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জাতীয় আয় 


90101721 1100176 


সামগ্রিক বিশ্লেষণ নীতি বা দমণ্টিভিত্তিক ধনবিভ্ঞান (88819885155 
8118917813 ০07 779010 25০0100172)808 ) 
কোনে দেশের সমগ্র অর্থ নৈতিক দেহের গতিবিধির দ্রকে তাকাইলে আমর! 
দেখিতে পাই যে ছোট বড় নানাবিধ উৎপাদক ফার্শ এবং অপংখ্য ছোট ছোট 
ক্রেতা লইয়া এই দেহ গঠিত। যে সকল লংগঠন দ্রব্যপামগ্রী উৎপাদন করে ও 
বিক্রয় করে তাহাদের ফার্ম বল। হয়৷ শমাজে বিভিন্ন প্রকার জিনিসপত্র উৎপাদন ও 
অথনৈতিক দেহের বিক্রয় করার জ্ঞন্তা অসংখ. ফার্ম রহিয়াছে । এই ফার্সগুলির 
দুইটি হাতঃ কোনোটি ছোট কোনোটি বড়, কোনোটি ব্যক্কিগ্ মালি- 
হি! কানায়, কোনোটি অংশীদারী অথবা যৌথ মূলধলী। ঠিক 
সেইরূপ, সমাজে অসংখ্য ক্রেতা আছে, প্রত্যেকের আয় ও রুচির পার্থক্য অনুযায়ী 
বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন পবিষাণের জিনিসপত্র তাহার] ক্রয় করিতেছে । শ্তধু 
তাহাই নহে, এই ক্রেতারা এ সকল বিভিন্ন ফার্মে নিজেদের উপাদান ষোগান 
দিয়া আয় করিতেছে । সেই আয় হইতে তাহার! নিজ নিজ ক্ষমতা ও অভির্ুচি 
অনুযায়ী সঞ্চয় করিয়। অবশিষ্ট অংশ ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করিতেছে। 
ফাম'গুলির এবং ক্রেতাদের এই কাজকর্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ষে 
প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত তাগিদে, নিজের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য অনুযায়ী নিজ নিজ 
কক্ষে কাজ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন কাজগ্তলির মধ্য দিয়াই সমাজে 
ভ্রব্যলামগ্রীর ও টাকার বিভিন্ন আোত দেখা দিতেছে । ফার্মগুলি যখন শ্রমিক ক্রুয় 
করে তখন প্রতিটি ফার্ম পথক ভাবে নিজের আধিক অবস্থ। চিন্তা করিয়। শ্রমিক" 
নিয়োগের সিদ্ধান্ত লয়। বিস্তু সকল ফামের মিলিত সিদ্ধান্তের ফল হইল সমাজে 
কর্মসংস্থানের স্তর । তাহারা যে-পরিমাণ টাকা দিয়! এর শ্রমিকদের নিয়োগ 
করেন উহাই ক্রেতা-গোঠীর হাতে মোট আজ হিসাবে চলিয়া যায়। সেই আর 
হইতে কিছু অংশ সাঞ্চত রাখিয়৷ বিভিন্ন ভোগ্য ভ্রব্যে জেতার! ব্যয় করেন। সঞ্চিত 


২. অর্থ তত 


টাকা বিভিন্ন প্রকার মুলধনী দ্রব্যের জন্ত চাহিদা স্থঙ্টি করে। এইক্ধূপে লমাজে 
উর জাত, ধা দের মোট ভোগব্যয় ও মোট বিনিয়োগ । ফামপ্জলি 
হইতেই দেখা দেয় মোট যে পরিমাণ ভ্্ব্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনে 
টাকার স্রোত উহাদের ক্রয় করে ক্রেতারা, সবট] কিনিতে পারিল কিনা 
তাহা নির্ভর করে ক্রেতারা মোট কতটাক! ভোগব্যয় করিতে চাহিতেছে, 
উহার উপর । নীচের ছবি হইতে জিনিষটি বুঝ! যাইবে । 





উপরের ছবি হইতে আমর দেখিতে পাই বিক্ষিপ্ত ফার্ম এবং ক্রেতাদের 
পৃথক পৃথক কাজকর্ষের মধ্য দিয়া! কতকগুলি বিশেষ প্রকার টাকার ম্োত সমাজে 
দেখা দিতেছে, যেমন উপাদান সমূহের আয় বা জাতীয় আয়, মোট ভোগব্যয়, মোট 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রভৃতি। এক এক দিকের টাকার আতকে আমরা এক 
একটি “সমষ্টি” (48819%6৪ ) বলিয়া যনে করিতে পারি। জাতীয় আয় মোট 
ভোগব্যয়, মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রভৃতি এইরূপ এক একটি সমষ্টি । সমাজে 
বিভিন্র প্রকার আয় ও রুচির ক্রেতা আছে, নির্দিষ্ট সময়ে তাহাদের মধ্যে কে কেন 
কত পরিমাণ ভোগ্যত্রব্য ক্রয় করিতেছে বা সঞ্চয় করিতেছে তাহাতে অনেক 
পার্থক্য আছে। এই সকল ব্যজিগত পার্থক্যগুলি হিসাবে না৷ আনিয়া! আমরা 
সমষ্টিগত ভাবে মোট ভোগব্যয় বা মোট সঞ্চয়ের কথ চিন্তা করিতে পারি। একক 
কোনো ফার্ম বা একক কোনো ক্রেতার আচরণ দিয়! এই সকল সমগ্টির উঠানাম। ও 


জাতীয় আয় ৩ 


পরিবর্তনের রূপ ব্যাখ্যা কর! যায় না। ইহারা ফা” ও ক্রেতাদের সর্বজনীন 
কা একত্রীভ্ত রূপ ।* 
টাকার জোতের এই সকল বিভিন্ন সমষ্টি লইয়া এবং উহাদের উঠানামার কারণ 
বিশ্লেষণের জন্ত যে সকল অর্থনৈতিক তত্বের উত্তব হইয়াছে তাহাদের বলে সমষ্টিমূলক 
_.. অর্থনীতি বা ম্যাক্রো-অর্থনীতি ( 81৪০:০-19000910809 )। 
ম্যাক্রো-অর্থনীতি 
কাহীকে বলে ম্যাক্রো কথাটি গ্রীক ভাষায় 'বৃহৎ শব্দটি বুঝায়। অর্থ- 
নীতির এই বিভাগ নবজাত হুইলেও এই দৃ্টিভঙ্গী মোটেই 
নুতন নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফিজিয়োক্র্যাটগণ যখন সম্পদের আোতধারার গতি 
বিশ্লেষণ করিতেছিলেন তখন তাহারা! সমাজকে তিনটি “শ্রেণীতে” বিভক্ত করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু ম্যাক্ষো-অর্থনী তির সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তক হইল কেইনৃসের 
লেখা, 4990918] 686০] 0৫ 6101)195 109116, 17)697986 8100. 11000ড,৮ 
সমগ্টিমূলক অর্থনীতির বিপরীত হইল এককভিত্তিক অর্থনীতি বা 810:০- 
569.903108 ; গ্রীকভাষায় মাইক্রে শব্দটির অর্থ হইল “ক্ষুদ্র । একক ভিত্তিক 
অর্থনীতিতে আমরা বিশেষ কোন একটি দ্রব্যের বাজার, 
মাইক্রে। ও ম্যাত্রে। রিয়া 
আলোচনার পরিধি সেই ভ্রব্টির দাম, একক কোন ক্রেতা বা ফাম” প্রভৃতি লইয়া 
আলোচন। করি। সমষ্রিমূলক অর্থনীতিতে আমর! মোট ভ্রব্য- 
সামগ্রী উৎপাদনের স্তর ব! মোট জাতীয় উৎপাদন লইয়া আলোচনা কর। 
এই সময়ে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের ও যে বিভিন্ন প্রকার জিমিদপত্র লইয়। 
এই জাতীয় উৎপাদন গঠিত, ( যেমন চেয়ার, টেবিল, চা, কফি, জামা, জুতো 
গাড়ি প্রভৃতি) উহাদের দিকে তাকাই না। মাইক্রো-অর্থনীততে আলোচনার 
পদ্ধতি ইহার ঠিক বিপরীত । সেখানে আমরা আলোচনা করি কেন খু লক্ষ 
চেঘার উৎপন্ন হইয়াছে, কেন গু লক্ষ টন চা উৎপাদন হুইয়াছে। য্যাক্রো- 
অর্থনীতিতে আলোচনা করি কেন দাম-স্তর (সকল প্রকার ভ্ত্রব্যসামগ্রীর দামের 
গড় ) এ স্তরে আছে এবং কেন উহ্নাতে কিরূপ পরিবর্তন আসিয়াছে । মাইক্রো 
অর্থনীতিতে আমরা ধরিয়া লই সমাজের মোট উৎপাদন সমান আছে, এই 


* উপরের এই ছবিটি হইতে আমর! আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারি: উহা 
হইল দ্রবোর বাজার ও টাকার বাজারের সম্পর্ক (11500) 061৬/660 00200000119 হজ 
৪00 10019৩% 108160) । উৎপাদকেরা ঘখন বেশি টাকা চায় তখন তাহার! বিক্রয়যোগ্ন্য 
দ্রব্যসামগ্ীর পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়। আগের তুলনায় টাকার চাহিদা বাড়িয়াছে বলিলে 
বুঝা যায় সে দ্রবোর বাজারে বেশি যোগান দিয়! বেশি টাক। পাইবার চেষ্টা করিতেছে । "টাকার 
জন্য চাহিদা কথাটর তাৎপধই হইল বিক্রয়যোগ্য ভ্রব্যসামত্রীর পরিমাপ বাড়!| আবার 


৪ অর্থ তত্ব 


অবস্থায় একটি দ্রব্যের বাজারে চাহিদা ও যোগান বদলায় কেন, দাম-ই বা কিরূপে, 
কতটা, এবং কোনৃদিকে উঠানামা করে। মাইক্রে-অর্থনীতি ধরিয়া লয় ষে 
আলোচনার সময়ে এই সকল ''অন্তান্ত বিষয় সমান আছে”? । 
এই প্রসঙ্গে, তত্বের দিক হইতে আমাদের একটি বিষয় চিন্তা করিয়। দেখা 
প্রয়োজন | ধরা যাউক আমরা কোনো একটি বিশেষ ফা বা বিশেষ কোনো 
ক্রেতার আচরণ পর্যালোচন। করিয়া কতকগুলি “নিয়ম' গঠন করিলাম । সমগ্র জাতীয় 
উৎপাদন, কর্মসংস্থান, ভোগব্যয় প্রভৃতি “সমষ্টি, বিশ্লেষণের কার্ধে যদি এই নিয়ম- 
গুলিকে আমরা প্রয়োগ করি তাহ1 হইলে আমরা ভুল করিব। ইহার কারণ হইল 
সামগ্রিক অর্থ নৈতিক বিষয়গুলি একক বিষয়গুলির ন্টায় একইভাবে আচরণ করে ন1। 
যদি মজুরি কমিয়া যায় তাহ। হইলে এককভাবে কোনো ফার্মের বায় কমিয়া গেল, 
উৎপাদন বাড়ানে! লাভজনক হুইল, ফলে ফার্ষটি আরও শ্রমিক নিয়োগ করিবে। 
, একক বিশ্লেষণে আমরা! এই সিদ্ধান্তে পৌছি। কিন্তু দেশের সাধারণ মজুরির হার 
যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে দেশের মোট কর্ষপংস্থান বাড়িবে ইহা সত্য নয়, কারণ 
সাধারণভাবে মজুরি হ্রাস পাইলে লোকের মোট আয় কমিয়া যাইবে, দ্রব্যসামগ্রীর 
জগ্ক চাহিদ। হাস পাইবে, উৎপাদন কাঁময়া যাইবে, মোট কর্মসংস্থান হাস পাইবে। 
আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । কোনে ব্যক্তি এককভাবে ভোগ- 
ব্যয় কমাইয় দিয়া সঞ্চয় বাড়াইতে পারে, ইহ! সম্ভব । কিন্তু সমগ্র জনসমষ্টি 
এককভাবে ভোগব্যয় কমাইলে জাতির মোট সঞ্চয় হাল পাইবে । কুতরাং দেখিতে 
পাওয়া যায় যে “মাইক্রো” ও “ম্যাক্তো” অর্থনীতির বিশ্লেষণে সিগ্বাত্তসমুহ অনেক 
সময়ে পরস্পর বিরোধী হইতে পারে। 
এই সমষ্টিভিত্তিক অর্থনীতির আলোচনার সময়ে কতকগুলি অন্বিধার কথা 
আমাদের স্মরণ রাখা দরকার । যেমন, মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ জানতে 
হইলে সার। দেশের ধান, গম, লাউ, কুমড়া, মাখন, পেন্সিল, জুতা, গাড়ি প্রভৃতির 
বিভিন্ন উৎপাপন-পরিমাণগুলিকে যোগ করা দরকার । খাছ- 
চা দ্রব্যের মোট পরিমাণ জান! সহজ, আমরা মণ বা টনের 
সাহায্যে হিসাব করিতে পারি। ধৈধ্য পরিমাপেরও কোন 
অস্থবিধা নাই, গজ, মাইল প্রভৃতি মানদণ্ড ব্যবহার করা চলে। কিন্তু সুলক্ষ 


ক্রেতাদের দিক হইতে দিক হইতে তাকাইলে টাকার জন্থ চাহিদা বলিলে বুঝ। যায় কম জিনিস এয় করিয়া 
বেশি টাঁক1 হাতে ধরিয়া রাখা । টাঁকাব ঘোগান বলিলে বোঝা যায় দ্রব্য সামগ্রীর ক্রয় । 
টাকার যোগান বাড়িয়াছে অর্থাৎ দ্রবাসাঁমগ্রীর বাজারে লোকে বেশি টাক ঢালিছ। দিতেছে, 
অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা ধাড়িয়াছে। 


জাতীয় আয় ৫ 


টন গমের সঙ্গে % লক্ষ গজ কাপড় যোগ দেওয়া! যায় কি উপায়ে? যোগ দিতে 
হইলে সকল জিনিপের পরিমাণকেই সমান কোন মানদণ্ড দিয় পরিমাপ করা 
দরকার । কেইনস এই অস্থ্বিধা দূর করিবার জন্য সমাজের মোট উৎপাদনকে 
কর্মলংস্থানের হিসাবে পরিমাপ করিয়াছিলেন। ভ্রব্যসামগ্রীর মোট পরিমাণ হিসাব 
ন৷ করিয়া তিনি কর্মসংস্থানের স্তর হিসাব করিয়াছিলেন, কারণ কর্মে নিযুক্ত সকল 
শ্রমক মিলিয়াই এই বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যপামগ্রী উৎপান করিয়াছে । যেমন, যদি 
ধরিয়৷ লওয়। হয় 100 জন শ্রমিক সু পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে, তবে 
অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে, 200 জন শ্রমিক 25 পরিমাণ ভ্রব্যসামগ্রী 
উৎপাদন করিবে । মোট উৎপন্ন দ্রব্যের সমষ্টি পরিমাপের আর একটি উপায় 
হুইল টাকার অঙ্কে উহাদের বিক্রয়-মুল্য হিসাব করিয়া যোগ করা । কিন্ত টাকার 
নিজের চাহিপা, যোগান ও মুলে, পরিবর্তন হইলে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে জাতীয় 
উৎপাদনের পরিযাণ হিসাব করা খুবই অস্থবিধাজনক হইয়া পড়ে । 


জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক দূপ ( & 1069] 03060:6 01 
6) নব ৪05008%1 86০02801000 ) 


সমাজের সামগ্রিক রূপ চোখের সম্মুখে রাথিলে আমরা দেশের মোট অর্থ- 
নৈতিক গতিধারার আভাস পাইতে পারি। বৃষ্টির জল পুষ্ট নদী যেমন সমু্রে 
প্রভাবিত হয় এবং আবার মেঘের আকারে নূতন বারিধারায় পুষ্ট হইয়া সমুক্রের 
সহিত মেশে--মানুষের অর্থ নৈতিক কাজকর্মও সেইরূপ ব্যক্তিগত আয় স্ষি করিয়' 
সামগ্রিক ভাবে জাতীয় আয় স্যরি করে। ব্যক্তিগত আয় 
হইতেই সমাজে মোট ভোগ ও চাহিদার স্থি হয়-__পুনরায় 
উৎপাদন চলিতে থাকে-_জাতীয় আয়ের ভাগ্ার পূর্ণ হইয়া উঠে। চক্রের ন্তায়. 
সঞ্চরণশীল, উৎপাদন-_ আয় স্ষ্টি_ব্যয়--ভোগ ও সঞ্চয়_-পুনরুৎপাদন, ইহাই 
সমাজের অর্থ নৈতিক কাজকর্ষের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি। 

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কোন কোন উপাদান হিসাবে সম্পদ উৎপাদনের 
কাজে (ভ্রব্যাদদি বা কার্যাদি ) নিযুক্ত আছে। উৎপাদনের সকল উপাদান দেশের 
বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়। বনুপ্রকার ভ্রব্যসামগ্রী ও কার্ধাদি ( £০০৪ & 
৪৪[ড09৪ ) উৎপন্ন করিতেছে । এই সকল দ্রব্য ও কার্য (2০০৭৪ & ৪9:51098) 
অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হয় অথবা তাহাদের অর্থ-মূল্য হিসাব 
করিতে পারা যায়। উহাদের বিক্রয়-মূল্য হইতে ন্ট্টি হয় 
ব্যক্তিগত আয় ; এই মোট বিক্রয়-মূল্য উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানসমূহের ( অর্থাৎ 


সামগ্রিক গতিশীল চিত্র 


শসোতধার। 


৬ অর্থ তত্ব 


খাজনা, মজুরি, সদ ও মুনাফা ) আয় স্ঙ্টি করে। উপাদানসমুহের আদ যোগ 
করিয়৷ আমরা জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানিতে পারি। এই জাতীয় আয়-ই 
সঙাজের মোট দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় হইয়া! যাঁয় * ; ইহা মোট ব্যয়ের সমান | 

মোট বায়ের কিছু অংশ ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয়, যে অংশ সঞ্চয় হয় তাহ 
নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে ব্যয়ত হয়। সমাজে ভোগ্যদ্রব্য ও মুলধনী ত্রব্যের 
উৎপাদন সুরু হয়; সমাজের লোকজন উপাদান হিলাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ কর্মে 
নিষুক্ত হইয়া যাঁর়। পুনরায় তাহাদের আয় স্য্টি ভয়, ব্যয় ও সঞ্চয় চলিতে থাকে, 
এইভাঁবে অবিরাম ধারায় সমাজে অর্থ নৈতিক গতিধারার শ্োত বহিয়া চলে। 
ইহাদের সাঁজাইলে দেখা যায় £ 

মোট উপাদানের নিয়োগ 


মোট উৎপাদন (জাতীয় সম্পদ ) 
মোট আয় (জাতীয় আম ) 


রি ব্যয় 


২ পশ পশম শিট শা স্ পিপাসা সিপিপাপপস্পেশলিপীপাতিশ টা পোস্ত পাত 


| 
মোট ভোগ মোট সঞ্চয় 


ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন 


৯ রানার 


| 
মোট উপাদানের নিয়োগ 
এই ধার। বিশ্লেষণ করিলে দেশের অর্থ নোতক জীবনযাত্রার গাত ও প্রক্কৃতি 
অনেক পরিমাণে বোঝা যায়| দেশে যদি উপযুক্ত পরিমাণে উপাদান না থাকে 


এই আলোচনায় বহু জটিলতা! বাদ দেওয়া হইয়াছে, প্রাথমিক ধরনের আলোচনা মান্র | 
এই মম্পে বিশ্তুত আলো চন। 'আয় ও কম্সস্থানতত্ব' পরিচ্ছেদে পাওয়। যাইবে । 


রাষ্ট্র যাহা কর হিসাবে আয় হইতে তুলিক্া লয়, উহা বাক্তির বায় না হইলেও রাষ্ট্র বায় 
করে ; হুতরাং সমাজের মোট ব্যয়ের অন্ততু-ক্ত । 


1 ছুই দিক হইতে উহ দেখা যায় । এক বাক্তির আয় নিশ্টয় অন্য বার্তির বায়, সুতরাং 
মোট আঁয় ও মোট বয় সমান । মোট আয়ের কিছুট।| ভোগা দ্রব্যে সরাসরি বায়িজ হইবে, 
কিছুটা! সঞ্চিত হউবে। দেই সঞ্চয় হুলধনী জব্যেক্স উৎপাদনে বায় হইবে । অথবা ফোন 


কিছুতে বায় না হইলে মোট আয় কমাইয়া] দিবে, কারণ উহার বায় না হওয়ায় অন্যের আয় 
ষ্ট্ি হইতে পারিবে না 


জাতীয় আয় ৭ 


বা তাহার দক্ষতাবিহীন ও অনুন্নত হয় তাহা হইলে মোট ত্রব্য সামগ্রী বা সম্পদ্দের 
উৎপাদন কম হুইবে। সম্পদ কম উৎপন্ন হইলে উহার বিক্রয় 
মূল)ও কম হইবে, লোকের আয়ও কমিয়া যাইবে । ভোগ্য- 
্রব্যক্রয়ে ব্যয় কম হইবে, এবং কম সঞ্চয়ের দরুন মুলধনী 
দ্রব্যের উৎপাদন-ও কমিয়া যাইবে । দেশে জীবন যাত্রার মান, মোট আয়, ব্যয়, 
মোট ভোগ-পরিমাণ এবং মোট মুলধন গঠন (০8:01891-092508607। ) সব হাস 
পাইবে। 


আরও জাল যায়, মোট ব্যয় যদি বাড়ানে। হয় তাহা হইলে উপারদ্দান-সমুছের 
অধিক নিয়োগ সম্ভবপর এবং তাহারই ফলে দেশে অধিক 
নি আয় স্ট্রি হইতে পারে। রাষ্ট যদি সমাজের মোট ব্যয় 
উপর নির্ভরশীল বাড়াইতে পারে, তাহা হইলে উপাদানগ্জলি বেকার 
থাকিবে না, সমাজে সম্পদ উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে এবং 

আয়ের স্তরও বুদ্ধি পাইবে। 


দেশের লোকের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ফলে যে ভ্রব্যলামগ্রীর উৎপাদন 
হয় উহ্থার একাংশ লোকে ভোগ করে এবং অপরাংশ নূতন ভ্রব্য উৎপাদনে 
বিনিয়োগ করে। মোট উৎপাদন বাড়াইতে পারিলেই ভোগের জন্য ভ্রব্যসামগ্রী 
বা বিনিময়ের জন্ত মৃূলধনী দ্রব্যাদি সকপ কিছু বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং এইভাবে মোট 
উৎপাদন, জাতীয় সম্পদ এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। 


জীবন যাত্রার গতি 
ও প্রকৃতি 


এই সকল কারণে জাতীয় আয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধারণা । সমাজের কত 
পরিমাণ উপকরণ কোন্‌ অংশে ( কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ইত্যাদিতে ) কিরূপ ভাবে 
সম্পদ উৎপাদনে নিযুক্ত আছে তাহ! জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ দ্বার জানা যায়। 
এই সম্পদ কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য লইয়। গঠিত ; কোন্‌ দ্রব্য কি 

জাতীয় আয়ের অঙ্গ- রি 
র্যাঙ্গ বিশ্লেষণের গুরুত্ব পরিমাণে উৎপন্ন হইল ; কোন্‌ শ্রেণীর হাতে জাতীয় আয়ের 
কত অংশ চলিয়া যাইতেছে ; দেশে মোট ভোগ্য্রব্য কোন্‌ 
শ্রেণীর মধ্যে কিন্ধপভাবে বন্টিত হইয়া আছে, সকলই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের 
দ্বারা বৃঝিতে পারা যায়। ইহার দ্বারা দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোকে সমগ্র" 
ভাবে দেখ! যায় এবং কি কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (90201070606 7878 ) পারস্পরিক 
নির্ভরশীলতার উপর অর্থনৈতিক কাজকর্ম আপনগতিতে আবণিত হইতেছে ভাহা 
বোঝ। যায়, দেশের অর্থ নৈতিক ব্রন্ধাণ্ডের ব্ূপ পর্যবেক্ষণ করা যায়। ভাগীরথী 


৮ অর্থ তত 


যেরূপ মহাদেবের জট] হইতে নামিয়া আবার মহাদেবের জটাতেই ফিরিয়। যায় 
কোন দেশের অধিবাসীদের সকল প্রকার দৈনন্দিন কাজকর্মের জোত্ধারাও জাতীয় 
আয় হইতে স্থষ্ট হুইয়| জাতীয় আয়কেই পুনরায় পু করিয়া তোলে । 


জাতীয় আয় ( 190107081 [000706 ) 

“কোন দেশের শ্রম ও মুলধন, প্রকৃতির উপকরণ আহরণের দ্বারা এক বংসরের 
মধ্যে যে পরিমাণ বস্তজাত দ্রব্য বা বিভিন্ন কাদির নীট সম (066 808796969) 
উৎপন্ন করে” -মার্শাল তাহাকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন ।% 


সমাজের বিভিন্ন দিকে উৎপাদনে নিষুক্ত সকল উপাদান যে পরিমাণ সম্পদ 
এক বৎসরের মধ্যে স্থঠি করে তাহার নাম মোট জাতীয় আয় ( 97088 2₹5৮1908) 
[00079 )। এই মোট জাতীফ আয় হইতে সেই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে ক্ষয়- 
ক্ষতি হইল তাহা পূরণের জন্য কিছু সম্পদ বাদ দিয় যাহা 
অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট জাতীয় আয় (1০৮ %61০28) 
7০০6 ) বা জাতীয় বিভাজ্য-আয় ( [৯610708] 00151991)0 )। এই জাতীয় 
আয় বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিভক্ত হুইয়! প্রত্যেক উপাদানের আয চ্ঠি করে। 
সকল উপাদান এই জাতীয় বিভাজ্য আয় হইতে নিজস্ব আয় পায় বলিয়া ইহাকে 
বিভাজ্য-আয় [1১1511500 ) বলে। 


এই জাতীয় আয় কোন নির্দিষ্ট ভাণ্ডার ( [700 ) নহে, ইহ1 আোতশীল ধার! । 
প্রতি বংসর সকল উপাদানের কার্ষের ফলে এই সম্পদ উৎপন্ন হয় এবং সকল 


জাতীয় আয় 


4 কধ্যাপন্ক ফিনার বলেন যে, জাতীয় সম্পদ বালচলে সারা বসে ৬ৎপন প্রব। ও কাধাদিৰ 
পরিমাণ বোঝা উচিত নয় । তাহাৰ মতে প্রধানত জীবনযাত্রার মান আলোচনার জন্যই জাতীয় 
আয়ের ধারণ! দরকার এবং উহার পরিমাপ গুরুত্বপূর্ণ । তাই তিনি সা বৎসরে মোট ভোগের 
পরিমাণকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন। যেমন 1969 সালে 60 হাজার টকা মূল্যের একটি 
বাড়ি তৈযারি হইল । মারশশালের মতে উহাকে সেই বৎ্দরের জাতীয় আয়ের মধো হিসাব 
করিতে হইবে । কিন্তু ওই বাড়ীটিকে ব্যক্তি (ধরা বাউক ) 350 বছর ধরিয়া! ভোগ করিবে, 
প্রতি বৎপর উহার সতত অংশ ভোগ করা হউতেছে । তাই বছরে £ হাজার টাকার বেশি যোগ 
করা উচিত নহে, ইহাই ফিসারের অভিমত | কিন্তু এই মত সাধারণভাবে গৃহীত হয় নাই, 
উত্পাদনের পরিমাণ হিসাবেই জাতীয় আয়কে গণনা করার নীতি গৃহীত ও প্রচলিত হউক্সাছে। 
কারণ, জাতীয় আয়ের উৎপাদনে উঠানামাই দেশের কর্মসংগ্কান ও আয়রে উঠাশ।ম1 প্রকাশ 
করে। 


জাতীয় আয় ৯ 


উপাদানের মধ্যেই তাহা বন্টিত হয়। উপাদ্গানসমূহের মিলিত কার্যফলে উৎপন্ন 
এই সম্পদ তাহাদের আয়ের উৎসও বটে। এই জাতীয় আয় চারি প্রকার আয়ে 
বিভক্ত হইয়া ( খাজনা, মজুরি, সদ ও মুনাফ1) সমগ্র দেশের জনলাধারণের 
ব্যক্তিগত আয় স্টটি করে। 
মার্শাল এই জাতীয়-আয় বলিতে এক বৎসরে উৎপন্ন ভব সামগ্রী ও কার্যাদির 
পরিমাণকে বুঝিয়াছেন। ভ্রব্যসামগ্রী ও কার্ধাদির এই পরিমাঁণকে বান্ুব ক্ষেত্রে 
হিসাব করা এবং তাহার সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নহে । দেশের সকল প্রান্তে 
কোন্‌ দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপন্ন হইল তাহার ঠিকাঁন। লাই। 
5 05 তাহা ছাড়া একই দ্রব্যের বহু প্রকার-ভেদ আছে (যেমন 
পরিমাপে শঙ্থবিধ! বহুপ্রকারের আম, কুমড়ো, চা, জুতা ইত্যাদি )। একই 
মানদণ্ডের মাধ্যম ব্যতীত ইহাদের হিসাব করিতে হইলে 
বিরাট তালিকা প্রস্থত করিতে হয়। আরও অস্থৃবিধ! হয় “আপল' ধারণা অনুযায়ী 
€ ০৪1” ০০০০6 ) মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হিসাবের ক্ষেত্রে। 10000 পেক্সিপ 
হইতে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য কত পেন্সিল বাদ দিয়া রাখিতে হইবে? আঁবার 
হিপাবে যাহা বাদ” দেওয়া হইল ( ধরা যাক্‌ 290টি ), তাহা! কি ব্যবস্ৃত হুইয়। 
দেশের সম্পদ ও কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে না? তাই জাতীয় আয়কে “আনদল* আয় 
হিসাবে গণনা করার বহু বাস্তব অস্থবিধা আছে। 


এই সকল অস্থবিধা! দূর করিবার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক পিগু জাতীয় আয়কে 
হিসাব্* করিয়াছেন টাকার হিসাবে ; এক বদরের মধ্যে উৎপন্ন সকল দ্রব্যশামগ্রী 
ও কার্ধাদির অর্থ- মূল্যের মোট পরিমাণ হিসাব করিয়া । এক 

পিগ ২ মোট উৎপন্নের রঃ 
অর্থ-ূল? বংলরে উৎপন্ন সকল ভ্রুব্য সামগ্রীর ও কাজকর্মের টাঁকার. 
হিপাবে প্রকাশিত দা যোগ করিয়া মোট জাতীয় আয় পাওয়া 
যায় এবং ওই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণের জন 


* কিন্ত এই ভাবে অর্থমূল্যের সাহায্যে হিসাব করারও অনেক ক্রুট আছে । বহু দ্রব্য 
সামগ্রী উৎপাদক নিজেই ব্যবহার করে (যেমন চাষী নিজের উৎপন্ন ধান ভোগ করে, বা তাতী। 
নিজের উৎপন্ন কাপড় বাবহার করে, শিক্ষক নিজের ছেলে মেয়েদের পড়ায়, হোটেলওয়াল! 
নিজের হোটেলেই খানি গ্রহণ করে )। এই সকল ভ্রব্যের মূল্যকে অর্থের হিসাবে পরিমাঁপ 
করা চলে না, ইহারা অর্থমূল্য স্ষ্টি করে না, অথচ ইহাদের বাদ দিলে জাতীয়-আয়ের প্রকৃত 
পরিমাণ বোঝা যায় না। কোনো ব্যক্তি তাহার টাইপিষ্টকে বিবাহ করিয়] যদি তাহাকে আর 


১০ অর্থ তত 


প্রয়োজনীয় টাকা উহা! হইতে বাঁদ দিয়া নীট জাতীয়-আয় বা জাতীয় আয় হিসাব 
করা হয়। 


জাতীয় আয় সম্পর্কে আরও ছুইটি বিষয় বিচার কর! প্রয়োজন। প্রথমত, 
দেশের সম্পদের উপর বিদেশীদের মালিকান! থাকিলে উহ। হইতে আয জাতীয় 
আয়ের পরিমাণ হইতে বাদ দেওয়া উচিত। বিদেশের সম্পদের উপর দেশীয় 


ৃ লোকের মালিকান1! থাকিলে উহ। হইতে আয় জাতীয় আয়ের 
আন্তর্জাতিক বাণিঙ্গা ও 


রাষ্ট্রের কার্ধকলাপ সহিত যোগ কর! উচিত। আমদানি-রপ্তানি হইতে দেশের 
পাওনাকে জাতীয আয়ের সহিত যোগ কর! উচিত; অথবা 
দেনা-কে বিযোগ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র কর ধার্য করার ফলে সকল 
উপাদানের আয় হইতেই সেই কর আদায় করা হয়। নীট জাতীয় আঁয় ভইতে 
করের পরিমাণ বাদ দিলে যাহ] অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সকল ব্যক্তির বায়োপযুক্ত 
আয়ের মান (10197089৮19 [70072 )। রাষ্ট্র কর্তৃক উৎপন্ন দ্রব্যামগ্রীর 
মূলকে মোট জাতীয় উৎপন্্রের মধ্যে যোগ করা দরকার । সরকারী কর্মচারীদের 
মাহিনাকে অবশ্াই মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে হিসাব করা প্রয়োজন, কারণ বিভিন্ন 
কার্যাদির পারিশ্রমিক হিলাবেই সেই আয়ের স্ষ্টিহয়। " 


মাহিন। না দিয় টাইপের কাজ করাইয়! লয় তাঁহ হইলে সেই কাজের মুল্য সৃষ্টি না হওয়ায়, 
এইরাপ অবস্থ।য় অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় কমিয়াঁষায়। এই সকল অহ্বাবধা থাকা সত্বেও 
পরিমাণগত পরিমাপ করার সুবিধা থাকার দকণ অধা।পক পিগুর সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া 
অর্থমলোর হিসাবেই জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হইয়! ধাকে। 

অর্থমল্যের সাহাঁযোে জাতীয় আয় পরিমাপের আগ হঠটি অহবিধা আছে । প্রথমত, 
অথের নিজেরই মূল্যে পরিবর্তন হইতে পারে, ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণে পরিবর্তন দেখা 
দেয়, কিন্তু তাহাতে দেশের সম্পদের পরিবর্তন হয় না। যেমন দান্তর বৃদ্ধি পাইলে ( অর্থাৎ 
অর্থের নিজন্ব হুল কমিয়] গেলে ) অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্ত দেশের 
সম্পদ বাড়িল না। এই অশ্নবিধা দূর করিবার জন্য অর্থের নিজশ মূল্য স্থির ধরিয়া লইফা, 
অর্থাৎ দামন্তর তব ধরিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয় । দ্বিতীয়ত, দ্রব্কার্ধাদির অর্থ- 
মূল্যে অর্থাৎ দামে কোন পরিবর্তন হইল না, অথচ ভ্রবোর উৎকর্ষ বৃদ্ধি ঝ হ্রাস পাইল, তাহ 
ঘটিতে পারে । ইহার ফলে জীবনযাত্রার মানে বাস্তব পরিবর্তন আসিবে, কিন্তু জাতীয় আয় 
পরিমাণগত ভাবে লমানই থাঁকিয়! যাইবে | যেমন পূর্বের 4 টাকা ভিজা টির ছাতাবব হেলনায 
এখনকার একই দামের ডাক্তারের কাধ অনেক উন্নত ধরনের । 


জাতীয় আর ১১ 


জাতীয় আয়ের পরিমাপ (11985067092 0 [81009] [1,001009 ) 
জাতীয় আয় হইল (ক) এক বংসরের উৎপন্ন লকল একার ভ্রব্সামগ্রী ও 
কার্যাদির মোট দাম; (খ) সকল উপাদানের আয় স্থষ্টি হইবার উৎস ও ভাগার, 
এবং (গ) সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের ফোগফল। স্থতরাং ইহার পরিমাপ 
তিন ভাবে হুইতে পারে। প্রথমত, সেই বসরে উৎপন্ন সকল ভ্রব্যসামগ্রী ও 
কার্যাদির দাম যোগ করিয়া ; দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের কার্ষে সহায়তার দরুণ উপাদান- 
সমূহের সকল পাওন। ( ৮৪706176 ) যোগ করিয়া, এবং তৃতীয়ত, সমাজের মোট 
ভোগব্যয় ও সঞ্চয় যোগ করিয়া । এই তিনটি হিলাব স্বভাবতই সমান হইবে, 
কারণ মোট উৎপন্ধের দা 'র সমষ্টি হইতে সকল উপাদানের আয় স্থষ্টি হয়; মোট 
উৎপন্ধের দাম সকল উপাদানের পাওন লইয়াই গঠিত হয় ; এবং সমাজের মোট 
আয় সকলের হাতে ভোগব্যয় ও সঞ্চয় রূপে ছড়াইয়া থাকে । প্রথমটিকে বলা 
হয় সম্পূর্ণ-উৎপন্নের সমতি (0091 107090968 60191) ; 
পরিমাপের তিনটি দ্বিতীয়টিকে বলা হয় উপাদান-পাওনাব সমষ্টি ( ০০6০: 
সি 08510067108 6096৪) ) ১ এবং তৃতীয়টিকে বলা হয় ভোগ- 
সঞ্চয়ের সমহি (0008000196100-98517008 [068] )1 প্রথম পদ্ধতিতে সকল 
উৎপন্ন ভ্ুব্যকার্ধাদির (£০০৭৪ ৪0০ ৪€/198 ) দাম যোগ করিয়।; দ্বিতীয় 
পদ্ধতিতে. সকল উপাদানের পাওনা বা আয় যোগ করিয়া; এবং তৃতীয় পদ্ধতিতে 
সকল ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যোগ করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ পরিমাপ 
করা সম্ভব । সংখ্যাতাত্িকগণ (881180101808 ) সাধারণত প্রথম ছুইটি পদ্ধতি 
গ্রহণ করেন, কারণ কোন ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিতে হিসাব করা! স্থবিধা ( যেষন 
শিল্প, কৃষি থনি ইত্যাদি ); আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতি সুবিধাজনক 
(যেমন ওকালতী, ডাক্তারী, শিক্ষকতা ইত্যার্দি)। পরিমাপের পক্ষে তৃতীয় 
পদ্ধাতি বিশেষ স্থবিধাজনক নয়। 


(ক) উৎগুপাদন-স্ুমারী পদ্ধতি বা লম্পুণ-উদ্পন্গের সমষ্টি (09528 
01 79000068010 81600000০07 206 81779] 21000052069] ) 
এক বংসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যকার্ধাদির অর্থ-মূল্য যৌগ করিলে আমর মোট 
জাতীয় উৎপাদন (0088 [15610081 7:০900% ) পাইতে পারি। কিন্তু 
মনে রাখ! দরকার যে, সর্বশেষ স্তরের উৎপন্ন দ্রব্যের দামই কেবলমাত্র যোগ দিতে 
হইবে। যে সকল ভ্রব্য অর্ধ-উৎপন্্র অথবা! উৎপাদনের মাধ্যমিক স্তরে (10697 


১২ অর্থ তত 


036086 86293 ) রহিয়াছে, তাহাদের ধরা চলিবে না। যেমন আলবাব 
প্রস্তুতকারী যে-কাঠের সাহায্যে আসবাব উৎপাদন করিতেছে সেই কাঠের দাম 
যোগ দেওয়। হইবে না, কারণ তাহা উৎপাদনের সর্বশেষ স্তরে পৌছায় নাই। 
কিন্তু যদি পুড়িবার জন্য কাঠ ব্যবন্ধত হয় তাহা! সেই কাঠের দাম হিসাব করিতে 
হইবে, কারণ তাহ! সম্পূর্ণ দ্রব্য ( ঘা$08) 79৭০৮ ) হিসাবেই ব্যবহৃত হুইতেছে। 
এইভাবে হিসাব করিলে ডবল-গণনার (0০৮০16 ০০90617£ ) হাত হইতে রক্ষা 
পাওয়া যাইবে । 

দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়, বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশে আমদানি 
হয়। রপ্তানি ও আমদানির মূল্যের পার্থক্য মোট জাতীত্* প্লায় হিসাবের সময়ে 
যোগ ব। বিয়োগ করিতে হইবে । যদি তুলনায় আমদানি বেশি হয়, তাহা হুংলে 
বিয়োগ হইবে, যদি তুলনায় রপ্তানি বেশি হয়, তাহ হইলে যোগ হুইবে। 

এইভাবে মোট জাতীয়-আয় হিসাব করিয়। মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য 
কিছু অর্থ বান দিয়া নীট জাতীয়-আয়ের পরিমাপ করা হইয়। থাকে । অর্থাৎ 
দেশের সকলে মিলিয়া যে সকল ভোগদ্রব্য বা কার্যাদি ক্রয় করিয়াছে তাহাদের 
দাম, গভর্ণমেন্ট যাহা ক্রয় করিল তাহার দাম, নূতন মুলধনী দ্রব্যের দাম, এই সকল 
যোগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। 


€খ) আয়-ম্ুমারী পদ্ধতি বা উপাদান-পাওনার জমষ্্রি (080808 ০৫ 
[1000709 [160000 07 119 8৪06০0179০5 1086))65 10581 ) 
এক বংসরে দেশের, (ক) সমগ্র মজুরি মাহিনা, ইত্যাদি (খ) সকল ফার্ম 
বা ব্যবপায়ের নীট আয় ( মজুরি মাহিনা ইত্যাদি বাদ দিয়া, কারণ তাহা অন্থত্র 
( কি”তে ) হিসাব করা হইয়াছে); (গ) সকল খণ হুইতে নীট সুদ; এবং 


(ঘ) সকস নীট খাজনা, এই সকল যোগের দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ 
করা চলে। 


এই ভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা 
অবলম্বন করা দরকার । (ক) হস্তান্তর-পাওনাসমূহ (778708192 1১810061068) 
বাদ দিতে হইবে । যেমন, একখণড জম বিক্রয় হইলে সেই পাঁওন। জাতীয় আয়ের 
গণনার মধ্যে আসিবে না; কারণ তাহা! কোন নূতন আয় নহে, কোন নুতন উৎপন্ন 
দ্রব্য-সামগ্রীর অর্থ মূল্য নয়। ভিক্ষুকের আয় ব! কোন দান-প্রহণও গণনার মধ্যে 
আসে না, কারণ ওইব্ধপ আয় কোন ভ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদল ধারায় কাজ করিবার 


জাতীয় আয় ১৩ 


দরুণ স্ষ্ি হয় না। কোন ভ্রব্যোৎপাদন বা কোন কাজকর্মের দরুণ যে আয় 
তাহাই জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে আমিবে। (খ) মালিকের নিজের ষে 
সকল উপাদান ( যেমন নিজের বাড়ী, জমি, পরিচালনা ক্ষমতা বা মূলধন ) উৎপাদন 
কার্ধে নিযুক্ত হয়, ভাহাদের বাজারদরের হিসাবে অর্থ-মূল্যে রূপান্তরিত করিয়া 
গণনার মধ্যে আনা প্রয়োজন । (গ) বিন! দামে যে সকল দ্রব্য বা কাধাদি 
পাওয়া যাইতেছে ( যেন, বাড়িতে স্ত্রীলোকের কাজ বা নিজের বাগানের তরী- 
তরকারী ) তাহাদের কোন আয় বা অর্থমূল্য স্থষ্টি না হওয়ায়- জাতীয় আয়ের 
গণনার মধ্যে আন। হইবে না। (ধ) ফার্ষের মোট মুনাফার যে অংশ মজুত- 
তহবিলে ( 3989:০০ দাও ) জমাইয়া রাখা হইয়াছে ( অর্থাৎ যাহা লভ্যাংশ 
হিসাবে শেয়ার-ক্রেতাদের আয় স্থ্টি করে নাই ), তাহাও যোগ দিতে হইবে। 
কারণ আয় হিসাবে ব্যক্তিদের হাতে না গেলেও এ মূল্য দেশে স্্টি হইয়াছে। 


গে) ভোগসঞ্চয় পঞ্ধতি বা ভোগসঞ্চয়ের জমষ্টি ( 0০788100107 
8৮108 119209৫ 0: 06 000568001061010 9০৮ 1778 ঘ0১%] ) 


সকল বাত্তির ক্ষেত্রেই আয়ের এক অংশ ভোগ/;দৃব্য ক্রয়ে বায় হয় এবং 
অপর অংশ সঞ্চয় হয়। তাই এক বংসরের মধ্যে সমাজের মোট ভোগ ঝয় 
ও মোট সঞ্চয় যোগ কারতে পারিলে নাট জাতীয় আয় পরিমাপ করতে 
পারা যায়। 


সাধারণত ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের কোন সঠিক হিপাব পাওয়া যায় না, তাই এই 
পদ্ধতি কার্ষক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুবিধা নাই। 


জাতীয় আক পরিমাপের আন্ুবিধা (02009816598 10] 6106 068,501:6- 
1091) 01 [০1009%1 110001076 ) 


জাতীয় আয়ের পরিমাপ সকল দেশেই বহু বাস্তব অস্থবিধার মধ্য দিয়া করিতে 
হয় ; বিশেষত অনুন্নত দেশপমূছে অন্থবিধার পরিমাণ বেশি। প্রথমত, যে সকল 
দ্রব্য ব! কার্যাি বিক্রয় হয় না অথবা বিক্রয়ের জন্য বাজারে আমে না, তাহাদের 
ক্ষেত্রে বাজার দাম কি হুইতে পারিত ইহ] ধরিয়। লইয়া জাতীয় আয়ের মধ্যে যোগ 
করিতে হয়। ইহা অন্ুবিধাজনক তো বটেই, হিসাবও নিভু'ল না হইবার 
সম্ভাবনা । অনুন্নত দেঁশসমূহে সমাজের মোট উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশ 


১৪ অর্থ তত 


উৎপাদকগণ নিজের! ব্যবহার করেন। অনেক ক্ষেত্রে অর্থের প্রচলন কম; পণ্য- 
বিনিময় (987%9:) প্রচলিত আছে। এই সকল দেশে অর্থের 
অনুগত দেশে, যেমন 

ভারতবর্ষে পরিমাপের হিসাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা বিশেষ অন্থবিধাজনক | 
বাস্তব অন্গবিধা দ্বিতীয়ত, অনুন্নত দেশে অধিক সংখ্যায় একক মালিকানা 
ব্যবসায় সংগঠন প্রচলিত থাকায় এবং সাধারণভাবে 

ব্যবপায়ের হিসাবপত্র বৈজ্ঞানিকভাবে না রাখায়, উৎপাদনের পরিমাণ এবং দাম 
সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার স্থবিধা কম । তৃতীয়ত, এই সকল দেশে উপাদান: 
লমুহের বিশেষায়ণ (91)601811886807. ) অনেক দূর প্রলার লাভ করে নাই। 
যেমন, একই ব্যক্তি চাষ করিয়া, মাছ ধরিয়া, বস্ত্া্দি উৎপাদন করিয়া! এবং দোকান 
চালাইয়া আয় করে। জাতীয়-আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র-ভেদ করার (0158816086101) 
0£8996০:৪), অর্থাৎ কোন্‌ ক্ষেত্র হইতে কি আয় হইল তাহা স্পষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ 


করার উপায় থাকে না! । 


কি বিষয়ের ষপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে (₹80$০18 
96969720171100 1106 8189 0? 1009 [9610708,] 10001009 ) 
জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে দেশের নীট উৎপার্দন এবং বিদেশ হইতে 
নীট আয়ের উপর। এই ছুইটি বিষয় লইয়াই জাতীয় আর গঠিত। 
প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ স্থির ধরিয়া লইলে, দেশের মোট উৎপাদন 
নির্ভর করে কর্মনিয়োগের পরিমাণ ও শ্রমিকদের উৎপাঁদন-ক্ষমঙার উপর । দেশে 
মোট কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে দ্রবাসামগ্রীর জন্য কার্যকরী চাহিদার 
(72790৮1৩ 1)9108)4 ) উপর । কার্যকরী চাহিদ। বৃদ্ধি পাইলে অধিক ভ্রবূ- 
সামগ্রী উৎপাদনের জন্য অধিক শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে। অনুন্ুত দেশে 
জীবনযাত্রা ও আয়ের স্তর এত নিচে যে কার্যকরী চাহিদা কম; তাই শ্রমিকদের 
কর্মপংস্থানের স্থযোগ কম ! 
শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমত। নির্ভর করে প্রধানত শ্রমিক-পিছু মুলধন নিয়োগের 
অনুপাতের উপর ! শ্রমিক-পিছু মুলধন-নিয়োগের পরিমাণ 
৪১০১৬ যত বৃদ্ধি পাইবে, শ্রমিকের উৎপান-ক্ষমতা ততই বাড়িবার 
বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভাবনা । ক্তরাং মূলধন ও তাহার নিয়োগের পরিমাণের 
উপর জাতীয় আয়ের আয়তন [নর্ভর করিবে। বিদেশ হইতে 
নীট আয় নির্ভর করে দেশ কত কষ আমদানি করিয়া চাপাইতে প্বরে এবং কত 


জাতীয় আয় ১৫ 


বেশি রগ্তানি করিতে পারে তাহার উপর। এই সকল বিষয়ের উপর জাতীয়- 
আয়ের আয়তন নির্ভর করে। 
মূলধন অন্ষুগ্ন রাখা! ( 11517069802106 98,065] 10680 ) 
উৎপাদন ধারায় মুলধনী দ্রব্য নিয়োগের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহা পূরণ 
করিয়া মূলধনের মূল্য পূর্বের স্কায় অক্ষুপ্র রাখা-_ ইহাকে মূলধন অক্ষু্ রাখা বা 
মূলধন বজায় রাখা বলে। 
যদি একটি যন্ত্রের দাম 500 টাক। হয় এবং ওই ষন্ত্রটির আয়ু ॥') বৎসর ধরিয়া 
লওয়! যায়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর উহার 10 ভাগের | ভাগ অর্থাৎ 60 টাকা 
ক্ষয় হইতেছে, এইব্সপ মনে করা চলে। ওই যন্ত্র ঘারা উৎপন্ন দ্রব্যের মুল্য হইতে 
ৃ এই পরিমাণ অর্থ (অথাৎ 50 টাক) প্রতি বৎলর 
ক্ষতিপূরণ কিভাবে ্ 
পরিমাপ করা হয় সরাইয়া রাখিলে 19 বৎসর পরে ওই যন্ত্রটি সম্পূর্ণ ক্ষয় 
হইলেও নৃততন যন্ত্র ক্রয় করিবার মতন অর্থ সঞ্চিত হইবে, 
উৎপাদন ধারা অব্যাহত থাকিবে। যন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ামত গৃরণ না হইলে 
10 বছর পর যগ্ত্রটি সচল থাকিবে ন1 এবং ইহার ফলে ফার্নের আর কমিয়! যাইবে। 
“মূলধন অক্ষুপ্ন রাখা”র এই তত্ব হইতে জানা যায় যে, ক্ষয়ক্ষতি নিয়শিত ভাবে 
পূরণ হইলে দেশে মূলধন বজায় থাকিবে । কিন্তু মূলধনের পরিমাণ একই থাকিলে 
অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির (12০9008)19 8£9%০% ) সম্ভাবনা থাকে না, সমাজের 
অর্থ নৈতিক কাঠামে। একই স্তরে আবর্তন করিতে থাকে । সৃতগাং মোট জাতীয় 
টির আয় হইতে শুধু ক্ষয়ক্ষাত পৃরণের জন্তই নহে. দেশে আরও 
অর্থনৈতিক জমবৃদ্ধি যন্ত্রপাতি প্রসারের জন্য ক্রমাগত আদ" পারমাণে অর্থ 
সঞ্চিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতি বৎসর জাতীয় আয় হইতে 
আগের বৎসরের তুলনায় অধিকতর উপকরণ মুলধন-গঠনের উদ্দেশ্যে সরাইয়া লইলে 
দেশে ক্রমবর্ধনশীল হারে যুলধন-গঠন সম্ভব হয় এবং সেই মুলধন প্রয়োগের দ্বার! 
শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমত। বাড়াইয়। জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়ানে। যায়। 


জাভীয়-ভায় বিশ্লেষণের ভাগুপর্ধ ঃ সামাজিক হিসাব গ্রেহুণ (8:822- 
08009 01 [90107081 11100706 &1915 818 2 800181 4১000900108 ) 
জাতীয় সম্পদ ও আয় সম্বন্ধে এমন ভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয় এবং 

শ্রেণীবদ্ধ করা হয় যে, তাহা! হইতে আমরা জাতীয় আয়ের গঠনকারী বিভিন্ন 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (00%7গ০০ 55.) বুঝিতে পারি । যেমন ববপাদি হইডে কি 


১৬ অর্থ তত 


পরিমাণ মুনাফা, জমির মালিকান হইতে কি পরিমাণ খাজনা, চাকুরি ইত্যাদি হইতে 
কি পরিমাণ মাহিনা, খণ-প্রদান হইতে কি পরিমাণ হৃদ এবং পরিশ্রমের দরুণ কি 
পরিমাণ মজুরি দেশের লোকে পাইতেছে--এই সকল আমরা জানিতে পারি জাতীয় 
আয় বিশ্লেষণের সাহায্যে । জাতীয় অর্থ নৈতিক কাঠামো, ইহার সামগ্রিক রূপ, 
, এক অংশের সহিত অপর অংশের সম্পর্ক, ইহার গতিপ্রকৃতি 
জাতির অথ নৈতিক ও 

কাঠামে। ও গতি সকল কিছু আমরা জাতীয় আয গঠনকারী অংশ-সমুহের 
প্রকৃতি বুঝিতে পার! বিভাগ হইতে বুঝতে পারি । আয় ব্যয়ের ধরন (0%৮৮6]0 
১ 01 [1)00108 800 11967016879 ), জাতীয় উৎপাদনের 
কোন্‌ অংশে কি পরিমাণ মূলধন নিযুক্ত, কোন্‌ অংশে শ্রমিকদক্ষতা কিরূপ, 
কোন্‌ অংশ হইতে মুসধন সরাইয়া আনিয়া কোন্‌ অংশে নিয়োগ করা 
দরকার-__-সবই এই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে জানিতে পারা! যায়। কতটুকু 
আয় সরাইয়া লইলে ( কর, খণ ইত্যাদির সাহায্যে ) মুদ্রান্ফীতি রোধ করা যায়, 
তাহাও জানা যায়। জাতীয় আয়ের উঠানামা ( নী]99608050105 10 25000708) 
00010) ) রোধ করিতে হইলেও এই সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান থাক প্রযোজন। 
দেশের উপকরণ সমূহের সর্বাধিক সুষ্ঠ, ব্যবহারের উদ্দেশ্টে জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ 
দ্বার সঞ্চয়ের ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্তাবন! অনুমান করা চলে । এক দেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত অপর দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার তুলনামূলক বিচারে 

জাতীয় আয়ের ধারণা খুবই সাহায্য করে। 


আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উন্নত ও অনুনুত দেশগুলির জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের 
দ্বারা আথিক ও কারিগরী সাহায্যের প্রয়োজনীয়ত1 উপলক্ধি করা যাঁয়। একটি 
দেশের জাতীয় আয়ে উঠা নামা, অপর দেশের জাতীয় আয়কে কিরূপ প্রভাবিত 
করে, তাহার পর্যালোচন। জাতীয় স্বার্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন দেশের 
অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ও প্রশতির ভার (18569 01 10001000010 (40 চ7101) 02 
[১:0898৪ ) পরিমাপ করার ব্যাপারে ইহা খুবই কার্ধকরী। আধু'নক 
ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় জাঠীয় আয়ের বিশ্লেষণ, তাই, কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার 


করিয়া রহিয়াছে । 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা রচনা করার সময়েও ইহ! বিশ্ষে উপযোগী । কোনু 


ক্ষেত্র হইতে উপকরণ সরাইয়া কোন্‌ ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হুইবে তাহা এই 
বিশ্লেষণ হইতেই জান যায়। কোনে। ক্ষেত্রে এস্ুলধনূ, নিষ্ট্োা করিলে যে-হারে 


জাতীয় আয় ১৭ 


উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, অপর ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগের অনুপাত ওত রাখিলে উৎপাদন 
হয়তো! সেই হারে বাড়ে না। 
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প্রত্যেক দেশে সমাজ-বিবর্তনের প্রাথমিক কোন এক স্তরে অর্থের বাঁ টাকা- 
কড়ির আবিষার ও চলন শুরু হইয়াছে । এন পময় ছিল যখন ব্যক্তি নিজের 
প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজেই উৎপাদন করিত, দ্রবাসামগ্রী উৎপাদনে পে স্বাবলম্বী 
ছিল । সেই অবস্থায় বিনিময়ের প্রয়োজন হইত না এবং বিনিময়ের কোন মাধ্যম 
ববহারের প্রয়োজন ছিল লা। ক্রমে সমাজে শ্রমাবভাগ 
প্রবতিত হুইল, স্বাবপদ্থিতা লুপ্ত হইয়া গেল, অস্টের দ্বারা 
উৎপন্ন দ্রব্যের সাহিত নিজের উৎপন দ্রব্য বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। 
এই সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম স্থট্টি হইল । বহু প্রকার 
স্কুল ও অগ্গবিধাজনক দ্রব্যের সাহায্যে প্রথম যুগের বিনিময় চলিত, বর্তমানে উন্নত 
ধরনের মুদ্রা, কাগজীনোট; চেক, হুণ্ডি, বিনিময়-বিল বা বিল অফ এক্সচেঞ্ প্রভৃতি 
প্রচালত হুইয়াছে। 


বাটার কাহাকে বলে 


যখন হইতে গোষঠাগত ব। ব্যক্তিগত শ্রমবিভাগ শুরু হইয়াছে তখন হইতেই এক 
গোঠীর বা এক ব্যক্তির দ্রব্যের সহিত অস্ত গোষ্ঠী বা অন্ত ব্যক্তির দ্রবা-বিনিময়ের 
স্চন। হইয়াছে । যখন পণ্যের সহিত পণ্য বিনিমন্ন হইতেছে, বিনিষয়ের মাধ্যম 
রূপে টাকা যেখানে উপস্থিত নাই, পেই প্রকার দ্রব্য বিনিময়কে বলা হয় “অর্থ বিহীন 
পণ্যবিনিময়” বা বাটার (739৮5: ) 1 এই বাটার প্রথায় পণ্যের সহিত পণ্যের 
সরাপরি বিনিময় হইয়। থাকে। 


কিন্ত এই প্রথার বহুপ্রকার অস্থবিধা আছে। বিনিময়কারী ব্যক্তিদের 
অভাবগুলি পরস্পরের পরিপূরক হুওয়া চাঁই। বন্ত্র উৎপাদনকারী তাতী যদি 


টাকার প্রকৃতি 


বন্ত্রের বিনিময়ে চাউল পাইতে চায় তবে তাহাকে কেবলমাত্র একজন চাধীর নিকট 
গেলেই চলিবে না, এমন একজন চাষী খু'জিয়৷ বাহির করিতে 
হইবে যাহার ঠিক সেই পরিমাণ বিনিময়যোগ্য চাউল আছে, 
এবং তাতী যে-পরিমাণ ও যে-প্রকারের বন্ত্র বিনিময় করিতে ইচ্ছুক, চাষীরও ঠিক 
লেই পরিমাণ ও সেহ প্রকার বস্ত্রের দরকার | এব্সপ অবস্থায় বিনিময়ের গতিধারা 
নিয়ামত ভাবে চলিতে পারে না, যদি পরস্পরের পরিপূরক অভাবযুক্ত বাক্তি জুটিয়া 
যায় তবেই ইহা সম্ভব। এইরূপ বিনিময়ের মধ্যে আকম্মিকতা আসিয়া যায়। 
দ্বিতীয় অস্থৃবিধা হইল, পণ্যািনিময় প্রথায় একটি দ্রব্কে ছোট ছোট অংশে ভাগ 
কারয়া বিক্রয় বা ক্রয় করার স্ববিধা নাই । কেহ যদি জামার বিনিময়ে এক সের 
চাউস পাইতে চায়, তবে সেক্কি জামাটাকে বহু অংশে বিভক্ত করিয়। একসের 
চাউপ পাইবে? এইব্প বুহৎ ভ্রবে। সাহত ক্ষুদ্র দ্রবাপ্তাল বিনিময়ের সুযোগ এই 
প্রথায় নাই। তৃতীষত, বাটার প্রথায় প্রতে,ক দ্রব্যের সহিত প্রত্যেকটি ভ্রব্যের 
অসংখ। বনময়-মুল্যের হার উড্ভত হয়। সমাজে এইক্প অসংখ্য বিনিময়ের 
অগ্গপাত থাকিলে বিনিময়ের কাজ স্থচারুরূপে চলিতে পারে না। চতুর্থত, টাক! 
না থাকিলে সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয় থাকিতে পারে না, কারণ দ্রব্যলামগ্রী বেশদিন 
সঞ্চয় করিয়া রাখা চলে ন1!। সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে স্ববিধা অনুযায়ী ও 
ইচ্ছান্নযায়ী বিনিয়োগ করাও চসে ন।। 


বাটার প্রথার অসুবিধা 


পণ-বিনিময় প্রথার এই সকল অস্থবিধা থাকায় বিনিময়ের স্ববিধার জন্তু 
নান। প্রকার মাধ্যমের ব্যবহার শুরু হইয়াছে । টাক ব্যবহারের প্রথম যুগে 
যে'জিনিস সকলে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, সকলের নিকট প্রয়োজনীয়, সকলেই 
খাহ। পাইতে চায়» যাহ] বহন করা স্ষবিধাজনক, সেইন্ধপ কোন ভ্রব্য বিনিময়ের 
মাধ্মব্ূপে বাবহত হইতে শুরু করিয়াছিল । গো-ধন, কড়ি, 
সর্বশ্রেষ্ঠ বিমিময়ের 

মাধাম তউবার গুণসযহ হাতার দাত, কাচ প্রভৃতি দ্রব্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ও বাহিরে 
পণ্য-বি'নময়ের মাধ্যমরূপে প্রচলিত ছিল। অভিজ্ঞতা বুদ্ধি 

পাইলে ক্রমে নর্ণ, রোপ্য ইত্যাদি বিনিময়ের উপযোগী মাধ্যমবূপে প্রচলিত হইয়াছে। 
বিনিময্জের মাধ্যমন্ধপে ভালভাবে কাজ করিতে হইলে সেই দ্রব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
বা গুণ খাকা দরকার । (১) ভ্রবাটিকে বহন করার স্থবিধা থাকা চাঁই। 
বিনিময়ের মাধ্যমটি এমন হুওয়! চাই যাহাতে ক্ষুদ্র আয়তন ও কম ওজনের মধ্যে 
প্রচুর পরিমাণ মূল্য নিহিত থাকিতে পারে । তাহা হইলেই ইহ স্থানান্তরে বহন 


২০ অর্থ তত 


কর! স্থবিধাজনক হইতে পারে। বিনিময়ের মাধ্যমটি দীর্ঘস্থায়ী হওয়া চাই । 
কারণ, মৃল্য ও ক্রয়শক্তি সঞ্চিত অবস্থায় অর্থের দ্ূপে জমাট বাধিয়া থাকে এবং 
ভবিষ্যতে ব্যয়ের জন্ সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। ইহা অনবরত হস্তান্তরিত হইবে, 
তাই সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় সেইন্ধপ হওয়া দরকার । (৩) বস্তটিকে বিভী'গ- 
যোগ্য হইতে হইবে, যাহাতে উহাকে সমানভাবে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুন্রতর অংশে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং উহাকে গলাইয়! উহ্বাব উপর সীলমোহর বা স্বাক্ষর 
মুদ্রণ কর! সম্তুব হয়। ৫৪) বিনিময়ের মাধ্যমগুলি আকারে ও প্রকারে একই 
রকম হওয়া দরকার, একজাতীয়তা না থাকিলে লোকে উহা গ্রহণ কবিতে চাহিবে 
না, উহার আদান-প্রদানে বিদ্ধ ও বিলম্ব দেখা দিবে । (৫) মাধ্যম বস্তুটি এরূপ 
হওয়। দরকার যে, সকলেই উহাকে সহজে চিনিতে পারে, বিনিময়ের কাজ যাহাতে 
ব্যাহত না হুয়। (৬) বস্তুটির নিজস্ব মুল্য সাধারণভাবে মোটামুটি স্থির থাকা 
প্রয়োজন নতুবা বিনিময়ের অস্থবিধা দেখা দিবে । যে-মানদণ্ডের সাহাযে অপরাপর 
পণ্যসমূহের মুল্য পরিমাপ কর! হইবে উহার নিজস্ব মূল্য সঠিক ও স্থির থাক" 
প্রয়োজন । সকল জিনিসের মূল্য-পরিমাপের আদর্শ মানদণ্ড হইতে হইলে মাধ্াম- 
বস্তটির নিজ-মৃল্যের ঘন ঘন পরিবর্তন অবাঞ্থনীয়। 


আধুনিক কালে দেখা গিয়/ছে, ধাতু দ্বারা নিগিত মুদ্রার পরিবর্তে কাগজী 
নোটের প্রচলন তুলনামূলক ভাবে অধিকতর স্থবিধাজনক। বিনিময়ের মাধ্যমবস্ত 
হইবার সকল প্রকার গুণই কাগজের আছে। কম মুল্যের বাঁনময়-কার্যগুলি 
সম্পন্ন করিবার জন্ত অল্প মুল্যের ধাতু নিমিত মুদ্রাও রহিয়াছে । কারণ শ্ল্লমুল্যের 
বিনিময়ের পরিমাণ খুবই বেশি, এই উদ কাগজের নোট ব্যবহার করিলে উহ 
অতি দ্রুত ক্ষয় হইয়। বিনিময়ের ক্ষেত্রে অস্থ'বধা স্থষ্টি করিবে। 


টাকার কাজ ( ৪0০61070801 1026 ) 
বাটার বা পণ্যবিনিময় প্রথার সকপ প্রকার অস্থবিধা দূর করিয়া পণ্য 
বিনিময়ের গতিধারাকে অব্যাহত রাখা ও মস্থণ করা টাকার প্রধান কাজ । 
বাটার প্রথায় অভাবের পারস্পরিক পরিপৃরকত ন! থাকিলে বিনিময় হইতে পারে 
না, টাকার প্রচলন এ্রব্ধূপ আকস্মিকত। হইতে বিনিময়” 
99 প্রধাকে মুক্তি দেয়। পণ্য বিনিময়ের ধারার মধ্যে এইক্সগে 
টাক। এক পণ্যের সহিত অপর পণ্য বিনিময়ের মাধামক্ধূপে কীজ করে। 


টাকার প্ররুতি ২১ 


দ্বিতীয়ত, টাকা হইল মৃল্য পরিমাপের মানদণ্ড ব1 মূল্যের মাপকাঠি । স্থানের 
পরিমাপের জন্ত যেবূপ ফুট, গজ, মাইল; কালের পরিমাপের জন্য সেকেও, 
মিনিট, ঘণ্টা ইত্যাদি ; সেইক্ষপ সমাজে উৎপন্ন বিনিময়যোগ্য 
বহুবিধ ভ্রব্যসামগ্রীর মুল্যের পরিমাপের জন্ত সাধারণ কোন 
মানদও থাকা প্রয়োজন । অর্থের নামেই সকল দ্রব্যের মূল্যকে পরিমাপ করা হয় । 

তৃতীয়ত, লমাজে দেনাপাওনার হিসাব রাখার ব্যাপারে মানদণ্ড হিসাবে কাজ 
করে টাকা । সমাজের অর্থনৈতিক কাজকর্মে সকল সময়ে নগদ টাকার লেনদেন 
না-ও হইতে পারে, বরং আধুনিককালে খণের সাহায্যে 
অর্থনৈতিক কাঁজকর্ম চলিতেছে । খণের পরিমাণ ও মুল্য 
সঠিকভাবে স্থির রাখা টাকার অন্যতম প্রধান কাজ। কোন ব্যক্তি যে নির্দি 
পরিমাণ মুল, বর্তমানে ঞণ গ্রহণ বা! প্রদান করিতেছে সে সেই পরিমাণ মূল্যই ফেরৎ 
পাইবে বা দিবে । টাকা খণ প্রদান ও খণ-পরিশোধের ভিত্তি হওয়ার ফলে খণ 
লেনদেনের প্রচুর সুবিধা হইয়াছে । খণের বাজার স্থঠি হইয়াছে, সেখানে প্রচুর 
পরিমাণে অর্থের খণ গ্রহণ ও পরিশোধ চলিতেছে, উৎপাদন ও যাবতীয় অর্থ নৈতিক 
কাজকর্মের স্থবিধা হইয়াছে । ভবিষ্যতের বাজার ও বর্তমানের বাজারের মধ্যে, 
দূরবতী স্থানের বাজারসমুছের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে । টাকাই হইল 
এইরূপ খণ লেনদেনের মাপকাঠি । 


মানদণ্ড 


ধণের মাপক!ঠি 


চতুর্থ মুল্যকে বিশেষ একটি আকারে বা ব্ূপে সঞ্চয় করিয়া রাখা অথবা 
মূলের সঞ্চিত ব্ূপ হিপাবে কাজ কর টাঁকার কাজ । ইহ! হইল জমাট বাঁধা 
ক্রয়শক্তি ; ভবিষ্যতে বায়ের জন্ত ব! বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে ইহাকে জমাইয়। 
রাখিতে পারে। এই ক্রয়শক্তি সে অপর কাহাকেও দিতে 
পারে বা নিদিষ্ট সময়ের জন্ত এই ক্রয়শক্তর উপর আধিকার 
ছাড়িয়াও দিতে পারে। অন্ত কোন আরুতিতে এই সম্পত্তি ব৷ ক্রয়শক্তি পরিবাতিত 
করা যায়, রূপান্তরিত কর! চলে, তাই টাকাকে বলা হয় তরল সম্পা্ত (1-30719 
৪88৪6 )। সমাজে উৎপন্ন পণ্যের মুল্যসমূহ যেন টাকার আকৃতিতে লোকের হাতে 
ক্রর-শক্তির নূপ ধরিয়া জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে--তাই টাকা হইল মুল্যেরই 
সঞ্চিত দ্ূপ। 


মূলোর সঞ্চিত রূপ 


টাকার এই সকল কাজ হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক সমাজে ইহার গুরুত্ব 
আমর। উপলন্ধি করিতে পারি । টাক প্রচলনের দরুণ লোকেরা অর্থ নৈতিক দ্লিক 


২২ অর্থ তত 


হইতে ক্রেতা ও বিক্রেত1 ছুই শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। টাকা ঝবহারের 
দরুণ পারস্পরিক পণ্য বিনিময়ের কাজ বাজার-যোগান ও বাজার-চাহিদায় 
রূপান্তরিত হয় । জিনিসপত্রের লেনদেন মূলত নৈর্যক্তিক (10067807081 ) হইয়া 
উঠে। পণ্যবিনিময় যুগের তুলনায় এই ব্যবস্থায় বিনিময়ের স্থান-কাল-পাত্রের 
সীমান ও নির্দি্তার বাধ। অপসারিত হয়। ভ্রবাগুলিকে আর মানুষের শ্রমজাত 
সামগ্রী বলিয়া মনে হয় না; মানুষের শ্রমনিরপেক্ষ নিজস্ব গতিসম্পন্ন কোন 
জিনিসপত্র বাঁলয়। ইহারা প্রতিভাত হব । যোগান, চাহিদ1 ও বাজারের শক্তিসমূহের 
ক্রিয়াকলাপ দেখা দিতে থাকে । ভ্রব্যের অন্তনিহিত শ্রমের বদলে অদৃশ্য এই 
বাজারী শক্তিপমূহ দ্রব্যের দাম নির্ধারণে প্রধান প্রভাব বালয়! মনে হয়। বিনিময় 
ব্যবস্কার প্রসার ঘটে, দেশের অধিকাংশ দ্রব্সামগ্রী ও কাজকর্ম বেচাকেনার জন্য 


বাজারে উপস্থিত হইতে থাকে । টাকার পব্মাণ বাড়াইলে দেশের বিভিন্ন শেণীর 
মধ্যে আয়ের পরিমাণে বিপুল পরিবতন "আসে, সমাজের শ্রেণীবিন্থাসে প্রভ 


পরিবর্তন সুচিত হয়। 


অর্থের শ্রেণীবিভাগ ( 015881608105. 0? 10165 ) 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে যেসকল ধরনের অর্থ দেখিতে পাওষ! 
ধায় উহাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে । প্রথমত, অর্থকে হিসাবী-অর্থ 
(1102065 ০01 89907706 ) এবং প্রকৃত-অথ (96081 21979) এঠ ছুই শ্রেণীতে 
ভাগ করা খাঁয়। প্ররুত অর্থ হইল, যেুদ্বার বা কাগজী নোটেব গাভীষে সমাজে 
ৃ বি'নময়ের কাঁজকখ ৮০, থেমন পাটি, (শিজিং পেন্স অথবা 

হিসাবী অথ ও বাশুব ্ ৬ 
তি আমাদের দেশে ধার দ্বার প্রস্তুত টাক! বা কাগজী নোটের 

টাকা । হিসাবী-অর্থ হইল যে-নামে একটি দেশের অর্থ নৈতিক 

কাজকর্ধ ও বিনিষয়ের লেনদেনের হি্াব দখা ঠয়। স্ব দেশেই এমন একটি 
নাম থাকে যাহার দ্বারা সমস্ত হিমাব পরিরক্ষিত হয়, যেমন বুটেনে স্টালিং, 
আমেরিকায় ডলার, ফ্রান্সে ক্রাঙ্ক, রাশিষার রুবণ্‌ ইত্যাদি । হিসাবী-অর্থ হইল 
সেই দেশের অর্থের নাম বা উপাধি মাত্র, প্রকৃত অর্থ হুইল যে-বস্তরটি বিনিময়ের 
মাধামরূপে হম্তান্তরিত হয় । নাগ বা উপাধি পির ও শমান থাকিতে পারে, আপ 
অর্থ পরিবতিত হইয়া যাইতে পারে । যেমন আমাদের দেশে টাকা এই নামটি 
হিসা বী-অর্থরূপে বহুদিন যাব চলিয়া আসিতেছে, 89%1 সালের পূর্বে গ্রত্যেকটি 


টাকার প্রকৃতি ২৩ 


প্রকৃত যুদ্রাতে 160 গ্রেন রৌপ্য থাকিত, কিন্তু বর্তমানে প্ররুত মুদ্রা পরিবতিত হুইয়1 
গিয়াছে, ইহ] নিকেলে প্রস্তুত বা কাগজী নোট । 


দ্বিতীয়ত, প্রকৃত অর্থকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, ধাতব অর্থ 
(00105500105 1007097) ও প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ (£১9107098677690156 23006) 
ধাতব অর্থ হইল যাহা ধাতুর দ্বার! প্রস্তুত এবং যাহার উপরিলিখিত-মুল্য € চ০০৫- 
৮৪18৪ ) উহার অন্তনিহিত ধাতুর ( 100710810 5810৩ ) মুল্যের সমান । এই 
ধাতব অর্থ যেরূপ বিনিময়ের মাধ্যম, তেমনই মূল্যের সঞ্চয় । কিন্ত প্রতিনিধিস্থানীয় 
অর্থ বিনিময়ের মাধ্যয হইলেও মুল্যের সঞ্চয় নহে। এই 
প্রতিনিধিস্থ।নীয় অর্থকে (যেমন, কাগজী নোট ) আবার ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, রপান্তর-যোগ, 
(9070৮976101 ) ও রূপান্তরের অযোগ্য ( 7001)দ9৮11916 )। যদ সেই 
কাগজী নোট ও প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থকে ধাতব অর্থে পরিবতিত করা যায় অর্থাৎ 
যদি আধিক কর্তৃপক্ষ কাগজী নোটের পরিবর্তে দেশের জনসাধারণকে ধাতব অর্থ 
দিতে বাধ্য থাকেন, তবে সেই অর্থকে রূপান্তর-যোগ্য প্রতিনিধিস্বানীয় অর্থ বলা 
যাইতে পারে। অপর পক্ষে, যদি আঁথিক কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিস্কানীয় অর্থের পরিবর্তে 
ধাতব অর্থ দিতে বাধ্য না থাকেন, তবে উহাকে অব্দপান্তরধীয় প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ 
বলা হইয়া থাকে | 


ধাতব অর্থ ও প্রতি- 
নিধিত্বমূলক অর্থ 


তৃতীয়ত, অর্থকে আইন সিদ্ধ অর্থ (7,281 6909৮) এবং এচ্ছিক অর্থে 
(07)6190%) 709065 ) বিভক্ত করা যাইতে পারে । আইন-সিদ্ধ অর্থ হইল 
যাহার সাভাযে। যে-কোনরূপ বিনিময় করা সম্ভব এবং সমাজের সকল ব্যক্তি এ 
অর্থ দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে বা প্রদান করিতে বাধ্য। আইন যাহাঁকে 
অর্থ বলিয়া স্বীকার করে এবং জনসাধারণকে অর্থ হিসাবে মানিয়া লইতে চাপ দেয়, 
যাহ৷ কেহ অর্থ বলিয়া স্বীকার না করিলে তাহা আইন-বিরোধী কাজ হয়, তাহার 
নাম আইন-সিদ্ধ যুদ্রা। ইহাকে প্রচলিত প্রধান অর্থ 
( 96810090 10707)67 ) বলা হয় । ইহা] ব্যতীত সমাজে 
আর একরূপ অর্থের প্রচলন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা 
হইল এরচ্ছিক অর্থ । এই অর্থকে আমানতী অর্থও বলা যাইতে পারে। বর্তমান 
সমাজে বেশির ভাগ লেনদেন নগদ অর্থে হয় না, অন্তত বেশির ভাগ বৃহৎ লেনদেন 
প্রায়ই চেকের সাহায্যে হুইয়৷ থাকে । লোকে ব্যাঙ্কে যে-অর্থ আমানত রাখে 


আইন দিদ্ধ অর্থ ও 
এচ্ছিক 'অথ+ 


২৪ অর্থ তত্ব 


তাহরে ভিত্তিতে চেক কাটিয়। লে দেনা মিটায়। এইব্পে যে-বিনিময় কাজ চলে 
তাহার মাধ্যম হইল চেক। আমাঁনতকারীর উপর লোকের আস্তা আছে--এই 
জন্তই স্ব-ইচ্ছায় পাওনাদার চেক গ্রহণ করে, আইন তাহাকে জোর করিয়া চেক 
গ্রহণে বাধ্য করিতে পারে না। তাই ইহার নাম এচ্ছিক অর্থ। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের 
থাতাতেই হিসাব রক্ষিত হয়, সকল ব্যাঙ্কগুলির পারম্পরিক দেনা-পাওনা কাগজে 
পত্রেই শেষ হইয়া যায়, ইহার দরুণ নগদ অর্থ প্রচলনের কোনরূপ প্রয়োজন হয় না। 
চেক যেহেতু খিনিময়ের মাধম, হতবাং ইহাও বিনিময়-ক্ষেত্রে প্রায় টাকার কাজ করে। 


অর্থ বা টাকার প্রকৃতি ( গু ৭৪৮06 01 110065 ) 

সমাজবদ্ধ সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক অর্থ নৈতিক সম্পর্ক বিচার করিলে 
দেখা যায় টাকাকড়ি বা অর্থের লেনদেনই এই সম্পর্কের ভ্রকেন্ত্র। সমাজের 
মানুষে মান্ৃষে বহুবিচিত্র সকল প্রকার সম্পর্কের কেন্দ্রস্থল ভইল টাকা। অর্থ বা 
টাকাকড়ির বৈশিষ্ট্য হইতে ইহা দেখা গিয়াছে । প্রথমত, শিল্পোনত দেশগুলিতে 
বেশির ভাগ দেনাপাওনাই টাকা দিয়া মেটানো হয়। জিনিসপত্র বা অপরের 
কাজকর্ম ক্রয় করা, শেয়ার ও বণ্ড কেন, করপ্রদান সমস্ত 
পা, কিছুই করা হয় ঢাকার সাহায্যে। এই কথাটির গভীর 
আয় দেখা দেয় তাৎপর্য আছে । আমরা সকলে আমাদের সকল আয় পাই 
টাকার মাধ্যমে ; আমর] টাকা আয় কৰি এবং টাঁকাই ব্যয় 
করি। অপর কাহারও নিকট কোন-না কোন উপকরণ বিক্রয় কারয়াই আমাদের 
আয় হয়, তাই টাকার বিনিময়ে বিক্ষয় করিয়া আমাদের আয় হয় টাকা । দ্বিতীয়ত, 
যত রকম বিভিন্ন পদ্ধতিতে লোকে তাহাদের সম্পদ হাতে রাখে, তাহার মধ্যে 
গুরত্বপূর্ণ উপায় হইল এই টাকা। শিল্পোন্তত দেশগুলিতে প্রায় প্রতিটি ব্যক্তির 

কিছু-না কিছু পরিমাণ টাকা হাতে আছে, কম হউক বা বেশি হউক 


সমাজে বছ রকমের সম্পদ আছে, যেমন ঘর বাড়ি, জায়গা-জ'ম, খনি-কারখানা, 
শেয়ার, বগু প্রভৃতি । কোন বাক্তির হাতে এই সকল বিষয় থাকিলে তাহার 
মনে হয় যে, সেই দ্রধ্যটি ব অপর কোন কিছুর উপর তাহার 

২। ইহাদাবিবা অধিকার অ|ছে ! টাকাও এক ধরনের সম্পদ, ইহারও মূল 
অর্দিকার প্রকাশ ্ । রি 
করে কথ। হইল অধিকার বা দাবি (০1817) )। কাগজের নোট 

হাতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর দ্াব থাকে, আবার 

চেক বই হাতে থাকিলে ব্যাঙ্কের উপর দাবি থাকে। অবশ্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্য 


টাকার প্রতি ২৫ 


আছে। নগদ টাক! সকলে লইতে রাজি, কিন্তু পরিচিত লৌক ছাড়া অন্ত কেহ 
বিন দ্বিধায় চেক লইতে রাজি নয়। উপরন্ত, দাবি বা অধিকার বলিলে আর 
একটি কথা বোঝ যায়। টাকার সাহায্যে যেকোন জিনিস কেন] যায় বলিয়। 
আমর] বলিতে পারি যে, টাকা হাতে থাকিলে সমাজের সকল প্রকার দ্রব্যের উপর 
অধিকার ব' দাবি জন্মায়। অর্থের বা টাকার সংক্ঞা হিলাবে আমরা তাই বলিতে 
পারি, সমাজের সকল প্রকার বিনিময়যোগ্য দ্রব্যের উপর সাধারণভাবে যে-জিনিসটির 
দাবি বা অধিকার আছে, তাহাই টাকা । 
টাক! ব! অর্থের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে টাকা ছাড়) সমাজের অন্যান্য প্রকার 
সম্পদের কথাও অল্প আলোচনা করা! দরকার ৷ টাঁক। ছাড়া সমাজে আরও 
কতকগুলি জিনিসের মধ্যে এই অধিকার ও দাবি আছে। কোন ব্যক্তির হাতে 
হিয়ার যদি এমন একটি কাগজ বা দলিল থাকে যাহার সাহায্যে 
আবও কিছুর মধ সে অল্প কিছুদিনের মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে 
দেখা যায় কিছু পরিমাণ টাকা পাইবে, তাহ! হঈলে সেই দলিলটি নিশ্চয় 
এক ধরনের সম্পদ | ইহা টাকা নয় কারণ সমাজের 
সর্বসাধারণ লেনদেনের ক্ষেত্রে সেই দলিলটি গ্রহণ করিতে না-ও রাজি হইতে পারে। 
তাহা ছাড়া, এই সকল দলিল বা খণপত্র হইতে এক ধরনের আয় পাওয়া যায় 
তাহাকে সদ বলে। 
যে-সকল দলিল বা থণপত্র হইতে সুদ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ছই 
ধরনের স্মণপত্র সম্পর্কে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার, ইহারা হইল 
বিল এবং বণ । যে-সকল খণপত্রের নাম বিল. তাহাতে লেখা থাকে নির্দিট 
কিছুকাল পরে (সাধারণত 3 মাস ) উল্লিখিত কিছু পরিমাণ টাকা দেওয়া হইবে। 
সুদের হার সম্পর্কে বিলে কোন কিছু লেখা থাকে না। লেখা না থাকিলেও 
স্থদের হারের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই, তাহা নয়। 1000 টাকার একটি 
বিল ষদি আমি 990 টাক! দিয়! ক্রয় করি, তবে এই 990 টাকা খাটাইয়া৷ তিনমাস 
পরে আমার 10 টাকা বেশি আয় হইল। ইহাই হ্রদ । আমরা হিসাব করিয়! 
জো বলিতে পারি যে, তিনমাসে 1%-এর অল্প একটু বেশি 
কাহাকে বলে স্থদের হারে আমি টাকা খাটাইলাম। বগ্ডের বিষয় একটু 
পৃথক। এইরূপ দলিলে লেখা থাকে যে, নিদিষ্ট সময়ের 


ব্যবধানে সাধারণত এক বছরের শেষে, নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ টাকা সদ হিসাবে এই 
দলিলের মালিক পাইবে । এই প্রতিশ্রুতি কয়েক বছরের জন্ত দেওয়া হইতে পারে, 


ন্ঙ অথ তত্ব 


তাহার পরে যে-মূলধন খণ লওয়া হইয়াছিল উহা! ফেরৎ দেওয়া হয়। আবার এই 
প্রতিশ্তি অনির্দিই কালের জন্তও হইতে পারে। 
বিল ও বগ্ডের মধ্যে এই পার্থক্য হইতেই জানা যাঁয় সমাজে কত বিচিত্র ধরনে 
সুদের উত্তব হয় : এবং সুদ প্রদানশীল এই দলিলগুলি কত স্স্ম্মভাবে শ্রেণীবিভক্ত | 
প্রথমত, বিল ও বও হইতে আমরা জানিতে পারি যে, খণের উপর সদ দিবার 
প্রতিশ্রতি দুইটি ধরনে প্রকাশ করা যাইতে পারে-খণ পরিশোধের মধ্যে ইহা 
পুকানো থাকিতে পারে ( যেমন বিলের ক্ষেত্রে), অথব! 
ইহাদের মধ্যে ্ঃ 
পাঁথকা কি পৃথকভাবে হহা উল্লিখিত থাকিতে পারে (যেমন হতে 
ক্ষেত্রে)। দ্বিতীয়ত, খণ পরিশোধ পাইবার জগ্চ ধণ- 
দাঁতকে কতদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে সেই বিষয়েও ইহাদের মধ্যে বিপুল 
পার্থক্য দেখা যায়। বিলকে সাধারণত গণ্য করা হয় সবল্পকালীন খণ বলিযা, আর 
বগুকে গণ্য করা হয় দীর্ঘকালীন খণ হিসাবে । সাধারণত স্থবিধার জন্ত এক 
বৎসরের মধ্যে পাঁরশোধ্য খণকে স্বল্পকালীন খপ বলে, আর উহার বেশি দিনের জন্ত 
পরিশোধ্য খণকে দীর্ঘকালীন খণ বলে। 
বিল ও বণ ছাড়াও, আধুনিক সমাজে আর এক গুরুত্বপূর্ণ ধরনের দাবি 
বা অধিকার দেখা দিয়াছে, উহারা হইল শেয়ার বা স্টক। কোন একটি 
কোম্পানী সম্পত্তির উপর মালিকানার অংশীদার শ্বীকার করিয়া এই শেরার- 
গুলি সর্বসাধারণের ক্রয়ের জন্য বাঁজারে ছড়ানো থাকে ; ইহাদের ক্রয় কানূলে 
কোম্পানীর কিছু পরিমাণ মুনাফার উপর অপ্বিকার ব। দাবি জন্মায় । শেশার 
হইতে আয় সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, কোম্পানীর পরিচালনার সাফল্যের উপৰ নির্ভর করে 
আয় হইবে কি না) এমন 1ক মূলধনের বাভার-মূল। বজায় 
নাতি? থাকিবে কিনা! এই মকল শেয়ারের ক্রয় সম্পর্কে তাই 
ঝুঁকি লইতে হয়, বিভিন্ন রকমের শেয়ার থাকে বলিয়া কেউ 
কম ব। কেউ বেশি ঝুঁকি লইতে পারেন। 
ইহা ছাড়াও সমাজে বহু প্রকার সম্পান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার! বহু 
বিভিএ রূপ ধারণ করে, যেরূপ ধারণ করিলে মালিকের 
এই সকল ছাড়া বহুবিধ সুবিধা হয়, ইহারা সেইন্ধপে অবস্থিত থাকে, বেসন 
রূপে সমাজে সম্পদ 
অবস্থান করে. ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, জায়গা জমি, রাস্তঘাট প্রভৃতি । সমগ্র 
দেশের দিক হুইতে দেখিতে গেলে সমাজের মোট সম্পদ এই 
স্কল বিভিন্ন রূপ লইয়া অবস্থান করে। 


টাকার প্রকৃতি ২৭ 


টাকা ( 2092095 ) ; বিভিন্ন প্রকার দাবি ও অধিকার (0187208 ); এবং এই 
সকল সম্পত্তি ( ৪8886৪ ) _ ইহা! ছাড়া, আর এক ধরনের সম্পদ (6816) আছে, 
বাহাদের উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। ইহার্দের কোন বাস্তব ব্ূপ নাই, 
ইহারা অশরীরী সম্পত্তি (109011)0768] 88৪86৪ ), যেমন ব্যবপায়ের স্ছনাম 
(£০০৭ 11) ), সরকারী মালিকানা স্বীকার ( 086503% 
226069 )১ ব্যক্তির দক্ষতা ও জ্ঞাঁন প্রভৃতি (8811) ৪০ 
100৬ 1908০ )। এই সকল বিষয়কে কেবলমাত্র উহার 
মালিকের দৃষ্টিতে দেখিলেই সম্পদ বল! চলে; সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী 
ইহাদের আমর! মোট সম্পদের অন্তভূক্ত করিতে পারি না। 
আথিক বিশ্লেষণের ভাৎপর্ধ (86701902006 0£ 10109877891 818) 

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে. অর্থসংক্রান্ত ঘটনাসমূহ 
সমাজের প্ররুত ঘটনার রূপ ও গতি-প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়! রাখে ; বিনিময়" 
কাঠামোর প্রকৃত গতিবিধি অর্থরূপ পর্দার অন্তরালে ঘটিয়া থাকে । তাহারা 
তাই প্রধানত উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগ-কার্ষের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছিলেন । তাহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন, যোগান ও চাহিদার “প্রাকৃতিক 
নিয়মসমূহ অর্থের ঘার' প্রভাবান্বিত হয় না, অর্থ এই সকল 
নিয়মের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ বা বিকৃত করিতে পারে নাঃ 
অর্থ নৈতিক আচরণ (9০০70০07010 ৮],%৮1০৪) নিরূপণকারী এই সকল মৌলিক 
নিয়মসমূহ আধিক বিষয়ের দ্বারা বিচলিত হয় না । 

এইবপ ধারণা থাকার মূল কারণ হইল, তাহার] অর্থের নিজস্ব মূল্য অপরিবতিত 
মনে করিতেন। বল! চলে, তাহার! কার্ধত অর্থের মুলাকে স্থির অপরির্তনশীল 
ধরিয়া লইতেন। অর্থের মূল্য বা ক্রয়ক্ষষতা অর্থাৎ সমাজের সামশ্রিক দামন্তর 
স্থির ধরিয়া! লইলে আধিক বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন থাকে না, অর্থের শ্স্তিত্ব 
অগ্রাহহ করিয়া পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যের দাম বা ফার্ষ বা শিল্পের 
ভারসাম্যাবস্থা। বিশ্লেষণ কর! সম্ভবপর হয়। 

_ আধুনিক ধনবিজ্ঞানের ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থের মূল্য কখনই 


স্থির থাকে না, দাম-স্তর সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল, ই! ধরিয়! লইয়াই আধুনিক 
কালের আধিক তত্বসমূহ গড়িয়া! উঠিয়াছে। অর্থের মূল্য 


বা দামস্তরের ভারসাম্য যেসকল বিষয়ের উপর নির্ভর 
করে, অর্থাত ভারসাম্যের (18107061875 60111010100) শর্ত-নিরূপণ 


কততকগুলির আবার 
'বাস্তব রূপ নাই 


ক্লাসিকাল ধারণ! 


আধুনিক ধারণ! 


২৮ অর্থ তত্ব 


বর্তম[ন যুগের আলোচনায় অন্যতম প্রধান অংশ গ্রহণ করে। অর্থের মুল্যকে 
অস্থির ও চঞ্চল গণ্য করিয়াও তাহাকে স্থির ও অচঞ্চল রাখার প্রয়াস আধুনিক 
ধনবিজ্ঞানে আথিক তত্বের লক্ষ্য । 


আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে গতিশীলতা আনিয়া দেওয়া 
ব্যাপক অর্থ বাবহারের প্রধান ফল। বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতু বন্ধন 
অর্থের অন্যতম প্রধান কাজ এবং ইহারই ফলে মমাজে এই গতিশীলতার স্যষ্টি 
হয়। ভবিষ্যতের দামস্তর বা অর্থের মূল্য সম্বন্ধে ধারণা বর্তমান কালের 
অর্থনৈতিক কাজকর্ষকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। 
অর্থের ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন সমগ্র সমাজের মোট উৎপাদন, 
মোট কর্মনয়োগ, মোট আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও 1বনিয়োগকে পরিবতিত করিয়া 
সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তনের স্চন! করিতে পারে। 
সমাজেব বহু সযস্তা দূবীকরণে সাহাধ্য করে এই অর্থ ; এবং তাই আথিক নীতি ও 
কৌশল (11773962] 7১01505 ) অর্থ নৈতিক নীতি ও কৌশলের ( 73০০7০০1010 
[০1105 ) অবিচ্ছেদ্ক অংশ। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ অর্থের মূল্যকে এরূপভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহেন, যাহাতে সমাজে উৎপাদন, পূর্ণ কর্মসংস্থান বা অর্থ নৈতিক 
ক্রমবৃণ্ধর পথ প্রশস্ত হয়। 


অথ+ও সমাজ-দেহ 


কিন্ত আধিক তন্বালোচন1 যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, ইহা! প্রধানত 
স্বল্পকালীন বিশ্লেষণ, কারণ স্বল্পকালেই আথিক শক্তিগুলির প্রভাব তীব্রভাবে 
অনুভব করা যায়, দামস্তর এবং আয়স্তর বিশেষভাবে 
উঠানাম। করে। সমগ্র সমাজের অর্থ মৈতিক ক্রমবৃদ্ধির 
( :০০00710 £০দ/0 ) দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে আথিক 
তত্বপমুহের গুরুত্ব অন্ঠান্ত বিষয়ের তুলনায় অনেক কম ; উহার আলোচনায় যন্ত্র 
কৌশলগত (60117010980) ), প্রতিষ্ঠানগত (7086)0560908] ) এবং 
কাঠামোগত (56৮0০051%] ) বিষয়ের পরিবর্তন প্রধান বিবেচ্য বিষয় । 


অথনৈতিক ব্রমবৃদ্ধি 
ও অর্থের ভূমিকা 


ইহাও মনে রাখা দরকার যে, আধিক পদ্ধতিসমূহ অন্ঠান্ত অমাধিক (707- 
000796815 ) পদ্ধতিসমূহের সাহায্য লাভ ব্যতীত কোন স্ময়ে অর্থ নৈতিক 
সমস্যার সমাধান করিতে পারে ন!। শুধু আধিক ও কর-কৌশল ( 11009/75 
৪0৫ 5808] [011919ন ) সমাজের সকল মৌলিক সমন্ঠার মূলোদ্ঘাটন ও সমাধান 
করিতে পারে না। রবাটপন বলিয়াছেন, “সমাজের প্রক্কত অর্থ নৈতিক আপদ 


টাকার প্রকৃতি ২৯ 


(৪০০98280 9511৪ ) হইল অপ্রচুর উৎপাদন এবং অসম বণ্টন, ইহার। নিছক 
আথিক মলমের প্রয়োগে দুর হইবার নয়” । স্তরাং আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ যতই 
শুধু আথিক সমস্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করুন-না-কেন, সমাজে মৌলিক ও 


প্রকৃত শক্তিসমূুহের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে অর্থের বিশ্লেষণকে প্রধান স্থান দেওয়া 
চলে না। 


অনুশীলনী 


1], ৮0218 00006 2 10880018915 0১801 (00110108, 
2০ ৮1726 ৮৮576 0059200700210563 01 3860 1560750770% 2 7০৬ 1001-59 17958 
40717090601 60013010080 (90520110899 2 
5, 10090691798 06৩1) 0195$81560 11) ৮0001 (6 10001: 2 29110/3 : 

(2) ১0০21002710 000100%, 

(19) [২61006৭6105 00৬6 70006, 

(111) 06016000896 :-7(5) 101560 [50065৯(0) 1 00৮61101076100 0163, 
(0/ 840 065, 17018000250 11105505065 11515 0158510021107), 


4,106 11০06, 1151৩ হাত 01760 9621৩৩5 01100056৮৮১ [5১01015112, 
5০101508555 110৩ 9181375021705 215৫ 101৩ 01 1৬10106% 1, এ 0090611) 20010071995 


২৬) 
আধথিক ব্যবস্থা 


14101790817 57/509115 


যে পদ্ধতিতে কোন দেশের অর্থ প্রচলিত রাখ! হয় এবং তাহার পরিমাণ ও 
মৃপ্যকে নিয়গ্্রণ করা হয়, তাহাকে আধিক ব্যবস্থা বলে। সাধারণভাবে 
বলিতে গেলে তিনপ্রকার আধিক ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়! 

দত যায়; একধাতুমান, দ্বিধাতুমান এবং কাগজীমান । একধাতু- 
উহা ক্কয় প্রকার মান ব্যবস্থায় আইনসিদ্ধ মুদ্রা স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা প্রস্তত হয়। 
এরপ ব্যবস্থায় ইহাকে হয় স্বর্ণমান অথব। রৌপ্যমান বল! হয়। 

দ্বিধাহুমান অবস্থায় স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুদ্বার' প্রস্তুত দুই প্রকার মুদ্রা! প্রচলিত 
থাকে; ইহাদের মধ্যে পারম্পরিক বিনিময়হার সরকারীভাবে নিদিষ্ট থাকে । 
কাগজীমান অবস্থায় কাগজের নোটসমূহ আইনসিদ্ধ অর্থরূপে সমাজ দেভে 


প্রচলিত থাকে । 


দ্বিধাতুমান ( 73100912111910) ) 

দ্বিধাতুমানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে দুইটি ধাত্র দ্বার! প্রস্তুত 
মুদ্রা আইনসিদ্ধ ভাঁবে প্রচলিত থাকিবে যেমন (সোনা ও কূপ); সরকারীভাবে 
নির্দিষ্ট বিনিময়-হার অনুযায়ী ইহ'দের পারম্পরিক বিনিময় হইবে; দেশে মুদ্রায়ন 
( ০030869 ) প্রচলিত থাকিবে, অর্থাৎ সোন। এবং ব্ূপা 
লইয়] টাকশালে গেলে কোন খরচ না লইয়া বা অতি অল্প 
ব্যয়ে মুদ্রা প্রস্তুত করা সরকারী নীতিলম্মত। যখন এন্নপ নিয়ম থাকে ষে, একটি 
ধাতু মুদ্রায়নের জন্য গৃহীত হয় এবং অন্ক ধাতুটি গৃহীত হয় না; তখন তাহাকে 
খঞ্জমান (180910108 96%0 0874 ) বলা হয় । 

দ্বিধাতুমানের বহু সুবিধা আছে। প্রথমত, স্বর্ণমান বা! রৌপ্যমানের তুলনায় 
এই ব্যবস্থায় দামস্তর অধিকতর স্থির থাকে। দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের 


দ্বিধাতুমানের বৈশিষ্ট্য 


আধিক ব্যবস্থা ১ 


প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ বাড়ানে৷ সহজ হয়, কারণ একটি ধাতুর 
যোগান কম পাড়লে অন্ঠ ধাতুর দ্বার। প্রস্তুত মুদ্রার পরিমাণ 
বাড়ানো যার়। অথবা যখন কোন একটি ধাতুর যোগান 
বৃদ্ধি পাইতেছে তখন অপর ধাতুটির ষোগান কমিয়। যাইতে পারে, ফলে যুদ্রাস্ফীতির 
সম্ভাবনা এড়ানও সম্ভবপর । শুধু স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে, পৃথিবীর সকল দেশেই 
্র্ণেন গরে।জন বেশি হইত। এই অবস্থায় স্বর্ণের যোগান পর্যাপ্ত না হইবার 
সম্তাবন] ; ফলে দামস্তর নামিয়! আসিতে পারে এবং বাবপায় সংকট শুরু হইতে 
পারে। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গগুলির পক্ষে ইহা! স্ববিধাজনক, কারণ তাহারা 
যে-কোন ধাতুর সাহায্যে নিজেদের নিম্তম জমার ভাগার রক্ষা! করিতে পারে। 
দ্বতীয়ত, রৌপ্য উৎপাদনকারী দেশসমূহ রৌপ্য বিক্রয় করিতে ন! পারিলে নিজেদের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে পারিত না; তাই রৌপোের 
অর্থগত ব্যবহারের ফলে তাহার্দের আথিক অবস্থা ভাল থাকিতে পারে। এই বুক্তি 
এক সনে দ্বিধাতুমানের স্বপক্ষে প্রবলভাবে প্রচারিত হইল । তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক 
দ্িধাতুষান আপনাআপনি বৈদে'শক বিনিময় হার স্থির রাখে, কারণ স্বর্ণ 
ব্যবহারকারী দেশসমূহ এবং রৌপ্য ববহারকারী দেশসমূহর মধ্যে নির্দিষ্ট হারে 
ধাতু-বিনিময় মন্তবপর হইয়া থাকে । যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্ণ ও 
রোৌপ্যের বিনিময়-হায় নির্দিট থাকে, সেই কারণে বৈদেশিক বিনিময় হারও 
স্থির থাকে। 


হৃবিধা 


দ্বিধাতুমানের অন্থবিধ৷ হইল, যদি ছুইটি ধাতুর উৎপাদন ও যোগান পরমপর- 
বিরোধী দিকে না হুইয়। একই দিকে ধাবিত হয়, তাহা! হইলে ফলে হয় প্রবল, 
ু্রাম্ফীতি নতুবা প্রবল মু্রাসক্কোচন ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, 
কোন একটি নির্দি্ট দেশের পক্ষে খিধাতুমান বজায় রাখা 
শক্ত, কারণ গ্রেশামের নিয়ম অনুযায়ী স্বর্ণ বা রৌপ্যের বাজার-মূল্য সরকারী 
মুপ্য হঈতে পৃথক &ইলে *নিকুষ্ট' অর্থ (অর্থাং বাজারে যাহার মূল্য কমিয়' 
গিয়াছে) বা এইরূপ ধাতু মুদ্রা 'উৎকষ্ত' অর্থকে, € অর্থাৎ বাজারে যাহার মূল্য 
বাড়িস' শিক্পাছে ) এইরূপ ধাতুমুদ্রাকে বাজার হইতে অপসারিত করে। দুইটি 
ধাতুমুদ্রা লইয়া ফাটকাদারি বৃদ্ধি পা, দেশের বিনিময় কাঠামো বিপর্যস্ত হইয়া 
পড়ে। সুতরাং দেখা যায় যে, কার্ধত একধাতুমান প্রচলিত থাকে । আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে সকল দেশ যদি দ্বিধাতুমান গ্রহণ করে, তবেই ইহার সাফল্য সম্ভবপর | 


অহ্বিধা 


৩২. অর্থ তত্ব 


আধুনিক কালে ছিধাতুমান ব্যবস্থা কোথাও প্রচলিত নাই এবং ভবিষ্যতেও 
প্রচলিত হওয়ার সম্তাবন। কমিয়! গিয়াছে । কাগজী অর্থের বহুল ও ব্যাপক প্রচলন 
রৌপ্যের পুনরর্৫থীকরণের ( ১৩09196885800 0£ ৪1159£ ) সম্ভাবনা বিশেষভাবে 


কমাইয়। দিয়াছে। 


গ্রেশামের নিয়ম (0198107018 [১9 ) 
ইংলগ্ডে টিউডার রাজবংশের স্বেচ্ছাচারী রাজবৃন্দ নিকষ্ট মুদ্রা বাজারে প্রচলন 
করিয়াছিলেন । এলিজাবেথ রাণী হুইয়। এ নিকুষ্ট ধরনের মুদ্রাগুলিকে অসম্মান- 
জনক বিবেচনা করিয়া উৎকৃষ্ট ধরনের মুর প্রচলিত করিতে চাহিলেন। কিন্ত 
তিনি যতই উৎকষ্ট মুদ্রা বাজারে ছড়ান ন] কেন, নিকষ্ট যুদ্রা- 
সা গুলি প্রচলিত হইতে লাগিল, উৎকৃষ্ট যুদ্রাসমূহ বাজার হইতে 
অন্তহিত হইয়া গেল। রাণী বার বার চেষ্টা করিয়াও উৎরষ্ট মুদ্রাকে বাজারে 
প্রচলিত করিতে পারিলেন না, অবশেষে তাহার আথিক উপদেষ্টা টমাস গ্রেশামকে 
ইহার কারণ দর্শাইতে বলিলেন। গ্রেশাম এই ঘটনার যে.কারণগুলি দেখাইলেন, 
তাহাই পরে গ্রেশামের নিয়ম নামে পরিচিত হইল। 


গ্রেশামের নিয়ম হইল, কোন সমাজে যদি উত্রুষ্ট ও নিকৃষ্ট ধরনের অর্থ 
পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তবে নিকৃষ্ট অর্থ উৎকৃষ্ট অর্থকে প্রচলন ধারা হইতে 
অপসারিত করিয়া দেয়। যদিগুণ বা মুল্যের দিক হইতে পৃথক একটি উৎপষ্ট 
ও একটি নিকুষ্ট প্রকার অর্থ একই সঙ্গে আইন-সিদ্ধ অর্থ 
ট্হঃ হিলাবে বাজারে ছড়িয়। দেওয়। হয়, তবে কিছুদিন পরে দেখা 
যাইবে উৎরুষ্ট প্রকার অর্থ আর প্রচলন-ধারার মধ্যে নাই, নিকুষ্ট প্রকার অর্থই 
সমাজের সকলের মধ্যে হস্তাস্তরিত হইতেছে । “যখন উভয়েই সীমাহীনভাবে 
আইননিদ্ধ, তখন নিক্-প্রকার অর্থ উৎকৃষ্ট-প্রকার অর্থকে প্রচলন ধারা হইতে 
অপসারিত করিবে" সংক্ষেপে ইহাই হুইল গ্রেশামের নিয়ম ! 


এই নিয়মে অর্থের উৎকর্ষ বা নিরুষ্টত! সম্বন্ধে ব্যাখ্ণ প্রয়োজন । নিকষ্ট 
অর্থ বলিতে অচল যুদ্রা বা অর্থ বুঝায় না। গুণ বা ধাতুগত মূল্যে দিক 
হইতে যাহার মূল্য অপরের তুলনায় কম, ভাহাকেই তুলনামূলকভাবে নিরুষ্ট বল! 
যাইতে পারে। যেমন, যখন দেশে কেবলমাত্র স্বর্ণ বা রৌপ্য নিমিত মুদ্রার 


আধিক ব্যবস্থা ৩৩ 


প্রচলন থাকে তখন পুরাতন, ঘষা, ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি তুননামূলকভাবে নুতন, 
পরিমাণে বেশি ধাতুযুক্ত, এখনও পর্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, 
এইক্মপ উৎকৃষ্ট অর্থের তুলনায় নিরুষ্ট । যখন ধাতব মুন্্। এবং 
কাগজী নোট পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তখন যেহেতু কাগজী অর্থের বস্তগত মূল্য 
কম, সেই হেতু তাহার! নিকৃষ্ট । যখন সমাজের আথিক কাঠামে। দ্বি-ধাতুমানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত তখন ছুইটি ধাতু-মুদ্রার বাজার-দর এবং সরকারী দরের তারতম্য 
অনুযায়ী যাহার মূল্য কম তাহ] নিকৃষ্ট । 


কারণসমূহ 


কি-ভাবে এই নিকুষ্ট-প্রকার অর্থ উতরষ্ট-প্রকার অর্থকে বাজার হইতে অপসারিত 
করে? কি-কারণে উৎকুপ্ অর্থ দেশের প্রচলন-ধার! হইতে অন্তহিত হুইয়! যায়? 
তিনটি কারণের সাহায্যে এই ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা হুইয়াছে। প্রথমত, হ্র্ণ বা 
রৌপ্যের ধাতু 'হুপাবে মুদ্রাতে ব্যবহৃত হওয়া ব্যতীত আরও অনেক ধরনের অনাধিক 
(0০7-201596%1 ) ব্যবহার আছে । উত্কষ্ট ধরনের মুপ্রাগুলির ভিতরে ধাতুর 
পরিমাণ বেশি থাকায় লোকে সেইগুলি সর্বাপেক্ষ! পূর্বে গলাহয়া ফেলিবে। দ্বিতীয়ত, 
বৈদেশিক বাণিজের ক্ষেত্রে বিদেশী রঞ্ানীকারিগণ মুদ্রার ভিতরকার ধাতুর পরিমাণ 
অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিবে; স্বতরাং, যে-সকল যুদ্রার মধ্যে ধাতুর পরিমাণ 
বেশি, সেইগুলি অর্থাৎ উত্কৃষ্ট অর্থগুপি দেশের বাহরে চলিয়া যাইবে। তৃতীয়ত, 
লোকের স্বভাব হুইল উৎকষ্ট-প্রকার অর্থ যতক্ষণ সম্ভব নিজেদের নিকট রাখিয় 
দেওয়। ; বিনিময় ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট-প্রকার অর্থই তাহারা প্রথমে চালাইবার চেষ্ট। 
করিবে । স্তরাং, উৎকৃষ্ট অর্থ লোকের জিম্মায় থাকিবে, প্রচলন-ধারা হইতে 
অস্তহিত হইয়। যাইবে, এবং নিকৃষ্ট ধরনের অর্থ প্রচলিত হইতে থাকিবে। 


এই নিয়ম ধাহাতে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী না হয়, সেই উদ্দেশ্যে আধুনিক 
কালের আধিক কর্তৃপক্ষ সর্বদাই পুরাতন, ক্ষয় প্রাপ্ত মুদ্রা বা নোটকে বাঙ্গার হইতে 


অপসারিত করিম্্রা নতুন উৎকৃষ্ট ধরনের অর্থ প্রচলন-ধারার মধ্যে ছাড়িয়া দেন। 

বাস্তবক্ষেত্রে দুইটি বিশেষ অবস্থায় এই নিয়ম কার্যকরী হইবে না। যদি উতকুষ্ট 
ও নিকৃষ্ট উভয় প্রকার অর্থের মোট পরিমাণ, সমাজের বিনিময়-কার্ষে মাধ্যমের 
নিকট প্রয়োজনের তুলনায় কম হয় তবে এই শিয়ম 
কার্যকরী হইবে না। দ্বিতীয়ত, যদি নিরুষ্ অর্থ এতই 
নিরুষ্ট হয় যে লোকে ইহ মোটেই গ্রহণ করিতে চাহিতেছে নণ, তবে বাধ্য হইয়াই 
উৎরু্ অর্থ প্রচ্ন-ধারার মধ্যে চলিতে থাকিবে। 


০4১ 


৮ 


সীমা বদ্ধত। 


৩৪ অর্থ তত 


স্বর্পসান (3010 868:10810 ) 
যখন কোন দেশের প্রধান আইনসিদ্ধ অর্থ হইল সোনার দ্বারা প্রস্তত মুদ্রা এবং 
এক্সপ কাগজী অর্থ যাহার বিনিময়ে সরকারী মুদ্রা-দগুর হইতে নির্দিই হারে সোন? 
ব্ণমান কাহাকে পাওয়া সম্ভবপর, তখন লেইরূপ আধিক ব্যবস্থাকে হ্বর্মান 
বলে বল? হয়। পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হইবার সময় 
হইতে সোন! প্রধান বিনিময়ের মাধ্যম হিসাব প্রচালত হইতেছে এবং বহুদেশ 
নিজেরা ব্বর্ণমান গ্রহণ করায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও স্বর্ণের সাহায্যে লেনদেন 
চলিত। অর্থের প্রতিহাসিক বিবর্তনের ফলেই পৃথিবীতে এককালে স্বর্ণমানের 
উদ্তব ও প্রচলন হুইয়াছিল। 
হ্ণমান প্রচলিত থাকায় স্বর্ণ ও অর্থের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল; স্বর্ণের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত, স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়। 
গেলে অর্থের পরিমাণও হ্রাস পাইত। স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, হয় সেই 
স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা প্রস্তত হইত অথবা সেই স্বর্ণকে মজুত করিয়া ব্যাক্কগুলি দেশে 
খণগত অর্থের (07516 110065 ) পরিমাণ বাড়াইয়া দিত। কেন্দ্রীয় ব্যান্কের 
মুদ্রানীতি এমনভাবে পরিচালিত হইত যাহাতে স্বর্ণের যোগান বৃদ্ধি পাইলে অর্থের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে, এবং হ্র্ণের যোগান কমিলে অর্থের যোগানও কমিয়া 
যাইতে পায়ে। 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এইক্প স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে ইহ স্বয়ংক্রিয় মানরূপে 
(49060708610 9680080 ) বিভিন্ন দেশের দামস্তর ও লেনদেন ব্যালান্সের 
(381%099 ০৫£ 28570067065 ) ভারসাম্য রক্ষা করে। প্রেত্যেকটি দেশের 
বৈদেশিক বিনিময়-হারে ভারসাম্য আপনা-আপনি রক্ষিত হয়। এই স্বয়ংক্রিয়তা 
( &56০০৪০:৪০ ) হ্র্ণমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ বলিয়। পরিগণিত হইত । 


যি এইরূপ অবস্থায় কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল ( 80- 
£5০02819 ) হইয়। উঠে, অর্থাৎ রগানির তুলনায় আমদানি অধিক হয়, তবে 
সেই দেশ হইতে ত্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইবে। ন্বর্ণের পরিমাণ কম হওয়া 
দেশে মূদ্রা সক্কোচন (05179705 0০9002800102 ) ঘটিবে, 
দামগ্তর নামিয়া আসিবে। অপরপক্ষে, যে-দেশের 
লেনদেন ব্যালান্দ অনুকুল (8%5951819 ) হইয়াছিল, 
সেই দেশে হর্স প্রবেশ করিবে, যুন্রাপ্রলার (০5755500 530878105 ) ঘটিবে, 


দ্বণ্মানের হয়ংক্রিয় 
গতি-পন্ধতি 


আধিক ব্যবস্থা! ৩৫ 


এবং দামন্তর উধের্বে উঠিবে। ছুই দ্বেশের দামত্তর এইয্নপ পরিতিত হুঈলে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি ও পরিমাণে পরিবর্তন আমিবে। যে-দেশের দাষস্তর 
কম, ক্রমে সেই দেশ অধিক রগানি করিতে সক্ষম হইবে ও ত্বর্ণ কিরিয়। পাইবে 
বে-দেশের দামস্তর অধিক, তাহার রগ্ানি কমিবে এবং হ্বর্ণ দেশের বাহিরে চলিয়। 
যাইবে | পুনরায় হর্ণের আনাগোন] শুরু হইবে, এবং কমে ছুই দেশের দামস্তর এক্সপ 
অবস্থায় আলিবে যখন স্বর্ণের আনাগোনা বন্ধ হুইয়া গিয়াছে, বৈদেশিক বাণিজ্যের 
দরুন লেনদেনের মারফত পৃথিবীর স্বর্ণ বিভিন্ন দেশে বর্টিত হইয়া! থাকিবে। 


হর্মান ব্যবস্থার এই স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্য সাধনের কারণ ছুই দিক হইতে 
দেখা চলে: ব্যাক্ষিং"প্রতিক্রিয়া ও গুণক-প্রতিক্রিয়া। দেশ হুইতে স্বর্ণ বাহির 
হইয়া গেলে অর্থের যোগান হাস পাইবে, ফলে সুদের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, 
ব্যা্কগুলি তাহাদের খণদানের পরিমাণ ও নীতি সংকুচিত করিবে। স্বর প্রবেশ 
করিতে থাকিলে ইহার বিপরীত প্রতিক্রিয়া হইবে, অর্থাৎ টাকার যোগান বুদ্ধি 
পাইবে, সুদের ছার হাস পাইবে, ব্যান্কগুলি তাহাদের ষ্ষণদানের পরিমাণ ও 
নীতি প্রসারিত করিবে। এই ব্যাস্কিং প্রতিক্রিম্নার কিছুট। পরিবেশের প্রভাব 
আছে (08111906155 89০08 ), তাহা! আমাদের মনে রাখ দরকার । হুদেত্র 
হার বাড়িলে শ্বর্ণক্ষয়শীল দেশে বাহির হুইতে কিছুটা! শবপ্পকালীন মৃঙ্গধন ( ৪১০০ 
68820 ০898691") প্রবেশ করিতে থাকিবে । উপরস্ত, ছুদের হার বাড়িলে 
পরোক্ষভাবে আমদানি কিছুট' হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা, কারণ, ব্যবসায়ীদের টাক! 
খণ করার খরচ বেশি | গ্ুণক-প্রতিক্রিয়ার কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার, 
কারণ ইহ! ঘবারাও হ্বরমানের সামঞ্জন্য সাধনকারী ধার। প্রভাবিত হয়। স্বর্ণ বাহির 
হইতে থাকিলে দেশের মধ্যে সংকোচক শক্তিসমূহ কাজ করিতে শুরু করে। স্বর্ণ 
প্রবেশ করিতে থাকিলে প্রসারশীল শক্তিগ্জলির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ব্যাক্ষিং" 
প্রতিক্রিয়া! ও গ্ুপক-প্রতিক্রিয়ার মিলিত ফলে দেশে অর্থ নৈতিক কাজকর্মের শুর 
(195৩) ০৫ 09810988 &০%$16 ) হয় নিচে নামিবে, অথবা উপরে উঠিবে। 
অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্তর হাস পাইলে অর্থাৎ উৎপাঁদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ 
কম হইলে সেই দেশের আমধানি হাস পাইবে । আবার 

ব্যাক্ষিং প্রতিক্রিয়া ও অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তর উচ্চে উঠিলে অর্থাৎ উৎপাদন 
জিনিরিযিজা এ কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেশি হুইলে সেই দেশে বাছছির 
হইতে আমদানির পরিমাণ বাড়িবে। ইহার ফলে ্র্ণক্ষয়শীল দেশ হইতে র্ণক্ষয়ের 


৬ অর্থ তত্ত্ব 


পরিমাপ কমিয়৷ আলিবে, আবার স্বর্ণবৃদ্ধিণীল দেশে স্বর্ণবৃদ্ধির পরিমাণ হাস পাইবে । 
আয় ও কর্মসংস্থানের এই উঠা-নাম৷ কেবলমাত্র নিজেদের প্রভাবের মধ্য দিয়? 
ছুই দেশে ভারসাম্য ফিরাইয়! আনিতে পারে ন' বটে, কিন্তু ব্যাঙ্কিং ও গুণক- 
প্রতিক্রিয়া অনেকখানি বৈদেশিক লেনদেনের থাতে ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিতে 
সাহায্য করে ।* 
স্বয়ংক্রিয় ভারসায্যসাধনের এই ধারা সম্পর্কে একটি কথা মনে বাখা 
ধবকার। এই ভারসাম্যে যখন কোন দেশ পৌছিবে, তখন উহার বাসা ও 
আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার ব্যালান্সই রক্ষিত হইবে। একমাত্র বাহ্‌ ব্যালান্স 
থাকিলেই স্বর্ণের স্রোত (আগমনের ব। বহির্গমনের ) বন্ধ থাকিবে, ফলে 
আভ্যন্তরীণ ব্যালান্স বা ভারপাম্য বিন হওয়ার কোন ভষ 
উভয দেশে উভয় থাকিবে না। প্রতিটি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যালান্স বজায় 
প্রকার ভারসাম্য 
থাকাই ব্যালান্দের থাকিলে তবেই উহার দামস্তর ও আয়ন্তর সমান থাকিবে, 
মূল কথ' বাহ ব্যালান্স ভাঙিবার মত প্রভাব দেশের মধ্যে দেখা 
দিবে না। ভারসাম্যের একমাত্র সম্ভাবনা হইল্গ যখন উভয় দেশের আভান্তরীণ 
ও বাহ ভারসাম্য বজায় আছে, কারণ কোন দেশে ইহার কোন একটিতে পরিবর্তন 
দেখা দিলে উভয় দেশেই উভয় প্রকার ভারসাম্যে বিচ্যুতি দেখা দিতে 
থাকিবে। 
পুর্ণ ও দ্রেত ভ্ভারসামে;র জর্ত (00001130008 0৫ 101] 900. 28,010 
4 00085000610 ) 
আমরা আলোচনা করিলাম যে স্বর্মান ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় এই ধারা 
পূর্ণ ভারসাম্যে তখনই পৌছিতে পারে যেখানে বাহ্‌ ও আভ্যন্তরীণ ব্যালান্স 
বজায় আছে। কিন্তু এই ধারার মধে, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই যে কোনরূপ 
ভ!রসাম্য নিশ্চয় স্থাপিত হইবে । উপরন্তু, এই ভারসাম্য অতি দ্রুত ফিরিযা 
আমিবে কি না, তাহারও কোনন্ধপ স্থিরতা নাই। স্তরাং ভারপাম্যে পৌছানোর 
শর্ত এবং তাড়াতাড়ি পৌছানোর শর্ত দুইটি 1বষয়ই আলোচনা কর! দরকার । 
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প্রথমত, সামঞ্জন্ত সাধনের এই ধারার একটি মূল কথা হইল অর্থনৈতিক 
কাজকর্মের স্তরে উপযুক্ত পরিবর্তন আসা৷ এবং একমাত্র এই ধারার শেষেই পরিপূর্ণ 
আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য ফিরিয়া! আসিতে পারে। যদি উভয় দেশের আভ্যন্তরীণ 
দামস্তরে পরিবর্তন না হয় তবে ভারপায্য ফিরিয়া আলা সম্ভব হয় না। কিন্ত 
দামন্তরে পরিবর্তন আনিতে হইলে দেশের মজুরি ও দাম-কাঠামে। ( ৪৪৪ ৪0৫ 
[77796 ৪6০০৮:০ ) খুবই নমনীয় হওয়া দরকার । তবেই 
৪ অর্থ নৈতিক কাজকর্মের পরিমাণে পরিবর্তনের স্তরগুলি অল্প 
সময়ে পার হইয়া আসা চলে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই 
খেলার নিয়মগ্ডলি ( 7৪]198 01 609 2৪7৪ ) পালন ন! করিলেও ভারসাম্য ফিরিয়। 
আলিতে পারে যদি স্বয়ংক্রিয় গুণকের সাহায্যে দেশে আয়ম্তরের প্রসার বা সংকোচন 
ঘটে। ইহ] সম্ভব, কারণ ব্যাঙ্কিং নীতি অপরিবতিত থাকিলেও আয়ম্তরে পরিবর্তন 
দেশের আভাত্তরীণ দামস্তরে কিছুটা পরিবর্তন আনিতে পারে। তৃতীয়ত, দামস্তরে 
কিছুটা পরিবর্তন যদি লোকের মনে ফাটকা-বাজির প্রবৃত্তি বাড়াইয়৷ দিয়া সেই 
পরিবর্তনের গভীরত। বাড়াইয়। দেয় তবে ইহার ফলে ভারসাম্য ফিরিয়া আলিতে 
পারে না । যেমন, দামস্তর হাস পাইল, আরও দাম কমিবার আশায় ক্রেতার 
ক্রয় করা স্থগিত রাখিল, ইহাতে দামস্তর আরও হাস পাইবে। এইক্নপ অবস্থায় 
ভারপাম্যবিন্বর আশেপাশে অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্তর উঠানামা (080811866 ) 
করিবে, কিন্তু ভারসাম্যে পৌছিবে ন|। 


চতুর্থত, সামঞ্জস্য সাধনের এই ধারা ভারসাম্যে না-ও পৌছিতে পারে যদি 
উভয় দেশেই আম্দানির প্রান্তিক প্রবণতা (20878105] 7:০97608$6 6০. 
0219016 ) খুব বেশি হয়। যে-দেশটি হইতে ত্বর্ণ বাহির হইতেছে, উহার দামস্তর, 
আয় ও কর্মসংস্থান স্তর হাল পাওয়া দরকার। পরবর্তী বাণিজ্যকালে ইহার 
আমদানি কম হওয়া প্রয়োজন এবং রপ্তানির আধিক্য দরকার | যদি ইহার প্রান্তিক 
আমদানি-প্রবণতা। বেশি থাকে, তবে এই ধার! সম্ভব না"ও হইতে পারে। ঠিক 
একই কারণে, যদি উভয় দেশেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাগুলির মোট সমষ্টি ( 09 
৪7) 01 6106 [07195 918861016198 01 0975091)0 ) কম হয়, তবে এইরাপ 
ভারসাম্য না-ও আলিতে পারে। 


উপরের এই শর্তগ্াল বজায় থাকিলেও ভারসাম্য পৌছানোর পথ অতি দীর্ঘ 
হইতে পারে, ফলে এই পথে গুরুত্বপূর্ণ ভাঙাগড়ার (8621008 109698630738 ) 


৩৮ অর্থ তত 


স্তাবন৷ দেখা দেয়। সুতরাং দ্রুত ভারসাম্যে পৌছিবার শর্তগুলি আলোচনা করা 
দরকার। প্রথমত, দ্ব্ণমাঁন ব্যবস্থার “খেলার নিয়য়গুলি”+ সকলের মানিয়া চলা 
চাই। ্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি ভারলাম্য ঘটাইতে হয়তো! পারে ঠিকই, কিন্তু তাহাতে 

দেরি হইতে পারে। সকল খেলোয়াড় যদি সচেতনভাবে 
শর্ভগুলি এই নিয়মগ্ডুলিকে অনুসরণ করে, তবে ইহা দ্রুতগতিতে সম্পন্ন 

হইতে পারে | যেমন, বর্ণের আলাগোনায় কেত কোনরূপ 
বাধানিষেধ আরোপ করিবে না, ইহার প্রভাব সুদের হার, দামস্তর ও আয়ম্তরের 
উপর পড়িবে, তাহাতে কেহ বাধা দিবে না। দ্বিতীয়ত, ভারসামা দ্রুত ফিরিয়া 
পাওয়া যায় যদি দেশের দাম ও মজুরির কাঠামে1 নমনীয় হয়। তৃতীয়ত যদি উভয় 
দেশের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাগুলি প্রবল হয়, তবে দ্রুত ব্যালান্স ফিরিয়া! আসে। 
সর্বোপরি, কোন দেশে দামস্তর বাড়িলে ফাটকাবাজি যাহাতে শুরু হইয়া ন যায় 
অর্থাৎ দামস্তরের উপর ফাট্কাবাজির প্রভাব কম পড়ে, তাহাও লক্ষ্য রাখা 
দরকার। 


দ্রুত 


্ব্ণমানের এইরূপ স্বয়ংক্রিয় গতিবিধির পূর্ণ সাফল্যের জন্য ( ম]| 60111 
10000) 00097 £০010 ৪/৪10810. 80108000600 [9:90688 ) কয়েকটি শর্ত 
বজায় থাক চাই। প্রথমত, স্বর্ণের আনাগোনায় কোনরূপ বাধানিষেধ থাক' 
চলিবে না। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার স্বর্ণের আনাগোনার ফলে 
দামস্তরের উপর ইহার হ্াস-বৃদ্ধির সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তারে 
কোনরূপ হগ্তক্ষেপ করিবে না। স্বর্ণের আনাগোনায় 
বাধানিষেধ থাকিলে বা উহ] দামস্তরের উপর প্রভাব ফোঁলতে না পারলে লেনদেন 
ব্যালান্সের ভারসাম্যবিহীনত1 দূর হইতে পারে না| ্বর্ণমান সফল ভাবে চালাইতে 
গেলে এই সকল “খেলার নিয়ম” (125198 01 009 ৮০10 868/0080 £%009 ) 
মানিয়া চলিতে হয়। 


সাফল্যের সম্ভাবন। 


স্ব্গমানের বিভিত্জ রূপ (1017676 (063 0? £০0. ৪690082৫ ) 
হর্ণের সহিত দেশে প্রচলিত অর্থের সম্পর্কের গভীরত! অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের 
বর্ণশান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে দেখ। গিয়াছে । 


আধিক ব্যবস্থা ৩৯ 


(১) স্বর্ণমুদ্রোমান বা বিশুদ্ধ স্বর্ণমান ( 0010 ০8:79007 89:0920 ০৪ 

606 70526 0016 8697008:0 ) 

1914 সালের পূর্বে ইংলগু, আমেরিকা এবং আরও কয়েকটি দেশে বিশুদ্ধ 
ব্যান প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থায় হ্র্ণের দ্বার প্রস্তত যুন্র' প্রধান অর্থরূপে 
প্রচলিত থাকে ; মুদ্রাকর্তৃপক্ষ (08177900580 0)07165 ) আইনত স্বর্ণের বদলে 
অধিবাসীদ্দিগকে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া! দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন এবং দেশের 
ভিতরে বা বাহিরে স্বর্ণের যাতায়াতের উপর কোন প্রকার বাধা-নিষেধ 
থাকেনা 


(২) দ্দর্ণধাতুমান (1:89 £010 8011107 86800870. ) 

যখন দেশে স্বর্মুদ্রা চালু থাকে না, কাগজীমুদ্রার দ্বারাই দেশের মধ্যে ক্রয়, 
বিক্রয়ের কাজ চলে; মুদ্রাকর্তৃপক্ষ আইনত স্বর্ণের দ্বার! মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া দিতে 
বাধ্য থাকেন না, তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের জন্তু নির্দিষ্ট হারে 
বর্ণ বিক্রয় করেন বা নির্দি্ হারে লেনদেন করেন, তখন এইব্ধপ আধিক ব্যবস্থাকে 
সব্ণধাতুমান বলা হয়। 1925 সাল হইলে 1931] সালের মধ্যে ইংলগ্ডে এবং 
1827 সাল হইতে 193 সালের মধ্যে ভারতবর্ষে এইব্প ন্বর্ণধাতুমান প্রচলিত 
ছিল। 


(৩) স্বণবিনিনয় মান (0010. ::009069 5690080 ) 

1898 সাল হইতে )931 সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের আধিক ব্যবস্থাকে স্বর্গ- 
বিনিময় মান বলা হইত। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণুদ্রা চালু থাকে না, মুন্রাকতৃ পক্ষ, 
সদা প্রস্তত করিবার জন্য স্বরণ গ্রহণ করেন না বা স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয়ও করেন না। 
তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূল্য প্রদানের জন্য প্রয়োজন হইলে নির্দিই ছারে 
দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে এমন কোন দেশের মুদ্র। বিক্রয় করেন, যাহ স্র্ণমানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত । 


(8) দ্বর্ণ মুত মান (0010. 2588879 868009:0 ) 

এইক্সপ ব্যবস্থায় ত্বরণুন্! চালু থাকে না, কাগজী নোট বা অপর কোন মুন্তা 
চানু থাকিতে পারে। মুন্্রাকরৃপক্ষ দ্বর্ণের বা বৈদেশিক মুদ্রার একটি ভাগার 
গঠন করেন এবং মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়-ছারের উঠানাযা নিয়ন্ত্রণ করিয়। তাহাতে 


৪০ অর্থ তত 


ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত সেই ভাগার হুইতে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রার 
ক্রয়বিক্রষ করেন। এইরূপ ভাগারকে বিনিময়-হারে সমতারক্ষাকারী ভাগার 
( 10301810086 7000081188,5800. (0100 ) বলা হয়। ইহারই সাহায্যে দেশীষ 
অর্থের বহির্মুল্য এইভাবে স্থির রাখার চেষ্টা করা হয়। যখন অর্থের বহির্মুল্য থা 
বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠানাম] ঘটে, তখন এইব্প ভাগার হইতে নিজদেশের 
মুদ্রা বা স্বর্ণের ক্রয় এবং বিক্রয়েব দ্বার] বিমিময়-হারকে স্থির রাখার অথবা লেনদেন 
বালাম্সে ভাবসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়। পশ্চিম ইউবোপে এবং ব্রিটেনেও 
1936 সাল হইতে 1939 সালের মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। 


স্বর্ণমানের গুণ ও দোষ বিচার (17197168 200 10691062165 0? 6010 
50900970 ) 


সব্ণমানের গুণ হইল, এই ব্যবস্থায় দামস্তর ও বৈদেশিক বিনিময়-হার আপনা 
আপনি স্থির হুইয়া পড়ে এবং কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যালান্স 
ভারসামঘবস্থা হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উহ পুনরায় ভারলাম্যের 
বিন্দুতে ফিরিয়া আসে। স্বর্ণমান ব্যবস্থায স্বর্ণ আনাগোনার 
মাধ্যমে উহার প্রভাবের ফলে আপনাআপনি লেনদেন 
ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান চলিতে থাকিলে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেনাপাওন' স্ববিধাজনক হয় এবং একটি সর্বজনগ্রাহ 
সাধাবণ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণের ব্যবহার শস্ভবপর হয়। তৃতীয়ত, স্বর্ণমান 
বজায় থাকিলে অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে ধেশে খর্ণের যোগানের উপর; 
রাজনৈতিক কারণে টাকার যোগ্।ন নিক্(পিত হয় না, মুদ্রাম্ফীতির সম্ভাবনা থাকে 
না। চতুর্থত, জনপাধারণ স্বর্ণ পছন্দ করে, স্বর্ণমান চালু রাখিলে সেই দেশের 
মুদ্রাবাবস্থা দেশে ও বিদেশে সম্মান লাভ করে এবং উহার উপর জনসাধারণের 
নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। 


স্ব্ণমানের ক্রটি হইল, প্রথমত, ইাঁকে কথনই স্বয়ংক্রিয় মান বলিয়া গণ্য কর! 
চলে না। কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক বা মুদ্রাকর্তৃপক্ষ যথেউ সাবধানতা ও বিবেচনার 
সহিত স্বর্মানের খেলার নিয়মসমূহ মানিয়া না চলিলে নিছক স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
ইড1 সচল থাকে ন1; ইহাকে তাই পরিচালিত মান ( 81278890 968100%:0 ) 
হিসাবেই গণ্য করা উচিত। শুধু তাহাই নহে, বাস্তবক্ষেক্জে তধাকথিত “খেলার 


ইহার গুণ কি কি 


আধিক ব্যবস্থা ৪১ 


নিয়মসমূহ" পরিপূর্ণভাবে কখনো পালন করা হইত ন1!। দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে 
মুদ্রাকর্তৃপক্ষ "ব্যাঙ্ক হার' বাড়ায়! স্বর্ণের পুনরায় বহির্গমন বন্ধ করিতে চেষ্টা 
করিতেন, অথবা৷ বধিত শর্ণের বিনিময়ে নিজ দেশের অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে 
চাহিতেন না। দেশীয় স্বার্থরক্ষাই তাহাদের প্রধান লক্ষা ছিল। সেই স্বার্থের 
তাগিদে পরবর্তীকালে স্বর্ণমানের নিম কেহই বিশেষ মানিয়। চলেন নাই । দ্বিতীয়ত, 
্ব্ণমান ব্যবস্থায় অর্থেব আত্যত্তবীণ মূল্য স্থির রাখার পরিবর্তে প্রধানত উরি 
বহিমূল্যেব স্থিরতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইত। নিজেদের দামস্তর, 
উৎপাদন ও আযস্তর অবহেলা করিষা কেবল বৈদেশিক বিনিময়-হাব স্থির রাখ 
কখনই যুক্তিসজগত কাজ বলিয়া মনে কবা যায় না। তাহ! ছাড়া, এই ব্যবস্থায় 
কোন দেশ নিজস্ব পৃথক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আয়ন্তর বুদ্ধির জন্য নিজস্ব অর্থ নৈতিক 
নীতি গ্রহণ করিতে পারে না।* তৃতীয়ত, কেইনূসের 
অভিমতে, স্বর্ণমান ব্যবস্থার ফলে মুদ্রাসঙ্কোচন ও বেকারির 
দিকে নৌক আসিয়া পড়ে। যে-দেশে আমদানির ঠলনায় রপ্তানির পরিমাণ 
বেশি, সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যান্ক দের হার বাড়াইয ্বর্ণের রপ্তানি বন্ধ করিতে 
চায। ইহাব ফলে দেশের অভ্যান্তরে বিনিয়োগ কমিধ়া যায় এবং দেশে আয়ন্তর 
ও কর্মনিযোগের পরিমাণ হাঁস পায়। যদ দেশে আমদানির তুলনায রপ্তানি 
অধিক হইতে থাকে তাচা তইলে দেশের মধ্যে স্বর্ণ প্রবেশ করে এবং মুদ্রার পরিমাণ 
বৃদ্ধি হওয়ায় স্থদের হার কমে, দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়! পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তর 
উত্তীর্ণ হইয়া মুদ্রাম্ফীতি ও সঙ্কটের স্থটি করে। চতুর্থত, স্বর্ণমান ব্যবস্থা কিন্ত 
বাস্তবে কখনই কোন দেশের দামস্তর বা বিনিময়-হার স্থির রাখিতে পারে নাই। 
কালিফোনিয়ার স্বর্ণ খনি আবিফার স্বর্ণের যোগান বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রার পরিমাণ 
বাড়াইয় মুদ্রান্ফীতি ঘটাইয়াছিল। গত শতাব্ধীর শেষভাগে বিভিন্ন কারণে বর্ণের 
চাহিদা ও ব্যবহার খুবই বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থের পরিমাণ কষিয়া মুদ্রাসঙ্কোচনের 
স্থষ্টি করিষাছিল। পঞ্চমত, কাগজী মানের তুলনায় স্বর্ণমান খুবই ব্যয়বহুল । 


উহার দোষ ক কি 
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৪২ অর্থ তত 


কাগজী অর্থের ঘারা! বিনিময়ের কাজ চালানো মোটেই অন্ুবিধাজনক নহে, 
সুতরাং স্বর্ণের প্রচলন বা স্বর্ণ মজুত রাখা অযথা অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নহে। 
সভ্য মানুষের এইন্সপ “হল্দে ধাতুর? ( 56110% 23668] ) প্রতি অহেতুক আকর্ষণ 
শোভনীয় নহে। কেইন্সের অভিমতে ইহা! একপ্রকার 'বর্বর যুগের নিপর্শন+ 
(13811081005 79110 ) | 


স্বর্ণমানের পতনের কারণ (05%8368 0£ 10:68:00) 0? 1006 £010 

93081005910) 

্বর্মমান ব্যবস্থার তথাকথিত “খেলার নিয়মসমূহ, যথাযথভাবে কখনই প্রতি- 
পালিত হয় নাই, প্রায় সকল দেশই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্বর্ণমানকে প্রায় অচল 
অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছিল। স্বর্ণের আনাগোনার উপর 
যথেষ্ট বাধা-নিষেধ আরোপিত হইত, এবং স্বর্ণের আগমনের 
বা বহির্গমনের কোন প্রভাব দ্রামস্তরের উপর পড়িতে দেওয়া হইত না। ইহাই 
সব্ণমান পতনের প্রধান কারণ। 

প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশই মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে 
অস্ত্র বা ত্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং স্বর্ণ দ্বার! উহার মূল্য প্রদানের 
ফলে আমেরিকাতে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সেই স্বর্ণ 

আমেরিকার দামস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে 
তি নাই, কারণ মুদ্রাকর্তৃপক্ষ সেই স্বর্ণকে ভিত্তি করিয়! মুন্্রাপ্রসার 
ন। করিয়া তাহাকে বন্ধ্যা ধাতু হিসাবে জমাইয়া রাখিয়াছিল। 

ফলে অন্থান্ত দেশের তুলনায় আমেরিকার দানস্তর তুলনামূলক ভাঁবে কম থাকায় 
দামস্তরের এই অসমতার (1)138110 ) ফলে আরও অধিক পরিমাণে স্বর্ণ 
আমেরিকায় প্রবেশ করিয়াছিল। এইব্ূপে অন্থান্ত দেশে স্বর্ণের যোগান কম 
হওয়ায় তাহার! বাধ্য হুইয়! হ্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছিল । 

অন্তান্ঠ দেশে স্বর্ণ ছিল অল্প পরিমাণ, উহাকে জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার 
দরুন রক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়। পড়িয়াছিল ; স্থতরাং ঝুটেন হইতে যখন 
্বর্ণত্যাগের হিড়িক শুরু হইল, সেই অবস্থায় 1931 সালে ব্রিটেন স্বর্মান পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইল। অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদ ( 4068:০৮ ) প্রসার লাভ, 
করায় বৈদেশিক বাণিজ্যহারের তুলনায় নিজ দেশের দামস্তর, আয়স্তর প্রভৃতি 
স্থির রাখা, বেকারি দূর করা ও কর্মনিয়োগের. স্তর উধের্ব তোগা, এই সকল 


খেলার নিয়ম ভঙ্গ 


আধিক ব্যবস্থা ৪৩. 


অধিকতর প্রয়োজনীয় ও গ্রহুণীয় লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল । তাই এতিহাসিক 
প্রয়োজনেই স্বর্ণমান ভাঙিয়! পড়া অবশ্থস্তাবী হইয়াছিল । 

সাফল্যের সহিত স্বর্ণমান চালু থাকিতে হইলে ইহাও লক্ষা রাঁখ' প্রয়োজন, 
যেন অধমর্ণ দেশগুলি আমদানির তুলনায় রপুানি বাঁড়াইয়া রগ্থানি-উদ্বত্ত (231১0: 


917170109 ) স্যট্টি করিয়া তাহার দ্বারা উত্তমর্ণ দেশগুলিকে খণ পরিশোধ করিতে 
পাঁরে। অর্থাৎ স্বর্ণমীনে প্রতিষ্ঠিত কোন দেশ এমন কোন 


আধিক বা বাঁণিজ্যনীতি গ্রহণ করিবে না যাাতে লেনদেনের 
ব্যালান্সের কোন ভারসাম্যবিহীনত1 বিদুরিত হইতে বাধা পায়। লেনদেন 
ব্যালান্সের প্রয়োজনে মুদ্রাপ্রসার ও মুদ্রাসঙ্কোচন করিতে হইবে, এবং প্রয়োজন 
হইলে অপর দেশ হইতে প্রব্যসামগ্রীর আমদানি গ্রহণ করিতে হইবে এবং ঘর্ণের 
বহিগঘন মানিয়া লইতে হইবে, কোন শুক্ক-প্রাচীর তুলিয়া বা রুত্রিম বাধানিষেধ 
আরোপ করিয়া দ্রব্য বা স্বর্ণের গতিবিধি বন্ধ কব! চলিবে না। হ্বর্মানের এই 
ব্ণসূত্র (০1990 [019 ) কেহই মানিয়া না লইবার ফলে অবশবস্তাবীরূপে ইহার 
পতন হইয়াছে। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পরে হ্বর্ণমাঁনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়ে ইংলগ স্বর্ণের সহিত 
পুরাতন হারে স্টালিং-এর বিনিময়-মূল্য ধার্য করিল, এবং এই বিনিময়-হার ধার্য 
করার ফলে স্টালিং “বধিত-মুলা? যুদ্রাতে (0০লাচ৪1060 
কি-ভাবে হ্বর্মানের  057%0০য ) পরিণত হয়। ফ্রান্সের বিনিময়-হার এরূপ 
তির স্থির হয় যে, ফ্রাঙ্ের মুল্যহাস ( 1০৮৪1086107, ) ঘটিয়া 
গেল। জার্মানীতে নূতন এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন হইল, তাহার উদ্দেশ্য ছিল 
যুদ্ধকালীন উদ্বৃত্ত ক্রয়ক্ষমতাব বিলোপসাধন অর্থাৎ মুদ্রার অতি-ম্ফীতি ( 175া)61- 
1051307 ) রোধ করা । 


সাফলোর শর্ত 


ইংলগ্ডের মুদ্রা মূল্য বৃদ্ধি (০৮৪৫-৮৪]0৪6০7 ) রপ্তানির পরিমাণ কমাইয়া 
দিল। তাহার অর্থনৈতিক কাঠামোর কাঠিন্ত বা অনমনীয়ত। ( চ১181916168 ) 
রপ্তানি ভ্রব্যাদির দাম কমাইবার সুযোগ দেয় নাই, ফলে সে রপ্তানি বাড়াইয়া 
অন্তান্ত দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় আটিয়া উঠিতে পারে নাই, রগচানির 
তুলনায় আমদানি অধিক হইয়াছে, এবং ফলে স্বর্ণের বহিগর্মন হইয়াছে। 
অপর পক্ষে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে মুদ্রামূল্য হাসের প্রভাব কার্যকরী হইয়াছে, রগ্ানি 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সেই স্বর্ণ ফ্রান্সের দামস্তরের 


৪৪ অর্থ তত্ব 


উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কারণ কেন্দ্রীয় ব্যান্ক তাহ মজুত 
করিয়া রাখিয়াছিল। মাফ্িন যুক্তরাষ্্ট আমদানি দ্রব্যের আগমন এবং হর্ণের 
বহি্গমন উভয়ের উপরেই বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া স্বর্ণমানের ভারসাম্য" 
সাধনকারী পদ্ধতিকে (7051)10786108 10501080180 ) বানচাল করিয়া 
দিয়াছিল। 


এই সকল কারণ ছাড়াও সমস্যা ছিল “উত্তপ্ত অর্থের” ( 85০9 110765 )। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পববর্তী আন্তর্জতিক আবহাওয়ায় ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের 
প্রত পরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা ও স্রদের লোভে দেশ হইতে দেশাস্তরে ঘুরিয়া 
বেড়াইত। তদানীন্তন পৃথিবীতে বিপুল আন্তর্জাতিক খণ, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিপৃরণ- 
জনিত বিপুল দেনা-পাওনা এবং তাহার লেনদেন স্বর্মানের মুদ্রাপরিবর্তন 
পদ্ধাতির' ( [70801008008 ) উপর গুরুতর চাপ ফেলিয়াছিল, যাহার 
ভারে উহার ভরাডুবি প্রায় অবশ্যস্তাবী ইইয়া পড়ে। 1929 সালে আমেরিকার 
শেয়ারবাজারে সহসা দ্রুত মন্দার ফলে যে-সকল দেশ আমেরিকার অর্থ- 
সাহায্যের দ্বারা বাঁচিতেছিল বা আমেরিকার অর্থ নৈতিক অবস্থার সহিত নিজের 
অবস্থ! সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল ( বিশেষত জার্মানী ও অস্ট্রিয়া), সেই সকল 
দেশে বিপুল সংকট উপস্থিত হয়। স্বপ্পকালীন খণসমূহ তৎক্ষণাৎ ফেরৎ চাওয়] হয় 
এবং ব্যবসায়ীদের আশার মুলে কুঠারাঘাতের ফলে উৎপাদন ও বিনিয়োগ-ব্যবস্থা 
ভাঙিয়া পড়ে। 1930 সালে জার্মানীর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হয়, 
আমেরিকা এক বৎদর যুদ্ধধণ ও ক্ষতিপূরণ গ্রহণ স্থগিত রাখে। ইংলগ্ডে বহু দেশ 
হুইতে অর্থ জমা রাখা হইত, তাহা শখগ। ইপিয়া লইবার প্রচেই। শুরু হওয়ায় 
্ব্ণমান টিকাইয়া রাখা খুবই কঠিন হইয়া উঠে। নৌ-বিষ্বোহের ফলে ইংলগ্ড 
হইতে আরও অধিক পরিমাণে স্বর্ণের বহির্গমন চলিতে থাকায় বাধ্য হুইয়া 7931 
সালের সেপেম্বরে ইংগণ্ড স্ব্ণ-প্রদান বন্ধ করিয়া দিল। 1938 পালে আমেরিক' 
সবর্ণমান ত্যাগ করিল এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হঙ্যাণ্ড, স্থইজারল্যাণ্ড ইটালী 
সকলেই নেতৃস্থানীয় দেশগুলির পদাঙ্ধ অনুসরণে বাধ্য হইল। স্বর্ণমানের কলম্ক- 
বিজড়িত গৌরবময় ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটিল। নিজ নিজ দেশের অর্থ নৈতিক 
উন্নতির বাধাস্বন্বপ স্বরণমানের স্ব্ণশুংখল অপসারিত হইল। 


আধিক ব্যবস্থা ৪৫ 


স্বর্গমান পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা € 20852011865 ০01 ১9860286100 ) 
আধুনিক কালে সকল দেশের সরকারই নিজ দেশে অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব, 
পূর্ণকর্মসংস্বান, দেশের সামগ্রিক উন্নতি প্রভৃতিকে আধিক নীতির লক্ষ্য হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছে । ঘমুন্রা-সংকোচনের দিকে অন্তনিহছিত ঝোঁক" (101)97906 10158 
6০0578:08  968186101) ),» অনমনীয় বিনিময়-হার, সব 
জাতীষ অর্থ নৈতিক ও নিদিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ জম! রাখা, স্বর্ণের গতিবিধি অনুযায়ী 
নিত পারস্পরিক যুদ্রান্ফীতি ও মুদ্রাসঞ্কোচন, রক্ষণশীল আভ্যন্তরীণ 
খণ-নীতি, বাজেটে সমতা রক্ষা কর] বা ঘাটতি বাজেট না করা) স্বর্ণমানের 
এই সকল নিয়ম নিজ দেশে অর্থ নৈতিক উন্নতির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় আধিক 
নীতিকে সাহায্য করে না। উপরস্ত, অনুনুত দেশগুলিতে বর্তমানে যে বিপুল 
উন্নয়নের কর্মস্থচী গৃহীত হইযাছে, তাহার জন্ত প্রভূত পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন 
এই সকল দেশের মধ্যে আপিতেছে। এইরূপ একপাক্ষিক মূলধনের প্রেরণ বা 
প্রবেশ ( 21011909191 ৪])1681 08,1)816. ) (কোনটিই স্বণমান থাবিলে সম্ভবপর 
নয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, যুদ্ধ-পূর্ব ধরনের স্বর্ণমান ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। 


শুধু তাহাই নহে! পৃথিবীর অধিকাংশ খ্রর্ণ এখন মাফিন যুক্তবাস্ট্রে মজুত 
হইয়া! রৃহিযাছে ; অন্তান্ দেশে স্বর্ণের পরিমাণ এত কম যে স্বর্ণান প্রাতষ্ঠার 
উপযোগী হ্বর্ণ তাহার! পাইবে না। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের সংরক্ষণী- 
বাণিজ্যনীতি স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বিরাট প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে। 


আধুনক কলে, আন্তর্জাতিক বিনিমযের মাধ্যম হিসাবে, স্বর্ণের গুরুত্ব বিশেষ- 
ভাবে কমিয়া গিয়াছে, ফলে প্রধান প্রধান মুগ্রা নিজন্ব লেনদেনের ন্ুবিধার জন্ত 
পৃথক পৃথক ঝ্বস্থা, অবলম্বন করিতেছে ; স্টালিং এলাকা, ডলার এলাকা, রুব্জ 
এলাক৷ প্রভৃতি স্থি হইয়াছে । 


এতদৃসত্তেও 1944 সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আধিক ভাগ্ারের নিয়ম 
অনুযায়ী প্রত্যেকটি দেশ তাহার প্রধান আইন-সিদ্ধ মুদ্রার সহিত স্বর্ণ বা মাকিন 
ডলারের বিনিময় হার নির্দিষ্ট করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে 
সর্বসম্মত পারস্পরিক বিনিময়-হার নির্দিই রাখার উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হইয়াছে। 
ইহাকে তাই অনেকে মিশ্রমান (81150 80800820 ) বলেন। কিন্তু ইহা মনে 


9৬ অর্থ তত্ব 


রাখা দরকার যে, স্বর্ণের ভিত্তিতে আধিক ব্যবস্থা গঠন কর! এই নিয়মের উদ্োশ্য 
নহে, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন উপায়ে ইহাকে চালু করা বাস্তব 
অবস্থা বিচার করিলে আর সম্ভবপর নয়। 


কাগজী মান (28062 909009:0 ) 

দেশের প্রধান আইন-সিদ্ধ টাকা হিসাবে কাগজী নোট প্রচলিত থাকিলে তাহাকে 
কাগজী মান বলা হয়। এই কাগজী নোট আজকাল সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাক 
কতৃ'ক প্রচলিত হয় এবং সরকারী আর্থিক নীতি দ্বার! 
পরিচালিত হয়। চেক বা৷ বিনিময়-বিলকে কখনই নোট বল! 
হয় না, কারণ তাহ। সীমাবদ্ধভাবে আইন-সিদ্ধ (14001690198) 690067) | এই 
কাগজী নোট রূপান্তরযোগ্য (০০০৮৪:%19) ব৷ রূপান্তরহীন (11090৮61001) 
হইতে পারে। 


কাগঞ্জী নোটের বহু স্থবিধা আছে । একসঙ্গে বহু টাকার লেনদেন করিতে 
হইলে ধাতু দ্বারা প্রস্তত মুদ্রার তুলনায় কাগজী টাক। বিশেষ স্থবিধাজনক । দ্বিতীয়ত, 
ধাতুমুদ্রার তুলনায় ইহাতে ব্যয় অনেক কম। এবং ক্রমাগত হস্তান্তরের ফলে ধাতুর 
প্রভূত অপব্যয় কাঁগজী নোটের ক্ষেত্রে বহন করিতে হয় না। তৃতীয়ত, কাগজী মান 
ব্যবস্থাতে দেশের অর্থনৈতিক নীতির সহিত সামগ্রস্য রাখিয়া আথিক নীতি গঠন 
যা করা চলে। কেইনৃসের মতে, দেশে কর্মসংস্থানের স্তরোন্নয়ন 

এবং অর্থ নৈতিক উন্নতি বিধান করিতে হইলে আথিক নীতির 

সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, সুতরাং উহ এরূপ নমনীয় হওয়া উচিত যে, আভ্যন্তরীণ 
নিয়মকানুনের দ্বারা টাকা প্রচলনের পরিমাণকে প্রয়োজনান্ুযায়ী নিয়ন্ত্রণ কর চলে। 
'ধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত কোন মানের পক্ষে এরূপ নমনীয়তা সম্ভবপর নয়। বাণিজ্যচন্র 
ব। ব্যবায়-সংকট দূর করিতে হইলে অর্থের পরিমাণ সহজে পরিবর্তনযোগ্য রাখা 
প্রয়োজন । কাগজীমান ব্যবস্থাতে প্রছুত ধাতু মজুত রাখার প্রয়োজন নাই, ইহার 
নমনীয়তা (15510981765 ) এবং স্থিতিস্থাপকতা! (6188619165) অধিক । বর্তমান 
পৃথিবীতে অনমনীয় অর্থ নৈতিক সংস্থাসমূহ (110 17590001010 171861006)008) 
থাকায়) ( যেমন শ্রমিক সংঘ, মালিক সংঘ, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি) এবং 
অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদী মনোভাব ( 49681) ) শক্তিশালী হওয়ায় কাগলী 


টাকার গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


কাগজী মান 


আধিক ব্যবস্থা! ৪৭ 


কাগজী অর্থের অস্থবিধা হুইপ, অর্থের পরিমাঁণ বৃদ্ধির ফলে মুগ্্রাক্ষীতি 
ঘ্টবার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবন্ধক এই ব্যবস্থার মধ্ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিহিত নাই। 
যুদ্ধকালীন মুদ্রান্ফষীতি জনলাধারণের স্থৃতিতে এখনও জাগনূক আছে। তাই 
তাহাদেব মনে বিশ্বাস ও আস্থা উৎপাদন করা কাগজী মানের দ্বারা মোটেই সম্ভবপর 
নয়। দ্বিতীয়ত, পরিচালনাব ক্রাটবিচ্যুতি হইতে পারে, 
শ্রেণীস্বার্থে বা দলগত স্বার্থে টাকার নিয়ন্ত্রণ এবং আধিক নীতি 
পরিচালিত হওয়াও অপভ্তব নয় । তৃতীয়ত, কাগজী মান ব্যবস্থায় বৈদেশিক 
বিনিময়-হারে উঠানামার কোন সীমা-পরিমীম থাকে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, কাগজী মান বাবস্থায় টাকার আভ্যন্তরীণ 
মূল্যের 'স্কবতা বা স্থায়িত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়, কিন্ত টাকার 
বহিরুল্যকে বৈদেশিক বাজারে দেশীষ যোগান ও চাহিদার উপর ছাড়িয়া দেওয়। 
হয়। চতুর্থত, টাকার পরিমাণ যথেচ্ছ বুদ্ধ করিলে দেশে দামস্তব বৃদ্ধি হওয়ায় 
বৈদেশিক বাণজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রার বহিমুল্য হাস (706৮81580107 ) ঘটাইতে হয়, 
এবং রপ্তানি বুদ্ধ ঝৌক দেখ। দিতে পারে। অন্যান সকল দেশও আত্মরক্ষামূলক 
বা প্রতিশোধমূলক বহিমূ'ল্য হাসের ( 16৮81980700 ) চেষ্টা করিবে এবং এই 
ভাবে বগ্তা'ন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হইবে। এইবপে প্রতিযোগিতামূলক বহি্'ল্য হাসের 
দৌড় শুরু হইবে ও বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশৃংখল দেখা দিবে। কাগজী টাক! 
প্রচলনের এই সকল বিশেষ অস্থবিধ! রহিয়াছে। 


অহ্বিধা 


কাগজী নোট প্রচলনের নীতিনমূছ (27170070195 ০1 [3069 19886) 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি নীতি অনুযায়ী কাগজী টাক! প্রচলন করিবে, তাহার সম্পর্কে 

ছুই প্রকার মতবাদ এককালে প্রচলিত ছিল। একদল ধনবিজ্ঞানীর অভিমত, দেশে 
কাগজী নোট প্রচলিত হয় ধাতুমুদ্রার পরিবর্তে । কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ষে জম! হিসাবে রক্ষিত 
মূল্যবান ধাতুর প্রতিনিধি হিসাবে ইহা সমাজে প্রচলিত থাকে 

কাবেজ্সী নীতি ও 

ব্যা্থীয়নীতি. মাত্র। সুতরাং যে-পরিমাণ মূল্যের নোট প্রচলিত হইবে 
তাহার সমমূল্যের ধাতু কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ নিজের নিকট জম! 

রাখিবে। ইহাকে বলা হয় কারেন্সা নীতি (04:7509চ 10650011015 )1 অপর 
মতবাদ অনুযায়ী নোটের কাজ হুইল ব্যবসাফ-বাণিজ্যে সহায়তা করা॥ 
ইহ! তাই সমাজে ব্যক্তিদের মধ্যে অনবরত হস্তান্তরিত হইতে থাকে, খুবই অল্প 


৪৮ অর্থ তত্ব 


পরিমাণ কাগজী নোট ধাতু-মুদ্রায় বা ধাতুতে দূপান্তরণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
নিকট উপস্থাপিত হয়। যদি অর্থনৈতিক লেনদেনের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণের 
অধিক টাকা সমাজে চালু কর! হয়, তাহা হইলেই ধাতুতে ব্নপান্তরণের জন্য যেই 
টাকা! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ফিরিয়া আসিবে, প্রয়োজনীয় পরিমাণের সমান হুইলে 
উহ। প্রচলিত হইতেই হইবে। স্তরাং কোন সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক যেরূপ 
অল্প মজুত রাখিয়া অধিক খণদান করিতে পারে, সেরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাস্কও জন- 
সাধারণের আস্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্টে অতি অল্প ধাতু মজুত রাখিয়৷ কাগজী নোট 
চালু করিতে পারে । নোট-প্রচলনের এই নীতিকে ব্যাঙ্কিং নীতি (7800108 
12701)011)19 ) বলে। 


কারেন্সী প্রথায় প্রচলিত কাগজী নোট জনসাধারণের আস্থাভাজন হইলেও 
ইহা ব্যয়বহুল এবং অপব্যয়মূলক, কারণ প্রভূত পরিমাণ মুদ্রা বা ধাতু অযথা 
অনুৎপাদকভাবে সঞ্চিত থাকে। এই প্রথায় সমাজের অর্থ নৈতিক উন্নতির 
দিকে লক্ষ্য রাখয়া নোটের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো সম্ভব হয় না, 
ধাতুব যোগানই টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করে। কারেন্সা প্রথায় দেশে 
সকল উপকরণের পূর্ণনিয়োগের পক্ষে প্রয়োজনীয় টাকার পরিমাণ অপেক্ষা 
বাস্তবে কম বা বেশি টাকা প্রচলিত হুইয়া যাইতে পারে, কারণ সেই ধাতুর 
যোগানের ও মুল্যের উপর টাকার যোগান ও মূল্য নির্ভর করে। ব্যাঙ্কিং 
প্রথায় এই অন্থবিধা দুর হইলেও দেশের আধিক ব্যবস্থা কিছুটা ঝঁকিবহুল 
হইয়। পড়ে। 

ধাতু জমার পরিমাণ সম্পককীয় বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী নোট প্রচগন ঝ্বস্থা- 
সমুহকে চারিপ্রকারে বিভক্ত করা যায়। 


১। নির্দিষ্ট ফিডি উসিয়ারী ব্যবস্থা (দহ60. ঘ1৫001875 ৪80609) 

এই ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত বিন মজুতে টাক! প্রচলন করা 
যাইতে পারে ; এই সীমাকে ফিডিউসিয়ারী সীমা ( ঘা$50197 1510016 ) বলে। 
এই সীমার পরে টাকা চানু করিতে হুইলে উহার অতিরিক্জ কাগজী নোটের সম্পূর্ণ 
মূল্য ধাতুতে জম রাখিতে হয়। যেমন 1000 পর্যন্ত টাকা চালু করিতে গেলে 
কোন জম। দরকার হয় না; কিন্তু উহার পরে যে-কোন পরিমাণ টাকা, যেমন 
10 টাকা যদ্দি বাজারে ছাড়ার দরকার হয়, তবে 109 টাকার মুল্যের ধাতুই 


আধিক ব্যবস্থ। নি৯ 


জমা রাখিতে হইবে। এই প্রথা অপচয়মূলক, কারণ ফিডিউপিয়ারী সীমার উধের্ব 
প্রভূত পরিমাণে ধাতু অযথ! আটক থাকে, যাহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দরকার- 
মত খাটানে! চলিত । তাহা ছাড়া, ইহ যথেষ্ট প্রসার-ক্ষম নহে, সম্পূর্ণ মূল্যের 
ধাতু মুত রাখার নিয়ম বাস্তবক্ষেত্রে বযবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার পরিমাণ 
বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকর্ধপে কাজ করিতে পারে। 

184৫ সালের ব্যাঙ্ক চাটার আইন অনুসারে ইংলগ্ডে এই বিধি গৃহীত হইলেও 
এবং আরও কয়েকটি দেশ ইহ! অনুসরণ করিলেও, দেখা গিয়াছে যে বহুবার 
ব্যাঙ্ক চাটার আইন মুলতুবী রাখিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্যার্থ অফ, 
ইংলগুকে ধাতু জম! ন! রাখিয়৷ নোট প্রচলনের স্থবিধা দিতে হইয়াছে । অবশেষে 
ম্যাকৃমিলান কমিটির স্থপারিশে এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়। 


২। অবোচ্চ সাম। ব্যবস্থা (1:06 11951000100 [50016 87 86903) 
এই ব্যবস্থার আইনসভা একটি সীমা নিদিষ্ট করিয়? দেয়, যে-পর্যন্ত কোন জমা 

ন! রাখিয়া টাকার প্রচলন করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সীমার পরেও 
অর্থপ্রচলনের চেষ্টা করিলে আইনলভার অনুমোদনের ও 'আইন.পরিবর্তনের প্রয়োজন 
হয়। এই ব্যবস্থার দুইটি গুণ আছে: অর্থ-কর্তৃপক্ষ অর্থপ্রচলনের ব্যাপারে 
কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ চালাইতে পারে, অযথ! ধাতু মজুত করিয়া রাখিতে হয় 
শা। ইহার অসুবিধা হইল যে, যদি এই সীম] খুব নিচুতে ধার্য করা হয়, তাহা 
হইলে ব্যবস্থার প্রসার ক্ষমতা! রহিল না, আর যদি খুবই উ”চুতে ধার্য করা হয় তবে 
মুদ্রাপ্ফীতির সম্ভাবন! রহিয়া গেল। ফ্রান্সে 1929 সালের পূর্বে ইহ] প্রচলিত ছিঙ্গ 
কিন্ত তাহার পরে ইহাকে তুলিয় দেওয়া হয়। 

৩। আনুপাতিক জমা ব্যবস্থ। (1:05 700021008] 1১689: 
8589100) | 
এই ব্যবস্থায় মোট প্রচলিত নোটের কিছু অংশ ধাতুতে জমা হিসাবে রাখিতে 

হয় ( শতকরা হিসাবে, যেমন 65% বা 80% বা £0% ইত্যাদি )। 
এই ব্যবস্থার ক্ুবিধা হইল, ইহার পরিচালনা খুবই সহজ ও সরল। তদুপরি, 

ইহা প্রপার-ক্ষম এবং ইহাতে অধিক ধাতু অধথা৷ মজুত রাখার প্রয়োজন হয় না। 

কিন্তু এই ব্যবস্থার ক্রটি হইল, ইহা কিছু পরিমাণ ধাতুকে অযথা মজুত রাখে। 

তাহা ছাড়া, এই ব্যবস্থায় ধাতুর মজুত কমিয়া গেলে উহ! হইতে অধিক হারে টাকার 

প্রচঙ্গন কমাইয়! ফেলিতে হয়। যেমন 600টি নোটের পিছনে 26% হারে জমণ 
৪ 


৫০ অর্থ তত্ব 


হিসাবে 16টি সবর্মুদ্রা জমা রাখ! হইয়াছে ; বদি স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়া 124টি 
হয় তাহা! হইলে তৎক্ষণাৎ 4টি কাগজী নোটের প্রচলন বন্ধ করিতে হইবে। 
সর্বোপরি বলা যায়, যদ্দি আধিক কর্তৃপক্ষের উপর লোকের আস্া বজায় থাকে তবে 
ওই জমা নিতান্তই অনাবশ্যক এবং যদি লোকে আস্থা হারাইয়াই ফেলে তবে ওই 
আংশিক জম সকল নোটের স্বর্ণে রূপান্তরণের পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত | 
৪| স্বর্ণব্যতীরকী জানুপাতিক জম! ব্যবস্থা! (80007019081 7১986 5৪ 

85509121701 08860. 00 80161 

এই ব্যবস্থায়, কোন দেশের নোটের বিনিময়ে, আইনত, একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে 
অপর দেশের অর্থ এবং কিছু পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখিতে হয়। যেমন, কিছুকাল 
পূর্বেও, ভারতবর্ষে প্রচলিত নোটের মূল্যের £)% জমা রাখ হইত, তবে এই জমা 
কিছু স্ব্ণমুদ্রা, কিছু হ্বর্ণ ( ধাতু ) এবং কিছু বৈদেশিক মুদ্রাতে ( স্টালিং বা ডলার )। 
এই ব্যবস্থার স্থবিধা অনেক । ইহা! প্রসার-ক্ষম, বৈদেশিক বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণে 
সহায়তা করে এবং বিদেশের ব্যাঙ্কে বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখার সুবিধা থাকায় সদ 
ছসাবে দেশের কিছু আয়ও হইতে পারে। 

এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বল! হয় যে, বৈদেশিক মুদ্রাকে নিজ দেশের অর্থের পিছনে 
জম] হিসাবে না৷ রাখাই ভাল। যেমন, গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলগ্ডে প্রাপ্ত স্টালিং 
জম! হিসাবে গণ্য করিয়৷ ভারতের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে নোট প্রচলিত হইয়াছিল 
এবং ফলে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল। সুতরাং, 
বৈদেশিক বিনিময়-হারে স্থিরতা রক্ষার উদ্দেশে ফলদায়ী হইলেও দেশের মধ্যে 
নোট-প্রচলনের ভিত্তি হিসাবে কোন বৈদেশিক মুদ্রাকে গ্রহণ না করাই যুক্তিসঙ্গত 
বলিয়! মনে হয়। 
নোট-প্রচলনের নিয়ন্ত্রণের সঠিক নীভি (876 চ1008019 

0? ০01961010 ) : 

আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই অর্থনৈতিক উন্নতি, দামস্তরের উঠানামা 
বন্ধ করা, পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌছানো-_এই ক্ধপ বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্য অনুযায়ী 
টাক। ও ঘ্ণের পরিমাণ নিয়গ্রণ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর স্থান্ত আছে। 
হতরাং কি-পরিমাণ নোট চালু করা দরকার অথবা প্রচলন-ধারা! হইতে তুলিয়া 
লওয়! দরকার, এই সকল নির্ধারণ কর! অতি অবশ্যই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর 
ছাঁড়িয়া দেওয়া! উচিত । অর্থকর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যথে্ দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান, 


আধিক ব্যবস্থ ৫১ 


ক্তরাং তাহার বিবেচনার উপর এই ব্যাপারে নির্ভর করা চলে। আর সমাজের 
ধণরূপ অর্থ নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব যখন কেন্ত্ীয় ব্যাঙ্কের, তখন নোটের উপর 
তাহার দায়িত্ব স্বীকার না করার কি যুক্তি থাকিতে পারে? যখন অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নের জন্য অর্থসংএছের দায়িত্ব এবং ঘাটতি বাজেটের দ্বার 
উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টালমূছে অর্থবিনিয়োগের ভার কেন্দ্রীয় ব্যান্ক বহন করিতেছে তখন 
নোট প্রচলনের দায়িত্ব তাহার উপর নিশ্চয়ই ছাড়িয়া দেওয়া চলে, আইনের দ্বারা 
তাহার ক্ষমতার প্রতিবন্ধকতা স্ষ্টি করিলে চলিবে না। 

কিন্তু তবুও জনসাধারণের আস্থা, ও বিশ্বাস অর্জনের স্থবিধার জন্ত, হঠাৎ 
প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ, লেনদেন ও বিনিময়-হার 
সঠিক রাখিবার নিমিত্ত কিছু পরিমাণ স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্র! জমা রাখার নিয়ম 
করিয়া গেওয়া ভাল। শুধু তাহাই নহে ; নোট প্রচলনের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত 
করিয়। রাখ যুন্্াম্ফীতি প্রতিরোধের উপায় হিলাবে যথে্ কার্যকরী । তবে এই 
লীম। বেশ উধের্ব ধার্য কর! দরকার, যাহাতে স্বাভাবিক সময়ে উন্নয়নমূলক আঘিক 
নীতি গ্রহণে কোন বাধ! না আসিতে পারে। 

এই সীম! কোথায় ধার্য হইবে ব! কি-পরিমাণে স্বর্ণ ও বৈদেশিক যুদ্রা জমা 
থাকিবে তাহা বিভিন্ন দেশের পৃথক অর্থনৈতিক পরিবেশ ও অর্থ নৈতিক লক্ষ্য 
অনুযারী পৃথক হুইবে। শুধু তাহাই নহে, একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থ নৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী তাহ নির্ধারিত হইবে । নোট- 
প্রচলনের এমন ব্যবস্থ' নির্ধারণ করা দরকার যাহ! কম ব্যয়শীল ব। ব্যয়সঙ্কো চমূলক, 
প্রসারক্ষম, ঝাঁকহীন ও নিরাপদ এবং অর্থের অন্তর্ূল্য (106977281 5৪1০০) এবং 
বহিরমল্য (15692281 0৪186) মোটামুটিভাবে স্থির রাখে। 
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খগপ্রথা ও খগপাত্র (0:91 8596970 200. 02946 [0620009116) 


কোন দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যদি টাক লেনদেন হয় তবে তাঁহাকে নগদ 
লেনদেন (088৮ 17808801012) বলা হয় । যদি ক্রেতা দ্রব্য ক্রয়ের সময়েই 
দ্রব্যের মূল; হিসাবে টাকা দিতে রাজী না হয়, কিছু'দন পরে দিবে এইরূপ আশ্বার 
দেয় এবং তাহার এই অঙ্গীকার ব৷ প্রতিশ্রতির উপর আস্থ 
রাখিয়! বিক্রেতা যদি দ্রব্য বিক্রয় করে, তবে ভাহাকে 
ধণভিত্তিক লেনদেন (09106 70778806100) বলা যাইতে পারে । এই 
খণভিত্তিক লেনদেনের মূল হইল আস্ব1 বা বিশ্বাস । ভবিষ্ততে খণগ্রহীতার নগদ 
অর্থ দিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতার উপর ঝণদাতার আস্থা ও বিশ্বাস এইপ্রকার খণভিত্তিক 
লেনদেনের মূল ভিত্তি । 

যেব্যক্তি খপ গ্রহণ করে সে ভবিষ্যতে নগদ টাক] দিবার প্রতিশ্রতির সঙ্গে 
সঙ্গে এক প্রকার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া দেয়। এই সকল বিভিন্ন প্রকার 
চুক্তিপত্রকে খণপত্র (0051 [09601791068 ) বলা হুইয়। 
থাকে । সমাজে বিভন্ন প্রকার খণপত্র প্রচলিত আছে, 
যেমন--কাগজী নোট, চেক, ছপগ্ডি বা বিনিময়-বিল, ব্যাঙ্কের ড্রাফট ইত্যাদি । 
বর্তমানের ব্যবপায়-বাণিজেঃর বিপুল লেনদেন ও জটিল সম্পর্ক-জালে খণের স্থান 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য । 


কি উদ্দেশ্যে ও কেমনভাবে এই গ্রহণ করা হইতেছে সেই অনুযায়ী ইহাকে 
ভোগোদেশী-খণ এবং উৎপারদনী-ধণ এই ছুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্যক্তির 
ভোগের উদ্দেশ্যে জিনিসপত্র ক্রয়ের দরুন যখন খণ গ্রহণ করা হয় তখন তাহ" 
ভোগোদ্েশী-ঝণ এবং নতুন বা বর্ধিত উৎপাদনের কার্ষে নিয়োজিত হইলে তাহ!কে 
উৎপাদনী-খণ বলা চলে। 


খণপ্রথ। 


খণপত্র 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ০ 


বহু প্রকারের খণপত্র বর্তমান সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, (ক) প্রমিসরি 
নোট, (খ) চেক, (গ) বিনিমন্ন-বিল, (ঘট) ব্যাঙ্কের ড্রাফট্‌ 
প্রভৃতি। কোন নিদিষ্ট তারিখে অথব। চাহিদ। অনুযায়ী 
নগদ অর্থ দিবার প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ থাকিলে সেইন্প খণপন্রকে গ্রমিসরি নোট 
বল৷ হয়। পূর্বে কোন ব্যক্তি, কোন ব্যাঙ্ক ব৷ সরকার এইবপ প্রমিসরি নোটের 
প্রচন করিতে পারিত। প্রমিসরি নোটের প্রচলনকারীর উপর আস্থা ও বিশ্বাস 
থাকিলে এইসকল নোট এক ব্যক্তির নিকট হইতে অন্ত ব্যক্তির নিকট 
হস্তান্তরিত হইতে থাকে এবং ইহার সহায়তায় অর্থনৈতিক লেনদেন ঘটে। 
সাধারণভাবে, আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা গভর্নমেন্ট এইরূপ নোট চালাইবার 
অধিকার নিজেরা গ্রহণ করিয়াছেন। (খ) ব্যাঙ্কে আমানতকারী ব্যক্তি কর্তৃক 
কাহাকেও টাকা দিবার জন্ত ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশপত্রকে চেক বলা হয় । এই ঢেকৃ 
হস্তান্তরিত হইয়া অর্থনৈতিক লেনদেন বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কাজ করে। এই 
চেকের পহিত কাগজী নোটের পার্থক্য 'আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার কর্তুক 
প্রচলিত নোটগুলি হইল আইন-সি্ধ মুদ্রা, চেক কখনই আইন-সিদ্ধ নহে; ইহা! গ্রহণ 
করিতে আইনত কেহ বাধ্য নহেন | (গ দ্রব্যের ক্রেতার উপরে দ্রব্যের বিক্রেতা 
নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবার নির্দেশ দিয়া যে-পঞ্র দেয় তাহাকে 
বিনিময়বিল বলে। সাধারণত, ৩০ দিন, ৬০ দ্রিন, বা ৯* দিন পরে ক্রেতা 
বিক্রেতাকে এই অর্থ প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই নিদিষ্ট সময়ের পূর্বে 
দ্রব্যের বিক্রেতা এ বিল ভাগাইতে পারে অথব। বন্ধক দিয়] টাক পাইতে পারে। 
(ঘ) যখন কোন ব্যাঙ্ক নিজের অপর কোন শাখাকে ব। অপর কোন ব্যক্তিকে কিছু 
টাক! দিবার জন্ক নির্দেশ দেয় তখন সেই নির্দেশ-নামাকে ব্যাঞ্ধের ড্রাফট বলে। 

খণ-ব্যবস্থার প্রধান স্থবিধা হুইল, ইহার ফলে নগদ টাক ব্যবহারের 
প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যায়। প্রত পরিমাণে টাকা বহনের ও লেনদেনের ঝুকি 
এবং অন্থবিধা থাকে না। সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য ও 
উৎপাদন সকল কিছু খণপ্রথার দ্বারা উপকৃত হয় ; প্থান ও 
কালের মধ্যে সংযোগ-সেতু ছিসাবে খণ-প্রথা কাজ করে। ধাতু ও ধাতব 
সুদ্রার বদলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই খণপত্র দ্বারা লেনদেন অনেক বেশি 
সুবিধাজনক । 

ধণ-প্রথার বিশেষ বিপদ ও ক্রটি হইল, ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা 
থাকে খুব বেশি | ব্যাঞ্চ খণধানের পরিমাণ বাড়াইলে বা! সরকার অধিক পরিমাণে 


বহুপ্রকার খণপত্র 


ইহাদের গ্ুবিধা 


$৪8 অর্থ তত্ব 


প্রমিসরি নোটের প্রচলন করিলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রান্ফীতি হইতে 
পারে। ছট্রে বলেন যে, ব্যবসা-সংকট বা বাণিজ্য-চক্র 
স্থট্টিতে এই প্রকার খণপ্রথাই প্রধানত দায়ী, ব্যান্ব-খগের 
সঙ্কোচ ও প্রসারই এইরূপ ব্যবসায়-চক্র ঘটাইয়া থাকে। খণ-প্রথার ফলে সমাজে 
অনির্দিষ্টতা আয়া পড়ে ; শেয়ার বাজারে বা দ্রব্যের বাজারে ফাট্‌কা ব্যবসায় 
শুরু হইতে পারে। জাতীয় বা! আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ট্রাস্ট বা বৃহৎ একচেটিয়' 
ব্যবসায় সংগঠন স্থাপিত হইতে পারে। 

ব্যাঙ্ক (88009 ): খণ লইয়া যে-সংগঠনের ব্যবসায় পরিচালিত হয় 
সেইরূপ প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক বলে। সমাজের নিকট হইতে খণ করা এবং সেই 
টাক। ব্যক্তিদের মধ্যে খণ হিসাবে খাটানো, ইহাই ব্যাঙ্কের কাজ। সমাজে বছ 
প্রকার বাস্ক দেখিতে পাওয়া যায়; বিভিন্ন ক্ষেত্রে খণদানের কাজে বিভিন্ন প্রকার 
ব্যাঞ্ধ নিযুক্ত থাকে। 

ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হুইল ব্যক্তিদের সঞ্চয়গুলি আমানতের আকারে একত্র 
সংগ্রহ করা। আমানত অনেক প্রকারের হইতে পারে। কারেপ্ট বা চল্তি 
আমানত, সেভিংস বা সঞ্চয়ী-আমানত ও স্বির-আমানত ! কারেণ্ট আমানত হইতে 
ইচ্ছান্ুযায়ী টাকা উঠানো চলে, কিন্তু সেভিংস ও স্থির-আমানত হইতে টাকা 
উঠাইবার কিছু কিছু বাধা-নিষেধ থাকে । আমানত হুইল ব্যাঙ্কের থণ এবং ইহা 
ধ্যাঞ্কেরই দায়িত্ব (151821165 ) | কারেণ হিসাবে রক্ষিত টাকাকে চাহিদা 
আমানত ( 2)900%00 091)0816 ) বলা চলে এবং অন্ঠান্ত ধরনের আমানতকে 
কাল-আমানত (71009 361)0986 ) বল? চলে । 

দ্বিতীয়ত, এই সকল ট!কা' ব্যাঙ্ক নিজের ব্যবহারের জন্ত ধার করে না। সদ 
পাইবার আশায় সে এই টাকাকে বিভিন্ন প্রকার খণপত্রে খাটায় অর্থাৎ শিল্প, 
বাণিজ্য ও অন্থাপ্ত কাজে খণদেয়। ব্যাঙ্ক খণ দেয় ধণগ্রহীতার নামে আমানত 
স্যষ্টি করিয়া, কোন আমানতকারীকে ওভারদ্রাফট দিয়া, বিল অব এক্সচেঞ্জ বা 
হুপ্ডি ক্রয় করিয়া । দেশের বাণিজ্যিক ব্যাস্কগুলি সাধারণত খণ দেয় স্বল্প কালের 
জন্ত, আবার বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক বা শিল্প ব্যাগ্কগুলি খণ দেয় দীর্ঘকালের জন্ত। বগ 
বা অন্ঠান্ত প্রকার দীর্ঘকালীন খণপত্র ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক খণ দেয়! 


তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাঁগজী নোট প্রচলন করে এবং অস্ঠান্ত ব্যান্ণও 
চেকের সাহায্যে লেনদেনের সহায়তা করে। কোন ব্যাঞ্ধ যখন টাক! জম] রাখে 


সুবিধা ও অন্থবিধা 
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তখন আমানতকারীকে চেক কাটিয়া টাকা তুলিয়া লইবার স্থযোগ দেয়। এক 
ব্যাঙ্কের চেক অপর ব্যাঙ্কে জমা হুয়, একজনের চেক বহুজনে গ্রহণ করে। এইন্পে 
বিনিময় ও প্রচলনের মাধ্যম হিপাবে টাঁকা। স্ষ্টি করা' ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ বলা চলে। 
চতুর্থত, ব্যাক্কের বিবিধ প্রকার কাজ আছে। দলিল-পত্র বা অলঙ্কার প্রভৃতি 
বহুমূগ্য দ্রব্যাদি নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে লোকে ব্যাঙ্কে জমা রাখে । ব্যক্তির হিসাব 
রক্ষা করে, বিষয় সম্পত্তি দেখাণুনা করে, অথবা ব্যবলায়ক্ষেত্রে সেই ব্যক্ির 
প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন প্রকার কাজ করিয়া থাকে । বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেনা 
করে। দেশের এক অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলে টাকার যাতায়াত সহজ করিয় 
তোলে। 
দেশে ব্যাঙ্ক বাবস্থার গুরুত্ব অপবিপীম। উপযুক্ত ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থ। ছাড় শিল্প- 
বাণিজ্যে সমুদ্ধ হইয়া উঠা কোন দেশের পক্ষে সহজসাঁধ্য নহে । অনুন্নত ব্যাঙ্ক- 
বাবস্থা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে অনুন্ুতির কারণ বল। চলে । ব্যাঙ্ক- প্রথার ফলে 
মূলধনের চলনশীলতা বৃদ্ধি পায়। খণ্দাতা ও খণগ্রহীতাদের মধ্যে ব্যাঙ্ক সংযোগ 
ঘটাইয়৷ দেয়! যাহার! মজুত টাক। ব্যবহার করিতে পারে 
বর্তমান দমাজে ন! তাহাদের নিকট হইতে সেই টাকা লইয়া আপিয়৷ উপযুক্ত 
বাকের গর্ব. বিলিয়োগকারীদের সেই টাকা খণ দিয়া ব্যাঙ্ক উভয়কেই 
সাহায্য করে। সমগ্র দেশে টাকার যে কেনাবেচ! চলিতেছে ব্যাঙ্ক সেই কাজে 
সহায়তা করে। চেক কাটিরা ও জমা লইয়! দেশের ব্যাঙ্ষগুলি মিলিয়। যে প্রত 
পরিম!ণ টাক। “স্থষ্টি, করে তাহাতে দেশের আধিক কাঠামোতে প্রসারশীলতা ও 
নমনীয়তা দেখা দেয়। সমাজে সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বা সঞ্চয়- প্রবণতা বাড়িয়া খায় ?. 
ব্যাঙ্কে বিনিয়োগের স্থযোগ থাকায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ইচ্ছা ও আগগ্রহ বৃদ্ধি 
পায়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে একত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা! 
বিনিয়োগ করা হয় বলিয়৷ সমাজে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বৃদ্ধি পায়, 
অর্থ নৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়। 
ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শীট (8515009 81098% 01 ৪ 8910) 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উতবর্ত পত্র বা ব্যালান্স শীট (8819099 80696 ) বিশ্লেষণ 
করিলে ব্যাঙ্কের কাজকর্ষের রূপ প্ররুতভাবে বোঝা যায়। ফে-সকল টাক। 
ব্যাঙ্কের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে, ব্যাঙ্ক সেই সকলের জন্য জনসাধারণের 


৫৬ অর্থ তত 


নিকট দায়ী; ইহা তাহার দেনা (11891116198 )। যে সকল টাঁক। বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক খাটাইয়াছে, নিধুক্ত সেই সকল টাকা ব্যা্কের 
পাঁওনা ( &৪886৪ )| দেনা ও পাওনার কাঠামো বিশ্লেষণ 

করিলে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কের আধিক অবস্থা, উহ্থার কার্যাবলী প্রভৃতি স্পষ্টভাবে 
অনুধাবন করা যায়। সাধারণভাবে, দেনা ও পাওনার উভয়দিক সমান থাকে ; 
কারণ ব্যাঙ্কের সকল পাওন। ব1 অর্থনিয়োগ বা সম্পত্তি অন্ের নিকট হইতে গৃহীত 
টাকার সাহায্যে করা হয়। সাধাঁবণত, ব্যাঙ্কসমুহ যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান হিসাবেই 
গঠিত হয়; সুতরাং শেয়ার বিক্রয় করিয়াই প্রাথামক মূলধন সংগৃহীত হয়। 

দেনার দিকে (ক) শেয়ার বিক্রয় করিয়। যে পরিমাণ অর্থ পাওয়। গিয়াছে 
তাহা প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। (খ) দ্বিতীয়ত, চল্তি আমানত বা চাহিদা- 
আমানত । (গ) তৃতীয়ত, স্থায়ী আমানতসমূহ। (ঘ 
চতুর্থত, সাবধানতার জন্য সকল ব্যাঙ্কই মুনাফার অংশ দ্বারা 
রিজার্ভ তহবিল গড়িয়া তোলে । উহা! শেয়ার ক্রেতাদের সম্পত্তি বলিয়া ব্যাঙ্কের 
দেনা হিসাবে ধরা হয়। (উ) পঞ্চমত, অন্যান ব্যাক্ককে দেয় যে অর্থ বাকি 
রভিয়াছে অথবা ব্যাঙ্কের নিকট যে-সকল বিল দেন৷ হিসাবে রহিয়াছে । 

পাওনা! ব। সম্পত্তির দিকে, (ক) সর্বপ্রথমে ধরিতে হয়, যে নগদ টাক ব্যাঙ্কের 
হাতে রহিয়াছে,দৈনন্দিন লেনদেনের কাজ সম্পন্ন করিবার জন্ত যে নগদ টাকা ব্যাঙ্কের 
নিজের রিজার্ভে অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখ। 
হইয়াছে । (খ) অন্তান্ত ব্যাঞ্ষের নিকট যে-পাওন! আছে, 
অথবা অত্যল্পকালীন বিনিয়োগসমূহ । (গ) তৃতীয়ত, সরকারী খণপত্র ক্রয় 
করিয়া ব্যাঙ্ক যে টাকা] বিনিয়োগ করিয়াছে । (খ) খণ হিসাবে যে 81ক1 বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিয়াছে । (উ) পঞ্চমত, ব্যাঙ্কের নিজস্ব ঘরবাড়ি, আপবাবপত্র 
অথবা অন্ঠান্ত সম্পত্ভিসমূহ । 

ব্যাঙ্কের এই ব্যাঙ্গান্স শীট বা দেনাপাওনার হিসাব পর্যবেক্ষণ করিয়া 
ব্যাঙ্কের কাজকর্ষের শ্বরূপ জানিতে পারাযায়। কোন বিশেষ ব্যাঙ্কের আথিক 
অবস্থাও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গিং-প্রথার 
নিয়মসমূহ সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইতেছে কিন! তাহাও 
বুঝা যায়। সাধারণত বাণিজ্যক ব্যাক্ষপ্রথার তিনটি 


নীতি আছে; সাবধান্ভা, মুনাফালভাতা ও তরলতা। 
(88665, 10706680811 900. 119510165 )। ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ এক্সপ 


দেনা ও পাওনা 


দেনার বিষয়সমূহ 


পাওনার বিশয়সমূহ 


বাণিজ্যিক ব্যাঙ্প্রথার 
তিন নীতি 
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হওয়া! আবশ্বটক যাহাতে জনসাধারণের আমানতী টাকার কোন লোকসানের ভয় 
না থাকে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উপযুক্ত বন্ধক লইয়া তবেই টাক! বিনিয়োগ করা 
উচিত। মুনাফার দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার! সর্বোপরি, বিনিয়োগ এইক্সপ 
হওয়! উচিত যাঁহাতে প্রয়োজন হইলেই অতি সত্বর উহাকে নগদ টাকায় রূপান্তরিত 
করা যায়। অর্থাং, এরূপ সম্পত্তিতে বিনিয়োগ কর! উচিত, যাহাকে অতিদ্রত 
নগদ টাকায় পরিণত কর] চলে । 


বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তিতে ব্যাক্কের টাকা খাটানো (05861056107 
0 885618 0৫ & 8810) 
কোন ব্যাঙ্কের ব্যালান্ন শীটের পাওন৷ বা সম্পত্তির দিকে তাকাইলে আমরা 
দেখিতে পাইব ব্যাহ্টি কোন্‌ কোন্‌ খাতে কত টাকা খাটাইয়াছে। দেশে বিভিন্ন 
প্রকার সম্পত্তি আছে, যেমন নগদ টাকা, বেসরকারী ও সরকারী খণপন্র, বিল 
অফ. এক্সচেঞ্জ, বগু ও ডিবেঞ্চার, বিভিন্ন শিল্পে বা ব্যবসায়ে খণ দেওয়া, দ্র ভাড়া, 
আসবাবপত্র, জায়গাজমি প্রভৃতি | ইহাদের মধ্যে কোন্‌ ধরনের সম্পত্তিতে সে 
কত টাকা খাটাইবে, তাহ আলোচনা করা প্রয়োজন । 
ব্যাঙ্ক জানে যে, তাহার সকল আমানত যদি সে ধার দিয়! দিতে পারিত তবে 
তাহার মুনাফা হইত খুব বেশি। কিন্তু তাহা সম্ভব নয়। বেশির ভাগ আমানত- 
কারীই চেক কাটিয়া লেনদেন করে সুতরাং ব্যান্ষগুলি তাহাদের পারস্পরিক 
দেনাপাওন। খাতায়-পত্রেই মিটাইয়৷ ফেলতে পারে ; নগদ টাকার বিশেষ দরকার 
হয় না। তবুও কিছু সংখ্যক আমানতকারী নগদ টাকা 
নগদ টাকা জমা অনেক সময় ফেরৎ চায়। তাই কিছু পরিমাণ নগদ টাক! 
হন তাহাকে নিজের কাঁছে সর্বদা জম রাখিতেই হইবে। বেশি 
ধণ দ্বিলে বেশি সুদ আয় হইবে, সতরাং ব্যাঙ্কের ইচ্ছা হইল নগদ টাঁক। কম রাখিয়া 
বেশি টঠকা খণ দেওয়। | কিন্তু সাবধানের মার নাই, তাই ব্যাঙ্ক এই লোভ সংবরণ 
করিয়া রাখে, মোট আমানতের কিছু অংশ সে নগদ টাকা রূপে জমা রাখে। 
নগদ টাকাই সর্বাপেক্ষা তরল সম্পত্তি (70986 11010 ০ ৪1] ৪8৪৪৭ )। দরকার 
মত ইহার সাহায্যে ব্যাঞ্চ তাহার যে-কোন দেন। মিটাইতে পারে, কিন্তু নগদ টাক! 
হাতে জমাইয়! রাখিলে সেই টাক! হইতে সুদ পাওয়। যায় না। বেশির ভাগ দেশে 
সরকারী আইন অনুযায়ী বা চিরাচরিত প্রথ! ( ০0059001092 ) অনুযায়ী স্বোট 
আমানতের কিছু অংশ সকল ব্যাঙ্ক নগদ টাকার আকারে জমা! রাখিয়া থাকে । 


৫৮ অর্থ তত্ব 


ইছার পরেই সর্বাধিক তরল সম্পত্তি হইল অন্ত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাওন! 
টাকা। ইহাই তাহার আত্মরক্ষার ব' প্রতিরোধের প্রথম লাইন (8780 1106 ০£ 
টিনার 9969098)| ব্যাঙ্ক যখন দরকার মনে করে তৎক্ষণাৎ সে অন্ভ 
নিকট পাওনা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নিজ পাঁওন! আদায় করিয়া নিজের 
হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া ফেলিতে পারে। 
সম্পত্তিগুলির তারল্য ক্রমশ হাস পাইতেছে (10. 958060010% ০706৮: ০? 
110930165 ) 1 ভাই দেখা যায় যে, অগ্যান্ত ব্যাঞ্চের নিকট হুইতে পাওনার পরেই 
স্বান হইল তলব-ধণের ( ০811 109,0৪8 ) বা অতল্পকালীন খণের। একদিন বা 
কয়েকদিনের জন্য এই খণ দেওয়া হয়। এই ধরনের ঝণ হইতে ব্যান্কগুলি সুদ 
পায় খুবই কম, খণগ্রহীতাকে কোনরূপ সময় ন] দিয়া ( 19006 00019৪ ) এই 
ধরনের খণ ফেরং লওয়৷ চলে অর্থাৎ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা সম্ভব । অনুন্নত 
জানার দেশের তৃলনায় উন্নত দেশগুলি ব্যাঙ্কের এই প্রকার বিনিয়োগে 
অতান্পকাঁলীন খণ বেশি টাকা খাটাইয়া থাকে । তারল্য অনুযায়ী ইহার পরের 
ধাপের বিনিয়োগ হইল সরকারী খণপত্র ক্রয় করা স্বল্পকাপীন 
খ্ষণপত্র বা ট্রেজারী বিন ক্রয় করিয়া অথবা দীর্ঘকানীন খণপত্র বা সরকারী প্রমিসরি 
নোট ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক এই খাতে টাকা খাটায়। এই সকল স্থত্র হুইতে একটু 
বেশি সুদ পাওয়া যায়। ইহাদের তারল্যও বিশেষ কম নয়, 
রনি কারণ যেকোন সময় এইগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট 
ডিস.কাউণ্ট করিয়া নগদ টাক পাওয়া যায়। এই খাতে ব্যাঙ্ক গুলির বিনিয়োগ যুদ্ধের 
মধ্যে ও পরবর্তীকালে বাড়িয়। গিয়াছে । ইংলগ্ের ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের মোট 
আমানতের 80০% সরকারী খণপত্রে খাটায়, ভারতের ব্যাঙ্কগুলি প্রায় 50% | 


বেসরকারী ব্যবপায়ীদের যে বিলগুলিকে ডিসকাউণ্ট করিয়া ব্যাঙ্ক নিজের 
হাতে রাখিয়াছে, লেইগুলিও তাহার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্তি। ইভাদের মধ্যে যেগুলি 
থুব শীদ্ব ফলপ্রচ্ছ হইবে (0687106  0786010৮5 ) 

বেদরকারী উনের রী ই বিপঙ্জ 
বাবসারীদের বিল উহাদের তারস্য অপেক্ষাকৃত বোশ। এই বিলগুলি 
ব! বু নিজে নিজেই ফলপ্রস্থ হয়, অর্থাৎ, 3 বা6 মাসের মধ্যে ইহা 
হইতে টাঁকা পাওয়া যাঁইবে, দরকার হইলে এই সময়- 

লীমার পূর্বেই অন্ত ব্যাঙ্কে বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ইহাদের ভাঙাইয়। লওয়! চলিবে, 


অর্থাং ডিপকাউণ্ট করিয়া নগদ টাকা পাওয়া যাইবে ! তাহা ছাড়া, এই বিলগুলি 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যব্থ! &৯. 


হ্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি (06929688519 1086. 0105068 ), তাই ইহাদের বন্ধক 
দিয়। কেন্্রী় ব্যাঙ্ক বা অন্থান্ত ব্যান্ধের নিকট হইতে দরকার মত নগদ টাক! 
পাওয়া যায়। 


ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ব্যাঙ্ক ধণ দেয়, অবশ্য কোন-না-কোন সম্পত্তি 
বন্ধক রাখিয়! সে এই ধরনের বিনিয়োগ করিয়। থাকে । আজকাল অবশ্য 
কোন কোন দেশে (যেমন ইংলণ্ডে) অনেক ক্ষেত্জে ব্যক্তিগত জামিনের 
ভিত্তিতে ধণ দেওয়া হয়। ঝগগ্রহীতার নামে নুতন 
আমানত বা জম খুলিয়া] দিয়] বা তাহার মিজস্ব আমানতের 
তুলনায় বেশি টাকা তুলিয়া লওয়ার অনুমতি দিয়া 
(০৮:07:85) ব্যাঙ্ক এইরূপ ঝণ দিয়া থাকে । এই ধরনের বিনিয়োগের 
তারলা প্রধানত নির্ভর করে বন্ধক-রাখা জিনিসের তরলতার উপর। 
তাহ! ছাড়া, নিজস্ব ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র প্রভৃতিও ব্যাঙ্কের 
নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু এই প্রকার সম্পত্তির তাঁরল, 
অগ্তান্থ প্রকার বিনিয়োগের তুলনায় কম। 


আমানত সৃষ্টি এবং 
ওভারড্রাফট 


নিজন্ব ঘরবাড়ি 


বাণিজ্যিক ব্যান্কের মুলনীভি বা খ্গনীতি ( 82000১60081 
[১1100010198 0? 00100167019] 82000110% 0: 0179 07507 


01105 01 9 00100101910191 880 £ ) 


বাণিজ্যিক ব্যান্কগুলির কাজ হুইল জনসাধারণের নগণ টাকাকে আমানতে 
পরিণত করা, আবার সেই আমানতকে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা । জন- 
সাধারণের নিকট হইতে আমানত হিসাবে তাহারা যে খণ লয়, সেই খণ ্‌ 
আমানতকারী ব্যক্তিরা যখন খুশি ফেরৎ চাহিতে পারে। 
সাবধানতা, ব্যাঙ্কের টাক ফেরৎ দিবার ক্ষমতার উপর এই আস্থা বা 
মুনাফা লভ/তা 
ওতরলতা বিশ্বাসই ব্যাঙ্কের দিক হুইতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি । 
তাই তাহাকে সর্বদা সাবধান থাকিতে হয়, দে এমন 
পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখিবে বা এমন জায়গায় টাঁক। খাঁটাইবে যাহাতে 
আমানতকারীর টাকা নষ্ট না হয়। কিন্তু কেবল্ষাতর সাবধান্তার নীতি 
অবলম্বন করিয়া টাক! হাতে লইয়া বপিয়! থাকিলেই তাহার চলিবে না। ব্যাঙ্ক 
একটি ব্যব্ায় প্রতিষ্ঠান, আর মুনাফা! করাই সকল ব্যবসায়ের লক্ষ্য। যত কম 


৬ অর্থ তত 


টাক? জমা রাখিয়া বেশি টাকা ধার দিবে, ততই তাহার মুনাফার সন্তাবলা। তাই 
যে-ধরনের বিনিয়োগে সর্বাধিক মুনাফা পাওয়া যাঁয় সেই ধরনের বিনিয়োগে টাকা 
থাটাইবার কথা তাহাকে ভাঁবিতে হইবে । কেবলমাত্র সাবধানতার নীতি অবলম্বন 
করিয়া বসিয়৷ থাকিলে তাহার চলিতে পারে না। তাহাকে মুনাফালভ্যতার নীতি 
অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণে বিনিয়োগও করিতে হইবে। কিন্তু, ব্যাঙ্ক সর্বোচ্চ 
মুনাফার নীতি অনুযায়ী টাকা খাটাইতে পারে না, কারণ কেবলমান্্র এই নীতি 
অন্থুপরণ করিলে তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হইতে পারে। ব্যাঙ্ক নিজের টাকায় 
ব্যবসায় করে না, অপরের নিকট হইতে খণ-লওয়1 টাকা বা আমানতই সে 
খণগ্রহীতাদের ধার দেয়। এই আমানতকারীরা যখন খুশি নিজেদের টাকা ফেরৎ 
চাছিতে পারে, অধিকাংশ আমানতকারীরা তাহাদের আমানত একত্রে তুলিয়। 
লইতে চাহিলে ব্যাঙ্কে রান (250) হইতে থাকে। এই সময়ে ব্যাঙ্কের উপর 
লোকের আস্থা ও বিশ্বাস টলিয়! যায়, সকল আমানতকারীকে নগদ টাকা ফেরৎ 
দিতে পারিলে তবেই এই আস্থা লে পুনরায় অর্জন করিতে পারে। স্থতরাং 
ব্যাঙ্কগুলি এমনভাবে টাকা খাটায় যাহাতে তাহার বিনিয়োগগুলিকে সে যথাসস্ভব 
দ্রুত নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতে পারে। কোন কোন সম্পত্তি দ্রুত 
অপর ধরনের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, তাহাই সেই সম্পত্তির তরলতার 
মাত্রা (09:59 ০£11171$65 ), তাই নগদ টাকাই সর্বাপেক্ষা তরল সম্পন্তি। 
ব্যাঙ্ক তাই এমনভাবে বিনিয়োগ করে যাহাতে তাহার বেশির ভগ আমানতই তরল 
বিনিষোগে আবদ্ধ থাকে । এই তারল্যের নীতি স্মরণ না করিয়া সে পারে না| 


বিজ্ঞ ব্াঞ্কারের কাজই হইল এই সকল পরস্পরবিরোধী নীতির মধ্যে 

উপযুক্ত সামগ্রস্ত আনা । সে সাবধান থাকিবে, মুনাফাও বাড়াইবে, আবার এমন 

রূপে বিনিয়োগ করিবে যাহা সহজে নগদ টাকায় রূপাত্তর- 

তি যোগ্য। সাবধান হইয়া যদি সে বেশি টাক! জমা রাখে তবে 

রাখিবে বিনিয়োগের জন্ত টাকা কম থাকবে, লাভের আশা কম। 

যদি সর্বাধিক তরল সম্পত্তি, অর্থাৎ একেবারে নগদ টাক! হাতে 

রাখে তাহা হইলে লাভ হইবে কোথা! হইতে ! যত বেশি অতরল বা তারল্যহীন 

বিনিয়োগে টাকা খাটাইবে তত বেশি স্থদ পাইবে, তাহার লাভও বেশি হইবে। 

কিন্তু তারপাহীন বিনিয়োগে তাহার ঝুঁকি বেশি, নিরাপত্তা কম। তাই বিজ্ঞ 
ব্যাঙ্কারের কাজই হুইল এই তিনটি নীতির মধ্যে সামগুস্থ রাখা । 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ৬৯ 


প্রথমেই ধরা যাউক জমার কথা। বলা হয় যে, ব্যান্কিং-এর সাফল। 
অনেকাংশে নির্ভর করে জযা বা রিজার্ভের উপযুক্ত পরিচালনার উপর 
(95890938121 1১8001778 6791203 18186] 00 6108 1008118091181)6 ০0 
:589£598 )। নিজের হাতে রক্ষিত নগদ টাকা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত 
জম। ইহাই তাহার আত্মরক্ষার প্রথম সোপান । এই জমার পরিমাণ বেশি হইবে 
বি কিন্তু পর্যাপ্ত হইবে । জমা উপযুক্ত না হইলে ব্য 
ব্যাঙ্কের নীতি নিজের বিপদ মিজেই ডাকিয়া আনিবে আবার 
প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হইলে যে-মুনাফ1 সে পাইতে পারিত 
তাহ! হইতে ব্যাঙ্ক বঞ্চিত হইবে। এই জমা ব' রিজার্ভ পরিচালনার ব্যাপারে 
তাই বিজ্ঞ বাঙ্কারকে ধনলিগ্প! ও ভীরুতার মধ্যে কোথাও একটা সামগ্রম্থ খু'জিয়া 
বাহির করিতে হইবে । আমানতের ঠিক কত অংশ সে নগদ টাকায় জমা রাখিবে 
তাহা অনেকট। নির্ভর করে তাহার বিবেচনার উপর, কি হারে আমানতকারীরা। 
নগদ টাকা তুলিয়া লইবার কথা চিন্তা করিতেছে নেই সম্পর্কে ব্যাঙ্কারের অভিজ্ঞতার 
উপর। ব্যাঙ্কের মোট দেনার তুলনায় তাহার নগদ জমার পরিমাণ সর্বপাই কম, 
তাই নকল আমানতকারী এক সঙ্গে নগদ টাকা চাহিলে বাাঙ্ক ফের দিতে পারে 
না। “কান একটি ব্যাঙ্ক অবশ্য অন্থান্য ব্যাঙ্কের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের [নিকট হইতে 
হঠাৎ প্রয়োজন হইলে টাকা আনিঘ্া আমানতকারীদের দেনা মিটাইতে পারে, কিন্ত 
সকল ব্যাঙ্কের পক্ষে একই সঙ্গে ইহা সম্ভবপর নয়। ব্যাঙ্কের উপর যতক্ষণ আমানত 
কারীদের আস্থা! আছে, ততক্ষণ এই রিজার্ভের গুরুত্ব ততটা নাঃ, কিন্ত 
একবার আস্থা হারাইতে থাকিলে মোট আমানতের $00% জমা রাখাই 
একমাত্র নিরাপদ । ক্থলময়ে ইহার প্রয়োজন নাই, কিন্তু অসময়ে এই জমা পর্যাপ্গ 
নয়-এই অবস্থ। মানিয়া লইয়াই বাঙ্কারে কাজ চালাইতে . হয়।* 
সাধারণত ইংলগ্ডের ব্যান্গগুলি তাহাদের মোট আমানতের ৪ হইতে 10%, 
জম! রাখে; লকল দেশেই ব্যাঙ্কারদের অভিজ্ঞতা হইতে মোটামুটি এই রিজার্ভেঃ 
অনুপাত সকল ব্যাঙ্কারের জানা থাকে । 
__ রিজার্ভ বা জমার পরিমাণ সম্পর্কে মোটামুটি মন স্থির করিয়া ব্যাঙ্কার তাহার 
বিনিয়োগের দিকে নজর দেয়। মুনাফ1 বাঁড়াইতে হইবে, আবার বিনিয়োগের 
তারল্যও বজায় রাখিত হইবে। বিভিন্ন ঝুঁকিসম্পন্ন খণে বিভিন্ন হদের 
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হারে লে টাক! খাটায়। এই বিষয়ে কোন ব্যাঙ্ধারকে অনেক দিকে চিন্তা! করিতে 
হুয়। যেমন, সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগ্ুলি বেশি দিন আবদ্ধ থাকিতে পারে 
ৃ এইন্প স্থানে টাকা খাটায় না। সাধারণত লোকে অল্প 
8১ রা সময়ের জন্য টাক! আমানত রাখে, তাই ব্যাঙ্ককেও এ 
আমানত অল্পসময়ের মধ্যেই খাটাইয়া লইতে হয়। অল্প- 
সময়ী আমানত লইয়া দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাঁক1 খাটাইবার ঝাঁকি সে নিতে পারে 
না। খুব অল্প সময়েয় মধে) ( যেমন তিন মাসে ) যে-বিলগ্ুলি আপনাআপনি 
ফলপ্রস্থ হইয়া উঠে । ৪৪16 1114138608 ), সেই ধরনের খণপত্রে নিয়োগ করাই 
ব্যাঙ্কের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। অধিক সময়ের জন্য ধার দেওয়ার ছুইটি বিপদ, টাকা 
ফেরৎ না পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, আর বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য বাজারে হাস হইতে 
পারে। সেইজন্য বল! হয় যে, বিজ্ঞ ব্যাঙ্কারের গুণ হইল বিল ও বন্ধকের মধ্যে 
পার্থকা বুঝিতে পারা ( 0109190,08 10965690 011) ৪00 1070102869 )। 


কেবলমাত্র প্রথমশ্রেণীর বিল চিনিতে পারিলেই ব্যাঙ্কারের কাজ শেষ হয় না) 
তাহাকে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে এই বিনিয়োগগ্জলি উপবুক্তভাবে ব্টন করিয়! দিতে 
হয়। এই বিষয়ে তাহাকে অনেক দিকের উপর নজর রাখিতে হয়। দেশে 
কখনও কখনও টাকার লেনদেন বাড়ে, তাহাকে বলে তেজী মরহ্থম (1১885 
868%8০0, ); আবার কখনও কখনও টাকার লেনদেন কমে, উহাকে বলে 
মন্দ। মরস্ুম (৪18০৮. ৪688০0 )। মন্দার মরন্থমে ব্যাঙ্কের খণের জন্য চাহিদা 
। কম, আবার তেজী মরক্থমে উহার চাহিদা বেশি। তাই ব্যাঙ্কার এমনভাবে 
বিল ও পিকিউরিটিগুলি কেনে যাহাতে মন্দার মরস্থমে বেশ্রি টাক তাহার কাছে 
ফিরিয়া না আসে অথচ তেজী মরস্মে অধিকাংশ বিল ও সিকিউরিটিগুলি 
ফলপ্রন্ছ হয় এবং তাহার নিকট নগদ টাকা পৌঁছে । মন্দার মরস্থমে যখন 
ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাক! বেশি, তখন সে অতি অল্প সময়ের জন্য টাক1 খাটাইবে, 
ইহাতে খুব কম আয় হুইলেও সে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাক! আবদ্ধ করিবে 
না। কারণ সে তেজী মরহথমের অপেক্ষায় আছে, সেই সময় তাহার হাতে 
নগদ্দ টাকার পরিমাণ যথাসম্ভব বেশি থাকা দরকার। 

উঠ দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা! খাটানোর ঝৌক আজকাল 
ব্যান্বগুলির মধ্যে দেখা যাইতেছে। যদি হাতেবেশ কিছু 

পরিমাণ বেশি টাকা থাকে তবেই ব্যাঙ্ক এই চিন্তা করিতে পারে৷ বিনিয়োগের 
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বাঁঁকির পরিমাণ কমাইবার উদ্বেশ্টে আজকাল কয়েকটি ব্যাঙ্ক মিলিয়। সম্মিলিত 
প্রতিষ্ঠান (00108070110) ) গঠন করিয়া দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করিবার চেষ্টা 
করিতেছে। 


বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখার জন্ত ব্যাঙ্ক তাহার মোট বিনিয়োগকে 
বিভিন্ন প্রকার খণের মধ্যে স্থচিন্তিতভাবে ছড়াইয়া রাখিবে। কিছু টাক। লে 
তরল-ঝণ ও অত্যন্নকালীন খণের বাজারে খাটাইবে। এবং নিদিষ্ট সময়ে 
যেবিলগুণি আপন1আপনি ফলপ্রস্থর সম্ভাবনা তাহাতে কিছু টাকা রাখিবে। 
সরকারী স্বক্পকালীন বিল বা ট্রেজারী বিলে সাধারণত বেশি টাকা রাখ! হয় । 
মধ্যকালীন বা! দীর্ঘকালীন সরকারী বি'নয়োগে টাকা রাখ। 

চির ততটা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়৷ অনেকে মনে করেন, কারণ 
কেন্দ্রীয় ব্ণাঙ্কের সুদ সম্পর্কে নীতির উপর এই পিকিউরিটি- 

গু'লর দাম নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হের হার বাড়াইপে সরকারী পিকিউরিটি- 
গুলির বাজার-দর কমিয়া যায়, তাই ইহাতে টাকা খাটানো! বিশেষ নিরাপদ 


ন্য়। 


এই প্রসঙ্গে মনে রাখ দরকার যে, ব্যাঙ্কের ধনসম্পন্নত (801589750ঠ ) ও 
তরলতা। (110510$65 ) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কোন ব্যাঞ্চের অবস্থা 
'ভাল, ইহ! বেশ ধনপম্পন্ন--এই কথা বলিলে বোঝা যায় তাহার খণ- 
পরিশোধের যোগ্যতা আছে। অর্থাৎ, ব্যাঙ্কের মোট সম্পত্তির পরিমাণ এত থে 
সে মোট দেনা মিটাইতে সক্ষম, তাহার খণশোধযোগ্যতা আছে। 1কন্ত এই 
অবস্থাতেও তাহার তারল্য না থাকিতে পারে। তারল্য নির্ভর করে সেকি 
ধরমের সম্পত্তিতে টাকা খাটাইয়াছে উহ!দের কত দ্রুত এবং ক্ষতি স্বীকার না 

করিয়া আবার নগদ টাকায় পরিণত কর সম্ভব--ইহার 

5৮৮ উপর। খণসম্পঃতা থাকিলেই ব্যাহ্কটি নিরাপদ নহে, 

রর তারল্য থাকিলে তবেই তাহার ঝাঁকি কম। অনেক সম্পত্তি 

থাকা অবস্থাতেও যদি চাহিবামান্র ব্যাঙ্কটি আমানতকারীকে 

নগদ টাক1 ফেরৎ দিতে ন! পারে, তবে তাহার নিরাপত্তা নাই । তাই বিনিয়োগের 

দিক হইতে ব্যাঙ্কের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল বিনিয়োগের তারল্য 
বজায় রাখা। 


৬৪ অর্থ তত্ব 


জম্পত্তি বা বিনিয়োগ পঞিচালনার তত্ব (?00602195 0? 2856 

11908910610 ) 

কেমন করিয়] ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের বিনিয়োগের বা সম্পত্তির তারল্য বজায় 
রাখিতে পারে সেই বিষয় ব্যাঙ্কিংংএর পণ্ডিতেরা বহু আলোচন। করিয়াছেন । 
অনেকদিন ধরিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে যে, এই 
বাঙ্গগুলি কেবলমাত্র স্বল্পকালের জন্য আপনাআপনি পরিশোধ্য এবং উৎপাদক-খণ 
(8100:69110 5016-110711111072) 00/00000159 1980) দিবে । এই নীতি 
অন্থসরণ করিলে ব্াঙ্কপুলি কেবলমাত্র ভ্রব্পামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়ের (ব! 
বণ্টনের ) উদ্দেশে খণ দিবে । কোন কারখানায় দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, বা 
কারখান! হইতে ভ্রবাগ্ুলি বিক্রয়ের জন্য বাজারে যাইতেছে 
_এই পকল ধারাকে সাহায্য বা' ত্বরান্বিত করার জন্য 
বাঙ্কগুলি ধার দিবে, অনেকে এইরূপ মনে করেন। দ্রব্য 
উৎপন্ন হইলে বা! বিক্রয় হইয়া গেলে ব্যাঙ্ক সেই টাক হইতে এই খণ ফেরৎ 
পাইবে, উৎপাদন ও বিক্রয়ের ধারার মধ্যেই এই খণ শোধ হইয় যাইবে তাই 
ইহাদের ব্যয়ংশোধ্য খণ বা সম্পত্তি (8911-17041015051)0 ৪৭৪15 ) বয়! মনে 
করা হয়। এই ধরনের কাজে খণ দানের শী'তকে বলা হয় “আপল-বিলের নীতি: 
(7951 31118 1)900110€ ) বা স্বয়ং পারশোধের তত? (10099750৯০1 
111015 )। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যান্কিংজগতে এই নীতির প্রাধান্য ছিল, 
এবং বর্তমানেও বহু পণ্ডিত ইহাকে সমর্থন করেন। 

আধুনিক কালে এই তত্তবের বহুবিধ সমালোচনা হইয়াছে এবং মোটামুটি 
ইহার পরিবর্তে ভিন্নরূপ নীতির কথা বপা হইতেছে * যেমন, 
প্রতিটি ব্যাঙ্কের প্রতিটি খণই ধদি এইরূপ "আপল বিলের নীতি" অনুযায়ী 
কর। হয় তাহা হইলে ব্যবপায়-বাণিজ্য চলিতে পারে নাঁ। যেউতপাদনধারা 
বা বিক্রয়-ধার। সম্পূর্ণ করার উদ্দেশে খণ লওয়া হইয়াছিল তাহা৷ সম্পূর্ণ হইবার 
পূর্বমূহ্র্তে আবার খণ লওয়া দরকার হয় অথবা পুরাতন 
সেই ধণ আবার দেওয়। হইবে (769706৮৮8] 0£ 010 10808 ) 
এইরপ প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন হয়। পুরাতন ঝণ সম্পূর্ণ শোধ পাইলে আবার, 


আসল-বিল বা 
হ্বযংশোধের নাতি 


এই নীতির ক্রুটি 
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টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক বব্যস্থ! ৬৫ 


নূতন ধার! শুরুর সময়ে খণ পাওয়া যাইবে এইব্ধপ হইলে লমাজে উৎপার্ন ও 
বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। দেশের কোন কোন ব্যাঙ্ক যদি নুতন খণ স্থ্টি করিয়া 
চলে তবে সেই খণশোতই ভ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইয়! দিয়া সকল 
ব্যাঙ্ক হইতে খণগ্রহীতাদের পুরাতন খণ পরিশোধের ক্ষমতা গড়িয়া তুলিতে থাকে। 
পূরাতন বিলগুলি পরিশোধের পূর্বে যদি ব্যাঙ্কের! নুতন বিল গ্রহণ করিতে রাজি না 
হয়, তবে সম্ভাব্য ধণগ্রহীতাদের কাজকর্ষ প্রলারিত হয় না, উৎপাদন ও ব্যবসায়- 
বাণিজ্য হাস পায়, দেশের ক্রয়শক্তি কমিয়া যায় দামস্তর কমে, পুরাতন 
খণগ্রহীতারাও তাহাদের খণ শোধ করিয়া উঠিতে পারে না।* বিশেষত, ব্যবসায় 
ংকটের ঘুগে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া! অনেক সময় ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, এই 
অবস্থায় যদি ব্যবপায়ীদের নূতন খণ পাঁইবার পূর্বেই পুরাতন খণ শোধ দিতে হয় 
এবং দেশে সকল ব্যাঙ্ক মিলিয়া খণ-সংকোচনের নীতি গ্রহণ করে তবে ব্যবপায়- 
বাণিজ্য নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । এই নীতি তাই সমর্থনযোগ্য 
নহে। 
তাহ? ছাড়া, আধুনিক কালে তারল্য সম্পর্ক ধারণা পৃর্বাপেক্ষা একটু ভিন্নন্মপ 
হইয়া উঠিয়াছে। কোনব্যাঙ্ধ যদি তাহার সম্পত্তিগুলিকে অন্য ব্যাঙ্কের নিকট 
বিক্রণ করিয়া দিতে পারে অথচ তাহার কোনরূপ আধিক ক্ষতি না হয়, তবেই 
সেই ব্যান্ক তরল অবস্থায় আছে বলিয়া মনে করা যায়। 
অপসারণের তত্ব দরকারমত আমার হাতের বিল ও লিকিউরিটিগুপি বিনা- 
ক্ষতিতে আমি যদি অন্তত্র বিক্রয় করিতে পারি,তবেই আমার ধণশোধযোগ্যতা৷ এবং 
তারল্য বজায় রহিল, এইরূপ মনে করা চলে। ইহাকে বলে “অপসারণের নীতি, 
(91715521565 6৪০2৮ )1 দ্রুত এবং লোকলান ন' দিয়া কোন ব্যাঙ্ক অপর 
ব্যাঙ্কের নিকট নিজ সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিয়া নগদ টাকা! ফেরৎ পাইতে পারে 
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৬ অর্থ তত 


এই ধরনের সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করিলেই তাঁরল্য বজায় থাকে । ফলপ্রশ্থ হওয়া 
পর্যস্ত অপেক্ষা! করার প্রয়োজন নাই-__দরকার হইলে উহার পূর্বেই বিলগুলিকে 
অন্থঞ্জ অপসারণ কর! সম্ভব হইলে উহাকে তারল্য বলিয়৷ মনে করা৷ হয় ।* 


অপসারণ তত্বের সমর্থনকারীরা মনে করেন যে, কেবলমাত্র অন্ত ব্যাঙ্কের নিকট 
নয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট অপসারণের যোগ্য বিবেচিত হইলেই সেই বিলগুলি 
কিনিয়া বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা চলে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যেসকল বিল বা 
খণপন্র কিনিতে প্রস্তত আছে, কোন ব্যাঙ্ক সেইগুলিতে টাক! খাটাইলেই তাহার 
তারল্যাবস্থা বজায় থাকে, কারণ দরকারমত সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
উহাদের বিনিষয়ে নগদ টাকা পাইবে । 


'আসল-বিলের তত বা “অপলারণের তত্ব' যাহাই গ্রহণ করা হউক নাকেন 
ব্যবসায়-সংকটের যুগে ইহাদের কোনটিই ব্যাঙ্ককে বাচাইতে পারে ন1। সংকট- 
কালে বিল ও সিকিউরিটিগুলি আপনা-আপনি ফলপ্রন্ছ (8811 119010881:06 ) 
হইয়। উঠে না, কারণ খণগ্রহীতাদের খণশোধের ক্ষমতা হাল পায়। সকল ব্যাঙ্কের 

ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা আসিলে কোন ব্যাঙ্হই অপর কাহারও 

শর নিকট নিজের কোন সম্পত্তি অপসারণ করিতে পারে ন1। 

এই অবস্থায় একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল । 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি খণপত্রগুলি গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়, তবে সেই ব্যাঙ্কের পক্ষে 

তারল্য বজায় রাখ। কিছুতেই সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গ্রহণযোগ্য বিলগুলিতে 
বিনিয়োগ করিতে পারাই তাই তারলরক্ষার প্ররু্ট পথ। 

সর্বশেষে আমেরিকার ব্যান্কিং-জগতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝৌকের কথা 
উল্লেখ কর। দরকার । আমেরিকার ব্যাক্কগুলি আজকাল ব্যবসায়ীদের মধ্যকালীন 
"ও দরীর্ঘকালীন প্রয়োজন মিটাইবার জন্তও খণ দিতেছে । ইহাদের টার্য লোন 
€ ভা 1০80 ) বলে। বর্তমানের চুক্তি অন্্যায়ী এক বংসর পরে যে-খণ 
পরিশোধনীয় উহাকে টার্ম ধণ বল। হইতেছে । সাধারণত এই সকল ক্ষেত্রে খণ- 
কাঁল 1 বংসরের বেশি, কিন্তু 6 বৎসরের কম। সমস্ত ধণকাল ধরিয়া ভবিষ্যতের 


ক 56002 15 68860119] 58 008501675800৩ 01 5 9801031810059) 00202 01 98565 
$508010 620 0৩ 51030 02 0 003৩1 09105 06003620910 20 088৩ 0110008811৬, 
শু 11001010988. 18065000080 81012808097 ৯৮০ 885০ 058887602 
70176 27554 ৮285, 


টাকার ধাজার ও ব্যবস্থা ৬৭ 


“আয় হইতে এই ধরনের খণ পরিশোধ করা হইয়া থাকে । যন্ত্রপাতি, মজুত ত্রব্য- 
সামগ্রী এবং অনেক সময় ঘরবাড়িও বন্ধক লওয়া হয়। বারবার স্বল্লকালীন 
ধাণ দান ও গ্রহণ করার অন্থবিধা এড়াইবার জন্ক এবং আমেরিকার ব্যাঙ্বগ্রলির 
হাতে প্রভৃত উদ্ব-স্ত টাক! বিনিয়োগের পথ বাহির করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের 
খণনীতির উত্তব হইয়াছে । মাকিন ব্যাঙ্কিং-জগতের এই নূতন কাজকর্ম বহুলাংশে 
পুর!তন ব্যাঞ্কিং নীতির বিরোধী । 'আসল-বিলের তত" খণগ্রহীতার ত্্রব্য বা 
সম্পত্তি বিক্রয় করিয়। ব্যাঙ্ক টাক! আদায় করে; “অপসারণ 
হি তত্ব অপর কোন খণদাতার নিকট হুইতে ব্যাঙ্ক এই খণ 
আয়ের তত্ব পরিশোধ পায়। কিন্তু এই টার্ন খণগুলি ব্যাঙ্ক ফেরৎ পায় 
“কণগ্রহীতার প্রত্যাশিত আয়" হইতে (৪0619109663 
$900109 0 620৪ ৮০::০দ০:)। এইরূপ মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যা্ষগুলির বিনি- 
য়োগের তারল্য সম্পর্কে নৃতন এক তত্ব গড়িয়া উঠিতেছে। খণগ্রহীতা নিজের 
ভবিষ্যৎ আয় হইতে সঞ্চয় করিয়া ব্যাঙ্কের খণ পরিশোধ করিবে--এই তত্ব পূর্বের 
দুইটি হইতে অনেকাংশে পৃথক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই |* 


ব্যাঙ্ক কতৃক খাণস্ৃি (05900770০50) 795 381010876 55565220 ) 


আধুনিককালে ব্যাঙ্কের আমানত হই প্রকারে স্থট্টি হইতে পারে। প্রথমত, 

আমানতকারী কোন ব্যক্তি নগদ টাক। লইয়া ব্যাঙ্কে উপস্থিত হুইলে ব্যাক্ক তাহার 

নামে আমাঁনত-হিসাব (70679816 &০০০:76 ) খুলিয়া দেয়; ইহাকে প্ররুত 

আমানত ( &9608] 0919816 ) বলে। দ্বিতীয়ত, কান 

ছ্‌ই শিব ব্যক্তি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণগ্রহণ করিলে ব্যাঙ্ক খণ- 

গ্রহীতার নামে নিজের খাতায় হিসাব খুলিয়া দেয়; সেই 

হিসাব হুইতে খণের পরিমাণ পর্যন্ত টাকা চেকের সাহায্যে তুলিক়্া লইবার অনুমতি 
দেয়। ইহাকে স্থ্ট-আমানত (0:98690 2979081 ) বলা হয়। 

প্রথম প্রকার ব৷ প্রকৃত আমান্ত স্ষ্টি হয় আমানতকারী ব্যক্তির তাগিদে । 

দ্বিতীয় প্রকার বা স্থ্-আমানত শ্ষ্টির তাগিদ আসে ব্যাঙ্কের নিকট হুইতে। 

এইক্পে আমানত স্যরি করিয়াই ব্যাঙ্ক খণ দেয়। 


ব্যাঙ্ক কোথ হইতে খণ দেয়? থে নগদ টাকা ভাহার নিকট আমানত হিসাবে 


ক. 10755, 155 388১ 09744710216 28771176174, 2 28১-789, 


৬৮ অর্থ তত 


আসে, তাহার সম্পূর্ণ পরিমাণ খণ দিতে পারে না, কারণ আমানতকারী যদি টাকা 
উঠাইয়! লইতে চায়, ব্যাঙ্ককে তাহা দিতে হইবে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি 
ব্যাঙ্ক জানে যে, সকল আমানতকারীগণ এক পঙ্গে তাহাদের 
এ সকল আমানত উঠাইয়া। লইতে চাহেন না। মোট নগদ 
নিজের হাতে নগদ জমা আমানতের সম্পূর্ণ পরিমাণ ব্যাঙ্কে না রাখিলেও দৈনন্দিন 
লেনদেনের কাজ চালানো যায়। সুতরাং নগদ আমানতের 
কিছু অংশ, শতকরা কিছু ভাগ নগদ টাক! দৈনন্দিন লেনদেনের উদ্দেশ্যে জমা 
রায় অধিকাংশ টাকাই খণ হিসাবে দেওয়৷ হয়। মগদ সঞ্চয়াংশের (088 
7১৪৪০7৪ ) পরিমাণ বেশি হইলে ব্যাঙ্ক কম খণ দিতে পারে, নগদ সঞ্চয়াংশের 
পরিমাণ কম হইলে খণের পরিমাণ বাড়াইতে পারে। 
ব্যাঙ্ক যখন আমানত স্থষ্টি করে তখন খ্ণগ্রহীতার নামে আমানত হিলাবে 
ব্যাঙ্কের খাতায় হিসাব লিখিয়া রাখে এবং সেই হিসাব হইতে চেক কাটিয়া খণ- 
গ্রহণকারী খণ দেয়। সেইখণ পুনরায় নগদ আমানত 
৮৮ হিপাবে, হয় খণপ্রদানকারী ব্যাঙ্কে, অথবা অপর কোন ব্যাঙ্কে 
জম] হইয়া পড়ে । এই নূতন জমার ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক পুনরায় 
খণবৃদ্ধি করিবার প্রয়াল পায়। এইরূপে প্রতিবার খণদ্ানের ফলে নৃতন আমানত 
স্থি হয় এবং প্রতিবার নুতন আমানত স্ট্রির ফলে নুতন খণদান সম্ভব হয়। 
এইবপে ব্যান্থ গুলি মিলিয়] সামগ্রিকভাবে তাহাদের মোট নগদ-আমানতের বহুগণ 
বেশি যোট খণ স্থপ্টি করিয়া থাকে। 
মনে কর! যাউক, &-ব্যাঙ্ক কোন এক ব্যাক্তর মিকট হুইতে 1000 টাকার 
নগদ আমানত পাইল। ধরা যাউক, দেশে এইরূপ আইনসঙ্গত নিয়ম বা প্রথা 
চালু আছে যে, মোট নগদ আমানতের 10% ব্যাহ্ককে নিজের কাছে জমা রাখিতে 
হয়। এমতাবস্থায় &-ব্যান্ক নগদ আমানতের 10% অর্থাৎ 100 টাক জম] রাখিয়া 
অবশিষ্ট 900 টাক] কাহাকেও খণদান করিবে। 
কিন্তু বর্তমান ব্যাক্কব্যবস্থাই এইরূপ যাহাতে ঘটনার শ্লোত আরও বহুদূর 
অগ্রসর হুইয়! যায়। যাহার! 900 টাকা খণ পাইল তাঁহার এই টাক! ব্যয় করার 
ফলে যাহাদের হাতে গিয়া ইহ! নৃতন আয়রূপে দেখা দিল, তাহারা এ-ব্যাক্কে 
বা অন্ত কোন ব্যাক্কে জমা দ্িবে। মনে করা যাউক, গেই 900 -ব্যাঞ্চে 
নগদ আমানতরূপে জম পড়িল। ব্যাঙ্ক 900 টাক নগদ-আমানতের 10% 


টাকার বাঁজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ৬৯ 


'অর্থাং 90 টাক] জমা রাখিয়া 810 টাকা অপর কাহাকেও খণ হিসাবে দিয়া দিল । 
সেই 810 টাকা, আবার ধরা, যাউক, 0-ব্যাঙ্কে জমা! পড়িল এবং ০:ব্যাঙ্ক ইহার 
10% অর্থাৎ ৪1 টাকা জম রাখিয়া 729 টাকা নূতন ধণ স্ঙ্টি করিল। যতদিন 
ন! পর্মস্ত নগদ আমানতের পরিমাণ বিশেষভাবে কমিয়! গিয়া পরিমাণ এইব্ধপ 
দাঁড়াইবে যাহাতে নৃতন খণস্থষ্টি করা আর সম্ভব নহে, ততদিন এইবপে নৃতন 
খণস্ি ধারা চলিতে থাকিবে । এই ক্ষেত্রে 900 টাকার প্রথম খণদানের ফলে 
সমগ্র সমাজে 9009 টাকার খণ স্থষ্টি পাইবে। স্থতরাং, দেখা যাইতেছে, ব্যাঙ্কঞ্জলি 
একত্রে মিলি সমাজে মোট অর্থের পরিমাণ বাঁড়াইয়! দিতে পারে। 


দেশের ব্যাঙ্ক বাবস্থা ( 7270108 88690) ) কর্তৃক খণস্থটির ক্ষমতার কিন্ত 
সীমা আছে । কোন ব্যাঙ্ক যদি বেশি নগদ টাক] নিজের হাতে জম! রাখিয়া! দেয়, 
তবে ভবিষ্যতে অন্ত ব্যান্থও নগদ-আমানত কম পাইবে 
এবং সমাজে মোট খণস্ষির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। 
দ্বিতীয়ত, কোন ব্যক্তি যদি খণ গ্রহণ করিয়া কোন ব্যাঙ্কে 
জম] না দিয়া সেই নগদ টাক! নিজের হাতত জমাইয়া রাখে, তবে তাহা। খণন্যি 
করিতে পারে না। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের আধিক নীতির (খোলা বাজারে 
কার্যাদির ) দ্বারা সমাজে মগদ টাকার পরিমাণ কমাইয়া দিলে মেটি খণস্থগ্রির 
পরিমাণ কমিয়া যাইতে পাবে। চতুর্থত, ব্যাঙ্ক ধণ দিতে তখনই রাজি থাকে 
'যখন উপযুক্ত বঞ্ধকী দ্রব্য পায়। উপধুক্ত বন্ধকী দ্রব্য ন৷ থাকিলে ধণ দেওয়! 
ব্যাঙ্কের পক্ষে বিপজ্জনক | তাই দেশে বন্ধক-যোগ্য উপযুক্ত শেয়ার ও সম্পত্তি 
থাকা দরকার ; তবেই খণের প্রসার লম্তভব। অধ্যাপক সেয়ার্স ঠিকই বলিয়াছেন 
যে, 06 8085 00৮ 0018 108৮1701986. 10006ঢ 17060 0109 1081008? 
006 0£ ০৮৪০90৮ ৪৮ 0008, 006 06 60086 100151008)8 170 08 
066৮ 69 65০ 080 606 10 01 88896 ছা0101) 6176 08210 0101008 


ব্যাঙ্ক বাবস্থা কর্তৃকি 
খণসৃষ্টির সীমাবদ্ধতা 


86062906159, 


সর্বেপরি, মনে রাখা দরকার যে, ব্যাঙ্ক গুলির খণন্ঠির ক্ষমত। নির্ভর করে 
দেশে ব্যবপায় বাণিজোর অবস্থার উপর, অর্থাং দেশে উপযুজ আশাবাদী 
আবহাওয়া আছে কি নাই তাহার উপর।| যদ্দি বেশিসংখ্যক ব্যক্তি খণ লইতে 
সা আলে, তবে ব্যাঞ্ধের নিজের ইচ্ছা থাকিলেও খণপ্রসারের এই ধারা ভ্রুত 
ঞ্গ্রসর হইতে পারে নাঁ। ঘোড়াকে জলের নিকট পৌছানো চলে, কিন্ত জলপানে 


৭৩ অর্থ তত্ব 


বাধ্য কর] যায় ন।; ঠিক সেইরূপ ব্যাঙ্কের ইচ্ছা থাকিলেও দেশে ধণগ্রহ্কারী 
ব্যকজির অভাবে ধণপ্রসারের ধার! সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে । 


মিশ্র ব্যাক্কিং ( 1115:60 89015108 ) 


প্রথম মহাঘুদ্ধের পর হুইতে, ইউরোপের কয়েকটি দেশে ( যেমন ইতালী” 
জার্ম।নী, হাঙ্গেরী বেলজিয়াম প্রভৃতিতে ) প্রাচীন ব্যান্কিংনীতির বদলে নুতন 
ব্যাঙ্কিং রীতি-পদ্ধতি দেখা দিয়াছে। চিরাচরিত ব্যাঙ্কিং-নীতি ছিল শ্বল্পকালীন, 
প্রয়োজনে ব্যবপায়-বাণিজ্যে টাক। খাটানে! £ ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত শিল্প-কলকার- 
থানাকে ধার দিত না, কারণ ইহাতে বেশিদিনের জন্ত টাকা অপরের নিকট আবদ্ধ 
রাখিতে হয়। কিন্তু এইপকল দেশের ব্যা্কসমূহ শিল্পগুলিকেও ধার দিয়াছে এবং 
বেশিদিনের জন্য তাহাদের নিকট টাকা ফেলিয়া রাখিয়াছে। 
মিশ্র বান্কিং কি 

রেল নিজেদের দেশের শিল্পোন্নয়নে ব্যান্ধলকল এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, ইহাদের প্রচেষ্টায় নুতন নূতন শিল্প 
প্রতিষিত হইয়া! গড়িয়। উঠিতে পারিয়াছে। এই সকল দেশের বাণিজ্যিক ব্যাক্ধলমূহ 
বিনিয়োগ-ব্যাক্কিং (10598600506 738010008 ) শুরু করিয়াছে । যুদ্ধোততর 
অর্থনৈতিক সংকট, শিল্প-পুনর্গ ঠনের প্রয়োজনীয়তা, দেশে অর্থ নৈতিক সংগঠনের: 
পরিবর্তন ( যেমন জার্মানীতে বুদ্ধের প্রয়োজনে অতি দ্রুত শিল্পায়ন ), এই লকল 
কারণে রক্ষণশীল ব্যাঞ্কিং-নীতি ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং পৃথিবীর ঝছদেশে নুতন 

ধরনের এই প্রকার মিশ্র ব্যার্কং গড়িয়া উঠিয়াছে। 


দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে এই প্রকার মিশ্র ব্যাঞ্কং বিশেষ 
ক্থবিধাজনক-ইহা৷ জার্মানী, ডেনমার্ক, £ইজা4প)1শু শ্রুতি ধেশের ইতিহাস 
হইতে জানা যায়। এখানকার ব্যাঙ্কাররা খণগ্রহণকারী শিক্পপতির আছান্ত 
মিশ্র বাকিং-এর খোঁজখবর রাখে, সেই শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্তাবন] 
হ্বিধা ও কি অবস্থায় লইয়া যথেষ্ট চিন্তা করে। ভাবধ্যতে বিক্রয়ের জগ্ত বাজারে 

ইহ সম্ভব শেয়ার ছাঁড়। হইবে ইহার ভিত্তিতেই ব্যাঙ্ক শিল্পপত্িকে খণ 
দেয়, শেয়ার ছাড়া হইলে যাহাতে উহা বিক্রয় হয় সেইজন্য ব্যান্ধ সেই শেয়ার 
সম্পর্কে জনপাধারণকে সচেতন করিয়! তোলে, নিজেরা অনেক সময় শেয়ার 
বিক্রয়ের আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করে, গ্যারান্টি দেয়, আগাররাইট করে, নিজের 
সুনাম জড়াইয়। দিয়! শিল্পপতিকে টাকা তুলিতে এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়িক- 
সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। যদি কোন একটি ব্যাঙ্কের আমানতের 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ৭১. 


তুলনায় নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ বেশি হয়, আমানতের অধিক অংশ দীর্ঘকালীন, 
আমানত হয়, তবে তাহ! হইতে ব্যাঙ্কের মোট বিনিয়োগের কিছু অংশ শিল্পের দীর্ঘ- 
কালীন মূলধন ভাগারে নিয়োগ কর! সম্ভবপর। এই ধরনের বিনিয়োগে লাভের হা 
বেশি, উপরস্ত যে-বাঁকি আছে তাহা দূর করা অসম্ভব নয়। খুব সাবধানতার 
সহিত ও বিবেচন। করিয়া যদি ভবিষ্যতে উন্নত হইবে এইক্প শিল্পে টাক। খাটানে! 
যায়, এবং কয়েকটি ব্যাঙ্ক একত্র হুইয়। সিণডিকেট ব! কনৃপরিয়াম গঠন করিয়া শিল্পে 
খণ দেওয়। হয় তবে স্বভাবতই ঝুঁকির পরিমাণ কমিয়া যাইবে । ব্যাঙ্কার ও 
শিল্পপতি পরস্পরের অভিজ্ঞত। হইতে লাভবান হন; শিল্পপতি বাজারের অবস্থা 
জানিতে পারেন, আবার ব্যাঙ্কাররাও শিল্পটির আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানেন বলিয়। 
লোকসান এড়াইবার চেষ্টা করিতে পারেন। 

মিশ্র ব্যাঙ্িং ব্যবস্থার ক্রটিবিচু।তির দিকটাও আলোচনা কর! দরকার। এই 
ক্রুটিবিচ্যুতিগুলি সর্বাধিক প্রকাশ পায় ব্যবশায়-সংকটের যুগে ; কারণ এই সময় 
মুলধনী দ্রব্সামগ্রীর দাম ব। বিনিয়োগের মূল্য হাস পায়। ব্যাঙ্কের অধিকাংশ 
বিনিয়োগই আবদ্ধ হইয়া পড়ে, নগদ টাকায় বূপানস্তরণ সম্ভব হয়না । ১৯২৯-- 
৩০ সালের অর্থনৈতিক সংকটে আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান ও অন্তান্ত দেশে ইহাই 
ঘটিয়াছিল। আগ্মেরিকার ব্যাঙ্কগুলি নিজের! বা তাহাদের সহপ্রতিষ্ঠানগুলির 
মাধ্যমে শেয়ার-বাজারে প্রভূত টাকা থাটাইয়াছিল, তাই শেয়ারের দাম কমিয়' 
যাওয়ায় তাহাদের অবস্থা হঠাৎ বিপদজনক হইয়া উঠে। ব্যাঙ্ছগুলি প্রায়ই 
সাবধানতার সীমারেখা অতিক্রম করিয়া দীর্ঘকালীন খণে 
টাঁকা খাটাইত, ফলে তাহাদের অবস্থা সর্বদাই তারল্যহীন 
হইয়! উঠিত। শিল্পে অতি-বিনিয়োগের দরুণই ১৯৩২ সালে 
ফ্রান্সের 3%5056 [২5610708105 9£991৮ ভাডিয়া পড়িয়াছিল ; ঠিক একই 
কারণে &88671%0 0750105708816 বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়। পড়িয়াছিল। মিশ্র 
ব্যান্কিং-এব ফলে অর্থনৈতিক কাঠামোর সকল অঙ্গে এমন এক ফাটকাদারির 
মনোভাব দেখ! দেয় যে, তাহ দেশের স্বাভাবিক অর্থ নৈতিক গতিকে তুচ্ছ করিয়। 
অস্বাভাবিক কতকগুলি প্রবণতার স্থগ্রি করে। ব্যাঙ্থনমূহ অসঙ্গত ধরনের 
বিনিয়োগে প্রমত্ত হইয়া উঠে, অবশেষে তাঁরল্যহীন সম্পত্তিতে আমানতকারীদের 
টাক আবদ্ধ করিয়া ফেলে। 

এই সকপ বিব্ূপ অভিজ্ঞতার ফলে অনেক দেশই মিশ্র ব্যাঙ্কিং-এর বিরুদ্ধে 
আইন প্রণয়ন করিয়াছে । মাঁফিন যুক্তরাষ্রে আইন করিয়া বলা হইয়াছে যে, 


মিশ্র ব্যাঙ্কিং-এর 
ক্রটিবিচ্যুতি 


৭২, অর্থ তত্ব 


বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ শিল্পে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করিতে পারিবে লা। 19368 
সালের ॥ল! জানুয়ারী হইতে বেলজিয়ামের ব্যাঙ্ছদমূহ আর শেয়ারে বা শিল্পক্ষেত্রে 
বিনিয়োগ করিতে পারিবে না--এইরূপ আইন করা হইয়াছে । স্থইডেন, ভারতবর্ষ 
সর্বত্র এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে । কিন্তু, মিশ্র ব্যাহ্কিং-এর বিরুদ্ধে এইরূপ 
আইন কর! সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের 
সম্মুখীন হইয়া! পুনরায় মিশ্রব্যাঙ্কিং রীতি গ্রহণ করার কথা 
লাঠি চিন্তা করিতেছেন । ব্যাঙ্কগুলির হাতে টাকার পরিমাণও 
যাইতেছে বাড়িয়! গিয়াছে, স্বল্পনকালীন বিনিয়োগে আর তাহাদের 
উপযুক্তভাবে নিয়োগ করা যাইতেছে না। তাই উন্নত 
দেশগুলিতে ব্যাঙ্কি-বিশেষজ্ঞগণ অল্প পরিমাণে মিশ্রব্যাঞ্ছিং গ্রহণ করার প্রস্তাব 
সমর্থন করিতেছেন। 


ব্যাক্কিং-কাঠামো 8 একক ব্যাঞ্কিং বনাম শাখা-ব্যাক্কিং (88100017£ 
8৮:0০501:9 : 001৮8801106 58. 3720010-83801006 ) 


প্রত্যেক দেশের অগ্রগতির ইতিহাসে বিশেষ প্রকার কতকগুলি প্রভাব কাজ 
করিয়াছে, তাই সকল দেশের অর্থনৈতিক সংগঠন সমান নয়। বাণিজ্যিক 
ব্যাঞ্কিং-ংএর কাঠামোও সকল দেশে সমান হইতে পারে না। তবুও সাধারণ- 
ভাবে ব্যাঙ্কিং-কাঠামোকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর] হয় £ ব্রিটিশ ধরনের শাখা- 
ব্যা্িং এবং মাঞ্চিন ধরনের একক বা ইউনিট ব্যাঞ্কিং। ইংলগ ছাড়া কানাডা, 
দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্টেলয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে শাখা-ব্যাঞ্কিং প্রচলিত 
আছে। একটিমাত্র অফিস হইতে ব্যঙ্কিংংএর কাজকর্ম কর] হইলে উহাকে 
বলে একক বাঙ্কিং; আবার একাধক অফিস হইতে ব্যাঙ্কিং-এর কাজকর্ম 
করা হইলে তাহাকে বলে শাখা-ব্যাঙ্কিং। সাধারণত মাঁফিন যুক্তরাষ্রে এই 
একক ব্যাঞ্কিং দেখিতে পাওয়1 যায়, ইহাদের অনেক সময় স্থানীয় ব্যাক্ষিং 
€ 7,০081129 7380100€ ) বলে। অবশ্য মাকিন যুক্তরাইরে শাখা-ব্যান্কিং-এর 
গবিধাগুলি পাওয়ার জন্ত করেসপণ্ডিং ব্যাঙ্ক-প্রথা (0917987000176 73877. 
95592) ) প্রত্থৃতি দেখ? দিয়াছে । এই প্রথায় গ্রামাঞ্চলের 

দা রে কোন স্থানীয় ব্যাঙ্ক বড় বড় শহরের কোন কোন ব্যাঙ্কে 
নিজের টাক! জম! রাখিতে পারে। এই ভাবে এক স্বান 

হইতে অন্ত স্বামে টাক! পাঠানে! তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়, অন্ত কোন 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা! ৭৩ 


শহরের ব্যবসায়ীর বিদ আদায় করাও সুবিধাজনক হুয়। বিরাট শাখা-অফিস 
মা রাখিয়া এইন্পে মাকিন ব্যাঞ্কগুলি শাখা-ব্যাক্কিং-এর স্বিধা কিছুটা ভোগ 
করিতে পারে। উভয় প্রকাঁর ব্যাঙ্ক-কাঠামোর স্ুবিধা-অস্থবিধা আলোচনার 
সময়ে এই কথা মনে রাখ! দরকার । শাখা-ব্যাঙ্কিংংএর স্থবিধাগুলি আলোচন। 
করিলে ইউনিট ব্যান্কিং-এর অন্ুবিধাগুলি ধর1 পড়িবে; আবার ইউনিট ব্যান্কিং-এর 
চুবিধাগ্ডলি বিশ্লেষণ করিলে শাখা-ব্যান্কিং'এর ক্রটিগুলি বোঝা যাইবে। 


শাখা-ব্যাক্কিং-এর ক্মবিধার মধ্যে প্রথম হইল যে, ইহ1 বৃহৎযাত্রায় উৎপাদনের 
বয়সংকোচ ও সুযোগসমুহ পাইতে পারে, অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের সুবিধা 
পাওয়া যায়। তাহাদের বেশি অর্থ-সামঘ্থ্য থাকে, তাই বেশি মাহিনায় দক্ষ 
ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে নিয়োগ করিতে পারে। ইউনিট-ব্যাঙ্কিং-ংএ বিশেষায়ণ 
প্রসার করার স্থবিধা খুবই কম, তাহাতে সন্দেহ নাই । দক্ষ ব্যক্তিকে পরিচালনার 
কাজ হইতে অব্যাহতি দিয়া নীভি-নির্ধারণ ও অন্থান্ত উন্নয়নমূলক কাজে ( যেমন 
কোথায় টাক] খাটানে। হইবে, ঝুঁকি ও ফলপ্রস্থতা কেমন ইত্যাদি বিচার করার 
কাজে নিয়োগ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, শাখা-ব্যাঙ্কিংংএর সুবিধা হুইল যে, 
প্রতিটি শাখা-অফিস কম নগদ জমার সাহায্যে কাজ চালাইবার স্থযোগ পায়। 
দরকারের সময় একটি শাখ1 অপ্র শাখা হইতে টাকা লইয়া আলিয়া কাজ 
চালাইতে পারে তাই প্রতিটি শাখাতেই কম জমা রাখিলে স্বাভাবিক কাজকর্ম 
ব্যাহত হয় না । করেসপণ্ডেষ্ট ব্যবস্থায় ইউনিট ব্যাস্কগুলিও এই স্ুবিধ। পায়; 
ইউনিট ব্যাঙ্কটি অপর ব্যাঙ্কে যে-টাকা জমা রাখে ভাহা হইতে স্থদ পায় লা (বা 
পাইলেও খুব কম পায়)। তৃতীয়ত, ইউনিট ব্যাক্কিংংএর তুলনায় শাখা-ব্যাস্কিং 
ব্যবস্থায় কম খরচে এক স্থান হইতে অন্ত স্কানে টাকার আদান-প্রধান করা চলে। 
আমানতকারীরা যখন টাক জম] রাখে তখন তাহারা এই লকল হুযোগ-স্থবিধা 
থু'জিবে, ষে-ব্যাঙ্কে কম খরচায় ভাল কাজ পাওয়া! যায়, ভাহার! সেই ব্যান্কেই 
টাকা জমা রাখিবার চেষ্টা করিবে। চতুর্থত, ইউনিট 


শাথা-ব্যাঙ্কিংএর নুবিধ! ী . 
ও ইউনিট ব্যান্ষিংএর ব্যাঙ্কিং-এর তুলনায় শাখা-ব্যাঙ্ষিং-ব্যবন্থা বিভিন্ন স্থানের 


অহ্ববিধাকিকি মধ্যে ঝুঁকি ছড়াইয়! রাখিতে পারে। এক বাক্সে যেমন 
সকল ডিম রাখা যুক্তিযুক্ত নয় সেই রকম একটি অঞ্চলের 
অর্থ নৈতিক শ্রীবৃদ্ধির উপর ভরস! না করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয় পড়া ভাঁল 
কোন ছূ্শাগ্রস্ত অঞ্চলের লোকসান সমৃদ্ধশালী অঞ্চলের লাভ দিয়া পূরণ 
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চলে। এই কারণেই ১৯২৯-৩* সালের সংকটকালে আমেরিকার কষি-অঞ্চলের 
ব্যাক্গগুলি বন্ধ হুইয়া যায়, কিন্তু ব্রিটেনের ব্যাঙ্কসমূহ কোনমতে টি*কিয়া যায়। 
ভারতেও এইন্ধপ দেখা গিয়াছে । পঞ্জাবে দাঙ্গার সময়ে ওখানকার স্থানীয় 
ব্যাঙ্কগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু উপদ্রত অঞ্চলে যে-সকল 
ব্যাঙ্কের শাখা ছিল, তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও নিজেদের অবস্থা সামলাইয়! 
লইতে পারিয়াছে। পঞ্চমত, শাখা-ব্যাঙ্কিংংএর দরুণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 
মধ্যে মূলধনের চলনশীলতার অভাব সুদের হারে আঞ্চলিক তারতম্যের অন্কতম 
প্রধান কারণ। কোন অঞ্চলে সুদের হার বেশি হইলে কম সুদের অঞ্চল 
হইতে টাঁকা তুলিয়া আনিয়া সেখানে খাটানে যায়, ফলে উভয় অঞ্চলের সুদের 
হারে পার্থক্যের মাত্রা কমিয়া আসে । ষষ্ঠত, এইভাবে এক অঞ্চল হইতে অন্ত 
অঞ্চলে টাকা পাঠানো। সহজ ও সুবিধাজনক হওয়ায় ব্যাঞ্ষের মোট মুনাফা! বৃদ্ধি 
পায়। কোন একটি শাখায় টাকা অলস হুইয়৷ পাড়য়া থাকার উপক্রম হইলে 
উহাকে অপর অঞ্চলে পাঠানে। চলে যেখানে বেশি সুদের হারে উহাকে নিয়োগ 
করাহয়। সকল অঞ্চলে তেজী ব' মন্দার মরন্থম একই সময়ে আসিবে এমন 
কোন কথ! নাই, তাই শাখা-ব্যাঞ্কিং এই দিক হইতে বিশেষ সুবিধাজনক । সপ্তমত, 
শাখা-ব্যা্কিং-এর সুবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার খণপত্র এবং 
বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাঙ্ক পছন্দ বা! বাছাই করার সুবিধা পায়। কোন এক বিশেষ 
ধরনের খণপত্রে টাকা খাটানে! হইবে, এই সিদ্ধান্ত একবার গ্রহণ করা হইবার 
পর বিভিন্ন শাখার মারফং সার! দেশে সেই প্রকার খণপনে খু'জিয়! বাহির করা 
সম্ভব। অষ্টমত, শাখা-ব্যাস্কিং কম ব্যয়শীল, শীখা-অফিসগুলি সাধারণত জশীকজমক- 
হীনভাবে পরিচালন করা চলে, কিন্তু ইউনিট ব্যাঙ্কের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। কিন্ত 
এই যুক্তি অনেকেই মাঁনতে চাহেন না। তাহাদের মতে সকল শাখার ব্যয় যোগ 
দিলে দেখ! যায় ইহাতে ব্যয়ের পরিমাণ বেশিই হইবে। নবমত, শাখা-ব্যাঞ্ষিং 
ধাকিলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থা ও সমন্যাগুলি বাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ জানিতে 
পারেন, দেশের মাঁমগ্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা, অধিবানীদের অভ্যাস, রীতিনীতি 
ও জীবিক! প্রভৃতি সম্পকে তাহাদের জ্ঞান গভীরতর হয়। ব্যাঙ্কারদের জ্ঞান ও 
বিচারবুদ্ধি অনেক তীক্ষ হইয়া উঠে, ব্যাক্কিং-পরিচালনার মান উন্নত হয়। 
উপরস্ত, বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রয়োজন মিটানোও সম্ভবপর হয়। সর্যোপরি, 
ব্যাঙ্কের শাখাগুলি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষণকেন্্র, নূতন শিক্ষার্থীরা কোন এক শাখায় 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ৭ 


কাজ করিলে ব্যাঙ্কিংংএর সকল প্রকার কাজকর্ম শিখিতে পারে, ক্রমে জটিল 
ধরনের কাজ বৃঝিতে পারে। 
শাখা-ব্যাস্কিং-এর অস্থবিধাগ্ডলি বা ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এর স্থবিধাপ্তলি আলোচনা 
করা আবশ্যক। প্রথমত, ব্যা্কটির কাজের জন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা 
যদ প্রয়োজনবোধ না করে, তবে শাখা-ব্যাঙ্কিং-ংএ লাভ নাই। বিভিন্ন দেশে 
ব্যাঙ্কটির শাখা প্রতিষ্ঠ1৷ করিলে বন্প্রকার অস্থ্বিধ। দেখা দেয়। বিভিন্ন দেশের 
আইন-কানুন, ব্যবসায়ের রীতিনীতি, প্রথা, অবস্থা ও টাকার ইউনিট লকল বিষয়ে 
পার্থক্য থাকে-_শাখা-ব্যাঞ্কিংকে এই সকল অস্থবিধার মধ্যে কাজ করিতে হয়। 
দ্বিতীয়ত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-ংএ উপযুক্ত পরিচালন৷ ও নিয়ন্ত্রণের বহুবিধ সমস্যা দেখা 
দেয়। বহুদূরে অবস্থিত, বিক্ষিপ্ত শাখাগুলির উপর নজর রাখা খুবই অস্থৃবিধা- 
জনক, উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের অভাবে যে কোন শাখা নষ্ট হুইয়া যাইতে পারে। 
তৃতীয়ত, শাখা-ব্যান্কিং খুবই ব্যয়বহুল ও অপচয়মুপক। প্রত্যেকটি শাখার 
পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যাঙ্কের ব্যয় বাড়িয়া! চলে, যুনাঁফাও হাঁস 
পায়। ব্যাঙ্কগুলি দুরে অবস্থিত থাকায় তাহাদের ব্যবসায়িক 
মন, কাজকর্মের মোট পরিমাণ বাঁড়ে বটে, কিন্তু শাখাগুলির মধ্যে 
হ্ববিধাকিকি যোগাযোগ রক্ষা করা ও কেন্দ্রীয়ভাবে উহ্বাদের পরিচালন! 
করার ব্যয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। চতুর্থত, কোন শাখার 
অবিবেচনা ও গাফিলতির দরুণ সেই শাখার প্রতি লৌকের আস্থাহীনত! জন্মাইলে 
অন্থান্ত শাখার উপরও আমানত-কারীদের বিশ্বাস টলিয়৷ যায়, সমগ্র ব্যাঙ্থটি 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অবশ্য ইহাদের বিপক্ষে বল চলে যে, প্রতিটি শাখা 
অপর শাখার শক্তিস্তস্থও বটে, কারণ কোন একটি শাখায় রান্‌ হইতে সুরু হইলে 
অন্থান্ত সকল শাখার অর্থ ভাণ্ডার এ শাখার সাহায্যে অবিলম্বে ছুটিয়া আসিতে 
পারে। পঞ্চমত, ইউনিট ব্যাক্কিং ব্যবস্থায় কোন একটি ব্যাঙ্ক দুর্বল হুইলে সেই 
ব্যাঙ্কটি উঠিয়া যায়। কিন্তু শাখা-ব্যান্কিং ব্যবস্থায় কোন একটি দুর্বল শাখাও সমগ্র 
ব্যাঙ্কটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তুলিতে পারে। শাখা ব্যান্কিং-এর ছব্রচ্ছায়ায় দূর্বল 
বাঙ্কগুলি বাচয়া থাকে, জনপাধারণ তাহাদের ক্রটিবিচুতিগুলি ধরিতে পারে না। 
ষষ্ঠত, শাখা-ব্যান্কিং ব্যবস্থায় দীর্ঘসত্রতা আসিয়! পড়ে ; সকল সিদ্ধান্তের ব্যাপারে 
প্রধান-কার্ধালয়ের দিকে তাকাইয়া বসিয়া! থাকিতে হয়, ফলে জরুরী সিগ্ধাসত 
গ্রহণ ও দ্রুত কাজকর্ম সম্পাদন সম্ভবপর হয় না। সপ্ুমত, প্রয্োজনের মাত্রা 
ছাড়াইয়া শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর প্রসার ঘটাইলে যন্ত্র ব্যাঙ্কের শাখা গজাইয়। উঠে, 


উপ পপা০০৮ পাপ পপ সপ শপ পরপর পপ পেপাল 


শ৬ অর্থ তত 


ব্যাঙ্কের আধিক্য দেখা দেয়। ইহার ফলে শুরু হয় আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা, 
দাম কাটাকাটি, আমানত আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত হারে সুদ ঘোষণা, 
বাঁকিবহুল বিনিয়োগে টাকা খাটাইবার প্রবণতা । অষ্টমত, ইউনিট ব্যাক্কিং-এর 
স্বপক্ষে বলা হয় থে, এই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের স্থানীয় লোকজন, তাহাদের 
ব্যবসায়িক ক্ষমতা, সততা ও সমস্য! সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞান থাকে, ফলে কোন্‌ 
ব্যবলায়ে টাকা খাটানে! নিরাপদ তাহা ভালভাবে বুঝিতে পারে। কিন্তু জ্ঞান 
থাকিলেও উহ প্রয়োগ করা স্থানীয় ব্যাঙ্ক পরিচালকের পক্ষে বিশেষ অস্থবিধা- 
জনক। পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক ঘনিষ্ঠতা প্রভৃতি কারণে এই পরিচালক 
অনেক সময় অনুপঘুক্ত ব্যক্তিকেও খণদানে বাধ্য হন।* কিন্তু শাঁখা-ব্যান্কের 
পরিচালকের এই অস্থবিধা নাই। খণদানের প্রত্যেকটি প্রস্তাব প্রধান-কার্ধালয়ে 
পাঠাইতে হয়, তাই কাহাকেও কোন খণ অগ্রাহ করিতে হইলে তিনি প্রধান- 
কার্ধালয় নামে এক অৃশ্য শক্তির উপর দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নিজের মুখ রক্ষা 
করিতে পারেন। 1 

উপসংহারে, আমরা বলিতে পারি যে, উভয়ের তুলনামূলক বিচারে 
শাখা-ব্যাক্কিংংএর পক্ষে যুক্তিগুলি দৃঢ় এবং স্থবিধাই বেশি । মাফ্িন 
যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে শহরের ব্যাঙ্কারদের সম্পর্কে একট। ভীতি ও বিব্মপতা আছে, 
তাহ! ছাড়া সার। দেশে অর্থের বাজারে একচেটিয়া অর্থ-ট্রাস্ট ( 11079 00৪৮ ) 
গড়িগ্না উঠিতে পারে এইব্ূপ ভয়ও লোকের মনে আছে। 
তাই প্রকাশ্যে শাখাব্যাঙ্কিং গড়িয়া! উঠিভে পারে নাই । কিন্ত 
অপ্রকাশ্যে, বিভিন্্র ইউনিট ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয় করিয়? 
পবস্পর সংলগ্র ডিরেক্ট রী ( 10667100817)0 017506015,698 ) হোঁন্ডং কোম্পানী 


পা এ 


শাখা-ব্যাঙ্কিং এরই 
প্রসার দেখা যাইতেছে 
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টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক বাবস্থা ৭্ধ' 


গঠন করা, প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে মোটামুটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও একচেটিয় 
কর্ৃত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে--ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


সর্বোত্তম ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় শর্তসমুহ (0৩ 98587061818 0৫৪ 
80104 109,0188716 ৪5 816100 ) 
আধুনিক জগতের উন্নত দেশলমূহে বিনিময়-মাধ্যমের বেশির ভাগ সরবরাহ করে 
ব্যাক্ছসমূহ | দেশের শিল্প, ব্যবসায়-বা।ণজ্য, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মুলধনগঠন, এই 
সকল কিছু প্রসারের জন্য উপযুক্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থাক! প্রয়োজন। দেশের 
অধিকাংশ লোক তাহাদের সমস্ত সঞ্চয় ব্যাঙ্কে আমানত রাখে, সুতরাং তাহারা 
আশ। করিতে পারে যে, তাহাদের এই সঞ্চয় বিনষ্ট হইবে না এবং প্রয়োজনমত 
তাহারা এই আমানত নগদ টাকায় ফিরিয়! পাইবে। দেশের 
715 ব্যাঙ্কগুলি বেশি সংখ্যায় ফেল পড়িতে শুরু করিলে লোকেরা 
রাখ! হয়। নগদ টাকা নিজেদের হাতে রাখিবে, উহা শিল্প ও ব্যবসায়" 
বাণিজ্যে নিয়োগ করিতে দ্বিধা করিবে। ভাল ব্যঙ্গ ব্যবস্থার 
সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় গুণ হুইল নিরাপত্তা । ব্যাঞ্ক ব্যবস্থার এই নিরাপত্তার জন্য 
সাধারণত কয়েকটি পদ্ধতি প্রত্যেক দেশেই অবলঘ্িত হইযা থাকে । প্রথমত, 
দেশের সরকার বা! আধিক কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কং পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে 
কতকগুলি নিয়ম বাধিয়! দেয়-_ নিয় তম মূলধনের পরিমাণ, নিয়তম জম। বা রিজার্ভের 
অনুপাত, শাখা ও উপশাখার সংখ্যা, রিজার্ভ তহবিল গ্ঠন প্রভৃতি । দ্বিতীয়তঃ 
সাধারণত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অনেক ধরনের ক্ষমত। দেওয়া হয় যাহার, 
দ্বারা দেশের কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির হিসাব পরিদর্শন করিতে পারে; 
সময়মত বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ ও উপদেশ দিতে পারে । তৃতীয়ত, অনেক দেশে, 
যেমন আমেরিকায়, ব্যাঙ্কের আমানত নষ্ট হইবার ঝুঁকি এড়াইবার জন্য বীমার 


ব্যবস্থা আছে। এই সকল ব্যবস্থা থাকিলে তবেই দেশে ভাল ব্যাঙ্কিং-কাঠামে! 
গড়িয়। উঠিতে পারে। 


এই বিষয়ে মনে রাখা দরকার যে, কেবলমাত্র কতকগুলি ভাল আইন থাকিলেই 
ষে ভাল ব্যাঙ্কং গড়িয়া! উঠিবে এরূপ কোন কথ! নাই। ভাল ব্যাঙ্কার থাকাই 
ভাল ব্যাঙ্কিংয়ের অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত। ব্যাঙ্কারদের মধ্যে 
সততা, কর্মদক্ষতা) দ্রুত সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা, বিচার” 
বিবেচনা এবং ব্যবপায়িক নৈপুণ্য এই সকল গুণের লমাবেশ আবশ্যক 


ভাল ব্যাঙ্কার 


ণ৮ অর্থ তত্ব 


ভাল ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার জন্য দরকার সারা দেশে সকল অঞ্চলে সমান ভাবে ব্যাঙ্ক 
গড়িয়া ওঠ1। যে-কোন শিল্পে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে লোকেরা. নিঘুক্ত থাকুক না 
কেন, অথবা যে কোন অঞ্চলেই তাহার! বসবাস করুক না কেন, আমানত হিসাবে 
টাক! জম] রাখা এবং প্রয়োজনমত খণ পাওয়ার হবিধা সকলের সমানভাবে থাক! 
দরকার। 
দেশের বাণিজ্যিক ব্যা্কগুলি নুঠুভাবে গড়িয়া! উঠিতে হইলে একটি বিষয়ে লক্ষ্য 
রাখা দরকার, ইহা হইল তাহাদেব বিনিয়োগের তারলা। আমানতকারীর। 
চাহ্বাঁমাত্র যদি নগদ টাক ন। পায় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের উপর 
0 আস্থা টুটিয়া যায়, হুতরাং ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সম্পত্তিকে 
সর্বাপেক্ষা তরল অবস্থায় রাখিতে পারিবে এইব্ধপ ব্যবস্থা থাক প্রয়োজন। 
আমর! জানি, দেশের সকল ব্যাঙ্ক মিলিয়া! অনেক পরিমাণে খণন্থ্টি করিতে 
পারে। নিজেদের খাতায় আমানত ছিসাবে লিখিয়! রাখিয়। খণগ্রহীতাদের টাক! 
ধার দেয়। দেশের লোঁকের। নিজেদের ইচ্ছায় যে-পরিমাণ সঞ্চয় করে ব্যাঙ্কগুলি 
সেই প্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ দ্বারা তাহাদের খণের পরিমাণ প্রভাবিত হইতে 
দেয় না। নিজেদের খণ দিবার ক্ষমত। তাহার! নিজেরাই স্যষ্ট করে। ব্যাঙ্গগুণির 
হাতে খণস্থষ্টির এই ক্ষমতা প্রকৃত পক্ষে দেশের খণ-ভাগারের যোগান বাড়াইয়া 
চলে এবং ইহার স্থিতিস্বাপকত। বৃদ্ধি করে। ব্যাঙ্ছখণের 
প্রসারের ফলে বহপ্রকার অর্থ নৈতিক কাজকর্ষের সুবিধা 
হয়, ববলায়ীরা তাহাদের দৈনন্দিন কাজকমের জন্য চলতি যুলধন এই ব্যাঙ্কঙন্রি 
নিকট হইতেই পাইয়া থাকে । স্তরাং ভাল ব্যাক্ক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধম' 
হইল উহ্বার স্থিতিস্থাপকতা। 
সর্বোপরি, দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার স্থায়িত্বের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা 
দরকার। যদি অতিরিক্ত খশন্চষ্টি হইতে থাকে, তবে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক সমৃদ্ধি 
দেখা দেয়, অপরপক্ষে খণস্থষ্টির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হইলে শিল্প ও 
ব্যবসায়-বাণিজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যাঙ্কঝণের অতিরিক্ত 
প্রসার বা সঙ্কোচন কোনটিই বাঞ্ছনীয় নয়, ইহার স্থায়িত্বই 
হইল মূল কথা। দেশের ব্যাস্কব্যবস্থায় এই স্থায়িত্ব আছে কি না! সেই বিষয়ে লক্ষ্য 
রাখার দায়িত্ব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে স্তম্ভ । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থনৈতিক ও 
শাননতাস্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতিগুলির সাহায্যে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থয় স্থারিত্ বজান্ন রাখিতে 
পারিলে দেশে উপযুক্ত ব্যাঙ্কিং লংগঠন গড়িয়া উঠিতে পারে। 


স্থিতিস্থাপকতা 


স্থায়িত্ব 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ! ৭৯ 


বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ ( ম৪৮105811856100 01 00112061018] 
09288 ) 


ব্যাক্িংএর জাতীয়করণ বলিলে বোঝ! যায় সাধারণভাবে দেশের সমস্ত 
ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইবে। কোন ব্যক্তির হাতে 
ইহার মালিকানা ও পরিচালনা থাকিবে না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হুইতে পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে ব্যাঙ্কগুলির উপর সরকারী কর্তৃত্ব বাড়িয়া যাইতেছিল, দ্বিতীয় 
জিডি বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রমশ দেখা গেল পুথিবীর অধিকাংশ দেশের 
করণের দাবি উঠিয়াছে কেন্ত্রীয় ব্যাঞ্কই সরকারী মালিকানায় অথবা নিয়ন্ত্রণে 
পরিচালিত হইতেছে । উনবিংশ শতাব্দীর তীব্র বাক্তিশ্বাতন্ত্রা 

ও অবাধ বাণিজ্যের ধারণা আর নাই। রাস্ত্রীয় মালিকানা ও জাতীয় পরিকল্পনা 
এই ছুই ভাবধারার প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্লোশ্নত দেশগুলিতে ব্যাঞ্কের 
লক্ষ্য হইয়াছে পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠ। করা, আর অন্ত দেশগুলিতে দ্রুত শিল্প 
সপ্প্রলারণ জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি হইয়' দাড়াইয়াছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম 
কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক অফ. ইংল্যাণ্ড এবং তাহ ছাড়া ব্যাঙ্ক অফ, ফ্রান্স, সেপ্টল 
ব্যাঙ্ক অফ. চেকোসেভাকিয়া; কমনওয়েলথ ব্যাঙ্ক অফ. অষ্রেলিয়া, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অফ. ইগ্ডিয়? প্রভৃতির জাতীয়করণ হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যান্তগুলির 
জাতীয়করণ সম্পর্কে মোটামুটি সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই একমত হইয়াছেন। 


কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ বিষয়ে এই পর্যস্ত কোন একমত দেখা 
ঘায় নাই। 


অধ্যাপক সেয়ার্ল (8%567৪ ) জাতীয়করণের এই সমপ্যাকে বিভিন্ন দিক, 
হইতে বিচার করিয়াছেন। প্রথমত, বলা হয় যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির 
জাতীয়করণ হইলে উহারা আরও দক্ষতার সহিত কাজকর্ধ করিতে পারিবে, 
বেসরকারী মালিকানায় থাকিলে এতট] দক্ষত। আশ। কর! যায় না। বেনরকারী 
নিয়ন্ত্রণে ব্যাস্সগুলি দেশের সঞ্চয় সংগ্রহ করা এবং বিছিন্ন 

৮৯৯৭ 7 দ্দিকে উহাকে বিনিয়োগ করা প্রভৃতি কাজ সরকারী 
কর্তৃপক্ষের চ্ভায় ততট। দক্ষতার সহিত করিতে পারে না। 

আরও বলা হুয় যে, জাতীয়করণের পরে ব্যান্কঞ্জলির পরিচালন-বয়ে কমিয়! 
যাইবে এবং বহুপ্রকার অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। দ্বিভীয়ত, কেন্দীয় ব্যান্ব 
জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্য হইল দেশের অর্থ নৈতিক গতিবিধিকে উপযুক্ততাবে 


৮০ অর্থ তত 


নিয়ন্ত্রণের ভার রাষ্রের হাতে লইয়া আপ।, কিন্তু দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক উলির 
জাতীয়করণ না হইলে এই নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হইতে পারে না । কেন্দ্রীয় বাঞ্ধের 
আধিক নীতি সফল করিয়া তুলিতে হইলে দেশের সাধারণ বাণিজ্যিক 
ব্যা্কগ্ুলি রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হওয়া দরকার । তৃতীয়ত, 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের পক্ষে যুক্তি হইল যে উহ! টাকা তৈয়ারী করে। 
কিন্তু অর্থস্থষ্টির ক্ষমতা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিরও কম নয়। স্তরাং দেশের শিল্প, 
ব্যবসায় ও বাণিজ্য, উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান, দামস্তর ও জীবনযাত্রার 
মান বেসরকারী ব্যান্ক ব্যবসায়ীদের খেয়াল খুশির উপর ছাড়িয়৷ দিলে চলে 
মা। চতুর্থত, দেশে যদ্দি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে 
হয় তাহ হইলে পরিবর্তনের এই মধ্যবর্তী স্তরে বাণিজ্যিক ব্যান্বগুলিকে জাতীয়- 
করণ করা অবশ্যই দরকার । দেশে সমাজতান্ত্রিক পথে শিল্প ও কৃষির প্রসার 
তখনই দ্রুত হইতে পারে যদি দেশের অর্থন্ষ্টি এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই 
মূল কেন্দ্রগুলি, অর্থাৎ দেশের ব্যাস্ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে রাষ্ট্রের হাতে আদে। 
বেসরকারী টাকার ব্যবপায়ীর! বেপরকারী শিল্পকে সাহায্য করিবে। সমাজ- 
তাস্তিক রাষ্্ীয় ক্ষেত্রকে তাহার। অর্থসাহায্য করিলেও ইহা সমাজতান্ত্রিক 
নীতিলম্মত নয়, কারণ রাস্ত্ীয় ক্ষেত্র হইতে উৎপাদনের এক অংশ সুদ হিসাবে 
বেসরকারী ক্ষেত্রে চলিয়া যাইবে । সর্বশেষে বল৷ চলে ষে, বেসরকারী ক্ষেত্রের 
ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীরা ফাট্কাবাজি ও নিজেদের ব্যক্তিগত ও দলগত শ্বার্থসদ্ধির চেষ্টায় 
বছ ব্যাঙ্ক নষ্ট করিয়াছে, দরিদ্র জনসাধারণের সার! জীবনের সঞ্চয় যতট। গুরুত্ব 
সহকারে রক্ষা করা! উচিত ছিল, তাহা করে নাই। স্থতরাং মকল আমানত: 
কারীর স্বার্থে এবং সঞ্চয়ের নিরাপত্ত! বজায় রাখার জন্য ব্যাঙ্ক ব্যবপায় পরিচালিত 
হওয়া উচিত। 


এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে অনেকে বলেন যে, ব্যাঙ্কগুলি স্রফারী হাতে চলিয়া 
গেলে দীর্ঘসুত্রতা, আমলাতান্ত্রিক পরিচালনা, জরুরী কাজগুলি দ্রুত সম্পানে 
অক্ষমতা প্রভৃতি দোষ দেখ! দিবে ; ফলে দক্ষতার মান নাশিয়া 
বি ধাইবে। দ্রুততা ও দক্ষতা ব্যাঙ্গ-ব্যবপায়ের ছুইটি পরম. 
প্রয়োজনীয় গুণ, কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় তাহা হইবার নয়। 
জাতীয়করণের পক্ষে যেসব উপকারের কথ! বল! হইয়াছে তাহার অনেকটাই 
কেন্দ্রীয় ব্যান্থের নিয়ন্ত্রণের দ্বার! পাওয়া! সম্ভবপর । পারস্প বক প্রতিযোগিত। বন্ধ - 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ। ৮১ 


হইলে ব্যাস্ক-ব্যবসায়ের মান হাস পাইবে, সুতরাং অবিলম্বে জাতীয়করণ দরকার 
নাই--ইহার1 এইরূপ বলিয়া! থাকেন। 


অর্থের বাজার (100065 11871566) 


ষে-বাজারে ঞণ হিসাবে অর্থের লেনদেন হয় তাহাকে অর্থের বাজার বলা হয়। 
এই বাজারে খণদাতা এবং খগগ্রহীতাগণ পরস্পরের লহিত 
ঝণের লেনদেন করেন। সাধারণত, ব্যাঙ্থসমূহ খণের 
“বিক্রেতা, সুদ হইল খণের 'দাম', এবং খণগ্রহীতা ব্যক্তিগণ 
বা সংগঠনসমূহ হইল খণের “ক্রেতা” ৷ শিল্পে বাণিজ্যে উন্নত দেশসমূহে অর্থের 
বাজার খুবই সংগঠিত ; অনুন্নত দেশে অর্থের বাজার অনুন্ত এবং অসংগচিত । 
অর্থের বাজারকে সময়ানুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় £ অত্যল্পকালীন 
বাজার, স্বল্পকালীন বাজার ও দীর্ঘকালীন বাজার । বিভিন্ন পরিমাণ সময়ের জন্ 
সমাজে খণের চাহিদা! ও যোগান হইতে পারে । যদি একদিন, কয়েকদিন বা মাত্র 
কয়েক সপ্তাহের জন্য খণ দেওয় হয় তবে তাহাকে তলব-খণের (0511-1082 
115516) বাজার বলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণভাবে এই তলব-খণের 
বাজারে খণ দেয়; এইরাপ খণকে তাহারা খুবই তরল-বিনিয়োগ (149510 
[৮9860670৮ ) বলিয়া মনে করে, কারণ প্রয়োজন হইলে খুব কম সময়ের মধ্যে 
এই খণ আদায় করিয়! নগদ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর । অনেক সময় যৌথ- 
মূলধনী বাবসা-প্রতিষ্ঠটানসমূহও মুনাফ' বণ্টনের পূর্বে সেই মুনাফাকে কিছু সময়ের 
জন্য এইরূপ তলব-ধণের বাজারে খাটাইয়া লয়। এই বাজারে খণগ্রহীত। হইল্স 
€ ইংলগ্ডে প্রধানত ) বিলের দালালগণ € 73811-0:01515 ), এবং (আমেরিকায় 
প্রধানত ) শেয়ারের দালালগণ ( 910875 10701979 ) 1 
768 ইংলগ্ড ব্যান্কের লিকট হুইতে বিলের দালালগণ খণ গ্রহণ 
করিয়৷ বিল ক্রয় করে এবং উহ ফলপ্রস্থ ( 208879 ) হওয়া! 
পর্যন্ত ধরিয় রাখার চেষ্টা করে। যে-হুদে এই খণ গ্রহণ করা হয় তাহার নাম 
তলবহার (0811 1565 )। সাধারণত, ব্যাস্গ্ুলি এই প্রকার তলব-খণ 
পুনরম্থমোদন ( 7979 ) করে বটে, কিন্তু নগদ অর্থের প্রয়োজন অধিক হইলেই 
তাহারা ইহা তৎক্ষণাৎ ফের চায় । তখন খগগ্রহীতাগণ যে-কোন উপায়ে অগ্ভ 
যে-কোন স্থান হইতে এই অর্থ আনিয়া দেয়। প্রধানত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতেই ভাহার? খণ গ্রহণ করিয়া আনে । অর্থাত বিলের দালালগণকে বা খপ- 


ঙ 


অর্থের ক্রয়-বিক্রয় ও 
অর্থের দাম 


৮২ অর্থ তত্ব 


গ্রহীতাগণকে 'নিঙড়াইয়া” খণ পরিশোধ করিতে বাধ্য করা হয় বা অর্থ আদায় 
করিয়া লওয়] হয়। তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহে বাধ্য হয়; 
বলা হয যে, “বাজার ব্যাঙ্কের নিকট হাজির হইয়াছে? (60 £9 87060 019 
1১1৮ )1 আমেরিকায় প্রধানত, শেয়ার বাজারের দালালরাই তলব-খণের 
বাজারে খণ করে; কারণ আমেরিকায় ফাটক। বাজারে শেয়ার ক্রয়ের সময়ে উহার 
মূল্যের 27% অংশ তৎক্ষণাৎ জম। দিতে হয়। অবশিষ্ট 76% অংশ দিবার সময়ে 
ফাটক' বাজারের শেয়ারের দালালগণ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ করিতে আসে এবং 
ওই শেযারগ্রলিকেও অন্যান্য সম্পার্তর সহিত সহ-বন্ধকী ( 0০0126678%] 8607165 ) 
হিসাবে জমা রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করে। ব্যাঙ্ক এইরূপ ক্ষেত্রে 
অতি অল্প সময়ের জন্য যে-হদে তাহাদের খণ দেয় তাহাকে খণের তলব-হার 
(0%11-77%69 ) বলে। ফাটকা বাজারের অবস্থা অনুযায়ী এই তলব হারও 
উঠানামা করে। সাধারণত, যুক্তরাস্্রীয় রিভ্গর্ভ ব্যাঙ্কের বাজারের তলব-হার 
নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ । 


কিছু বেশিদিনের, যেমন সাধারণত, ৩ মাসের জগ্ স্বল্পকালীন ঝণ দেওয়৷ হয়। 

বিশে করিয়া বাণিজ্যিক বান্কলযূহ এইবূপ *ল্পকালীন ঝণের 

755 বাজারে (91,97৮ [057104 187) 8187896 1 খণ দেয় এবং 

বিল ডিসকাউণ্ট করিয়া বা ব্'ক্তকে তাহার আমানতের 

পরিমাণের অধিক উঠাইবার হযোগ দিয়া এই খ্ঝণ প্রদান করা হয়| ব্যবসায়ীর 

ছাড়া কোন দেশের সরকার ট্রেজারী বিল ভাঙ্গাইয়া এই বাজার হইত ঝণগ্রহণ 
করিয়া থাকে । 

ই" বংতীত দেশে দীর্ঘকালীন খণের বাজারও থাকে । এই দীর্ঘকালীন খণের 
বাজাণে। বংক্তিদের মুলধন-সঞ্চয়, সেই সঞ্চয়ের সংগ্রহীকরণ (9০০90)7)171100) ও 
দেশে মু্ধন-গঠন হুইয়া থাকে । ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও শেয়ার বিক্রয় প্রতিষ্ঠান- 

সমূহ সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তর বিক্ষিপ্ত স্চয়ঞ্জ'লকে একত্রে 
15 দির গ্রহ করিয়া শিল্পবাঁণিজে। 'নয়োগের উপযোগী মৃূলধনে 

রূপান্তরিত করে। বিভিন্ন জার্যে লগ্মীর জঙ্গ সরকার, 
মিউ!-দপ্যালিটি, জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ (7010 917৪৪ ) বা যৌথ খুলধনী 
প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বাজারে খণের চাহিদা করে। শেয়াল্বাঁজারে শ্যোবের ক্রয় 
বিক্রযেব ফলে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ ঘটে এবং মূলধনের হস্তাত্তর হইয়া! খাকে 


টাকার বাজার ও বাযস্ক ব্যবস্থা ৮৩ 


খণের বাজারে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে খণ্দানের জন্ত পৃথক 

ূ ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকে এবং সাধারণত, বিশেষ ধরনের 
বিভিন্ন বিনিয়োগ-ক্ষেত্র 2 

অনুযায়ী খনের বাজারে খণদানের জন্ত বিশেষ প্রকার প্রতিষ্ঠানই নিয়োজিত 
৮৬, বিভিন্ন টা থাকে । যেমন, বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক আছে: বাণিজ্যিক 
প্র ং 

জান ও সংগঠন ব্যাঙ্ক, শিল্প ব্যাঙ্ক বা বিনিকোশ ব্যাঙ্ক, জমি-বন্ধকী ব্যান, 
সমবায় ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় ব্যান্ক, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রভৃতি। এই সকল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন 
ধরনের বাজারে খণদান ক:র। 


লর্বোপরি, অর্থের বাজারের মধ্যমণি এবং পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী হইল 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক । এই কেন্দ্রীয় ব্াঙ্ক দেশের সকল প্রকার অর্থ সম্পকীঁয় প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে ; ধণের বাজারে অর্থের চাহি! ও যোগান নির্ধারণ করে। 
ধণের দাম অর্থাৎ সথদের হাব দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা 
ও লক্ষ্য অনুযায়ী নির্ধারিত করার প্রয়াস পায়। দেশের 
অর্থ নৈতিক অবস্থা অনুযায়ী আধিক নীতি পরিচালনা করা৷ এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
কাজ। সমাজে অর্থের শুফতা দেখা দিলে অর্থ ঢালিয়া দেওয়া এবং অর্থাধিক্য 
দেখা দিলে অর্থ ছাকিয়া তুলিয়া আনা কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ছেরই অন্ততম প্রধান 
দায়িত্ব। 


কেন্দ্রীয় বাস্ক 


ক্রিয়ারিং হাউস ( 0168%1706 70856 ) 


অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে কোন বিশেষ অঞ্চলের বাযাঙ্থলমুত খুবই ঘনিষ্ঠভাবে 
পরস্পরের সহিত যুক্ত এবং একে অন্ভের উপর নির্ভরশীল । সমাজের বিভিন্ন 
ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের গ্রাহক১ স্থতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্ষে এক ব্যাঙ্কের 
আমানতকারীগণ অন্ত ব্যাঙ্কের আমানতকারীগণের নিকট হইতে চেক পান এবং 
তাহাদের চক দিয়া থাকেন। ফলে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কই অন্ত ব্যান্কের নিকট 
দেনাদার ও পাওনাদদার হইয়! পড়ে । কোন ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
পাওন। নগদ অর্থ লইয়া আমিল আবার সেই ব্যাঙ্কেই নগদ 

রর চা অর্থ দিয়া দিল, এইক্ধপ পারস্পরিক নগদ লেনদেন অহেতুক 
মিটাইবার প্রতিষ্ঠান পরিশ্রমসাধ্য ও অপব্যয়মূলক | স্থতরাং বিশেষ কোন স্থানে 
একত্র হইয়! ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ পারস্পরিক দেনাপাওনার 

হিসাব করিয়। খাতার-পত্রে নিজেদের হিসাব মিলাইয় লন ) এই সংগঠনই ক্রিয়ারিং 
হাউস বলিয়া পরিচিত। সাধারণত, কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্কের স্থানীয় অফিসে এই কার্য 


৮৪ অর্থ তত 


পরিচালিত হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্থের নিকট রক্ষিত নিজের জম] হইতে প্রতিটি 
ব্যাঙ্কের হিসাব বাড়াইয়৷ ব। কমাইয়! ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের মধ্যে লেনদেন করে। 


অনুশীলনী 
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কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 


06170518271 


প্রত্যেকটি দেশে টাকার বাঁজারাক নিয়ন্ত্রণ করার জন্ত এক একটি কেন্দ্রীয় 
বাঙ্ক আছে । টাকার বাজারে টাকার যোগান যাহাতে কম না পড়ে অথব! 
বেশি না হয়. টাকার চাহিদ। যাহাতে মিটিতে পারে, টাকার দাম বা সুদের হাব 
যাহাতে খুব বেশি বা খুব কম না হয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব! বিভিন্ন উদ্োশ্টে 
লগ্মী করার জন্ব টাকার দামে যাহাতে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকে, এই সকল 
বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্ত একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কর্তা 
দা দরকার । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এইরূপ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান। 
নিয়গ্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান শুধু টাকার দাম নয়, টাকার মুল্যে কখন কিক্ষপ উঠানাষা 
হইতেছে, সেই বিষয়েও লক্ষ রাখ। দরকার । যে-সকল 
প্রতিষ্ঠান টাকার বাজারে লেনদেন করে € যেমন ব্যাঙ্ক ) তাহাদের কাজকর্মের 
প্রতি দৃষ্টি রাখাও কম দরকার নহে। সর্বোপরি, ঘত দিন যাইতেছে, ততই সকল 
দেশের সরকার অর্থ নৈতিক কাজকর্ষে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছে । কেহ 
পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে, কেহ বা দ্রুত শিল্লোন্নয়মকে অর্থ নৈতিক 
লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতেছে--এই সকল লক্ষ্য সাধনের চেষ্টায় তাহারা টাকার 
যোগান, চাহিদা, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও হুদের হার প্রভূতিকে নিজেদের প্রভাবাধীন 
করিবার চেষ্টা করিতেছে । রাষ্ট্রকে তাহার অথনৈতিক লক্ষ্য (50097002090 
০১39০৮1৮৪ ) সাধনে সাহাব্য করার উদ্দেশ্যে দেশে টাকার যোগান, চাহিদা, দাম 
ও মৃল্য--এই সকল বিষয়ে নীতি অর্থাৎ আথিক নীতি পরিচালন করার দায্ি 
লইতে পারে, এইকূপ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যান্ক সকল দেশেই অবশ্য 
প্রয়োজনীয় । 
এমন সময় ছিল যখন ধনবিজ্ঞানীর। টাকার বাজারকে এইরূপ নিয়ন্ত্রণ 
করার পক্ষপাতী ছিলেন না। মাহুষমাত্রেই ভুল করে, স্থতরাং দেশের সামগ্রিক 
লেনদেন (বা অর্থ নৈতিক কল্যাণ ) এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের উপর ছাড়িয়া 
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দিতে তাহার] রাজি ছিলেন না । যোগান ও চাহিদার স্বয়ংক্রিয় শক্তি টাকার 
সূল্যকে যে-স্তরে রাখিবে, উহাই স্বাভাবিক স্তর, সেই স্তর হইতে বিচ্যুত হইলে 
আপনাআপনি স্য়ংশোধনের ধারা গুরু হইবে, বাহিরের কোন হস্তক্ষেপ 
দরকার নাই, তাঁহারা এইনূপ মনে করিতেন । আজকাল 
দীপক অবশ্য এই সকল যুক্তি অচল হইয়া গিয়াছে । বারধার 
নাই পৃথিবীতে বহুবিধ অর্থ নৈতিক সংকট দেখা দিয়াছে, বাজারের 
আত্ম-নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি সেই সংকট রোধ করিতে পারে নাই। 
টাকার মুল্যে কখনে। তীব্র উঠানামা ঘটিয়াছে ২ কখনও-বা ব্যবসায়ের প্রয়োজন 
থাকিলেও টাকার পরিমাণ বাড়িতে পারে নাই ; আবার কখনও প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত টাঁক৷ দেশের স্বাভাবিক অর্থ নৈতিক কাঁজকর্ম বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে । 
সমাজে টাকার নিরপেক্ষ ( ৩06:8) ) ভূমিকা সম্পর্কে তাহাদের ফেবিশ্বাস ছিল, 
বর্তমান কালে সকল সমাজেই টাকার সক্রিয় শক্তি সেই বিশ্বাল টলাইয়৷ দিয়াছে । 
তাই আজকাল সবাই টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় বাাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠার পক্ষে । 
তাহা ছাড়া, বর্তমান কালের সমাজে বহু প্রকার পরিবর্তন আসিয়াছে । 
আজকালকার সমাজে টাকা বলিলে অনেক ধরনের সম্পত্তি বোঝা যায়, 
ইহাদের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য খুব কম। নগদ টাকা, চেক, বিল. 
বণ্ড, শেয়ার, সোনা -ইহার1! সবাই টাকা, সকলেই কোন 


কিন্ত বর্তমান না কোন ক্ষেত্রে বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের সঞ্চয়রূপ্পে 


কালে ইহ! অবশ্ঠ ূ 
প্রয়োজনীষ কাজ করে। তাহা ছাড়া, এই সকল লইয়' ব্যবলাষ 


করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধবনের গ্রৃতিষ্ঠান তৈয়ার তইঙাছে 
এত বিভিন্নরূপের টাক? এবং এত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান লইয়! যে-সমাক্ত গঠিত, 
তাহা কতট! আত্ম-নিয়নত্রণশীল হইতে পারে, সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই 
কারণে দেশে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এবং দক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিশ্চয় দরকার হইয় 
পড়িয়াছে। ্‌ 
টাকার বাজারে জটিলতা থাকিলেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দরকার-_ এই যুক্তির 
দরুণ একদল ব্যাক্ত বলেন যে, অপুর্ণোন্রত দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কোন 
দরকার নাই। এই সকল দেশে এখনও বাবসায়-বাণিজ্যের ততট! প্রলার হয় 
নাই, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম, মৃলধন-গঠন ও মুলধন-নিয়োগ কম" তাই টাকার 
বাজারের জটিলতা ততটা নাই । উপরত্ত, এই সক দেশে ব্যাঙ্ধ বা বিনিয়োগ- 
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কারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম," উপযুক্ত সংখ্যক চেক, বিল, বড, শেয়ার না 
থাকায় ইহাদের কাজকর্ষও সীমাবদ্ধ । দেশে হুল্পকালীন 
ক নি টাকার বাজার এখনও গড়িষা উঠে নাই। এইব্প 
বাজারেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি স্বল্পকালীন বিল ও 
পিকিউরিটিগুলি বেচাকেন। করিয়! টাক খাটায়। কিন্ত যদি দেশে এইরূপ টাকার 
বাজার ন1! থাকে, তবে সেই দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাস্কের দরকার নাই মনে করা চলে। 
তাহ' ছাড়া, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার কম বলিয়া লোকের স্বশ্পকালীন বি'ময়োগের 
তত্ট। দরকার নাই, বিভিন্ন ধরনের খণপত্রগ্জলির মধ্যে সদের হারে সমতা রাখার 
প্রশ্নও ততটা উঠে না। এই সকল খণপত্র বা তরল সম্পত্তির স্ুষঠু আদান প্রদান 
নির্ভর করে এই সকল বিভিন্ন খণকালের মধ্যে সুদের হারে সামগ্রস্ত থাকার উপর। 
এই উদ্দেশ্টেই কেন্্রীয় ব্যান্কের প্রয়োজনীয়তা । কিন্তু যদি উপযুক্ত পরিমাণে 
খণপত্র না থাকে, বা লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান না থাকে তবে অযথা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
স্বাপন করিয়া লাভ কি? সর্বোপরি, অনুন্নত দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর 
সরকারী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা খুবই প্রবল, ভাই উচ্চাকাংক্ষী অপরিপক রাজনৈতিক 
নেতাদের হাতে দেশের টাকার বাজারের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা চলিয়া যাইতে পারে। 
এইন্প দেশে, তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কোন দরকার নাই, ইহ1 কেহ কেহ বলিয়া 
থাকেন। 
এই সকল যুক্তি আমরা মানিয়া লইতে পারি না। ই"হার! মনে করেন যে, 
বণঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর কোন কাজ নাই। কিন্তু 
দেশে টাকার প্রচলন ও গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ কর, সরকারের বাঙ্ছার 
হিসাবে কাজ করা এই সকল কাজ কে করিবে? অধ্যাপক সেয়ার্সের 
(8৪৪) মতে অনুন্নত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন সুষ্ঠুভাবে 
চালানো বা টাকার বৈদেশিক মূল্যকে স্থির রাখ! সবই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ষের 
গুরুদায়িত্ এই সকল বিষয়ে সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে উহার ভমিক' 
আরও গুরুত্বপূর্ণ । তাহা ছাড়া, এই সকল দেশে উপযুক্ত ব্যবসায়-বাণিডয 
গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাক্কগুপি প্রতিষ্ঠ। ও পরিচালন 
করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার । আর রাজনৈতিক 
প্রভাব উন্নত অনুন্নত সকল দেশেই আমিতে পারে, এইরূপ অবাঞ্জনীয় কিছু 
না ঘটে, সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার চেষ্টা সর্বদা কর! প্রয়োজন। 
বহু অন্থন্নত দেশের অভিজ্ঞতা হইতে আমর! দেখিতে পাইয়াছি যে, কেন্দ্রীয় 
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ব্যাক্কের প্রতিষ্ঠা বহুভাবে এই সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সাহায্য 
করিয়াছে। 
দেশের অন্তান্ত ব্যাঙ্ক হইতে কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক অনেকাংশে পৃথক । বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্কগুলি পরিচালিত হয় উহাদের মালিকদের মুনাফা বাড়াইবার জন্য, ইহাই 
উহ্বাদের লক্ষ্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পরিচালিত হয় জাতীয় ও সামগ্রিক দৃ্টিভংগী 
সইয়া রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সাধনের জন্য, মুনাফার জন্য নয়। তাই নোট 
প্রচলনের অধিকাঁর অন্যান্য ব্যান্কে দেওয়। হয় না, কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ইহার 
একচেটিয়৷ কর্তৃত্ব ছাড়িয়া! দেওয়! হয়। অন্যান্য ব্যাঙ্ককে 
অন্যান্য ব্যাঙ্কের সহিত 
উহার অনেক পাথকা নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, উহাদের সর্বশেষ স্তরের টাকা 
পাইবার মহাজন (1617097 ০£ 6)6 1886 ₹€৪০+% ) হিসাবে 
সেকাজ করে। সরকারের ব্যাঙ্কার রূপে অন্ঠান্ত ব্যাঙ্ক কাজ করে না, ইহ! 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই দায়িত্ব । বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নীতি লাবধানতা, মুনাফা করা এবং 
বনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা এই সকল কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-এর নীতি নয়। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর এইন্ধপ ধারণ! ছিল যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী হস্তক্ষেপ 
হুইতে স্বাধীনভাবে নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে । ইহার কারণ হইল 
প্রধানত রাজনৈতিক প্রভাব হইতে কেন্দ্রীয় ব্যা্কে মুক্ত 
জাতীয় করণ ও 
রায় নিয়ন্ত্রণ. রাখা। তাহ ছাড়া, রাষ্তীয় পরিচালনা আমলাতাস্ত্রিক প্রভাবের 
বুদ্ধি ঘটায়। বেতনভুক্‌ সরকারী কর্মচারীদের চাকুরির 
স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্)ং নিরাপত্তা অধিক থাকায় ভাহার্দের উৎসাহ ও উদ্যোগ ক্রমে 
নষ্ট হইয়া যায়। ইহাও বল? হইত যে, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় একটি বিশেষ ধরনের কার্য, 
ইহার জন্ঠ বিশেষ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন ; আইন সভার সদস্য বা পার্ট- 
নেতাদের এইকপ জ্ঞান না থাকাই সম্ভব । এই সকল কারণের দরুণ শেয়ার- 
ক্রেতাদের বা! বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন করাই 
তখন প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই সকল যুক্তি থাকা সত্বেও দেখা গিয়াছে যে, 
জনস্বার্থ রক্ষাকারী কেন্ত্রীর আথিক প্রতিষ্ঠানকে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে 
ব্যবসায়ীদের হাতে ছাড়িয়। দেওয়া! উচিত নহে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্তাদের ঝুঁকি 
গ্রহণ বা অধিক উদ্চোগী হওয়ার প্রয়োজন নাই, ইহা? মুনাফা 
অনুসন্ধানকারী প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নয়। 
আব যদি কোন মুনাফা হয়, তবে তাহ জাতীয় স্বার্থে জাতীয় অর্থভাগারে : যাওয়াই 
উচিত। রাষ্ট্রের লঙ্গে কেন্ত্রীর ব্যাঙ্কের কিরূপ সম্পর্ক হইবে তাহ] মূলত নির্ভর করে 


কেন ও কিরূপে 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ৮৯ 


দেশের রাজনৈতিক, আধর্শগত ও অর্থ নৈতিক বহুবিধ কারণের কার্যফলের উপর। 
সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ, ঘুদ্ধ- 
কালীন উপকরণ সংগ্রহ ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সকল কিছু মিলিয়া জাতীয়করণের 
দিকে ঝৌক বাড়াইয়। তুলিয়াছে। আরও একটি কথ! যনে রাখ! দরকার । দেশের 
অর্থনীতি ঠিক কিন্ূপ ভাবে চলে, সেই গতিধাবা বর্তমানকালে অনেকটা স্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। রাশিবিজ্ঞানের উন্নতি, গণচেতনা বৃদ্ধি, ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্ততি-_ 
সকল কিছু মিলিয়া৷ সমাজ-দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিগুলির চিত্ত আমর 
অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি। তাই নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাবনা সমষ্টি 
ভইষাছে, ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে । ক্ষতরাং বর্তমানে বিভিন্ন রাই কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের নীতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্েশ্টে ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ 
করিয়াছে । রাইট বিভিন্ন পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্থকে নিয়ন্ত্রণ করে; শেয়ার ক্রয় 
করিয়া, পরিচালকমগ্ডলীতে মনোনীত সদস্য নিয়োগ করিয়া অথবা সম্পূর্ণ মালিকানা 
স্থাপন করিয়া! । 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী € চ00001008 01 9, 0608) 89101) 


রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন রকম কাজ 
করিয়। থাকেন। 


প্রথমত, দেশে অর্থের প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণের একচেটিয়া অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
হাতে ন্যন্ত থাকে । পূর্বে রাইট মিজেই অর্থ প্রচলন করিতেন । পরে বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্কসমূহ এই কার্ষের ভার গ্রহণ করে, কিন্তু বর্তমানে একমাত্র 
১ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতেই এই ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে 
পরিচালন! কাগজী নোট প্রচলনের অধিকার যাহাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্বে 

বা মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয় লেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্াঙ্কের 

তাতে ইহ] স্ত্ত থাকা উচিত। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকার নোট থাকে 
স্থতরাং দেশে অর্থনৈতিক লেনদেনের প্রভত অস্থবিধা হয়। এক প্রকার নোট 
প্রচলিত হইলে নোটের অতিরিক্ত প্রচলনের (59988 13৪09 ) সম্ভাবনা কম। 
দেশে ব্যান্ক খণের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়াতেও নোট প্রচলনের ক্ষমতা বাড়িয়া 
গিয়াছে কারণ নোট প্রচলনের ক্ষমত1 থাকায় কেন্দ্রীয় ব্যান্ক অন্তান্ত ব্যাঙ্কের 
খণপ্রদাম ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। রাষ্ট্রের নির্দেশ ও পরিচাঁলনায় কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক দারা প্রচলিত কাগজী নোটের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাপ স্বভাবতই 


৯০ অর্থ তত্ব 


বেশি থাকে । তাহ! ছাড়া, নোট-প্রচলন হইতে যাহাতে মুনাফার উদ্তব না হয় 
সেইজন্য নোট-প্রচলনের ক্ষমত! বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের হাতে না দিয়া কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের হাতেই রাখ। উচিত। 


দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সরকারের সকল আয় জমা হয়, কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের নিকট হইতেই সকল ব্যয় করা হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যা্ক 
সরকারের বাহ: 
হিসাবে কার নেক ক্ষেত্রে এই সরকারী আয়ব্যয়ের ছিসাবও রক্ষা করে। 
| সরকারী খণ পারিচালনার ভারও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর | 
সরকারের জন্য প্রয়োজন হইলে খণপত্র বিক্রয় করিয়া খ্ণ গ্রহণ করে, নিয়মিত স্থদ 
দেয় এবং পরিশোধের ব্যবস্থা করে। 


তৃতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাহ্কসমূহ তাহাদের নগদ আমানতের কিছু অংশ 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জম রাখে । জমার পরিমাণ আইন বা প্রথার দ্বার! 
নির্ধারিত । এই জম রাখিবার ফলে ব্যাঙ্ছগুলি প্রয়োজন হুইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে খণ পায় অথবা প্রথম শ্রেণীর বিনিময়-বিল ভাঙাইয়া দরকার মত 
কেন্দ্রীয় ব্হ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। 
25 রা এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার" কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইল 
সর্বশেষ স্তরের খণদাতা । অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ 
প্রয়োজন হুইলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ বিনিময় বিলের বদলে অথবা স্বশ্নকালীন 
থণপত্রের (91)07৮-69600 98০00186158) বদলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট খণ পাইতে 
পারে এবং লেই খণের দ্বারা নিজেদের দেনা মিটাইতে সক্ষম হয় বা উচ্চ স্থুদে 
কোথাও লর্মী করিতে পারে । কোনব্প ব্যাঙ্কিং-সংকটের সময় তাহাদের সম্পত্ত- 
গুলির বদলে হঠাৎ নগদ-অর্থ পাওয়ার এই সুবিধার ফলে 
তাহাদের পক্ষে বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা স্থবিধাজনক 
হয়। দেশের সমগ্র ধণ-কাঠামোতে এইবূপে তারল্য ও প্রসারতা (110519)%5 
8120 61%860185) বজায় থাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজের ফলেই ঘটে । কেন্ত্রীয় 
ব্যাঙ্ক না থাকিলে' অথব! খণ-পত্র বা বিনিময়-বিল প্রসৃতিকে প্রয়োজন হইলেই 
নগদ অর্থে রূপাত্তরণের স্থবিধ! ন থাকিলে বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহ আমানতের আরও 
বেশি অংশ নিজেদের নিকট নগদ অর্থরূপে জম রাখিতে বাধ্য হইত; তাহাদের 
অর্থলগ্রীর পরিমাণ আরও কম হইত, দেশের ব্যবপায়-বাণিজ্যে নগদ অর্থ' পাইবার 
সম্ভাবন। কম থাক্ষিত ; খণ-ব্যবস্থা সংকুচিত থাকিত। 


সবশেষ স্তরের গণ দান 


কেন্দ্রীয় ব্যাক ৯১ 


চতুথত, প্রচলিত কাগজী নোট বা দেশের খণব্যবস্থার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য 

স্বর্ণ বা বৈদেশিক অর্থ জমা রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব । দেশে স্বর্ণমান চালু 

থাকিলে দেশের মধ্যে ও বাহিরে স্বর্ণের আসা-যাওয় নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 

কাজ। অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার বা অর্থের বহিমূপ্য 

অর্থের বহিমুল্য নিরন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব । বৈদেশিক লেন- 

দেনের ক্ষেত্রে যাহাতে কোনরূপ অস্থবিধা ন] হয়, তাহার প্রতি লক্ষ রাখাও 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্তব | আন্তর্জাতিক আধিক সংস্থাসমূহে দেশীয় স্বার্থ রঙ্গ! করা 

এবং বৈদেশিক বিনিময়-হারকে এন্পভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে লেনদেন ব্যালান্দে 

মৌলিক ভারসাম্যবিহীনতা ( ঢ57310671681 10188051170 ) আসিতে না 
পারে, তাহ! দেখাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত। 


পঞ্চমত, দেশে টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রণের জঙ্ক ব্যাক্ষখণকে নিয়ন্ত্রণ করা 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্থতম প্রধান কাজ । ব্যাঙ্ক-হছার পরিবর্তনের দ্বারা বাজারের 
সথদের হার নিয়ন্ত্রণ, খোলাবাজারের কার্যকলাপের দ্বার দেশে টাকার পরিমাণ নিয়ন্তুণ, 
বাণিজ্যিক ব্যান্কসমূহের নিকট হইতে নগদ জমার পরিমাণে 
পরিবর্তন করিয়া এবং অনুরোধ ব! নির্দেশ প্রভৃতির দ্বারা 
টাকার বাজারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমুখকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই দায়িত্ব । 


দেশের খণকাঠাযো নিয়ন্ত্রণ করিতে ন] পারিলে দামস্তর স্থির রাখ! সম্ভব হয় 
না: ব্যবসায়সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়সংকট বা বাণিজাচক্র দূর করা সম্ভব হয় না। 
আধুনিক কালে পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে দেশের অর্থ নৈতিক 
১71 অবস্থা স্থায়ীভাবে বজায় রাখিবার জন্যও ঝণনিয়ন্ত্রণের কাজ 
ূর্ণ-কর্মসংস্থান, অর্থ- বিশেষ সাহায্যকারী । যে-সকল অনুন্নত দেশ অর্থ নৈতিক 
নোতিক ত্রমোররতি পরিকল্পনার সাহায্যে ছ্রুত অর্থ নৈতিক ক্রমোন্নতির (8১০০- 
2010 ££০%6) ) চেষ্টা করিতেছে, উহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ হইল সেই 
উদ্দেশ্যে আধিক নীতিসমূহ পরিচালনা করা । 


ধণনিয়ন্ত্রণ 


ষষ্ঠত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যান্ত বহু প্রকার কাজকর্ষ আছে। ব্াস্কসমুহের 
পারস্পরিক দেনা-পাওন! শিটাইবার জন্য ক্রিয়ারিং হাউস 
পরিচালনা করা, দেশের আধিক এবং অর্থ নৈতিক 
অবস্থার প্রতি নজর রাখা, এই লফল কার্য কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ককেই করিতে হয় । 


ক্রিয়ারিং হাউস 
পরিচালন গুডৃতি 


৯২. | অর্থ তত্ব 


গণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (1109770008 0? ০601 002020] ) 
আমরা জানি ষে, দেশের টাকার মুল্য মোটামুটি স্ষির রাখা কেন্ত্রীয় 
ব্যাঞ্ছের গুরু দায়ি । এই দায়িত্ব পালন করিতে হইলে দেশে টাকার যোগান 
তাহাকে নিশ্চয় নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। কিন্তু টাকার যোগান বলিলে কেবল নগদ 
টাকা বুঝায় না, ব্যাঙ্কের যে আমানত হইতে চলৃতি লেনদেন চলে, উহ নিশ্চয় 
টাকার সমানই কাজ করে। বস্তত, পৃথিবীর উন্নত দেশ- 
গুলিতে দেশে টাকার মোট যোগানের মধ্যে বেশির ভাগ 
অংশই এইরূপ ব্যাঙ্কের আমানত । তাই দেশের ব্যাক্ক- 
ব্যবস্থার উপর 'নয়স্ত্রণ আরোপ করা প্রয়োজন এবং ব্যা্কগুলির খণ-স্ষ্টি বা খণদান- 
ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তারের উপযোগী পদ্ধতি ও ক্ষমতা উভয়ই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
জানা থাকা দরকার । | 
খণ নিয়ন্ত্রণের জন্ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক কয়েকটি পদ্ধতি প্রয়োগ কর! হয়। 
ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল ব্যাঙ্ক-রেটে পরিবর্তন । যে-হারে সরকারীভাবে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক বিনিময়-বিলসমুহের বদলে টাকা খণ দেয় তাহাকে ব্যাঙ্ক-হার ব! ব্যাঙ্ক-রেট 
(3800. 7১৪6৪) বলে। এই ব্যাঞ্ক-হার হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্থদের হার-_ 
এই হারেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খণ দেয়। সমাজে ত্রব্যসামগ্রী 
বৃদ্ধির তুলনায় আথিক আয়ের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে বা 
সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাঙ্ক-হার বাড়াইয়া 
দেয়। ব্যাঙ্ব-হারে বুদ্ধির ফলে বাজারে হদের হারও বাড়িয়া! যায়। ইহার 
ফলে খণগ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি হয়, খণগ্রহণ ও বিনিয়োগ কম পরিমাণে হইতে থাকে, 
সমাজে আধিক আয়ের শ্রোতে ভাটা পড়ে। ব্যাঙ্ক-হার কমাইলে খণগ্রহণের 
ব্যয় কমিয়। যায়, খণগ্রহণ ও বিনিয়োগ অধিক পরিমাণে হইতে থাকে, সমাজে 
আঘধিক আয়ের শ্বোতে জোয়ার আসে । 
কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক বাজারে সরকারী খণপত্র ক্রয়বিক্রর করিয়া দেশে টাকার যোগান 
বাড়াইতে বা কমাইতে চেষ্টা করে; এই পদ্ধতির নাম খোল বাজারের কার্যকলাপ 
€ 9097. 20820596  0796280300 ) | সমাজে টাকার পরিমাণ কমাইতে 
হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী খণপত্র বিক্রয় করে, এইন্ধপে 
৪5 জনসাধারণের বা ব্যাঙ্কের হাত হইতে নগদ টাক? ভুলিয়া 
লয়, ফলে ব্যা্কসমুহের খণস্থঠ্রি করিবার ক্ষমতাও কমে। 
টাকার পরিমাণ বাড়াইতে হইলে সে খণপত্রসমুহ ক্রয় করিয়া লয়, এইন্ধপে জন- 


থণ নিয়ন্ত্রণের 
প্রয়োজনীয়তা 


বাক্ক-হারে পরিবর্তন 


কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক ৯৩ 


সাধারণের বা ব্যান্কের হাতে নগদ টাকা তুলিয়। দেয়, ব্যাক্কসমূছের খণন্যঠি করিবার 
ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। 
দেশের ব্যাঙ্কলমূহ তাহাদের নিকট নগদ জমার কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
নিকট জমা রাখে ( চ১989:ছ 7১61০ )। ফলে ব্যাঙ্কের পক্ষে সেই নগদ টাকা 
খণন্ঙি করিবার ভিত্তি হিসাবে বাবহার কর! সম্ুব হয় না। বদ্দি কেন্দ্রীয় 
ররর ব্যাঙ্ক দেশে খণস্থ্ির পরিমাণ বাড়াইতে চান, তাহা হইলে 
পরিবর্তন জমার অনুপাত কমাইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাতে নগদ অর্থ 
বেশি থাকায় তাহা ভিত্তিতে অধিক 'খণশ্্টি সম্ভব হয়। 
যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে খণরূপ অর্থের পরিমাণ কমাইতে চান, তাহা 
হইলে জমার অন্থপাত বাড়াইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাত ভইতে নগদ অর্থ 
সরাইয়া আনেন, খণ স্ট্টির ভিত্তি কমিয়া যাওয়ায় খণরূপ অর্থের পরিমাণ 
কমিয়া যায় । 
অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ কফমাইতে 
ব1 বাড়াইতে চাহিলে পৃথক ভাবে তাহা! করিতে পারেন (1596100708 0£ 
01€030 )| যদি কেন্দ্রীর ব্যাঙ্ক মলে করেন যে, ধরা যাউক, বন্ত্র-শ্ল্পে বিনিয়োগ 
অধিক হইতেছে, কিন্তু ইস্পাত শিল্পে আশানুব্ূপ বিনিয়োগ 
হইতেছে না, তাহ? হইলে ব্যাঙ্কপমুহকে নির্দেশ দিবেন ষে 
'নদিষ্ট পরিমাণের অধিক খণ বস্ত্রশিলে দেওয়া! চলিবে না। এইরূপে বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে, যেমন শেয়ার বাজারে ফাট.কাদারী বন্ধ করার উদ্দেশ্টে ব্যাঙ্ক কর্তৃক খণের 
পরিমাণ নির্দি করিয়] দেওয়া যাইতে পারে। 
শেয়ার বাজারে ফাটকাদারী রোধ করার উদ্দেশ্টে ব্যাঙ্ছখণের ব্যবহার কমাইবার 
জন্ত অনেক সময় এক প্রকার পদ্ধতি প্রয়োগ কর! হয়। শেয়ারের কোন দালাল বা 
কোন ফাটকা-ব্যবসায়ী শেয়ার বন্ধক রাখয়া খণ আনিতে গেলে যে-পরিমাণ নগদ 
টাক জম। দেয় তাহাকে বলে প্রয়োজনীয় নগদাংশ (0187880 10017670098 08) । 
যেমন 1019 টাকার কোন শেয়ার বন্ধক দিয়া ঘি খণ হিসাবে 900 টাকা আনিতে 
পারা যায় তাহ হইলে 100 টাকা হইল প্রয়োজনীয় নগদাংশ 
2 £. বা মাজিন। এক্ষেত্রে মাজিন হুইল শেয়ারের মূল্যের 10%। 
অর্থাৎ 10% মাজিনে কোন ব্যক্তি সহবন্ধকী ( 0০1%6975] 
86০8:165 ) দ্রব্যের ( শেয়ারের ) মুল্যের 90% খণ লইতে পারে। প্রয়োজনীয় 
নগদাংশ বা মাজিন যত অধিক হুইবে তত অধিক নগদ টাকা জম! দিতে হইবে বা 


খণের রেশনিং 


৯৪ অর্থ তত 


শেয়ারের বন্ধকীতে তত কম পরিমাণ ঝণ পাহতে পারিবে । ফেমন প্রয়োজনীয় 
নগদাংশ বা মাজিন 29% হুইলে সে 89০ টাকা খণ পাইবে। এইভাবে মাজিন 
বাড়াইয়া ফাট কাদারীতে নিয়োগের উদ্দেশে ব্যাঙ্চখণের পরিমাণ কমানো সম্ভবপর। 
স্থায়ী ধরনের ভোগ্য ভ্রব্যসমুহ (যেমন রেডিও, টেলিভিশন, ফিজিডেয়ার, 
গ্রামোফোন, আনবাবপত্র প্রভ!ত ) আজকাল প্রায়ই কাল্ততে দাম দেওয়ার শর্তে 
ক্রয়-বিক্রয় কর। হয়; দ্রব্য ক্রয়ের সময় দামের একাংশ ( যেমন 20% বা! 26% ) 
টিনার ক দেওয়া হয় এবং মাসিক ব। ৈমাসিক বা ষাণ্াসিক নিদিষ্ট 
সংখ্যক কিন্তিতে (যেমন মাসিক হিসাবে 90 কিস্তি বা 
ব্রেমাসিক হিলাবে 19 কিস্তি, ষাণ্মাপিক হিসাবে £ কিস্তিতে ) সম্পূর্ণ দাম পরিশোধ 
কগা হয়। দেখা গিয়াছে যে, স্থায়ীধরনের ভোগ্য ভ্রব্যসমূহের চাহিদা অত্যন্ত 
অস্থির প্রকৃতির €( 4০১০৮০1৪ )* এবং তাহ! দামস্তর, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের 
পরিমাণের উপর বিশেষ প্রভাবশীল। স্থতরাং আধুনিককালের কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক, 
বিশেষ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্তরীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে দেশের স্থায়ী ভোগ্য 
দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের কিস্তি বা অন্তান্ত শর্তাদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়! হইয়াছে 
(99550961 97:9818 19601896500 ) | আমেরিকায় এই ক্ষমতা ১6920162010 
ঘ নামে পরিচিত। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চায় যে মুদ্রাম্ষীতি ও বিনিয়োগ-বৃদ্ধি 
কমাইতে হইবে তাহা হইলে সে এই খণের শর্তাদি কঠিনতর করিবে যাহাতে ভ্রব্যাদির 
ক্রয় কমিয়া যায় । যেমন ক্রয়ের সময় নগদ একাংশের পরিমাণ বাড়াইয় দিবে, 
ধণে বিক্রয়যোগয দ্রব্যের সংখ্যা কমাইয়া দিবে, দাম পরিশোধের কিস্তির সংখ্য। 
কমাইবে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চায় যে এইব্ধপ স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি 
পাউক এবং উহাতে উৎপাদন ও বিনিয়োগ বাড়িয়া যাউক, তাহা! হইলে সে এই 
খ্ণের শর্তাদি শিথিলতর করিবে । যেমন, ক্রয়ের সময় দামের নগদ একাংশের 
পরিমাণ কমাইয়া দিবে খণে বিক্রয়-যোগ্য দ্রব্যের সংখ্যা বাড়ইয়। দিবে, দাম- 
পরিশোধের কিস্তির সংখ্যাও বাড়াইবে। 
অর্থের বাজারের শীর্ষে অবস্থিত বলিয়া! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণত সকল ব্যাঙ্ক বা 
আধিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। 
পি কেন্দ্রীয় ব্যাস্কের অনুরোধ সকল প্রতিষ্ঠানই রক্ষা করিবে, এই 
আশায় অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যান্ক অনুরোধ-উপরোধের 
পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং ব্যান্ধখণ বাড়ানো বা! কমানে! উচিত কিনা তাহা ব্যাঞ্ছদের 
বুঝাইবার চেষ্টা করে (030791 0978708,8307209 )। 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ৯৫ 


খখনিয়ন্ত্রণ পঞ্ধতিসমূহের দীমাবন্ধতা। (1-10515555908 01 009 209%2048 
91 07601 00:86:01 ) £ 


এই সকল পদ্ধতি বিন। বাধায় পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগশীল ও কার্যকরী হইয়া থাকে 


তাহা! নহে ; বাস্তব ক্ষেত্রে ইহারা নানাবিধ কারণে সীমাবদ্ধ । সুচিন্তিত ভাবে 
প্রয়োগ করিলেও ইহারা সর্বক্র সফল না৷ হইতে পারে। 


যেমন ধরা যাঁউক, দামস্তরে পরিবর্তন আ.সয়াছে। দেশে উৎপাদন, বিনিষ্বোগ 
ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইভেছে, “স্বাভীবিক' অবস্থা ফিরাইয়। 
আনিবার জন্ঠ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজস্ব হদের হার বা ব্যাঙ্হার কমাইয়া বা বাড়াইয়। 
দিবে । (ক) কিন্তু স্থদের হার ঠিক কি পরিমাণ কমানে বা বাড়ানে। দরকার 
... তাহা কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক কি-ভাবে স্থির করিবে? ভূল-্রটির 
ব্যাঙ্ক হার পন্ধ'তর £ 

উলারিতা মধ্য দিয়া পরীক্ষা । 228৯) 810 00:০7) করার স্থযোগ 
এই ব্যাপারে খুবই কম। (থ) যদ্দি বণঞ্ষ-হারের লেই 
'আদর্শ পরিবর্তনটুকু জানাও যায়, তাহ! হইলেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-হার কমাইলে 
বা বাড়াইলে অন্থান্ত ব্যাঙ্ক তাহাদের সুপের হার কমাইবে ব' বাড়াইবে এমন কোন 
নিশ্চয়তা! নাই । অনুন্নত দেশসমূহে, যেমন ভারতবর্ষে, অর্থের বাজার বিশেষ 
অসংগঠিত, “দেশীয় ব্যাঞ্চগুলি' (যেমন গ্রাম্য মহাজন, শ্রেষ্ঠী, সাহুকার ইত্যাদি ) 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দের হার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে পারে । (গ) ব্যাহ্থসমূহ 
সুদের হার পরিবর্তন করিলেও, যেমন মুস্ত্রাক্ষীতির সময়ে সুদের হার বাড়িলেও, 
ব্যবসাদারগণ বিনিয়োগ কমাইবে এমন নিশ্চয়তা নাই, কারণ প্রত্যাশিত খুনাফার 
হার খুব বেশি এবং মোট ব্যয়ের মধ্যে পের দরুণ ব্যয় অতি অল্প অংশ মাত্র । 
আবার ব্যবসায়-সংকটের সময়ে স্বপের হার কমাইলেও গভীর নিরাশার প্রভাবে 

বিনিয়োগ বৃদ্ধি না হইবারই সম্ভাবন! | 


খোলাবাজারের কার্যাবলীও যে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে তাহা নহে। ক) 
দামস্তর বাড়িতে থাঁকিলে মুদ্রাম্ফীতি কমাইবার জন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ধ খণপত্র বিক্রয় 
করিযা নগদ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট হুইতে সরাইয়া আনিতে পারে, কিন্তু বদি 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ লইয়া সেই নগদ 
টাকার সাহায্যে খণবৃদ্ধি করিতে থাকে তাহ হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের উদ্দেশ্য বিফল্প 
হইয়া যায়। (খ) ব্যবসায়-সংকটের যুগে বাজার হইতে খণপত্রসমূছ ক্রয় করিয়া 


৯৬ অর্থ তত 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাকার পরিষাণ সমাজে বাড়াইয়৷ দিতে পারে বটে কিন্তু ব্যাক্কসমূহ 

পুরাতন খণ পরিশোধের জন্ত বা! সাবধানতা অবলম্বন করিয়া 
০৮715 সেই নগদ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষে জমা রাখিবার জন্ক ফেরৎ 

দিতে পারে; খণস্ষ্টির ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার না করিয়! 
নিজের আলমারিতে জমাইয়া রাখিতে পারে ; জনসাধারণও নগদ টাকা ব্যাঙ্ক 
হইতে সরাইয়া লইয়া নিজেদের হাতে মজুত করিয়া রাখিতে পারে। (গ) বধিত 
নগদ টাকার সাহায্যে ঝণন্থষ্টি করিতে রাজি হইলেও ব্যাক্কলমূহ যে খণ দিতে 
পারিবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, কারণ ব্যবসায়-সংকটের কালে গভীর 
হতাশায় নিমগ্ন ব্যবসায়িগণ সন্তা ও সহজ খণ পাইয়াও অনেক সময় বিনিয়োগে 
প্রবৃত্ত হইতে চাহে না। আঁনচ্ছুক ঘোড়াকে জলের সম্মুখে পৌছানো যাইতে 
পারে, কিন্তু জলপানে বাধ্য করা যায় ন1। 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন, (ক) সকল ব্যাঙ্কে 
সমানভাবে প্রভাবিত করে না, কারণ অনেক ব্যাঙ্ক পূর্ব হইতেই কেন্্রীয় 
ব্যাঙ্কের নিকট নিয়মের বেশি নগদ জমা রাখে। তাহা ছাড়া, নগদ টাকার পরিমাণ 
বৃদ্ধি হইলেই যে ব্যাঙ্কসমূহ খণবৃদ্ধি করিতে চাহিবে এরূপ 
মাচ নহে । আর, খণবৃদ্ধি করিতে চাহিলেই তাহারা করিতে 
পারে না, উদ্যোক্তাগণ খণগ্রহণে প্রস্তুত আছে কি না 


তাহাও লক্ষ্য রাখা দরকার । 


তত্বের দিক হইতে খণের রেশনিং সত্যই বিশেষ সুবিধাজনক, কারণ ইহার 
দ্বারা খণের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করা তো যায়ই, উপরন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমাজের 
বিভিন্ন দিকে পরিকল্পনা অস্যায়ী উন্নতির জন্ত খণবণ্টন করিতে পারে । তবে 
এই পদ্ধতি বাস্তবে প্রয়োগের অস্থবিধা হইল ইহার বাধ্যতা" 
হি মূলক দিকটি, জবরদস্তি করিয়া ব্যাঙ্কের খণদানের ক্ষমতার 
| উপর হস্তক্ষেপ বলিয়! ইহাকে মনে করা চলে । এই পদ্ধতির 
কার্ধকারিতাও কম, কারণ এক উদ্দেশ্যে খণ লইয়। উদ্যোক্তাগণ অন্য উদ্দেশ্যে নিয়োগ 
করিতে পারে। কেন্দ্রীয় বাস্ক বা! বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পক্ষে খণব্যবহারের ছিকটি 
নিয়ন্ত্রণ কর বিশেষ অস্থবিধাজনক । 


শেয়ার-বন্ধবী খণের প্রয়োজনীয় নগদাংশে ব! মাজিনে পরিবর্তন ফাক! 


কেন্দ্রীয় ব্যান্ক ৯৭ 


ব্যবলায়কে বহুপরিমাণে সংকুচিত করিবে সন্দেহ নাই, কিন্ত মুদ্রান্ষীতি বা মুদ্রা- 

কোচের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে না। সমাজে 

বা টাকার পরিমাণ বা আঘিক ব্যয়ের পরিমাণ কমানো বা 

বাড়ানো এই পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব হয় না, ইহ। কেবলমাত্র 

শেয়ার*লেনদেনে লগ্মীর পরিষাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ভোগ্যজ্ব্যক্রয় নিয়ন্ত্রণও 

কেবলমান্ খণের বিশেষ দিকে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি 

73 হিসাবে গৃহীত হয়, কিন্তু ইহার দ্বারা যে মৌলিক কারণ, 

গুলির ফলে দামস্তর ভারসাম্যবিহীন হইয়! পড়ে তাহাদের 

নিয়শ্থরণ কর] যায় না। অনুরোধ ব1 প্রভাব-বিস্তার সাফল্য লাভ করে যদি 

অন্যান্ক ব্যাঙ্ক স্বভাবতই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে নেতা হিসাবে 

স্বীকার করিয়া লয় এবং দেশে ব্যাঙ্কের সংখা! কম থাকে । 

আর ব্যাঙ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেই দেশে খণস্চষ্টি 

কমানে! ব। বাড়ানো যায় না, ঝণগ্রহীতার্দের আঁশা-নিরাশা ও কাজকর্মের উপর 
ইহ1 বহুলাংশে নির্ভর করে। 


অনুরোধ বা প্রভাবের 


ব্যাঙ্করেট সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা (& £010097 0180088107 07. 
13808 29 ) 


নিয়তম যে-হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রথম শ্রেণীর বিলগুলিকে ডিস্কাউণ্ট করে 
অথবা পছন্দদই সিকিউরিটির ভিত্তিতে খণ দেয়, তাহাকে ব্যাঙ্করেট বলে। 
এই ব্যাঙ্করেটের মোটামুটি উদ্দেশ্য হইল বাহির হইতে 
তিন দিকহইতে দেশের মধ্যে সোনা ও আন্তর্জাতিক মূলধন আরু& করা. 
ইহাকে আলোচনা 
করাহইবে এবং দেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্তর নিয়ন্ত্রণ 
করা। ব্যান্ধরেটে পরিবর্তন কিরূপে দেশের ব্যবসা- 
বাণিজ্যের গতির উপর প্রভাব বিস্তার করে সেই কার্সপদ্ধতি (19008 
0198800$ ) সম্পর্কে মোটামুটি তিনপ্রকার বিশ্লেষণ প্রচলিত আছে £ প্রাচীন 
ধারণা, হট্রের (779৮০ ) বিশ্লেষণ ও কেইনৃসের বিশ্লেষণ । প্রাচীন ধারণা 
অনুযায়ী ব্যাঞ্ধরেটের কাজ হইল সোনার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা ; হট্রের মতে ইহা 
বিনিয়োগের ব্যয়ে পরিবর্তন আনে ; আর কেইন্‌সের মতে ইহ! বিনিয়োগে পরিবর্তন 
আনে দীর্ঘকালীন সুদে পরিবর্তনের মাধ্যমে । হট্রে ও কেইনূসের আলোচন! 


অনেকাংশে একরনপ, উভয়েই ব্যাঞ্করেটের প্রধান প্রভাব যে বিনিয়োগের উপর তাহ! 
গ 


৯৮ অর্থ তত 


বলেন। তবে হট্রে ইহাকে গণ্য করেন ব্যয়-প্রভাব হিসাবে (8৪ & 9০৪8৮ £০6০:)' 
কিন্ত কেইনৃস ইহাকে গণ্য করেন মুলধনীকরণ-প্রভাব হিসাবে (8৪ ৪, 08981811- 
৪86300 £9০৮০: )| আমরা একে একে ইহাদের আলোচনা করিব। 
প্রাচীন ধারণ] অনুযায়ী ব্যাঙ্করেটের প্রধান কাজ হইল দেশে স্বর্ণের গতিবিধি 
নিয়ন্ত্রণ করা । কোন দেশের বৈদেশিক ব্যালান্স ঘাটতি দেখা দিলে সেই দেশ 
হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইতে থাকে । দেশের স্বর্ণভাগ্ার কমিয়া যায়, তাই, 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যা্করেট বাড়াইয়। দেয়। বাযগ্করেট বুদ্ধির প্রভাব প্রথমেই পড়িবে 
বৈদেশিক বিনিময়ের উপর। সেই দেশের সকল ব্যাঙ্ক তাহাদের লেনদেনের 
উদ্দেশ্যে নিজস্ব স্থদের হার বাড়াইয়া দেয়। ব্যাঙ্করেট বেশি বলিয়। বেশি হদ 
পাওয়ার আশায় পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের ব্যবসায়ীর সেই দেশের ব্যান্কে টাকা লগ্মী 
করিতে চাহিবে, বিদেশ হুইতে সোনা সেই দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে, 
অন্ততঃপক্ষে স্বর্ণের বহির্গমন বন্ধ হইবে। বিদেশের বাজারে সেই দেশের টাঁকার 
চাছিদ। বাড়িয়া যাইবে, তাই বিদেশী মুদ্রার হিসাবে দেশীয় টাকার দাম বাড়িবে। 
বৈদেশিক বিনিময়ছার দেশের অনুকূলে আসিবে। ব্যাস্করেট 
ধা বুদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়ীরা কম খণ লইবে, দেশে ব্যবসায়- 
ভারসাম্য আনে বাণিজ্য কম হইবে, আয় ও দামস্তর নামিয়া যাইবে। সেই 
দেশের বাজারে ভ্ব্যসামগ্রী আর বেশি বিক্রয় হইবে ন' 
( কারণ সেখানে আয় ও দাম কম ); বরং সেই দেশ হুইতে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে 
(কারণ অন্যান্ত দেশের তুলনায় ইহ] পূর্বাপেক্ষা সা )। ইহাতে বৈদেশিক 
বাণিজ্যের ঘাঁটুতি দূর হইবে, দেশে অধিকতর স্বর্ণ প্রবেশ করিতে থাকিবে । এই- 
রূপে স্বল্পকালীন টাকার বাজার, দীর্ঘকালীন মূলধনের বাজার এবং লেনদেন 
ব্যালান্দে পরিবর্তনের মধ্য দিয়! ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে 
পরিবর্তন আনে । 
অবশ্য ইহার মধ্যে একটি কথা৷ আছে। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন তখনই লেনদেন 
ব্যালান্সে ভারসাম্য আনিতে পারে যখন সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর বিদেশী 
বিনিয়োগকারীদের আস্থা! থাকে । সেই দেশের টাকা'র স্থায়িত্বের উপরই যদি 
লোকের বিশ্বাস না থাকে, তবে ব্যাঙ্কহার বাড়াইলেই তাহার! নিশ্চয় নিজ নিজ 
দেশের টাক| ব] সোন! এই দেশে জম দিতে ছুটিয়! আসিবে ন1। 
প্রাচীন ধারণার মুল ভিত্তি ছিল স্বর্ণমান। ব্বর্ণধান ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
একমাত্র কাজ (ছল নিজের হ্বর্ণভাগারকে রক্ষা করা। পৃথিবীর পরিবতিভ 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ৯৯ 


অবস্থায় ব্যাঙ্করেট আর প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী কাজ কবে না। ইছার প্রধান 
প্রভাব আভ্যন্তরীণ আয়, কর্মসংস্থান ও দামস্তরের উপরে । তাই আজকালকার 
ধনবিজ্ঞানীর! বিনিয়োগের উপর ব্যাঙ্করেটের কিরূপ প্রভাব পড়ে উহাই আলোচিন। 
করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে ছুইটি ধারায় আলোচন! হইয়াছে । 


হট্রে (778দ1৮:৪য ) বলেন যে, ব্যাঞ্চরেট বাড়িলে অন্যান্ত ব্যা্ছগুলি তাহাদের 
হয্পকালীন হুদের হার বাড়াইয়া দেয় । ইহার কারণ আমর! জানি £ (ক) কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্বগুলি যে খণ করিয়াছে, তাহার দরুণ এখন উচ্চতর 
হারে হুদ দিতে হইবে, এবং (খ) ব্যাঙ্কগুলি যে-সকল বিল কিনিয়াছে উহাদের 
ভাঙাইতে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এখন পূর্বাপেক্ষা বেশি সুদ চাহিবে। দেশে যে-সকল্‌ 
পাইকারী বা খুচরা ব্যবসায়ী আছে, তাহারা সাধারণত 
ব্যাঙ্কের নিকট হইতে হ্বল্পকালীন খণ লইয়া জিনিসপত্র মজুত 
করে। এইরূপ সকল দ্রব্য মজুত করার খরচ! এখন বাড়িয়া গেল, কারণ ব্যাহ্কগুলি 
তাহাদের স্ছদের হার চড়াইয়। দিয়াছে । তাই এই ব্যবসায়ীরা যতটা সম্ভব কম দ্রব্য 
মজুত রাখিবে, উৎপাদকদের নিকট হুইতে মালপত্র কেনার জন্ত আর নূতন 
অর্ডার দিবে না। শুধু তাহাই নহে, ব্যাঙ্কের খণ তাড়াতাড়ি ফেরৎ দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে তাহার। মজুত দ্রব্য দ্রুত বিক্রয়ের চেষ্টা করিবে, প্রয়োজন মনে করিলে 
নাম একটু কমাইয়াও দিতে পারে। এদিকে উৎপাকেরা নূতন অর্ডার 
না পাইয়া উৎপাদন হান করিতে থাকিবে, জিনিপের দাম একটু 
কমাইয়াও বিক্রয়ের পরিমাণ বজায় রাখার চেষ্টা করিতে থাকিবে। 
কিন্ত দাম কমাইলেও জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িবে না, কারণ দেশে ব্যাঙ্ব-খণের 
প্রিমাণ কমিলে বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় কমে। ভোগ্য দ্রব্যের 
উৎপাদন হাস পাইলে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন কম হইবে, পুরানো যস্ত্রের বলে কেহ 
নুতন যন্ত্র বসাইবে না» তাই মূলধনী ভ্রব্যের উৎপাঁদনও হাঁস পাইবে । ঠিক ইছার 
বিপরীত ফল হইবে যদি ব্যাঞ্করেট কমানো হয়। পাইকারী ও খুচর! ব্যবসায়ীরা 
বেশি টাকা খণ লইবে, মালপত্র মজুত করার উদ্দেশ্যে বেশি অর্ডার দিবে, বিনিয়োগ, 
উৎপাদন ও আয় বাড়িতে থাকিবে। 


হাট্্রেকি বলেন 


এই বিশ্লেষণ কিন্তু কেইনৃন যানিয়! লইতে পারেন নাই। তিনি মলে করেন 
যে, মজুত করার জন্ ব্যবসায়ীরা যে-টাক1 লগ্লী করে, তাহার খরচ। সুদের হার 


১০৩ অর্থ তত্ব 


বদলাইলে ততটা! বদলায় না | মঙ্ছুত করার জন্য টাক! চাই ঠিকই এবং সেই 
টাকা ব্যাঙ্ক হইতে ধার করিয়া আনিলে সুদও নিশ্চয় দিতে 
হট্ট্রের অসম্পুর্ণতা ও 

কোথায় হয়। কিন্তু এই সুদের হারই তাহাদের মজুত করার পিছনে 
একমাত্র কারণ নয়, এমন কি প্রধান কারণও নয়। গুদামের 

ভাড়া, বীমার প্রিমিয়াষ, ন্ট হইবার জন্য কিছুটা ক্ষয় ও ক্ষতিপূরণ, এই সকল খরচা 
কম নয়; এবং সেয়ার্সের যতে “বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সকল ব্যয় সুদের হারের 
বিপুল পরিবর্তনকে অগ্রাহ করিবার পক্ষে যথে্ট।”* কেইন্‌স. তাই হট্ট্রের 
বিশ্লেষণকে তুল না বলিলেও 4৪ 51 80901901969 ৪,90000 বলিয়া! 


সমালোচনা করিয়াছেন। 
কেইনৃসের (1555098) মতে ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় 
পরিবর্তন আনে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আনিয়া । ্বল্পকালীন 
সুদের হারগুলিতে পরিবর্তন আসিলে দীর্ঘকালীন স্থদের হারও 
ক্রমে প্রভাবিত হয়, ইহার ফলে উদ্যোত্ঞাদের মনে স্থায়ী 
মুলধনী দ্রব্যে, যেমন কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে, দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করার 
ইচ্ছায় পরিবর্তন আসে। ন্থর্দের হার যত বেশি, দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের ইচ্ছা 
তত কম; আবার সুদের হার কম থাকিলে এই সকল যন্ত্রপাঁতিতে টাকা খাটাইবার 
সম্ভাবনা ও ইচ্ছা তত প্রবল। 
ব্যাঙ্করেট শ্বল্নকালীন পরিবর্তনের প্রভাব কিরূপে দীর্ঘকালীন সুদের হারের 
উপর প্রসারিত হয়? স্বশ্নকালীন সদ বাড়িলে ব্যান্ড ও বিনিয়োগকারী ব্যক্তির 
সবল্পকালীন খণপত্র বা পিকিউরিটিগুলি বেশি কিনিবে, এবং এই উদ্দেশ্ঠে দীর্ঘকালীন 
রাণপত্রপ্জলি বাজারে বেচিয়া দিবে । তাই দীর্ঘকালীন খণপত্রগুলির দাম কমিয়! 
যাইবে। ইহা আরও ঘটিবে এই কারণে যে, স্বক্পকালীন 
বল্ল ও দীর্ঘকালীন হুদের 
হারের সম্পর্ক কিরূপ দের হার বাড়িলে লোকে কম টাকা ধার করিয়া ব্যবসায় 
চালাইতে চাহিবে, তাই দীর্ঘকালীন: খণপত্রগুলি বেচিয়! দিয়! 
নিজের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করিবে। দীর্ঘকালীন খণপত্রের দাম 
কমিয়] বাওয়ার অর্থ হইল, কম টাকা খাটাইয়। পূর্বের ন্যায় নিদিই পরিমাণ সুদ 


সস সপন পপ 


কেইন্স কি বলেন 
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পাইতে থাকা, অর্থাৎ দীর্ঘকালীন সুদের হাঁর বাড়িয়। যাওয়।। এইরূপেই হ্বল্পকালীন 
সুদের হারে পরিবর্তনের ফলে দীর্ঘকানীন সদের হারে একই দিকে পরিবর্তন আসে । 

দীর্ঘকালীন সথদের হারে পরিবর্তন বিনিয়োগের বাজারে পরিবর্তন আনে। স্থায়ী 
মূলধনী দ্রব্য বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে উহা হইতে প্রত্যাশিত মুনাফার 
হারের উপর, ইহার উপর দীর্ঘকালীন গুদের হারের প্রভাব 
খুবই বেশি। প্রত্যাশিত মুনাফার হার সমান অবস্থায় সুদের 
হার বাড়িলে তাই বিনিয়োগ কমে; আর হদের হার কমিলে 
তাই বিনিয়োগ বাড়ে । বিনিয়োগ কমিলে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর কমে, ফলে সঞ্চয় 
ও ভোগব্যয় উভয়ের পরিমাণই হাস পায়, মূলধনী দ্রব্যে বিনিয়োগ আরও কমিয় 


যায়। শ্দের হার কমিলে ইহার বিপরীত প্রভাব ঘটিতে দেখ। যায়। 
ব্যাঙ্জরেটের কার্ষপদ্ধতি যত সহজ সরল মস্থণরূপে আলোচিত হইল, বাস্তবে কিন্তু 


বিষয়টি এত সরল নহে । ব্যাঙ্করেট পদ্ধতির সাফল্যের জন্কা কয়েকটি অবস্থা বজায় 
থাঁক। দরকার, এই শর্তগুলি প্রতিপালিত না হইলে ইহ সফলভাবে কাজ করিতে 
পারে না। দেশে সুসংগঠিত এবং ব্যাপক মূলধনের বাজার ( 61) 07:8801893 
&09. 07080. 050168] 70911৮৮ ) থাকা ইহার সাফল্যের অন্যতম প্রধান 
শর্ত। আমরা জানি, স্বপ্পকালীন স্রদের হার কত দ্রত এবং কতট? 
সাফল্যের সহিত দীর্ঘকালীন নদের হারে পরিবর্তন আনিতে পারিল, তাহাই 
ব্যাঙ্করেট-প্রভাবের গোড়ার কথ।। সুসংগঠিত ও প্রশক্ত 
মূলধনের বাজার গড়িয়া ভুলিতে না পারিলে স্বল্প ও দীর্ঘকালীন 
খণপত্রের কেনাবেচ ভালভাবে করা যায় না, উভয় কালের সুদের হার একই দিকে 
পরিবতিত হওয়ার পথ সুগম থাকে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট বাড়াইলে বা. 
কমাইলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও স্থদের হার বাড়াইবে বা কমাইবে--এইবূপ 
অবস্থা থাকা চাই। যদি অবশ্য তাহার! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে প্রভূত পরিমাণে 
খণ গ্রহণে অভ্যস্ত থাকে, তবে ইহা ঘটিবেই। এইক্সপ খণের প্রয়োজন না 
থাকিলেও ইহ! সম্ভব হয় যদি ব্যাঙ্কগুলি সহযোগিত1! করে। সর্বোপরি, ব্যাঙ্করেটের 
সাফল্য নির্ভর করে দেশের আধিক কাঠামোর নমনীয়তার উপর । যেমন 
ব্যা্করেট কমানো হইল, ব্যাঙ্কগুলির হদের হারও কমিল, কিন্তু কোন না কোন 
প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে মুনধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো গেল নাঃ 
বিনিয়োগ সম্ভব হইল না, এইরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন নিজ উদ্দেশ্য সফল 


করিতে পারিবে ন1।. 


হদের হার বদলাইলে 
(বিনিয়োগ প্রভাবিত হয় 


ব্যাঙ্করেটে সাফলোর শর্ত 


১৩২, অর্থ তত 


ব্যা্ছরেট পদ্ধতিকে বহুভাবে সমালোচনা কর! হুইয়াছে। প্রথমত, বল! 
হইয়াছে ষে, উপরের শর্তগুলি সর্বত্র পাওয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। 
বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, কয়েকটি শিল্লোন্নত দেশ ছাড়া এই শর্তগুলি 
পালিত হইতে দেখা যায় ন!। দ্বিতীয়ত, এই নীতি সফল হইবে কি না৷ 
তাহা! অনেকটা নির্ভর করে ব্যবসায়ীদের মানসিক অবস্থার উপর। সংকটের 
সময়ে ব্যাঙ্করেট কমাইলেও ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করিবার মত মনের জোর 
খুঁজিয়! পায় না। আবার তীব মুদ্রাপ্ফীতির সময়ে ব্যা্রেট অল্প কিছু 
বাড়াইয়া কোনরূপ কাজ হুয় বলিয়া মনে হয় না, কারণ ব্যবসায়ীদের 
মনে প্রত্যাশিত মুনাফা তখন খুবই উঁচুতে । কিন্তু একটি নির্দিষ্ট স্তরের পরে 
ব্যা্হার আর বেশিদূর বাড়ানো চলে না। তৃতীয়ত, যখন ব্যবপায়ীদের মনোভাবে 
আশা বা নিরাশার আতিশয্য থাকে না, তখন মনে রাখা! দরকার যে, ব্যাঙ্করেটে 
রী পরিবর্তন দেশের সকল শিল্পকে সমান ভাবে প্রভাবিত করিতে 
ব্যাঙ্করেট নীতির 
সমালোচনা. পারে না। কোন কোন বিনিয়োগ হইতে স্বশ্পকালে ফল 
পাওয়া যায়; আবার কোন কোনটি হইতে দীর্ঘকালে 
প্রতিদান আসে। দ্রত-প্রতিদানশীল বিনিয়োগের উপর ব্যাঙ্কহারের প্রভাব ততটা 
নাই, কিন্তু দুর-প্রতিদানশীপ বিনিয়োগের উপর ব্যাঙ্থহারের প্রভাব খুবই বেশি। 
চতুর্থত, সরকারী মালিকানা, ট্রাস্টম্পত্তি, আধা-সরকারী মালিকান। প্রভৃতির 
কর্তৃত্বাধীনে যে-সকল বিনিয়োগ ঘটে, তাহারা সাধারণভাবে মূলধনের বাজার- 
নিরপেক্ষ, ইহারা হ্রদের হারে উঠানামায় ততট] বিচলিত হয় না। পঞ্চমত, 
আধুনিক কলে দুইটি নৃতন বিষয় লক্ষ্য কা খাইতেছে। আজকালকার দ্রুত পরি- 
বর্তনশীল জগতে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও মুলধনী ভ্রব্গুলি অতি দ্রুত পুরাতন ও 
অকেজো! হুইয়৷ পড়ে (01080158062099 ), ফলে উচ্যোক্জারা অতি দীর্ঘদিন স্থায়ী 
অধিক মুল্যের যন্তরপাতিতে বিনিয়োগ করিতে চায় না। ইহার সহিত আরও একটি 
বিষয় যুক্ত হইয়াছে । উদ্যোক্তার! উচ্চহারে মুলধনী দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ বাবদ টাক। 
উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যেই ধরিয়! লইতেছেন, তাই স্দের হার অনেকখানি গুরুত্বহীন 
হইয়] উঠিয়াছে। যষ্ঠত, আধুনিক কালে সকল দেশেই সরকারী খণের পরিমাণে 
বিপুল প্রসার হুইয়াছে। ব্যাঙ্করেট বাড়িলে সরকারের অস্থবিধা, কারণ তখন 
তাহাকেও ধার করিতে হুইবে পূর্বাপেক্ষ! বেশি সুদে (সরকারী খ্খণপত্রে বেশি সদ না 
দিলে লোকেরা ইহা ন! কিমিয়া অন্ত কিছু ক্রয় করিবে)। মুদের হার 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ১৬৩ 


বাড়ানোর ব্যাপারে আজকাল তাই সরকারপক্ষ ততট1 মত দেন না। এই সকল 
দিকে ক্রটি থাকা সত্তেও, গত কয়েক বংসরে, এই পদ্ধতির কিছুট। 
একেবারে বাঁ? দেওয়া পুনরভূযথান দেখা যাইতেছে। যুদ্ধোত্তর যুগের মুন্রান্ফীতি 
নি রোধের কাজে আজকাল সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
কেবলমাত্র আথিক শ্রীতি প্রয়োগ করেন না, আরও বহুপ্রকরি ফিস.কাল ও শাঁসন- 
তান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করেন ( যেমন রেশনিং, কোটা! প্রভৃতি )। তাই, 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অস্ত্রাগারে ব্যাঙ্করেট একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 


খোলাবাজারে কাখকল।প সম্পর্কে বিস্তততর আলোচনা (4 57067 
01808881010 0 01091) 10870:90 00978610108 ) 


উপরের আলোচনা হইতে আমরা দেখিয়াছি, দেশের বাণিজ্যিক ব্যান্গুলি 
এখন আর ইহা. যদি ব্যাঙ্ধরেট পরিবর্তনের সঙ্গে সর্গ নিজ নিজ সুদের হারে 
ব্যাঞ্চরেটের অনুগামী একই দিকে পরিবর্তন না আনে, তবে এ পদ্ধতি সাফল্য লাভ 
৪ করিতে পারে না। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ষের চেষ্টা হইবে 
যাহাতে অন্তান্ত ব্যাস্চ তাহাকে অনুসরণ করে। এই উদ্দেশ্যেই প্রথম দিকে 
খোলাঁবাজারে কার্যকলাপের নীতি প্রয়োগ করা হইত। কিন্তু বর্তমানে ইহাকে 
আর ব্যাঙ্করেটের সাহাধ্কারী নীতি বলিয়া মনে করা হয় না-_ইছার স্বাধীন 
কার্ষক্ষমত। সকলে স্বীকার কলিয়া লইয়াছেন। 


এই নীতি কিরূপে কার্যকরী হয় তাহা আমরা দেখিয়াছি। দেশে মুগ্রান্ফীতি 
“দেখা দিতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী িকিউরিটিগুলি বিক্রয় করিতে থাকে, 
লোকের (ও বাণঙ্ষের ) হাত হইতে টাকা কেন্দ্রীক ব্যান্কের হাতে চলিয়া যাঁয়, 
ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা কমে, তাহাদের খণস্থষটির ভিত্তি সংকুচিত হয়, সমাজে 
খণগত টাকাব পরিমাণ কমিয়া যায়, মুদ্রাম্ফীতির বেগ মন্দীভত হয়। আবার 
ার্থ নৈতিক মন্দার অবস্থা থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই পিকিউরিটিগুলি ক্রয় কাঁরতে 
থাকে লোকের (ও ব্যাঙ্কের ) হাতে নগদ টাকা চলিয়া যায়, 
খোলাবাজারী 

কা্ধকলাপের নীতি ব্যান্কের হাতে নগদ টাকা বাড়ে, তাহাদের ধণস্থষ্টির ভিত্তি 
প্রসারিত হয়, সমাজে খণগত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, 

অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়া উঠিয়। ব্যবলায়-বাণিজ্য প্রসারের সম্ভাবনা দেখা দেয়। 
পূর্বে এইক্সপ ধারণা ছিল যে, একমাত্র ব্যাঙ্রেটের সহকারী নীতি হিসাবেই 


১৪৪ অর্থ তত্ব 


খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি কাজ করিতে পারে। ব্যান্ধরেট বাড়াইবার 

ইহাকে পর্বে. লঙ্গে লগ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিত, ব্যাঙ্কগুলির 
ব্যাঙ্করেটেরই অঙ্গ হাতে টাকার পরিমাণ কমিয়া যাইত, খপদান সংকুচিত 
বলিয়াঅনেকে করিবার জন্ত স্থদের হার বাড়াইয়! দিত। ঠিক এইক্সপ 

উরিতো ব্যাঙ্করেট কমাইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই 
সিকিউরিটিগুলি ক্রয় করিত, ব্যাঙ্কের হাতে টাকার পরিষাণ বাড়িয়া যাইত, 
খণদান বাড়।ইবার উদ্দেশ্বো সুদের হার কমাইয়া! দিত। এইক্সপে উভয়নীতি 
একত্রে প্রযুক্ত হইত। অনেকে তাই খোলাবাজারী নীতিকে পৃথক বলিয়! মনে 
করিতেন না। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন ন৷ ঘটাইয়। স্বাধীনভাবে খোলাবাজারী নীতি 
গ্রহণ কর! চলে না_ইহাই তাঁহারা মনে করিতেন। তাহাদের যুক্তি ছিল 
এইরূপ £ যদি ব্যাঙ্করেট সমান থাকে, কিন্তু সংকট-ত্রাণের উদ্দেশ্যে বাজার হুইতে 
সিকিউরিটি কিনিয়! লইয়। ব্যান্কগুলির হাতে নগদ টাক ঢালিয়া দেওয়া! হয়, তবে 
তাহার! সেই টাক] দিয়! খণের প্রসার না ঘটাইর়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের 
খণশোধ শুরু করিতে পারে ৷ ইহছারই সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে 
ব্যাক্কহার কমাইলে, তাহার! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে টাক না-ও ফেরৎ দিতে পারে, 
কারণ স্থদের হার কম, এবং ব্যবসায়ীরা এই কম ক্দের হারে বেশি টাকা চাছে 
বলিয়৷ তাহাদের খণদানের পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে পারে। তাই ব্যাহ্ছরেটে 
পরিবর্তন ছাড় ইহার স্বাধীন কার্যকারিতা নাই, এইরূপ মনে করা হইত । 


কেইন্ল কিন্তৃভিন্নরূপ মনে করেন। তাহার মতে খোলাবাজারী নীতির 
কার্যকারিত। অনেক বেশি, ইহাকে তাঁই স্বাধীন নীতি বলিয়া গণ্য করাই ভাল । 
যেমন মনে কর, কোন বাণিজ্যক ব্যাঙ্কের হাতে নিজের রিজার্ভের অতিরিক্ত কিছু 
টাকা আছে। সে উহ কাহাকেও খণ দিবার কথা ভাবিতেছে। এই খণদানের 
ফলে ঘুরিয়া ফিরিয়া এ টাকা আরও বহুগুণ খণ স্যপ্টি করিবে। এই সময়ে 
কিন্ত অনেকে ইহাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বেচিয়া এ টাকাটি তুলিয়া লইলে 
স্বাধীন নীতির মর্ধাদা এই খণ প্রসারের ধারার স্ত্রপাত হইতে পারিল না, 

দিতেচান গোড়াতেই বন্ধ হইয়া গেল। এইবপে দেখা যায় অল্প অল্প 
করিয়৷ খোলাবাঁজারে সিকিউরিটি বেচিলে ব্যান্চগুলি ধীরে ধীরে তাহাদের কাজকর্ম 
কমাইয়া দেয়। আবার ক্রমে ক্রমে খোলাবাঁজার হইতে সিকিউরিটি কিনিয়া 
লইতে থাকিলে ধীরে ধীরে ব্যাক্কগুলিও খণ প্রসারের নীতি অবলঘন করে। 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ১৬৫ 


ব্যাঙ্রেট পরিবর্তন ন। করিয়াই খোলাবাজারী নীতির মাধামে অনেক দূর পর্যন্ত 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে ।* 


ব্যাঙ্করেট ও খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি এই ছ্ুই-এর মধ্যে বহু পার্থক 
আছে। প্রথমত, দেশের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের উপর উভয়ের প্রভাব ভিন্নন্বপ। 
খোলাবাজারে কার্যকলাপের ফল অনেকট? প্রত্যক্ষ, ব্যাঙ্কগুলির নগদ জযার 
পরিমাণ বালাইলে তাহাদের খণ দিবার ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবিত হয়। কিন্ত 
ব্যাক্করেটের প্রভাব অনেকটা পরোক্ষ, বহু কিছু বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিয়া ঝণের বাজারে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, 
74৬ বাকরেটের প্রভাব অনেকখানি অনিশ্চিত, বহু বিভিন্ন 
পার্থক] কারণের চাপে ব্যাঙ্করেট বাড়িলেও দেশের সাধারণ ব্যান্কগুলি 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ণের পরিমাণ না কমাইবার 
সিদ্ধান্ত লইতে পারে। কিন্তু ব্যাঙ্গগুলির হাতে নগদ টাকাঁর পরিমাণে আঁঘাঁত 
দেয় বলিয়া খোলাবাজারী কার্যকলাপ অনেকটা নিশ্চিত। তৃতীয়ত, ব্যাঙ্ধরেটের 
প্রভাব প্রথমে পড়ে স্বশ্পকালীন বুদের হারের উপরে, কিন্তু খোলাবাজারী কার্ষের 
প্রভাবে দীর্ঘকালীন সিকিউবিটিগুলির কেনাবেচা হয় বলিয়া প্রথম হইতেই দীর্ঘকালীন 
স্দদের হার কিছুট। প্রভাবিত হইতে থাকে। 


খোলাবাজারী কার্ধকলাপের সাফল্যের জন্ত তিনটি শর্ত বজায় থাকা 
দরকার । প্রথমত, এই সকল সিকিউরিটি বেচাকেলার জন্য সুসংগঠিত ও 
প্রশন্ত বাজার থাক দরকার। দ্বিতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক 


গোলাধাজারী কাধ- টান হট | 
মুটি স্থির ও নির্দি্ট অনুপাতে জ ও 
কলাপের সাফলোর  ব্যাক্কগুলি মোটামুটি স্থির ও নির্দিষ্ট অনুপাতে জমা রাঁখে 


শর্ত ও সীমাবদ্ধতা এইরূপ হওয়া দরকার । তৃতীয়ত, সরকারী খণের 
পরিমাণ অতিরিক্ত না হওয়। দরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
হাতে প্রচুর পরিমাণ বিক্রয়যোগ সিকিউরিটি থাকা দরকার । উপরের এই 
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১০৬ অথ তত 


শর্তগুলির মধ্যেই খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতির সীমাবদ্ধত। প্রকাশ হইয়' 
পড়িতেছে। অনেক উন্নত দেশের টাকার বাজারেও এই নীতি কার্যকরী 


হওয়ার পথে অনেক বাধা থাকে। এই প্রলঙ্গ কিছু পূর্বেই আলোচনা করা 
হইয়াছে? 


অপুর্ণোন্নত টাকার বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাক্কিং-এর সমস্যা (810016108 
01 097)6221 73901510610 010062065610180,. 110267 11871669 ) 


পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; 
কিন্তু সকল দেশের টাকার বাজার সমান স্তরে উদ্ীত হয় নাই । কোন দেশ 
ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নত, সেখানকার টাকার বাজারে উন্নত শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ও 
মূলধনী প্রতিষ্ঠান আছে; আবার অপর অনেক দেশে এইব্ূপ কোন কিছু 
এখনও গড়িয়া উঠে নাই। অপূর্ণোন্নত দেশগুলির টাকার বাজারের কয়েকটি 
বিশেষত্ব থাকে । প্রথমত, এইব্ধপ দেশে অত্যন্সকালীন (12 দিন, ৭ দিন 
প্রভৃতির জন্য ) ঝণের বাজার, বা তলব-থণের বাজার (০811-10%10 01871:96 ) 
নাই, ফলে বাণিজ্যক বাক্ষগুলি নির্দিষ্ট হারে নগদ 
এইরূপ দেশে টাকার আমানতের সহিত জমার অনুপাত রক্ষা করিয়া চলিতে 
বাজারের বৈশিষ্ট্য 
১। তরল-ধণের পারে না। যেখানে ব্াঙ্গুলির জমার অনুপাত নিদিষ্ট 
বা্গারনাথাকা নাই, সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিপুল পরিমাণে খোলা- 
বাজারী কার্য না করিলে বাঙ্কগুলির খণনীতি প্রভাবিত 
হয় নাঁ। কিন্তু অপৃর্শোন্নত দেশে 'ণত বিপুল পরিমাণ সিকিউরিটি ক্রপ-বিক্রয়ের 
স্থবিধা না-ও থাকিতে পারে। দ্বিতীয়ত, দেশে উপযুক্ত বিপ-বাজারের 
অভাবও একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি, তাহাতে সন্দেহ নাই । বিল-বাজার না থাকিলে 
স্বল্পকালীন খ'ণর জন্য রি-ডিসকাউণ্ট করিয়। ব্যাঙ্কগুলি বা ব্রোকারর] কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের নিকট হাজির হয় না। তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করা 
দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। বিল-বাজারের লেনদেনকারীর। 
যখন বেন্দ্রীয ব্যাঙ্কের নিকট টাকার জন্ত আসে, তথন কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক হুদের হার পাশ্টাইয়া বা খণের পরিমাণ কম বেশি করিয়া ভাহাদের উপব 
আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু বিলবাঁজাব ন! থাকিলে নিয়ন্ত্রণের এইক্সপ 


২1 বিল-বাজার 
না থাক! 


“ধণ নিয়ম্বণ নীতির সীমাবদ্ধতা" শীর্ষক আলোচন। দেখুন । 


কেন্দ্রীয় ব্যা্থ ১৭ল 


সম্ভাবনা কমিয়া যায়। তৃতীয়ত, অপূুর্ণোন্নত দেশে টাকার বাজারে বহু বিচ্ছিন্ন, 
স্বয়ংস্াধীন অসংলগ্ন অংশ থাকে, ইহাদের একের সহিত 
অপরের যোগ থাঁকে না, একটি বাজারে যে-দামে টাকা বিক্রয় 
হয়, পাশাপাশি অন্য বাজারে ভিন দামে উহার লেনদেন চলে, 
বিভিন্ন বাজারের মধ্যে খণযোগ্য টাকার চলনশীলতা' থাকে না, তাই দামের পার্থক 
দূর হয় না। 
ভারতবর্ষে টাকার বাজারে আমরা এক ধরনের গ্বৈতস্থিতি (010106077% ) 
দেখিতে পাই, স্ুমংগঠিত পশ্চিমী ধরনের ব্যাঙ্গ এবং অসংগঠিত ধরনের দেশীয় 
ব্যান্ক। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রভাব পংড় প্রধানত সংগঠিত অংশের উপর, অপর 
ংশের খণনীতি, খণ পরিমাণ খণবিষয় বা খণের দাম (1)০0110৮, ০15109, 
01:8061010 ৪100. 7198 ০01 10908 ) কিছুই সে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না । 
দেশীয় ব্যাঙ্ক, অর্থাৎ মহাজন, শ্রেঠী ও সাহুকার প্রভৃতি রিজাঁভ বশঙ্কের নিকট ধার 
করিতে যায় না, তাই ব্যাঙ্করেটে হেরফের হইলে তাহার হদের হার প্রভাবিত 
হয় না। চতুর্থত, অপুর্ণো্ত অনেক দেশই অর্থনৈতিক দিক হইতে এখন পর্যন্ত 
অন্ত নির্ভর ধরনের ( 9617)0917ট 9০010029198 ), এবং তাহাদের অবস্থা 
অর্থনৈতিক দিক হইতে স্ব-নির্ভর ধা আত্মপ্রধান দেশের ( 9950109) 
9০0002016৪ ) তুলনায় ভিন্নরূপ। স্ব-নির্ভর দেশগুলিতে অর্থ নৈতিক কাজকর্মের 
গতি স্থির হয় প্রধানত আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির চাপে, যেমন দেশে বিনিয়োগী 
কাঁজকর্মের হচাং বৃদ্ধি; যদিও অবশ্য লেনদেন ব্যালান্দের অবস্থা দ্বার! এই 
আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির বেগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির 
চাপে কাজকর্মের গতিবেগ যত বাড়িতে থাকে ব্যাঙ্কের খণপ্রসার তত বৃদ্ধি পায়, 
যদি নাঠিক একই সময়ে তাহাদের নগদ ব্যালান্স বাড়ে তবে ব্যাঙ্থলমূহ এই চাহিদা 
মিটাইবার অবস্থায় আসে না। দেশে বিনিয়োগী কাজকর্ম 
৯৮৮-৮২৬ বাড়িলে তাহাদের কাছে নগদ টাক1 জমার পরিমাণ বাড়িবে 
ব্যালান্দ বাড়াইতে পার্ধে এমন কোন কথা নাই। তাহারা এই অতিরিক্ত নগদ 
ব্যালান্প ছুইটি উপায়ে পাইতে পারে, বাজারে 
সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া অথব। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ করিয়া। 
ব্যাঙ্করেট বাড়িলে এই উভয় দিকেই অস্থবিধা হইবে। তাই দেশের ব্যান্ক ব্যবস্থা 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্ষের দ্বারা ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রভাবিত হইতে 
পারে। কিন্ত অপরপক্ষে, পরনির্ভর অর্থনীতিতে, অর্থ নৈতিক কাজকর্মের গতিবেগ 


৩। বিচ্ছিন্ন বহু 
উপবাজার 


১৬৮ অর্থ তত্ব 


স্থির হয় সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থার চাপে, বিশেষত রগ্চানি ভ্রব্যাদির 
দামের দ্বারা। তাই যে-সকল শক্তির ফলে ব্যান্ধঝণের চাহিদা। বৃদ্ধি পায়, তাহারাই 
আপনা-আপনি ব্যাঙ্কলমূহের বৈদেশিক ব্যালান্স বাড়াইয়া তোলে । ব্যাঙ্ক তখন 
এই বৈদেশিক মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে বিক্রয় করিয়। নিজের হাঁতে দেশীয় 
টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিতে পারে । যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাকার বৈদেশিক 
বিনিময়-হারে সমতা রাখিতে চায়, তবে সে ব্যাক্ষগ্ুলিকে নগদ ব্যালান্স যোগান 
দিতে থাকিবে । স্থতরাং এইভাবে ব্যাঙ্কসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাস্কের নিকট হইতে খণের 
প্রয়োজনীয়তা এড়াইতে পারে, ফলে ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধির সংকোচক প্রভাব হইতে 
নিজেদের ঝাচাইয়৷ চলিতে পারে? |% 


পঞ্চমত, এই সকল অপূর্ণোনত ব। পরনির্ভর দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি 
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কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ১৩৯ 


আন্তর্জাতিক অর্থকেন্দ্র নয়, অর্থাত বিভিন্ন দেশের টাকার লেনদেন ইহাদের 
মাধ্যমে ঘটে না। ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া, অল্প কিছু বিদেশী 
৫। এই সকল দেশে 
ব্যাঞ্চরেট বৈদেশিক টাকা আকর্ষণ করিতে পারিলেও অন্যান্ত দেশ হইতে 
ব্যালা্গে সমতা প্রভূত পরিমাণে স্বল্পকালীন মুলধন ইহাদের নিকট ছুটিয়া 
আনিতে পারে ন। 
আমে না। তাহাদের বাণিজ্য ব্যালান্সের অবস্থা অনুযায়ী 
বিদেশী টাক] তাহার] পায়, ইহার বেশি নয়। তাই বৈদেশিক ব্যালান্সে ঘাটতি 
হুইলে ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়1 তাহারা ইহা মিটাইতে পারে না। 
অপৃর্ণোন্নত দেশের টাকার বাজারের যে-বৈশিষ্টযগুলি উপরে আলোচিত হুইল, 
তাহা হইতেই আমর! দেখিতে পাই যে, এই সকল দেশে ব্যাঙ্করেটের 
কার্যকারিত। কেন সীমাবদ্ধ । কিন্তু তাই বলিয়া এইরূপ টাঁকার বাজারে ব্যাঙ্করেট 
পদ্ধতির একেবারেই কোন প্রকার উপযোগিতা! নাই, এমন মনে করা চলে ন!। 
ভি'ককৃ (709 1901) বলেন যে, অপৃর্ণোন্নত দেশেও ব্যাঙ্করেটের কিছুট? গুরুত্ব 
নিশ্চয় আছে। প্রথমত, নির্দি ধরনের অনুমোদিত সিকিউরিটির বদলে জনসাধারণ 
কি হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট খণের স্থবিধা পাইয়া থাকে, তাহ। স্পষ্টভাবে 
ঘোষণা কর1 এই সকল দেশে ব্যান্করেটের কাজ । এইবূপ একটি মান (968100870) 
ঘোষণ1 করিলে উহার প্রভাব অনেকটা ভাল হয়। দ্বিতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক 
ব্যাঞ্চসমূহ এমন একটি সুদের হার পায়, যাহার ভিত্তিতে তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের 
নিকট হইতে দরূকারমত টাক] ধার আনিতে পারে। তৃতীয়ত, ব্যাঙ্করেট ঘোষণা 
করিলে টাকার বাজারে, অন্তত উহার সুসংগঠিত অংশে,কিছুটা 
মানসিক প্রভাব পড়ে। কারণ এই ব্যাঙ্করেট দ্বারা মেটামুটি 
ভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ইচ্ছা-অনিচ্ছার রূপ প্রকাশ পায়,. 
ব্যাঙ্থসমূহ ট!কার বাঁজারে কি-নীতি অনুসরণ করিবে এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যা্ষের 
ইচ্ছ] ও নির্দেশের রূপ তাহারা জানিতে পারে। সর্বোপরি, অনেকে মনে করেন 
যে, ভবিষ্যতে এই সকল দেশে খণ নিয়ন্ত্রণের নীতি হিসাবে ব্যাঙ্থরেটের কার্যকারিতা 
বৃদ্ধি পাইবে । কালপ্রবাহে ক্রশ বাণিজ্যিক ব্যান্ের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ছের নেতৃত্ব মাশিয়া 
লইতেছে, বেশি পরিমাণ টাকা খণ লইতেছে এবং মোটামুটি উহার সহযোগিতা, 
উপদেশ ও নির্দেশ গ্রহণ করিতেছে । ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা 
আরও বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া, অপূর্ণোন্নত দেশের ব্যাঙ্কসমূহ আজকাল 
মোটামুটি নগদ জমার অনুপাত স্থির রাখিতেছে। ভবিষ্যতে, তাই ব্যাঙ্করেটের 
কার্যকারত' বাড়িবে, এইক্প মনে করা চলে । 


ইহার বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ গুরুত্ব 


১১০ অর্থ তত্ব 


অপূর্ণোননত টাকার বাজারে খোঙলাবাজারী কার্ধকলাপের নীতি কার্যকরী হয় কি 
না) এখন তাহা! আলোচন। করা প্রয়োজন । আমরা জানি যে খোলাবাজারী নীতি 
সফল হইতে হইলে মোটামুটি তিনটি শর্ত প্রয়োজন : প্রশস্ত ও সক্রিয় সিকিউরিটি বা 
বিলের বাজার থাকা ব্যাঞ্থগুলির নগদ জমার অনুপাত নিদিষ্ট থাকা, এবং কেন্দ্রীয় 
ব্যাঞ্ষের নিকট হইতে পুনর্বাট্রার স্থবিধা বা খণ লেনদেনের সুবিধা না! থাক1। 
সাধারণত বেশির ভাগ অপুর্ণোনত দেশেই এই সকল শর্ত অনুপস্থিত থাকে । 
সেয়ার্স বলেন যে, এইরূপ দেশে মিকিউরিটির বাজার খুব ছোট বা নাই বলিলেই 
চলে, তাই খোলাবাজারী কার্যকল!পের সম্ভাবন1 খুবই সীমাবদ্ধ । তাহার মতে 
“সংকীর্ণ সিকিউরিটির বাজারে ইহার প্রভাব মূলত পড়ে বিভিন্ন সুদের হারের 
কাঠামোর উপর, ব্যাঙ্কগুলির নগদ জমার পরিমাণের উপর 
নয়, ফলে তাহাদের খণ দিবার ইচ্ছার উপরেও নছে।” 
দ্বিতীয়ত, নগদ জমার অনুপাত অনির্দিষ্ট থাকিলেও এই নীতি 
কার্যকরী হয় না; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি ক্রয় করিলে সেই নগদ টাক! ব্যাঙ্কের" 
জমাইয়! রাখিতে পারে, অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিলে, হস্তে রক্ষিত 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাক! দরিয়া উহ্‌] ক্রয় করিতে পারে, খণের পরিযাণ কমানো 
দরকার হয় না। তৃতীয়ত, পুনর্বান্টা! বা ঝণ গ্রহণের স্থবিধা থাকিলে খোলাবাজারী 
নীতি ততটা কার্যকরী হয় না; কারণ নিজের্দের হাতে টাকা বাড়িলে ব্যাঙ্বগুলি 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের খণ শোধ দিয়া আসিতে পারে বা টাকা কমিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে টাকা খণ লইয়া আমিতে পারে । আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা 
যায়। সকল অপূর্ণোন্নত দেঁশগুলিতেই উন্নয়ন-প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে, সরকারী 
খণপত্র বেচিয়া টাক! উঠানোর পরিমাণ সকল দেশেই বাড়ির। গিয়াছে। এই 
অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের খণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিবার ক্ষমত! সীমাবদ্ধ হুইয় 
পড়িয়াছে, কারণ দীর্ঘকালীন হুদের হার বাড়িয়া গেলে সরকারের বিশেষ লোকসান। 
তাহ! ছাড়া, বিক্রয় যোগ্য খণপত্রের পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ছাতে সকল সময় 
পর্যা্ধ পরিমাণে থাকিবে, এমন কথা বলা যায় না। সর্বোপরি, অপুর্ণোন্নত দেশে 
ব্যবসায়-বাঁণিজ্যে টাক! খাটাইবার মনোবৃত্তির অভাব দেখা যাঁয়, এই সত্য অস্বীকার 
করা! চলে না। খোলাঝাজারী নীতির দ্বারা টাকা ঢালিয়া দিলেই আপনা-আপনি 
ব্যার্ধ খণের পরিমাণ বাড়িবে, এমন কথ ধরিয়া লওয়] চলে না। এই সকল 


খোলাবাজারী নীতির 
সীমাবদ্ধত। 


কেন্দ্রীয় ব্যান ১৬৯ 


কারণে এই নীতির কার্যকারিতা অপূর্ণোন্নত টাঁকার বাঁজারে বিশেষ ভাবে 
সীমাবন্ধ। 
অবশ্য অনেক ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, এইরূপ দেশে, ক্রমশ পিকিউরিটি-বাজারের 
আয়তন ও কাজকর্ম বৃদ্ধি পাইতেছে, অদূর ভবিষ্যতে এই নীতির কার্ষকারিতা 
তাই বৃদ্ধি পাইবে । তাহা ছাঁড়া বিভির মরহ্থমে দেশে টাকার বাড়তি বা ঘাটতি 
দেখা যাঁয়, এবং টাকার যোগানে এই তারতম্য ঘটানোর অস্ত্র ছিসাবে খোলাবাজারী 
নীতি কিছুট] কার্যকরী । সর্বোপরি, এইরূপ টাকার বাজারের 
তবে ব্যা্করেটের তুলনা 
ইহা গুরুতরপর্ণ.:. সকল অংশ সমান উন্নত নয় এবং বিভিন্ন খণ্ড-বাজারের মধ্যে 
টাকার লেনদেন ততটণ মাই। কখনও, বাজারের কোন 
অংশে, হঠাৎ টাকার বাড়তি ও ঘাট.তি দেখ। দিলে ব্যাঙ্করেট অপেক্ষা এই নীতি 
অধিকতর কার্যকরী, কারণ ইহা! সঠিক বা নির্দিষ্ট স্থানে আঘাত দিতে পারে। 
ব্যাঙ্করেট সামগ্রিকভাবে সকল প্রকার বিনিয়োগের উপর প্রভাবশীল, কিন্তু 
অপুর্ণোন্নত দেশে আঞ্চলিক বা অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ কোন অঙ্গের উপর 
প্রভাব বিস্তার কর! অনেক সময় দরকার হুইয়া পড়ে। এই উদ্দেশ্যে, তুঁলনামুলক- 
ভাবে, খোলাবাজারী নীতিকে বেশ কিছুট! ব্যবহার করা চলে । 
ব্যাঙ্কসমূহের রিজার্ভের অনুপাতে পরিবর্তন পদ্ধতিকে ( ৮&196100 0 675 
68০19 78610 ) অনেকে অপুর্ণোন্নত দেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ঘোধণ! করে যে, ইহার পর হইতে মোট আমানত ও নগদ জমার 
অনুপাত বাঁড়াইতে হইবে, তবে প্রতিটি ব্যাঙ্কের খণদান ক্ষমতা কমিয়া যাইবে । 
অপরপক্ষে খণপ্রসার ঘটুক-_ইহ! মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই নগদ জমার 
অনুপাত কমাইয়। দিবে, ব্যাঞ্ধলমুহের হাতে প্ণদানের যোগ্য টাকার পরিমাণ 
বাড়িয়া যাইবে । যখন ব্যাঙ্করেট ও খোলাবাজারী নীতি বিফল হয়, সেই অবস্থায় 
এই নীতি প্রয়োগ করা চলে, কারণ ইহার কার্যকারিতা অনেকট। প্রত্যক্ষ 
(019০6 )। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন অন্তান্ত ব্যাঙ্কের হদের 
্যাঙ্করেট ও খোলা হারকে না-ও প্রভাবিত করিতে পারে, খোলাবাজারী কার্য- 
বাঁজারী নীতির সহিত 
ইহার তুলন! কলাঁপও অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের খণনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পারে না। কিন্ত এই নীতি ব্যাঙ্কের খণ দিবার ক্ষমতাকে 
সরাসরিভাবে কমাইতে বা! বাড়াইতে পারে। সরকারী খণের পরিমাণ, কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের হাতে খণপত্রের পরিমাণ--এই সকল বিষয়ের উপর খোলাবাজারী নীতির 
ফার্যকারিত। নির্ভর করে, কিন্তু পরিবর্তনীয় জমার নীতি ইহাদের দ্বার! প্রভাবিত, 


১১২ অথ তত 


হুয় না। এই সকল কারণে অধ্যাপক সেয়ার্স ও আরও অনেকে অপৃর্ণোন্নত দেশে 
ইহার ব্যাপক প্রয়োগ স্থপারিশ করিয়াছেন। 
কিন্তু অনেকে অপুর্ণোন্নত দেশে এই নীতি কার্যকরী হয় না বলিয়া 
মনে করেন। বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যান্থিং-ব্যবস্থা আলোচনা করিয়া 
8 101000705  এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, এই নীতিতে সাধারণ 
ব্যাঙ্কগুলির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষমতণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। তিনি বলেন যে, 
এই নীতি কার্যকরী হইতে গেলে দুইটি শর্ত স্বীকার করিতে হয় ঃ (ক) ব্যাঙ্কসমূহ 
তাহাদের নগদ রিজার্ভের অনুপাত অনুযায়ী খণ দেয়, এবং খে) তাহারা মোট 
আমানত ও নগদ জমার মধে নিদিষ্ট অনুপাত রক্ষা করে। কিন্তু 1 
চ18007)-র মতে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্াগড ও দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাঙ্কসমূহ সর্বদা- 
নজর রাখে কি-পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা তাহাদের হাতে আছে, স্থানীয় টাকার নগদ 
ব্যালান্সের প্রতি তাহাদের ততটখ নজর নাই। দ্বিতীয়ত, ব্যাক্কগুলি নিরিষ্ট অনুপাতে 
রিজ'ভ রাখার নীতি মানিয়া চলে না। নগদ জমার পরিমাণ ও অনুপাত তাহার! 
কখনও খুব বেশি বা কখনও খুব কম রাখে; তাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভের অনুপাত 
অল্প একটু-আধটু বদল করিলে তাহাদের খণনীতি বিশেষ প্রভাবিত হয় না। 
সর্বোপরি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জমার অনুপাত বাড়াইলে যদি তাহাদের খণযোগ্য টাকার 
পরিমাণ কমিয়া যায়, তবে তাহার সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট কিছুটা 
বৈদেশিক মুদ্রা! বিক্রয় করিয়। স্থানীয় নগদ টাকার ভাগ্ডার বাড়াইয়। তোলে। 
117. ০7 8,90108800-ও এইরপে আপত্তি তুলিয়াছেন। তাহার মতে ব্যাঙ্কের 
খণনীতি স্থির করার পূর্বে সে বহু বিষয়ের উপর নজর রাখে, উহার মধ্যে নগদ 
জমার অনুপাত হুইল মাত্র ক্ষুদ্র একটি বিষয়। তাই কেবল ইহাতে পরিবর্তন 
আনিয়। ব্যাঙ্কের খণ-পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নয়। এই সকল আপত্তি 
ছাড়াও এই নীতির বিরুদ্ধে আর এক ধরনের যুক্তি দেখানো হয়। বলা হয় যে, 
এই নীতি জটিল, অন্মনীয় ও পক্ষপাত দোষ-ছু ( ০0)07087, 200193015 809 
01801270170960হ )। খোলাবাজারী নীতিতে অল্প একটু পরিবর্তন ঘটানো 
যায়, কিন্তু নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন লারা দেশের খণবাবস্থাকে বিপুলভাবে 
নাড়া দিতে পারে। ইহার নমনীয়তা নাই, কারণ দেশের 
অনেকে বলেন'এই কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে টাকার বাঁড়তি বা! ঘাটতি ঘেখা 
নীতি কার্ধকরী হয় ন! 
দিলে এই.নীতি প্রয়োগ কর! চলে না! রিজার্ভের অনুপাতে 
পরিবর্তন সারা দেশের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য । অপুরণধোন্নত দেশে অনেক সময় 
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'আঞ্চলিক উন্নয়নের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়ঃ কিন্তু এই নীতি সেই লক্ষ্য সাধনে সমর্থ 
নয়। ইহা পক্ষপাতহুষ্ট, কারণ বড় ব্যাঙ্ক ইহাতে বিচলিত হয় না, কিন্তু ছোট 
ব্যাঙ্কগুলি বিব্রত হইয়া পড়ে । আরও বলা হয় যে, রিজার্ভের অনুপাত বদলাইলে 
উহার মনস্তাত্বিক প্রভাব ভাল নয়, কারণ ইহাতে দেশের শেয়ার-বাজারের 
স্বাভাবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হইতে পারে। 
এই সকল সমালোচনা সত্তেও অনেক ধনবিজ্ঞানী ইহার প্রয়োগ পছন্দ 
করেন। যে সকল অসুবিধার কথা উল্লেখ কর! হইল, উহাদের দূর করিয়! এই 
টির হর মি কিছুটা কার্সকরী করিয়া তোলা যাঁয়। যেমন, 
বাদ দিতে চান না লেয়াস (9855৪ ) বলেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর বা বিভিন্ন 
অঞ্চলের ব্যাঙ্ককে বিভিন্ন হারে জমার অনুপাত রক্ষা 
করিতে হইবে এইরূপ নীতি ঘোষণ| করা চলে। অতি অল্প পরিমাণে জমার 
অন্পাত বদলাইতে থাকিলে দেশে হঠাৎ ইহার বিরূপ প্রভাব না-ও দেখা 
দিতে পারে। 
অপূর্ণোন্নত দেশে উপরের এই সক নীতির তুলনায় খণনিয়ন্ত্রণের বাছাই- 
পদ্ধতিসমূহ (861901%6 10)961)008 01 09016 001700:01) অনেক বেশি কার্বকর । 
এই সকল দেশে উপকরণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে 
এমনভাবে উপকরণের নিয়োগ পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে শিল্পসম্প্রপারণ 
দ্রুত হইতে পারে। তাহ! ছাড়া, সমাজের দিক হইতে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য 
উৎপন্ন হইয়া! উপকরণের অপব্যয় না হয় তাহাও দেখা দরকার। এই সকল 
উদ্দেশ্যে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ও দিক নিয়ন্ত্রণ কর] প্রয়োজন। তাই 
বাছাই-পদ্ধতিসমূহ (৪918০6759 10861:008 ) অধিকতর কার্যকরী। বাছাই. 
পদ্ধতিসমুহ প্রধানত দুইটি £ প্রয়োজনীয় মাজিনের অনুপাতে 
পরিবর্তন এবং ভোগ্য-দ্রব ক্রয়-বিফ্রয়ের কিস্তিতে পরিবর্তন । 
এই সকল দেশে ভোগ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় এখন পর্যন্ত এমন ব্যাপক স্তরে উন্নীত 
হয় নাই, যেখানে কিন্তিবন্দী ক্রয়-বিক্রয়ের বিপুল প্রপার হইয়াছে । তাই এই 
নীতির কার্বকারিতা ততট1 নাই । কিন্তু প্রয়োজনীয় মাজিনের অনুপাতে 
পরিবর্তনের নীতি খুবই কার্ধকরী এবং ইহার প্রয়োজনীতাও খুব বেশি । তাই 
1949 সালের ভারতীয় ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এই 
ক্ষমতা দিয়াছে। আমাদের দেশে ইহার প্রয়োগও করা হইয়াছে, যেমন, ভারতে 
খাগ্দ্রব্যের ফাটকাবাজি বন্ধ করার জন্ত 1956 সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ন 
৮ 


বাছাই করার নাতি 


১১৪ অর্থ তত্ব 


নির্দেশে দিয়াছিলেন, যেন ব্যাঞ্ধখপণের সাহায্যে খাছ্শশ্তের ফাটকাবাজি 
না হয়। 
অপৃর্ণোন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যান্ধিং সম্বন্ধে অনেক সময়ে বলা হয় যে, এই সকল 
দেশে টাকার বাজারে কিছুটা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত। 
সাধারণ ব্যাঙ্কের যে-সকল কাজ করে, কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্কেরও সেইরূপ কিছু কিছু 
কাজ কর! প্রয়োজন । খণনিয়ন্বণের জন্ত এইরূপ ক্ষমত! উহার হাতে থাকা 
দরকার যে, প্রয়োজন মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সোজাস্ছজি বাজারে প্রবেশ 
করিয়া যাহাকে খুশি খণ দ্রিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইরূপ 
রিনি নীতি গ্রহণের িদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং যাহাতে নিজের 
ব্যান্িং-এর কাজ ব্যাঙ্করেট বাজারে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে সেইজন্ 
করাদরকার কিছু কিছু বিল কেনা-বেচার পথও অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
কোন কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিকট হুইতে তাহারা আমানতও গ্রহণ করেন। 
টাকার বাজারের সহিত নিয়মিত ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্বাপন করা, টাকার দাম 
ও ব্যাঙ্কের নীতিকে প্রভাবিত করা, টাকার বাজারের অপংলগ্ন অংশসমূহের মধে! 
টাকার দাম ও পরিমাণে মোটামুটি সমতা রক্ষা করা__এই সকল উদ্দেশ্যে অনেকেই 
ইহাকে সমর্থন করেন। দেশে ব্যাঙ্বব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন এবং উপযুক্ত উৎকর্ষের 
স্তরে পৌছানো, এই নীতির দ্বার! সম্ভব হইতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন 
ব্যবসায়ে মূলধনের নিয়োগ পরিকল্পনা অনুযায়ী করিতে হইলে এইরূপ ক্ষমতা 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে নিশ্চয় থাকা দরকার ।* 
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ইংলগ্ের ব্যাক্কিং ব্যবস্থা (33618) 78757789586] ) 
পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যাঙ্ক হইল ইংলগডের ব্যান্ধ অফ ইংলগড! 1694 সালে 
পার্লামেণ্টের আইন দ্বার! ইহ। প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহ্বার পর হইতে বর্তমান কাল 
পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির নমুন। ( 119091) হিসাবে ইহা! 
গণ্য হইয়াছে। গঠনের সময় হইতে বেসরকারী শ্রেয়ার 
ব্যাঙ্ক অফ. ইংলঙের 
গঠন ক্রেতাগণ ইহার মালিক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে 
1946 সালের ব্যাঙ্ক অফ. ইংলগ আইন অনুযায়ী সমস্ত শেয়ার 
রাষ্ট্র কিনিয়। লইয়াছে। বর্তমানে ইহার পরিচালন! করেন একটি কোর্ট । ইহাতে 
আছেন একজন গবর্ণর,__-একজন ডেপুটি গবর্ণর এবং ষোল জন ডিরেক্টর--সকলেই 
সরকার কর্তৃক নিযুক্ত । গবর্ণর এবং ডেপুটি গবর্ণর পাঁচ বংসরের জন্ত নিযুক্ত হন, 
আর ডিরেক্টরগণ চার বংসরের জন্ত। ইহারা প্রতোকেই পুনগিযুকজ্জ হইতে 
পারেন। 


ব্যাঙ্ক অফ ইংলগ্ডের সমস্ত কাজকর্ষ উহার ছুইটি বিভাগের মধ্য দিয়া পরিচালিত 
হয়--ইস্থ্য বিভাগ ও ব্যা্কিং বিভাগ । হইন্থ্য বিভাগের কাঁজ হইল নোট প্রচলন 
করা । 1590 চা 10885 [,17010 95৪6920 অনুযায়ী ইংলগ্ডের নোট প্রচলন 
করা হইয়। থাকে । 1450000 পাউগু পর্যস্ত কোন স্বর্ণ মুত 
না রাখিয়া নোট প্রচলন কর! চলে, উহার উপরে প্রচলিত 
নোটের শতকর। 100 ভাগই স্বর্ণে জমা রাখিতে হয়। স্বর্ণ মজুতের এই রীতি এখন 
পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, যদিও মনে রাখা দরকার যে, কাগজের এই নোটগুলি 
বর্ণে রূপান্তর যোগ্য নয়।* 1939 সাল হইতে দেশের শ্বর্ণমজুতের পরিমাণ 
বিনিময়ের সমতা সাধনকারী অআযাকাউণ্টে (€ 00350208088 70008118860) : 
/000870% ) জম] রাখ! হইয়াছে। | 


কাজকর্ম ৫ ইস্থ্য বিভাগ 


ব্যা্ছিং বিভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সকল প্রকার কাজ করিয়া থাকেন। ইংলগ্ডের 
ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বিশেষত্ব এই যে, যদিও ব্যাঙ্ক অফ ইংলগড সকল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে 
খণ দিতে রাজি আছে এবং তাহাদের দ্বার1 উপস্থাপিত বিলগুলিকে প্রয়োজন হইলে 
পুনরায় ভাঙ্গাইয়া দিতে রাজি আছে, কিন্তু তাহ সত্বেও কোন বাণিজিক ব্যাঙ্ক 


* প্রতি বৃহম্পতিবার মন্ধ্যায় পরিচালকবৃন্দের সভায় ব্যাক্ষের পরিচালন সম্পকীঁর যাবতীয় 
নীতির পর্যালোচনা কর! হয়, ব্যাঞ্ছের কর্তৃপক্ষ বছদিন যাবৎ এই এতিহা রক্ষা করিয়া? 
আশসিতেচ্ছেন। 


১১৬ অর্থ তত 


দরকার হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে টাক" চাহিতে যায় না। ব্যাঙ্কগুলির হঠাৎ 
টাকার দরকার হইলে তাহারা বিল-ব্রোকারদের দেওয়া খণ 
ফেরৎ চায় এবং এই বিল-ব্রোকাররা! তখন ব্যাঙ্ক অফ 
ইংলগ্ডের নিকট হাজির হয় খণ ব! পুনরায় ডিসকাউন্টের ক্ুবিধা পাইবার জন্ত | 
এইব্ধপ অবস্থায় বল হয়, যেন বাজার ব্যাঙ্কের নিকট হাজির হইয়াছে (“০ ৪০ 
1706) 6109 708,01১” )। 
বুটিশ ব্যাক্কিং ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হুইল বিল-ব্রোকার এবং ডিস.- 
কাউণ্ট হাউপগুলির কার্যকলাপ । দেশের বাণিজ্যিক ব্যাক্গুলি সাধারণত তাহাদের 
নিয়মিত গ্রাহকদের নিকট হুইতে পাওয়! বিলগুলি ডিসকাউন্ট করে। কিন্ত 
রর বেশির ভাগ বিল তাহার্দের নিকট হাজির করে এই বিল- 
বৃটেনের টাকার 
বাজারের বৈশিষ্ট্য ব্রোকাররা। ডিসকাউন্ট হাউসগুলি বিলের ব্যবসায়ে 
বিশেষ পারদশী, কোন বিল ভাল বা মন্দ তাহা চিনিতে 
পারার বিষয়ে তাহাদের দক্ষত খুবই বেশি। টাকা কম পড়িলে এই ডিসকাউন্ট 
হাউসগুলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট ধার লইতে যায় অথবা এই বিলগুলি পুনরায় 
ভাঙ্গাইবার জন্ত উপস্থিত হয়। দেশের বাণিজ্যক ব্যাঙ্কের যদি খণ সংকোচনের 
নীতি গ্রহণ করে, অর্থাৎ ডিস.কাঁউণ্টের ও পুনডিস.কাউণ্টের স্মবিধা তুলিয়া লইতে 
থাকে, তবে এই ডিল.কাউণ্ট হাউসগুলি খণের জন্য বা বিনগুলিকে ভাঙ্গাইবার 
জন্ত ব্যাঙ্ক অফ ইংলগ্ডের নিকট ছুটিয় যায়। ব্যাঙ্ক এবং ডিপ.কাউণ্ট হাউসগুলি 
যে-সকল বিল লইয়া কাজকর্ম করে সেগুলি সবই বৈদেশিক বিনিময় বিল 
€ হা০75180, 815 0£ 708০১80£6 )। সাধারণত ইংলণ্ডে আভ্যন্তরীণ বিনিময়- 
বিল লইয়া লেনদেন বিশেষ করা হয় না। সাধারণত, ব্যাঙ্ক অফ ইংলগ্ডের 
ডিস.কাউন্টের হার অর্থাৎ ব্যাঙ্করেট ব্যাঙ্কগুলির বিল ভাঙ্গাইবার রেট অপেক্ষা 
অর্থাৎ ডিসকাউনণ্টের রেট অপেক্ষা বেশি । 
ইংলগ্ডের বাণিজ্যিক ব্যা্কিংএর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইস যে, দেশের পাচটি 
বৃহ ব্যাঙ্ক তাহাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা! লইয়া! সারা দেশের টাকার বাজারে 
লেনদেন করে। এইরূপ শাখা-ব্যান্কিংয়ের ফলে ব্যাঙ্ক পরিচালনার খরচ অনেক 
কম এবং খুব কম পরিমাণ নগদ জম লইয়া তাহাদের পক্ষে 
ইংলগ্ডের বাণিজ্যিক 
বাক্কগুলির বৈশিষ্ট্য ব্যবসায় পরিচালনা সম্ভবপর হয়। ব্যাঙ্ক অফ. ইংলগ 
দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যাঙ্রেট 
নীতি, খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি এবং অন্ুরোধ-উপরোধের নীতি প্রস্নোগ 


ব্াাঙ্ষিং বিভাগ 


কেন্দ্রীয় ব্যান ১১৭ 


করেন। ইংলগডের ব্যাঙ্কগুলি নিয়তম কি-পরিমাণ নগদ টাকা জম। রাখিবে তাহা 
আইনের দ্বারা কোনব্ধপ নির্দিষ্ট করিয়া! দেওয়া নাই । ভাই নগদ জমার অনুপাতে 
পরিবর্তনের নীতি এই দেশে প্রয়োগ কর! চলে না। কিন্তু ব্যাঙ্ক অফ ইংলগ্ডের 
নিজন্ব সম্মান খুবই বেশি, তাছা ছাড়া ওই দেশে স্বশ্নকালীন টাকার বাজার খুবই 
অনুভূতিণীল ও উন্নত ধরনে সংগঠিত--এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী। 


ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (6:606791 5,989756 2801) সমগ্র মাঞ্িন 
যুজ্জরাষই্রকে বারোটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রতিটি অঞ্চলের জন্ত নিজস্ব এক একটি 
ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে। যে-কোন অঙ্গরাজ্যে নিজস্ব আইনের 
অধীনে কোন একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং ইহাকে 
আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় ৃ 

টা যে ফেডারাল রিজার্ভ ব্যবস্থাব সভ্য হুইতে হইবে এরূপ 
কোন কথা নাই। কিন্তু ফেডারাল রিজার্ভ আইনের অধীনে 
প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাকে ফেডারাঁল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সভ্য হইতে হইবে; এই 
অবস্থায় তাঁহাকে নিজ অঞ্চলের ফেডারাঁল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয় করিতেই 
হইবে। এইবপ জাতীয় ব্াঞ্ষের সংখ্যা মোট ব্যাঙ্কের অর্ধেক । কিন্তু ইহাদের 

আমানতের পরিমাণ দেশের মোট আমানতের £ অংশ। 


1913 সালের ফেডারাল রিজার্ভ আইন অনুযায়ী ওয়াশিংটনে একটি উচচ- 
শক্তিসম্পন্ন ফেডারাল রিজার্ভ বোর্ড স্থাপিত হুইয়াছে। এই বোর্ডেরই বর্তমান 
নাম হইল ফেডারাল রিজার্ভ সিসটেষের বোর্ড অফ গবর্ণরস.। 

তবে সব ক্ষমতাই / 
বোর্ড অফ. গভর্ণরের এই বোড ই প্ররুতপক্ষে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, 
হানি এবং বারোটি ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইল কার্যত ইহার 
শাখা। মাধিন যুক্ত রাষ্ট্রের প্রেসিডেপ্ট কর্তৃক মনোনীত ( সেনেটের অন্থমোধন 
সাপেক্ষে) সাতজন সভ্য লইয়া এই বোর্ড অফ. গবর্ণরস গঠিত। প্রতি ছুই 
বংসর অন্তর একজন সভ্য পদত্যাগ করিয়া! থাকেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং 
ভাইস. চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চার বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। ইহা ছাড়া 
একটি ফেডারাল উপদেষ্ট1 কাউন্সিল (760928] £0539017 0050011 ) আছে, 
ইহা প্রতিটি ফেডারাল রিজার্ভ জিল! হইতে একজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। এই 
বোর্ডের খোলাবাজারী কার্যকলাপ পরিচালনার জন্ত একটি ফেডারাল খোলাবাজারী 


১১৮ অর্থ তত 


কার্যকলাপ কমিটি আছে ( 76391%। 01061 11871566 0072010015866), বোডের 
সাতজন সভ্য এবং ফেডারাল রিজার্ভ! ব্যাঙ্কগুলি হইতে পাচজন প্রতিনিধি লইয়া 
ইহ? গঠিত । 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যা্গগুলিকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে খোলা- 
বাজারী কার্যকলাপ এবং ব্যাঙ্করেট পরিবর্তনের নীতি প্রয়োগ করা হয়। ফেডারাল 
রিজার্ভ বোর্ড অনেক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক অফ ইংলগু-এর স্থাঁয় সভ্য ব্যাঙ্কগুলিকে খণ 
আদান-প্রদান সম্পর্কে। অনুরোধ বা উপদেশ জানান। 
ধণনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি- 

সমহ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলি কি-হারে নগদ টাকা জমা রাখিবে তাহ! 
| আইনের দ্বারা নিদিষ্ট এবং বোর্ড অফ. গবর্ণরের হাতে এই 
অনুপাত পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেওয়া আছে । বাছাই-বিনিয়োগের নীতি এবং 
খণগত খণ-নিয়ন্্রণের নীতি (9০919061৮9 ৪50 099116816 0:9016 606:018) 

আমেরিকাতে গত কুড়ি বৎসরে ক্রমশ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ কর! হইয়াছে । 


আমেরিকার ফেডারাঁল রিজার্ভ ব্যাঙ্গুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কার্য করিয়া থাকেন। কোন সভ্য ব্যাঙ্ক তাহার নিকট কোন বিল লইয়া আঙিলে 
তিনি এ বিলগুলি ভাঙ্জাইয়! দিতে সর্বদা প্রস্তুত আছেন। মাকিন ব্যাঙ্কগুলির হাতে 
নগদ টাকা কম পড়িলে তাহার] সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ করিতে 
পারে, কিন্তু ইংলগ্ডের ব্যাঙ্কেরা এইরূপ অবস্থায় বিল 
ব্রোকার এবং ডিস কাউণ্ট-হাউসগুলিকে বাধ্য করে ব্যাঙ্ক অফ 
ইংলগ্ডের নিকট হুইতে খণ লইতে । আধুনিক কালে 
আমেরিকায় দেখা যাইতেছে, যে কোন একটি ব্যাঞ্চের টাকা কম পড়িলে সে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ন] গিয়া! অপর কোন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ লইতে পারে। 
তাহ! ছাড়া, মাকিন যুক্তরাষরের ব্যাক্কগ্ুলি আইনত প্রচুর পরিমাণ সরকারী খণপত্র 
কিনিয়! রাখিতে পারে! নগদ টাকা কম পড়িলে সাময়িকভাবে বাজারে সে 
ধণপত্রগুলি বিক্রয় করিয়া দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির সহিত এইক্সপ ধণ আদান- 
প্রদান সম্পর্কে থাকায় খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি ততটা সাফল্য লাভ 
করিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলিতে নগদ জমার অন্থপাত বেশি বলিয়া 
তাহার। নগদ জমার পাচ ছয়গুণের বেশি খণ স্ষ্টি করিতে পারে না। অপর পক্ষে 
ইংলগ্ডের ব্যান্বগুলিতে নগদ জম কম রাখ! হয় বলিয়! তাহারা নগদ আমানতের 
প্রায় 125 খণ প্রসার করিতে পারে। 


বাণিজ্যিক ব্যা্গুলির 
সহিত তাহার সম্পর্ক 
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ইংলগ্ু ও আমেরিকার ব্যাক্কব্যবস্থার তুলন! (0০020915802 9069 
87681) ৪00 0.9, 89101117688) | 
ইংলণড ও মান যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্বব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করিলে প্রথমেই চোখে 
গড়ে উভয় দেশের বাণিজ্যিক ব্যা্কিংএর মধ্যে পার্থক্য। ইংলগডর ব্যা্কিংজগতে 
যেমন বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রাধান্য (1£ ১৮9 ) আছে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সেইরূপ 
নাই। ইংলগ্ডের সকল শহরেই পাঁচ-ছয়টি বৃহৎ ব্যাঙ্কের শাখ' 
০7 দেখিতে পাওয়া যায়, মোটামুটি ইহাদের ব্যবলায়-বাণিজা 
বা কাজকর্মের ধরন একই | কিন্তু আমেরিকায় শাখা ব্যাঙ্কিং 
এর প্রপার ঘটে নাই, এক একটি অঞ্চল লইয়া এক একটি ব্যাঙ্ক নিজের ব্যবসায় 
চালাইয়া থাকে । শুধু তাহাই নয়। এই সকল বিভিন্ন ইউনিট-ব্যাঙ্কগ্ুলির সকলে 
সমান ধরনের কাজ করে না। কাহারও কৃষিতে ঝৌঁক, কাহারও শিল্পে, 
কাহারও-ব! ব্যবপায়-বাঁণিজ্যে-- তাহ! ছাড়! কাজকর্ধের খুটিনাটি ধরনেও অনেক 
পার্থকা দেখ! যায়। বাণিজ্যিক ব্যাঞ্কিং-এর রীতিনীতিতে এত বৈচিত্র্য থাকায় 
দুই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ষের কাজকর্ের ধরনও কিছুট। পৃথক হুইয়! পড়িয়াছে।* 


ইংলগ্ডে কয়েকজন ব্যক্তি একত্রে বিয়া আলাপ-আলোচনা! করিলে দেশের 
ব্যাক্কিংনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবঙন আসিতে পারে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও তাহার ইচ্ছ। 
অনিচ্ছা ও স্বিধা-অস্থাবধার কথ! কয়েকজনকে জানাইলেই ব্যান্কিং জগতকে 
নিয়ন্ত্রণের কাজ সহজ হইয়া যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে 14000 স্বয়ংস্বাধীন ব্যাঙ্ক আছে, 
বহু পহুত ব্যক্তি নিজেদের ব্যাঙ্কার বলিয়া দাবি তুলিতে পারে, বিস্তৃত অঞ্চলে ইহারা 
ছড়ানে1 ও বিক্ষিপ্ত । নিউ ইয়র্কের ব্যাঙ্কারদের বা ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক. 
নেতাদের প্রতি ইহাদের বশ্যত৷ নিতান্ত সীমাবদ্ধ । | 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে চলতি আমানতের পরিমাণ ইংপগ্ডের তুলনায় অনেক বেশি। 


৮. 5106 0৩৮5101070000 01 178110105106 01200) 08108 0095 10660 0165501600১ 
12৬7 200 5121) 20010 09 0205 05010801351 1561)7755 22515100006 168511 16507011925 
210 05691) ৩017575017605 17686 16561065 06071৮60. (0 8000৩ ৫3086728000 11) 
17858607508] 62001 006 065৩7 5196 00 0005 00006% 19০0%/৩ 01 0106 01057 6291 5 8126 
2180 63007688 02৩ 100006 £605151]1651100 12 5৮৩০ 1৩21000 8588080 150001৩ ০001015 

200 00৩ 01561080 01 809 10010016126 00000001501 20817065106 18555 71৩80066156 
0181001) 0510806 216 58550012115 0955 01 00৩ 0009 ৩881068556655 200 0365 ৮৪৫৮ 
1020). 0105 96266 (0 2006150,9 985618, 94022 807/0578, 027 257, 
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খণ দিবার ক্ষেত্রেও দেখা যায় ষে, তাহাদের মাঝারি সময়ের জন্ত খণ বেশি, 

বন্ধকী-ধণও ( দীর্ঘকালীন ) আছে। বর্তমান কালে ভোগের উদ্দেশ্টে খণের 

পরিমাণ পূর্বাপেক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংলগ্ডে এই সকল দেখা 

ইস যায় না। লগ্ুনের বাজারে ব্যাঙ্কগুলি সরাসরি কেন্ত্রীয় 

ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার করে না, দরকার হইলে ডিপ কাউণ্ট 

মার্কেটে চাপ দেয় এবং বিল-ব্রোকাররা তখন বাধ্য হইয়] ব্যাঙ্ক অফ ইংলগ্ডের 

নিকট ছুটিয়া আসে। মাকিন যুক্তরাষ্ে এইন্ধপ ঘটে না। সেখানে বাণিজ্যিক 

ব্যাঞ্ষগুলি সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাক! ধার পায়। ছোট ছোট 

ব্যাঙ্কগুলি অনেক সময় বড় বড় ব্যাঙ্কের নিকট নিজেদের ব্যালান্স আমানতী হিসাবে 
জম] রাখে । ইংলগ্ডে এইরূপ কখনও ঘটে না। 


আমেরিকায় প্রচুরসংখ্যক ব্যাঙ্ক থাকার ফলে এবং ভৌগোলিক দিক হুইতে 
বিক্ষিগ্ত থাকার দরুণ ক্লিয়ারিং ও টাকা লেনদেনের ব্যাপারে বহু জটিলতা ভোগ 
করিতে হয়। ইংলণ্ডে মোটেই এত অস্থবিধা নাই। এই জটিলতার দরুণ 
যুক্তরাষ্টে একজন আমানতকারীকে যতটা কমিশন ও পারিশ্রমিক দিতে হয়, 
ইংলগ্ডে তাহাপেক্ষ! এই সকল দেয় র পরিমাণ অনেক কম। 1929-30 সালের 
ব্াঙ্কিং-সংকটের পর হুইতে দেশের অধিকাংশ আমানতই বীমাবদ্ধ হইয়া! আছে। 
এইজন্য ফেডারাল আমানত-বীমা করপোরেশন ( 8967৪] [)91081৮ 1080- 
[90069 00719078610 ০0: সা, 1). ]. 0.) গঠিত হইয়াছে । কোন ব্যাঙ্কের 
প্রতিটি আমান্তকারীর 10000 ডলার পর্যন্ত এই বীমার দ্বার? সংরক্ষিত ; ফলে 
বৃহৎ কোম্পানী ও অতি ধনীব্যক্তি ব্যতীত যুক্তবাস্্ীয় অধিবালীদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় 
লোকপান যাইবার কোন ভয় নাই। একটি ব্যাঙ্ক এইব্মপে বীমাবদ্ধ হইলে 
দা, 7). [. 0. তাহার হিসাবপত্র সম্পর্কে খোঁজখবর রাখিবার অধিকারী । এইরূপে 
যুক্তরাত্্ীয় সরকার অনেক ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সুস্পষ্টভাবে জানিতে 
পারেন। এইব্প কোন ব্যবস্থা ইংলগ্ডে নাই। 


ইংলগ্ডে সাধারণত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যান্গগুলি অতি অল্পকাণীন খণদান 
করে। ব্যাক্কের হাতে টাকার পরিমাণ বেশি থাকিলেও তাহার! মোটামুটি এই 
নীতি মানিয়া চলে। কিন্তু আমেরিকায় 1939 সালের পর হুইতেই টার্ম লোন' 
(69000 1080 ) ও ক্রেতা-খণ (00708810091 0:9016 ) দেখা! দিয়াছে। চার 
বা পাচ বৎসরের জন্ত ব্যবসায়ী ব। শিক্পপতিদের এই খণ দেওয়া হয়। ইংলগডের 
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তুলনায়' আর একটি পার্থক্য হইল যে, ইংলণ্ডে অনেক সময়ে মুখের কথায় বা 
চিঠির আদান-প্রদানে খণের লেনদেন হয়, কিন্তু মাফিন যুজরাষ্ট্রে খণের ব্যাপারে 
বহুপ্রকার কাগজপত্র, উকিল-মুহুরী ও দঙ্গিল লেখাপড়ার দরকার হইয়া থাকে । 
তাহা ছাড়া, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ব্যান্ছগুলিতে কি-পরিমাঁণ নগদ জমার 
অনুপাত হুইবে তাহ নির্ভর করে আইনের উপর ; ফেডারাল রিজার্ভ ব্যবস্থা বা 
কোন কোন অঙরাজ্য (008101)97-889 ) এইরূপ আইন করিয়া থাকেন। কিন্ত 
ইংলগ্ডে এইরূপ কোন আইন নাই, ব্যা্ষগুলি মোটামুটি সর্বসম্মত একটি প্রথা 
মানিয়া চলে। সর্বোপরি, সারা ইংলন্ডে সকল স্থানে ব্যাঙ্কে সমান প্রকার খণে 
সথদের হার সমান- এইবপ অবস্থা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যাঁয় না। 


উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যা্কিংব্যবস্থার মধ্যে তুলন! করিলে দেখা যায়, উভয়েরই 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে শক্তি ও ক্ষমতার উৎস হইল ইহারা নগদ টাক! জোটাইবার 
সর্বশেষ আশ্রয়স্থল । ইংলগ্ডে ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ড যে-ব্দপ টাক! প্রচলন করে, 
আমেরিকাতেও সেইরূপ ফেডারাল ট্রেজারী কর্তৃক বুলিয়ন 

রা সাটিফিকেট (73911800. 09:0056৪ ) প্রচলিত করা 
45 হয়। বৃটেন এবং আমেরিকা উভয় দেশেই বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত তাহাদের টাকাকে 

দরকার মত নগদ টাঁক। বা তরল সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করে। উভয় দেশেই সাধারণ 
ব্যাঙ্কের? প্রয়োজন হইলে নগদ টাকার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ছের দ্বারস্থ হয়। উভর় 


দেশেরই ব্যাঙ্করেট অপেক্ষা বাজারের সুদের হার উধের্বে। 


উভয় দেশের কেন্দ্রীয় বাঙ্কিংষে এইন্ধপ সমতা থাঁক' সত্তও পার্থক্য কম দেখা, 
যায় না। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেকট1 বিকেন্দ্রিক ধরনের । বারোটি 
ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং একটি ফেডারাল বোর্ড সকলেই কেন্দ্রীয় ব্যান্গিংয়ের 
কোন না কোন কর্তব্য করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে ব্যাঙ্ন অফ ইংলগু ।নজ 
দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ষের সমস্ত কর্তৃত্ব যেন কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছে। ব্যাঙ্ক অফ 
ইংলগু একটি রাষ্রায়ন্ত প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলির মালিক হুইল 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ব্যাঙ্কেরা । 

উভয় দেশের ইতিহাস, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ধারা, জাতিগত বৈশিষ্ট 
এবং রাজনৈতিক কাঠামোতে প্রভেদ-_সকল কিছু মিলিয়া এই সকল পার্থক্য 
গড়িয়া তুলিয়াছে। 
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টাকার বিনিময়ে যে সকল জিনিসপত্র পাওয়া যায় তাহারাই টাকার মূল্য। 
কিছুকাল পূর্বের তুলনায় বর্তমানে টাকার বিনিময়ে বেশি 
পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া গেগে টাঁকার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে 
বলা হয়: আবার পূর্বের তুলনায় দ্রব্যলামগ্রী কম পরিমাণে পাওয়া গেলে টাকার 
মূল্য হাঁস হইয়াছে বল! চলে । 

টাকার বিনিময়ে দেশে কি-পবিষাণ ভ্রবাপামগ্রী পাওয়। যায়, তাহা নির্ভর করে 
দামস্তরের (51৫-19৮91 ) উপর | দামস্তর উধ্বাভিমুখী হইলে টাকার মূল্য 
কমিয়া আসে ; দামস্তর নিম্নাভিমুখী হইলে টাকার মূল্য বাড়িয়া! যায়। 


অথে“র মুলা 


কিন্ত কিছু সময়ের ব্যবধানে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সমাজে কোন কোন 
দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে, কোন কোন দ্রব্যের দাম কমিয়। গিয়াছে - সকল দ্রব্যের 
দামে একই সঙ্গে বৃদ্ধি বা একই সঙ্গে হাস সচরাচর দেখ! 
যায় না। ইহাদের দামে বৃদ্ধির বা হাসের হারেও তারতম্য 
থাকে। কিন্ত লক্ষ্য কর যায়, সকল ভ্রব্যলামগ্রীর দামের গড় ( &৮5:88৩ ) হয় 
উৎর্বমুখী অথবা নিষ্নগামী ; লকল দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের একটি নিদিষ্ট কেন্দ্রীয় 
ঝোঁক থাকে । সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের এই গড়ের নাম হুইল দামস্তর | বিভিন্ন 
সময়ের দামন্তরগুলিকে পাশাপাশি সাজাইলে স্চক-সংখ্যা (1009: [520৮৬ ) 
পাওয়া যায়। কোন বিশেষ সময়ে নিরি দ্রব্যসামগ্রীর 
দামের গড়কে, অপর কোন সময়ের একই ভ্রবাসামগ্রীর দামের 
গড়ের সহিত তুলনা করিতে হুইলে এই স্থচক সংখ্যা ব্যবহার করিতে হুয়। 


যে"বৎসরের দামস্তরের সহিত পরবর্তী কোন বংসরের দামস্তরের পরিবর্তন 
পরিমাপ কর] হইতেছে, তাহাকে বল। হয় মুল বংসর (78889 7৩8:)1 সেই 


দামন্তুর 


সূচক সংখা। 


১২৪ অর্থ তত 


মূল বৎসরের সকল ভ্রব্যামগ্রীর দামের তালিক৷ প্রস্তুত করিতে হয় এবং প্রত্যেকটি 
দামকে 100 হিসাবে ধরিতে হয়। তাহার পর, যে-বংসরের 

কিভাবে সুচক-সংখ্যা 
গঠন করিতে হয় দামস্তরে পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে সেই বৎসরের 
পূর্বোক্ত দ্রব্যসামগ্রীর দামের তালিক! প্রপ্তত করিয়া মুল- 
বৎসরের দামসমূহের সহিত তুলনামূলক পরিবর্তন ছিসাব করিতে হয়; 100-র 
তুলনায় আনুপাতিক ভাবে তাহাদের হাস বা বৃদ্ধির হিসাব করা হয়। অবশেষে 
উভয়ের গাণিতিক গড় ( 41160109910 ৪৪:৪০ ) নির্ণয় করিয়া মূল বৎসরের 
তুলনায় পরবর্তীকালের দামস্তরে পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারা যায়। নিচের 


উদাহরণ হইতে ইহা! বুঝা! ষাইবে। 
1939 সাল (মূল বংসর ) 1947 সাল ( হিসাবী বৎসর ) 
চাল--প্রতি মণ 4 টাকা ₹5 100 "** ৮০06 টাকা - £00 
ডাল-_প্রতি মণ 10 টাঁক। _5 100 *** ১০, 20 টাকা - 200 
জুতা- প্রতি জোড়া 6 টাক! - 1009... *"* পঠটাকা ল 150 
চ1-_ প্রতি পাউণড & টাকা _ 10909 -." রঃ 3 টাকা ল ৭ঠ 
4905427766 ৪522 


উপরের উদাহরণে দেখা যাইতেছে, কয়েকটি দ্রব্যের দামের সাহায্যে প্রস্তুত 
স্ুচকসংখ্যাতে 1939 সালের তৃলনায় 1947 সালে দামস্তর শতকরা 1064 বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। অর্থের সহিত বিনিময় হয় এরূপ যত অধিক দ্রব্যসামগ্রী সইয়৷ হিসাব 
কর হইবে, সেই স্থচক সংখ্যা তত সঠিকভাবে অর্থের সাধারণ ক্রয়শক্তিতে 


( €970918,] [)010108,91706 [009 0 10001)9ঢ ) পরিবর্তন পরিমাপ করিতে 
পারিবে। 


কিন্তু এইভাবে ছিসাঁব করার একটি বিশেষ ক্রটি লক্ষ্য কর! যায়। লকল 
দ্রব্যকে সমান গুরুত্ব দিয়া হিসাব করিলে সেই স্চক সংখ্যা নির্ভুল হুইতে পারে 
না, কারণ দেশের সকল ক্রেতা তাহাদের ভোগ-পরিকল্পনায় সকল ভ্রব্যকে সমান 
গুরুত্ব দেন না। তাই সকল ভ্রব্যের দামে পরিবর্তন 

বিভিন্ন দ্রব্যে যথাযোগা | 
গুরুত্ব প্রদানের. তাহাদের জীবনযাত্রার মানে, অর্থাৎ ' তাহাদের নিকট 
প্রয়োজনীয়তা অর্থের ক্রয়-ক্ষমতাতে পরিবর্তমের সঠিক পরিমাপ করিতে 
পারে না। সমাজের ব্যয়-কাঠামোতে (50595031880 
৪6:০০০৪:০ ) দ্রব্যসামগ্রীর পারম্পরিক গুরুত্ব অবহেল! কর! চলে নাঁ। গণিতে; 
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হিসাব বাস্তব অবস্থ। প্রতিফলিত না-ও করিতে পারে। পমাজের অধিকাংশ 
লোকের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অল্প পরিবর্তন সমাজের আল্লাংশ 
লোকের পক্ষে কম-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অধিক পরিবর্তন অপেক্ষ। বাস্তব 
ক্ষেত্রে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ । অথচ, গণিতের হিসাবে চালের দাম বৃদ্ধি টর্চের 
দামে হাসের ফলে খণ্ডিত হুইয়! যাইতে পারে, স্থচক সংখ্যায় সেই পরিবর্তন 
প্রতিফলিত না ও হইতে পারে, অথচ এইরূপ পরিবর্তন নিশ্চয়ই টাকার সাধারণ 
ক্রয়শক্তি অর্থাৎ জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন আনিয়াছে, অর্থাৎ ব্যক্তির নিকট 
অর্থের বাস্তব মুল্য বদলাইয়। দিয়াছে । 


এই অস্থৃবিধা দূর করার জন্য দেশে গুরুত্বশীল স্ছচক সংখ্যা ( ছ918)060 

10065 202006£ ) গঠন করা হয়। দেশের মোট ব্যয়ের মধ্যে কত অংশ 

একটি দ্রব্যের পিছনে ব্যয়িত হইতেছে তাহা ছিসাব করিয়। 

সমাজের ব্যয়-কাঠামোতে প্রত্যেকটি দ্রব্যসামঞ্জীর গুরুত্ব 

অনুধাবন কর] হয় এবং মুল ও হিসাবী বৎসরের দামগুলিকে সেই পরিমাণ গ্ররুত 

দিয়া পূরণ ( 81016110861 ) করিয়া গুরুত্বশীল স্চকসংখ্যা গঠন করা হয়। 

নিচের তাঁলিক! হইতে ইহা দেখ যাইতেছে। পূর্বের সরল স্চক সংখ্যাটিকে গুরুত্ব 
দিয়! নৃতন ভাবে হিসাব করা হুইয়াছে। 


গুরুত্বণীল হুচকসংথ] 


মূল বংলর [হুসাবা বংসর 
গুরু গুরুত 
চাল 10০0১ ৪- 899 400 ১৯ 8-53209 
ডাল 1009১6-609 200 ৮ 6-519%00 
জুতা 100১৮--500 16০১০- 750 
চা 00১ 8--100 16১17-5 25 
2000 ₹20-5100 ». 6225 --20-52618 


গুরুত্বহীন সুচক সংখ্যায় দামস্তরে বৃদ্ধি হইয়াছিল শতকরা 109 ; কিন্তু 
উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়ার পরে দেখা যাইতেছে ইহাতে বৃদ্ধি হুইয়াছে 
শতকরা 16121 

সুচকলংখ্যা গঠনের ও ব্যবহারের বহু বাস্তব (727869108] ) অন্থবিধা এবং 
তত্বগত (10907961091 ) ত্রটি আছে। প্রথমত, মূল বৎসর নির্বাচনের 
'অস্থুবিখা । যে-মুল বংসরের দামস্তরের সহিত অন্যান্ত বৎসরের দামস্তরের তুলনা" 


১২৬ অর্থ তত 


মুসক পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে, সেই বংসরটি স্বাভাবিক হওয়৷ চাই, 
সেই বংসরে অর্থের মুল্যকে স্বাভাবিক বলিয়। গণ্য কর দরকার || কিন্তু বুদ্ধ- 
প্রস্তুতি, যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর অবস্থার প্রায় সকল বৎসরই কমবেশি অস্বভাবিক। 
তবে, এই সকল অস্বিধা দূর করার জন্ত অনেক সময় কয়েক বৎসরের ত্রব্য- 
সামগ্রীর দামের গড়কে মূল বওসরের দাম হিসাবে গণন। করা হয়। খিতীয়ত, 
দ্রব্যসামগ্রী নির্বাচনের অস্বিধা। যদি অর্থের সাধারণ 
০ অহবিধা ক্রয়ক্ষমতাঁর পরিবর্তন হিসাব করিতে হয়, তাহা হইলে 
মূল তা যত অধিক সংখ্যক দ্রব্যের দাম গ্রহণ করা! হুইবে, ততই 
ও দাম নির্বাচন সেই স্ছচক সংখ্যা সঠিক ও অধিক প্রতিনিধিত্বমূলক হইবে। 
গড়নির্ণয় ও গুরুত্ব প্রদান 
যে-উদ্দেশ্যে সুচক সংখ্যা প্রস্তত কর! হইতেছে, সেই উদ্দেশ্য 
অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানে 
পরিবর্তন পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে কলেজের ছাত্রদের ধার! ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর 
দাম হিসাব করিলে ভুল হইবে। তৃতীয়ত, দাম নির্বাচনের অসুবিধা । ভ্রব্য- 
সামগ্রীর পাইকারী দাম জানিতে পার! স্থবিধাজনক, এই কারণে অনেক সময় 
পাইকারী দামের সাহায্যে স্থচক সংখ্যা গঠনের চেষ্টা করা হয়; কিন্তু বাস্তবপক্ষে 
জনসাধারণ খুচর! দামেই দ্রব্য ক্রয় করে, খুচরা দামের পরিবর্তনই তাহাদের নিকট 
অর্থের মূল্য বা ক্রয়শক্তির পরিবর্তন হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ । কিন্তু সকল দ্রব্যের 
খুচর1 দাম সংগ্রহ করা অহ্ববিধাজনক এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বৎসরের 
বিভিন্ন সময়ে একই দ্রব্যের খুচর। দামে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। চতুর্থত, গড় 
নির্ণয়ের বছ পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করিলে কিছুটা 
তারতম্য ঘটিয়।৷ থাকে । পঞ্চমত, গুরুত্বণীল স্ুচক মংখ্য। গঠলেও বিশেষ অন্থুবিধা 
দেখ! দেয়। ব্যয়-কাঠামোতে দ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব নির্ধারণে বিশেষ 
সহজ নয়, প্রত্যেক পরিবারের ব্যয়-কাঠামে। অন্ত পরিবারের ব্যয়-কাঠামে। হইতে 
পৃথক। বিভিন্ন পরিবর্ত-দ্রব্য বা অনুপূরক ব্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে বা 
নুতন দ্রব্য প্রচলনের ফলে ব্যয়-কাঠামোতে দ্রব্যাদির পারস্পরিক গুরুত্বে সর্বদাই 
পরিবর্তন হইতেছে। ভ্রব্ঠাদির গুরুত্ব সর্বদাই নৃতনভাবে হিসাব করিয়া! প্রত্যেকটি 
চক সংখ্য। গঠন করা খুবই পরিশ্রমসাধা ও জটিল ব্যাপার । 
ৰিভিন্ন ব্যবহারে স্থচক সংখ্য। প্রয়োগের বহু তত্বগত আপত্তি (10907961981 
01960100৪ ) দেখ! দিতে পারে। প্রথমত, একই দেশের মধ্যে সকল লোক 
সকল প্রকার এ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করে না; আয়, অভ্যাস, রুচি ও পরিবেশের 


আধিক তত্ব ঃ টাকার মূল্য ও তাহার পরিমাপ ১২৭ 


পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবারের ব্যয়-কাঠামেো৷ পৃথক থাকে, সাধারণভাবে 
নিদিষ্ট ধরনের কয়েকটি দ্রব্য লইয়াই বিশেষ কোন পারিধারিক বায়-কাঠামো গঠিত 
থাকে। একই আয়-স্তরের মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চল, পরিবেশ 
বি, ও অভ্যাসের ফলে সকল পরিবার সমজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার 
আয়ম্তর এবং একই করেনা। স্থতরাং টাকার সাধারণ ক্রয়শক্তি বলিয়া কিছুই 
৮১৪৪ রা থাকিতে পারে না; বস্তরত, অস্্ীয় ধন-বিজ্ঞানীদের একাংশ 
ও উপদলের মধো সাধারণ দামস্তরের ধারণাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহথ কাঁরতে চাহেম। 
বিভিন্ন সময়ের মধ্যে দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সময়ের মধ্যে স্থচক সংখ্যার সাহায্যে টাকার 
এবং বিভিন স্থানের রে 
মধ্যে জীবন যাত্রার মুল্যে পরিবর্তন পরিমাপ করা সঠিক ভাবে সম্ভব নহে। 
মানের তুললন। চলে না সময়ের পার্থক্যে লোকের ভোগে বা ভ্রব্-ব্যবহারের ধরনে 
বিপুল পরিমাণে ও মৌলিক ধরনের' পরিবর্তন ঘটিতে পারে। 
নৃতন দ্রব্যাদির ব্যবহার স্থরু হয়; বহু দ্রব্যের ববহার বন্ধ হইয়া যায়; ব্যবহারিক 
জীবনে পুরাণে! দ্রব্যের তাৎপর্যও পৃথক হইয়া পড়ে। দ্রব্যের দাম সমানই আ?ছে, 
কিন্তু তাহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি বা হান পাইয়াছে, এরূপ ঘটিলে শ্চক-সংখ্যায় পরিবর্তন 
প্রতিফলিত হয় না বটে, কিন্তু টাকার মুল্যে বাস্তবক্ষেত্রে নিশ্চয়ই পরিবর্তন আসে, 
জীবন-যাত্রার মান নির্ধারণে অর্থের বাস্তব তাৎপর্য ভিন্নরূপ ভুইয়া পড়ে। যেমন, 
পূর্বের 80 নয়া পয়স। দামের পিগারেট বর্তমানে একই দাম থাকিলেও পূর্বাপেক্ষা 
ভাল ব৷ মন্দ হইলে জীবন-যাত্রার মান-স্তরে অর্থাৎ টাকার মুল্যে পরিবর্তন আসে, 
কিন্তু স্থচকসংখ্যার গাণিতিক হিসাবে সেই পরিবর্তন ধর! পুড়ে না, ইহাতে কোন 
পরিবর্তন আলে না। রবার্টদন তাই বলিয়াছেন “আসনে বলিয়া গাড়ী-চড়া এবং 
আসন ন1 পাইয়! দাড়ানো অবস্থায় গাড়ী-চড়া, উভয় অবস্থাতে দাম এক দিলেও 
ভোগের দিক হইতে ইহার! কখনই সমান জিনিস নহে।” 


তৃতীয়ত, বিভিন্ন স্থানের মধ্যে জীবন-যাত্রার মান স্তরে অর্থাৎ টাকার মূল্যে 
তুলনামূলক পরিমাঁপ করা তত্বের দিক হুইতে অযৌক্তিক। পরিবেশ, রুচি ও 
অভ্যাসের তারতম্য এত বিস্তৃত যে বিভিন্ন দেশে নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্যের গুরুত্ব 
তুলন! করে চলে না, একই দামে ক্রীত ত্রব্য হইতে প্রাপ্ত তৃণ্ডির পরিমাণে 
বিপুল পার্থক্য থাকে । কেইনৃসের ভাষায় বল! হয়, “একই ধরনের ব্যক্তিদের 
তৃপ্তির তুলনামূলক পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, ফ্যারাও-র 
ক্রীতদাসের সহিত ফিফথ এভিনিউতে চলমান মোটর গাড়ীর, অথবা একদিকে 


১২৮ অর্থ তত 


্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসীর মিকট দামী জালানি ও সন্ত বরফ, অপরদিকে, 
হোটেন্টট্ুদের নিকট সম্তা জালানি ও দামী বরফ-_ইহাদের তৃপ্তির তুলনা করা 
চলে না।”% 


এই সকল প্রয়োগগত তন্বগত অন্গবিধা থাকা সত্তেও টাকার মূল্য ব৷ 
সাধারণ ক্রয়শক্তির ধারণা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় তাহা বলা চলে না। 
সৃচক-সংখ্যার হিসাব সঠিক না৷ হুইলেও, প্রায় কাছাকাছি ও 
মোটামুটিভাবে তুলনামূলক বিচারে ইহা কিছুট৷ সাহায্য করে, 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । সময়ের পার্থক্য যদি কম হয় 
তবে ইহার সাহাধ্যে টাকার মুল্যে পরিবর্তন মোটামুটিভাবে পরিমাপ করা চলে, 
কারণ রুচি, অভ্যান এবং ব্যয় কাঠামো স্বক্নকালে বিশেষ পরিবতিত হয় ন|। 
স্থতরাং দরীর্ঘকালে ন] হইলেও, স্ল্পকালীন বিশ্লেষণে স্চকসংখ্যার ব্যবহার সম্ভবপর । 
বিভিন্ন প্রকার জুচক সংখা (70:267970% 15005 0? 21009 [ 0001098) 

যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে, সেইজন্য প্রত্যেক 
ব্যক্তির নিকট টাকার মুল্য সাধারণভাবে পৃথক । তাহ] ছাড়া, টাকাকড়িও বিভিন্ন 
উদ্দেশ্যে বায় হয় বলিয়া বিভিন উদ্দেশ্যের স্থচকপংখ্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। 
টাকা যে কেবলমাত্র ভোগ্যদ্রব্য বা সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করে, তাহা নহে, 
বিভিন্ন উৎপাদন-কা্ে নিয়োগের উপযোগী উৎপাদন দ্রব্যাির ক্রয়েও ব্যবহৃত 
ভয়। সুতরাং, টাকার সাহায্যে ক্রয় করা হইয়াছে এইরূপ বিভিন্ন ত্রব্যাদির 
গোঠী অনুযায়ী বিভিন্ন দামস্তর থাকিতে পারে, যেধন পাইকারী দামস্তর, 
রপ্তানি দামস্তর, মুলধনী দ্রব্যের দামস্তর প্রভৃতি । বিভিন্ন ক্ছচকপংখ্যার সাহায্যে 
এই সকল বিভিন্ন দামস্তরে পরিবর্তন বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাকার মূল্যে পরিবর্তন 
পরিমাপ করা চলে। 


শচকসংথ।র 
প্রয়োজনীয়ত। 
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কোন দেশের টাকার আভ্যন্তরীণ ও বাহ ছুই প্রকার মূল্য আছে। দেশের 
মধ্যে টাকার বিনিময়ে কি পরিমাণ দেশীয় জিনিসপত্র কিনিতে পার যায়, তাহ 
হইল টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্ম। আর টাকার বাহ মূল্য হইল ইহার বিনিময়হার, 
অর্থাৎ একটি দেশের টাকার বদলে অন্ত দেশের টাক] কি পরিমাণ পাওয়া যায়। 
আলোচনার স্থবিধার জন্য টাকার এই ছুই প্রকার মূল্য পৃথক করিয়। রাখা 
দরকার । 

অন্যান্ত দ্রব্যের মূল্য হইতে টাকার পার্থক্য আছে। টাকার মূল্য হইল 
সাধারণ ক্রয়শক্তি, সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীকে কিনিতে পারা! যায় এইন্ধপ সাধারণ 
ক্রয়ক্ষমতা। টাকার মুল্যে পরিবর্তন হইলে ইহার বিনিময়ে অন্থান্ দ্রব্যসামগ্রী 
কিনিতে পারার ক্ষমতা বদূলাইয়। যায় । সকল ব্রব্যসামগ্রীর 
দাম বাড়িলে তাই আমরা বলি যে, টাকার মুল্য কমিয় 
গিয়াছে ; আবার ভ্রব্যসামগ্রীর দাম কম হইলে আমরা*বলি যে, টাকার মূল্য বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। দামস্তরকে ৮ ধরিয়া লইলে টাকার মূল্য হইল 1/। টাকার মৃল্য 
বদলাইয়া গেলে যাহাদের হাতে টাক] আছে তাহার] যেমন প্রভাবিত হয়, ঠিক 
সেইরূপ সকল অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ধরনও বদলাইতে থাকে । এই সকল 
পরিবর্তন বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। উপরস্ত, টাকার 
মূল্য পরিবর্তন সমগ্র অথ' নৈতিক কাঠামোতে অস্থায়িত্ব (80 9190)6776 0? 
080811505 ) আনিয়া! ফেলে । এই সকল কারণের জন্ত টাকার মুল্যে পরিবর্তন 
কেন আসে তাহার আলোচন। এত গুরুত্বপূর্ণ । 


এই প্রসঙ্গে একট। কথা বল! প্রয়োজন । ক্লাসিকাল ও নয়া-ক্লালিকাল 
লেখকের! দামস্তরে পরিবর্তনকেই সমগ্র অর্থ নৈতিক দেহের ভারসাম্যহীনতার 
গুরুত্বপুর্ণ কারণ বলিয়া মনে করিতেন। দেশে পূর্ণকর্মসংঘ্থান বজায় আছে ইহা? 
ধরিয়া লইঘ়াছিলেন বলিয়! তাহাদের ধারণা। ছিল যে, দেশে অর্থ নৈতিক ও আধিক 


টাকার মুল্য ও দাঁমন্তর 


১৩৩ অর্থ তত্ব 


ভারসাম্য রক্ষা করাই মূল কথা এবং অর্থের ক্ুয়শক্তি বা টাকার মূল্য কেন 
পরিবতিত হয় সেই শক্তিগুলি খুঁজিয়া বাহির করাই আথিক তত্বের লক্ষ্য। 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানীর! পূর্ণ কর্মসংস্থান ধরিয়া লইতে পাবেন না, তাহাদের নিকট 
দামস্তরে পরিবর্তন অপেক্ষা উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাষাই প্রধান 
আলোট্য বিষয় হইয়। উঠিয়াছে। 

দামস্তরে পরিবর্তন কেন হয় সেই সম্পর্কে ক্লাসিকাল লেখকদের মতবাদের 
নাম অর্থের ( বা টাকার ) পরিমাণতত্ব । তাহাদের মতে অন্থান্ত সকল দ্রব্যের 
দামের মতনই টাকার মূল্য নির্ভর করে উহার যোগান ও চাহিদার উপর। টাকার 
যোগান ও চাহিদা কাহাকে বলে? 
অর্থের যোগান ও চাহিদা (736 ৪0015 01 800 0900800 
107 070109 ) 

কোন দেশে অর্থের যোগান বলিলে নগদ টাকা এবং বাঙ্ক কর্তৃক হ্ট্ 
অর্থ__এই উভয়ের যোগফল বৃঝায়। দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে নগদ 
টাকার পরিমাণ প্রধানত নির্ভর করে স্বর্ণের মোট পরিমাণের উপর। নূতন 
্ব্ণখনর আবিষ্কার হইলে, অন্ত ব্যবহার হইতে স্বর্ণ সরিয়া 
আসিয়া অর্থরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকিলে, বা বিদেশ হইতে 
দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে দেশে মোট হ্বর্ণের পরিমাণ 
বাড়িয়া যায়। এই ম্বর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় এবং উহার 
বিনিময়ে লোকেরা নগদ টাকা লইয়৷ যায়, এইবপে অর্থের প্রচলন বাড়িয়া যায়৷ 
যদি স্বর্ণ বা স্বর্ণ যুদ্রা কেন্দ্রীয় বাাঙ্কে না-আসিয়া বাণজ্যক ব্যা্কগাল্তে পৌছায় 
তবে এই বাশিজিক ব্যাহ্কসমূহ উহার ভিত্ততে খণপ্রসার হুরু করিয়া দেয়। 
এইপ্পে স্বর্ণমান বাবস্থায় স্বণের পরিমাণ দেশে টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করে। 
কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় অর্থের যোগান নির্ভর করে সরকার ও কেন্ত্রীর ব্াঙ্ষের 
নীতির উপর। কাগজী নোটের পরিমাণ স্থির করে কেন্দ্রীয় বণঙ্ক। আজকাল 
সরকার নিজে নোট ছাপার না। যখন সরকারের টাকার 
দরকার হয় পে তখন সরকারী প্রিকিউরিটি বা খণপত্রের 
বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যান্কের নিকট হইতে খণ লয়। এ সকল খণপত্রের বিনিময়ে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারকে টাকা পেয়। সরকার যখন নিজের খণ-ভার লাথব 
করে অর্থাং খণ পরিশোধ করে, তখন স্বভাবতই দেশের প্রচলন ধারায় 
টাকার পরিমাণ ত্রাস পায়। ব্যাঙ্ক কর্তৃক সঃ অর্থের পরিষাণ নির্ভর করে 


টাকার যোগণন 
১। ম্বর্ণথান 


২। কাগজী মান 


জাধিক তত্ব £ দামস্তরে পরিবর্তন ১৩১ 


ব্যাঙ্কগুলির ধণদান নীতির উপর | কেন্দ্রীয় বশহ্ক অবশ্য বিভিম্ন পদ্ধতিভে যেমন, 
ব্যাঙ্করেট পরিবর্তন, খোপাবাজারী কার্ধকলাপ, জমার অনুপাতে পরিবর্তন প্রভৃতি 
উপায়ে লাধারণ ব্যাঙ্কগুলির খণনীতি অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করিতে পারে। 
তাই আমর বলতে পারি যে, কাগজী মুদ্র। ব্যবস্থায় দেশে অর্থের যোগান নির্ভর 
করে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আথিক নীঃতর উপর। 

নগদ টাকা বা ব্যাঙ্ক-স্থ্ই খণগত অর্থের পরিমাণ--কেবল এই উভগ্নের 
যোগফলকেই আমরা কোন দেশের টাকার যোগান বলিতে পারি না। 
আমর! জানি প্রতিটি কাগজের নোট প্রতিদিনে বা সপ্তাহে বা মাসে বহুবার 
হাতবদল হুইয়া অনেক টাকার কাজ করিতেছে। এইরূপে ব্যাঙ্কের রক্ষিত 
জমার উপর চেক-ও অনেকবার হাত বদল হুইতেছে। 
প্রতিটি নগদ বা' ব্যাঙ্কের অর্থই যে এইরূপ কোন নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে ঠিক নিদিষ্ট কয়েকবার হাত বদল হয় তাহা নহে, তবে গড়ে 
কতবার হস্তাত্তরিত হইল উহ৷ হিসাব করিয়া বাছির করা চলে। ইহারই নাম 
অর্থে প্রচলন বেগ। টাকার পর্রমাণকে উহার গড় প্রচলন বেগ দিয়া গুণ ব৷ 
পূরণ করিলে দেশে টাকার মোঁট যোগান আমর! জানিতে পারি। টাকার 
পরিমাণ যদ্দ হয় 1, এবং গড় প্রচলনবেগ যদি হয় ঘ্, তবে দেশে টাকার মোট 
যোগান হইল ১1১ ড--1৬. 

এইবপে দেশের প্রচলনধারায় যে অর্থ সঞ্চালিত হইতে থাকে উহার মূল্য 
বসিতে কি বোঝায়? অর্থের এক একটি ইউনিট (1 টাকা, ? পাউও, ] ডপার 
প্রভৃতি ) নিজের বিনিময়ে যতটুকু দ্রব্য সামগ্রী কিনিতে পারে তাহাই অর্থের 
মূল্য। স্পত বুঝা যায় যে, অর্থের একটি ইউনিটের বিনিময়ে 
দ্রব্য সামগ্রী কতটুকু পাওয়। যাইবে তাহ নির্ভর করে জিনিস- 
পত্রের দামের উপর, অর্থের সাধারণ মুল্য বলিলে তাই আমরা বুঝ সকল 
প্রকার ভ্রব্য সামগ্রীর দামের গড় বা দামস্তর| দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে আমর! 
বলি অর্থের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে, অর্থাত অর্থের একটি ইউনিট পূর্বাপেক্ষা! কম 
জিনিস ক্রয় করিতে পারিতেছে। আবার দামস্তর হাপ পাইলে আমর] বলি যে 
অর্থের মুল্য বাড়িয়া গিয়াছে, অর্থাৎ টাকার একটি ইউনিট পূর্বাপেক্ষা বেশি জিনিস 
ক্রয় করিতে পারিতেছে। 

অর্থের মূল্য কিসের উপর নির্ভর করে? কোন ধরনের শক্তির ফ্রিয়া-প্রতি- 
ক্রিয়ায় দ্রব্য লামগ্রীর সাধারণ দামস্তর পরিবতিত হয়? উনবিংশ শতাব্দীতে 


টাকার প্রচলন বেগ 


অর্থের মূল) 


১৩২ অর্থ তত 


এইরূপ ধারণ৷ ছিল ষে অর্থ তৈয়ারী হয় স্বর্ণ বা রৌপ্যের দ্বারা, তাই এই স্বর্ণ 
রা! রৌপ্য উৎপাদনের খরচের উপর অর্থের মৃল্যও নির্ভর করে। কিন্তু আজকাল 
নিন বেশির ভাগ টাকাই কাগজের নোট, ইহাদের উৎপাদন ব্যয় 
বিভিন্ন তত্ব নিতান্ত অল্প ইহা! একেবারে না-ই বলিলেই চলে। তাই 
অর্থের উৎপাদন-ব্যয়ের সহিত অর্থের মূল্যের কোনরূপ সম্পর্ক 
আজকাল আর মানিয়া লওয়! চলে না। বর্তমানে অর্থের মুল্য নিরূপণ সম্পর্কে 
ছুই ধরনের তত্ব প্রচলিত আছে: অর্থের পরিমাণ তত্ব এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
তত্ব। অর্থের পরিমাণ তত্বের মতে অর্থের যোগান ও চাহিদ! উভয়ে মিলিয়। 
অর্থের মূল্যকে প্রভাবিত করে। 


অর্থের যোগান সম্পর্কে পূর্বেই আলোচন! করা হইয়াছে। অর্থের চাহিদা 
কাছাকে বলে? চাল বা পাট বা গমের জন্য চাহিদার মত অর্থের চাহিদার 
প্রকৃতি নয়। এই সকল ভোগ্য দ্রব্যের জন্ত লোকের চাহিদা 
টাকার চাহিদা! 
কাহাকে বলে হয় কারণ তাহার! এই সকল ত্রব্য হইতে উপযোগিতা বা 
তৃপ্তি পায়। কিন্তু অর্থের নিজস্ব কোন উপযোগিতা নাই, 
ইহাকে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করাও চলে ন1। ব্যক্তি টাকা চায় কারণ ইহার 
সাহায্যে দ্রব্যসামগ্রীর উপর সে নিজের প্রয়োজনমত অধিকার আরোপ 
করিতে পারে । 


এই কারণে আরভিং ফিশার এবং প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীর। বলিতেন যে, অর্থের 
জন্য মোট চাহিদার পরিমাণ আর দেশে বিক্রয়-যোগ্য মোট ভ্রব্যসামগ্রীর 
মূল্য সমান। ভিশিসপএ কেনার জন্তই টাকার প্রয়োজন, 
তাই টাকার চাহিদা বলিলে দেশে টাকার সহিত বিনিময়- 
যোগ্য সকল প্রকার দ্রব্যলামগ্রীর মোট মুল্যকেই বুঝিতে হইবে। তাই বিনিময়- 
যোগ্য সকল ত্রব্যসামগ্রীর পরিমাণকে দ্রব্যসামগ্রীর গড় দাম দিয়! গুণ বা পূরণ 
করিলে অর্থের জন্য চাহিদা! জানিতে পারা যায়। যেমন যদি বিনিযয়যোগ্য সকল 
দরব্যসামগ্রীর পরিমাণ হয্স ' এবং উহাদের গড় দাম হয় £, তবে টাকার চাহিদা 
৫ 17700, 


কেছি,জের ধনবিজ্ঞানীরা টাকার চাহিদার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছিলেন এবং ফিসারের ব্যাধ্যা হইতে তাহাদের ব্যাখ্যা ছিল ভিন্নরূপ। 
ফিসারীয় তত্বে টাকার চাহিদা বলিলে বোঝা যায় ইহার সহিত বিনিময়যোগ্য 


ফিলারীয় মত 


আধিক তত্ব £ দামস্তরে পরিবর্তন ১৩৩ 


সকল প্রকার ভ্রব্যসামগ্রীর শ্োতধারা, বিনিময়যোগ্য ত্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যই হইল 
টাকার জন্ত চাহিধার পরিমাণ। কেন্তিংজের ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন ষে, 
একটি নির্দিউ সময়ে দেশের সকল দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাছিদ 
স্থষ্টি হয় না, সুতরাং টাকার জন্য চাহিদা বলিলে সকল দ্রব্য 
সামগ্রীর মোট মূল্যকে ধরা যায় না। তীহারা বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি, একটি নিদিঃ 
সময়ে, কিছু পরিমাণ টাক] জিনিসপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য রাখিতে চান 
বা পাইতে চান। অর্থাৎ মোট সামগ্রীর বা আসল আয়ের (981 370০০৭৪) কিছু 
অংশ ক্রয়ের জন্ত বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে টাকার চাহিদা করে £ টাকার জন্ত 
সকল ব্যক্তির এইন্প চাহিদা যোগ করিলে সমাজে টাকার মোট চাহিদা পাওয়াযায়। 

আধুনিক কালের লেখকেরা, প্রধানত কেইনল টাকার জন্য চাহিদ। বলিতে 
ভিন্নরূপ বোঝেন। তীহাদের মনে টাকার চাহিদা হইল নগদ টাক] হাতে ধরিয়া 
রাখার ইচ্ছা । লেনদেন করা, সাবধান থাকা এবং ফাট্ক1 নিয়োগ--এই তিনটি 
অভিপ্রায়ে সমাজের সকল ব্যক্তি মিলিয়া কোন এক নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে যত টাক। হাতে ধরিয়া রাখিতে চান বা ব্যাঙ্কে 
জমা রাখেন তাহাই সমাজে মোট টাকার চাহিদা। লেনদেন ও সাবধানতার 
অভিপ্রায়ে টাকার চাছিদার অংশের নাম 7, এবং ফাটকানিয়োগের অভিপ্রায় 
টাকার চাহিদার নাম [491 টাকার মোট চাহিদা 1, ইহাদের যোগফল । [48 
নির্ভর করে আয়ের স্তরের উপর এবং [49 ( ব! ফাট্কা নিয়োগের অভিপ্রায়ে টাকার 
চাহিদ1) নির্ভর করে প্রধানত সুদের হারের উপর। সুদের হার বাড়িলে টাক' 
হাতে রাখার ইচ্ছ|! ব! টাকার চাহিদ। হাস পায়, অপরণপক্ষে হুদের হার কমিলে 
টাকা হাতে রাখার ইচ্ছা বা! টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। 


টাকার মুল্যের পরিমাণ তত্ব (0597675 0৪০: ০£ 009 8106 ০৫ 

807097) 
পরিমাণতত্বের অতি সরল আলোচনা ষোড়শ শতাব্দীর বিভিন্্র লেখা হইতেই 
পাওয়। যায়। সরল ভাবে বলা হইত যে, টাকার পরিমাণে পরিবর্তনের সহিত 
একই অনুপাতে দামস্তর পরিবতিত হয়। দেশে টাকার পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে 
দামস্তরও দ্বিগুণ হইবে, টাকার পরিমাণ অর্ধেক হুইলে দামস্তরও অর্ধেক হইবে। 
ইহাদের মধ্যে এই সম্পর্ককে আমর! 8-10-রূপে সংক্ষেপে 


লিখিতে পারি | একই হারে ব। সমান অনুপাতে পরিবর্তনের 


প্রতীক হইল চু, যেহারে 4 পরিবতিত হয়, ৮-ও সেই অনুপাতে পরিবতিত 
হুইবে-ইহাই টাকার পরিমাণতত | 


কেনম্থি জীয় মত 


কেইন্সীয় মত 


স্থল ও প্রাচীন ধারণ! 


১৩৪ অর্থ তত্ব 


পরিমাণ্তত্বকে এইরূপ সরলভাবে ব্যাখ্যা করার সময়ে পঞ্ডিতেরা ছুইটি 
বিষয় নিজেদের অজান্তে সমান বা অপরিবতিত থাকিবে বলিয়া ধরিয়া 
রি লইয়াছিলেন। প্রথমত, তাহারা মনে করিতেন যে, দেশে 
অবাস্তব স্বীকার্ধ র 
বি টাকার পরিমাণ বাড়িলে সকল টাকাই যেন জিনিসপত্র 
সমান থাকে কেনাতে খরচ হইবে । অর্থাৎ লোকে টাক হাতে ধরয়। 
রাখিতে পারে ব৷ পূর্বেকার জমান টাক বাজারে ছাড়িয়া 
দিতে পারে সেই কথা তীহারা চিন্তা করেন নাই। ধনবিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা 
চলে যে, তাহার! টাকার প্রচলনবেগ ( ৮৪1০০16৮ ০£ 01091801090, ) সমান ধরিয়া 
লইয়াছিলেন।* 
দ্বিতীয়ত, তাহারা মনে করিতেন যে দেশে জিনিসপত্রের পরিমাণ সর্দ1 সমান 
থাকে। অর্থাৎ দেশে সকল উপাদানের পূর্ণনিয়োগ আছে, এই অবস্থা তাহার! 
ধরিয়া লইতেন। যদি টাকার পরিমাণে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
২। জিনিসপত্রের নি ্ রি ট রি 
পরিমাণ সমান থাকে জিনিসপত্রের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়) অথব। টাকার পরিমাণ 
কমার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের পরিমাণও কমিয়৷ যায় তবে 
দামস্তরে কোনর্নপ পরিবর্তন হইতে পারে না। 
টাকার পরিমাণ তত্বের এই সকল অসম্পূর্ণত৷ দূর করিয়া! অধ্যাপক ফিসার 
ইহাকে উন্নত করেন। তিনি অবহেল্তি এই ছুইটি বিষয়কে অর্থাৎ, টাকার 
প্রচলনবেগ ও ভ্রব্সামগ্রীর পরিমাণকে-আলোচনার মধ্যে 
এই ছুইটি বিষয়কে লইয়া আপিয়া পরিমাণতত্বের উৎকর্ষ সাধন করেন। 
অন্ভূত্ত করিয়।ফিসার , এ 
কর্তক উৎকধ সাধন তীহার এই তত্বকে তিনি একটি সমীকরণের সাহায্যে 
প্রকাশ করার চেষ্টা করিয়াছেন । সমীকরণটি হুইল 
21ড+ 115. 
77511৮11145; অথবা ৮--- নট 


* এইরূপ মনে করার কারণ ছিল । তখনকার পণ্ডিতের! মনে করিতেন যে, লোকে টাক! 
চায় কেবলমাত্র লেনদেন ও সাবধানতার উদ্দেশ্যে । টীকা খাটাইয়! হুদ পাইবার জন্ থুশিমত 
হাতে টাকা জমাইয়। রাখা ব। ছাঁড়য়! দেওয়া__অর্থাৎ এইগ্জপ ফাট্কাদারিতে নিয়োগের 
অভিপ্রায়ে লোকে হাতে টাকা রাখে-_ইহা তাহার! চিন্তা করেন নাই । টাকা যে কেবল 
বিনিময়ের মাধাম ভাতা নভে, উহা মূলোর সঞ্চয়, ইনীফে হাতে জমাইয়! রাখা সহজেই 
সম্ভবপর 1 যেমন, দেশে টাকার পরিমাণ বাড়ে নাই, কিন্ত লৌকের নগদ-প্রবণতা ব। টাক! 
হাতে রাখার ইচ্ছা বাড়িয়া! গেল, এই অবস্থায় টাকার প্রচলন-বেগ কম হইবে । অর্থাৎ টাকার 
পরিমাণ বাড়িলেই ইহা ষে দেশের আঁয়শ্োতে প্রবেশ কনিবে এইরূপ কোন কণা নাই । কারণ 
পূর্বের তুলনায় বেশি টাকা লোকে হাতে জযাইয়! রাখিতে পারে । টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি 
সব্ঘেও দামন্তর বাড়িল না, ইহা নিশ্চয় সম্ভবপর । 


আধিক তত্ব: দামস্তরে পরিবর্তন ১৩৫ 


৮ হুইল দামস্তর, গু" হইল টাকার লহিত বিনিময় হইতেছে এইরূপ সকল প্রকার 
দ্রব্য সামগ্রীর পরিযাণ, ছা হইল নগদ টাকার পরিমাণ, এবং ৮ হইল নগদ টাকার 
প্রচলনবেগ, 11” হইল ব্যাঙ্ক কর্তৃক সুই ধণগত টাকার পরিমাণ এবং ৮ হইল 

এই খণগত টাকার প্রচলনবেগ। ফিলারের মতে, উপরের 

না এই সমীকরণটির মধ্যে ব্রকালে গ', ড, এই বিষয়গুলি 

করা চলে এবং 1 ও 81-এর অনুপাত পরিবতিত হয় না। "নির্ভর 

করে জনসংখ্যা, ভোগের কাঠামো, উৎপাদন পদ্ধতি, সমাজে 

টাকা ছাড় পণ্য বিনিময়ের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর। স্বল্পকালে ইহারা 

অপরিবতিত থাকিবে মনে করা চলে । ৮ এবং % নির্ভর করে" জনসাধারণের 

রীতিনীতি অভ্যাস প্রভৃতির উপর | [ও 24-এর অনুপাত নির্ভর করে লোকের 

ব্যাঞ্কিং অভ্যাস এবং প্রচলিত রীতিনীতির উপর । সুতরাং দামস্তর অর্থাৎ 

]» নির্ভর করে একমাত্র -এর উপর--নগদ টাকার পরিমাণ বদলাইলে দামস্তরেও 
সরাসরি ও সমহারে পরিবর্তন আসিবে। 


ফিলারের এই তত্বকে আমরা অভেদরূপেও €(17606165 ) প্রকাশ করিতে 

পারি ।* সমাজের সকল জিনিসপত্র কিনিতে যে পবিমাণ টাক দরকার হইল 

ঠিক সেই পরিমাণ টাকারই জিনিসপত্র বিক্রয় হইয়াছে--ইছার কমও নম্ব বা বেশিও 

নয়। সামগ্রকভাবে দেখিতে গেলে মোট ক্রয়মূল্য _ মোট 

বিক্কয় মূল্)। টাঁকার পরিমাণকে (৫) উহার প্রচলনবেগ 

(৮) দিয়া গুণ করিলে আমরা মোট ক্রয়মূল্য জানিতে পারি, 

ইহাই দেশের মোট ব্যয় (2৮ )। আবার, জিনিসপত্রের পরিমাণকে (1) 

উহাদেব গড় দাম ( ৮) দিয়া গুণ করিলে আমর] মোট বিক্রয়-মূল্য জানিতে পারি, 
ইহ! নিশ্চয় মোট বায়ের সমান হইবে। 


কাবার অভেদরূপেও 
প্রকাশ কর! চলে 


এই নগদ লেনদেনের সমীকরণ (0581) 61508850610708 601086107) সম্পর্ক 
বহুবিধ সমালোচনা কর! হইয়াছে । সর্বপ্রথমেই বল চলে, এই তত্বের একটি 


ক 5০[5/) 81102051155 0051007003 01 ০5115581706 20 1028৬6 00196 00198100155 00 
016 079৩ 12170 110৩ 11700250210 105 10165260150 28 21810601109 2 01081 15. 95 2.8091৩০ 
10৩00 01 2 816152 002 %%00801% 15 06065521815 00৩১ ০5০50056 0610006 ড/8% 70 ৬৮17107010৩ 
(60005 08602010210 000060. 4১1) 10510121905 2. 81206005121 01150, 89170519015 20 
৮১ 00৮ ৮555 3 00501910৩83 06510058070 %/7৩09৩7 81061772185 07৩5৩1082৭ 
81005 হ1৬ 2৫081100921 175825101 1000 11) 580020070, 00106 0006127611000 01 00768ত7 
106 01:06 01790181071001% 18 50612 0 01 2 60040000  হ1015 10011003007 555 
58821 176 91101351)193 51118 08600110655 06095120800 11). 91011)09 (0 8000০108256 
(২6170] 910076 113৩ ০90] 1015 060105001]055 1606850050, 28507 15 10955054872 
07140716107 22600776655 ৮১০০2477248, 


১৩৬ অর্থ তত্ব 


প্রধান ক্রটি হইল যে, লোকে ফাটকাদারির মনোভাব হইতে টাক হাতে জমাইয়া 
রাখিতে পারে এই তত্ব তাহা! বিচার করে না। টাকার পরিমাণ বাড়িলে তাহা 
দামস্তর বাড়াইতে পারে যদি লোকে উহা ব্যয় করে। কিন্ত 
84 যদি বধধিত টাকা তাহারা হাতে জমাইয়া রাখে, তবে দেশে 
সম্পর্কে বিশ্লেষণ টাকার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর কিরূপে বাড়িবে? শুধু 
করন তাহাই নছে। দেশে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলেও যদ্দ 
নগদ-পছন্দে পরিবর্তন আসে, তবে আয়ম্তর পরিবর্তিত হইয়! দামস্তরে পরিবর্তন 
আসিতে পারে। দামস্তরে পরিবর্তন আসে আয়ন্তর পরিবতিত হইলে; অতএব 
টাকার পরিমাণ বাড়িলে আয়ম্তর বাড়িবে অথব৷ উহা কমিলে আয়স্তর কমিবে, ইহা 
মানিয়া লওয়। চলে না। 


সমীকরণটির কাঠামে। বিশ্লেষণ করিলেও ত্রুটি ধরা পড়ে । ঠ[-এ পরিবর্তন 
হইলে ৮-তে প্রতাক্ষ ও সমানুপাতিক (017908 ৪00 
[0:00001:0190969 ) আসিতে পারে তখনই, যদি আমরা 
ধরিয়া লই যে, 14-এ পরিবর্তনের ফলে ৮, গা, 11 ও ৮ 
কিছুতেই পরিবর্তন হইবে না । কিন্তু বাস্তবে ইহা ঘটে না। 


অন্যান্য বিষয়গুলি 
“শ্বাধীন” নয় 


তাহ ছাড়া, এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা টাকার পরিমাণ ও দামস্তরের 
মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের সুস্পষ্ট পরিচয় জানিতে পারি না। টাকার পরিমাণ 
বদলাইলে কি ভাবে, কোন্‌ পথে, কোন্‌ কোন্‌ শক্তির ঘাঁত- 
প্রতিঘাতে, কাহাদের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে দামস্তরে 
পরিবর্তন আসিল তাহ। এই সমীকরণে ব্যাখ্য৷ করা হয় নাই। 
ইহা নিছক অভেদ ( 59670610 ) মাত্র। আধিক তত্বের প্রধান কাজ অর্থের ও 
দ্রব্যের শোতকে যুক্ত করিয়া অভেদদ বা নিশ্চল সমীকরণ দাড় করানো--ইহ1 আমরা 
মানিয়! লইতে পারি ন1। সমস্যাটিকে গতিশীল পদ্ধতিতে আলোচন৷ করা দরকার ।* 


অভেন মাত্র, সমীকরণ 
নয় 
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আধিক তত্ব £ দাস্তরে পরিবর্তন ১৩৭ 


বিভিন্ন দেশের আধিক ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বাণিজ্যচক্রের এক 
প্রান্তে সমৃদ্ধির শীর্ষবিদ্দু হইতে হঠাৎ যখন অবনতি সুরু হয়, 
চক্রকালীন উঠানাম! তখন দামস্তর দ্রুত ত্রাস পায়, কিন্তু টাকার পরিমাণ কম থাকে 
ব্যাখ্য। করিতে পারে ন। 
তাহা নয়। সংকটকালে টাকার পরিমাণ বাড়িলেও দামন্তর 
বাড়িতে চাহে না! । দামস্তরে স্বল্পকালীন উত্থান-পতন, বিশেষত বাণিজ্য-চক্রকালীন 
উঠানাম। তাই টাকার পরিষাণ তত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করে চে না। 


মনে রাখা দরকার, এই তত্ব ধরিয় লয় যে, শ্বপ্পকালে ?' অপরিবতিত থাকে, 

অর্থাৎ সমাজে পূর্ণ কর্মনিয়োগ বর্তমান আছে, অনিধুক্ত উপকরণ সমাজে নাই। 

| পূর্ণ কর্মনিয়োগ বজায় থাকিলেই সেই বিশেষ স্তরে ইহ] সত্য 

কিল বলিয়া গৃহীত হইতে পারে । অপূর্ণ নিয়োগের স্তরে টাকার 

পরিমাণ বাড়িয়! গেলে সের হার কমিবে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি 

পাইবে, ভ্রবাসামশ্রী উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, দামস্তর প্রথমেই প্রভাবিত 
ন! হওয়ার সম্ভাবনা । হুতরাং, এই তত্ব সকল শ্ুরেই কার্যকরী নহে। 


টাকার মুল্যে পরিবর্তন বলিলে বুঝা যায় টাকার ক্রয়ক্ষমতায় পরিবর্তন । 
শিল্প-সংক্রান্ত, ব্যবসায়-সংক্রান্ত, শেয়ার, 'ডবেঞ্চার, অর্ধনিমিত ও অপূর্ণনিগিত সকল 
প্রকার ভ্রব্যসামগ্রী টাকার সহিত বিনিময় হইতেছে বলিয়াই উহাদের হিসাবের মধ্যে 
আনিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে অনেক দ্রব্য 
আছে যাহাদের টাকার ক্রয়শক্তি ব৷ টাকার মুল্য-নিন্নপণে 
টাকার অয়শক্তি হিসাব হিসাব না করাই বাঞ্ছনীয় ; যাবতীয় সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী 
করার সময়ে অবাঞ্চিত 
বহু ড্রবা বাদ দেওয়া মিলিয়া এইব্ধপ নগদ লেনদেনের স্তরমান (0881) 1510- 
উচিত - ৪8,06$0109 80800910 ) আধিক তত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ 
উপযোগী নয়, ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান অলোচনার উপযোগী বাস্তব ডয়শক্তি 
ইহ দ্বারা জানা যায় না।* শুধু তাহাই নছে। জাতীয় আয় পরিমাপ করার সগয়ে 
সর্বশেষ স্তরের সম্পূর্ণোপন্ন (8081 ১০5০) দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যকেই ধর! হয়। 
কিন্তু ফিসারীয় 2 এবং (ফলে) ৮দ'-র মধ্যে মূলধনী শিল্পপ্রব্য ও অর্ধনিগিত দ্রব্য- 
সামগ্রীকেও হিসাবের মধ্যে ধরায় ইহা! সঠিকভাবে জাতীয় আয়কে পরিমাপ করে 
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১৩৮ অর্থ তত্ব 


না, তাই কর্মনিয়োগের স্তর বা আয়ম্তরের নির্ধারণও এইরূপ 'জগা থিচুড়ি দামস্তরের? 
(1301010-10001% 10710-1656] ) দ্বার] সম্ভব হয় না। 
উপরন্ত, এইরূপ সাধারণ দামস্তরের বিশ্লেষণের মধ্য হইতে আপেক্ষেক দাম 
বা কোন একটি বিশেষ দ্রবোর দাম নিন্ূপণ সম্পর্কে আমব' কিছু জানিতে পারি 
না। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞালীরা সাধারণ দামস্তরের এই বিশ্লষ্ণকে ধনবিজ্ঞান 
শান্দ্রের মূল ধারা হইতে পৃথক করিয়া আলোচনা করিতেন । কোন বিশেষ দ্রব্যের 
দাম-নিরূপণ তত তাহার] যোগান ও চাহিদার ধারণা প্রযোগ 
এই আলোচনা পুধক করিতেন। কিন্তু সাধারণ দামত্বর আলোচনার সময়ে 
দ্রবোর দাম নিকপণ 
হইতে অবাঞ্িত ভাবে তাহারা টাঁকার পরিমাণ, প্রচলনবেগ প্রভৃতি অস্পষ্ট ধারণা- 
দূরে সমূহ ব্যবহার করিতেন । কেইন্স্‌ বলিয়াছেন যে, ইহার 
ফলে ধনবিজ্ঞানীরা৷ “একবার চাদের এপিঠে আর একবার 
ওপিঠে পৌঁছিতেন কিন্তু তাহার! জানিতেন না কোন্‌ পথ এই উভয়ের সংযোগ 
সেতু, অনেকট। ্মামাদের স্বপ্ন-মন ও সজাগ-মনেব মধ্যে সম্পর্কের মত” 1 
নগদ লেনদেনের স্তরমান বা টাকার পরিমাণতত্ব সমগ্র অর্থতত্বেৰ মধ্যে 
সর্বাধিক পরিমাণে আলোচিত ও সমালোচিত হইয়াছে । দামস্তর পরিবর্তন নির্ভর 
করে কার্ষকরী চাহিদায় পরিবর্তনের উপর, টাকার পরিমাণ পরিত্ত নর উপর 
ইহ1 নির্ভবশীল নয়। দেশের মোট বয়ের পরিমাণে যে সকল বিষয় পরিবর্তন 
আনে, উহ্বারাই কার্ধকরী চাহিদায় পরিবর্তন এবং দামস্তরে উঠানামা ভালভাবে 
ব্যাখ্য! করিতে পারে। এই সকল কথা মানিয়৷ লইলেও এই তত্বের গুরুত্ব আমরা 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারি না। ইহার মুল কথা যে, টাকাব মোট যোগান 
ও মোট চাহিদার উপর ঢাকার মূল্য ( বা দামস্তর ) নির্ভর 
করে-ইহার মধ্যে সত্যতা একেবারে নাই এমন কথ' বলা 
চলে না। অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে 
পাওয়। যায় যে, দামস্তরে বৃদ্ধর যুগে সাধারণত টাকার পাঁরমাণও বাড়িথাছে, 


পরিমাণ তত্বের মধে! 
কিছুই কি সত্যতা নাই 
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আধিক তত্ব £ দামস্তরে পরিবর্তন ১৩৯ 


যেমন, 1917-18 এবং 1939-45 সালে দেখ! গিয়াছে । অবশ্য ইহ1 ঠিকই ফে+ 
এই পরিমাণতত্ব “কার্ষকারণ শৃংখলের অনেক গ্রস্থিকে ঢাকিয়। রাখে” (00209৪ 
20081) 11010. 11) 08. 01810 01 08088,51010+ ) + কিন্তু মোটামুটি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিয়ের উপর (অর্থাৎ টাকার পরিমাণে পরিবর্তন ) জোর দেয় বলিয়া 
অনেক ক্ষেত্রেই স্থলভাবে হইলেও ইহাকে কাজে লাগান যায়। রবা্টসন ইহার 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন *% 89:৮5০৪৪1৪ 718616099.১ তাই, উপলংহারে আমা 
বলিতে পারি যে, “আথিক বা আসল আয়ে বিপুল কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়, যদি 
না টাকার পরিমাণে মোটামুটি সমপরিমাণে হাস বৃদ্ধি ঘটে ; টাকার যোগান যদি 
কম থাকে তবে যে কোন সময়ে মুদ্রান্ফীতি রোধ করা চলে। ইহ। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
বটে, কিন্তু মুদ্রাম্ফীতি-তত্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র” |* 


নগদ লেনদেন সমীকরণের বিষয়গুলি কিসের উপর নির্ভর করে 
(106691011708%005 0? 0880) 1:51059011010 ঘ97190198 ) 


দ্বামস্তর নির্ধারণের জন্য অধ্যাপক ফিলার 77'-101% এই সমীকরণকে উপস্থিত 
করিয়াছিলেন। তাহার মতে ড্ ও ণু' স্বল্পকালে অপরিবতিত থাকে, তাই ছ-এ 
পরিবর্তন আসিলে, তবেই ৮-তে পরিবর্তন আপিতে পারে। সমীকরণের এই 
বিষয়গুলি একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে আমরা উহাদের প্ররুতি ভালভাবে 
বুঝিতে পারিব। অর্থ নৈতিক, প্রতিষ্ঠানগত, যন্ত্রকৌশলগত- মনস্তাত্িক ও রাজ- 
নৈতিক--সকল প্রকার শক্তিই এই বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করে। 


এই সমীকরণের মধ্যে 1 বলিলে বুঝা যায় দেশে টাকার মোট খোগান ; 
নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্কের আমানতের যোগফল। ব্যাঙ্কের আমানতের সকল 
অংশ ইহার মধ্যে নাই, চেক কাটিয়া যে আমানত তুলিয়া আন1 চলে, সেই চল্তি 
আমানতকেই ( 00726170 0] 0:91078700 091)08108 ) কেবল মাত্র হিসাবের মধ্যে 
ধরিতে হইবে। কারণ স্থির আমানতের সাহায্যে জিনিসপত্র কেন! যায় না, 


৪৮] 0৩ ছি 15 01896 100106219 5001801855 55 000 09001911029660 60 10 ৫681 
৬10) 105 01050116358. 512009]5 2৪ ০)/56109 0050৮, 16 25056 22000 0৫ 
00001005100 76 52 76185 হিট 2 03 (1920 016 11559 277 1175 10৮০] 01 1081 ০০1 
0730১ 11)00006 210 1500 [909581910 10121559 01) 81010501007 1599 60018115955 20 010৩ 
0801$0 06 150065 5 আয ২022811গহ 02102150259 0৩0:998176 100 20 000 2 0৩ 
৪.019915 ৮ঁ 7220065 75 11008000 111515 15 2৮ 20000802100 9০0 056 2৮ 08 001) ৬ 
80021] 7276 01 006 0050: ০01 20095680101--485 00 155 102950441776 27182076127 
8607071150১ 222. 


১৪৬ অর্থ তত 


উহার উপর চেক কাটিয়া লেনদেনের উদ্দেশ্যে ধন্ধপ আমানতকে ব্যবহার করা 
চলে না। "এর পরিমাণ নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের 
কিসের উপর [ধু 

নির্র করে উপর £ (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ নগদ টাকা বাজারে 
ছাড়িয়। দিয়াছে ; (খ) লোকের হাতে নগদ টাক এবং ব্যাঙ্কে 

রক্ষিত চাহিদা-আমানতের অনুপাত ; (গ) চাহিদা আমানত ও ব্যাঙ্কের জমার 
( ধা রিজার্ভের ) অনুপাত। প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিছু পরিমাণ নগদ টাকা 
( নোট ও খুচর! প্রভৃতি ) প্রচলন করে, দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে এই 
টাকার পরিমাণ বাড়াইয়! দেয়, আবার অবস্থা বুঝিয়া কমাইয়। দেয়। দ্বিতীয়ত, 
লোকের হাতে নগদ ॥ টাক] নিছক একটি টাক1 ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তুসে 
যদি ওই টাকাটি কোন ব্যাঙ্কে জম রাখে, তবে উহার ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক কিছু পরিমাণ 
খণগত অর্থ স্যহি করিতে পারে। তাই দেশের মোট নগর্দ টাকার কত অংশ 
চাহিদা-আমানতের হিসাবে জমা আছে তাহা গুরুত্বপূর্ণ । তৃতীয়ত, চাহিদদা- 
আমানতের যত বেশি অংশ ব্যাঙ্ক নিজস্ব জমা বা রিজার্ভ হিসাবে রাখিবে, খণগত 
অর্থস্থষ্টি তত কম হইবে ; আবার এই রিজার্ভের অনুপাত ধত কম হইবে তত বেশি 


খণ-স্যষ্টি সম্ভব হইবে । তাই দেশের ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত আমানত ও জমার মধ্যে 
যে অনুপাত বজায় রাখিতে চান তাহা গুরুত্বপূর্ণ । 


৮ বললে বুঝা যায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি টাকা গড়ে কতবার হাত-বদল 
হইতেছে ; জিনিসপত্র কেনার কাজে গড়ে কতবার উহাকে ব্যবহার করা হয়। 
দেশের যোট ব্যয়কে টাকার পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে আমর! প্রতিটি টাকার গড় 
প্রচলনবেগ জানিতে পারি। ফিসারের ভাষায় হইল ড হইল 7৮]/11, টাকার 
এই প্রচলনবেগ বা ৮ অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। বাস্তব বিষয়গুলির 
(9১16001%9 1%০৮০1৪ ) মধ্যে প্রধান হইল দেশে ব্যান্কিং ব্যবস্থা ও ব্যাঙ্কং- 
অভ্যাসের প্রসার, কারণ ইহার উপর খণদান, খণগ্রহণ, ব্যয় করা- প্রভৃতির 
দ্রুততা। নির্ভর করে। যর্দি সহজ কিন্তিতে ক্রয় বিক্রয়ের স্থব্যবস্থা থাকে তবে 
টাকার প্রচলনবেগ বেশি হয়। দেশে মাহিনা ও মজুরি দেওয়ার রীতিনীতি কিন্ধপ, 

দৈনিক, সাপ্তাহিক, মালিক বা বাধিক- তাহার দ্বারাও 
১৮৫ নির্ভর % প্রভাবিত হইবে। মাহিনা ও মজুরির মধ্যে সময়ের 
ব্যবধান যত কম, ৮ তত বেশি। যন্ত্রকৌশলের উন্নতি, 
জনসংখ্য।র বৃদ্ধি, কর ও ব্যয় সম্পর্কে সরকারী নীতি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের খণশীতি 
যৌথমুলধনী কোম্পানীগুলির ডিভিডেপ্ট-বণ্টনের নীতি, শেয়ারবাজারের কার্যকলাপ 


আধিক তত্ব ঃ দামস্তরে পরিবর্তন ১৪১ 


তরল সম্পত্তির পরিমাণ ও ধরন--এইক্ধপ সকল বিষয় ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
উপর প্রভাবের মাধ্যমে টাকার প্রচলনবেগ বা -এর উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
মনোগত বিষয়গুলির ( ৪801১9০6155 8960: ) মধ্যে প্রধান হইল ভোগ ও সঞ্চয় 
সম্পর্কে লোকের অত্যাস ও ৃষ্টিভঙ্গী। সাধারণত লোকে সঞ্চয় করে ভোগ না 
করিয়া, তাই ভোগব্যয় কমিলে টাকার প্রচলনবেগ হ্রাস পাইবে । লোকে 
তাহাদের সঞ্চয় ভালভাবে বিনিয়োগ করিতে পারিতেছে কি নাঃ বিনিয়োগের সুযোগ 
আছে কি না, তদের হার কিন্ধূপ, এই সকল বিষয় দ্বারা ৮ প্রভাবিত হয়। 
ভবিষ্যতে দাম ও আয় বাড়িবে এবপ ধারণ! থাকিলে ৮ বেশি হইবে--উহারা 


ভবিষ্যতে কমিবে এইরূপ মনে হইলে ড্ কম হইবে। 
গ' বলিলে বোঝা যা সকল ভ্রব্যশামশ্রী, কাজকর্ম, শেয়ারপত্র প্রভৃতি_ যে 


কোন প্রকার ইউনিট যাহা টাকার বদলে বিনিময় হয়। যেমন, দেশে উৎপন্ন সকল 
ভ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হইল 200 ইউনিট । যদি উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে সর্বশেষ 
স্তরে ভোগ পর্যন্ত উহ! পাঁচবার বেচাকেন। হয় তবে ?' হইল 10001 বাণিজ্যের 
পরিমাণ বা ?ু' কয়েকটি বিষয় দ্বার! প্রভাবিত হয়, (ক) উৎপাদক উপাদানগুলির 
পরিমাণ ও উৎকর্ষ, (খ) কর্মসংস্থানের স্তর, এবং (গ) উৎপাদনপদ্ধতির উৎকর্ষ। 
দেশে উপকরণ ও উপাদাদের পরিমাণ যত বেশি থাকিবে, ?' তত বেশি হইবার 
সম্ভাবনা । উপকরণের পরিমাণ দেখিলেই চলিবে না, দেশে 
কি বিভিন্ন উপকরণের অনুপাতও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শ্রম ও 
করে ভূমির তুপনায় যদি মূলধন কম থাকে তবে শ্রমকের উৎপাদন- 
ক্ষমত1 কম হয়, উৎপাদনের পরিমাণও কম। উপাদানগুলির 
উৎকর্মের দিক হুইতে বিচার করিলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যন্্রবিগ্তা বা. 
টেকনিকাঁল জ্ঞান। দ্রীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে, তাই জাতির উৎপাদন-ক্ষমত। নির্ভর 
করে উপকরণের পরিমাণ ও উৎকর্ষের উপর । স্বল্লকালে অবশ্য প্রকৃতিদত্ত উপকরণ 
ও যন্ত্রবি্ার স্তর স্থির ধরিয়া লইলে মোট উৎপাদন নির্ভর করে কর্মসংস্থানের 
পরিমাণের উপর । পূর্ণ কর্মসংস্কানের স্তরে উপাদানের অভাবে দ্রুত গতিতে পা 
বাড়ান যায় নাঃ অপূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে চে্টা করিলে '' দ্রুত বাড়ান সম্ভবপর । 
পূর্ণ কর্ম নিয়োগের স্তরে আধিক আয় বাড়িতে থাকিলেও ?' বাড়ান যায় না। তাই 
পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তর বলিলে বুঝা যায় যেখানে প' সমান আছে ; অথবা "স্থির 
থাকে বলিলেই বুঝা যায় যে পূর্ণ কর্ম নিয়োগের অবস্থ। ধরিয়া লওয়া হইতেছে। 
দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনের উপরেও ' নির্ভর করে। শ্রষবিভাগ ও 


১৪২ ৰ অর্থ তত্ব 


বিশেষা়ণ উৎপাদনের মোট পরিমাণ বাড়াইয়া ভোলে । উতপাদদন-সংগঠনেতর 
যধ্যে যত অধিকসংখ্যক স্তরে উৎপাদন ধারা বিভক্ত থাকিবে ( যেমন, 
পাইকারী ব্যবসাদার, দালাল, খুচরা ব্যবণায়ী প্রভৃতি, ) তত বেশু দ্রব্য- 
সামগ্রী একহাত হইতে অন্ত হাতে চলাচল করিবে, শু" তত বেশ হইবে। 
যদি দেশে লম্বমুখী সংঘুক্তি ( %৪771208] 17৮66780190 ) বেশি” থাকে, তবে 
কম, কারণ একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উৎপাদন ধাবার অনেকগুলি স্তর জড়িত 
থাকে। দেশে একচেটিয়া বাবপায় না থাকলে এবং স্বাধীন ও পরস্পর প্রতিযোগী 
ফার্ম ও শিল্পেব সংখ্যা বেশ থাকিলে ?' বেশি হইবে। 

৮ এমন একটি বিষয় যাহা! 2], ৮ ও'[' এই তিনটি শক্তের পারস্পরক 
ক্রিয়া-প্রতিক্রয়ার ফল মাত্র । বাস্তব জগতে, ॥, ড% এবং এ একই 
দিকে বা একই অস্পাতে পরিবতিত হয় না। ৮৬-তে পরবর্তন না 
হইলেও [এ পরিবর্তন আলিতে পারে, আবার যখন 81 বাড়িতেছে তখন 
ণ' সমান থাকতে পারে। এই সকল বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন "কে বিভিন্ন 
ভাবে প্রভাবিত করে। | বাড়িলে যদি ঠিক সেই সময়ে % হাস পায় তবে 
[-র উপর ইহার কোন প্রভাব পড়তে পারে না। 1৮ বৃদ্ধ পাইবার সময়ে 
যদ্দ 1-ও বাড়ে, তবে সাধারণভাবে ৮ বৃদ্ধ পাইবে না। স্থতরাং, যদি % 

এবং ৭ু' স্থির থাকে, তবেই 71 এর পরবর্তন %-তে 

ক পি পরিবর্তন আনিতে পারে। শ্রমকের উৎপাদন ক্ষমতা 
করে বাড়বাব সঙ্গে সঙ্গে ও বৃদ্ধি পাইবে, তাই এই সময়ে 

11ড না! বাড়াইলে ৮ ক'ময়। যাইবে। আথিক শীতি 

প্রয়োগের ব্যাপারে এই সকল বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক তাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
রাখিতে হয়। মনে রাখা দরকার, ? হইল টাকার সাধারণ ক্রশ:ক্ত, অর্থাৎ 
এই 1? হুইল দেশের সকল প্রকার ভ্রব)সামগ্রীর দামের গড়। ভোগদ্রব্য, 
উৎপাদক দ্রব্, অর্থনৈতিক কাজকম, পোনা, শ্টেয়ার সকল প্রকার ত্রব্য, যাহা 
অইয়] ']' গঠিত তাহাদের সকলের পক্ষে প্রযোজ্য টাকার এক সাধারণ ক্রেয়- 


ক্ষমতা পরিমাপের স্থগক হইল এই ৮১, 


কেন্তিজ সমীকরণ (08700071088 0308:00 ) 
কেস্বজের ধনবিজ্ঞানীগণ, বিশেষত যার্শাপ, অর্থনূল্যের পরিমাণ তত্ব 
ভিন্র প্রকার ব্যাখ্যা দিগাছিলেন। ফিসার যেমন টাবার যোগান-এর উপর 


আিক তত্ব £ দামস্তরে পরিবর্তন 


জোর দিয়া তাহার তত্ব রচনা করিয়াছিগেন, কেন্থিজের ধনবিজ্ঞানীরা সেইব্নপ 
টাকার চাহদার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেন । তাহাদের মতে, লোকে 
নিিষ্ট সমযের বিশ্ুতে কোন নির্দি্উ প'রযাণ টাকা ধরিয়। 
রা'থতে চাষ, তাহাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ফিলারীয় সমীকরণে 
টাকার চাহিদ। বলিলে বোঝা যায়, ইহার সহিত বিনিময় যোগ্য 
সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর আতধারা, বি'নময়-যোগ্য ভ্্রব্যপামগ্রীর পরিমাণের 
দ্বারাই টাকার চাচ্ছদা স্থির হয়। কেন্বেজের ধন'বজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে, 
একটি নিরিইউ সময়ে দেশের সকল ভ্রব্যসামগ্রীর জন্যই চাহিদা স্থাষ্ট হয় না, সুতরাং 
সেইরূপে টাকার চাছিদ] হিলাব করার প্রয়োজন নাই । তাহারা বলেন, প্রতোোেক 
ব্ক্ি, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, কিছু পরিমাণ টাকা ভিচ্সিপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্টে 
ব্যবহারের জন্ঠ ধরিয়া রাখিতে চান বা হাতে জমাইয়া রাখিতে চান। অর্থাৎ মোট 
দ্রবাসামগ্রীর বা আল আয়ের ( 7:৫8] [12002579 ) কিছু অংশ ক্রয়ের জন্ত বা 
বিনময়ের উদ্দেশ্যে লোকে টাকার চাহিদা করেঃ টাকার জন্ত সকল ব্যক্তির 
এইরূপ চাহিদ। যোগ করিলে সমাজে টাকার মোট চাহিদা পাওয়া যায়। 


টাকার চাহিদার 
ডিন্তরূপ ব্যাথ)। 


মনে করা যাক্‌, দেশে 100 খানা কাপড় সমাজের মোট আসল আয় 
(7২9৯) 17092)9 ) | ইহার বিছু অংশ যেমন, $ অংশ, অর্থাত 8০ খান। কাপড় 
নিদিই্ সম'য়র মধ্যে বিনিষয় হইবে। সমাজে যত টাক আছে, তাহা দিয়। ব্যক্তিরা 
এই সময়ের মধ্যে সকলে মি লয়া ৪০ খান] কাপড় ক্রয় করিতে চায়, স্থতরাং সকল 
টাকা এই ৪১ খানা কাপড় ক্রয়েই ব্ফিত হইবে। যদি দেশে টাকার যোগান 
400 হয়, বে প্রত্যেবটি কাপড় ক্রয় করিতে গড়ে 6 টাকা বায় হইল, কাপড়ের 
গড় দামস্তর হইপ 5। টাকার পারমাণ বৃদ্ধ পাইলে দামস্তর বৃদ্ধি হইবে, কারণ 
সেই বধিত অর্থও 80টি কাপড় ক্রযের উদ্দেশ্যেই ব্যয়ত হইল। টাকার পারমাণ 
কমলে দামস্তরও কমিবে। 


কেস্বজ তত্বকে আমরা একটি লমীকরণ বা ফমূণপার আকারেও প্রকাশ করিতে 
পারি। 


চ) হইল সমাজের আপল গা (100); নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসল 
আয়ের যে আনুপাতিক অংশ লোকে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং যাহার জন্ত তাহারা 
টাকার চাহুদা করে তাহা হইল % (£)+ টাকার পরিমাণ হইল ঠ[ (400)। 
তাহা। হইলে 24 পরিমাণ টাক দিয় তাহারা ছি পরিমাণ প্রধ্য ক্র করিতে 


১৪৪ অর্থ তত 


চাহে। টাকার মূল্য হইল ইহার বিনিময়ে কি পরিমাণ ভ্রব্যসামত্্রী পাওয়া যায়» 
অর্থাত ঘ2/. টাকার মূল্যের বিপরীত হইল দামস্তর, স্থতরাং উপরোক্ত 
সমীকরণকে উপ্টাইয়া স্থাপন করিলে দামস্তর বা ৮ পাওয়া যায়, অর্থাৎ 2 
1111. এই তত্ব ও সমীকরণের আরও অনেক ব্যাখ্য। প্রচারিত হইয়াছিল ; 
কেইনৃস, পিগু সকলেই কোন না! কোন বিষয়ের উপর জোর দিয়া নিজ নিজ সমীকরণ 
প্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু ফিসারায় পরিমাণতত্ব এবং কেন্তিজ পরিমাণতত্বে 
মৌলিক কোন প্রভেদ নাই ; ফিসারীয় পরিমাণতত্বের সমালোচনাসমূহ মোটামুটি 
কেম্িজ পরিমাণতত্বের ক্ষেত্রেও প্রয়োজ/। ফিসারীয় তত্বে, নির্ণি্ট সময়ের মধ্যে, 
টাকার সহিত বিনিময় কর! হইল এইরূপ সকল ভ্রব্যসাষগ্রীর গড় দামস্তর বা অর্থের 
মূল্য বাহির করার চেষ্টা করা৷ হইয়াছে; রবাটসনের ভাষায় ইহা হইল “উড়ন্ত 
টাকার মুল্য” (৮8186 ০? 4]1078/ ০% 176 20872”? )। কেন্বিজ তত্ব, 
নিদিই সময়ে কিছু পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়ের উদ্দেশ্টে ভবিষ্ঃতের লেন-দেনের জন্ত হাতে 
জমা-রাখা টাকার মুল্য বাহির করার চেষ্ট। হইয়াছে, রবাটসনের ভাষায় ইহা হইল 
“উপবিষ্ট অর্থের মূল্য (৬৪19০ 01 “11076 4516677+ )| 


টাকার পরিমাণ ও দামস্তরের মধ্যে সম্পর্ক (8৪180107803) 19967 99] 
09903%5 01 000067 2100. 0139 72109 1651 ) 
আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, ক্লাসিকাল ও নয়াক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের 
মতে দেশে টাকার পরিমাণের উপর দামস্তর নির্ভর করে। এই তত্বকে ফিপার যে 
সমীকরণের আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহ হইল 
ফিদারীয় তব চগ্রা-ু1$. তাঁহার মতে, স্বল্পকালে ৬ ও ?' পরিবতিত হয় 
না, সুতরাং -এ পরিবর্তন আমিলে তবেই একমাত্র ৮-তে পরিবর্তন আসিতে 
পারে। এই কারণে আমর! দেখিতে পাই যে, ৬ ও" অপরিবতিত থাকিবে 
এইরূপ অনুমানের উপরূই ফিসারীয় তত্র সততা নির্ভর করে, অর্থাৎ এই তত্বের 
মতে দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িলে সেই টাক! যাহাদের হাতে পৌছায় সেই 
অধিবাসীদের ক্রয়শক্তি সরাসরি ও লমপরিমাণে বৃদ্ধি পায়। লোকের ক্রয়শক্তি 
বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু জিনিসপত্রের পরিমাণ বাড়িল ন' কারণ দেশে পূর্ণ'নয়োগ 
ধরিয়! লওয়া হইয়াছে । তাই তৎক্ষণা্ড দামস্তর বাড়িবে। কিন্তু যদি পূর্ণনিয়োগ 
ন! থাকে তবে জিনিসপত্রের চাহিদ। বাড়িলে উহাদের উৎপাদন বাড়িবে, দেশের 
উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ স্তর বাড়িয়। যাইবে। ক্রমে সমাজে পূর্ণনিয়োগ দেখা দিবে। 


আধিক তত্ব £ দামস্তরে পরিবর্তন ১৪৫ 


তাহার পরেও টাকার পরিমাণ বাড়িলে দামঘ্তর বৃদ্ধি পাইবে। জামরা ইহাকে 
নিচের চিত্রে দেখাইতে পারি ঃ 


] দামের বেখা, 


_.___ উৎপাদনের 
রেখা 





সরল 
০ কার পারিঘাণ ৮৫ 


05 অক্ষে টাকার পরিমাণ এবং ০0স্ত অক্ষে উৎপাদন ও দামস্তর পরিমাপ 
কর! হইতেছে । 0 হইতে স-এর দিকে যত অগ্রপর হইতেছে উৎপাদন তত বৃদ্ধি 
পাইতেছে। এই সকল দেশে পূর্ণ নয়োগ নাই, অনিযুক্ত উপাদানগুলির নিয়োগ 
বাড়িতেছে। দামম্তর বাড়িতেছে না। উৎপাদন বৃদ্ধির শীর্ষতম বিশ্দু হইল 01 
এই বিন্দুতে পূর্ণ নিয়োগ ঘটিয়াছে ! ইহার পরে উৎপাদনের রেখা এ শ্তরেই আছে। 
তখনও যদ্দি টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তবে দামস্তরের রেখা উপরে উঠিতে 
থাকিবে। ০+বিন্ৃতে এই দুই রেখার মিলনস্থলের কোটি 
46০ অর্থাৎ উহার পরে টাকার পরিমাশ যে অনুপাতে 
বাড়িবে দামস্তরও সেই হারে বৃদ্ধি পাইবে। এইজন্ত বলা; 
হয় যে, যদিও অনেক বিষয়ে ইহা দোষদু্ তবুও পূর্ণ-কর্নিয়োগ স্তরে টাকার 
পরিমাণতত্ব কার্যকরী হয়। 


পুর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে 
ইহ! কার্ধকরী হয় 


উপরের আলোচনা হইতে আমাদের নিকট বিষয়টি সরল মনে হইতে পারে। 
কিন্তু মনে রাখ! দরকার যে, টাকার পরিমাণ দামন্তরকে প্রত্যক্ষভাবে বা সোজা হুজি 
প্রভাবিত করে না, জনেক প্রকার বিষয় ও শক্কিকে প্রভাবিত করিয়া পরোঙ্ষ-4 
ভাবে দামস্তরের উঠানামার উপর নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, কেইনৃসের 
মতে, টাকাব পরিমাণ বাড়িলে, অন্তান্ত সকল কিছু সমান অবস্থায়, উহার 
৩৬ 


১৪৬ অর্থ তত 


প্রথম প্রভাব হইবে সুদের হারের উপর। লোকের নগদ-পছন্দ সমান আছে 
ধরিয়া লইলে তাহারা কি পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায় তাহ! মোটামুটি 
স্থির। এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বা'ড়লে খণের বাজারে বেশি টাকা আসিয়া 
যাইবে, তাই কম দে খণ পাওয়া সম্ভব হইবে, অথাৎ দের হার হাল পাইবে। 
স্থদের হার কমিলে দেশে বিনিযোগের পরিমাণ বুদ্ধ পাইবে, জনিয়োজিত 
উপাপানলমুহ ক্রমে নিযুক্ত হইতে থাকিবে । কেইন্স তাই 
কোন্‌ কোন্‌ শক্তির _ চার ঁ 
উপর প্রভাবের মাধামে বলিয়াছেন যে, “যতদিন পর্যন্থ বেকা'র থাকে, ততদিন টাকার 
টাক। দামন্তরকে পার্মাণে পরিবর্তনের অনুপাতে কর্মসংস্থান বাড়ে; এবং 
প্রভাব্ত করে 
যখন পূর্ণ কর্মপংস্থান থাকে তখন টাকার পরিমাণের একই 
অনুপাতে দাম পরিবতিত হয় ।৮% 


টাকার পরিমাণে পরিবর্তন কোন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে 
কিরূপে প্রবেশ করে তাহা এখন আমরা মোটামুটি বুঝতে পারিয়াছি। অনেক 
সময় বিষধটি সহজ ও সরল করার উদ্দেশ্যে আমর বলিতে পারি যে, টাকা এমন 
এক ধরনের মদ যাহা অর্থনৈ'তক দেশের অঙ্গপ্রত্জকে সতেজ রাখে । কিন্ত 
মনে রাখা দরকার যে, পানাধার ও অধরের মাঝে বভ্বার হ্থসংমর সম্ভাবনা 
আছে (96%78] 811])8 1১6৮/69]॥ (1১9 00] ৪00 1)6 117) )। টাকার 
পরিমাণে পরিবর্তন সুদের হার কযাইয়৷ দিবে, ইহ! আশ! 
করা যায় বটে, কিন্তু টাকার পরিমাণ অপেক্ষা লোকের 
নগদ পছন্দ বেশি বাড়িতে থাকিলে ইহা ঘটিতে পানে না। 
আবার সুদের হারে হাস দেশে বিনয়োগের পরিমাণ বাড়াইবে বলিধা আশা করিতে 
পারি, কিন্তু ই1 সম্তব ১ইবে না য'দ মুপধনের প্রান্তিক কাধকারিতা ওদের হারের 
তুলনায় অ'ধক হাবে কষে। আবার, আমাদের আশা হইল বিনিখোগেখ পারমাণে 
বৃদ্ধি দেশে কর্মপংস্থান বাড়াইবে কিন্তু যদ ভোগপ্রবগত হ্রাস পাইতে থাকে, তবে 
ইহ! সম্ভবপর হয় না। সর্বশেষে, যর্দ কর্মলংস্থান বাড়ে, তবে দামস্তরে বুদ্ধর 
মাত্র নির্ভর করিবে দেশের উৎপাদন-কাঠামে। হইতে যোগান বাড়াইবার ক্ষমতার 


সেই পথে কি কি বাধ! 
দেখ। দিতে পরে 
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আধিক তত্ব £ দামস্তরে পরিবর্তন ১৪৭ 


উপর (0158108] ৪0101015 £0.0961028 ) এবং টাকার হিসাবে মজুরী বাড়িবার 
উপর ।* 


উপরের এই আলোঁচন! হইতে আমর। এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যে, টাকার 
পরিমাণে বৃদ্ধি এবং কার্যকরী চাহিদার পরিমাণে বৃদ্ধি ঠিক নির্দিষ্ট একই ভারে 
ঘটে, ইহা আমর ধরিয়! লইতে পারি না। এবং টাকার পরিমাণ বাঁড়িলেই 
কার্যকরী চাহিদা বাড়িল, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিল, পোজ? লাইন 
ধরিয়া সমাজ একেবারে সরাপরি পূর্ণ ক্মনিয়োগ স্তরে পৌছিয়া গেল_-পথ এত 
সরল নহে-টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি ও আয়ের পরিমাণ বুদ্ধি, এই উভয়ের সম্পর্ক 


অতীব জটিল-_-অন্তত কোনরূপ পরিষাণগত ভবিয্দ্বানী 


টাকার পরিমাণে বৃদ্ধির ৯ এ রর 
বু € দশে ৰ 
কলস ডল, হহীর্দে সম্পর্কে করা চলে না। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির 


নিভর করে ফল নির্ভর করেঃ (ক) নগদ-্পছন্দের উপর ইহার প্রভাব 

(খ) গুণকের আয়তন, এবং (গ) মুলধনের প্রান্তিক 

উৎপাদন-ক্ষমতার উপর ইহার প্রভাব--এই সকল বিষয়ের উপর। সঠিকভাবে 
ইহাদের কাহারও সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই পরিম!ণগত পরিমাপ করা চলে কি? 


দামস্তরে স্বপ্লকালীন পরিবর্তন আনয়নকারী বিষয়সমুহ_ ( 7৯০$০78 
102108105 810020 61100, 00880952122 27209 1856] ) 


ক্লানিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে টাকার পরিমাণে পরিবর্তন হইলে দামস্তরে 
পরিবর্তন আসে । টাকার পরিমাণ বাড়িলে দাষস্তর বাড়ে, ইহার পরিমাণ কমিলে 
দামস্তর কমে ; পরস্পরের এই সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও সমানুপাতিক । 
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১৪৮ অর্থ তত্ব 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের তে, দেশের সাধারণ দামস্তর নির্ভর করে সমাজের 
মোট ব্যয় এবং মোট উৎপাদন-পরিমাণের উপর | মোট ব্যয় নির্ভর করে মোট 
আয়ের উপর। যদি আয়ের পরিমাণ কমিয়। যায় তবে ব্যয়ের পরিমাণ নিশ্চয় 
হাস পাইবে, দামস্করও কমিয়া যাইবে, যদি উৎপাদনের পরিমাণ সমান থাকে। 
তাই বল? হয় যে, আয়স্তরে উঠানামা-ই দামস্তরে উঠানাম। ঘটায় £ টাকার পরিমাণে 
পরিবর্তন ইহ! ঘটায় ন। টাকার পরিমাণ কারণ নয়, ইহা কার্যকল, মোট ব্যয়ে 
পরিবর্তনের কল। যে টাকা ব্যয় হয় তাঁছাই সমাঁজে বিভিন্ন উপাদানের মালিকের 
আয়, তাই মোট ব্যয়-মোট আয়। দামস্তর হইল মোট জাতীয় আয়- মোট 
উৎপন্্র, অর্থাৎ -০$/9. মোট উৎপন্ন অর্থাৎ 0 সমান অবস্থায়, যদি ডু 
বাড়ে তবে 7 বাড়িবে, যদি % কমে তবে ৮-ও কমিবে। 


এই আয়শোতে বা ব্যয়কোতে পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
পরিমাণে পরিবর্তন । সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির আধিক আয় হইতে সুত্র কুন 
সঞ্চয়ের অংশ যোগ করিয়া সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয় পাওয়া যায় । কোন ব্যক্তি 
এককভাবে পূর্বাপেক্ষা নিজের আয়ের আধক অংশ সঞ্চয় করিতে পারে, কিন্ত 
তাহাতে সমাজের মোট সঞ্চয় বাড়ে না। কোন ব্যক্তির অধিক সঞ্চয়ের ফলে 
নিশ্চয়ই কোন না কোন ভ্রব্যের বিক্রেতার আয় কহিয়া 
সঞ্চয় পরিবর্তন হইলে যাইবে, ফলে তাহার সঞ্চয় কমিবে। ক্ষষ্রাং, ইহাতে 
সমাজের মোট সঞ্চয়ের বৃদ্ধ হইবে না। কোন ব্যক্তির বায় বৃদ্ধি হইলে সমাজের 
অন্যান্য ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি হয়, কোন ব্যক্ষির ব্যয় কমিলে জন্যান্ ব্যক্তির আর 
কময়া যায়। কিন্ত সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয় নির্ভর করে মোট জাতীয় আয় 
ও গড় সঞ্চয়প্রবণতার (67917608705 ৮০ ৪৮৮৪ ) উপর | দেশে গড় সঞ্চয়- 
প্রবণতা বাড়িয়া গেলে, অর্থাৎ আয়ের সিত সঞ্চয়ের অনুপাত বৃদ্ধ পাইলে যোট 
সঞ্চয়ের পাঁরমাণ বাড়িস্কা যাইবে । পুবাপেক্ষা মোট আধিক আয়ের কম অংশ 
তোগন্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হইবে, ভোগা দ্রবের দামস্তর কমিয়। যাঃবে। অপর- 
পক্ষে, সঞ্চয়প্রবণতা কমিয়া গেলে মোট আখিক আয়ের অধিক অংশ ভোগন্দরব্য 
ক্রয়ে ব্য়ত হওয়ায়, উহাদের দামস্তর বাড়িবার ঝোঁক দেখা দিবে। 
বিনিয়োগ বলিলে বুঝা যায়, নুতন মুলধ"ী দ্র-বাৎপাদনে অর্থ ল্গী কর!। 
সমাজ অপূর্ণ কর্মনিয়োগের সুরে থাকলে [ব'নয়োগ বৃদ্ধ হইলে আনয়োজিত 
উপাদাস্সমুহের নিয়োগ বাড়িতে থাকে। শুতন কাজে নিযুক্ত এই সকল 


আধিক তত্ব  দামস্তরে পরিবর্তন ১৪৯ 


উপাদানের মালিকদের আধিক আয় বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা ভোগন্রব্য ক্ররে 
অধিক ব্যয় করিতে থাকায় ভ্রব্যসামশ্রীর চাহিদা, উৎপাদনের 
পরিমাণ, উপাদানের নিয়োগ, আধিক জায় ক্রমে বাড়িতে 
থাকে। কোন কোন উপাদানের পরিমাণ দেশে কঙ্ণ 
থাকিলে তাহাদের পূর্ণনিয়োগ ঘটিবে, দাম বাড়িতে থাকিবে, উৎপাদনের বাস 
বৃদ্ধি পাইবে, দামন্তরও ক্রমে বাড়িয়া যাইবে। সমাজ পূর্ণনিয়োগের শ্বরে 
পৌছিলে বা তাহার পূর্বেই তাই বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বাড়ে। দেশে 
বিনিয়োগ কমিলে ইহার বিপরীত ফলাফল হইবে । উপাদানসমূছের নিয়োগ কম 
হইবে, তাহাদের আধিক আয় কমিয়া যাইবে, ভ্রবাসামগ্রীর উপর সমাজের মোট 
ব্যয় কমিতে থাকিবে, দামন্তরও হ্রাস পাইতে থাকিবে। 


বিনিয়োগে পরিবর্তন 
হইলে 


স্কতরাং কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঞ্চয়-প্রবণতা ও বিনিয়োগের 
পরিমাণের উপর দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তর নির্ভর করে। কিন্তু সাধারণত দেখ! 
যায়, সঞ্চয়-প্রবণতা মোটামুটিভাবে স্থির ও অপরিবর্তনশীল। লোকের অভ্যাস, 
জীবনযাত্রাব মান সম্পর্কে তাহাদের চিন্তা ধারণ! প্রভৃতির 
4 উপর ইহ! নির্ভরশীল, দীর্ঘকালে ইছার পরিবর্তন ঘটিলেও 
্ব্নকালীন বিশ্লেষণে ইহা! মোটামুটিভাবে স্থির। সুতরাং, 

বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তনই প্রধান শক্তি, ইহার ফলেই শ্বল্পকালে দামন্তরে 
পরিবর্তন আসে। বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন সমাজের যোট অ'ধিক 


আয়কে এবং ফসে মোট ব্যয়ের পরিমাণকে পরিবতিত করে, দাবম্কর তাহার ফলে 
পরিবতিত হয়। 


মনে রাখ' দরকার, পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যের দাম নির্ভর করে উচ্ছার 
উৎপাদন-ব্যয়ের উপর এবং উৎপাদনের পরিমাণ পরিবতিত হুইলে সেই 
উৎপাদন-ব্যয়ে পরিবর্তন আসে । দেশে টাকার পরিমাণে 

পৃথকভাবে কোন ঃ 
ভ্বব্যের দামে পরিবর্তন পরিবর্তন প্রত্যক্ষ ও পৃথকভাবে কোন বিশেষ দ্রব্যের 
দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে না। তবে, টাকার 
পরিমাণে পরিবর্তন হইলে সুদের হারে পরিবর্তন খটিয় উৎপাদন-ব্যয়ও 
পরিবতিত হইতে পারে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিবর্তন সমাজের আধিক 
আয় ও কর্মনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আনে, সুতরাং বিভিন্ন ভ্রব্যের 


১৫০ অর্থ তত্ব 


চাহিদাও পৃথকভাবে প্রভাবান্বিত হয়। এইরূপে সমাজের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
বিভিন্ন ত্রব্য-সামগ্রীর দামের উপর পৃথক পৃথক তাবেও প্রভাব বিস্তার করে ।* 


মুদ্রানীতি €1107865010 ) 

ুদ্রাস্ষীতির বিভিন্ন তত্বের ইতিহাস আলোচন। করিলে মোটামুটি ছুইটি পৃথক 
ধার। দেখিতে পাওয়া যায়-_উহার মধ্যে একটি ধারা অতি প্রাচীন, অপরটি গত 
অর্ধশতাব্দীর মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে । ইহাদের মধ্যে প্রথম বা প্রাচীন ধারাটি 
টাকার পরিমাণ তত্বের কোন না কোনরূপ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই মত 
অনুযায়ী দেশে টাকার পরিমাণ-বৃদ্ধির ফলে যদি দামস্তর 
বাড়ে. তবে তাহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। টাকার সঙ্গে 
বিনিময়যোগ্য দ্রধ্যসামগ্রীর পরিমাণ-বৃদ্ধির তুলনায় দেশে টাকার পরিমাণ বাড়ে 
বলিয়। মুদ্রাম্ফীতি ঘটে, ইহাই যুদ্রাপ্ফীতির কারণ ও বৈশিষ্ট্য । প্ররুতপক্ষে, এই 
ধরনের মতান্ুযায়ী টাকার পরিমাণে যে কোন বৃদ্ধিকেই মুদ্রাস্কীতি বলিয়া মনে করা৷ 
হুইত। টাকার পরিমাণের উপর অহেতুক এই অস্বাভাবিক জোর দেওয়ায় অনেক 
সময় ভুল ব্যাখ্যা ও পিদ্ধান্তে পৌছিতে হইল । যেমন, অর্থনৈতিক সংকটের 
সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চের সাহায্য লইয়া যদি সরকার বেশি নগদ টাকা বাজারে ছাড়িত 
তবে তাহাকেও অনেক সময় যুগ্রাস্ফীতি বলিয়া বিরোধিতা করা হইত। 

এই সম্পর্কে দ্বিতীয় মত বা ধারার স্ত্রপাত হয় 4,90৮8798 00 0116105] 
চ3০070010” নামক গ্রন্থে উইকৃসেলের দামন্তর সম্পর্কে আলোচন। হইতে । তাহার 
অভিমত ছিল এই যে, ঠিক যেমন কোন একটি দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা হয় 
উহার চাহিদা ও যোগান দ্বারা, সেহবূপ সাধারণ দামস্তর 
নির্ভর করে এইরূপ দামস্তরের অন্তরূক্ত দ্রব্যসামগ্রীর মোট 
চাহিদা এবং মোট যোগানের উপর। “স্ুইডিশ"” মুদ্রাস্ফীতি 
তত্ব, অনেকাংশেই এই উইকৃসেলীয় ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময়ে ও উহার প্রবতীকালে ইহারই ভিত্তিতে মোটামুটি এই তত্ব গড়িয়। উঠিয়াছে। 

টাকার পরিমাণের দিকে লক্ষ্য কম রাঁধিয়৷ যখনই ভ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা 
ও উহার যোগানের দ্রিকে চিন্তা করা যায়, তখনই “বাড়তি চাহিদার ধারণা+ 
(001,009 06 9509989 0619081)0 ) ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া! উঠে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা" 


পরিমাণতব্বের ধার। 


বাড়তি চাহিদাতত্বের 
ধারা 


পর 





* সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে পূণতর আলোচনা আয় ও কর্মসংস্থান তব আলোচনার, 
সয়ে কর। হইয়াছে । 





আধিক ততৃ £ দামস্তরে পরিবর্তন ১৫১ 


মূলক কোন এক বিশেষ দ্রবোর চাহিদা ও যোগান রেখা দুইটি দিকে লক্ষ্য 
রাখিলে আমর মনে করিতে পারি যে, “বাড়তি চাহিদা? তইল নিদিউ দামে মোট 
চাহিদা ও মোট যোগানে পার্থক্য । নির্দিষ্ট কোন দামে এই বাড়তি চাচ্ছদা 
ধনাতুক, শূন্ক বা খণাত্মক (1981615৪5 970, 0৮ 06৯৮1৮০) তিন প্রকার 
হইতে পারে। 

“বাড়তি চাহিদার এই ধারণা ক্রমশ উন্নত হইয়া বর্তম'নকালে মুদ্রাস্ফীতির 
ব্যবধান (100501908৮ড (8) ) রূপে আলোচিত হইতেছে! মুদ্রান্ফীতির তত 
বিশ্লেষণর কাজে এবং মুদ্রাম্ফীতির চাপ পরিমাপ কবার উদ্দেশ্য আজকাল এই 
ফশাক বা অবকাশ বা ব্যবধান (087) আলোচিত হইতেছে। জর্জ কেইনৃস 
প্রথমে চাও 10 78 00119 ৪ গ্রস্থ এইরূপ 
আলোচনার স্যত্রপাত করেন 1 তবে মদ্রান্্ীতর বাবধান 
এই কথাটি প্রথমে ব্রিটেনের চশান্সেরর অব. এক্সচেকার 
1941 পালে কমন্ম সভায় বন্তৃতাকালে বাবার করেন। 


মুদ্রাম্্ীতির ফাঁক 
কাহাকে বলে 


মু্রাপ্ফীতির ব্যবধান কাহাকে বলে? মুদ্রস্ফীতির সুরু হওয়ার পৃর্ব জিনিস- 
পত্রের দামকে বলে মূল দাম ( ৪9৩ 79:199৪ ) ; বাজারে বিক্রয়ষোগ্য জি'নসকে 
মূল দাম দিয়া গুণ করিলে যাহা পাওয়া যাঁষ তাহ? হইতে সপ্তাব্য বা প্রত্যাশিত 
অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ব্যয়ের আর্থক্য বা বাড়তিটুকু হইল মুগ্রম্ফীতর বাবধান ( & 
8088৪ 01 90610119809] 90900160079 ০0৮91 ০589118)19 006])06 ৪৮ 
0856 71098 )1 ইহাকে স্যত্রের আকারে প্রকাশ কর! চলে ঃ 
মুদ্রাপ্ফীতির ব্যবধান _ প্রত্যাশিত ব্য়_ কিক্রংযোগ্য জিনিসপত্র % যুল দা । - 
মূল দাম ( ১৪৪০ [১1০5৪ ) দ্রিয! বিক্রয়যোগ। জিনিসপত্র কিনিতে যে পরিমাণ 
ট1কার দরকার যদি সভ্তাবা ব্যষ তাহাই থাকে তবে কোন মুদ্রাপ্ফ'তব ফাক দেখা 
দেয় না, দামস্তরও বাড়ে না । সাধাবণত, বিক্লুষযোগা দ্র'যাদির যুগ্য ও জাতীয় 
আয় সমান, স্থতরাং এক্ষেত্রে কোন বাববান স্থষ্ট ভইতোছ না, দামস্তব স্থির আছে 
পর কনির ও আধিক ভারপাময বজায় আছে। কিন্তু যদি পুবাণো 
মুদ্ান্ষীতি বা দামন্তরে সঞ্চিত আয় হইত বা নৃতন টাকা স্থষ্ী করিয়া জাতীয় আয় 
বৃদ্ধি ঘটায়. বা অর্থের স্রোতধারা বাড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা হঃলে দেশের 
সম্ভাব্য ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। এইন্বপে সম্তাব বায় অধক হইলেই বিক্রয় যোগ্য 


্রব্যাদির পরিমাণ সমান থাকায় জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে থাকে ; মুল দানসমু'হর 


১৫২ অর্থ তত 


উপর অধিক ব্যয়ের চাপ পড়ে, দামস্তর বাড়ে ও মুদ্রান্ফীতির উদ্ভব হয়। যেমন, 
ধরা যাউক, মূল দামসমূহের হিসাবে বাজারে বিক্রয়ষোগ্য জিনিসপত্রের মোট মূল্য 
হইল 1000 টাকা। সম্ভাব্য ব্যয় যদি 1000 টাকাই থাকে তাহা হইলে মুদ্রানীতি 
হইবে না; কিন্তু বি সস্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ 1400 টাকা হয়, তাহা হইলে এই 
&00 টাকা বিক্রয়-যোগ্য জিনিসপত্র কেনাতে খরচ হইতে চাহিবে ; ফলে ভ্রব্যাদির 
দাম বাড়িয়া] বাইবে। এক্ষেত্রে যুন্রাস্কীতি আনয়নকারী ব্যবধান হইল 
&£00 টাকা 1 
সস্ভাব্য-ব্যয়ের পরিমাণ স্থির হয় ভোগ-সঞ্চয়ের ধরণ ও কর-কাঠামোর 
( 0010900)0)11010-885 11008 18,608718 [91119 6116 083 
কিরপে এই ফাক 
সৃষ্টি হয় ৪6০০০৪:০ ) সম্মিলিত প্রভাবের দ্বারা; বিক্রযযোগ্য 
ভ্রব্যাদিত পরিমাণ স্থির হয় কর্ম-সংস্থানের অবস্থা ও যত্্- 
কৌশলগত কাঠামোর দ্বারা (০০001610978 0£ 8101)0%1708700 [109 61)9 
ঠ601)7)01081081 ৪0৮০09:9 ) নিচের উদাহরণ হইতে কিরূপে যুদ্রাস্ফীতির 
ব্যবধান সষ্টি হয়, তাহা আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে। 
বর্তমানের জাতীর জার ও ভ্্রব্যাদির উৎপাদন ব্যয়-1600 টাকা 
বিভিন্ন প্রকার কর (কেন্দ্রীয় £ প্রাদেশিক বা স্থানীয় )-200 টাকা 
তাহ! হইলে, ব্যয়োপযোগী জায় ব! সম্ভাব্য ব্যয়1400 টাকা 
মোট জাতীয় আয় ( মূল দামসমুহের হিসাবে )- 11090 টাকা 
( অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির পূর্বেকার দামসমুছের হিসাবে ) 
আত্মভোগ (991£-900901001)101) ) বা বিক্রয়ের ভালা বাজারে অনুপস্থিত 
জ্রব্যাদির মূল্য. 100 টাক] 


স্তরাং মুদ্রাপ্ফীতি আনয়নকারী ব্যবধান 400 টাকা। 
আসলে অবশ্য 1400 টাকার ব্যয়োপযোগী আয় সবটাই বায় হয় না, কিছুটা 


সঞ্চিত হয়। দি স্বাভাবিক অবস্থার জনসাধারণ শতকর! 10০ সঞ্চয় করে তাহা 
হইলে 140 টাকা সঞ্চিত হইবে এবং 1260 টাকা (1400-140 ) ভ্রবণদি ক্রয়ে 
ব্যক্ধিত হইতে চাহিবে। এমতাবস্থায়, প্ররুত মুদ্রাম্ফীতিব ফাক হইল 260 টাকা 
( 1260-1000 )। এই মুদ্রাস্ফীতির ফাক ধারণাটিকে আমর! পরপৃষ্ঠায় ছবির 
শাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি £ 

উপরের চিত্রটিতে লম্বমুধী অক্ষে ভোগ ও বিনিয়োগ এবং ভূসমান্তরাল জক্গে 
আয পরিমাপ করা হছইতেছে। £5” রেখাটিতে দেখান হইতেছে, সকল আয়ই 


আঁধিক তত্ব £ দামস্তরে পরিবর্তন ১৫৩ 


ভোগব্যয় হুইয়। যায়, উহাকে শৃন্ত-সঞ্চয়ের রেখ! (2919 ৪৪806 0010068070 ) 
বলিতে পারা চলে । বিভিন্ন জায়ের স্তরে কিরূপ মোট জোগবার হয় উহ? 0 রেখা 


রা ৩০ 


এন ০1, 
ভোগা লি 
রত টি ক রাশি 


টিক 


টা 


কা 


বা আর প্রাঃ পারত এত বরা পাত পর ভাটি পরী 





দ্বার বোঝ! যাইতেছে! বিভিন্ন আয়ের স্তরে মোট ভোগব্যয় ও 
বিনিয়োগ ব্যয় মিলিতভাবে প্রকাশ করিতেছে 048 রেখা । ইহা 0 রেখাটির 
উর্ধে অবস্থিত, কারণ ভোগব্যয়+ বিনিয়োগব্যয় কেবলমাত্র ভোগব্যয় হইতে বেশি। 
'মোট আয়-ভোগব্যয়+বিনিয়োগব্যয়, তাই 8, বিশ্ুতে ভারসাম্যের আয়ম্তর 
অর্থাং 9০ দেখা বাইতেছে। এই 0, আয়ম্তরে পর্ণকর্ম সংস্থান বজায় আছে 
ধর] হুইতেছে। 

এই অবস্থায় সমাজে সরকারী ও বেসরকারী ভোগ ও বিনিয়োগব্যয় বাড়িয়া 
গেল। ০+] রেখাটি উধের্বে উঠিল, ইহা এখন ০+7/ রেখায় পরিণত 
হইল। ফলে নৃতন আয়প্তর ্ দেখা দিবে। মোট উৎপন্ন হইল ১, পূর্ণ 
ক্ষ সংস্থান থাকার ইহা! আর বাড়িতে পারিল না, অথচ জাতীয় আর 70) 
(অথবা 0ঠু) ইহা হইতে বেশি। খু; হইতে ৮)০-র লম্বমুখী দূরত্বই 
মুদ্রাস্ষীতির ব্যবধান । এই ব্যবধান দূর না হইলে 2, ০-র দাম বুদ্ধি পাইবে। 
এট ব্যবধান পূর্ণ করিতে হইলে (ক) সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ কমাহতে হইবে, হয় 
কর বসাইয়া ব৷ সঞ্চয় বাড়াইয়া, অথবা (খ) বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ 
বাড়াইতে হইবে । 


১৫৪ অর্থ ততৃ 


আমর! জানি যে, পূর্ণনিয়োগ জ্বরের পরেই একমাত্র প্ররত যুদ্রাম্ফীতি (09 
108%6107) দেখা দিতে পারে। অপূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে টাকার পরিমাণে' 
বৃদ্ধি হইলে স্থদের হার কমিবে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইবে, 
অনিয়োজিত উপাদানসমূহের নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে, ভ্রধ্য 
সামগ্রীর উৎপাদন বাড়িবে। এইক্ূপে সমাজ পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে পৌছিবে।, 
তাহার পর টাকার পরিমাণে বুদ্ধি দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব! উপাদানের নিয়োগ 
বাড়াইতে পারিবে না, ফলে দামস্তর বাড়াইয়া দিবে ।* 

অনেক সময় পূর্ণ কর্ানয়োগের স্তরে পৌছিবার পূর্বেই দামস্তর বৃদ্ধি পায়, 
এরূপ অবস্থাকে কেইন্স আংশিক মুদ্রাপ্ফীতি (787৮8] 109567970) বলিয়াছেন। 
শিল্পে অনুন্নত দেশে বা উন্নত দেশেও পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তরে পৌছিবার পূর্বেই এইন্বপ 
আধা-মুপ্রাপ্ষীতি (89771-1018608 ) দেখ। দিতে পারে । এইরূপ আধা- 
ুদ্রাষ্ফীতির টি কারণ আছে। (ক) প্রথমত, বধিত টাকার সকল পরিমাণ কর্ম- 

সংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদন বাড়াইবার কাজে নিয়োজিত ন! 
শির হইতে পারে । যেমন, ব্যবসায়ীরা বধিত টাকার কিছুটা 

ফাটুকাবাজারে খাটাইয়। ভ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়াইয়৷ দিতে 
পারে, এইরূপ কয়েকটি ভ্তরব্যের দাম বাড়িলে তাহা অপরাপর ভ্রব্যের দামবৃদ্ধির 
জন্ত চাপ দেয়। এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে ভ্রব্যসামগ্রীর বাজার 
তেজী না হুইয়া শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের বাজার তেজী হইয়! উঠিতে পারে । 

(খ) দ্বিতীয়ত কোন্‌ উপাদান বা উপকরণের সকল ইউনিট নিপুণতার দিক 
হইতে সমান নয়। নিপুণ ইউনিটগুলি প্রথমেই নিযুক্ত হইয়া যায়; উৎপাদন 
বাড়িলে ক্রমে অপেক্ষারুত কম নিপুণ ইউনট বা একেবারে অনিপুণ ইউনিটগুলির 
সাহায্যে উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে উৎপানব্যয় বাড়িতে 
থাকে এবং দামস্তর বুদ্ধির দিকে প্রবণত। দেখা যায়। (গ) তৃতীয়ত, কতকগুলি 
উপাদানের যোগান খুবই কম থাকিতে পারে, ফলে অন্ভান্থ উপাদানপমূহ বেকার 
অবস্থায় থাকিলেও ভ্রবাসামগ্রীর উৎপাদন আরও বাড়ান অসম্ভব হইয়া উঠিতে 
পারে। যে সকল উপকরণের যোগান হঠাৎ সীমাবদ্ধ হইয়! পড়য় উৎপাদন 


প্রকৃত মুদ্রান্ষীতি 


* তাবে পূর্ণ কর্মনিযোগের স্তবে পৌছিয় যদি ক্রমাগত শ্রমিকের উৎপারনক্ষমত! বাড়াই 
আ্রবাদামগ্রীর উৎপাদন বাড়ান হয়, তাহ হইলে মদ্রাস্ফীতি না-ও ঘটিত্ে পারে। কিন্তু 
ত্বল্লকালে তমিকের উৎপাদনক্ষমত1 বাড়াশ সম্ভব না-ও হইতে পারে সুতরাং ভতদিন মুদ্রাম্ষীতি 
চলিতে থাকিবে। 


আথিক তত্ব £ দামস্তরে পরিবর্তন ১৫৫ 


বৃদ্ধিতে “'প্রতিবন্ধকের” (30519706055 ) সহি হইয়াছে, তাহাদের পরিবর্তে 
অন্ত উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব হইলে দামস্তরে বুদ্ধ কম হইবে। এইক্সপ 
অবস্থায় দামস্তরে বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে ওই সকল উপকরণের বিনি্দিষ্টতার 
মাত্রার উপর (09865 017 ৪7১9০10011% )। (ঘ) চত্র্থত, নব নযুক্ত উপ- 
করণের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শ্রমিবদল 
মজুরি বৃদ্ধির জন্য চাপ দিতে পারে, কারণ বাবলায় বাণিজ্যের উন্নতির জরে 
্রব্যমূল্য কিছুটা] বাড়ে। মজুরি বৃদ্ধি হইলে তাহা ছুইভাবে দামস্তরকে বাড়াইয়া 
দেয়; দ্রব্যের উত্পাদন-ব্যয় বাড়াইয়! এবং দ্রব্সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধ করয়)। 
(উ) পঞ্চমত, স্বল্লকালে ফার্মের মাত্রা স্থির রাখিয়া উৎপাদন বুদ্ধর চেষ্টায় প্রান্তক 
ও গড় উৎপাদনব্যয় কিছুট। বাড়ে এবং দামস্তর বৃদ্ধ হইতে থাকে । 


মুদ্রান্ষীতির প্রকার ভেদ (৭7098 0৫6 17710,100 ) ূ 
লর্ড কেইন্স, তাহার "68685 0 0)07095 প্রান্থে চারিপ্রকার মুদ্রাপ্ফীতির 


কথা বলিয়াছেন ; (ক) দ্রবস্ফীত (0০207000105 77105090005 (খ) মুলধনী 
রব্যস্ফীতি ( 08119] 77018019:)), (গ) মুনাফারূপে যুদ্রাম্ফীতি (৮:০0 
[710%6101 ) এবং (ঘ) আয়কপে মুদ্রাস্ষীতি (1000708 11)10101) ) | 


দ্রব্যস্কীতি (00217799165 [709 0101 ) বদিলে বোঝ যায়, দেশে সঞ্চয়ের 

পরিমাণের তুলনায় বিনিয়োগের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে (1175 92088৪ 8) (109 

008৮ ০01 1115986106806 99৮ 0009 59111779088 80 ) 3 অর্থাৎ 

ভোগাত্রব্যসমূছের উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় উভাদের দামস্তরের বৃদ্ধ বেশি হুইয়াছে। 

মূলধনী দ্রব্যস্থীতি ($ 0৮৮১1%91 110913.90 ) বলিলে বোঝা 

রা যায়, এই অবস্থায় নূতন মুলধনী দ্রবের উৎপাদন বায়ের 

তুলনায় উহাদের দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। নৃতন-যুপধনী 

ভ্রব্যের দামস্তরে বৃদ্ধি টাঁকার ক্রয়ক্ষমতাকে প্রথমেই কমাইয়া দেয় নী; কিছুকাল 

পরে মুলধনী দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন আনিয়া! ভব মূল্য বুদ্ধ বা 
মুদ্রান্ফীতি ঘটায়। 


মুনাফাব্ধপে মুদ্রাস্ফীতি তখন ঘটে যে অবস্থায় দ্রব্যূপ্য স্থির আছে, কিন্তু 
উৎপাদনের ব্যয় কমিয়া যাওয়ায় যোট মুনাফা পূর্বাপেক্ষা অধিক কইতেছে। 
জায়রূপে মুদ্রান্ধীতি হইল যে অবস্থায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে উৎপন্ন ত্রব্য- 


১৫৬ অর্থ তত্ব 


পিছু পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ দক্ষতাজনিত পারিশ্রমিকের হার (7৪০ 
0£ 6000161005-08,01065 ) বাড়িয়। গিয়াছে । 

পরবর্তী কালে, কেইনৃস, প্রকৃত মুদ্রাস্কীতি (59৩ 170886100 ) এবং 
ভূয়া মুদ্রাস্ফীতির ( 7818০ 1080190.) মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। পুর 
কর্মসংস্কানের পূর্বে কোন কোন উপাদানের যোগান কম থাকায় বা বিভিন্ত 
প্রকার “প্রতিবন্ধকের” দরুণ উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়৷ 
ভূয়। মুদ্রাম্ফীতির শষ্টি করিতে পারে । অনেক সময় প্রকৃত 
মুদ্রান্ষীতিকে পর্ণ মুদ্রাক্ষীতি (781) 15096198 ) এবং ভূষা মুদ্রান্ফীতিকে 
আংশিক মুদ্রান্ফীতি ( 7870618] 1109%6501 ) বলা হয় । 

অধ্যাপক পিগ্জর মতে মুদ্র'প্ফীতি ছুই প্রকারের : ঘাটতি ব্যয়ের চাপজনিত 
(709607৮ 1000960 ) ব! মজুরির চাপজনিত ( ৬/৪০-1000090 )। দ্রব্যের 
উৎপাদন-ব্যয় এবং দামস্তরের বৃদ্ধির জন্ত, যুদ্ধের প্রয়োজনে 
বা বিশেষ কারণে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে সমাজে 

মজুরি-উদ্ভূত জায়ের পরিমাণ বাড়ে এবং এই আয়বৃদ্ধির ফলে দামস্তর 

বাড়িতে. খাকে। দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে সরকারী ব্যয় আরও 

বাড়াইতে হয়, নৃতন অর্থ স্থষ্টি করিয়া সেই ব্যয় বাড়ান হয়, ফলে মুদ্রাস্ফীতির 
আরও প্রসার ঘটে। ইহাকে ধাট্তিব্যয়জনিত যুদ্রাস্ফীতি বলে। 

ব্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং দামস্তরের বৃদ্ধির দরুণ শ্রমিকগণের সংঘবদ্ধ 
চাপের ফলে মজুরির পরিমাণ বাড়িলে উৎপান-ব্যয় আরও বুদ্ধি পায়; বধিত 
মজুরি দিবার জন্ক ব্যবসায়ীরা মুনাফা না কমাইয়। দামন্তর বাড়াইয়া দেয়। 
শ্রমিকগণ পুনরায় মজুরি বৃদ্ধির জন্থ চাপ দেয়। উৎপাদন-ব্যয় পুনরায় বৃদ্ধি 
পার এবং দামস্তর আরও বধিত হয়; এইরূপে চক্রধারায় (80178) 
0)০0591)90 ) মুস্ত্াস্ফীতি বাড়িতে থাকে, দামস্তরে বুদ্ধি--মজুরি বুদ্ধি-দামত্তরে 
আরও বৃদ্ধি, এইব্ূপ এক দুষ্টচক্রের (৮191008 08019) স্থষ্টি হয়। ইহাকে 
সজুরির চাপজনিত মুদ্বাস্ফীতি বলা হয়। 

মুদ্রাম্ফীতি আরও ছুই ধরনের হইতে পারে, অবাধ যুদ্রান্ফীতি (006 
0886100) এবং দমিত মুদ্রাম্ষীতি (9000:98860 11)096)0) )। সমাজের 
মোট-জায় ও ব্যয়ের পরিষাণে বৃদ্ধি যখন অবাধভাবে ভ্রবসামগ্রীর চাহিদা 
এবং দাষল্র বাড়াইবার স্থযোগ পায় তখন দামস্তরের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে 
অবাধ মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। আবাধ যুদ্রাস্ফীতিরৌধের কেনকূপ প্রচেষ্টা না 


প্রকৃত ও ভুয়া 


ঘংটৃতি-উদ্ভৃত 
ও 


আঘিক তত্ব £ দামস্তরে পরিবর্তন ১৫৭ 


হইলে উহা! অবশেষে উল্লম্ষনশীল মুদ্রাম্ষীতিতে ( 991)07808 17986700 ) 
পরিণত হয়। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, অল্প সময়ের মধ্যে 
দামভ্তরে অনবরত বৃদ্ধিকে, অর্থাৎ টাকার মূল্যে দ্রুত 
পতনকে উল্লম্ষনশীল মুদ্রান্ফীতি বল! চলে। যদি মুদ্রাস্ফীতি রোধের উদ্দেশে 
জনপাধারণের নিকট হইতে অধিক টাকা বা আয় সরাইয়া না আনিয়। দ্রব্যের 
মূল্য-নিরন্্রণ বা ভোগ-নিয়ন্ত্রণ (রেশনিং) চালু করা হয় অথবা বিনিয়োগের 
ক্ষেত্রে (10598600806 ৪9০%০: ) সংকুচিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে 
দ্রব্যমূল্য বিশেষ বৃদ্ধি না হইয়াও ব্যান্ব-আমানফ্লের পরিমাণ ও নগদ টাকার 
মুতের পরিমাণ বাড়িয়া! ষায়। এইক্প অবস্থাকে “রুদ্ধ'বা “দমিত' মুদ্রাস্ফীতি 
( 191958890 ) বলা চলে | 


উন্মুক্ত ও দমিত 


কেন মুদ্রাপ্ফীতি ঘটে ( দয 10186100 ) 

চাহিদা ও যোগান উভয় দিক হইতেই যুদ্রাম্ফীতির চাঁপ দেখা দিতে পারে। 
এক্ষেত্রে চাহিদা বলিলে বোঝা যায় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করিবার জন্ত সমাজে 
কি পরিমাণ ধ্যয়োপযোগী আয় রহিয়াছে এবং এক্ষেত্রে যোগান বলিলে বোঝা 
বার আধিক আয় ব্যয় করা খাইতে পারে এরূপ কি পরিখাণ ভ্রবাসামগ্রী 
বাজারে রহিয়াছে । চাহিদার দিকে মুদ্রান্ফীতিকারী প্রধান শক্তিসমূহ 
(1799700875 £0£058) হইল £ (ক) টাকার যোগান, (খ) বায়োপযোশী আয় 
(10199০88০19 80005 )১ (গ) ভোগকারীদের ব্যয় ও বাবসাযীদের লগা, 
(ঘ) বৈদেশিক চাহিদ1। 

(ক) ব্যবপায় বাণিজ্যে প্রসারের ফলে নগদ টাকার বোগান যেমন বাড়ান 
হয়, সেইরূপ ব্যবপার বাণিজ্যের প্রয়োজনেই ব্যাহ্ষঝণের পরিমাণ বা খণগত 
টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং মুদ্রাস্ফীণত ঘটায়। ব্যাঙ্কখণের বৃদ্ধ এক 
সঙ্গে যুদ্রান্ফীতির কারণ ও ফল উভয়ই বটে। (খ) ব্যয়োপযোগী আয় নির্ভর 
করে কর-কাঠামোর উপর | যদ্দ করভার কমান হয় তাহা হইলে বায্জোপযোগী 

আয়ের পরিমাণ বা মোট ব্যয় বাড়য়া যার; ধদি করভার 
০৮০৯১৯৭৪ বাড়ান হয়, তাহা হইলে ব্যয়োপযোগী আর বা মোট 
ব্যর কমে। শ্রমিক সংঘের চাপে মজুর-হারের বৃদ্ধি 
হইলেও সমাজে বায়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বাড়ে। ব্যবসায় সমৃদ্ধর 
যুগে বেশি পরিমাণে নুতন মুলধন ল্মী হয় এবং এই লগ্না বিভিন্নরূপে, যেমন 


১৫৮ অর্থ তত্ব 


শেয়ারের লভ্যাংশ, মজুর, কীচামাল ক্রয়, যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রভৃতি দ্বার! সমাজের 
আয়শোতে প্রবেশ করে। ইহার সহিত “কল্যাণ রাষ্ট্রের” জনহিতকর কার্ষে ব্যয় 
বা অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির ( 9০01007010 &:০দ৮, ) দরুণ বয় 
সমাজের মুদ্র।স্াতির ববধান (10104502781 6) ) আরও বাড়াইয়৷ দেয়। 

(ঘ) দেশের ভ্রঝসামগ্রীর জন বৈদেশিক ব্যয়ও মুদ্রান্ষীতির অন্কতম প্রধান 
কারণ। যদ কোন দেশ নিয়ামতভাবে রপ্তানির উদ্ধত” (12107 ৪51])08 ) 
বজায় রাখিতে চাহে, তাহা হইলে দেশে আয়-স্তর বাড়ে এবং বিদেশী দ্রব্যের 
আমর্ধানির পরিমাণ কম হও্রায় দেশী দ্রব্যের উপরই এই অধিক আয়ের চাপ 
পড়ে, আভ্যত্তরীণ ধামস্তর বৃদ্ধ পাইতে থাকে। 

যোগানের দিক হইতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইবার অগন্ততম মূল কারণ হইল (ক) 
উপাদানলমুহ্ের পূর্ণ তর নিয়োগ । কাঠামাল, শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির দুশ্রাপ্যতা 
দ্রবপামগ্রার উৎপাদনকে সীমাবদ্ধ করে। (খ) দেশ হইতে 
(ধদেশে দ্রব্সামগ্রীর রপ্তানও আভ্যন্তরীণ যোগান কমাইয়া 
দেয়। রগানর উদ্বত্ত একদকে আভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি 
করে, অন্ত 'দকে দেশে দ্রব্যের যোগান কমাইয়া দেয়। যে সকল দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ 
চাহিদা বিশেষ শক্তিশাশী, তাহার্দের অধক রগানি মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ আরও 
বাড়াইয়া। তোলে। 

সর্বশেষে, একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা দরকার। টাকার চাহিদ! ও 
যোগান দ্বারা অথবা মোন বায ও মোট দ্রবসামগ্রীর হিসাব দ্বারা মুদ্রাস্ফীতিকে 
সম্পূর্ণ ঝাখা। করা চলে না, শবিষ্যং সম্বন্ধে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ধারণ! ও 
প্রত)াশা। (11০০৮৯০৪০০৭ ) মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যক্ষ কারণ না হইলেও হহার 
গভিবেগ নির্ণর করে। ভবম্তং সম্ঘষ্ধে আশ ও আন্বাজা ধারণা চারিটি উপায়ে 

মুদ্রান্ষী'তর প্রপারবেগকে প্রভাবা'ম্বত করে। (ক) 
দামও পবানীন ভ.ন্যতে দ্রব/পামত্রীর দাম বাড়বে, এই ধারণার ফলে 
আশানিরাশা, ভাবস্তুং বর্তমানেই বিডনন দ্রবের চাহদার পরমাণ বাড়িয়া যায়, 
গাদা ফলে মুদ্রাস্ফীতির গতিবৃদ্ধি সরু হইতে পারে। (খ) 

ভবিষ্যতে আয় বুদ্ধ হইবে এইন্সপ ধারণার ফলেও বর্তমানে 
দ্রবংসামঞ্জীর চাহিদ। বাড়িয়া যাইতে পারে। ভবিষ্যত আয়বৃদ্ধর সম্ভাবনা যত 
প্রবল ততই বর্তমানে ত্রব্যসামগ্রীর চাদ! বৃদ্ধির সম্তাবনা ; প্রধানত হহছ। নির 
করে চাহদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতার ([090709 61957588501 1)920900 ) 


ঘোগামনর দিক হইতে 
কারণসমুহ 


আধিক তত্ব £ দামস্তরে পরিবর্তন ১৫৯ 


উপর। উদ্যোক্তাগণ বা ব্যবসারীরাও ভবিষ্যৎ আয় বৃদ্ধির ধারণ] অনুযায়ী বর্তমানে 
ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া থাকে । ভবিষ্যতে মঞ্জুরির হার বৃদ্ধি হইতে পারে 
এই ধারণার ফলে ব্যবসায়ীরা বর্তমানেই ভ্রব্যপামগ্রীর দাম বাড়াইয়! দিতে পারে। 
ঘে) ভবিষ্যং বৈদেশিক চাহিদ। সম্বন্ধে ধারণ! বর্তমানের উৎপাদন ও দামকে 
প্রভাবান্বিত করে। 


অর্থের মূল্যে পরিবর্তনের ফলাফল ( 576০৪ ০? 01081£68 10 0119 
ড৬106 0£ 200108% ) : 

উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর প্রন্ভাবঃ দামস্তরে বৃদ্ধি বা দামস্তরে 
হাস অর্থাৎ যুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রামংকোচন €1)৯১:০% ) দেশে উৎপাদনের এবং 
কর্মনংস্থানের পরিমাণের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। দামস্তর 
বাড়িম্না গেলে কর্মনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে, উৎপাদনের প্রসার হয়। অধিক 
মুনাফা লাভের আশায়, ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়িবে এই ভরসায়, 
ব্যবগায়ীগণ উৎপাদন বাড়াইয়া ফেলেন এবং তাহাদের 
বিনিয়োগে বুদ্ধ সমাজে মোট আয়ের পরিমাণকে আরও 
বাড়ায় মুদ্রান্ষীতির প্রকোপ ক্রমে প্রবলতর করিয়া তোলে। বিনিয়োগ, উৎপাদন, 
কর্ধসংস্বান, আয় ও দামস্তর সকলেই পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে বাড়তে থাকে, 
ঘূণিচক্রের (87£9] ) গতিতে ইহারা প্রসার লাভ করে। অর্থনোতক 
কাজকর্ষের এই অস্বাভাবিক বুদ্ধর ফলাফল সকল সময়ে শুভ নহে, উৎপাঞ্ধন- 
ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকত। ও ফাট্রক! মনোভাব বৃদ্ধি পায়, বিকারগ্রস্ত রোগীব স্তায় 
উদ্ভোক্তাগণ ও ফাটুকাারগণ অসঙ্গত আশাবাদের ঝৌকে সযাজে ভ্ব্যের 
প্রয়োজন ও উহার বিক্লুয়-যোগ্যতার কথা চিন্তা না কারয়া অগ্েতুক উৎপাঁদনকে 
ফ।পাইয়া ভোলেন। এই সকলের পুপ্রীভ্ুত ফল হুইল অধিকোৎপাদদন এবং 
হঠাৎ ব্যবপায়-সংকটের স্ষ্টি, ব্যবপায়-সযু।ধর বুদ্ব্দ হঠাৎ ফাটিয়া (গর 
উৎপাদন, কর্মলংস্থান, আয় ও দামস্তর সকল কিছুকে অস্বাভাবিক ভাবে কমাইয়! 
পেয়। অবিক্রীত দ্রব্যের বোঝা বাড়িতে থাকে, অস্বাভাবিক নিরশাবাদের 
কঝৌকে সংকট গভীরতর হইতে থাকে। দামস্তর কমিতে থাকিলে 
উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়, বিনিয়োগ সবই দ্রুত হাস পায়। সম্ভাব্য মুনাফার 
হার কম থাকার মুদ্রাসংকোচনের ( 1০0৯৮০০ ) স্থ্টি হয়। 

মনে রাখ দরকার বে, অনুন্নত দেঁশসমূহে বা! অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে 


উৎপাদনের উপর প্রভাব 


১৬০ অর্থ তত 


অল্পমাত্রায় মুদ্রান্ফীতি প্রয়োজনীয় এবং উহা? উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক বলিয়া 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করেন । অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হিলাবে, 
সমাজে বিনিয়োগ বুদ্ধির উপযোগী পরিবেশ স্ষ্টি করিতে ইহা! সাহায্য করে। তবে, 
লক্ষ্য রাখ! দরকার যেন ইহ! নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া না যায়, আয়ম্তরের মধ্যে 
রাখিয়। ইহাকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় ব্যবহার করা চলিতে পারে। 

বণ্টনের উপর প্রভাব 2 দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের উপর যুদ্রাস্ফীতি 
বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার করে, সমাজের একাংশ হুইতে সম্পদ অপর অংশের হাতে 


চলিয়া যায়। 
সাধারণভাবে দেখ। যায় যে ইহাতে খণগ্রহীতাগণের স্থবিধা, মুদ্রাস্কীতিতে 


তাহাদের আয়ও বৃদ্ধ হওয়ায় খণপরিশোধের ক্ষমতা বুদ্ধি হইয়াছে এবং টাকার 
মূল্য কমিয়া যাওয়ায় তাহারা সমান পরিমাণ টাকা পরিশোধ করিলেও ভ্রবামামগ্রীর 
হিলাবে তাহাদের কম পরিশোধ করিতে হইতেছে। দামস্তর বেশি থাকায় টাকার 
ক্রয়ক্ষমতাঁ কমিয়াছে এবং সেই কম-ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন টাকার 
ঘণগ্রহীতা ও ণগাতা। সাহায্যে খণ পরিশোধ করিলে দ্রবাসামগ্রীর হিসাবে তাহাকে 
কম দিতে হইতেছে । খণদাতাগণের জস্বিধা, কারণ মুগ্রাম্ফীতর পূর্বে টাকার 
মূল্য যখন বেশি ছিল সেই অবস্থায় তাহার খণ দিয়াছিজ্নে, এখন সেই খণের 
পরিশোধ হইলেও সমপরিমাণ টাকার ত্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা, কমিয়৷ 
গিয়াছে । অবশ্য, বদি ক্রয়ক্ষষতা কমে নাই এমন বৈদেশিক মুদ্রায় খণের পরিশোধ 
সে পায় তাহা হইলে খণদাতার লোকপান হয় না। তবে সাধারণভাবে দেখা 
যায় যে, সমাজের বাক্কিগণ একই সঙ্গে সাধারণত খণদাও! ও খণগ্রহীতারূপে কাজ 
চালায়। তাই খ্ণদাতা হিসাবে কোন ব্যন্তর লোকপান হইলেও খণগ্রহীত। 
হিসাবে লাভ হয়। 
ুদ্রাম্ফী তর সময়ে উদ্োক্তাগণের সথবিধ! হয় কারণ দামস্তর বাড়িলে বেশি 
দামে জিনিলপত্র বিঞ্য় ক'ওয়! তাহাদের লাভ বাড়িবার সম্ভাবন!। তাহ? ছাড়া, 
সাধারণত তাহারা খ্ণগ্রহীতা, স্তরাং মুদ্রান্ফীতিকালের কম ক্রয়ক্ষমতা-বি'শ্ 
টাকার সাহায্যে তাহারা খণ পরিশোধ করতে পারে। 
দাম-বৃদ্ধ এবং ব্যয়বৃন্ধর মধ্যে কিছুদিন সময়ের ফাক 
(9078-188 ) থাকে, যতন ন' পর্যন্ত শ্রমিকের মজুরি, কাচাষালের দাম, 
যন্ত্রপাতির দাম বা হের হার বৃদ্ধি পায় ততদিন তাহারা দ্রব্যের দাম বুদ্ধির 
সম্পূর্ণ স্থবিধা লাভ করেন। “স্বাভাবিক মুনাফা” হইতে বাস্তবে-প্রাপ্ত মুনাফার, 


উদ্যোক্তা! 


আধিক তত £ দামস্তরে পরিবর্তন ১৬১ 


পরিমাণ খুবই বেশি থাকে। মুদ্রাসংকোচনের সময় উদ্যোক্তাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, 
কারণ তাহার] সাধারণত খণগ্রহীত, এবং তাহা ছাড়া, ভ্রব্যের দামহাল ও উহার 
ব্যযহাসের মধ্যে কিছুকাল সময়ের ফাক থাকে । 

দাম ও মজুরি উভয়ের দৌড়ে মজুরি কখনও জেতে না, তাই শ্রমিকগণ বা 
মজুরি আয়কারীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাহাদের আয় স্থির ও নিত, 


স্তরাং দ্রবামূল্য বৃদ্ধিতে তাহার নির্দিষ্ট জায়ের দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্যসামণ্রী 
পাইয়া থাকেন। দামত্বর বৃদ্ধি হারের তুলনার মজুরি বৃদ্ধির 


হার কম থাকে, স্ত্রাং ভ্্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাদের আয 
কমিয়া! যাঁয়; জাধিক আয়ের বৃদ্ধি হইলেও আসল জার কমে। পেনশনভোগী 
বা নিদিষ্ আফের ব্যক্তিদেরও এই প্রকার হ্বিধা হয়। তবে মুদ্রাম্ফীতির সময়ে 
কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় শ্রেণী ছিপাবে শ্রমিকের স্বিধা, বেকারি বা কর্মে 
নিযুক্ত থাকার সম্ভাবনা মোটামুটি বেশি। 

বিনিয়োগকারীদেব মধ্যে যাহারা শেকার প্রভৃতি টাকা বিনিয়োগ 


করিয়াছেন মুদ্রাস্ফীতিতে তাহাদের স্থবিধা হয়; কিন্তু যাহার! নিদিষ্ট সুদ বা 
আর লাভের জন্ত বণ্ড বা ভিবেঞ্চারে টাকার লগ্মী করেন, 
তাহার! ক্ষতিগ্রস্ত হছন। নিয় মধ্যবিস্তগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ 
তাহার! সাধারণত নির্দি্ হপে ব্যান্কে বা বীম! কোম্পানীতে জর্থ-সঞ্চয় করেন। 
কৃষিজীবিদের মধ্যে ধাহাদের জঙ্গি-জমা আছে এবং মজুর খাটাইয়! জমি 
চাষ করেন বা নিদিষ্ট খাজনাতে জমি ভাড়া দেন তাহাদের লাভ হয়। কিন্তু 
ভূমিহীন কৃষি মজুরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। সাধারণত শিপ- 
জাত দ্রব্যের দাম কৃষিজাত ভ্রব্যের তুলনাক্ক বেশি বাড়ে, 
স্থতরাং, শিল্পে নিযুক্ত উদ্যোক্তাদের তুলনায় কষিতে নিযুক্ত উদ্যোক্তাগণ কম 


লাভবান হন । 
ুদ্রান্ষীতির ফলে করদাতাদের সুবিধা হয়, কারণ করভার একটু বৃদ্ধি হইলেও 


টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায় ভ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাদের কম দিতে হয়। 
রাহ্ীয় খধণের ভারও কমে, কারণ খণগ্রহীত। রাই দ্রব্যসামত্ীর 
হিসাবে কম সম্পদ পরিশোধ করে। মুদ্রা-সংকোচনের সময় 
করের আধিক ভার সমান থাকে, কিদ্ধ টাকার মুল্য বেশি হওয়ায় আসল ভার 
( 8১৪৪] 899) ) বাড়ে। রাত্রীক খণের আসল ভারও যুদ্রা সংকোচনের সময় 
বৃদ্ধি পায়। 

১১ 


শ্রমিক ও বেতনভোগী 


বিনিয়োগকারী 


কুষিজীৰি 


করভার ও রাষ্্রীয় খণ 


১৬২ আর্থ তত 


মুদ্রাস্ফীতি নিয়জণ (0016:01 0৫ 10980$00 ) : 

সমাজের মোট ব্যয় যখন মোট ভ্রব্যোৎপাদনের তুলনায় অধিক হাঁরে বাড়িতে 
থাকে তখন মুদ্রাস্কীতি ঘটে, সুতরাং মুন্রাম্ষীতি রোধের ছুইটি উপায় আছে £ 
দ্রব্যলামগ্রীর পরিমাণে বৃদ্ধি এবং সমাজের টাকার পরিমাণ বা আথিক আয়- 
ব্যয়ের পরিমাণ কমান। দেশে উৎপাদনের পূর্ণ নিয়োগ 
থাকিলে ভ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় কেবলমাত্র 
শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইয়া৷ এবং উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিয়া। 
দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান থাকিলে উৎপাদন বৃদ্ধি করাযায় উপাদানের নিয়োগ 
বাড়াইয়া এবং বিনিয়োগ বুদ্ধি করিয়া । অবশ্য, ইহার ফলে সমাজের মোট ব্যয় 
বাড়িতে পানে এবং সাময়িকভাবে মুদ্রাপ্ফীতি প্রবলতর হইতে পারে । 

সমাজের মোট আধিক ব্যয় কমাইবার জন্ত যে সকল পদ্ধতি আছে সেই সকল 
পদ্ধতিকেই মুদ্রান্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা সম্ভব । এই সকল পদ্ধতিকে 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (ক) আঘিক (110296875) পদ্ধতিসমূহ, (খ) 


ফিস. কাল (18081) পদ্ধতিসমুহ এবং (গণ প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের (019০8 0070৮:018) 
পদ্ধতিসমূহ | 


আথিক পদ্ধাতিসমূহের প্রয়োগকারী হইলেন দেশের আধিক কর্তৃপক্ষ বা 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক । টাকার বাজারের শীর্ষে অবস্থান করিয়া! দেশের জাঁথিক সংস্থা! ও 
প্রতিষ্ঠানসমৃহকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। 
আধিক পদ্ধতি £ ব্যাঙ্ক 

হার বৃদ্ধি, নগদ মুগ্্ান্ফীতি ঘটিলে প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের সুদের হার বা 
জমার অংশ বৃদ্ধি, ব্যাঙ্কহার বাড়াইয়া দিবে। ব্যাক্হার বাঁড়িলে দেশের 
খোন। বাজারের কাধ- ই এ 
কলাপ, পৃথকভাবে ব্যাঞ্কসমূহ সাধারণত তাহাদের স্দের হার বাড়াইবে এবং 
বাছাই ক'রয়াবিনিয়োগ ঝণগ্রহণের বায় বুদ্ধি হওয়ায় উদ্যোক্তাগণ বা ভোগকারীগণ 
নিয় পুতি খণের পরিমাণ কমাইয়া ফেলিবে এবং সমাজের মোট 
আধিক ব্যয় কমিয়া আলিবে। দ্বিতীয়ত, টাকার যোগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ হুইল বাঙ্গঝণ; স্বতরাং ইহার পরিমাণ কমাইবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কলমুহের নিকট তাহাদের নগদ-আমানতের অধিক অংশ জমা হিসাবে 
চাহিতে পারে। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকার পরিমাঁণই খণপ্রসারের ভিত্তি, 
স্বততরাং আমানতের যে অংশ জমা হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের নিকট গচ্ছিত 
রাখে, তাহার পরিমাণ বাড়াইয়া দিলে ব্ঙ্বখণের পরিমাণ কমিবে, দ্বদের হারও 
বাড়িবার সস্ভাবন!। এইভাবে সমাজের খণগত টাকার প্রসারকে (53008105102 

0€ 0৪016 10079ঢ ) কমাইয়া ফেলা সম্ভব। 


ভ্রব্যোৎপাদন বৃদ্ধি 


আধিক তত্ব : দামস্তরে পরিবর্তন ১৬৩ 


তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারী কাজ কর্ম (07901281096 ০0767861028) 
চালু করিতে পারে, অর্থাৎ সরকারী খণপত্র বিক্রয় করিয়া লোকের হাত হইতে 
নগন্দ টাঁকা তুলিয়া লইতে পারে ; ফলে আয়-আোত হইতে নগদ টাক? কমিয়। যাইবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ছখণের পরিমাণও কমিবার সম্ভাবনা । চতুর্থত, কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক 
নির্দেশ দিয়া ব্যান্ক হইতে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে খণগ্রহণ বন্ধ 
করিয়া দিতে পারে বা.কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে খণ দান করিতে হইলে 
বন্ধকীমূল্যের পরিষাণ বাড়াইবা'র জন্ত ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ দিতে পারে। ইহার 
ফলে যে শিল্পে মুদ্ান্ষীতির গ্রকোপ বেশি বা যে দ্রয্যের বাজারে অধিক ফাটুকা 
ব্যবসায় চলিতেছে, অথবা যেমুল শিল্পসমুহে মুদ্রান্ফীতির প্রভাব অবাঞ্ছণীয়-_ 
এইব্প পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে মুদ্রান্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর | খণ নিয়ন্ত্রণের এই 
বাছাই পদ্ধতিগুলি (39190156 0:81 ০076:০1 ) মুগ্রাম্ফীতির সময়ে প্রয়োগ 
করা খুবই দরকার ; কারণ, সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সংকুচিত হইলে প্রয়োজনীয় 
দ্রবাসামগ্রীর উৎপাদন ব্যাহত হইবে এবং যুদ্রান্ফীতি বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং, 
বাছাই করিয়া, বিশেষভাবে ফাট্কাদারী ব্যবলায়গ্জলি নিয়ন্ত্রণ কর। খুবই দরকার । 
ফিসকাল পদ্ধতিসমুহের মধ্যে, প্রথমত, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন সরকারী 
ব্যয় কম হয়। সরকারের চে] হইবে একই সঙ্গে ব্যয় কমান এবং আয়-বুদ্ধি 
ৃ করা। সরকারী ব্যয় দেশের মোট বায়ের একাংশ, সুতরাং 
ডি ইহ! কমাইলে ভ্ুব্যসামগ্রীর উপর চাহিদার চাপ কমিবার 
সাধারণের হাত হইতে সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইছারই সঙ্গে নূতন নুতন কর 
৪৮8 বি আরোপের দ্বারা বা বর্তমান করের হার বাড়াইয়া বংক্ির 
আমদানি শুক্ধের হাস হাত হইতে বায়োপযোগী আয়ের পরিমাণ কমাইয়া ফেলাও 
বাধ্যতামূলক স্্ম দরকার । লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, করপমূহের প্রভৃতি কিরূপ, 
যেন তাঁহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যোৎপাঁদনে বিনিয়োগ কমাইয়] না দেয়। সাধারণভাবে, 


বাজেট উদ্ব তত রাখিতে হইবে। মনে রাখা দরকার যে মুক্্রাপ্কীতির সময়ে সকল 
কর বাড়ান হইলেও আমদানি-শুক্ক বাঁড়ান উচিত নহে, তবে রগ্তানিশুক্ষ বাড়ান 
উচিত। রপ্ত নিশুক্কের বৃদ্ধি এবং আমদানিশুদ্কের হাস দেশে ভ্রব্যলামগ্রীর যোগান 
বাড়াইতে পারে, ফলে মুদ্রাপ্বীতির প্রকোপ কমিতে পারে। তৃতীয়ত, সমাদ-দেহ 
হইতে টাকা সরাইয়া৷ আনিবার জদ্ত বাধ্যতামূলক সঞ্চয়-পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা 
দরকার । ব্যক্তিদ্দের আয় হইতে একাংশ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিনাবে সরকারের 
হাতে তুলিয়া আনা উচিত। সরকারী খণপন্জরূপে সেই সঞ্চয় জমা থাকিবে, 
ু্রন্ষীতির পরে অপস্থত এই আয় ব্যক্তিদের ফেরৎ দেওয়া হইবে। 


১৬৪ অর্থ তত্ব 


প্রত্যক্ষ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে প্রধান হইল ভ্রুব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ। হ্বপ্লকালের 
মধ্যে হঠাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব না হইলেও যে সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে 
মুদ্রাপ্ধীতিজনিত অন্থৃভূতিশীল (7770401077-86751685 ), তাহাদের উৎপাদন 
বাড়াইবার জন্য কম মুদ্রাপ্ফীতি ঘটিয়াছে এইরূপ ক্ষেত্র হইতে 
্রতাক্ষ পদ্ধতিঃ উপকরণ সরাইয়। আন! দরকার। এই মকল ব্রধ্যর 
ভ্রব্যোৎ্পাদন নিয়স্রণ, ৯, | 
মজুরি নিয়্ত্র, রেশনিং আমদানিও মুদ্রাস্কীতির চাপ কমাইতে সাহাষ করিবে? 
ও দামনিরন্্র  এইরূপে উপকরণের নিয়োগবিশ্তাসে পরিবর্তন (980£68 
1) 6100 811717017) ০01768057০৪” ) সুদ্রাপ্ফীতির প্রকোপ কমাইতে পারে। 
উপকরণের দাম বাড়াইবার প্রচেষ্টাও নিষ্বস্ত্রণ করা দরকার এবং উপাদানের বাজারে 
একচেটিয়া] অধিকার থাকিলে তাহা ভাঁঙিযা দেওয়া প্রয়োজন । দ্বিতীয়ত, 
মজুরি-নিয়ন্্রণের লতি । দেশে মুদির হার এমন ভাবে নিযস্রণ কর। দরকার 
যাহাতে ভ্রুব্যপামগ্রীব খলাবুদ্ধির দরুণ আয়-বুদ্ধি পাষ এবং জীবনযাত্রার মান না 
কমে, অথ পেহ মজু।র বুদ্ধির দরুণ দ্রবসামগ্রীর দাম আরও বাঁড়য়া না যায়। 
সুতরাং শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির স'হত মজুরি বৃদ্ধির যোগ থাক" দরকার, 
অধিক দ্রব্োৎপাদন করিতে পারিলে তবেই যাহাতে মজু'র-বৃদ্ধি হয় ( ফলে দ্রবের 
ইউনিট পিছু উৎপাদণব্য় কমতে পারে) তাহা লক্ষ) রাখা প্রয়োজন। 
উদ্ভোক্তাগণ মদ্ুরি বাড়াইলেও যেন দাম বাড়াইতে ম! পারে অর্থাৎ নিজেদের 
মুনাফা কমাইয়া যেন সেই বধিত মজুরি দেয় সেই দিকে ।বশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। 
তৃতীয়ত, দাম-নিয়নতরণ ও রেশনিং-এর ব্যবস্থা থাক প্রয়োজন সরকারী হস্তক্ষেপের 
দ্বার? অন্ততপক্ষে অবশ্য প্রয়োজশীয় দ্রব্যপামত্ীর দাম নিয়ন্ত্রণ করা দরকার । কিন্তু, 
সাধারণত দাম নিয়ন্ত্রণের ফলে দ্রবচাদি খোলা বাজার হইতে “কালোবাজারে? চলিয়া 
যায় এবং অ:ওরিক্ত দামে বিক্রয় হইতে থাকে । সুতরাং সকলে যাহাতে নিয়ন্ত্রিত 
দামে ভিনিঘপর পাইতে পারে এঠজন্বা ভভার সঙ্গে রেশনিং-প্রথা প্রবর্তন করা 
অবশ্য প্রয়োজনীয় । 
অনুশীলনা 
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আর্থিক নীতির লক্ষ্য 


০919001$55 ০111915) 2০110 
আধুনিক কালে সকল রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক নীতি ও লক্ষ্য সাধনের জন্য আধিক 
নীতিকে প্রয়োগ করা হয়, আথিক নীতি অর্থনৈতিক নীতিরই অঙ্গ। এরূপ 
ভাবে দেশের আথিক নীতি স্থির করা হয় যে তাহ! সামগ্রিক 
[৮৮৮৪৪ অর্থ নৈতিক নীতির সাফল্য লাভে সাহায্য করে। ক্বতরাং 
অবিচ্ছেঘ অংশ স্থান কাল, ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজের ও রাষ্ট্রের 
কাঠামো, দেশের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য প্রভৃতির উপর আধিক- 
নীতি নির্ভর করে । বিভিন্ন অবস্থায় কিরূপ আথিক নীতি প্রয়োগ কর! হয় তাহ] 
আমরা আলোচনা করিয়াছি। ব্যাঙ্ষহারে পরিবর্তন, খোলাবাজারে কার্যকলাপ 
প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা শেষ হইয়াছে। এখন আমাদের জানা 
দরকার দেশের আথিক নীতির বিশেষ কোন লক্ষ্য থাকিবে কি না এবং কোন একটি 
লক্ষ্য গ্রহণ করার তাংপর্য কি। 
(১) বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিরতা (818১11105 ০? 62667081819) 
প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যখন স্বর্মমান প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন আধিক নীতির 
প্রধান লক্ষ্য ছিল টাকার বহিমূল্যের স্থিরতা। উধের্ব ও নিয়ে ছুই শর্ণবিন্দুর যধ্যে 
বিনিময় হারে উঠানাম। সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এই সীমার মধ্যেই স্বর্ণের গমনাগমনের 
ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তর, উৎপাদন ও ব্যয়ন্তরের 
্ণমান বাবস্থা কাঠামোতে পরিবর্তন হইত। “খেলার নিয়মসমুহ” মানিস্বা 
চলিয়া স্ব্মান বজায় রাখা আধিক নীতির অস্তম প্রধান লক্ষ্য ছিল বলা চলে। 
এই আথিক নীতির ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্পব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার 
হুইয়াছিল, বৈদেশিক বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিবর্তিত অর্থ নৈতিক অবস্থায় টাকার বহির্যুল্য 
অপেক্ষা উহার অন্তর্মূল্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ টাকার অন্তর্মূল্যে পরিবর্তন 
ঘটিলে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান প্রভাবান্থিত হয়। 
৪ অন্তর্ল্যকে বাহিরের বিভিন্ন ঘটনাআোতের দ্বারা নির্ধারিত 
হইতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। আধুনিক যুগের উগ্র 
অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ( 49৯:০%5 ) আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রার মান ও 


১৬৬ অর্থ তত 


দেশের অর্থ নৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দিয় টাকার বহির্ল্যের ভারসাম্য রক্ষা করাকে 
যুক্তিসঙ্গত বলিয়! মনে করে না। 
মনে রাখিতে হইবে, উভ(য়র মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ থাকা উচিত নহে; 
দেশের স্বার্থ অনুযায়ী উভয় মুলাকেঈ কখনও স্থির রাখা উচিত এবং কখনও বা 
পরিবন্তিত হইতে দেওয়া উচিত, যদিও পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ভরযোগ্য সীমার 
মধ্যে আবদ্ধ রাখ' নিশ্চয় দরকার | 
(২) মৃুন্ধনশীল দাঅত্তর (4 9250015 215105 102805 1৩%6] ) : 
অনেকের মতে দেশের আথিক নীতির লক্ষ্য হওয়া উ“চত মুদুবর্ধনশীল দাঁমন্তর 
বজায় রাখা, কা্ণ !ক) দামস্তবে বুদ্দিই দেশে উদ্যোক্তাদের প্রেরণাশক্তি ও 
উতসাহ্বর্ধক হিসাবে কাজ করে । দেশে দামস্তপ বর্ধনশীল হইলে শিল্প-বাণিজে। 
বিনিয়োগের পরিমাণ বাডে, দেশে কর্মসংস্থান আযস্তব 'দভূতি বুদ্ধি পায়, বেকরে 
দৃূব হয়। (খ মুছু বর্ধনশীল দামস্তরহই উনবিংশ শতাব্দীর 
শিল্প সমুদ্ধীর কারণ বলয় রবাটিলসন মনে করেন। (গ) 
তাহ! ছাড়া মনে রাখা দরবার যে. আধুনিক কালের সমাজে 
মোট ধণের পরিমাণ প্রথেই বাড়িতেছে। যদ দামন্তর ক্রমাগত বৃদ্ধ পাইতে না 
থাকে তাহা হইলে ব্যক্তিদের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ খণেব ভাব বহন করা 
ক্রমশ শত্তঃ হইয়া! উঠিবে : দামস্তরে ক্রমশ বৃদ্ধিই খণের আসল ভার € 76৪) 
71130 ) কমাইয়া দিতে পারে । ধীরে ধীরে অদৃশ্য উপায়ে, খণদাতার্দের চক্ষুর 
অন্তরালে খণের আসল ভার কমাইয়! আংশিকভাবে খণপরিশোধের কাজ করাও 
যুছুবর্ধনশীল দামস্তরের ফল বলা চলে । 
কিন্ত অনেকের মতে, শিল্পবাণিজ্যর উদ্যোক্তাদের এইরূপ কোন উৎসাহ ও 
প্রেরণ। দেওয়ার প্রয়োজন লাইট, কারণ তাহাদের 'ম্বাভাবিক' মুনাফা এবং 
পারিশ্রমিকই যথেষ্ট উৎসাহ দান করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত । (খ) তাহ] ছাঁড়া এই 
বর্ধনশীল দামস্তর তাঁহাদের মধ্যে অযোগ্য ও নিরুৎপাহী উগ্যোক্তাদের বাঁচাইয়া 
রাঁধিবে, দামস্তর বাঁড়তে থাকায় অযোগোর বিলুগ্ু ঘটিয়া সমাজের কল]ণ 
সাধিত হইবে না। (গ) দাম বাড়িবে ইহ! পূর্বেই জানা 
শরহণের বিপক্ষে থাঁকিবে কাচামাল ও উপকরণের দামও পূর্ব হইতে বাড়িয়া 
টি যাইবে, ফলে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া শিল্পোৎসাহু কমাইয়! 
দিতেও পারে। (ঘ) দামস্তরে বৃদ্ধিতে মুনাফার বুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু মজ্ভুরির 


গ্রহণের পক্ষে মুন্ডি” 
সমূত 
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কার সেই অনুপাতে কখনই বাড়ে না ; ফলে জনসাধারণের ক্ষয়শক্তি বিশেষ ভাবে 
কমিয়া যায়। ) সর্বোপরি, দামস্তরে মৃদ্বৃদ্ধি বিনিয়োগের বাজারে ফাট্কা 
ব্যবসায়ের পরিমাণ বাড়াইয়া৷ দিবে, সমগ্র শিল্পবাঁণিজ্যের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা ও 
অতিরিক্ত মুনাফালোভিতার আবহাওয়া আনিয়া! দিবে, ব্যবলার-সংকটের পথ 
ক্রমশ প্রশস্ত করিবে । অস্বাভাবিক শিল্প সমৃদ্ধির মধ্যেই আগামী শিল্পসংকটের 


বীজ উত্ত থাকে। 
এতদ্সত্েও, অনেকে যনে করেন যে, যদি উপাদানের ব্যয় এবং ফাটুকা 


ব্যবসায় বন্ধ রাখা "ষায় তাহা হইলে এই নীতি গ্রহণ করা 
উচিত; কারণ, বেকারি দৃরীকরণের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ ও 
আয়স্তরে বৃদ্ধির জগ্য দামস্তরে যুদ্ধ বুদ্ধি বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। 
(৩) স্বৃতু পতনশীল দামজ্বর € 8 850£]5 1911805 7210৬ 1651 ) £ 
মুহু পতনশীল দামস্তরের স্বপক্ষে বল! য় যে, (ক) বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও উন্নত 
যন্ত্কৌশলের প্রয়োগের ফলে অর্থনৈতিক দিক হইতে সমগ্র সমাজের উৎপাদন- 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদন ক্ষমতায় বুদ্ধির হার অনুযায়ী দামস্তরও কমিয়া 
আসা উচিত, কারণ তাহ। হইলেই জনসাধারণ অর্থ নৈতিক অগ্রগতির ফল লাভ 
করিতে পারিবে । (খ) তাহ] ছাড়া দামস্তর কমিতে থাকিলে শ্রমিক, বেতনভুক 
ব্যক্তিগণ ও নির্দিষ্ট জায়কারী ব্যক্তিগণ সকলেরই দ্রব্যসামগ্রীর 
গ্রহণের পক্ষে যুক্তি 
সমূহ হিসাবে আসল মজুরি বৃদ্ধি পায়, জীবন যাত্রার মান উন্নত 


হইয়া উঠে। (গ) সমাজের গড় উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি 
পাইলেও যদি দামস্তর না কমে তাহা হইলে মুনাফা বৃদ্ধি পায় (কারণ এজুরির 


হার ব! অন্তান্ত ব্যয় কখনই সেই হারে বাড়ে না) অর্থাৎ অর্থনৈতিক অগ্রগতির, 
ফললাভ করে ব্যবসায়ী শ্রেণী; জনসাধারণ সেই ফললাভে জংশ গ্রহণ করিতে 
পারে না । পামন্তরে বৃদ্ধি অবশেষে চরমতম স্তরে সমাজকে পৌছাইয় ব্যবসায় 


সংকটের স্ষ্টি করে। 
এই আধিক নীতি গ্রহণের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে মুছ্ধ পতনশীল 


হি দামত্বর শিল্পবাণিজ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইয়া দেয় 

ুক্তি সমূহ এবং দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির আবহাওয়া বজায় রাখিতে 

পারে না। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন-ক্ষমত] বৃদ্ধির বা অগ্রগতির 

হার পরিমাপের বহু বাস্তব অস্থবিধ৷ আছে, বিশেষত সেই অগ্রগতি ঘটিবার লময়েই 
উহা সঠিকভাবে পরিমাপ কর চলে না। 


সিদ্ধান্ত 


১৬৮ অর্থ তত 


€8) শ্হির দানভ্তভর (9151915 7১5০5 1,5৮6] ) £ 

টাক! হইল ভ্রব্য'সামগ্রীর মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড, খণ পরিশোধের মাপকাঠি 
এবং মূল্যের সঞ্চিত দ্ূপ। এরূপ অবস্থায় উহার মূল্য স্থির থাকা সর্বদা বাঞশীয়, 
কারণ একমাত্র তাহা! হইলেই সমাজে বহৃপ্রকার অনিশ্চয়তা ও ক্ষতির হাত হইতে 
রক্ষা পাওয়। যায়| (খ) দামভ্তরে হঠাৎ উঠানামা বা বাণিজাচক্র জনলাধারণের 
সু%ঠু জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক । সমুদ্ধির 
“অন্ধাভাবিকতা” এবং সংকটের গভীরতা উভয়ের হাত 
হইতে রক্ষা পাইতে হইলে দামস্তর স্থির রাখিতে হয়। 
(গ) তাহ] ছাড়া, দামন্তরের বৃদ্ধি বা হাস সঙ্গাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে বিভিন্ন ভাবে 
প্রভাবিত করে কাহারও উপকার করে বা কাহারও অপকাঁর করে। স্ৃঙরাং 
দামন্তর স্থির রাখা সকলের স্বার্থরক্ষার পক্ষে একমাত্র ্তায়সঙ্গত নীতি বলিয়। 
মনে হয়। 

দামস্তর স্থির রাখার এই নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, (ক) ইহার ফলে শিল্প 
বাণিজ্য প্রসারের উপযোগী যথেই পরিমাণে উৎসাহ স্যঠি হয় না, সুতরাং ইহা 
বাঞ্ছনীয় নহে । আরও বলা যায় (যে, (খ) দামস্তর স্থির রাখার নীতি বাস্তবে 
প্রয়োগ কর। বিশেষ অস্বিধাজনক | কারণ দামস্তর বলিলে পাইকারী দাশের 
স্তর না খুচরা দামের স্তর কি বোঝা যাইবে? তাহ! ছাড়া শুচকসংখ্যা পরিমাপের 
সাহাষ্যে দামন্তর স্থির রাখা হইল; কিন্তু ধনীদের ব্যবহ্থত 
বিলাস-দ্রব্যের দাশে হাস গরীবের ব্যবহৃত জবশ্য-প্রয়োদ্দনীয় 
ভ্রবের দাষে বুদ্ধি খগ্ডাইয়! দিতে পারে; এইক্পে জীবনযাত্রার মানে গ্তরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন স্থচকলংখ্যাতে ধর না-ও পড়িতে পারে । (গ) বৈজ্ঞানক উন্নতি ও 
উৎপাদন-ক্ষমত বৃদ্ধির ফলে জব্যসামগ্রীর উৎপাদনব্যয় হাস পাইল, কিন্তু দামস্তর 
সমান থাকিলে জনসাধারণ সেই অগ্রগতির ফলভোগ করিতে পারিল না, শুধু 
ব্যবসায়ীদের মূনাফ" বৃদ্ধি হইল, এইকপ খ্টিতে পারে। কেইনৃস ইহাকে মুনাফা" 
নীতি বলিয়াছেন। স্ওরাং সর্বদ1 দামভ্তর স্থির রাখাও সম্পূর্ণ সঠিক আথিক 
নীত বলিয়। গণ্য হইতে পারে না। 


(৫) অর্থের নিরপেক্ষত। রক্ষ। করা ( 65875] 81০20৬5 ): 
অধাঁপক হায়েক এবং আরও কয়েকজন ধনবিজ্ঞানীর আঅভিমতে আধিক 


নীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার যাহাতে সমাজের আসল শক্তি 
সমূহের ( 1১9] 10:099 ) গতিবিধি প্রভাবিত নাহয়। টাক যেন পর্দার মত 


সুবিধাসমূহ 


অস্থবিধা-সমূহ 


আধিক নীতির লক্ষ্য ১৬৯ 


কাজ করে, অর্থনৈতিক কাজকর্মকে সক্ক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ 'ও পরিচালিত করিতে 
মা পারে; নিক্কিয় বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কেবলমাজ মুল্যের মানদণ্ড হিসাবে কাজ 
করে। পণ্য-বিনিমন্ন বা বার্টার প্রথায় সমাজে যেরূপ আসল শক্বিসমূহের দ্বারাই 
অর্থ নৈতিক কাজকর্ষ চলিতে থাকে, টাকার উপস্থিতি যেন সেই আসল শক্তি- 
,. সমুহের গতি প্রকৃতিকে মোটেই বিচলিত বা! গতিজষ্ট না 
অর্থের নিরপেক্ষতা 

কাহাকে বলে করে। উৎপাদন-দক্ষতা, দ্রব্োোৎপাঁদনের আসল বায়, 
ভোগকারীর পছন্দ প্রভৃতি অনাধথিক (10070-10076685 ) 
শক্তিলমূহের দ্বারাই যেন ভ্রব্সমুহের দাম বা পারস্পরিক বিলিমক্বের অনুপাত 

নির্দিষ্ট থাকে, টাকার পরিমাণের দ্বারা তাহার! যেন নির্ধারিত না হয়। 


হায়েকের মতে বাস্তবে টাকার এই নিরপেক্ষত৷ বজায় রাখা চলে যদি সমাজে 
টাকার ও খণের “'কার্ধকরী যোগান", (7016০61%6 ৪0])1019 ) স্থির রাখা যায়। 
সমাজে দ্রবাসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন হইলে টাকার পরিমাণে পরিবর্তন করিতে 
হইবে, তাহা নহে; দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন ফেন 

'কিরূপে নিরপেক্ষতা * হা রর 
বজায় রাখা চলে টাকার পরিমাণকে আপনা-আপনি পরিবর্তন করায়। 
সমাজের মোট উৎপাদন-ক্ষমত বুদ্ধি হইলে দামস্তর যেন 
কমিয় যায়, উৎপাদন-ক্ষণত। কমিম়া! গেলে দামস্তর যেন বাড়িয়া যায়। জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইলে যেন টাকার পরিমাণ বাড়ে, জনসংখ্যা কমিয়া! গেলে (যুদ্ধ বা 
মহামারী ইত্যাদির ফলে) টাকার পরিমাণ যেন কমে! টাকার প্রচলনবেগ 
বাড়িলে টাকার পরিমাণ কমাইতে হয়, প্রচলনবেগ কমিলে ইহার পরিমাণ 
বাড়াইতে হয়। শিল্প-কাঠামোতে পরিবর্তন হইলে, যেমন উৎপাদন-ধার। আরও. 
বিভক্ত হইয়া গেলে, অর্থাৎ বিযোজন ঘটিলে €7107510686786100 170 0১9 

[00898 91 [৯:০9০6197 ) টাকার পরিষাণ বাঁড়ান দরকার । 


এই নীতির বহুপ্রকার স্থবিধা আছে সন্দেহ নাই । প্রথমত, উৎপাদন-ক্ষমতার 
হাসবৃদ্ধি অনুযায়ী দামস্তরে বৃদ্ধি বা হাস ঘটান হইবে, সুতরাং দ্রবাসামগ্রীর 
পারস্পরিক বিনিষয়ের “আসল” অনুপাত বাহিরের 

এই নীতির হ্বিধা- রি 
সমৃত প্রভাবে বিকৃত হইবে ন1। বাণিজ্য চক্রের সহি হইবে নাঃ 
দামস্তরে হঠাৎ উঠানাম। হইয়া ব্যবশারজগৎ বিধবন্ত করিবে 
না। দ্বিতীয়ত, বন্তরকৌশলে উন্নতির বা নৃতনপ্রচলনের (7000% 96105 ) সহিত 


১৭০ অর্থ তত 


দামস্তর ব৷ দ্রব্যবিনিময়ের পারম্পরিক অনুপাতে সামগ্রশ্য থাকিবে । তৃতীয়ত, 
খণদাঁতা ও খণগ্রহীতাগণ উপরূত হইবে, শ্রমিকশ্রেণীও উৎপাদন ক্ষমতায় বৃদ্ধির 
ফল ভোগ করিতে পারিবে। 


কিন্ত অর্থের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার এই আথিকনীতি বাস্তবে প্রয়োগ 
কপার বিশেষ অকুবিধা আছে। শল্স-কাঠামোতে বা যস্্রকৌশলে বা টাকার 
যাহারা প্রচলনবেগে পরিবর্তনের হার সঠিক পরিমাপ করা এবং 
অনথবিধা টাকার পবিমাণে পরিবর্তন ঘটাইয়! উহথাদেন প্রভাব খগ্ডাইয়া 
দেএমা কোন আথিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে সঠিকভাবে সম্ভব 
বলিয়া মনে হয় না।” তাঁহা ছাড়া, সমাজে একচেটিয়া বা আধা-একচেটিয়া 
ববপায় সংগ্ঠন থাঁকায় উৎপাদনশ্মমতাষ পত্রিবর্তন বা বায়ে পবিবর্তন দ্রব্যের 
দামে সমহারে পরিবর্তন অ'নিতে পাঙবে। তাহা বিশ্বাস কনা যাব না । 
সর্বশেষে, ইহাঁও মনে বাঁখা দরকার, বর্তমান সমাজে টাকা হল সক্রয় শক্তি, 
ইহার পরিমাণে পরিবর্তন সুদের ভারে বা মোট আফবাসে পরিবর্তন আনিয়া 
দ্রধ্যোৎপান ও কঠুসংস্তানে পরিবর্তন আনে । তরলসম্পত্তি 
( 1010 ৪5০৮) 'হপাবে ইহাৰ আর কোন জুড়ি নাই, 
স্থতনাং লোকে ইহা ব্যবহার করিবেঈ, ফলে সমাজে আসল সম্পত্তিসমুতের (7১০81 
৪৪১০৪ ) পরিমাণে ইহা নিশ্যয় প্রভাব বিস্তার করিবে । 


ভত্বে গলদ 


(৬) পুর্ণকর্মসংস্হান ( ঢ0]] 00191991008 ) : 

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞান অনুযায়ী সমাজ সর্বদাই পূর্ণবর্মসংস্থানের স্তরে আছে। 
কোন উপকরণ অনিয়োজিত অবস্থায় থাকপে, উহার দাম কমাইলেই চাহিদার 
স্ষ্টি হয় এবং উহার নয়োগের প্রমাণ বাড়ে; দেশে শ্রমিক বেকার থা।কলে 
মজুরির হার কমিয়া আপনা-আপনি এই বেকারি দূর হইয়া যা! 

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে কেবলমাত্র মজুরির হার কমাইলেই 
পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে পৌছানো যার না। কর্মানয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে 
সমাজের মোট ব্যর-পরিমাণের উপর | নির্দিষ্ট সময়ের মধ উৎপন্ন ভ্রব্যলামগ্রীর 
উপর সমাজের মোট আয় বায়িত না হইলে পূর্ণকর্মসংস্থানে পৌছান সম্ভব 
নহে। মোট ব্যয় ছুই প্রকারের হইতে পারে; ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় ও মুলধনী, 
ভ্রব্য ক্রয়। সমাজের সঞ্চয়-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়া! তোগ্যদ্রব্যের ক্রয় কমিলে 
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মোট চাহিদা সেই পরিমাণে কমিয়া যায় এবং এই সকল ভোগ্য্রব্যা্দি উৎপাদনে 
নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় কমে। ভ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় ও চাহিদা আরও কমে, 
এইরূপে উৎপাদন ও কর্মনিষ্কোগের পরিমাণ হাস পায়। এমতাবস্থায় কর্মসংস্থানের 
পরিমাণ বজায় রাখিতে হুইলে বা বাড়াইতে হইলে মুলধনীব্রব্যের উৎপাদনে 
বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে হয়। স্থতরাং দেখ যায়, পূর্ণ কর্মসংস্থানে 
পৌঁছিতে হুইলে তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা চলে; ভোগপ্রবণত| বাড়াইয়া সমাজে 
ভোগ-বায় বাড়ান, ব্যক্তি উদ্যোগী বিনিয়োগ বৃদ্ধি, এবং রাষত্রীয় বিনিয়োগে বন্ধ । 
আঁথিক নীতির সাহায্যে কি ভাবে বিনিয়োগ-বায় ও ভোগ-ব্যয় বাড়ান যাইতে 
পারে? ক. 


ব্যক্ি-উদ্যোগী বিনিয়োগ বাড়াইতে হইলে সুদের হার কমাইতে হয়, যাঁভাতে 
উগ্যাক্তাদের নিকট বিনিয়োগ লাভজনক বলিয়া প্রত্তিভাত হয়। সুদের হার 
পর্ণ কর্ম সংগ্রানে . কমাইবার জন্ঃ ব্যাঙ্কহার-পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাঁয় এবং 
পৌছিবার উপযোগী টাঁকাঁর পরিমাণ বুদ্ধির জন্ত খোঁলাঁবাজারের কাজকর্ম প্রভৃতি 
আখিক নীতিপম্হ নীতি গ্রহণ করা চলে । রাষ্ট্র উদ্যোগী বিনিয়োগ বাড়াইতে 
হইলেও টাকার পরিমাণ বাড়াইতে হয়, কারণ তাহা হইলে সমাজে ব্যান্বগুলির 
ধণ দিবার ক্ষমতা বাড়িয়া! যায় এবং কম সুদের হারে খণ পাওয়া সম্ভব হয়। 
তাঁহ' ছাড়া, নূতন অর্থস্থঙ্টি করিয়া, সেই টাকার সাহায্যে রাষ্ট্র-উদ্চোগী বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ান চলে। সমাজের মোট ব্যয় বাড়াইতে হইলে কিস্তি- 
প্রথায় স্থায়ী ধরনের ভোগগ্রব্যের ক্রয় বাড়ান কর] চলে, কিস্তির নিয়মকানুনে 
পরিবর্তন বা ভোগ্রব্য ক্রয়ে ব্যান্কখণের বৃদ্ধি প্রভৃতি আথিক নীতির দ্বারা ভোগ- 
ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ান সম্ভবপর । 


অন্থাগ্চ নীতির সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র আথিক নীতির দ্বারা পূর্ণকর্মসংস্থানে 
পৌছানে। কি পরিমাণ সম্ভবপর তাহা সন্দেহজনক | দেশে আশাবাদী আবহাওয়। 
না থাকিলে টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া! এবং শুদের হার 
আধথিকনীতির 

সীমাবদ্ধতা. কমাইয়া ব্যক্তি-উদ্যোগী বিনিয়োগ বাড়ান চলে না। এরূপ 
অবস্থায় শুধু আধিকনীতি ব্যর্থ হয়, তাই ইহারই সহিত প্রচুর 

পরিমাণে রাষ্-উদ্োগী বিনিয়োগ-বায় করিতে হয়; নিয়তম ভোগব্যয় বাড়াইবার 
উদ্দেশ্যে ভোগাদ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিস্তির সংখ্য। বৃদ্ধি বা নিয়তম প্রাথমিক নগদ- 
জমার পরিমাণ (71111001000 1১92067068 ) কমাইলেই চলে না 


১৭২ অর্থ তত্ব 


ইহারই সহিত পুনর্বণ্টনকারী কর-কাঠামে! (7১50196700061৮6 [99670 0026) 
প্রবর্তনও প্রয়োজন। 

হুতরাং, জন্প্রকার নীতির সাহায্য বাতীত নিছক জাধিক নীতির দ্বারা পূর্ণ 
কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব নয়, বরং ইহাতে বিপরীত ফল হইতে পারে। 
যেমন সুলভ জাধিক নীতির (00981) 10009 790110% ) ফলে সমাজের পক্ষে 
অপ্রয়োজনীয় এবং অসঙ্গত বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া ষাইতে পারে। 
৭। অর্থনৈতিক ক্রমবৃক্ধি (:00001010 £20জ71]) £ 


দামন্তর স্থির পাখা বা পর্ণকর্মসংস্থান বজায় রাখার তুলনায়, জাধুনিক কালে 
বিশেষ করিয়া অনুন্নত দেশসমুহে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধি আধিক নীতির 


লক্ষ্য বলিয়! গৃহীত হইঞ্রছে। আধুনিক কালে বিভিন্ন অনুন্নত দেশসমুহের কেন্জীয় 
ব্যাঙ্কের সংগঠন ও কার্যাবলী সংক্রান্ত নিয়মে স্পষ্টভাবে বলা হইতেছে যে, কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের আথিক নীতির লক্ষ্য হইবে “জাতীয় অর্থনীতির 

১০০ পরিকল্পিত অগ্রগতি”, “জাতীয় সম্পদ ও উপকরণের 
দেশ সমূহে ক্রমোন্নতি”, “দেশের ক্রমবুদ্ধি” প্রভৃতি । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পূর্বে যেন্ধপ পুরাতন লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণকর্মসংস্কান 

আধথিক নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইয়! দাড়াইবাছিল, সেইরূপ বর্তমানে অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার যুগে পুরাতন ধরনের আধিক নীতি পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নৃতন 


প্রকার আথিক শীতি গ্রহণের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। 

মনে রাখা দরকার যে, লক্ষ্য হিপাবে পূর্ণকর্মসংস্থান এবং জর্থ নৈতিক ক্রম- 
বৃদ্ধি এক নহে, ইহাদের মধ্যে গ্রুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। পূর্ণ কর্মনিয়োগের 
লক্ষ্যে পৌছাইবার পথে ষে সকল আধিক নীতিসমূহ গ্রহণ কর! হয় তাহা 
অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধিব লক্ষ্যে পৌছাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এইরূপ হইতে 
পারে। অর্থ নৈতিক ত্রমবৃদ্ধির যে হার : 0৪ 786৪ 9 
পুর্ণ কর্মমংগান ও 
অথনৈতিক 900010)0 €:০%0 ) জাতির পক্ষে বজার রাখা সম্ভব 
কমবৃদ্ধি_-এই ছুই বা! প্রয়োজনীয়; পূর্ণ কর্মসংস্থান লাভের পদ্ধতিসমূহের 

বাক্ষো বিরোধ থাকিতে এ | 
পারে, ছুই লক্ষোর দ্বারা সেই হারে বৃদ্ধি না-ও জাসিতে পারে। অন্ত প্রকার 
উপযোগী আধিক পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন হইতে পারে। যেমন, পূর্ণ কর্ম- 
ম টি সংস্থানে পৌছাইবার উদ্দেশ্যে ভোগ-বায় (090987076590 
95190191607 ) বাড়াইবার জঙ্ কেন্দ্রীর ব্যাঙ্ক ভোগাত্রব্য 


ক্রয়ে ব্যবহৃত খণের পরিমাণ বুদ্ধির উদ্দেশে কিন্তিবন্দী জনের ( [086910392 
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00101886৪ ) তবিধ! করিয়া দিল। কিন্তু জর্থ নৈতিক ক্রমবুদ্ধি লক্ষ্য থাকিলে 
কোন বিশেষ ক্ষেত্রে (98০6০£ ) বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হয়ত ভোগন্রবয ক্রয়ে 
ব্যবহত ঝণের পরিমাণ কমাইতে হইবে। সুতরাং উভয় লক্ষ্যে পৌঁঁছিবার 
উপযোগী পদ্ধ তিসমূহের মধো, অর্থাও সেই অনুযায়ী বিভিন্ন আমিক নীতিলমূহের 
মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ দেখা দিতে পারে। 
শুধু তাহাই নছে। দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান জবস্থায় এই লক্ষ্যে বেশি বিরোধ 
দেখা যায় না বটে, কিন্তু কর্মনিয়োগ যতই বাড়িতে থাকে, তত উভায়র মধ্যে 
গভীরতর সংঘাত স্থি হইতে পারে, কারণ তখনও ক্রমবৃদ্ধির হার পের ন্যায় 
অধিক রাখিলে মুদ্রান্ষীতি ও সংকটের সম্ভাবনা বাড়িতে পারে । 
অবশ্য উভয় লক্ষ্যের প্ররুতিতে পার্থকা জাছে। পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রধানত 
বল্লকালীন ধারণা এবং অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি দীর্ঘকালীন হিসাবের বিষধর । 
যন্তরকৌশল, উহার জ্ঞান ও উহ্থার ব্যবহারের স্তর প্রভৃতি 
ছুই লক্ষ্যের প্রকৃতিতে ্ রি 4 
কোথায় পার্থকা স্থির ধরিয়া সকল উপকরণের নিয়োগ পূর্ণ কর্মসংস্থানের 
লক্ষ্য) কিন্তু ক্রমশ উন্নত ধরনের যন্ত্র কৌশলের ( 1601)7,9. 
10%ঠ ) স্তর লাভ করিয়া, প্রত্যেক ধাপেই উপকরণের লফল ও পূর্ণ নিয়োগের 
দ্বারা তদানীন্তন উৎপাদন-ক্ষমতা ও ভবিষ্যতের সম্ভাব। উপকরণ ও উৎপাদন. 
ক্ষমতা] (০০৮০৮৮৪ €০07.08710 19006706181 ) কমাগত বাড়াইয়। চল] অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য । 
এই লক্ষ) সাধনের জন্য কিনূপ আধিক নীতি গ্রহণ করা উচিত তাা সাধারণ, 
ভাবে স্থান, কাল, ক্রমবৃদ্ধির হার, প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাদি ([086107010751 
৪1570900068 ) প্রভৃতির দ্বারা নিক্সপিত হইয়া থাকে। রঃ 


অনুশীলনী 


1. 70%8108170 005 ৪1003 0015002558 01111006615 00110, 5080) 01 106 
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30৮ 01911159017 $1)0410 02 [9761606৭ 2 
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2) 
বেকারি ও পূর্ণনিয়োগ 


1110017)019)1718176 2110 1011 61701071791 


কাজ করিতে সক্ষম বাক্তি যদি কাজ না করে, তাহা হইলেই তাহাকে বেকারি 
বা বর্ষে অনিয়োগ বল? চলে না । অনেকে আছেন ধাহারা নিজের। ইচ্ছ? করিয়া 
বেকার থাকেন, যেমন, ধনিকশ্রেণীর ব্যক্তিগণ, ধাহাদের কাজ করিবার প্রয়োজন 
নাই; চোর ডাকাত প্রভৃতি এবং কর্মে নিয়োগের অযোগ্য ব্যক্তিগণ যেমন বৃদ্ধ, 
শিশু বা রুগ্ন প্রভৃতি । এইরূপ স্বেচ্ছারুত বেকারিকে বা 
জীন নি ইহাদের কর্শে অনিয়োগকে বেকারি বল। চলে না। অনেকে 
আছেন যাহার। বর্তমান মজুরির হারকে নিজেদের প্রয়োজনের 
পক্ষে পর্যাপ্ত নয় বলিয়! মনে করেন সঠিকভাবে বিচার করিলে তাহাদেরও বেকার 
বলা চলে নাঁ। তবে, কেহ যদি বর্তমান মজুরির হারে কাজ করিতে চাহিয়াও 
শ্রম বিক্রয় করিতে না পারেন, তবেই তাহাকে বেকার গণ্য করা হইবে এবং 
এইরূপ অবস্থাকে বেকারি বা কর্মে অনিয়োগ বলা চলে। এইক্মপ বেকারিকে 
অনিচ্ছামূলক বেকারি (10501011695 112)670198051097)6 ) বলে এবং 
ধনতান্তিক সমাজে ইহ] অন্যতম প্রধান অর্থ নৈতিক সমন্যা হিলাবে গণ্য হষ। 
এইক্দপ অনিচ্ছাকৃত বেকারি না থাকিলে সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান বা' পূর্ণ কর্মনিয়োগ 
আছে, বলা চলে। এ অনিচ্ছাঞ্কত বেকারিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভদ্ক করা চলে 
এবং বিভিন্ন ধরনের বেকারির কারণে পার্থক্য থাকে। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর 
বেকারি ও তাহাদের কারণসমুহ নিয়ে বণিত হইল । 


(১) সমাজে কাঠামোজনিত বা যন্ত্রজনিত বেকারি (8৮7006028] 
8:001190000108208) ) দেখিতে পাওয়া যায়। নুতন উৎপাদন-সংগঠন, নৃতন 
উৎপাদন-পদ্ধতি, মুলধন-প্রগাঁ় 'নৃতন যন্ত্রের প্রচলন নুতন 

যন্ত্রজনিত বেকারি ভ্ুব্যের আবিষ্কার, চাহিদায় বিপুল পরিবর্তন, এক অঞ্চল 
হইতে অন্ত অঞ্চলে কারখান। বা উৎপাঁদন-কেন্দ্রকে সরান, পুরাতন বা! প্রাচীন শিল্প 


বেকারি ও পূর্ণনিয়োগ ১৭৫ 


লোপ পাওয়৷ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সমাজের কর্মসংস্থান কমিয়া যাইতে পার, 
বেকারি উদ্ভুত হইতে পারে । 

(২) মরন্তমী বেকারি (99835008] ৪061071051007% )--বহু কারণে 
মরমী বেকারী দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক শিল্পে বৎসরের কোন বিশেষ সময়ে 
প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয় কিন্তু বংসরের অন্ত সময় 
তাহাদের কোন কাঁজ থাকে না (যেমন চিনির কারখানা, 
ধানকল, রুষিকার্য, গৃহনির্মাণ্‌ শিল্প প্রভৃতি )। অনেক ক্ষেত্রে, বংসরের যেকোন 
সময়ে হঠাৎ অধিক কাজ আপিষা! পড়ে এবং কিছুদিন পরে কাজের পরিমাণ কমিষা 
যায় ( যেমন বন্দর প্রভৃতি স্থানে )। বলা হয় যে, সকল কাজেরই বিশেষ ধনের 
সময়-কাঁঠামে। (11107670692) ) থাকে ; এই ধরনের বেকারিকফে তাই কাপ- 
কাঠামো জনিত বেকারি বা মরস্ুমী বেকারি বলা চলে। 

(৩) বাণিজ্যচক্রের সংকট কালে সমাজে সামগ্রিকভাবে আয়স্তর ও 
কর্ষনিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং সেই ধরনের বেকারিকে বাণিজ্য. 

ূ চক্রুজনিত বেকারি (05০1109] 01060010105 1707)( ) 
খাজা চদানত  বলাহয়। সংকটের কাল উত্তীর্ণ হইয়া বাবসায় সমৃদ্ধি সরু 

হইলে এই বেকারি কমিয়া যায়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। এহ 
বেকারির কারণ হইল বাণিজ্যচক্র ; ইহাকে আজকাল প্রধানত কর্মসংস্থান-চক্র 
( 70)0105775756 ০5০19 ) বলিয়া গণ্য করা হয়। 


মরন্মী বেকারী 


(৪) সমাজে স্বাভাবিক গতিশীলতার ফলে সাময়িকভাবে কর্মচুত 
ব্যক্জিগণের বেকারিকে অনেকে সংঘাতজনিত বেকারি চরিত 
8106101)1051)606 ) বলেন। | 

শ্রমিকের বাজারে শ্রম ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভাব থাকিলে, 
শ্রমিকের অচলনশীপতার ফলে, কাজকর্মের স্থযোগ তুবিধ! জানা ন! থাঁকিবার 

ফলে, উৎপাদনের পুনঃ-সংগঠনের ফলে, যন্ত্রপাতি ভায়া 

সংঘাত জনিত বেকারি যাইবার ফলে, কাচা মালের সাময়িক অভাবের জন্ত বা 

বৎসরের মধ্যে কিছু কাঁল কাজকর্ধ চলিলে, বেকারি দেখা যায়। এই সকল 

কারণের জন্ত উদ্ভূত বেকারিকে সংঘাতস্থট বেকারি ( 821081008) 00০7 
92019105709 ) বলে। 

(6) ইহা ব্যতীত দেশে প্রচ্ছন্ন বেকারিও (018891560 0500105- 


১৭৬ অর্থ তত্ত 


1676) থাকিতে পারে বিভিন্ন কারণের ফলে (যেমন মূলধন কম থাকায়) 
শ্রমক এমন কাজে নিযুক্ত থাকিতে পারে ষে তাহার শ্রমশক্তি, নৈপুল্ত, কার্ষের 
সময় প্রভৃতি পূর্ণভাবে ব্যবন্ৃত হইতে পারে না। ইহার ফলে তাহার জায়ও কম 
হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থাকে মিসেস্‌ রবিনসন্‌ প্রচ্ছন্ন বেকারি বলিয়াছেন 
( যেষন ভারতীয় কৃষকগণ বৎসরের করেকমাল কাজের 
চ্ছদ বেকারি. অভাবে বেকার থাকেন )। এইকপ প্রচ্ছ্-বেকার ব্যক্তিদের 
অন্য কোথায়ও কর্মে নিষুক্ত হইবার কুযোগ নাই, তাই কম আর হইলেও, বাধ্য 
হইয়া! সেই কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইতেছে (যেমন মাত্র € বিঘা জমি 3 ভাই 
মিলিয়া সারা বংসর চাষ করে ); এইরূপ জবস্থাকেও বেকারি বলাহয়। হহার 
কারণ হইল উপযুক্ত পরিমাণ কর্মসংস্থান ব্যবস্থার বা সুযোগের অভাব অর্থাৎ 
অনমনীয় কর্মপংস্বান-কাঠামোর মধ্যে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি। 


মনে রাখা দরকার, পশ্চিমী ধনবিজ্ঞানীদের দ্বারা আলোচিত বেকারি আর 
ভারতের সায় অনুন্নত দেশের বেকারি সম্পূর্ণ এক জিনিস নহে। উন্নত দেশসমূহে 
কোন লোক গরীব, কারণ সে বেকার ; আমাদের দেশে তাহার কাজ থাকিলেও 
সে গরীব, কারণ ভাহার আয় কম, কাজ থাকা অবস্থাতেও সে আঁধা-বেকার। 
চাকুরি ও বেকারিতে পার্থক্যের সীমা রেখ টানা এইবপ দেশে বিশেষ কষ্টকর। 


এই সকল বিভিন্ন কারণ ছাড়াও সমাজে কার্ধকরী চাহিদ। কম থাকায় 
বেকার থাকিতে পারে। সমাজে বেকারির সাধারণ স্তর (09097811656 
01 01)6101)1)73006 ) নির্ভর করে লম[জের সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ কম 
থাকার উপর শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামশ্রীর 
চাহিদার পরিমাণ এমন নহে যাহাতে লকল শ্রযনককে কাজে 
লাগান যায়। অর্থাৎ, শ্ামকদের দ্বারা উৎপন্ন ভ্রব্যগামগ্রী ক্রয় করিতে হইলে 
সমাজে যত পরিমাণ মো বায় হওয়া দরকার তাহ! হইতেছে লা, তাই 
শ্রমিকগণ ত্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে পারিতেছে ন]। এ ক্ষেত্রে বেকারির 
কারণ হুইল সমাজে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কম। সাজের যোট ব্যয়কে 
হুইভাগে বিভক্ত করা চলে; ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়। সমাজের 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরবৃদ্ধি ঘটে কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের অনুপাত 


অনিচ্ছাকৃত বেকাগি 
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ক্রমাগত কমিয়া আসে, ফলে যদি বিনিয়োগ ব্যয় যথোপযুক্ত পরিমাণে বাড়ানো 
টিনার না যাষ, তবে লমাজের সামগ্রিক চাহিদ] কমিয়া যাইবে; যে 
মূলধনের অতি-. পরিমাণ শ্রমিক কাজ পাইতে চায়, তাহার কিছু অংশ 
দীর্ঘকালীন জড়ত্বের বেকার থাকিয়া যাইবে । আধুরনক কালে ধনতাস্ত্রিক 
5 টি সমাজের অশ্রগতির এমন স্তর আলিয়াছে যখন বিনিয়োগ 
বৃদ্ধি করা আর বিশেষে সম্ভব হুইতেছে না, ভোগপ্রবণভাও 
আর বাড়িতেছে ন'--ফলে, স্থায়ী ও দুরারোগ্য বেকার সমন্যার সম্ভাবনা দেখ! 
যাইতেছে । শয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি (475691095190) আবিফার ও প্রয়োগ সমাজের 
মোট কর্মসংস্থান, আয় ও ক্রয়ক্ষমত কমাইয়া৷ ভোগব্যয় যথেষ্ট কমাইর়। দিবার 
সম্ভাবনা স্ব করিয়াছে এবং ইহার ফলে বিভিন্প্রকার যন্ত্র উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান 
বিনিয়োগের সন্তাবনাও রহিত করিয়াছে । মূলধনের আতি-দীর্ঘকালীন জড়ত্ব 
(399015%0 917:22561077 ) আপিয়। গিয়াছে, স্তরাং বর্তমান-কালীন বেকারি 
এবং ভবিষ্যুংকালীন আরও বেকাৰির সম্ভাবনা ইহাই শিল্পোন্নত দেশসমূহে 
আধুনিক কালে ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় ক্রমশ জ্ুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করিতেছে। 


বেকারির ফলাফঙ্গ (1005058 0£ 81091019105 10)606 ) 


দীর্ঘকালীন অর্থ নৈতিক উন্নয়নের তত্ব হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, সমাজের 
শিল্প, বাবসায় ও বাণিজ্যের প্রপাঁর করিতে হইলে দ্রুত মুজধম-গঠনের পভিত কম 
মভুরিতে শ্রমিক পাওয়াও দরকার । উৎপাদন বাড়াইতে গেলে এমন একদল 
শ্রমিক সমাজে থাক। প্রয়োজন যাহাদের দিয়া সহজে শ্রমশত্তিঃ 
বিক্রয় করানো যার, অর্থাং কম মজুতরতে সেই শ্ররমকদের 
নিয়োগ করা চলে ! বেকারি থাকিলেই ইহ সম্ভব, “শিল্পে নিয়োগযোগ্য ভুত 
সেনাবাভিনা (17008018) [6865৪ ঞো0ড ) না থাকিলে শিল্প বাণিজ্যের 
দ্রুত প্রসার সম্ভব মহে। অর্থনৈতিক প্রগতি ত্বরাঁথিত করিবার জন্তা বায়ন্বীকার 
ব। ত্যাগ হিমাবেই এই বেকারিকে ধরা উচিত; ইহ বাণিজ্য বৃণ্ধ ও সম্পদ বৃদ্ধর 
সহায়ক, সুতরাং কল্যাণকর । 


কিন্ত বেকারি থাকিলে দেশে জনসাধারণের একাংশ বিপুল ছঃখ দারিত্র্য 
ও অভাবের মধ্যে জীবন যাপন করে; জীবনধারণের উপযোগী নিশম্নতম 
১২ 


বেকারির ফল 


১৭৮ অর্থ তত 


প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদি ব্যবহারের স্থযোগ তাহারা পায় না। ইহাদের কর্মে 
নিয়োগ করিলে আয়, ব্যয় ও দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদ। 
সবই বুদ্ধি পাইবে, দ্রব্যসামত্রী উৎপন্ন হইবে; ইহাদের 
জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে। শ্রমশক্তিই সম্পদ স্ুগ্রির প্রধান সক্রিয় উপাদান, 
ইহার অব্যবহার সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ কম রাখে, জাতির পক্ষে ইহাকে অপচয় 
ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। নিরন্তর বেকারির ফলে শ্রমিকের মন ভায়া 
যায়; আশাহীন, উৎপাহহীন অবস্থায় তাহার দ্রিন কাটে ; বর্তমানের অভাব ও 
ভবিষ্তৎএর অনিশ্চয়তা তাহার মনোবল সম্পূর্ণ ভাঙিয়া দেয়। ইহার ফলে, সমাজের 
আইন শৃঙ্খলার উপর সে আস্থা হারাইয়া ফেলে, তথাকথিত “পমাজ-বিরোধী” 
কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়া পড়ে ; দারিদ্র্য দূর করার “সহিংস” পথে চলিতে পারে। 
বল! হয় যে, ইহাই জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের কারণ । 

বেকারি দূর হওয়া ব1 পূর্ণ কমসংস্থানের সুফল অনেক। ব্যক্তিগত অর্থ- 
নৈতিক নিরাপত্তা বজায় থাকে, অভাব দূর হয়। অভাব মোচন ও নিরাপত্তার 
ফলে সমাজের ও সভ্যতার অগ্রগতি বা প্রগতি সম্ভবপর 
হয়। মানুষ নিজের যোগ)তা ও নৈপুণ্যের পুরস্কার 
পাইয়া! নিজেকে প্রকৃত মানুষ বলিয়। মনে করে, নিজের ও অপরের প্রতি 
সম্মান ও শ্রদ্ধা গড়িয়া ওঠে । সমাজে পরশ্রমজীবির সংখণ কমিয়া যায়। 
গণতন্ত্রের প্রসার ঘটে, মোহ ও অন্ধতার পরিবর্তে যুক্তিভান্তক দৃষ্টিভঙ্গী গাড়য়া 
উঠিতে সাহায্য করে। 


বেকারির কুফল 


পূর্ণ কর্মসংস্থীনের সুফল 


বেকারি দুরীকরণের উপায় ( 8১900890198 0? (1091001)10577806 ) 

বিভিন্ন ধরনের বেকারি দূর কারবার জন্ত বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন 
করা যাইতে পারে । যেমন, কাঠামোজনিত বা যন্ত্রজনিত বেকারি দুর করার 
জন্য কমাবনিময় কেন্দ্র (1270010581906 20০)2708৪৮) স্থাপনের উদ্দেশ হইল 
বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরি সম্বন্ধে শ্রমিকদের সংবাদ দেওয়] | 
সাময়িকভাবে (০%5৪%।) নিযুক্ত শমকদের স্থায়ী চাকু বর ববস্থা করা দরকার । 
শিক্ষা! বিস্তার, যাতায়'তের ব্যয় কমানো ব! যাতায়াতের বিভিন্ন প্রকার স্থযোগ 
সুবিধা দিয়] শ্রমিকের চলনশীলত) বৃদ্ধির চে্ট। কর! দরকার। 

ম্র্গুমী বেকারি (398891881 [01,980191057091)6 ) দুর করার জন্য শিল্পের 
লংগঠনে পরিবর্তন প্রয়োজন, যাহাতে এক শিক্কে শ্রমিকের কার্যকাল শে 


বেকার ও পূর্ণনিয়োগ ১৭৯ 


হওয়ার সজে সঙ্গে অন্ত শিল্পের কাজ সরু হইতে পারে। রুষকদের জন্ত অন্তান্ত 
কুটির শিল্পের বন্দোবস্ত করা দরকার ; ইহার ফলে বলরের কোন সময়ে তাহাদের 
অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না; আয় বুদ্ধি হইবে, দেশে প্রচ্ছন্ন বেকারির 
পরিমাণ কমিবে। শিল্প প্রসারের গতিবৃদ্ধি করিয়া বিভিন্ন প্রকার কর্মনিয়োগের 
পরিমাণ বাড়াইলেও এই বেকারি কমিতে পারে। 

বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারি দূর করার উপায় হইল বাণিজ্য চক্র রোধ কর]। 
আথিক পদ্ধতি, কর সম্পকীয় পদ্ধতি এবং রাষ্ত্রীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বার] এইরূপ 
বেকারি দূর করা যায়। 

সামগ্রিকভাবে বেকারির স্তর কিভাবে কমান যায়, তাহার সম্বন্ধে ছুই প্রকার 
তত্ব প্রচলিত আছে। ক্লাসকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, মঞ্জুরির কার কমাইলেই 
শ্রমকের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে এবং বেকারি দুব ভ্ইবে। কেইনৃসের মতে, 
বেকারি দূর কর'র উপায় দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা। আঘধিক পদ্ধতি- 
সমূহের দ্বারা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান, কর সম্পকীয় পদ্ধাতসমূহের দ্বারা 
ভোগবায় ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান, এবং রাতহ্রীয় ব্যয় বুখির দ্বারা সমাজে অধিক 
আয় স্থা্ করা-_-এই সকল পদ্ধতি দ্বার! পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে 
বেকারি দূর কর! সম্ভব। 


মজুরির হার ও বেকারি ( 8265 9:0৫. [0061212105109601 ) 

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীর্দের ধারণা ছিল যে, দেশে কর্ম সংস্কানের পরিমাণ নির্ভর 
করে শ্রমিকের যোগান, চাহিদা ও দামের উপর। তাহাদের মতে শ্রমিকের যোগান 
নির্ভর করে দেশে আগল মজুরির হারের উপর (৪8015 ০£ 18১00 18 & 
01000101001 060:9 1809 07 19৮] 898 )। শ্রমিকের! আমের যোগান দেয় 
কিছু পরিমাণ খাগ্ঠ বস্ত প্রভৃতি পাইবার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ 
নিরদি আসল মজুরি পাইলে ভবেই শ্রমের যোগান হয়। 
আবার বিশেষ কোন একটি ফার্মে শ্রমিকের জন্য চাহিদা হয় 
উৎপাদন-পরিমাঁণের সেই স্তরে, যেখানে আসল মজুরির হার শ্রমিকের প্রান্তিক 
নীট উৎপাদনের লমান। সমাজে নিি আঙলল.মজুরির হারে লকল ফার্য মিলিয়! 
মোট যে পারমাণ শ্রমিক নিয়োগ করে, তাহাই আমকের চাহিদা । এইকপে, দেশে 
আসল মজুরির হার শ্রমের চাহ্দা ও যোগান উভয় দিকের মধ্যে সমতা 


সাধন করে। 


আসল মন্ভুরির 
ভারসাম্য হার 


১৮৬ অর্থ তত্ব 


যদি কখনও বেকারি থাকে, তবে বুঝিতে হুইবে যে, দেশে শ্রমের বাজারে 
না ভারসাম্য নাই। এই অবস্থা দূর করার উপায় হইল 
আধিক মজুরি কমাও শ্রমিকদের কম হারে আসল মজুরি লইতে রাজি করান। কম 
আঁলল মজুরির হারে শ্রমিকের চাহিদা! বৃদ্ধি পায়, বেকার 
শ্রমিকের চাকুরি জুটে, কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি পায় । জিনিসপত্রের দাম কমান যায় না, 
কারণ মুনাফ। কমিলে উৎপাদন কম হইবে, শ্রমকের চাহিদাও হাস পাইবে। 
সুতরাং আসল মজুরি কমাইবার উপায় হইল আথিক মজুরি হ্রাস করা । আধিক 
মজুরি কমাইয়া দিলে দ্রব্যোৎপাদনের ব্যয় কমে, উহার দাম কমে, চাহিদা বাড়ে, 
বেশি শ্রমিকের দরকার হয়। ইহাই ক্লাসিকাল কর্মসংস্থানের তত্ব । 
উপরের এইব্ূপ আলোচন। কেইন্স. মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাহার 
মতে, আলল মজুরির উপর শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে, এই কথা বাস্তবে সত্য 
নয়। ইহ! সত্য হইলে আমরা দেখিতে পাইতাম যে জিনিসপত্রের দাম অল্প একটু 
বৃদ্ধি পাইলেই ( অর্থাৎ আঁসল মজুরি হাস পাইলে ) শ্রমিকেরা কাজ ছাড়িয়া দিত। 
কিন্তু তাহা ঘটে না। বরং আমরা। দেখিতে পাই যে, আথিক মজুরির হার 
_ কমাইতে গেলে তাহারা তীব্রভাবে বাধা দেয়। তাই 
৪৮৪4 রি কেইনৃস, বলিয়াছেন ষে, শ্রমের যোগান আসল আয়ের উপর 
নির্ভর করে না; ইহা আথিক মজু'রর উপর নির্ভঃশীল। 
আ[থিক মজুরি বৃদ্ধি পাইলে শ্রমকের যোগান রেখা উপরে উঠে, কিন্ত এই রেখা 
(নিচের দিকে অনমনীয় (0810 4০0দ0%8748 )1* ইহার কারণ হিসাবে 
কেইন্ল্‌ বলেন যে, আধুনিককালের সমাজে শুধু শ্রমকপের মধ্যে কেন, সর্ব- 
সাধারণের মধ্যেই, টাক। সম্পর্কে এক ধরনের ভ্রা-স্ত বা মোহ 
ইহার অঙ্গ বা. আছে (2199৩ 210810)1 সকলেরই মনে হয়, যেন 
ঢাকাগ ছলনা 
দ্রব্যলামগ্রীর হিসাবে একটি টাকার মূল্য পকল সময় সমানই 
থাকে । আমর! ধরিয়া লই যে, একটি টাকা সব সময় একটি টাকারই সমান, 
ফিপারের ভাষায় বগা চলে, “আমরা লক্ষ্য করি না! যে, ডলার ব। টাকার যে 
কোন ইউ'নটের মুল্য বাড়ে ও কমে, প্রারিত হয় ও সংকু ঢত হয়” | 





সা হা হী 


7 * তাত ছাড়া কেইনসের মতে শ্রমিক জেণীব ভাতে এমন কোন পথ নাই যাভাতে গ্কাহাবা 
সংঘবদ্ধ ভাবে সুনির্দিষ্ট পারমাণে সমাজের অবস্থানুযায়ী গুয়োজনমত আসল মজুরি কমাইবার 
জন্য উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় প্রবৃও হইতে পারে। 

1 +/৯19)19160910270ত8৮5 0০৪০ 01১৩ 49$)85 ০- 805 00061 92220 07 0009069 60008 
€১: 9107 11585 1 ড2:816০+ 
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এই কারণেই, কেইন্সের মতে, যদি দেশে মঙ্জুরির হার কমাইয়া দেশের 
সামগ্রিক বেকারি (£90979) 01097071057)606 ) কমাইতে হয়, তবে আধিক 
মজুরি সমান রাখিয়া, আলল মজুরির হার কমান বাঞ্চনীয় । জিনিলপত্রের দাম 
বাড়াইলে আসল মজুরি কমে, স্থতরাং সেই পথে অগ্রসর 
১৪ টড হইলে দেশে বেকার হাস পাইয়া কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। 
মজুরি কমাও কেইনৃসের ভাষায় বলা যায় "শ্রমিকেরা সাধারণত আধথিক 
মজুরি হল করাকে বাধা দেয় কিন্তু জীবনধারণের উপযোগী 
দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িলেই তাহারা চাকু ছাড়িয়া দেয় না।* এইক্সপ 
টাকার ভরান্তির' (11071৮চ 8115910 ) আরও কারণ আছে। শ্রমিকেরা নিশ্চয় 
বোঝে যে, জিনিসপতের দাম বাড়িলে তাহাদের আসল আয় কনে, তবুও তাহারা 
মনে করে উহা সামগ্রিক বাপার, অন্থান্ত শিল্পের শ্রমিকদেরও একই অবস্থা । 
অগ্যান্তদের শঙ্গে তুলনায় নিজেদের অবস্থাতে কোনরূপ পরিবর্তন আসিল না, 
তাই তাভারা ইহাতে ততটা তীত্র আপত্তি করে না। তাহারা ইহছাঁও জানে ষে, 
বিশেষ কোন শিঃল্প আধিক মজুরি কমাইলে ধর্মঘট, আন্দোলন প্রভৃতির পাহায্যে 
উহ] ঠেকান যায, কারণ সেখানে স্পষ্টভাবে মালিকপক্ষই প্রধান বিরোধী শক্তি । 
কিন্তু আসল মজুরি হাল পাইলে এইরূপ কোন প্রত্যক্ষ বিরোধীপক্ষ পাওয়া 
যায় না, শ্রমিকের মনে করে যে, উহা সামগ্রিক ভাবে অর্থ নৈতিক নিয়মের 
কার্যকারিতার ফল। 
তাহা ছাড়া, আধিক মজুরি হ্রাস করিলে বেকারি কমিবে, এই ধারণা একান্তই 
আংশিক ভারসাম্যর বিশ্লেষণ। চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি থাকিলে: দাম 
কমে এবং এই নূতন কম দাষে চাহিদা বাড়িয়া যোগানের লঙে সমান হুইয়া পাড়ে, 
এইরূপ বিশ্লেষণ প্রথকভাবে কোন একটি দ্রব্যের বাজারে সম্ভবপর। কিন্ত 
সামগ্রিক বা সমঠিগত দিতে ইহা! সঠিক হইতে পারে না। 
৪:০৭ ধাহারা এইকপ পথ অবলম্বনের কথা বলেন, তাহার! 
প্রত্যেকেরই সংকট কার্যকরী চাহিদার উপর দেশের সামগগ্রক মজুরি-হাসের কি 
দেখা দিবে প্রভাব“পড়িতে পারে, সেই কথা চিন্তা করেন না। দেশের 
সকল শিল্পে একসঙ্গে মজুরি হ্রাস করিলে লোকের হাতে ক্রয়শক্তি হাস পাওয়ায় 
সকল ত্রব্যসামগ্রীর চাহিদা কমিয়৷ গেল, জিনিসপত্র অবিক্রীত রহিয়া গেল, সকল 
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১৮২ অর্থ তত 


শিল্পেই কর্মনিয়োগ নিশ্চয় হাস পাইবে । মজুরি হাসের ফলে কার্যকরী চাহিদা 
কমিয়া যাওয়ায় আয় ও কর্মসংস্থান স্তর নিচুতে নামিয়া৷ ষাইবে। 


সুতরাং দেখ! গেল যে, মজুরি ত্রাসের ফল কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব বিস্তার 
করে কার্যকরী চাহিদাকে প্রভাবিত করিয়া । কার্ধকরী চাঁহিদ1 প্রভাবিত হয় 
তিনটি বিষয়ে পরিবর্তনেস ঘারা__-ভোগপ্রবণতা, স্থদের হার এবং মূলধনের প্রান্তিক 
কার্মকারিতা। মজুরি-হ্রাের ফল এই লকল শক্কিগুলিকে 
কিরূপ প্রভাবিত করিবে আলোচনা করিলে তবেই বল 
চলে ইছা! কার্যকরী চাহিদার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপর 
কতট] ও কোনৃদিকে প্রভাব বিস্তার করিবে। 


কারধকগী চাহিদার 
পরিবর্তনই আসল কথ! 


ইহার্দের প্রথমটি আলোচনা করা যাউক | আধিক মজুরি কমাইলে দ্রব্যসামগ্রী 

উৎপাদনের ব্যয় কিছুট1 কমিবে ( কতট। কমিনে তাহা নির্ভর করে মোট উৎপাদন- 

বয়ের মধ্যে মোট মজুরির অনুপাত এবং যোগানের অবস্থার উপর ); ফলে 

জিনিসপত্রের দাম কিছুটা! কমিতে পারে । এই অবস্থায় যাহাদের আথিক আয় 

কমে নাই, সেই শ্রেণীর হাতে তুঁনামুলকভাবে আসল আয় 

না হাস বেশি চলিয়া গেল। ব্যবসায়ী বাঁ ধনিকশ্রেণীর হাতে 

দেশের আদল আয় যদি একটু বেশ যায়, তবে গড় 

ভোগপ্রবণতা হাস পাইবে, কারণ ধনশীব্যক্তিরা! আয়ের বেশি অংশ ভোগ-ব্যয় 
করে ন!। 


দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তারা যদি মনে করে, বর্তমানে আথিক মজুরি কমিলেও 
ভবিষ্যতে শীপ্বই উহ বাড়িবে তবে মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বৃদ্ধ পাইবে 
এবং কর্মসংস্থান বাঁড়য়া যাইবে। তাহ ছাড়া, ভবিষ্যতে 
পনি মজুরি, ব্যয়, দম সকল কিছু বাড়বে, এইন্ধপ ধারণ! 
অনিশ্চিত প্রবল হওয়ায় লোকে এখনই বেশি জিনিসপত্র কিনিতে 
থাকিবে, ভোগপ্রবণতাও কিছুটা বাড়িতে পারে। অপর- 
পক্ষে, যদি আথিক মজুণ্রর হ্রাস দেখিয়া উদ্যোক্তারা মনে করে ভবিষ্যতে ইহা! 
আরও কমিবে, তবে মূলধনের প্রান্তিক কার্ধকারিত] বর্তমানে বৃদ্ধি না পাওয়ারই 
সম্ভাবনা । 


তৃতীয়ত, দেশে সাধারণ মজুরি-হাসের ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্থান্ত 


বেকারি ও পূর্ণনিয়োগ ১৮৩ 


অনেকের আয় কম হইবে, তাহারা লেনদেন ও সাবধানতাঁর অভিপ্রায়ে হাতে কম 
টাকা রাখিবে। ইহাতে স্থদের হার কিয়া যাইবার 
এ সম্ভাবনা, ফলে বিনিয়োগ বাড়িতে পারে। কিন্তু সদের হার 
রর কমাইবার জন্য “নমনীয় আধিক নীভি' গ্রহণ করাই ভাল, 
এইব্দপ “নমনীয় মজুরি নীতি" গ্রহণ করা উচিত নয়। ইহার 
তিনটি কারণ আছে । (ক) শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপুল অসন্তোষ দেখ' দিতে পারে। 
(খ) সামাজিক ন্যায়বিচারের দিকে তাকাইয় ইহা বলা চলে যে, মজুরি হ্রাস করা 
উচিত হয়। কারণ ইহাতে তুলনামূলক ভাবে অপরাপর শ্রেণীর সহিত শ্রমিক- 
শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানে ব্যবধান ও বৈষম্য আরও বাড়াইয়া তুিবে। (গ) হ্দের 
হার কমিলে, পূর্বের সরকারী খণগুলির ভার ( ১৪7৪০ 01 10))170 0616 ) বৃদ্ধি 
পাষ, ইহা আমর! জানি। মজুরি-হাস করিয়া অধিকাংশ লোকের আয় কমাইয়া 
তাহাদেবই উপর হইতে কর আদায় করিয়া এই খণ পরিশোধ কর] স্থবিবেচনার 
কাজ বল! চলে না। টাকার যোগান বৃদ্ধির নীতি ইহার তুলনায় অধিকতর গ্রহণ- 
যোগ্য, কারণ তাঁহাতে জনসাধারণের উপর চাপ কম পড়িবার সম্তাবনা। 
পুর্ণ কর্ধসংস্থান € ঘা01] 80100019006) ও 


আধুনিক কালে প্রীয় সকল রাষ্ট্রেরই অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হইল বেকারি দূর 
করা এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সমগ্র 
পৃথিবীতে শিল্পো্ত সকল দেশেই অর্থ নৈতিক সংকট ও বেকারি দেখ দিয়াছিল, 
ধনবিজ্ঞানের তত্ব এই সংকটের কারণ ও উৎস খুঁজিয়া বাহুর করিবার জন্ক নৃতন 
দৃষ্টিতঙ্গীতে অগ্রপর হইয়াছে। “কল্যাণ রাষ্ট্রের” ধারণ ক্ষপ্রতিষ্িত হইয়াছে, 
বেকারি দূব করিয়া সমাজকে পূর্ণসংস্থান স্তরে পৌছান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য 
বঙিয়? গণ্য হইতেছে। 


পূর্ণ কর্মসংস্থান বলিলে দেশের আপামর সকল জনসাধারণের কর্মে নিযুক্ত 
থাক বুঝায় না। ব্বেচ্ছামূলক বেকারি; সংঘাতজনিত বেকারি ; দেশের 
সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাজনিত বেকারি (স্ত্রীলোকদের চাকুরী সংক্রান্ত 
প্রথা প্রস্তি); দেশের সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমুছের নিয়ম- 
কানুন জনিত বেকারি ( দৈনিক শ্রমের সময়, চাকুরি হইতে 


অবসর গ্রহণের নিয়ম, নিয়ত শিক্ষার বয়স প্রতৃতি ); 
নিয়োগের অযোগ্যতাজনিত বেকারি (বৃদ্ধ, শিশু, রুগ্ন. বা অহথস্থ প্রসৃতি )-- 
এই সকল কারণে কিছু লোক সর্বদাই দেশে বেকার থাকিবে। পূর্ণ কর্মনংগ্বান 


পূর্ণ কর্মসংস্থান 
কাহাকে বলে 


১৮৪ অথ তত্ব 


বলিলে বোঝা যায় ষে, অনিচ্ছামুলক বেকারি নাই, প্রচলিত মজুরির হারে যাহার! 
কর্মে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাহারা মোটামুটিভাবে সকলই কর্মে নিযুক্ত আছেন ।* 
উনবিংশ শতাব্দীর ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞান মোটামুটি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল যে, সমাজে সর্বদাই পূর্ণ কর্মসংস্থান রহিয়াছে । তাহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন 
অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে আপনা আপনি পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
ধনবিজ্ঞানী শ্টে (8) বণিত নিয়ম অনুযায়ী যোগান 
নিজেই নিঙ্গের চাহিদা স্ষ্টি করে; শ্রমিকের যোগান 
বাড়িলে মজুরির হার কমিয়া শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবেই। তাহাদের মতে 
বেকারি তখনই থাকা সম্ভব যদ শ্রমিক তাহার উৎপাদন ক্ষমতা বা বাজারে 
প্রচলিত মজুরর হার হইতে বেশি মজুরি দাবি করে। একচেষ্টয়ামূলক শ্রমিক সংঘের 
চাপে মজুরি হার অধিক থাকিলে, তাই বেকারি অধিক হুইবার সম্ভাবন]। 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণের, বিশেষ করিয়া! কেইনৃস ও তাঁহার অনুগামীগণের 
মতে, সমাজ সাধারণত পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে সর্বদা অবস্থান করে না; বা এই 
ধরনের সময় ছাড়া সকল দেশেই অনিচ্ছামূলক বেকারি আছে, 
সকল দেশই অপূর্ণ কর্মসংস্ানের স্তরে রহিয়াছে । পূর্ণ 
কর্মসংস্থানের শুরে পৌছান এবং সেই স্তরে ইহাকে রক্ষা করা ইছাই রাষ্টের 
অর্থ নৈতিক নীতির লক্ষ্য। 
কি কারণে সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থানের ভারসাম্যাবস্থায় ( ঘা] 7:10101957750% 
[80511113010 ) নাই ; পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তর হইতে বিচ্যুতির (7810868 £/0207 
চা৪)] 10001010710) কারণ কি? ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানের যুক্তি হইল যে, 
শ্রমিকগণ কর্তৃক কৃত্রিমভাবে বাড়াইয়া রাখা মজুরির ত্বরণ্ই 
পূর্ণ কর্মসংস্থান হইতে ইহার ক্ারণ। আধুনিক ধনবিজ্ঞান তাহা স্বীকার করে 
স্রিতিরিবাি না। কেইনৃসের মতে ইহার কারণ হুইল, সমাজে মোট 
ব্যয়ের পরিমাণ এত বেশি নহে যাহাতে সকল শ্রমিককে কর্মে নিযুক্ত রাখা 


পা পিন সপস্প্পলী শী সী পা শন শশা 


*. পূর্ণ কম সংস্থান পক্ষোর মধ্য নিছক পরিমাণগতভাবে কর্মনিয়োগের আদশ আছে তাহ! 
নহে, জীবন যাত্রার মান উন্নত কবা, বধিত আয়ন্তরে স্বাধীন সুখী জীবন নিরাপত্তার সহিত 
যাপন করার ধারণাও ইঞার অভ্তভূক্ত 1 প্রাচীন কালের দাস-সমাজেও পুর্ণকর্মসংস্কান ছিল; 
আধুনিক কালের ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে অপ্রচুর পারিশ্রমিকে পুর্ণ কর্মনিয়োগ দেখা গিয়াছে । 
অভাব ও উপবাস হউতে মুক্তি ভবিষ্যতের গভীর অনিশ্চযত। হইতে মুক্তি নিজের ঝোক অনুযায়ী 
যোগতা! ও দক্ষতার পুর্ণ ব্যবহারের ক্ুযোগ হুবিধ! পাঁওয়।--এই সকল মিলিয়্া পুর্ণ 
কর্মসংস্থানকে নিছক অর্থনৈতিক লক্ষ্য তইত্তে উন্নততর এক সামাজিক আদর্শে পরিণত 
করিয়াছে। 


কাসিকাল ধারণ! 


আধুনিক ধারণ! 





স্পা ২ শিপ পলীপিশীশশ সপ্ত পিশশশীশ পাশেই 


বেকারি ও পূর্ণনিয়োগ ১৮৫ 


বায়। দেশের কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ কম, তাই শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণও 
কম। এই কার্যকরী চাহিদা নির্ভর করে সমাজে মোট বায়ের উপর । সমাজের 
মোট ব্যয়কে ছুই ভাবে ভাগ কর] চলে, ভোগবায় ও বিনিয়োগবায়। সমাজের ও 
আয়ন্তরের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভোগ ব্যয়ের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় না, 
ক্বতরাং যদি বিনিয়োগ-ব্যয় বৃদ্ধি করা না হয়, তবে সমাজের মোট আয়, বায় এবং 
কার্যকরী চাহিদ! কমিয়া যাইবে । 
কি ভাবে সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌছিতে পারে ? শ্রমিকদের দ্বারা 
উৎপন্ন ভ্রব/সামগ্রীর চাহিদা বাড়াইতে পারলে তাহাদের কর্ম'নয়োগ বাড়িবে। 
ইছাব জন্য সমাজে মোট ব্যয় বাড়াইতে হইবে, অর্থাৎ ভোগ্য 
না ধা দ্রবের দরুণ বায় এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্টে বায়, এই উভয় 
প্রকার ব্যয়ের পরিমাণই বাড়ান দরকার । সমাজে বিনিয়োগ 
করে বক্তিগত উদ্যোস্তাগণ এবং সরকার । স্তরাং, পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌছিবার 
তিনটি পথ £ ভোগব্যয় বাড়ানো, ব্যক্তিগত বি'নয়োগ ব্যন্ন বাড়ানো, এবং সরকারী 
ভোগ ও বিনিয়োগ-বায় বাড়ানে! | 
ভোগদ্রব্যের উপর ব্যয় বাড়াইবার প্রধান উপাম হইল কম ভোগ প্রবণতা- 
সম্পন্ন ধনী শ্রেণীর উপর প্রত্ক্ষ কর আরোপ করিয়া বা প্রত্যক্ষ করসমূহের হার 


বুদ্ধি করিয়া রাজস্ব বাড়াইয়! বেকার ভাতা, সামাজিক বীমা, অস্থস্থতার বীমা, 
বার্ধক্যে পেনসন প্রভৃতির মাধ্যমে সেই অর্থ গরীব শ্রেণীর 
25) উপায় হাতে তুলিয়া দেওয়া_ কারণ তাহাদের ভোগপ্রবণতা বেঁশ। 
টি একই সঙ্গে, এই উদ্দেশ্যে, পরোক্ষহারের পরিমাণ ও হার 
কমাইয়৷ দিলে ভোগব্যয় বাড়িয়া যাইতে পারে । এই পদ্ধতি গ্রহণের সময়ে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে যে প্রত্যক্ষ করের হার বাড়াইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কমে কি না।- 
তাই প্রত্যক্ষ করের হার বুদ্ধি করিয়া আয়ের পুন্ধণ্টন করিবার সময়ে যাহাতে 
ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের উৎলাহু ও প্রেরণা না কমে এহজগ্ বিশেষ 
ধরনের স্থবিধা দেওয়ার বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে, যেমন ব্যবশান্ন-লনধ আস 
পুনধিনিয়োগ হইলে কর দিতে হইবে না, অথবা করের হার কম ভইবে, মূলধনের 
ক্ষয়ক্ষতি পৃরণের উদ্দেশ্যে আয়ের অধিক অংশ জম! রাখিতে পারিবে। 
ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-বুদ্ধর প্রধান পদ্ধতি হইল সুদের হার কমাইয়! রাখ! 


এবং বিয়োগ বৃদ্ধি করিলে আয়কর ব1 অস্ঠান্ত প্রত্যক্ষ কর 

১০ হইতে উদ্যোক্তাদের কিছুটা রেহাই দেওয়া । কিন্তু এই 
রি পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অস্বিধা হইল ব্যক্তিগত 
বিনিয়োগকারীর এরূপ নিরুৎসাহী অবস্থায় থাকিতে পারে যে, কম হুদের হার বা 


১৮৬ অর্থ তত 


কম আয়করের হার কিছুতেই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধিতে তাহার্দের উৎসাহিত 
করিতেছে না। 
হতরাং, প্রধান পদ্ধতি হইল পরকারী ব্যয় বাড়ান। রাষ্ট্র বা জনপ্রতিষ্ঠান- 
সমূহ যদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অর্থাৎ রাস্তা ঘাট, ক্ষুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি 
ৃ স্থাপন করে তাহা হইলে সমাজের মোট বিনিযোগব্যয় বুদ্ধি 
সরকারী বিনিয়োগ 
বৃদ্ধির উপায়সধূহ হইবে, কর্ণসংস্থানও বাড়িয়া যাইবে। সরকারী বিনয়োগের 
বৃদ্ধি যাহাতে ব্যক্তিগণ্ড বিনিয়োগের পরিমাণ সংকুচিত করিতে 
ন! পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সরকার দুই 
উপায়ে টাকা সংগ্রহ করিতে পারে ঃ (ক) কর বৃদ্ধি এবং (খ) খণবৃদ্ধি। 
প্রত্যক্ষকরের যতখানি বৃদ্ধি ব্যক্তিগতকে বিনিয়োগ নিরুৎসাহ করিবে না সেই 
পরিমাণ টাকা করবুদ্ধ দ্বারা উঠানো হইবে; আরও অধিক টাকার প্রয়োজনে 
সরকার খণ করিবে । জনসাধারণের নিকট হইতে খণ করিলে ব্যক্তিগত 
বিনিয়োগের জন্য অর্থ কমিয়া যাইবে, ভোগব্যয়ও কিছুট। 
সংকুচিত হইতে চাহিবে। সুতরাং তাহা না করিয়। রাষ্ 
প্রধানত কেন্দ্রীয় ব্যাস্কের সাহায্যে নূতন টাক! স্ষ্টি করিয়া (199801 17108001005) 
বাজেট-ঘাট্ুতি পদ্ধতির দ্বারা সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়৷ দিবে । নূতন টাকা স্মপঠ 
করিয়। সরকারী ব্যয় বুদ্ধি করাকে ধিনা সুদে টাকা সংগ্রহের পদ্ধতি (1069:5৪৮- 
1199 80870106) বলে, কারণ এই টাকার জন্য রাষ্ট্রকে কোন স্থদ দিতে হয় না। 
ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা টাক সংগ্রহ করিয়া বিনিয়োগ করিলে যাহাতে দ্রুত 
... কর্মসংস্থান বাড়তে পারে, এই জন্য, (ক) শ্রীমাকর চলন- 
টি, টন শীলতা1 বাড়াইতে হইবে. ইহাতে শ্রমিকগণ দ্রুত কর্মে নিযুক্ত 
হইতে পারে (খ' নুতন শিল্পের স্থান নির্বাচন (1,99868072) 
সঠিকভাঁবে করিতে হইবে। (গ) পরিকল্পিতরূপে সরকারী উন্নয়নমূলক নির্মাণ- 
কার্য (780৮119 ০71৪ ) স্থরু করিতে হুইবে। 


ঘাটূতি ব্য 


ঘাটতি বায়ের নীতির বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য হইল, (ক) ইহার ফলে 
ুদ্রাক্ষীতির সম্ভাবনা প্রবল, কারণ কার্ধকরী চাহিদার বৃদ্ধি শ্রম ও উপকরণের 
দুশ্রাপ্যতা স্যত্টি করিতে পারে। অনুন্নত দেশসমূহে ঘাট.তিব্যয়ের বৃদ্ধি সাজে 


অধিক আয় স্থা্্র করিবে, কিন্তু মুসধনী দ্রব্যেব অভাবের দরুণ দ্রব্যসামগ্রীর 
উৎপাদন বাড়ানে! যায় না৷ বলিয়া টাকার পরিমাণ বাড়াইলে দামস্তর বাড়াইয়া 
গিবে। সুতরাং সকল দেশেই শিল্পপ্রসারের প্রথম দিকে পূর্ণকর্মসংক্ছান 


বেকারি ও পূর্ণনিয়োগ ১৮৭ 


অর্থ নৈতিক নীতি ও পরিকল্পনার লক্ষ্য হইতে পারে ন1!। প্রথমে দ্রুত শিল্প- 
সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতে হইবে, মুলধনী দ্রব্যাদি প্রস্ততের হার খুবই বাড়াইয়' 
দিতে হইবে, €( যেমন ভারতের দ্বিতীয় পাচশালা পরিকল্পনা )। (খ) তাহ? ছাড়া, 
ঘাটতি বায়ের বৃদ্ধি ব্যক্তিগত ব্যবপায়ীদের মনে মিকৎসাঁহ 
সঞ্চার করিতে পারে, তাহার! ভবিষ্যৎ করের ভয়ে মুদ্রাস্ফীতিৰ 
ভয়ে বা সংকটের ভয়েভীত হইয়া পড়িতে পারে, (গ)সরকারী খণের পরিমাণবুগ্ধর 
বহু প্রকার বিপদ আছে, স্থদ প্রদান, আসল পরিশোধ, বিশেষত ক্রমবর্ধমান খপ- 
ব্যবস্থার সঠিক পরিচালন! সকল বিষয়েই ইহা অনেক প্রকার অস্থবিধার স্থষ্টি বরে। 
অনুন্ধত দেশ ও পুর্ণকর্মমংস্থা ন তত্ব ( 000670959101)80 ৫০৪107168 
৮1] 00101051061) 1060] ) : 
অনুন্নত দেশসমুহ প্রধানত কৃষি্প্রধান, যুলধনী সামগ্রীর পরিমাণ কম, যন্ত্র 
সম্পকীঁয় জ্ঞানের স্তর খুবই নিচুতে | দ্বিতীয়ত, মালিকের নিকট মজুরির বিনিময়ে 
চাকুরি করে এইব্সপ শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম, 
অনুন্নত দেশের ৃ 
কাঠামোর বৈশিষ্টা অধিকাংশ জনসাঁধারণই শ্বয়ংসনিযুক্ত, নিজেই নিজের কর্ম- 
সংস্থানের ব্যবস্থা করে । তৃতীয়ত, জাতীয় উৎপন্নের একটি 
বিশেষ বড় অংশ বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশে উৎপন্ন হয় না, উৎপাদকগণ নিজের! 
ভোগের উদ্দেশ্যেই উৎপাদন করে। এইরূপ অবস্থায় গুণকের নীতি উন্নত ধেশ- 
সমূহের ম্যায় সহজে কার্যকরী হয় না। 
বিনিয়োগের বৃদ্ধি প্রথমে আয় ও কমসংগ্থান বাড়ায় তাহার পরবর্তী স্তরে 
সেই আয় ভোগব্যয়ের মারফত নৃতন আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াইয়৷ দেয়। দ্বিতীয় 
স্তরের আয় পুরাতন ভোগাদ্রব্যে ব্যয়িত হয় এবং এইভাবে আঁয় ও কর্মসংস্থান ' 
বাড়িয়া প্রথম বারের বধিত আয় ও কর্মসংস্থান ১ গুণকের আয়তন--এই পর্যন্ত 
বাড়িবে। কিন্তু অনুন্নত দেশে দ্বিতীয়) তৃতীয় বা পরবর্তী স্তরসমূছের ভোগবায় 
বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরবর্তী স্তরসমূছে উচাদের 
আরও বৃদ্ধির পথে বহু বাধা থাকে। যদিও এইব্প দেশে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 
থাকে খুব বেশি এবং তত্বান্নুযায়ী গুণকের আয়তন খুবই বড় হওয়৷ উচিত, কিন্তু 
বাস্তবে তাহা হয় না। ইহার প্রধান কারণ হইল এইরূপ 
গুণক ও ত্বরক উভয়ই 
কেন কম হয় দেশে আয়.বুদ্ধি প্রধান ভোগ্যন্্রব্য ছিসাবে খাছাশশ্যের 
চাহিদা-ই প্রথমে বাড়ায় । কৃষি দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান. 
হল্পকালে. অস্থিতিস্বাপক আর অনুন্নত দেশগুলিতে প্রধানত প্রকৃতির খেয়ালেই 


ঘাটতি বায়ের অসুবিধা 


১৮৮ অর্থ তত্ব 


কৃষির উৎপাদনের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে । তাহ। ছাড়া উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি না থাকায় 
ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্ষকরী হইতে পারে। আর কৃষিজাত দ্রব্যের 
দাম বাড়িলে কৃষকের অলসত]। বাড়িয়৷ যাঁওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া 
যাইতেও পারে। 

থাছ্ ভ্রব্যের চাহিদ] বৃদ্ধি পাইলে (কষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন সমান থাকায়) 
দাম বাড়িবে এবং ফলে কৃষক শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণাকে বেশি দাম দিয়া 
থাছাদি ক্রয় করিতে হইবে ; কিন্তু রষকের সঞ্চর-প্রবণত! বেশি থাকায়, অন্ঠান্ত 
ক্ষেত্রে (৪০০০7 ) আয় বৃদ্ধির স্থবিধ। পাইবে খুবই কম। কৃষকের! শিল্পজাত দ্রব্য 
ক্রয় করিলেও শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো এইবূপ দেশে সহজ নহে, ভাই আর বৃদ্ধি 
হইলে উৎপাদন ও কম-সংস্থান না বাড়িতেও পারে। 


প্রচ্ছন বেকারি (70556781860 00910]105106706 ) থাকাতেও গুণক ও 
ত্বরকের প্রভাবের গতি ভিন্নরূপ দাড়ায় । অনিচ্ছারুত বেকারির বদলে প্রচ্ছমন 
বেকারি থাকায় বিনিয়োগে প্রাথমিক বৃদ্ধ প্রচ্ছন্ন বেকারদের আয় বাড়াইলে 
উহ। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পরবর্তী স্তরের কম সংস্থান ও আয় বাড়াইতে পারে না। 
তাহ! ছাড়া এইরূপ চল্তি মজুরির হারে ভগ্যত্র চাকুরি করিবার কোন প্রেরণা 
তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। দেশ এক ধরনের “তথাকখিত” পূর্ণ কম'সংগস্থান- 
এর স্তরে থাকে ; বিনিয়োগ বুদ্ধি প্রধানত, মুদ্রাপ্ফীতি-ই ঘটায়। 


অনুশীলনী 
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ও 
আয় ও কর্মসংস্থীনের তত্ত 
711001/ 0117007719 810 £710910)71610 


1920 সাল পর্যন্ত অধিকাংশ ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, দেশে সাধারণ 
বেকারি থাকিতে পারে না। তীহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, সমাজে সর্বদা 
ূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে। এই কারণেই 'ক্লাসিকাল" ধনবিজ্ঞানীর] কর্মসংস্থানের 
সাধারণ স্তর নির্ধারণকারী বিষয়গুলিকে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেন 
নাই। তাহাদের এই চিন্তা প্রকষ্টভাবে দ্ূপ পাইয়াছিল “বাজার সম্বন্ধীয় শ্যে-র 
নিয়ম.এর মধ্যে (38578 1 0? 8181]968 )। এই *নিয়ম' হইতেই 
ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা স্পষ্টর্ূপে প্রকাশ পাইতেছে। হ্যে বলিয়াছিলেন 
যে, “'যোগানই নিজের চাহিদা হট করে' (991)015 0:68668 10 ০0 
89080) ইহার অর্থ হুইল সমাজে সাধারণ উৎপাদলাঁধিক্য ব। বাড়তি 
বা উৎপাদন ( 96209781 ০৮৪:-[):0000৮108) সম্ভব নয়। 

সামগ্রিক কোন্‌ একটি বিশেষ শিক্পদ্রব্যের জন্য চাহিদা হঠাৎ কম 

অধিকোৎপাদন হইতে পারে, বা চাহিদার তুলনার উৎপাদন ও যোগান বেশি 
পন হইতে পারে, তাহ স্বীকার করিতে তাহাদের আপত্তি নাই। 
কিন্তু সাধারণভাবে বা সাম'গ্রকভাবে নকল ত্রব্য সামগ্রীর জন্ত চাহিদা নাই বা 
উহাদের বাড়তি উৎপাদন হুইয়াছে ইহ কিরূপে স্বীকার করা যাঁয়* জেম্স, 
মিল (0879৪ 8131) ) বলিয়াছেন “উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই ভোগের প্রসার ঘটে, 
(90709870106100) 85 008361081৮6 101 0:090006109) 3 তাহার মতে চাহিদার 
একমাত্র কারণই হইল উৎপাদন, একই সময়ে এবং সমান পরিমাণ চাহিদ| 
স্থ্রি না করিয়া ইহা কখনও যোগানের ব্যবস্থা করে না” ;* “বাৎসরিক 
উৎপন্ত্ের পরিষাণ যাহাই হউক না কেন, ইহা] বাংসরিক চাহিদার 
পরমাণকে কখনই ছাড়াইয়া যাইতে পারে না রিকার্ডোও বলিয়াছেন, 
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১৯৬ অর্থ তত 


একটি জাতির দিক হইতে দেখিতে গেলে, যোগান কখনই চাহিদাকে ছাপাইয়া 
যাইতে পারে না" (10291576099 6০ ৪, 77861010১ 88001017 080 10661 
90860 0910800+ )। 

1848 সালে প্রকাশিত জন সয়ার্ট মিলের 77109019198 ০0? 70110198] 
[:০০০705 গ্রন্থেও আমর ইহ দেখিতে পাই । দেশের সমগ্র চাহিদা হঠাৎ 
কমিয়া গিয়া উৎপাদনের আধিক্য এবং বেকারি ঘটাইতে পারে। এই ধারণার 
বিরুদ্ধে মিল বহুপ্রকার যুক্তির অবতারণ! করিয়াছিলেন । তিনি বলেন যে, 
“লেনদেনের মাধ্যমের অভাবের দরুণ সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদার 
ঘাট তি দেখা দিয়াছে ইহাকি সম্ভব? যাহারা এইরূপ মনে 
করেন, তাহার] বিচার করেন নাই যে, দ্রব্যসামগ্রীর লেন- 
দেনের মাধ্যম কি লইয়া গঠিত হয়। এই মাধ্যম হইল ত্্রব্য- 
পামগ্রী। প্রতিটি ব্যজির ক্ষেত্রেই অন্য ব্যক্তির উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য দাম দিবার 
মাধ্যম হইল তাহার নিজস্ব ভ্রব্যসামগ্রী। সকল বিক্রেতা নিশ্চয়ই ক্রেতা, শব্বগত 
ব। সংজ্ঞাগত দিক হইতেও ইহারা একই | যদি দেশটির উৎপাদন ক্ষমতা আমর! 
দ্বিগুণ করিতে চাই তবে সকল বাজারেই জিনিসপত্রের পরিমাণ আমাদের দ্বিগুণ 
করিয়া তুলিতে হইবে, অর্থাৎ ইহার ফলে একই সঙ্গে ক্রয় শক্তির পরিমাণও 
আমরা দ্বিগুণ করিয়া ফেলিতেছি। দ্বিগুণ চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই ছিগুণ 
যোগান বাজারে লইয়! আসিবে; প্রতেরকেই পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ কিনিতে পারিবে, 
কারণ বিনিময়ে দিবার মত প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ জিনিসপত্র আছে।.**** ইহ] সম্পূর্ণ 
অকল্পনীয় যে, সকল দ্রব্যেরই মূল্য হাস পাইয়াছে এবং ফলে সকল উৎপাদক 
উপযুক্ত পারিমাণ পারিশ্রমিক পাইতেছে না|” 
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কেন তাহাদের এইরূপ 
ধারণ! হইয়াছিল 
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আয় ও কর্মসংস্থানের তত ১৯১ 


অবশ্য সেই যুগেও ক্লাসিকাপ লেখকদের এই মতের বিরুদ্ধে কোন কোন 
ধনবিজ্ঞানী সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের আ'ধক্যের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন । 
ম্যালথাস, রিকার্ডোকে বুঝা ইবার চেষ্টা কারয়াছিলেন যে, দেশে চাহিদা কম থাকার 
দরুণ বেকারি ঘটিতে পারে। কিন্তু তাহার এই মত তখন গৃহীত হয় নাই। 
কেইনৃল, বলিতেছেন, “রিকার্ডোর এই মতবাদ যে, দেশে কার্যকরী চাহিদার 
( ঘ02591৮9 49:44)4 ) ঘাট্তি হওয়া অসম্ভব, ইহাকে মণাল্থাস তীব্র ভাবে 
বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। ইহার কারণ হইল মাাল্থাল, 
স্পষ্টভাবে বুঝাইতে পারেন নাই কিন্ধপে ও কেন কার্যকরী চাচিদার ঘাটতি ব৷ 
বাড়তি দেখা দেয়, ফলে তিনি বিবল্প কোন কাঠামো দীড় 
করাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন; এবং পবিত্র খুষ্টধর্ষ যেমন 
স্পেন জয় করিয়াছিল, রিকার্ডোও তেমনি ইংলগ্ডে নিরস্কুশ 
আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সহরের লোকজন, রাজনীতিক ও পণ্ডিত 
বক্তিরা সকলে তাহার মত কেবল মাত্র গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। বিরোধের 
অবসান হইল; অপর দৃিভংগী সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল ; কোন আলোচনার মধ্যেও 
ইহা আর প্রবেশ করিল না। কার্ধকরী চাহিদার এই গুরুত্বপূর্ণ জটিল ধাধা, 
ম্যাল্থাস, যাহা লইয়া! সংগ্রামে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, ইহা! ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র হইতে 
অবলুঞ্ত হইয়া গেল ।”,% 


সামগ্সিক যোগান ও সামগ্রিক চাহিদা (882:6£869 ৪৪001 22৫ 
4££7658,09 1)91008,06 ) 


কোন কফার্েব ক্ষেত্রে কি পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে তাহা নির্ভর 
করে কতজন মজুর থাটাইলে ফাটি সর্বাধিক মুনাফ! করিতে পারে । দেশের 
সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে, একক্রভাবে [বচার করিলে সকল উদ্ভোক্তার 
এইন্ধপ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ফলে সমষ্রিগত .মাট কর্মসংস্থানের পরমাণ পাওয়া 
যায়। যে প্রধান শক্তিগুলর কার্যকারিতার দরুণ দেশের মোট কর্মসংস্থা;নর 


৯৯৮২+-, পা স৭-প আ 


য্যালথাস ও রিকার্ডোর 
মধ্যে মতবিরোধ ছিল 
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১৯২ অর্থ তত 


পরিমাণ স্থির হয়, তাহাদের সামগ্রিক যোগান (5££:58559 ৪৪015 ) এবং 
সামগ্রিক চাহিদা (৪£:5£8%৮5 06100 ) বলে। 
মনে কর, সমাজে কিছু সংখ্যক শ্রমিক কাজে নিযুক্ত আছে। এই পরিমাণ 
কর্মলংস্থান বজায় রাখিতে গেলে সকল উদ্যোক্তার! মিলিয়। 
সামগ্রিক যোগান দাম জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া কমপক্ষে যে পরিমাণ টাকা নিশ্চয়ই 
ও সামগ্রিক চাহ্দি। 
দাম কাহাকে বলে পাইতে চান ( 20586 92])€০৮ ৮০ £9০9159 )১ তাহাকে 
বলে সামশ্রিক যোগান দাম। অর্থাৎ কিছুসংখ্যক শ্রমিক 
মিলিয়া! মোট যে পরিমাণ ভ্রব্যসামগ্রী উৎপার্দন করেন, তাহার মোট ব্যয়কে 
সামগ্রিক যোগান দাম বলা চলে । যদি উছ্োক্তারা মনে করেন যে, ভ্রব্যসামগ্রী 
বিক্রয় করিয়া এই খরচ। ভুলিয়া আনী যাইবে না তবে তাহারা কর্মসংস্বানের 
পরিমাণ কমাইয়! দিবেন । অপরপক্ষে, সামগ্রিক চাহিদা দাম বলিলে বোঝা যায় 
কিছুসংখ্যক শ্র'মক নিযুক্ত থাকিলে সকল উদ্যোক্তার? মিলিয়া ভ্রব্যামগ্রী বিক্রয় 
করিা যত প'রমাণ টাকা পাইবেন বলিয়া আশা করেন (7581) ৫০ ৩৪1১9০6 )। 
কিছু সংখ্যক শ্রামক নিয়োগের স্তরে উদ্যোক্তাদের প্রত্যাশিত রেভিনিউর মোট 
পরিমাণকে তাই পামগ্রিক চাহিদ। দাম বলা চলে। 
বিভিন্ন প'রমাণ কর্মনিয়োগের স্তরের বিভিন্ন পরিমাণ সামগ্রিক যোগান দাঁম 
ও সামগ্রিক চা'হদ' দাম থাকে; তাই কর্মনিয়োগের বিভিন্ন স্তরের সামগ্রিক 
যোগান “দামের তাঁপকা ও সাম/গ্রক চাহিদ। দামের তালিকা ( ৪01)90019 ) 
প্রস্তত করা যায়। যদ উভয়ের মধ্যে সামগ্রিক চাহিদ। দাম বেশি থাকে, অর্থাৎ 
4 উদ্যোক্তাগণ মিলিয়া যে পরিমাণ বিক্রয়ল টাকা 
৮৮৮৮ নিশ্চয় পাইতে চাহেন পেই শি্৩ম এয়োজশীয় টাকার 
থাকিলে উভয়ে মিলিত পরিমাণ অপেক্ষা যণি বিক্রয়লন্ধ টাকার পরিমাণ 
হত দাম গর আথক হইবে বণিয়া আশা করেন, তাঁহা হইলে সকল 
উদ্যোক্তারা মিলির! উৎপাদনের পরিমাণ বাঁড়াইতে চেষ্টা 
করিবে, ফালে কর্মপংস্থান বাড়তে থা'কবে। অবশেষে যদি এমন এক অবস্থায় 
পৌঁছান যায় যখন সামাগ্রক ৮1হদ। দাম ও সামশ্রিক যোগান দাম সমান, তখন 
সেই কম'নয়োগের প'রমাণে হাস বা বৃদ্ধির ঝৌঁক থাকে না; কর্মসংস্থানের 
ভারসাম্য স্তর (15051107881 19৮81 0৫6 15001)1951090% ) স্বাঁপত হয়। 
এই গুরে সমাজের সকল আনয়োগ বা বেকারি দৃর হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ণ কর্ম- 
নিয়োগের স্তরে সমাজ উপাস্থত হইয়াছে তাহা নহে ; অপূর্ণ কর্মসংস্থান-স্তরেও 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত ১৯৩ 


এইক্প ভারসাম্য থাক সম্ভব € 1009:9201010570606 9083)1021050) | এইকপ 
অবস্থায় এই কর্মসংস্থানের স্তরে ভারসাম্য স্থাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ উহার বাড়িবার 
বা কমিবার দিকে কোন ঝৌঁক নাই । নিচের রেখাচিত্রে ইহছা। দেখা যাইতেছে £ 





0 অক্ষে বিভিন্ন পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তর পরিমাপ করা হইতেছে এবং 
0৬ অক্ষে শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন ভ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া! বিভিন্্র পরিমাগ 
বিক্রয় আয় পরিমাপ করা হইতেছে। সামগ্রিক চাহিদ রেখা হইল 49 
এবং সামগ্রিক যোগান রেখা হইল 47). ৪8 রেখ! হইতে আমর] জানিতে 
পারি বিভিন্ন পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তরে সকল উদ্যোক্তার মিলিয়া কিক্পপ বিভিন্ন 

পরিমাণ টাকা নিশ্চয়ই পাইতে চান। যেমন, উচ্োক্তারা 
টপ ক যদি ০৮ সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করেন তবে কমপক্ষে 

তাহাদের 024 পরিমাণ টাক। পাইতেই হইবে, এই টাকা 
তাঁহার! নিশ্চয়ই পাইবেন বলিয়া মনে করেন । 47) রেখা হইতে আমর! জানিতে 
পারি বিভিন্ন পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তরে সকল উদ্যোক্তারা মিলিয়া কিরূপ বিভিন্ন 
পরিমাণ টাকা পাইবেন বলিয়া আশা করেন। যেমন ০৮ সংখ্যক শ্রমিক" 
নিয়োগের তরে তাহার! মনে করেন ত্র শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন সকল ব্রব্যসাষ্ী 


১৩ 


১৯৪ অর্থ তত 


বিক্রয় করিয়৷ 984” পরিমাণ টাক তাহার! পাইবেন। প্রত্যাশা, বেশি বলিয়। 
তাহারা কর্মলংস্থান বাড়াইতে থাকেন। কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে 
48 রেখা প্রথমে ধীরে ধীরে বাড়ে, তাহার পর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, 
47) রেখ! প্রথমে দ্রুত বাড়ে, পরে বুদ্ধির গতি হ্রাস পায়। 
সামগ্রিক যোগান দামের রেখ। ও সামগ্রিক চাহি? রেখ! উভয়ে মিলিয়। দেশে 
কমপংস্থানের স্তর ব। পরিমাণ স্থির করে। যতক্ষণ উচ্যেক্তাদের মনে প্রত্যাশিত 
আদায়ের পরিমাণ (87) নিয়তম প্রয়োজনীয় পরিমাণ (49) হইতে বেশি, 
| ততক্ষণ উদ্যোক্তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিত৷ করিয়। 
দেশে কর্মসংস্থানের স্তর কর্মসংস্থানের পরিম!ণ বাড়াইতে থাকিবে যতদূর পর্যন্ত 
নির্ভর করে এই ছুই / 
রেখার মিলনবিুতে 47) রেখা! 43 রেখার উপরে, ততক্ষণ কম সংস্থানের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইতেছে । একমাত্র 9৮ পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তরে 
পৌছিয়া উভয় রেখ! মিলিত হইতেছে । আমরা তাই বলিতে পারি যে, সমাজে 
0৮ পরিমাণ কম'সংস্বান আছে তাহার কারণ হইল প্র স্তরেই 49 রেখা ও 47) 
রেখা মিলিত হইতেছে। 49 রেখা ও 41) রেখা কোন বিন্দুতে মিলিত হইবে 
তাহা নির্ভর করে সমাজের সকল ক্রেতার মিলিয়া কত টাক ব্যয় কত্ধিতে চান, 
'অর্থাং তাহাদের মোট ব্যয়ের উপর | যদি তাহারা 014 পরিমাণ মোট ব্যয় করিতে 
রাজি থাকে তবে ০৮ পরিমাণ কর্মসংস্থান হইবে, ইহাই আমরা জানিতে পারি । 
সামগ্রিক চাহিদ। ও সামগ্রিক যোগানের এই মিলনবিন্দুকে কার্যকরী-চাহিদার 
€ 7/790615৩ 70970800 ) বিন্দু বলা হয়। কোন এক দেশে কর্মসংস্থানের 
স্তর এই বিন্দুতে প্রকাশ পায়, অর্থাত এই পরিমাণ কার্যকরী চাহিদ! থাকাতেই 
সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্যান বজায় আছে। এ বিন্দুতে 
৪৮৮ সামগ্রিক চাহিদা দাম, সামগ্রিক যোগান দাম এবং কার্যকরী 
চাহিদার পরিমাণ সমান। যদি কার্যকরী চাহিদায় বৃদ্ধি হয় 
তাহ! হইলে কর্মনিয়োগের স্তর উধ্র্বে উঠিবে, কমসংস্থানের পরিমাণ বাড়িবে; 
যদি কার্যকরী চাহিদ। কমিয়। যায়, তাহ! হইলে কর্মনিয়োগের স্তর নামিয়া যাইবে, 
কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমিবে। প্রতি মুহুর্তে বা স্বপ্লকালের মধ্যে কোন একটি 
দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ঠিক যে স্তরে আছে সেই স্তরেই সামগ্রিক চাহিদ-ও 
সামগ্রিক যোগান সেই সময়টুকুর মধ্যে ভারপাম্যে পৌছিয়াছে। ইহাদের 
ভারসাম্যের বিন্দুতে কার্যকরী চাহিদা পাওয়া যাইতেছে, আমর! তাই বলিতে পারি, 
এই কার্যকরী চাহিদা থাকার দরুণ-ই কর্ণপংস্থান এই স্বরে আছে। 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ১৯৫ 


'আয় ও কম সংস্ছানের স্তর কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর নির্ভর করে 
( 8০005 09680310378 6106 1991 02. 1000706 ৪2৫ 
19817019105 7006706 ) 
কার্যকরী চাহিদা বলিলে টাকার হিসাবে, কোন বিশেষ স্তরে কর্মনিয়োগ- 

টি র্রারা॥ পরিমাণের দ্বার! উৎপন্ন ভ্রব্যসামগ্রীর ফোট মৃল্যকে বুঝা যায়। 

ব্যয় ও কার্ধকরী চাহিদা দ্রব্যসামগ্রীর মোট মুল্যই চারিটি উপাদানের আয়ে বিভক্ত 

হইয়া যায় ; অথবা বল! চলে যে, চারিটি উপাদানের সকল 

প্রকার আয় যোগ দিয়াই ভ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য গঠিত হয়। সুতরাং কার্যকরী 
চাহিদা মোট জাতীয় আয়-মোট দ্রুব্যসামগ্রীর মূল্য।* ৃ 

সাধারণভাবে ভ্রব্যসামগ্রীকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, ভোগ্যদ্রব্য এবং 

বিনিয়োগ'্রব্য ; স্তরাং কার্যকরী চাহিদ| ( বা মোট ব্যয়) হুইল মোট ভোশ্যদ্রব্যে 


* প্রথম পরিচ্ছেদে জাতীয় আয়ের পন্রিমাপ সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইয়াছে । 

সংখ্যাতত্বের হিদাবে নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে, কোন দেশে বিনিময়যোগ্য সকল প্রকার 
সম্পূর্ণোৎপন্ন ( 1105] ১1০০৮) উব্য সামগ্রীর মোট মূল্যকে মোট জাতীয় আয় বল। হয়। 
সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর বিক্রয়মূল্য হতেই সকলের আয়, স্তরাং জাতীয় আয় আর 


সামগ্রিক চাহিদ। সমান । 

সামগ্রিক চাহিদা (488.650৩ 10622909 ) চারি ধরনের বিষয় লইয়া গঠিত হয় (ক) 
ব্যক্তিগত ভোগ-বায়, (থ) বাক্তিগত বিনিয়োগ-বায়, (গ) রাষ্্রীয় (বিনিয়োগ-ব্যয় এবং 
(ঘ) বিধেশা দ্রবাকারধাদির উপর দেশীক্স জনসাধারণের ব্যয় অপেক্ষা! দেশীয় কাধাদির উপর 
বিদেশী জনমাধারণের বায়ে আধিক্য (বা! ঘাট্তি)। ক্তরাং কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, 
সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব। কাধাদি বা মোট উৎপাদনের উপর আধিক ব্যয়ের স্রোতকেই আমরা 
সামাগ্রক চাহিদা বলিতে পারি। 


সংখ্যাতত্বানুযায়া হিসাব করিলে দেখা যায়, এই সামগ্রিক চাহিদ1 এবং মোট জাতীয় উৎপন্ন 
(01958 ৪5000210৫01) একই বিষয় | ইহারা একই, কারণ কোন আধিক লেনদেনকে 
দুইদ্িকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখ! চলে £ আয় ও ব্যয়। বিক্রেতার যাহা আয়, ক্রেতার তাহাই 
ব্যয় ঃ কম-ও নহে, বেশি-ও নহে । কুতরাং বলা যায়, মোট জাতীয় উৎ্পন হইল নির্দিষ্ট সময়ের 
মধে! সকল সম্পৃর্ণোৎপন্ন গ্রব্যনামগ্রীর মোট মূল্য বা চলতি সম্পূর্ণোৎপন্ন ভ্রব্যসামত্রীর উপর মোট 
আথিক ব্যয়। যেমন, যদি কোন বৎসরে মোট সম্পূর্ণোৎপন্ন ভ্রধাসামগ্রীর মূল্য হয় 500 কোটি 
টাকা, তাহ। হুঈলে ইহা হইতে বুঝ! যায় ওই সময়ের মধ্যে দেশের মোট ব্যয় হইল 500 কোটি 
টাক। অথব। ওই সময়ের মধ্যে দেশের সামশ্রিক চাহিদাও 500 কোটি টাক।। 

মোট জাতীয় উৎপন্নকে বিভক্ত করিলে আমর] %-*০+] এই কেইন্সীয় হত্র পাইতে 
পারি। এখানে * হইল মোট জাতীয় উৎপন্ন (ব! মোট জাতীয় আয়); 0 হইল ভোগ এবং 
হইল বিনিয়েগ। [-এর মধো ব্যক্তিগত, রাষ্তীয় বা! বৈদেশিক নকল প্রকার বিনিয়োগ 
নিহিত আছে। 


১৯৬ অর্থ তত 


ব্যয় এবং মোট বিনিয়োগ ভ্রব্যে ব্যয়ের সমহি। আর মোট ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় 
স্০মোট ভোগ্যদ্রব্য হইতে বিক্রয় আয়; এবং মোট বিনিয়োগ ভ্রব্যে ব্য 
-মোট বিনিয়োগ ভ্রব্য হইতে বিক্রয়ল আয় । সুতরাং, 
কার্ধকরী চাহিদা--মোট জাতীয় আয়--জাতীয় উৎপাদনের মোট মূল্য, 
স-ভোগত্রব্যের উপর ব্যয়+ বিনিয়োগ দ্রব্যের উপর ব্যয়, 
--ভোগন্রব্য হইতে বিক্রয় লক আয়+বিনিয়োগ দ্রব্য 
হইতে বিক্রয় লক আয়। 

দেশে কার্যকরী চাভ্দার উপর মোট কর্মসংস্কানের পরিমাণ নির্ভর করে» 

অর্থাৎ (ক) ভোগব্যয় এবং (খ) বিনিয়োগ ব্যয়, এই উভয় ব্যয়ের দ্বার। কম!- 
নিয়োগের পরিমাণ স্থির হয়। যদি ভোগব্যয় বা বিনিয়োগ 
ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ 
বায ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া মোট ব্যয় বা কার্যকরী চাহিদা বাড়িয়া 
যায়, তাহা! হইলে কর্মসংস্থান বাড়ে ; যদি ভোগব্যয় বা 
বিনিয়োগ ব্যয় হাস পাইয়া মোট ব্যয় ঝা কার্যকরী চাহিদা! কমিয়। যায়, তাহ" 
হইল কম'সংস্থান কমে! ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ ব্যয় কিসের উপর নির্ভরশীল? 
কোন্‌ কোন্‌ শক্তির দ্বারা ইহার। নির্ধারিত হয়? 

(ক) সমাজে ভোগব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে মোট আয়ের কি অংশ ব্যক্তিরা 
মিলিয়। ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে, অর্থাত মোট আয় এবং সমাজের গড় ভোগ- 
প্রবণতার উপর। আয়ম-বৃদ্ধি হইলে ভোগের পরিমাণ বাড়ে বটে, কিন্ত যে হারে 

রত সম্পৃর্ণোৎপন্ন” কথার অথ হইল যে 1হস।বের সময় আধা-উৎপন ভ্রব্যসামগ্রীর বাউৎপাদনে 
ব্যবহৃত কাচামালের দাম গ্রহণ কর। হয় না, পাছে ডবল হিসাব হইয়া] যাঁয় | “মোট, কথাটিতে 
বোঝা যায় মূলধনী দ্রবোর ক্ষয়ক্ষতির বাবদ কোন অর্থ পৃথক করিয়া হিসাধ হইতে বাদ দেওয়। 
হইতেছে না। মুলধনের ক্ষয়ক্ষতির পুরণ বাবদ অথ মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে বাদ দিলে 
নীট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যাঁয়। এই নীট জাতীয় উৎপাদনের মোট "বিক্রয় মুল্য হইতে 
বিত্রয়কর ব। অন্তান্ত ব্াযবসায়-কর প্রভৃতি বাদ দিলে আমরা “জাতীয় আয়” পাইতে পারি। 
কারণ, সকল দ্রবা সামগ্রীর মোট বিক্রয় মূল্য হইতে পরোক্ষ কর আদায় গুভূতির পরিমাণ বার, 


দিলে যাহ। অবশিষ্ট থাকে তাহাই সকল উৎপাদনের জন্য ব্যয় ব! সকল উপাদানের জায় 
€ খাজন।, মজুরি, সুর এবং অব্টিত মুনাফ1)। 


ফৃতরাং বলিতে পার যায়, খল জাতীয় উৎপাদন-_হমুলধনের ক্ষয়-ক্ষতি পুরণ নীট জাতী 
উৎপাদন । 
নীট জাতীয় উৎপাদনের মূল্যা--পরোক্ষকরমজাতীয় আয়। নীট জাতীয় আয়ের সাহায্যে 
দেশের আয়গ্তর ও কর্মনিয়োগের তত্ব বিশ্লেষণ কর হয় না; বিশ্লেষণের জন্য মোট জাতীয় 
উৎপাদন এবং মোট আয় ব)বহার করা হয়) কারণ পরোক্ষ কর ব1 মুলধনের লয়ক্ষতিপুরণ 
ধাধদ অর্থ হ্ধাত্রমে ভাষ্্র বা ফার্ম কর্তৃক ব্যায়ত ইয়, এবং ফলে উহ ভ্রতঃসামগ্রীর জঙ্ট চাহিদা, 
স্ষ্টি করে। 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ১৯৭ 


আয় বৃদ্ধি হয়, ব্যক্তির ভোগের পরিমাণে সেই হারে বৃদ্ধি হয় না। আয়ের বৃদ্ধি 
ও ভোগের বৃদ্ধর অন্ুপাণ্ডকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বলে। 


ভোগ-প্রবণতা নির্ভর করে প্রধানত আয়ের স্তরের উপর। তাহ? ছাড়া, 
সমাজে জাতীয় আয় কি ভাবে বন্টিত থাকে তাহার দ্বারাও ভোগপ্রবণতা। স্থির 
হয়। যধি জাতীয় আয়ের বেশি অংশ কমসংখ্যক ধনী-ব্যজির হাতে থাকে তাহা 
বির হইলে সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা কম; অপরপক্ষে হি 
করে মোট আয় ; আর- জাতীয় আয়ের বেশি অংশ অধিকসংখ্যক গরীব লোকের 
বৈষমোর হার, প্রচলিত ভাতে থাকে, তাহা হইলে সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা৷ বেশি। 
৫ ১ সঞ্চয় ও ব্যয় সম্বন্ধে জনলাধারণের প্রচলন রীতি-নীতি; চিন্তা 
কর কাঠামো প্রনথৃতির ও অভ্যাস প্রভৃতি ভোগপ্রবণতার আয়তন নির্ণয় করে। 
উপর ব্যক্তিদের হাতে সঞ্চিত তরল সম্পত্তির (140010 4886৪ ) 
পরিমাণের উপর ভোগপ্রব্ণতণ নির্ভরশীল ; কারণ অধিক পরিমাণ তরল সম্পত্তি 
€ ধেষন সরকারী খণপত্র. নগদ টাকা, বা সঞ্চয়ী আমানত প্রভৃতি ) হাতে থাকিলে 
নিরাপত্তার মনোভাব বেশি হওয়ার জন্য এবং ভবিষ্ণতে ইহা হইতে আয় বৃদ্ধ 
₹ইবার সম্ভাবনা থাকায় বর্তমান-আয হইতে সঞ্চয়ের ইচ্ছা কম থাকে অর্থাৎ 
নায় ভোগপ্রবণত। বেশি থাকিতে পারে। কর-কাঠামোর উপরও 
মোটামুটি স্থির. ভোগপ্রবণতা কিছুটা নির্ভর করে, অর্থাত করসমূহের প্রকৃতি 
এবং হার উভয়ই ভোগপ্রবণতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
দীর্ঘকালে ভোগপ্রবণত] নির্ধারণকারী এই সকল বিষয়সমূছে পরিবর্তন হইয়া সমাজের 
গড় ভোগপ্রবণতায় পরিবর্তন ঘটিলেও স্বল্পকালে ইহ। মোটাযুটি স্থায়ী বিষয়। 


») সমাজের মোট বিনিয়োগ-ব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের 
উপর ঃ (১) মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ( 115188081 100801500 ০ 
বরাক 08101691 ) ও (২) স্থদের হার। এক ইহ মূলধনী 
করে দুলধনের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপাদন করিয়া তাহা হইতে ব্যয়ের উবে যে নীট 
কার্ধকারিতা ও হুদের আয় হইবার সম্ভাবনা, অর্থাত নুতন মৃলধনী ভ্রব্যোৎপাদন 

হারের উপর হইতে সন্তাব্য আয্বের হার-_ইহাকে মূলধনের প্রান্তিক 
কার্ধকারিত। বল! হয়। বাজারে প্রচলিত সুদের ছার হুইতে যদি সস্তাব্য আয়ের 
হার বেশি হয়, তাহ! হইলে সমাজে বিনিয়োগ-ব্যয় বৃদ্ধি হইবে ; মূলধনের প্রান্তিক 


১৯৮ অর্থ তত 


কার্যকারিতা বা সস্তাব্য আয়ের হার স্থদের হার হইতে কম হইলে দমাজে বিনিয়োগ 
ব্যয় কমিয়া যাইবে। এই উভয় বিষয় মিলিয়। স্থির করে বিনিয়োগ-প্রবণতা' 
€( 70196108165 6০ [105886 ) | 


(১) মুলধনের প্রান্তিক-কার্মকারিতা বা বিনিয়োগ-প্রবণতা বু বিষয়ের উপর্‌ 
নির্ভরশীল। (ক) যেষন, ভবিধ্যতে দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে কি না। 
চাহিদ! বৃদ্ধির সম্ভাবন| থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বাড়ে ; চাহিদ। হ্রাসের 

সম্ভাবন! থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কমে । (খ) জনসংখ্য 
মূলধনের প্রান্তিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশি' 
কার্যকারিতা কিসের 
উপর নির্ভর করে থাকে । (গ) সেই বিশেষ প্রকার মুলধনী দ্রব্যে বর্তমান 
উৎপাদন ও যোগানের পরিমাণের উপর ইহ] অনেকট? নির্ভর 
করে, পরিমাণ বেশি হইলে বিনিয়োগ-প্রবণতা৷ কম, পরিমাণ কম হইলে বিনিয়োগ- 
ঞবণতা বেশি । (ঘ) বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও নূতন যন্ত্র-প্রচলনের হার অধিক 
থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা৷ কম * এই হার কম থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বেশি। 
(ড) মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে বর্তমান নিয়োগ-হার কিরূপ তাহাও কম গুরুত্বপূর্ণ 
নয়। ইহা! বেশি থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কম. ইহা কম থাকিলে 
প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশি । (চ) বর্তমান কর-কাঠামোর প্রক্কতি ও হার এবং 
তাহাতে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রভাবও কম নয়। করহার অধিক 
হইলে প্রান্তিক কার্যকারিতা কম, করহা'র কম হইলে ইহা অধিক | (ছ) ব্খবশায়- 
বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশানিরাশার অবস্থা ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
ভবিষ্যতে লাভের আশা ব' ক্ষতির ভয়, অর্থাৎ ব্যবসায় জগতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, 
প্রচলিত ধারণ ছুই ধরনের £ আশাবাদী মনোভাব প্রবল থাকিলে মৃদ্ধনের প্রান্তিক 
কার্যকারিতা বেশি, নিবাশাবাদী মনোভাব প্রবল থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক 
কার্যকারিতা কম । ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণ! ছুই প্রকার : স্বপ্পকালীন ভবিস্তং সম্বন্ধে 
ধারণা ও দীর্ঘকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খারণা। বর্তমানের অভিজ্ঞতার 'ভত্তিতে 
স্বল্পকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা স্থির হয়; অপরপক্ষে, 
2৮ স্থায়ী ধরনের আশ! ও ভয়ের ভিত্তিতে দীর্বকালীন ভবিষ্যুং 
দ্ীর্ঘকালীন ধারণা সম্বন্ধে ধারণা গড়িয়া উঠে। কাল যত স্বল্প, পরিচিত বর্তমান 
অবস্থা চলিতে থাকার সম্ভাবনা তত বেশি, নিশ্চয়তার 
অনুভূতি তত প্রবল ; কাল যত দীর্ঘ, বর্তমান ও পরিচিত অবস্থা চলিতে থাকার 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত [১৯৯ 


সম্ভাবনা তত কম, অনিশ্চিয়তার অনুভূতি তত প্রবল । ( ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চিত 
অসম্পূর্ণ জ্ঞান, পরিকল্পনাহীন বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির উদ্তব, ব্যবসায়-বিশ্বাসে 
€ 8810688 90706067106 ) বিপুল উঠানামা, বাণিজ্যচক্রের তীব্রতা ও গভীরত। 
বৃদ্ধির কারণও বটে )। 


(২) সুদের হার নির্ভর করে (ক) টাকার পরিমাণ, ও (খ)ট নগদ-পছন্দের 
হুদের হার নির্ভর করে তালিকার উপর। টাকার পরিমাণ কমিয়া গেলে অথবা! 
টাকার পরিমাণ ও নগদ-পছন্দের হার বাড়িয়া গেলে তদের হার বুদ্ধি পায়; 
নগদ-পছন্দের উপর 

টাকার পরিমাণ বাড়ি গেলে অথব।. নগদ-পছন্দের হার 
কমিয়। গেলে সুদের হার হাপ পায়। 


ক্ষুতরাং ক্সংস্থানের স্তর নির্ধারণী শক্তিসমূহকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজান যাঁয় £ 
মোট কর্মসংস্থান 


কার্যকরী চাহিদা 
মোট ব্যয় 

যিনা যারা ারারর্রারা রা রা 

| 
ভোগ ব্যয় ব্যক্তি উদ্ভোগী গা ব্যয় সরকারী ব্যয় 

1 ]. [77 | 
আয়স্তর সঞ্চয় প্রবণতা! স্থদেরহার মূলধনের রে কার্ষকারিতা 

নিন ৯১22 


| | | 
টাকার যোগান তারল্য পছন্দ মূলখনের দাম সম্ভাব্য আয় 


ভোগশ্ব্যয় ও আয় (007080100101017) 9200 17100106 £: ৭1106 0010801001১" 

61070 ্21001070) 

সমাজে মোট ভোগের পরিমাণ নির্ভর করে সকল ব্যক্তির ভোগের পরিমাণের 
সমগ্তির উপর। প্রত্যেক ব্যক্জি ভোগদ্রব্য ক্রয়ে যে পরিমাণ ব্যয় করে তাহা 
যোগ করিলে সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট ভোগ পরিমাণ জানা যায়। 

ব্যক্তির ভোগের পরিমাণ প্রধানত কিসের উপর নির্ভরশীল? কেইন্‌সের 
মতে, অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে (যেমন, দাম) প্রধানত ইহা! 
নির্ভর বরে ব্যক্তির আয়ের উপর। দ্রব্যের দামের সঙ্গে উহার ভন চাহিদার 


২৪৪ অর্থ তত্ত 
যেরূপ কার্যকারণ সম্পর্কে আছে, ঠিক সেইরূপ ব্যক্তির ভোগপরিমাণ তাহার আয়ের 
উপর নির্ভরশীল । 

ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরূপ সমহির ক্ষেত্রেও তাই। দেশে মোট ভোগব্যয়ের 
পরিমাণ নির্ভর করে প্রধানত আয়স্তরের উপর। তালিকার আকারে বা রেখা- 
চিত্রের সাহায্যে ইহাদের এই সম্পর্ক আমর! প্রকাশ করিতে পারি । বিভিন্ন আয়ের 
পরিমাণে (ড্র) সমাজে কি বিভিন্ন পরিমাণ ভোগবায় (0) হইতেছে তাছা 
একটি তালিকাতে সাজান চলে £ 


ভোগ-ব্যয়ের তালিকা 
000708101771)61070 90116019 


( কোটি টাকার হিসাব ) 


৫ ৬. 
0 20 
59 66 
109 1009 
5০ 196) 
200 165 
2960 175 
399 185 


বিভিন্ন আয়ম্ত'র ভোগব্যয়ের এই তাপলিকাকে ভোগ-প্রবণতা (6£00808185 
%০ 901080109 ) বা ভোগ-অপেক্ষক বা ভোগ-নির্ভরক ( 9010801)]908018 
£9006107) ) বলা হয়। আয়ের পরিমাণের সহিত ভোগব্যয়ের পরিমাণের এই 
সম্পর্ককে অপেক্ষক-সম্পর্ক ( ঘা0100610108] 2918610081)17 ) ব্লা হয়, অর্থাৎ 
এ আয়ম্তর আছে বলিয়। এর্ধপ ভোগের পরিমাণ হইতেছে, অর্থাৎ ০0-1 (ত). 
ইহাকে আমর! পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে প্রকাশ করিতে পারি। 


ভু-সমাত্তরাল অক্ষে আমর! সমাজের মোট বিভিন্ন আয়ম্তর প্রকাশ 
করিতেছি এবং লহ্বমুখী অক্ষে এ প্রতিটি আয়ম্তরে মোট ভোগব্যয়ের 
পরিমাণ দেখাইতেছি। 46” রেখাটিতে আয় ও ভোগের পরিমাণ সমান, মোট 
আয় যে পরিমাণ, ভোগের পরিমাণও ততখানি। এ রেখাটিকে আমরা তাই 
সঞ্চয*শুগ্ততার রেখা (2920-38৮1088 1109) বলিয়াও অভিহিত করিতে 


আয় ও কম'সংস্থানের তত্ব ২০১ 


পারি, কারণ ভোগকারীর বা। ক্রেতারা এঁ রেখার উপর সঞ্চরণ করিলে আয়ের 
নিজ সমস্তটাই ভোগ্যপ্রব্যে ব্যয় করিয়া ফেলে। 0 রেখাটি ধীরে 
টি ধীরে বাকিয়া যাইতেছে, অর্থাৎ আযমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
ভোগব্যয় বাড়ে বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধির পরিমাণ ক্রমশ কমিয় 

আসে। পূর্বের তালিকার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া এই রেখাটি আকা হইয়াছে। 9 
রেখা উৎসবিন্দু 9 হইতে ুরু হয় না কারণ আয় ধখন শুন্ত তখনও ভোগব্যয় শুন্ত 






ডোগক্াহা (০09 








রর রি নো €%) 
নয়, অর্থাৎ যখন ৬৮50 তখনও ০-50 কোটি টাকা । 0 রেখাটি উপরে '্ঠিতেছে 
অর্থাৎ দেখা যাইতেছে আয়ন্তর বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভোগব্যয় বাড়িতে থাকে ( ৪ 
10079881006 (810061017 01 10001209 )। উভয় রেখার ছেদবিন্দু 3 হইল এমন 
একটি স্থান যেখানে 0. 9 বিন্দুর বা দিকে অর্থাত 0 পরিমাণের কম 
আয়ন্তরে আয়ের তুলনায় ভোগব্যয় বেশি, খণাত্মক সঞ্চয় (08286159 ৪1088) 
হইতেছে ; 8 বিন্দুর ডানদিকে অর্থাৎ 08 পরিমাণের বেশি আয়ম্তরে ভোগব্যয় 
কম, ধনাতক সঞ্চয় (109570155 ৪৪ড1089 ) হইতোন্চ' তালিক৷র উদ্দাহরণ 
হইতে বল! চলে যে, এই ছেদ-বিন্দু বা ৪ এমন স্তর প্রকাশ করে যেখানে 209 
একোটি আয় এবং 100 কোটি ব্যয় । £১০ রেখাঁটি হইতে 0 রেখাটির ছুরত্ব বিভিন 
'আয়স্তরে ( ধণাত্বক বা ধনাত্বক ) সঞ্চয়ের পরিমাণ পরিমাপ করিতেছে। 

হৃতর।ং, যে অপেক্ষক বা নির্ভরক ( ঘা ০2০৪৫০০ ) ভোগ ও আক্গের মধ্যে 


২৬২. অর্থ তত 


পরস্পর-নির্ভরশীলতা বা সম্পর্ক ব্যাখ্যা! করে তাহাকেই আমরা ভোগপ্রবণতা' 
( 10199708165 60 00708071)9 ) বলিতে পারি । আমাদের চিত্রের 0 রেখাটিই 
হইল এই ভোগপ্রবণতা, ইহার এক ধরনের. অবস্থান ও ঢাঁল (79০81610৪0৭ 
৪107)9 ) আমর] দেখাইয়াছি। এই প্রবণতার দুইটি টেকনিকাল ধর্ম (69৫10101081. 
66:19:৪৪ ) আমাদের আলোচনা করা দরকার £ প্রথমত গড় ভোগপ্রবণতা, ও 
দ্বিতীয়ত, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা। বিশেষ কোন আয়ঙরের সহিত ভোগবায়ের যে 
অনুপাত অর্থাৎ 0/, ইহাকেই গড় ভোগপ্রবণতা বলা হয়। যেমন, যদি 100 
টাকা আয়ের মধ্যে 80 টাক] ভোগব্যয় হয় তবে গড় ভোগ-প্রবণতা হইল +8 
অর্থাৎ 80% বা 08 । এই গড় ভোগপ্রবণতা বাহির হইলে ইহা! হইতেই গড় 
সঞ্চয়প্রবণত1 জানা যায়, উপরের উদাহরণে গড় সঞ্চয়প্রবণতা হইল 20% ব৷ 
021 আয়ম্তর যত বাঁড়ে এই গড় সঞ্চয়প্রবণতা তত বুদ্ধি পাঁয় এবং গড় 
ভোগপ্রবণতা তত কমে। অর্থাৎ 9/গ্ব বৃদ্ধি পায় এবং 0/গ হ্রাস পায়। 
আমাদের চিত্রের ভাষায় বলিতে গেলে গড় ভোগপ্রবণত1 হইল 0 রেখার উপর 
অবস্থিত যেকোন একটি বিন্দু, সেই বিন্দুতেই জান1যায় আয়ের কত অংশ' 
ভোগব্যয় বা সঞ্চয় হয়। আমার্দের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, এই গড় 
ভোগপ্রবণত1 সাধারণ অবস্থায় ॥ হুইতে কম কোন এক ভগ্রাংশ হইবে ।* 


আয় বৃদ্ধি হইলে ভোগব্যয় বাড়িবে। আয়ের বৃদ্ধি ও ভোগের বৃদ্ধি এই 
অন্ুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা। ( 118751051 0200908165 60 001080105 ) 


* এই গড় ভোগপ্রবণতার অর্থ নৈতিক তাঁৎপর্ধ কম নয় । নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থানের জ্তরে 
ধে পরিমাণ দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতেছে তাহাদের মোট ব্যয়ের কত অংশ কেবল ভোগাদ্রব্য বিত্রয় 
করিয়া তুলিয়া! আন যাইতে পারে, আমরা তাহা ইহীর সাহায্যে জানিতে পারি। ভোগব্যয় 
হইল ভোগাদ্রব্যের জন্য মোট বায়ের পরিমাণ অথাৎ ভোগাদ্রব্য বিক্রয়জাত আয়ের পরিমাণ, 
কুতরাং ডোগ্যড্রবে।র চাহিদা ও যোগান হইতে জাতীয় আয়ের কত অংশ আসিল, জাহা 
আমরা ইহা! হইতে জানিতে পারি। অপরপক্ষে সকল দ্রব্যসামশ্রীর মোট বায়ের কত অংশ মুলধনী 
জ্রব্য বিক্রয় করিয়া! তোল! যাইবে, অথাৎ মূলধনী দ্রবোর চাহিদাও যোগ!ন হইতে জাতীয় 
আয়ের কত অংশ আসিল, তাহাও আমর! গড় সঞ্চয় প্রবণত। হইতে জানিতে পারিব। তাই 
আন্ান্থ বিষয় সমান থাকিলে দেশে ভোগ্যপ্রবোর এবং মূলধনী দ্রধ্যের উৎপাদনের প্নরম্পরিক 
অনুপাত নির্ভর করে 0/% এবং 91 এর উপর । পুর্ণ শিল্লোন্নত দেশগুলিতে গড় ভোগপ্রবণত' 
কম থাকে এবং গড় সঞ্চয় প্রবণতা বেশি থাকে | হৃতরাং দীর্ঘকালীন উন্নয়ন বা স্থায়িত্ব 
(819011115) বজায় রাখার শর্ত আলোচনার জন্ম গড় ভোগ ও সঞ্চয়-প্রবণতা ধারণ! দুইটি খুবই 
প্রয়োজনীয় । 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২১৩. 


বলে। যদ্দিত.কে অতি অল্প পরিবর্তনের প্রতীক ধর হয়, তাহা হইলে এই 
প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাকে 50/8% বলা! চলে । ইহাতে বোঝা যায় যে, আয়ের 
অতি অল্প পরিবর্তন ভোগে অতি অল্প পরিবর্তন আনিবে এবং এই ছুই পরিবর্তনের" 
অনুপাত কিরূপ। কিন্তু আমর! জান, আয়ে পরিবর্তন অপেক্ষা (অর্থাৎ 6 ) 
ভোগে পরিবর্তন ( অর্থাত 60) কম হইবে। স্থতরাং 50/১ ধনাত্মক হইলেও, 
উহা]? হইতে কম। আয় ও ভোগের বৃদ্ধির পরিমাণ সমান হইলে উহা হইত 
2 ঃ আক্-বৃদ্ধর তুলনায় ভোগবৃদ্ধি বেশি হইলে উহা! হইভ ]-এর বেশি , আয় 
বৃদ্ধর তুলনায়' ভোগের বৃদ্ধি কম বলিয়া উহা । হইতে কম। তাই আমরা 


80 
07৮ 


৫ 


বলিতে পারি ০-৯৯৮-$১ অথব। 1১০৮০. 


ভোগগ্রবণত]1 কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল (06670708068 01 9 
ভায0061010 ) 

কেইনৃস ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, ভোগ প্রবণতা বা! ভোগকারক হ্ক্সকালে' 
মোটামুটি অপরিবণ্তিত থাকে ; তাই আয়ন্তর নির্ধারণে বিনিয়োগব্যয়ের গুরুত্ব 
বেশি বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। ভোগপ্রবণত। শুধুমাত্র আয়ের উপর 
নির্ভরশীল বলিলে আমরা ধরিয়া লই যে, মনোগত বিষয়গুলিতে (৪0101606159 
180607৪ ) পরিবর্তন আসে না, এবং বাস্তব বিষয়গুলির মধ্যে আয় ছাড়া অগ্ভ 
কিছুতে পরিবর্তন হইতেছে না। ভোগ প্রবণতা অপরিবতিত থাকে কিনা 
জানিতে হইলে, তাই এই বাস্তব ও মনোগত বিষয়গুলি সম্পর্কে অ।লোচন। 
করা দরকার । ভোগপ্রবণত। নির্ধারণকারী এই সকল বিষয় আলোচনার সময়ে 
আমাদের দুইটি কথা মনে রাঁখা প্রয়োজন। প্রথমত, কি সময়ের মধ্যে আমর] 


* এই প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার অর্থ নৈতিক তাৎপধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে আয়ন্তরে' 
যতটুকু বুদ্ধি হয় তাহার কিছু অংশ ভোগ ব.য় হইবে এবং কিছু অংশ সঞ্চয় হইবে। ইহা জানা' 
খাকিলে কোন এক বিশেষ আয়ম্তর বজার রাখার জন্য কতথানি বিনিয়োগ বায় করা দরকার 
'াহ। আমর পূর্বেই জানিতে পারি (21810010601 15681006706 00 10817712177 100 065816 


1৩৬৩1 06 1700055 )। যেমন ধর! ধাউক, ( 100 কোটি টাকার স্তর হইতে )50 কোটি টাক 
আয় বৃদ্ধি হইল এবং ভোগব্যয় বাড়িল 90 কোটি ; অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগপ্রবণত1 হইল 60% বা 
061 নকল উৎপাদক মিলিয়া উৎপাদন বাড়াইল £0 কোটি টাকার, কিন্তু ভোগবায় 30 কোটি: 
হওয়ায় (5০-:90 ) 20 কোটি টাকার বিনিয়োগ ব্যর হওয়া দরকার। তাহা ন। হইলে" 
আর়ম্তর 150 কোটি টাকায় বজায় রাথ। যাইবে না। 


২৪৪ অর্থ তত্ব 


'এই বিশ্লেষণ করিতেছি, অর্থাৎ সেই সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগত ও মনম্তাত্বুক 
প্রভাবগুলি বিচার কর দরকার দ্বিতীয়ত, আমাদের ধরিয়! লইতে হইবে ষে. 
'আমরা পূর্ণ শিল্পোন্নত দেশের ক্রেতাদের আচরণ বিশ্লেষণ করিতেছি । এই দুইটি 
অনুমানের ভিত্তিতে প্রথমে বাস্তব বিষয়গুলি আলোচনা করা যাউক। 


সর্বপ্রথমে বল। দরকার যে, দেশের আয়বণ্টনকাঠামোর উপর ভোগপ্রবণতা। 
বা ভোগকারক নির্ভর করে।* দেশের আয়বণ্টন অধিকতর বৈষম্যমূলক হইলে 
অল্প কয়েকজন ব্যক্তির হাতে আয় বেশি থাকে এবং অধিক লংখ্যক ব্যজির হাতে 
আয় কম থাকে । আমরা জানি আয় বেশি থাকিলে ভোগপ্রবণতা কম এবং 
যাহাদের আয় কম তাহাদের ভোগপ্রবণতা বেশি। তাই আয়-বৈধষম্য অধিক 
"হওয়ায় দেশে গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা। কম থাকে, অর্থাৎ সঞ্চয়-প্রবণতা৷ বেশি 
থাকে। আয়বন্টন যত কম বৈষম্যমূলক হুইবে, অর্থাৎ 
ক্রেতাদের মধ্যে আয়ের বণ্টন-সাম্য যত বেশি হইবে, 
'তাহাদ্দের গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা তত বেশি অর্থাৎ সঞ্চয় প্রবণতা তত কম। 
রাজনৈতিক বা সাথাজিক কারণে আয়বণ্টনে বিপুল পরিবর্তন আপিলে ক্রেতাদের 
অভ্যাসেই এমন পরিবর্তন আপিতে পারে বে, ভোগপ্রবণতায় গুরুত্বপূর্ণ বদল 
হুয়। প্রগতিশীল করব্যবস্থার সাহায্যে তাই অনেক সময় সমাজের আয়বণ্টনে 
পরিবর্তন আনিয়া ভোগপ্রবশতাকে বদৃপাইয়া দিয়! পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌছিবার 
চেষ্টা কর] হয়। 


আয়-বণ্টন কাঠামে। 


দেশের কর-কাঠামোতে পরিবর্তন (01080658 821) 0199 65 ৪600.00879 ) 
,ভোগপ্রবণতাষ পরিবর্তন আনিতে পারে। প্রত্চক্ষ করের পরিম।ণ বেশি থাকিপে 
ভোগপ্রবণতা বেশি থাকে, পরোক্ষ কর বেশি থাকিলে 
ভোগের পরিমাণ হ্রাস পায়। ইহার কারণ হইল প্রত্যক্ষ কর 
সাধারণত সঞ্চয়ের উপর বেশি চাপ দেয়, ভোগবায়ের উপর ততট। নয়। পরোক্ষ 
করের পরিমাণ বাড়াইলে সাধারণত ভোগব্যয় কমে । 


কোন দেশে কি পরিমাণ ভোগব্যয় হইবে তাহা কিছু পরিমাণ নির্ভর করে 
যৌথমৃলধনী কোম্পানীসমূহের বিভিন্নর্ূপ রীতিনীতির উপর ( ০০:9০286 


কর কাঠামে। 


ক. 2 05018 300391806801005000 0০ 0৩ 06005501001 ০028588001911072 ৪৩০৩1 
বত 6১৩ 01803900090 0 80003৩* ইৈ৫৮ 2৩০158০০, 27677961282 ৮৮48 
£07710)172818 ৮১ ৩. 


আঁয় ও কর্মসংশ্বানের তত ২৫ 


ি081801%] [90119198) |! লাভের কত অংশ তাহার! নিজেদের নিকট রাখিয়। দিয়, 
কত অংশ লভ্যাংশ হিসাবে দিবে, তাহ! ভোগপ্রবণতাকে 
১১৬ প্রভাবিত করে । কো্পানীরা নিজের] টাক। সঞ্চয় করিলে 
আধিক নীতি ক্রেতাদের হাতে ভোগব্যয়ে খরচার উদ্দেশ্টে কম টাক? যায়, 
তাই ভোগব্যয় কমে। কোম্পানীর লাভ হওয়া এবং 
লভ্যাংশ বণ্টন করা ইহাদের মধ্যে যত বেশি সময়ক্ষেপ হইবে আয় প্রসারের বেগ. 
তত মন্দীভূত হইবে, তাহাও মনে রাখা দরকার । 
তাহ! ছাড়া, ক্রেতাদের হাতে তরল নগদ সম্পাত্তর পরিমাণ দ্বারা (০০0৪০. 
1097৪ ]410510 989৪) ভোগপ্রবণত1 অমেকাংশে প্রভাবিত হয়। যেষন 
ক্রেতাদের হাতে রক্ষিত নগদ টাকা চলৃতি ও সঞ্চয়ী আমানত 
এবং সরকারী বড--এই সকল তরল সম্পত্তির পরিমাণ জান! 
ন। থাকিলে ভবিষ্যৎ ভোগব্যয় ও নূতন সঞ্চয়ের পরিমাণ জানা যায় না। 
পরোক্ষভাবে হইলেও, স্দের হার দ্বারা ভোগপ্রবণতা প্রভাবিত হয়। 
সুদের হার বাড়িয়া গেলে বীমাকোম্পানীগুলির নিজের লগ্ী হইতে বেশি আয় 
হয়, তাই তাহার! প্রিমিয়ামের হার কমাইয়া দিতে পারে। স্বদের হার বাড়িলে 
বগুগুলির দাম কমিয়া যায়, অর্থাৎ ভোগ হ্রাস পাইয়া! বণ্ডের চাহিদা বাড়িয়া 
যাইতে পারে। স্থায়ী ভোগ্যন্্ব্যগুলির (গাড়ি, বাড়ি 
প্রভৃতি ) চাহিদার সঙ্গে বগ্ডের চাহিদা প্রতিযোগিতা করে, 
হুর্ধের হার বাড়িলে এক ধরনের সম্পত্তির পরিবর্তে ব্যক্তি অপর ধরনের সম্পত্তি 
ক্রয় করিতে থাকে, ভোগব্যয় হাস পাইতে পারে । আবার হুদের হার কমিলে 
ক্রেতাদের বণডের জন্য চাহিদা কমাইয়! দিয়া স্থায়ী ০০৪৪ জন্য চাহিদী 
বাড়াইয়। দিতে পারে। 
এই সকল “বাস্তব” বিষয়গুলি দ্বারা ব্যক্তির ভোগপ্রবণত। প্রভাবিত হয়, তাই 
সমাজের গড় ভোগপ্রবণত। ইহাদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ইহাদের 
মধ্যে যে শক্তি ব্যক্তির ভোগপ্রবণতার উপর অধিকতর প্রভাবশীল, ঠিক সেইটিই 
কনার সমাজের গড় ভোগপ্রবণতার উপর অধিক প্রভাবশীল না-ও 
আমরা ধরিয়ালই হইতে পারে। ভোগপ্রবণতা স্থিতিশীল--ইহা! ধরিয়। লইবার, 
| জন্ত আমরা, তাই এই সকল বিষয়ে পরিবর্তন ঘটিতেছে না 
বলিয়া মনে করিয়া! লই £ নির্দিষ্ট 'অবস্থা-কাঠামো” বজায় আছে শ্বীকার করিয়া 
আলোচন। করি (90 ৪ 81550 ৪10086197+ )। 


তরলসম্পত্তির পরিমাণ 


সুদের হার 


২৪৬ অর্থ তত্ব 
যে সকল মনোগত বিষয়ের (85103606555 £89078) উপর ভোগপ্রবণত। 
নির্ভর করে, তাহাদেরও আলোচনা! কর। দরকার । প্রথমত, বর্তমান সমাজের 
ব্যক্তি ও পরিবারসমূহ সাধারণত বেশির ভাগ চিন্তা করে নিরাপত্তা সম্পর্কে £ 
বার্ধক্য, অস্থস্থতা ও অন্তান্ত বিপদ আপদের জন্য সঞ্চয় করাই তাহাদের নিকট 
গুরুত্বপূর্ণ বিখয়। যদি সামাজিক নিরাপত্তার (9০০81 ৪6০9: 7888098) 
ব্বস্বা উন্নত হয়, তবে ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। 
8৮6 দ্বিতীয়ত, ভোগপ্রবণতা অধিকাংশ নির্ভর করে, সমাজে 
_ মোটামুট স্থির কিব্ধপ ত্রব্যসামত্রী পাওয়া যায়, তাহাদের বিক্রয় ব্যবন্থ। 
ভাল কি খারাপ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে পাল্প। দিয়! তাহাদের 
'অপেক্ষা জীবনযাত্রার মান বাড়াইয়া চলার ইচ্ছ' প্রভৃতির উপর। তৃতীয়ত, 
ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ইচ্ছায় ব্যক্তি বর্তমানে ভোগ কমাইয়! 
বেশি সঞ্চয় করিতে পারে, এই ইচ্ছ। যত শক্তিশালী বর্তমানে ব্‌ক্তি তত বেশি 
সঞ্চয় করিতে চাহিবে। বর্তমানে জীবনযাত্রার মান খুব নিটু থাকিলে সঞ্চয় 
বাড়াইয়া মূলধন গঠনের চেষ্ট! চলিতে থাকিবে যাহাতে ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার মান 
বাড়ান যায়। চতুর্থত, আধিক ব্যাপারে বিজ্ঞতা ও বিবেচন। (ঘ177970198 
0075৭9০০৪) সাধারণত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির সঞ্চয়-প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, বর্তমান যন্ত্রপাতির পরিমাণ ও উৎকর্ষ, বাজারে 
প্রতিযোগিতার তীব্রত ও সম্ভাবনা, দরকারমত অন্ত কোন সুত্র হইতে টাকা 
পাওয়ার সুযোগ স্থবিধা, যন্ত্রপাতির ক্ষয়-ক্ষতি পুরণ-এর প্রয়োজন--এই প্রকার 
বিষয় মিলিয়। তাহাদের সঞ্চয় প্রভাবিত হয়। তবে সাধারণত বল! হয় যে, 
সবল্পকালে ভোগপ্রবণত! মোটামুটি অপরিবতিত থাকে । 


বিনিয়োগ ও আয় (10598603260 9100 [09029 £ [06 [70598 

20610 00680) ) 

বিনিয়োগ বলিলে বোঝা যায় নুতন মুলধনী ভ্রব্যের উৎপাদনে টাকা ল্মী 
করা। সমাজে পুরাতন কোন বণ, ডিবেঞ্চার বা শেয়ারে টাক। খাটাইলে 
তাহাকে বিদিয়োগ বলা চলে মা, কারণ এইক্ধপ 
টাকার লগ্মীতে নুতন কর্মলংস্থান ও আয় কষ্ট 
হইতেছে না। যে টাক! খাটান হুইল, তাহাতে নুতন 
কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উদ্ভব হইলে অর্থাৎ বর্তমানের তুলনায় আর ও 


বিনিয়োগ ও অবিনিয়োগ 
কাহাকে বলে 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত ২৪৭ 


কমসংস্থানের স্তর বাড়িলে, তবেই তাহাকে বিনিয়োগ বল! চলে। আবার 
“উৎপাদন, আয় ও কম'সংস্থানের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কাষয়৷ যাইতেছে, এইকপ 
ভাবে সমাজে টাকা খাটান বন্ধ করিপে তাহাকে অবিনিয়োগ (08580 568609906) 
বল। চলে। 
কোন নিদিষ্ট সময়ে, সমাজের সকল উদ্যোক্তারা মিপিয়া নৃতন মুলধনী দ্রব্য 
"উৎপাদনে যে টাকা খাটাক়, তাহাই মোট বিনিয়োগ ব্যয়। এই বিনিয়োগ ব্যয় 
বহু বিচিত্র প্রকার শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। উহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটিকে 
রর যি পৃথক করিয়া ফেল! দরকার, তাহা না হইলে'এই জটিলত। 
অনেক বিষয়ের উপর £ খণ্ডন করা যাইবে না। যেমন, আমরা ধরিয়া লইব সমাজে 
উহাদের মধ্যে ছইাট উদ্যোক্তাদের সম্মুখে বিনিয়োগের সুযোগ হবিধার নির্দিষ্ট 
৪ একাট ধরন আছে, উহ! এঁতিহাসিক দিক হইতে মোটামুটি 
নির্দিষ্ট (10599603900 91919:08015893 17860219811 ৪15৪০ )। আমর 
স্বশ্নকালের অবস্থা বিচার করিতেছি, তাই ইহাও ধরিয়; লইতে হইবে যে, সমাজে 
মূলধন-সঞ্চয়ের পারমাণ পধাণ্ড আছে ।* এই সকল বিষয় মোটামুটি স্থির ধরিয়া 
লইয়া আমর ছুইটি প্রধান শক্তি বাঁছয়৷ লইব। বর্তমান কালে, অতিদীর্ঘকালীন 
প্রভাবগুলিকে হিসাবের মধ্যে না আনিয়া আমরা বলিতে পারি যে, সমাজে 
বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে আ'য়ন্তর, মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিত। এবং 
সুদের হারের উপর । 
(ক) আয়স্তরের উপর বিনিয়োগ 1কর্ধপভাবে নির্ভর করে, তাহা বুঝিতে 
হইলে বনিয়োগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর দরকার : শ্বয়ংুত বিনিশোগ ও 
উদ্ভুত বিনিয়োগ (49৮92020088 759862)906 800 
আয়ন্তরের উপর - 
বিনিয়োগের নিতরশীলতা। £000950 40598007506 )| সমাজে ক্ছি পরিমাণ 
[বনিয়োগ থাকে, যাহা আয়-স্তরের উপর প্রত্যক্ষভাবে 
নির্ভরশীল নয়। বিভিন্ন আয়স্তরে এইর্প বিনিয়োগ লমান থাকে, আবার আয়ন্তর. 
সমান থাকিলেও এইরূপ বিনিয়োগে পরিবঙন হইতে পারে--এই ধরনের বিনিয়োগ 


এ পাশ 7 পশাপপ্িপাদ পািলাশি ৮ পাপ শাসপািলপচ শত পিপিপি শা তি 


* সুদীর্ঘকালের বিশ্লেষণে কেইন্স্‌ বলিয়াছেন যে বিনিয়োগের উপর অন্যান্ত প্রভাব 
ছাঁড়ীও, মূলধন সঞ্চয়ের পরিমাণ (52818] 2০০১:০০)৪:,০০ ) গ্রধানত প্রন্তাব বিস্তার করে। 
দীর্ঘকালে তাই একদিকে বিনিয়োগের হযোগ সুবিধার অভাব এবং অপরদিকে প্রভূত মূলধন 
দেখ। দিলে মূলধনের অতিদীর্কালীন জড়ত্ব (৪০০8)8: 888080100 ০ ৪0:151) দেখু! দেয় । 
আবার হারড.বলেন, দ্বীর্ধকাল, সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রধানত নির্ভরশীল দয়বৃদ্ধির 

হারের উপর (2816 0 090009৩ 81০%/০১) 


২০৮ অর্থ তত 


আয়স্তর নিরপেক্ষ । সরকার নুতন গ্কুল কলেজ, রাস্তাঘাট, গৃহনিমণন, সামরিক 
হস্ত্রপাতি প্রভৃতিতে বে সকল টাকা খাটায়--উহার! হ্বয়ংভ্ত বিনিয়োগ, ইহাদের 
পরিমাণ সমাজের আয়ম্তরের উপর নির্ভর করে না। যুদ্ধের সময়ে বা পরিকল্পিত 

অর্থনীতিতে বিনিয়োগকে স্বয়ংভূত বিনিয়োগ বল] চলে, কারণ ব্যবসায়ীদের লাভ- 

লোকসানের উপর ইহ নির্ভর করে না। অধ্যাপক টিন্বারগেন-এর ভাষায় বল 
চলে যে 4£ 09101)0 3056896209068 8759 0860. 88 8 70011608] 10068105 

60 110979005 910)001050)61)6, 26 19 000901693 60 007081061. 11) 59801206100 ' 
£9615165 88 0 27509091006 58718019,  অপরপক্ষে, বিভিন্ন আয়ম্তরে 
উদ্ভুত বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন, আয়স্তর বৃদ্ধির ফলে এবং সেই বর্ধিত আয়ম্তর 

রক্ষা করার জন্য যে বিনিয়োগ ঘটে, তাহাই উদ্ভুত বিনিয়োগ । সংক্ষেপে বলা চলে, 

যেবিনিয়োগের আয়গত স্থিতিস্থাপকতা নাই ([:000106- 

1068188610 170598609106  (011063010 ), তাহ! স্বয়ংভূত 
বিনিয়োগ আবার, ষে বিনিয়োগের আয়গত স্থিতিষ্থাপকতা 
আছে, (11000706-9188610 [05981109100 101006102), তাহ] উদ্ভূত বিনিয়োগ ।' 
নিচের ছবিতে ইহাদের দেখান হইতেছে । বী। দিকের ছবিতে স্বয়ংভূত বিনিয়োগের 

রেখাটি আয়ন্তর রেখা অর্থাৎ ডু অক্ষরে সমান্তরাল, আয়স্তর বাড়িলেও ইহা পমান 
থাকে। 


হ্বয়ংভুত বিনিয়োগ ও 
উদ্ভূত বিনিয়োগ 


1 








স্বায়ংডুত বিনিয়োগ উহু বিনিয়োগ 
ঢ এ (২) 
সপ এ 
ও টি 
1 শি রাশ রা ॥ 
শ্ 
€ রি শর্পি রর 
প্র রি 
1 
(পিপি পপি পা নিল পপ পক বা 

9 আহ) + 2 জম) )। 


ডানদিকের চিত্রটিতে 105) রেখাটি উদ্ভূত বিনিয়োগের রেখা । সাধারণত 
ধরিয়া লওয়1 হয় যে, আয়ন্তর বাড়িলে মুনাফ1 বাড়ে তাই ব্যবলায়ীদের মনে 
বিনিয়োগের ইচ্ছা দেখা! দেয়। বিভিন্ন আয়গ্তরে উদ্ভুত বিনিয়োগের বিভিন্ন 
পরিমাণ কিভাবে কার্ধকারণ সম্পর্ক দ্বারা যুক্ত ( দ'0061078))5 2618690), এই 
রেখা তাহ! গ্রকাশ করিতেছে । 105) রেখাটি তলার দিক দিয়! $ রেখাটিকে 
ভেদ করিয়! উপরে উঠিতেছে। অর্থাত 0৪ পরিমাণ আয় থাকিলে কোনদ্ধপ 
বিনিয়োগের উদ্ভব হয় না, 05 পরিমাণের কম থাকিলে খণাত্বক বিনিয়োগ 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২৪৯ 


বা অবিনিয়োগ ঘটে। 0৮ আয়ম্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ হইল 
05. 
পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রের 1(5) রেখা হইতে আমর? ছুইটি বিষয় জানিতে পারি : ইহার। 
হইল গড় বিনিয়োগ প্রবণতা এবং প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা (৪৮০8৪ 7):0০০7- 
8105 60 1066880 ৪100 10897080091 [00105208265 6০ 105986 ) 1 মোট আজ 
ও এ স্তরে মোট বিনিয়োগের অন্ুুপাতকে বল! হয় গড় বিনিয়োগ-প্রবণতা৷ : উহাকে 
আমরা 1/% ব্ধূপে প্রকাশ করিতে পারি । আর আয় বুদ্ধির হার এবং বিনিয়োগ 
বৃদ্ধির হার--এই ছুই-এর অন্ুপাতকে বল! হয় প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণত। । 
ইহাকে আমরা" 51/8% রূপে প্রকাশ করিতে পারি। এই ছুইটি ধারণার 
অর্থনৈতিক তাৎপর্য খুব কম নয়। যোট আয়ের কত 
বাগিউও প্রাপক এব অংশ মুলধনী দ্রব্য উৎপাদন করিয়া পাওয়া যাইতেছে অথবা 
ঃহাদের তাৎপণ মোট আয়ের কত অংশ মুলধনী দ্রব্যোতপাদনে নিযুক্ত 
হইতেছে প্রতিটি আয়ন্তরের ক্ষেত্রেই আমরা তাহা জানিতে 
পারি এই গড় বিনিয়োগপ্রবণতা দ্বারা । আবার, জাতীয় আয়ে সামান্ত পরিবর্তন 
হইলে বেসরকারী বিনিয়োগ কতখানি উঠানামা ( ঘ্া15069809 ) করিবে তাহ। 
আমরা জানিতে পারি এই প্রান্তিক বিনিয়োশ প্রবণতার সাহাযো । 
বিনিয়োগপ্রবণৃতার রেখা বা 20) রেখ। সম্পর্কে আমাদের আর একটি কথা 
জান। প্রয়োজন । পরপুষ্ঠার চিত্রের মত এই রেখাটি যদি সম্পূর্ণ উপরে উঠিয়া 
যায়, তবে বোঝ! যাইতেছে যে, সকল আয়ের সতরেই উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ 
পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়। গিয়াছে । সকল আয়স্তরেই বিনিয়োগের পরিমাণ সমানভাবে 
বাড়িবে এমন কোন কথ বলা যায় না। তবুও সহজে বুঝিবার জন্ত ইহ! আমর! 
ধরিয় লইয়াছি ষে, প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা সকল আরস্তরেই সমান, তাহ 1905) 
রেখা 17(5) রেখাটির সমান্তরাল ।* 


» বাস্তবে অবগ্ঠ এইরূপ ন] হওয়ারই সম্ভাবনা । আয়স্তর কম থাকিলে প্রান্তিক বিনিয়োগ- 
প্রবণত। কম থাকিতে পারে, কারণ, এই অবস্থায় দেশে কিছু পরিমাণ মজুত করা গ্রবা ও 
উপকরণ এবং যন্ত্রপাতির ক্ষমত। অব্যবহৃত অবস্থায় থাকিতে পারে (141৩ ০21390885 ঠা 113৩ 
(01700 01 004550. 72)950000165 500 05606৫01010) ) 1 আরশ্ুর বৃদ্ধি পাইলে এই 
অব্যবহৃত ক্ষমত] দুর হর, তাই উচ্চ আয়ন্তরে প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা! বেশি থাকারই 
সম্ভাবন।। এইরূপ অবস্থায় প্রতিটি আয়ন্তরে উদ্ভৃত বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন থাকিবে, 
ছুইটি উদ্ভুত বিনিয়েশগের বেখ। সমান্তরালে অবস্থিত থাকিবে লা। সংক্ষেপে বল হয় যে, 
বিনিয়োগ-অপেক্ষক £ ... হইবে (2050-1005572 205656006200 চি০৫5 ) ) 


»ষ্ 


লি পা 


২১৩ . অর্থ তত 


সমগ্র বিনিয়োগের রেখাটি উপরে উঠিয়াছে, অনেক কারণে এইরূপ ঘটিতে 
পারে। যেমন দেশে সাধারণভাবে, সকল আয়ন্তরেই, সুদের হার হাস পাইয়াছে, 





তখন এইবূপ সম্ভব । মজুরি হ্রাস, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি বা 
টেকনোলজির উন্নতি--যে সকল কারণে সমগ্র অর্থ নৈতিক দেহে বায়ের কাঠামোতে 
পরিবর্তন আসে, তাহারাই বিনিয়োগের রেখাটির অপসরণের পরিসীমা (৪৯1 
[09185006667 )। 
(খ) মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও সুদের হার উভয়ে মিলিয়া কিন্ধপে 
বিনিয়োগের পরিমাণ শ্থির করে, এখন তাহা আলোচনা 
জো নত রে করা দরকার । মুলধনী দ্রবে।র চাহিদার উপর বিনিয়োগের 
পরিমাণ নির্ভর করে তাহা আমরা জানি । এই চাহিদা বা 
বিনিয়োগ প্রবণতা দুইটি 1বষয়ের কাফল, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও হুদের 
হার | 
কোন বিনিয়োগকারী (10%956০) ব্যক্তি বা ফার্ম বিনিম্মোগ করে কেন? ইহার 
কারণ হুইল, এই বিনিয়োগ হইতে সে কিছু প্রতিদান (০৮০ ) পায়। 


পপ 








* এই আলোচনার সময়ে আমর! ধরিয়। লইতেছি যে, হের হার ন্বাধীনভাবে নিরূপিত 
হইতেছে ([773676006561) 81৩77) 1 এই অবস্থায় বিভিন্ন বদের ভারে যে বিভিন্ন পরিমাপ 
বিনিয়োগ ঘটিবে তাহার ভালিকাকে বল। হয় মুলধনের প্রান্তিক কার্ধকারিতার তা'লক। 
(9০1১০51৩০01 07৩ ট515802) ০0003৩009০4 2102151) | 


আয় ও কর্মলংস্থানের তত ২১১ 


কোন ব্যক্তির হাতে কিছু পরিমাণ টাকা আছে, সে এই টাকা নুতন মুলধনী 
ভ্রব্যোৎপাদনে অর্থাৎ বিনিয়োগে না খাটাইয়! উহ দিয়া যে-কোন প্রকার বগ 
কিনিতে পারে। মুলধনী দ্রব্যোৎপাদনে ঝুঁকি কম নয়, সাফল্য-অসাফল্যের 
কথা [কছু বলা যায় না। তবুও সে বগ্ডের বাজারে টাকা না খাটাইয়া একমাত্র 
তখনই বিনিয়োগ করিবে যখন বণ হইতে তাহার আয়ের 
মা ১৯৯১৬ তুলনায় বিনিয়োগ হইতে আয় বেশি হয়। অর্থাৎ বিনিয়োগ 
হইলে চলিবে না হইতে পাওয়া আয় বাজারে চলিত স্ছদের হার হইতে বেশি; 
অন্ততপক্ষে কম নয়। আর একটি অবস্থার কথা চিন্তা! করা 
যায়। যদি ব্যবসাদার ব্যক্তিটি নিজের টাক ন! খাটান, অপরের মিকট হইতে 
টাকা ধার করিয়া আনেন) তবে তাহাকে নজর রাখিতে হইবে যেন তিনি যে-সুদ 
দেন তাহার তুলনায় সেই টাক। খাটাইয়। তিনি বেশি প্রতিদান পাইতে পারেন। 
তিনি নির্দিষ্ট সুদের বণ বিক্রয় করিয়! টাকা তুলিভে পারেন বটে, কিন্তু সেই টাকা 
দিয়া তিনি যে নৃতন মূলধনী দ্রব্য তৈয়ারীর ব্যবপায় করিবেন, তাহা হইতে কিন্ধপ 
লাভ ব' প্রতিদান তিনি আশা করেন, এই কথ তাহাকে পলর্বদাই ভাবিতে হইধে। 
ইহার অর্থ হইল মুলধনী দ্রব্যের নুতন ইউনিট হইতে প্রতিদান, অর্থাত মূলধনের 
প্রান্তিক কার্যকারিতা চলতি ক্ুদের হারের তুলনায় কম হইলে সেই বিনিয়োগ 
হইতে পারে না। বিনিযোগপ্রবণতা তাই নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক কার্ধ- 
কারিত! ও সুদের হারের মধ্যে এই সম্পর্কের উপর। 


স্দের হারের সহিত সমাজে বিনিয়োগের এই গম্পর্ককে আমরা একটি 
তালিকার (৪91)90816 ) আকারে প্রকাশ করিতে পারি) পর পৃষ্ঠার চিত্রে ইহা, 
দেখা যাইতেছে। 

চিত্রটিতে আমরা ভূসমান্তরাল অক্ষে বিনিয়োগের পরিমাণ এবং লম্বমুখী অঙ্গে 
স্থদের হার পরিমাপ করিতেছি । (2) হইল বিভিন্ন স্থদের হারে বিভিন্ন পরিমাণ 
বিনিয়োগের রেখা । স্থদের হার 0: হইতে বাড়িয়া 0£9 হইলে বিনিয়োগ 
01) হইতে হ্রাস পাইয়া 079 হইছেছে। সুদের হার কমিলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। | 


এই প্রসঙ্গে একটা কথা বল! প্রয়োজন। বিশেষ ধরনের কোন একটি 
মূলধনী ভ্রব্যের উৎপাদন বাঁড়াইতে থাকিলে উহার প্রান্তিক কার্যকারিতা 
-কমিয়া যাইতে থাকে। ইহার কারণ হইল সেই ধরনের খস্ত্রের যোগান যত 


২১২ অর্থ তত্ব 


বৃদ্ধি পাইবে, উহ! হুইতে সম্ভাব্য প্রতিদানের পরিমাণও তত হাঁস পাইবে । এই 
ধরনের যন্ত্র বেশি থাকিলে বাজারে উহার বিক্রয়জাত দ্ুব্যের 

07559 দাম কমিবার সম্ভাবনা, ফলে সেই যন্ত্রটি হইতে সম্তাব্য আয় 
কারিতার সম্পর্ক. (0:9879906156 51610) কম। আবার যষ্ত্রটি বেশি উৎপন্ন 
হইতে থাকিলে উহার উৎপাদন ব্যয় বা!ড়বার সম্ভাবন। দেখ! 

দিবে, তাই যোগান দাম বাড়িতে থাকিবে । সম্ভাব্য আয়ে হাস অথচ যোগান. 
দামে বৃদ্ধি উভয়ের ফলে মূলধনের প্রান্তিক কাযকারিতা ত্রাস পাইবে। ইহা সকল 






॥ আগ থান পচ গগন মরার রা 


মূলধনী দ্রব্যের ক্ষেত্রেই সত্য | উপরের চিত্রের ॥ (২) রেখার প্রতিটি বিশ্বু 8170 
পরিমাপ করে, ইহা আমরা বলিতে পারি। বিনিয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 21790 
হাঁস পাইতেছে। 


বিনিয়োগের স্ুদগত স্থিতিস্থাপকতা €10657586-0193610265  0£ 
[10598600620 ) 

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করিলাম যে, স্থদের হারে উঠানামার উপর 
বিনিয়োগের পরিমাণ নিভর করে! কিন্তু এই নির্ভরশীলতা কতদূর তাহ দেখ 
দরকার। 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২১৩ 


বিনিয়োগের স্দগত স্থিতিস্থাপকতা বলিলে বোবা যায় সুদের হারে অল্প 
পরিবর্তন হইলে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ কতখানি পরিবর্তিত 
হয়। এই ছুই পরিবর্তনের হারের অহ্ুপাতকে বিনিয়োগের সদগত স্থিডিস্থাপকতা 
ূ বলে। পূর্বের ছবিতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, 
2৮১৬৪ বিনিয়োগের স্থদগত স্থিতিস্থাপকতা যত কম (70075 
কাহাকে বলে 10618,810 ) [ঘ () রেখাটি তত অধিকতর খাড়। 
(৪৮০১০:) | ইহার হু্দগত স্চিতিস্বাপকতা যত বেশি (02019 
81880 ), এই রেখাঁটি তত বেশি চেটাঁল (9859: )। ইহা? আমরা সহজেই 
বুঝিতে পারিতেছি। কথা হইল শিল্পোন্নত দেশগুলিতে, যেমন ইংলণ্ডে ও 
আমেরিকায় মূলধনী যন্ত্রপাতির চাহিদা সুদের হারের উপর কতখানি নির্ভর করে। 
সাধারণভাবে আজকাল মনে করা হয়, এই সকল দেশে বিনিয়োগের হুদ্দগত 
স্থিতিস্থাপকতা কম । এই স্থিতিস্থাপকত। কম হইবার সস্ভতাব্য কারণ কিকি? 
যত কম সময়ের মধ্যে যন্ত্রপাতির আয় হইতে উহ্বার যোগান দাম ফেরৎ 
পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে স্রদের হারের প্রভাব তত কম হয়। যন্ত্রের জীবনকাল 
যত দীর্ঘ, উহ! হইতে সন্তাব্য আয়ের পরিমাণে উঠানামার 
সম্ভাবনা তত প্রবল, কারণ বহুবিচিত্র ঘটন! ও শক্কির 
প্রভাব ইহার উপর পড়িতে পারে। তাই স্থদের 
হারের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি। 


উদ্বোক্তাঁর পরিকল্পন। 
কাল 


যখন ফার্গুলি নিজের সঞ্চিত টাকা বা রিজার্ভ হইতে বেশি পরিমাণ 
বিনিয়োগ করে তখন মুলধনী দ্রব্যের জন্ত চাহিদার ক্দ্দগত স্থিতিস্তাপকতা কম 
হইবে। ইহ! সহজেই বুঝা যায়। ইহার কারণ হুইল ষে, সাধারণত উদ্যোক্তারা 
নিজম্ব টাক খাটাইলে তাহার উপর স্থদ্দ হিসাব করেন না। মনে কর, ব্যাঙ্ক 
হইতে টাকা খণ করিয়া! আনিলে যেসুদ দিতে হয়, ভাহা মোট ব্যয়ের এক 
পঞ্চমাংশ | ঘন্ত্রটি বিক্রয় করিয়া যে রেভিনিউ পাওয় যায় তাহা হইতে এই সুদ 
বাদ দিয়াই নীট রেভিনিউ হিসাব কর]! দরকার । কোন ফার্ষের মালিক, যথেষ্ট 
হিসাবী হইলে নিজের টাক! খাটাইলেও যেন (হ0)170650. 10661686 ) তাহাকে 
অন্থাত্র দিতে হইত উহ] বাদ দিয়! নীট রেভিনিউর ছিসাব করিবেন । কিন্তু বাস্তবে 
অনেকে ইহা করেন না । ফলে সুদের হার পরিবর্তনের উপর বিনিয়োগের পরিমাণে 
পরিবর্তন ততট। নির্ভর করে ন1) বিনিয়োগের স্ুদ্দগত স্থিতিস্কাপকতা কষ হয়। 


২১৪ অর্থ তত 


এই কারণেই, মজুরির হারে পরিবর্তন মুনাঁফ! কমাইয়া দেয় বলিয়া! উদ্যোক্তার 
বিচলিত হন, কিন্তু দের হারে পরিবর্তনে ততটা বিচলিত হুন ন1।% 

তবুও আমরা মনে করিতে পারি ষে, লিকিউরিটিতে টাকা খাটাইলে যে সদ 
পাইতে পাঁরিত, উদ্যোক্তার। তাহার কিছুটা অন্তত হিসাব করিয়া নিজের বাঘের 
অন্তভুক্ত করিয়া থাকেন। 

বিনিয়োগের হুদগত স্থিতিস্থাপকতা৷ আলোচনার বাস্তব তাৎপর্য ( 018061081 
81£01508099 ) কম নয়। যদি সত্য সত্যই ইহা অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে স্থদের 
হারে পরিবর্তন আনিয়া চল্তি বিনিয়োগের হারে পরিবর্তন ঘটানোর সম্ভাবনা 
কমিয়। যায়। সুদের হারের নীতি ব হুলভ টাকার নীতি 
(170091686 101107 07৮ 01)68%]) 22703)6% 1901105 ) 
প্রয়োগ করিয়৷ বিনিয়োগ, আয় ও কম সংস্থান বৃদ্ধির সস্ভাবনাও আর ততটা থাকে 
না এই অবস্থায় সুদের হার ব্যতীত আরও যে-সকল বিষয় বিনিয়োগের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের গুরুত্ব বুদ্ধি পায়। নীতি নির্ধারণের সময়ে 
( 00০011০0চ 908)8107810) ) তাই, অন্ঠান্ত যেসকল শক্তি মুলধনের প্রান্তিক 
কার্ধকারিতার সমগ্র তালিকাকে অপদারণ (৪1৮) করিতে পারে তাহাদেরও 
বিচার করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। 

সুদ ব)তীত বিনিয়োগ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ (8066 £505928 
89061176111 090009116 801169016-- 06161 0092 0106 101667:858 1966) 

স্থদের হার ছাড়াও অন্যান্ত বিষয়ের উপর মূলধনের প্রান্তিক কাধকারিত। 
(71700) বা! বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন নির্ভর করে এই সকল বিষয়ে 
পরিবর্তন হইলে সম্ভাব্য সকল সুদের ভারেই বিনিয়োগ বাড়তে পারে ব! কমিতে 
পারে। হঠাত ও বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগে পরিবর্তন আসা সাধারণত এই 
সকল গতিশীল শক্তির ( 957781010 (77088 ) উপরই নির্ভর করে, স্থদের হারে 
পরিবর্তনের উপর নয়। 

ব্যবসায়ীদের আস্বার উপর যেসকল বিষয় প্রভাব বিস্তার করে তাহাদের 
সকলকেই আমরা এইরূপ গতিশীল শক্তি বলিয়া গণ; করিতে পারি। 
কেইনূসের ভাষায় বলা চলে যে, উদ্যোত্তাদের মনে মৃলধনী সম্পত্তি হইতে 


* আরও একটি বিষয় ল্য করাযায়। সমাজে একচেটিয়া শক্তির প্রসার হওয়ায় নিদিষ্ট 
একই বাকি ব্যান্ধ ও ফার্মের মালিক থাকে । ফলে ুদের হার বাঁড়িলে ফার্মের মালিক 
হিনাবে তাহাদের লোকসান ব্যাঙ্কের মালিক হিসাবে পূরণ হইয়া যায়। তাই জ্দের ভার 
স্বাড়িলে তাহারা ততট। বিচলিত হন ন!। 


ইহার বাস্তব তাৎপর্য 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত ২১৫ 


সম্ভাব্য প্রতিদান সম্পর্কে দীর্ঘকালীন প্রত্যাশায় (707£ 65:20 ৪3799068100 ) 
পরিবর্তন আসিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্ধকারিতায় পরিবর্তন আসিতে পারে। 
বাবসায়ীদের ভাষায় বলা চলে যে, “মুনাফার আশা, বা 'লোকসানের ভয়, 
বেসরকারী বিনিয়োগপ্রবণতায় উঠানামা ঘটায়। নিচের তাঙলিকাতে আমরা 
এইব্দপ প্রধান শক্তিগুলিকে তালিকাবদ্ধ করিতেছি । 


আভাত্তরীণ (70000887008) | বহ্রাগত € 051 ] 


পাশপাশি লি পতি ৩ 


আয়ের স্তর ব। আয়ে পরিবর্তনের আবিফার ও উনার প্রয়োগ ; জন- 
হার; ভোগন্রব্যের চাহিদাব স্তর সংখা বৃদ্ধি ও উহার গড়ন (€0070- 
এবং উহার গতিধারা] ( 6:90); 1998161077 )১ প্রাকৃতিক সম্পদ; 
মূলধনের বর্তমান পরিমাণ, বিশেষত ক্রেতা-গোঠীর মনস্তত্ব; সরকারী 
স্ঠির মূলধনের : আথিক মজুরির ভার আথিক ও করনীতি; রাজনৈতিক 
এবং অন্যান্য উপাদানের দাম; শেয়ার আবহাওয়া; শ্রমিকদের চলনশীলতা 
বাজারে কার্ষকলাপ, শেয়ারের দামে (7,৮৮০ ৮৪7067768) ; সামাজিক 
উঠানামার মাধ্যমে প্রকাশিত | ও আইনগত প্রতিষ্ঠানসমূহ, বৈদেশিক 
বাণিজা ; যুদ্ধ, বিপ্লব এবং মনুম্স্্ট 
 অন্যান্থ প্রকার পরিস্থিতি ; আবহাওয়া ও 

| অপ্রতাশিত অন্য কোনরূপ অবস্থা। 
উপরের তালিকাতে বিষয়গ্লিকে আভান্তরীণ ও বহিরাগত এই ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার সুবিধাও কম নয়। ইহাতে বুঝা যায যে, 
মূলধনের প্রাত্তিক কার্যকাবিতায় আমুল পবিবর্তন অংশত আভ্যন্তরীণ কারণে ঘটে, 
ইহারা অর্থ নৈতিক কাঠামোর মধ্য হইতে উদ্ভূত এবং; অংশত ইহ1 বাহ্‌ নানা 
প্রকার কারণের ফল। এই পার্থকোর আরও উপকারিতা হইল নিয়ন্ত্রণের নীতি 
স্থির করা সম্ভব হয় এবং কিছুটা ভবিষ্যদ্বাণী করাও চলে। স্বল্নকালীন ভবিষ্যদ্ধা 
করার সময়ে মোটামুটি ধরিয়া] লওয়] চলে যে, বহিরাগত বিষয়গ্তলির সমান থাকিবে, 
এই উদ্দেশ্যে আভ্ান্তরীণ বিষয়গুলির আলোচনাই মুলত গুরুত্বপূর্ণ । দেখা যায় 
যে, বিনিয়োগের ভার স্থির রাখিতে হইলে (00 86911129016 1865 ০01 
10598670920 ) আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করাই অধিকার ত্ববিধাজনক । 
এই সকল বিষয় ছাড়াও, কেইনৃস, বলেন, আমাদের আরও বহু বিষয়ের কথ। মনে 
রাখা দরকার, যেমন, উদ্যোক্তাদের “নার্ভ ও হিস্টিরিয়া', এমন কি তাহাদের 


কন অর্থ তত 


হজমশক্তি এবং আবহাওয়ার প্র।তক্রিয়া”। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার 
এইরূপ বিপুল পরিবর্তন হইতে বুঝা যায় কেন বাণিজ্য-চক্রের সমৃদ্ধি ও সংকট 
উভয়ই তীব্রতর, কেন উভয় দিকেই উঠানাম। অস্বাভাবিক। শুধু তাহাই নয়। 
ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, “মোটামূটি স্বাভাবিক ধরনের ব্যবসায়ীদের 
উপযোগী বা অনুকুল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপরই অর্থ নৈতিক 
সমুদ্ধি নির্ভর করে” (কেইনৃস)। সর্বোপরি, আমরা সাধারণভাবে এই শিক্ষা পাই 
যে, ভোগ্যদ্রবোর জন্য চাহিদার তুলনায় মুলধনী দ্রব্যের জন্ত চাহিদা অনেক বেশি 
অনুভূতিপ্রবণ এবং বিপদজনক, ইহার উপর কখনই পূর্ণ আস্থা রাখা চলে না। 


তারল)পছন্দ ও নদের হার (1,100191%5 71919261009 800 0106 2969 
01 11)68268% ) 


আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর নির্ধারণ করিতে হইলে আর একটি বিষয় আলোচন। 
করিতে হইবে, ইহা হইল স্থদের হার, বা তারল্যপছন্দের তত্ব । আয় ও কর্মসংস্থান 
নির্ভর করে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর, ইহাদের দুইচিই প্রভাবিত হয় সুদের হার 
দ্বারা । সমাজে টাকার পরিমাণ জান? থাকিলে স্দের ভার নিরূপিত হয় তারল্য- 
পছন্দের তালিকার দ্বারা । সুতরাং এই ভারল্যপছন্দ কিসের উপর নির্ভর করে 
€10519105 [01706100 ), তাহা আমাদের বিশ্লেষণ করিতে হইবে। বিভিন্ন 
স্থদের হারে সমাজে এই তারল্/পছন্দের তালিক1 এবং টাকার যোগান উভয়ে 
মিলিয়৷ দেশে সুদের সাধারণ হার (£০7978] £৯6) স্থির করে! তাহ! ছাড়া 
. রর ইহার! আরও ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন সময়ের জন্য খণের দাম, 
৪ রা রা অর্থাৎ বিভিন্ন সয়ে ফলপ্রন্থ হইবে এইব্ধপ সিকিউরিটিগুলির 
প্রভাব জানিতে হইলে দ্রাম ও ইহাদের উপর সুদের হাঁর। সমাজে তরল সম্পত্তি- 
তারলোর বিচার দরকাগ গুলির (1010 2886%৪ ) চাহিদা, উহার সহিত ভুদের হারের 
সম্পর্ক, তাঁরল্যহীন সম্পত্তগুলির দাম ( [71068 01 1)০-170010 8.8996৪ ) 
প্রত্যাশিত মুনাফার হার, বিনিয়োগ, আয়ম্তর ও কর্মসংস্থান, সকল কিছু ব্যাখ্যা 
করার জন্ত এই ভারলাপছন্দের তত্ব আমরা ব্যবহার করিতে পারি। 


তারল)পছন্দ কাহাকে বলে-“মজুত-প্রবণতা? ( 2,1010300 8:৪- 
16761109- 0186 “0910706105)10 ৮০ 7082৫) 
তারল্যপছন্দ কাহাকে বলে বুঝিতে গেলে প্রথমে পঞ্চয় কর] ( 8৪108 ) 
ও মজুত করার (00870 ) মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করিয়া বোঝা। প্রয়োজন । 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত ২১৭ 


সঞ্চয় হইল, ব্যক্তির ব' সমষ্টির, যে-কোন ক্ষেত্রে, আয় হইতে ভোগব্য়ের পার্থক্য, 
অর্থাৎ ইহাদের বিয়োগ ফল। আয়ের যে-অংশ, ইচ্ছায় হউক ব। অনিচ্ছায় হউক, 
ভোগ হুইতে পারিল না, তাহাই সঞ্চয় ; অর্থাত ভোগব্যয় ও সঞ্চয় উভয়ে মিলিয়াই 
সেই নির্দিষ্ট স্তরের আয়ের সমান। যেমন কোন ব্যক্তির আয় 100 টাকা, 
ভোগব্যয় 80 টাঁক', ফলে সঞ্চয় 20 টাকা। সঞ্চয় সম্পর্কে 
ধারণাতে আমাদের আর কিছু চিন্তা করার কারণ নাই। 
এই 20 টাকা ব্যক্তি কোথায় রাখিল, আলমারীতে কিম্বা মাদুরের তলায়, ব্যাঙ্কে 
বা শেয়ার কিনিয়! তাহ। এই ক্ষেত্রে আমাদের বিচার্ষ নয়। আয় এবং ভোগের 
পার্থক্যই সঞ্চয়। 

অপরপক্ষে, এই সঞ্চয় ব্যক্তি কি-ভাবে রক্ষা করিবে, তাহারই উপর , জু 
হইল কি না তাহা বোঝা যাইবে। “মজুত” হুইল, নগদ টাকার রূপে ব্যক্তি 
সঞ্চয়ের যে অংশ জমাইয়া রাখিতে চায়। মজুত করা বলিলে আমর! বুঝিব 
ব্যক্তি অতরল সম্পতিগুলিতে (97; 000-1105803 8৪865) টাকা খাটাইল ন! 
নগদ টাকারূপে হাতে ধরিয়া রাখিল। আয়ের কিছু অংশ 
ভোগে ব্যয় ন! করার অর্থ হইল সঞ্চয় কর! ; আর সেই 
সঞ্চয় ধার ন1 দেওয়া বা বিনিয়োগ না করার অর্থ হইল মজুত করা। সঞ্চয় করিলে 
উহ? ভোগ করা যায় না, ইহা এক ধরনের ত্যাগ স্বীকার; আর মজুত করিলে 
সেই সঞ্চয় হইতে সুদ পাওয়! যায় না, ইহাও এক ধরনের ত্যাগ স্বীকার। মজুত 
করার অর্থই হইল ব্যক্তি ধার না দিয়া এবং বিনিয়োগ না করিয়া কিছু আয় 
(সদ বা মুনাফ! ) হইতে বঞ্চিত হইতেছে । মজুত করার এই ধারণা একান্ত 
মনস্তাত্তবিক। ৃ ৃ 

মজুত না করিয়া সেই টাকা খাটাইলে সুদ পাওয়া যায়, তাই সুদের হারের 
উপর ব্যক্তির এবং সমাজের সামগ্রিক মজুতের পরিমাণ নির্ভর করে। বিভিন্ন 
স্থদের হারে শমাজে বিভিন্ন পরিমাণ নগদ বা তরল টাকা লোকে হাতে ধরিয়া 
রাখিতে চায়; স্্দের হার বাড়িলে তরল টাক। হাতে ধরিয়া রাখার ইচ্ছ! কম, 
আর সুদের হার কম থাকিলে তরল টাক। হাতে ধরিয়া রাখার ইচ্ছা বেশি। 
ইহাকেই কেইন্ৃস, বলিয়াছেন টাকার চাহিদা” ( 0977%70 ০৮ [70095 ) এবং 
বিভিন্ন স্থদের হারে টাকার চাহিদাকে আমরা একটি তালিকার আকারে অর্থাৎ 
নগদ-পছন্দের তালিকার রূপে প্রকাশ করিতে পারি (8০)9019 ০£ 19510105 
01568782)09 )| নগদ টাকার জন্ত অর্থাৎ তারল্যের জন্ত চাহিদা এবং টাকার 


সঞ্চয় কাহাকে বলে 


মজুত কাহাঁকে বলে 


২১৮ অর্থ তত 


যোগান--এই ছুইয়ে মিলিয়া হুদের হারে উঠানামা ঘটায়, ফলে সমাজে বিনিয়োগের 
পরিমাণে পরিবর্তন আলে। 
এই প্রসঙ্গে মজুত (17908,:0108 ) এবং টাকার প্রচলনবেগ (৮৪10991%5 0£ 
00016 ), এই উভদ্বের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করিলে ভাল হয়। সাধারণ- 
ভাবে, কেছন্সের পূর্বে ধনবিজ্ঞানীদের ধারণ! ছিল যে, মুত করার অর্থ হইল 
টাকার প্রচলনবেগ কমিয়া যাওয়া, ফলে দামস্তর হাস পাওয়া । স্থতরাং চিরাচরিভ 
ধারণাঁয় মজুত করার অর্থ হইল প্রচলন বেগ কমিয়া যাওয়া! । কিন্তু মজুত করিলে 
প্রচলনবেগ কমিয়া উৎপাদন ও বাবসায়-বাণিজ্য হ্রাস পাইবে 
কিনা তাহা নিভর করে লোকে কি বিশেষ ধরনে তাহাদের 
একাংশ মজুত করিতে চায় তাহার উপর । কেউ যদি মাছুরের তলায় জমানে 
টাকা মজুত করিয়া রাখিতে চায়, তবে সে অবশ্যই চলন্ত টাকাকে প্রচলনধারা হুইভে 
অপসারণ করিয়া আনিতেছে । ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ধরনের মজুত 
করাকেই লোকে উৎপাদন আয় ও কর্মসংস্থান হ্রাসের কারণ বলিয়া মনে করেন। 
এইজ্ঠই রবাটসন বলিতেছেন যে, সঞ্চয়কে কখনও সঞ্চিত করিয়া রাখা চলে না। 
আবার, অপরপক্ষে, এই মজুত যদি ব্যাস্ক-আঁমানতের ব্ধপ নেয়, অর্থাৎ নগদ তরল 
টাকা লোকে ব্যাঙ্কে জমা রাখে, তবে উহ্থার ফল খারাপ না-ও হইতে পারে। 
কারণ ব্যাঙ্কে রক্ষিত তাহার এই টাকা অচল থাঁকিতেছে না, অপর কোন 
ব্যবলায়ীরা ধার লইয়া উহাকে সচল রাখিতেছে, কেইন্সের ভাষায় বলিতে গেলে 
এই ধরনের মজুত “1379 5$499 61)9 975০6106 0১971159807 99106 0109] 
চ৪71৮* যুক্তির দিক দিয়া অবশ্য বলা চলে যে, ক্যা্বগুলি এই টাকা বসাইয়া ন? 
রাখিয়া স্থদের বিনিময়ে খাটাইতে পারে বটে, কিন্তু ধার লইতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীর" 
আগাইয়া না আসিলে ব্াঞ্চগ্তলি ইহাতে সক্ষম হইবে না। আরও এক ধাপ 
অগ্রসর হইয়া! বল? চলে যে, খণগ্রহীতা পাওয়া গেসেও তাহারা লকস খণ 
উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে খাটাইবার স্থযোগ পাইতেছে না. ইহাও সম্ভবপর । 
এই সকল বিক্লুপ সম্ভাবনার কথা বাদ দিলে আমরা সোজাসুজি বলতে পারি ষে, 
ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলে বা এই ধরনে টাক] মন্ছুত করিলে সমাজ ক্ষতি গ্রন্ত 
হয় না।* 


০০৮ শশা শ্পিশ্পশাাপীলাশ শিট তি 


মঞ্জুতের বিভিন্ন রূপ 


* তাহা ছাড়া িি হাতে জমানো টাক। অনেক আছে, «কপ ধারণা লোকের মনে 
থাকিলে উহার মনন্তাত্বিক প্রভাব ভালই হয়, কাণণ চন্।ত আয় হইতে বেশি অংশ ভোগ-ৰায় 
করার ইচ্ছা জাগিতে পারে । 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২১৯, 


হতরাং লোকের। মজুত টাকা কোনৃরূপে আবদ্ধ রাখিতে চাহে, তাহা বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । আয়স্তরের উপর ইহার প্রভাব কি তাহা! জানিতে হইলে ইহার 
আলোচনা দরকার । কেইন্সই সর্বপ্রথম মজুতের ধারণা লইয়! স্থদের আথিক তত্ব 
( 1007)96% 5 61)901য ০01 10667680 ) গড়িয়। ভুলিলেন এবং ইহাকে আয়স্তর ও 
কর্মসংস্থান তত্বের সহিত মিলিত কবিলেন। তাহার মতে, 

মজুতের পরিমাণ সুদের দামস্তরের উপর মজ্জুতের প্রভাব পড়ে স্রদের ভাবের মাধমে । 
৮5 কি কেইন্সের ধারণায় লোকের মনে টাকা ধরিয়! রাখাৰ ইচ্ছায় 
করে কিরূপ পরিবর্তন আমিতেছে উহ্াই মূল কথা, টাকাব 
প্রচলনবেগ নয় । মজুতের পরিমাণ লইয়া কেইন্সের ততটা 

কিছু বলার নাই, কিন্তু মজুত প্রবণতায় পরিবর্তন হইলে সুদের হারে পরিবর্তনের 
মাধ্যমে সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রভাবিত হয়, ইহাই তাহার বক্তবা । 
আমাদের তাই এখন আলোচা বিষয় হইবে “মজুত-প্রবাতা” বা *নগদ-পছন্দের' 
তালিকার সহিত নদের হার, টাকার যোগান, বি'নয়োগ এবং কর্মসংস্কান-এর 


যোগাযোগ । 


নগর্দপছদ্দের অভিপ্রায় (0£0 05৪৪ £0: [,4050165) 
নগদ টাকা লোকে হাতে ধরিয়া রাখিতে চায় কেন, অর্থাৎ কেন তাহারা 
তরলরূপে তাহাদের সম্পত্তি রাখিতে চায়, তাভ। কেইন্ন বিশদভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । নির্দিষ্ট কোন একটি স্থদের হারে টাকার জন্য মোট চাহিদাকে বলা 
হয় মিশ্রিত চাহিদ! (0017])08169 06108170107 076)1)95) | 
তির ঠা ধঁকে এই মিশ্রিত চাহিদা ছুই ধরনের ঢাহিদা লইয়া গঠিত £. 
(ক) বিনিময়ের মাধ্যমরূপে টাকার চাহিদা, ইহাকে বলে 
সক্রিয় ব্যাগান্স (০০:৮৪ 818০৪), এবং (খ) মুল্যের ভাগাব্ররূপে টখকার 
চাহিদা ইহাকে বলে নিষ্ক্রিয় ব্যালান্ন (70৯০61৮৪ 081%006 '| বিনিময়ের 
মাধ্যমরূপে টাকার চাহিদা হয় দুইটি অভিপ্রায়ে, লেনদেন ও সাবধানতা ( 0%)3- 
৮0010159 200 10160006190) ); আবার মুল্যের ভাগ্ারক্ধপে ট]কার চাহিদা 
হয় ফাট.কাদারির (8196০919807 ) অভিপ্রায়ে । এই তারলোর অভিপ্রায়গুলি 

আলোচন! করা যাউক। 

প্রথমতঃ লেনদেনের অভিপ্রায়। কোন একটি বিশেষ সময়ে, সমগ্র দেশের 
সকল অধিবাসী একত্রে, দেশের টাঁকার এক অংশ নিজেদের দৈনন্বিন লেনদেনের 


২২০ অর্থ তত্ব 


কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে হাতে ধরিয়।৷ রাখিতে চান। ব্যক্তি ব৷ পরিবারের 
আয় ও বায়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে ; ব্যবপায়ীদের 
রর ক্ষেত্রেও টাকা লগ্মী কর! এবং বিক্রয়ল্ধ টাকা হাতে পাওয়া 
উপর নির্ভরশীল ইহাদের মধ্যে এইরূপ সময়ের ব্যবধান (68009 188) দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে লেনদেনের কাজ চালাইবার 
জন্য নগদ টাকার দরকার হয়। সময়ের এই বাবধান যত কম, এই উদ্দেশ্যে নগদ 
টাকা হাতে রাখার প্রয়োজনও তত কম হইবে। মাসের শেষে যে ব্যক্তি মাহিন। 
পায়, তাহার তুপনায় সপ্তাহের শেষে যে মাহিনা পায় তাহাকে নগদ টাকা কম 
হাতে রাখিতে ভয়। ঠিক এইরূপ, কোন ফার্ন নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যদি 
মনে করে যে, টাকার লগ্মী করা ও বিক্রয়লব মুল্য হাতে পাওয়া ইহাদের মধ্যে 
সময়ের ব্যবধান কম ভইবে, তবে সে কম নগদ টাকা হাতে রাখিবে; এইক্সপ 
সময়ের ব্যব্ধান বেশি থাকিবে মনে করিলে তাহার তারল্যপছন্দ তুলনামূলকভাবে 
বেশি হইবে। এই প্রসঙ্গে যাহা লক্ষ্য রাখা দরকার তাহা! হইল এই যে, 
লেনদেনের উদ্দেশ্যে টাকার এই চাহিদার তীব্রতা বা শক্তি নির্ভর করে আয়স্তরের 
উপর। ইহাকে আমরা প্রকাশ করিতে পারি এইভাবে ষে, 78-(্) ; 
1, হইল লেনদেনের অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাক এবং গত হইল আয়ন্তর । 


আমাদের অভিজ্ঞতা হুইতেঈ আমরা জানি যে, দেশে যখন তুলনামৃলকভাবে 
আয়ন্তর, কর্গসংস্থান স্তর এবং দামস্তর উ চুতে আছে সেই অবস্থায় ব্যক্তি ও ফার্স 
ূ সকলেরই লেনদেনের উদ্দেশ্যে অধিক টাকা হাতে রাখা 
5 দরকার। আয়ন্তরই প্রধান শক্তি, যাত। সামগ্রিক চাহিদাকে 
টাকাতে কখন এবং ফলে সাধারণ দামস্তরকে প্রভাবিত করে। সুতরাং 
পরিবন আসে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি লেনদেনের জন্য রক্ষিত টাকা 
আয়স্তরের উপরই নির্ভরশীল । এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, লেনদেনের অভিপ্রায়ে 
রক্ষিত টাকার চাহিপায় পববর্তন আসে অনেক কারণে, যেমন ব্যক্তির মনে 
ভবিষ্যৎ আয়ন্তর সম্পর্কে প্রত্যাশার পরিবর্তনের ফলে, "দায় ও খরচার মধ্যে 
প্রচলিত সময়ের বাধধান পাণ্টাঈয়া গেলে, ধারে জিনিসপত্র কেনার স্থবিধা বাড়িল 
কি কমিল তাহার উপরে এবং ব্যক্তিগত গড় আয়ে পরিবর্তনের উপরে । 


দ্বিতীয়ত, নগদ-পছন্দের আর একটি কারণ হইল যে, অধিবাসীদের সর্বদ] 
আকস্মিক ও অচিন্ত্যপূর্ব বায় মিটাইধার জন্ত প্রস্তুত হুইয়। থাকিতে হুইবে। 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২২১ 


ইহাকে বলে সাবধানতার অভিপ্রায়। ব্যক্তিরা বা ফামগুলি সাধারণত ব্যান্কে 
তৎক্ষণাৎ চেক: কাটিয়া! তোলা যায় এইব্বপ আমানতে সর্বদা কিছু পরিমাণ তরল 
টাকা রাখে; কারণ হঠাৎ কোন না কোন প্রয়োজনে কিছু 
৮৬ টাক! সকলেরই দরকার হইতে পারে। হঠাৎ কোন বন্ধুর 
[কসের উপর নির্ভরশীল বিবাহে উপহার দিতে হইতে পারে; সস্তায় সলভ মুলে, বা 
নীলামে জিনিসপত্র কেনার দরকার হইতে পারে, অচিস্তানীয় 
কোন বিপদ আপদ আসিয়া পড়িতে পারে ; ফাম গুলিও হঠাৎ সস্তায় কাচামাল 
কেনার স্থযোগ পাইতে পারে, যন্ত্রটি অসময়ে বিকল হইতে পারে । সাবধানতার 
অভি ্রায়ে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ নির্ভর করে আয়ন্তরের উপর- কারণ এই 
সকল আনুষ্গক ব্যয়গুলি ( 10010610681 93:80808 ) আয়ন্তর বাড়লে বুদ্ধি 
পায় এবং আয়স্তর কমিলে হাস পায়। এই নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে আমরা 
এইন্ধপে প্রকাশ করিতে পাঁছি যে, [,9-৫ (ছ) )7,7 হইল সমাজে সাবধানতার 
অভিপ্রায়ে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ । এই প্রণঙ্গে বল দরকার যে, সাবধানতার 
অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকার চাহিদায় পরিবর্তন আসে অধিবাসীদের মনে ভবিষ্যুৎ 
ব্যবসায় বাণিজ্ের গতি সম্পর্কে ধারণা বদ্দলাইলে, তরল সম্পত্তি পাওয়ার স্থবিধা ও 
তরল টাঁক। হাতে রাখার খরচা (ব্যাঙ্কের পাওনা) প্রভৃতিতে পরিবর্তন আসিলে। 
লেনদেনের এবং সাবধানতার জন্য রক্ষিত টাকাকে কেইনৃস, একই 
শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রধানত ছুইটি কারণ আছে। প্রথমত, ইছাদের 
জন্য চাহিদা মোটামুটি স্থির, স্থিতিশীল সমাজে ভবিস্তৎ পরিবর্তনের সম্তাবন। 
জান আছে এবং ইহাদের সম্পর্কে সঠিকভাবে ভবিষ্যঘাণী 
করা চলে । তাই ইহাদের ক্ষেত্রে, টাকাকে নিছক বিনিময়ের 
মাধ্যমরূপে গণ্য করা সম্ভব । দ্বিতীয়ত, লেনদেন ও 
সাবধানতার আভপ্রায়ে রক্ষিত টাক সুদের,হার সম্পর্কে সচেতন নয়। আমাদের 
অভিজ্ঞতা হইতেই ইহা আমরা দেখিতে পাই । হ্ুদের হার বাড়িলে বা বঞ্ডের 
দাম কমিলে এই ছুই উদ্দেশ্যে রক্ষিত টাকার পরিমাণ সাধারণত বদলায় না, 
মোটামুটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু টাকা এই উদ্দেশ্যে ব্যক্তি ও ফামগুলি হাতে 
রাখে । সুদের হার $% বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে এই ছুই উদ্দেশ্যে লোকে কম টাঁক! 
হাতে রাখিয়া বেশি বণ কিনিতে শুরু করিল তাহা দেখা যায় নাঃ আবার 
স্থদের হার $% কমিলে বণ্ড বিক্রয় করিয়া এই উদ্দেশে টাকা বেশি হাতে, 
রাখিতে আর্ত করিল, ইহাও ঘটে ন1। কিন্তু এই দুইটি অভিপ্রায়ে রক্ষিত, 


ভহাাদের একহ 2্রণীতে 
ধরা হইয়াছে কেন 


২২২ অর্থ তত্ব 


টাকাকে আমর। আলোচনা হইতে বাদ দিতে পারি না। কারণ লোকের মনে 
নিক্ষিয় তহবিল হইতে টাকা সরাইয়া আনিয়! সক্রিয় তহবিলে রাখার ইচ্ছা যদি 
বাড়ে, ভবে স্ুর্দের হার প্রভাবিত হইবে । তাই টাকার মিশ্রিত চাহিদার 
( ০০20098166 0670870 ) মধ্যে ইহার্দের গণ্য করা নিশ্চয় দরকার। 


তৃতীয়ত, গতিশীল সমাজে ভবিষ্ুতে কি ঘটিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, 
তাই টাকার সকল কাজের মধ্যে মূল্যে সঞ্চয়ব্ূপে কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
টাকার এই ধর্ম বা গুণের দরুনই লোকে ফাটকাদারির অভিপ্রায়ে নগদ কিছু 
টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়। ইহাকে ফাটক'দারির অভিপ্রায় বলে, 
কারণ, অর্থনৈতিক জগতের অনিশ্চষ গতিপ্রকৃতির মধ্যে নিহিত মুনাফার আশ। 
এবং লোকলানের ভয় ইহাকে প্রভাবিত করে । বিশেষত, সুদের হারে ভবিষ্তং 
পরিবর্তনের সম্ভাবনা টাকার এইরূপ চাহিদা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। 
যেমন ধনী ব্যক্তিরা এবং বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানী 
প্রভৃতি) যদ মনে করে যে ভবিষ্যতে স্কদের হার চড়িবে, তবে তাহারা বর্তমানে 
দীর্ঘকলীন বণ কিনিয়া টাক! আবদ্ধ করিতে চাছিবে না। যেমন, বাজারে 
হদের হার 4%, এক ব্যক্তির নিকট 1000 টাক আছে । সে এই টাক] দিয়া 
কিছু বড কিনিয়া রাখিতে পারে, বছরের শেষে তাহার 40 টাক? আয় হইবে! 
কিন্তু ইঠা না করিয়া মে এই 1000 টাক অলস অবস্থায় হাতে ধরিয়া রাখিতে 
পারে; ইহাতে সে কদর হইতে বঞ্চিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার ভারল্য বজায় 
আছে, এই অবস্থাকেই সে তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক মনে করিভেছে । মনে 
কর, টাকার বাজারে সকলের মনে ধারণ] যে সদের হার শীঘ্রই 5% হইবে। 
ইহার অর্থ হইল 1000 টাকার বগড হইতে 40 টাকার স্থায়ী বাংসরিক আয় 
পাইতে হইলে বণ্ডের দাম হইবে 800 টাকা (40/0-05 )। ইহার ফলে ব্যক্তির 
200 টাকা মূলধন বাচিয়৷ গেল, টাকাটা আবদ্ধ না রাখায় তাঁহার পক্ষে এই 
অবস্থার সুযোগ লওয়া সম্ভব হইল। এইবূপে ফাট্কা নিষ্বোগের অভিপ্রায়ে লোকে 
নগদ্দ টাক হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়। উপরের উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বোবা 
যাইতেছে ধে, ফাটকা নিয়োগের উদ্দেশে রক্ষিত টাকার পরিমাণে পরিবর্তন 
আসে দের হারে পরিবর্তন আসিলে, ইহাকে ভাই হুদের অপেক্ষক 
(10100680128 01 7566 01 1700692681 ) বলা চলে! আমরা ইহ প্রকাশ করিতে 
পার এইভাবে যে' 1/8-102). কেইনৃস টাকার এইরূপ চাহিদার উপর বিশেষ 


আয়স্তর ও কর্মসংস্বানের তত্ব ২২৩ 


গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন কারণ ইহা সুদের হারে পরিবর্তন সম্পর্কে খুবই 
অনুভূতিশীল। 


অগদপছন্দের তালিকা (8009916 ০ [,1051010% 7১:619782109 ০: 
0009 15101010167 £010061020 ) 


বিভিন্ন সুদ্দের হারে লোকে যে-বিভিন্ন পরিমাণ টাকার চাহিদা করে, অর্থাৎ 
নগদ ও তরলবূপে যে সকল বিভিন্ন পরিমাণ টাকা হাতে ধরিয়। রাখিতে চায়, 
তাহার্দের তালিকাকে বলে নগদপছন্দের তালিকা] ( 8০1)80016 0£ ]80010165 
1791679109 )। আয়স্তর সমান ধরিয়া লইলে টাকার চাহছিদ। সুদের হারের 
বিপরীত দিকে উঠানামা করে (105578615 ৮১76৪ ভা10) 6109 10667986 2565) | 
স্থতরাং নগদ পছন্দ হুইল হের হারের অপেক্ষক অর্থাং ইহ সুদের হারের উপর 
নির্ভরশীল (1৪ ৪, 10006191001 006 10667680 7৪69), কুদের হার বাড়িলে 
ইহার পরিমাপ কমে, এবং দের হার কমিলে ইহার পরিমাণ 
বাড়ে। ইহার কারণ হইল স্থদের হার কম থাকিলে নগদ 
বা তরল টাক হাতে ধরিয়া রাখায় লোকসান কম, তাই 
লোকে বেশি টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে কাতর হয় না। হুর্দের হার যত বেশি 
বাড়িবে, টাক। হাতে রাখিলে লোকসান তত বেশি। তাই লোকের! বেশি টাক! 
ধার দিতে চাহিবে, অর্থাং অতরল সম্পত্তিগুলিতে টাক খাটাইবার দ্বিধা জয় 
করিতে পারিবে। 

কোন এক বিশেষ আয়স্তরে এই ন্গদপছন্দের তালিকাকে, অর্থাৎ সথদের 
ছারের সহিত নগ্পছন্দের অপেক্ষক-সম্পর্ককে (€ 20009050708] 1918,08008151]) ) 
আমর নিচের রেখা-চিত্রে প্রকাশ করিতে পারি £ 


নগদ-পছন। শ্ুদের 
হারের অপেক্ষক 


(4) 





এগার ওর রাত জাগার, রমার রা হার অর উর 





6 টাকার ভাহিদা . রি 


উপরের (&) চিত্রে দেখা যাইতেছে, নগদপছন্দ হইল সুদের হারের হ্থাসমান 


২২৪ অর্থ তত্ব 


অপেক্ষক (5 099268,9106% 101006101 01 6119 7869 01 10697980 ০7 
9 12/-59)1 কম স্থদের হারে লোকের নগদপছন্দ বেশি। বেশি তদের হারে 

তাহাদের এই নগদপছন্দ কম। খুব বেশি স্থদের হারে, 
2৪৬ দ যেমন, ?9 তে লোকেরা তরল সম্পত্তি ( অর্থাৎ নগদ টাক। ) 

মোটেই হাতে রাখিতে চাহে না, তাই তারল্যপছন্দের রেখা 
লম্বমুখী অক্ষের সহিত মিশিয়াছে, যেখানে 4(7১৮)-50. বাস্তবে অবশ্য দৈননিন 
লেনদেন ইত্যাদির জন্ত লোকেরা নিশ্চয় কিছু টাকা হাতে রাখিবে, যদিও উহার 
উপর স্থ্দ না পাওয়ায় তাহাদের কিছুটা লোকসান হইতে থাকে । লক্ষা রাখ 
দরকার যে, খুব কম সের হারে, যেমন ?,-এ টাকার চাহিদারেখা ভূসযান্তরাল 
হইয়া উঠে। অর্থাৎ, খুব কম হুদের হারে তারল্য পছন্দের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা 
অনীম (26108100107 1)01787 19 10919166]% 0198610 ৮7161) £98])90% 6০ 
10652986 )1 ইহার তাৎপর্য এই যে, যখন হদের হার খুব কম তখন লোকে 
নিজেদের পূর্ণ ভারল; বজায় রাখিতে চায়; সুদ-প্রদানকারী সম্পত্তির তুলনায় নগদ 
টাক! হাতে জমাইয়। রাখার স্থবিধা অনেক বেশি । 


উপরের (9) চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে, একই স্বদদের হারে নগপপছন্দের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে-: 0245, হইতে 0149, 0118 হইতেছে। নগদপছন্দের 
সমগ্ররেখাটি (অর্থাৎ সমগ্র নগদপছন্দের অপেক্ষক বা! 009 6706815 110010165 
£9১০6101 ) উপরে উঠিয়া যাইতেছে। স্বপদের হার সমন থাক অবস্থাতেও 
এইক্ুপ ঘটিতে পারে, য্দি আয়স্তর বুদ্ধি পায়। বধিত আয়স্তরে লোকের! সকলে 
যিলিয়া পুরাণো স্থির স্ছদের হারেই পূর্বাপেক্ষা বেশি টাকা ভাতে জমাইয়া রাখিতে 
চায়, তাই স্মগ্র রেখাটি উপরে উঠিয়া যাইতেছে ।* 


কেইনুসের মতে, এই নগদপছন্দের তালিকা বা! £(7,) রেখা এবং সমাজে 
টাকার যোগান উভয়ে মিলিয়া সুদের হার নিরূপণ করে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে 2 
রেখা! দেখা যাইতেছে, ইহা প্রকাশ বরে টাকার যোগান । আমরা ধরিয়া 
লইতেছি যে, দেশে টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হয় স্বাধীনভাবে ; আথিক 


* কেবলমাত্র আরম্তর নহে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যাশায় পরিবর্তন আদিলে, আধিক মজুরি, 
কর হার, প্রস্তি ব্দলাইলেও এইরূপ ঘটিতে পারে। তবে ইহাদের পরিবর্তন আয়ম্তরে 
প্রত্যাশিত পরিবর্তনের মাধ্যমেই নগদ পছন্দে পরিবর্তন আনে । 


জায় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২২৫ 


কর্তৃপক্ষ অর্থাত সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা, তাহাদের নিজস্ব কোন নীতি 
অনুযায়ী । ইহা কর্দের হারের অপেক্ষা রাখে না, তাই 

টি ল্বুখী অক্ষের সমান্তরাল । টাকার যোগান বা 7 রেখা 
হার স্থির হয় ডাহিনে সরিলে টাকার যোগানে বৃদ্ধ শ্রকাশ করে; উহ 
বামে সরিলে টাকার যোগানে হাস বোঝা যায় । 41 রেখার 

অপসরণ (581৮ অর্থাৎ টাকার যোগানে পরিবর্তন অনেক কারণে ঘটিতে পারে, 
যেমন, খোল! বাজারে কার্মকলাপ, ডিপকাউণ্ট নীতি বা খণ-নিয়স্রণের অন্থান্থ 
নীতিসমূহ ।* পূর্বপুষ্ঠার চিত্রে 7০ ভইল ভারসামা-হদের হার; টাকার চাহিদা 
রেখা £৫১৮। এবং স্বনির্ভরশীল টাকার যোগান বেখা 7/-- এই উভয়ের ছেদবিন্দুৃতে 
এই স্থদের হার পাওয়। যাইতেছে | এই সুদের হারে টাকার চাহিদা এবং যোগান 
উভয়েই 0174. যদ বিভন্ন স্থদেব ভারে লোৌকে কম নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে 
চায় তবে তারল/ পছন্দের রেখা বামদিকে সরিযা আসিবে, নৃতন রেখা 1450৮, )দেখা 
দেয়। এই অবস্থায় হদেব ভার কমিয়। আসে, নুতন ভারলাযোর সুদ ৮॥ পাওয়া 
যাষ। টাকার পরমাণ সমান থাকিলেও তাই, নগদ পছন্দ বদ্লাইলে সদের হারে 
পরিবর্তন আসতে পারে । আবার নগদপছন্দ শমান অবস্থায় টাকার পারমাণ 
ক'মলে স্থদের হার বাড়বে এবং বাড়িসে ইহা] কমিবে । আমরা মোটামুটি ধরিয়। 
লইওছি ষে, স্থিতিশীল এই ভারসাম্য স্থাপিত হয় সময়ের গতিপথে (8৮৮৮৩ 
৪0071110118 185০ ১6৮ 011911080151157 58181011976] 017790061) 0206) 11 
ভারলাম্য স্রদের হাবে টাকার চাহিদা ও যোগান সমান বলিলে বোঝ। যায় যে, 
লোকের আর নিজেদের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়াইবার বা কমাইবার কোন ঝৌঁক 


নাই । বগু বিক্রয় করিয়। নগদ টাক ভাতে রাখা বা হাত হইতে নগদ টাকা ছাড়িয়। 
পিষ। বগ্ড হাতে রাখ! -লোকেবা এখন এইব্ধপ কিছুই করিতেছে না, তরল ও অতরল 
সম্পত্তির কোনটির পা! রিমাণেই এখন কোনরাপ পারবর্তন আসতেছে না। 


তি 2১০0০৪1]৯, 0 0001156 ছি 15021 17000750157% 210100711165 7017105 টের5জ6 
10290168106 55950170 2১061056 00617 016 10061176170 01 005 2৮281218111555 01 1250806% 
200 76010, 9817005 (1১৩ 080 01565 01000711225 00৩ 30015 06 হ0256% ক 07010 
০০10116% 200 ০6 001১-60925000805 3010 00109 1 095015928 001810651001915 170৩ 
০0175106760 2 39.0651 060517091 09701 01608910705 [6 0013 02০06৫075৮5 20061705601 
01065 50 ৮211 1১0 10200062625 100 5150%/ 025০ 06667800175215028 01 0150 09051161)110500 
[7৮270066126 01110061650, 


1 ইহাদের সামঞ্জন্তসাধনকারী. শক্তি হইল 91৫67» 029) 1 উহাদের মধো 2৮/৭। 
হইল হদের হারে পরিবর্তন এবং 1, ঞে। হইল টাকার চাহিদ1 ও যোগানে পাথকোর পরিমাণ । 
ভারসামোর শুরে 105, *)--1-0, অরাৎ যেখানে আয়হীন তরল টাক বা নগদ-পছন্দের 
পরিমাণ এবং আয়ণীল অতরল সম্পত্তি (যেমন, ষ্টক ও বণ )--উভয়ের কাহারও কোনরূপ 
পরিবর্তনের দিকে বেক নাই। 


১৫ 


২ সুদের হার £ 


২৬ অর্থ তত 


নগদ পছন্দ ও সুদের হারের সম্পর্কটি আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করা 
চলে । আমরা জানি, টাকার যোগান সমান থাকা ভবস্থায়, নগদপ্ছন্দ বাড়িয়া 
গেলে স্থদের হার বৃদ্ধি পাইবে, কারণ লোকের এই নগদ্পছন্দ বা মজুতের ইচ্ছা 
জয় করিয়া তাহাকে ধার দিতে রাজ করাইতে হইলে পূর্বাপেক্ষা বেশি স্থদের 
লোভ দেখাইতে হইবে । অপরপক্ষে টাকাব যোগান সমান থাকা অবস্থায় নগদ- 
পছন্দ কমিয়া গেলে সুদের হার কা্ময় যাইবে, কারণ এই অবস্থায় পূর্বাপেক্ষা কম 
স্থদেই সে ধার দিতে রাজি খাঁকিবে, বগু বা পিকিউরিটিতে টাকা খাটাইতে তাহার 
আপত্তি আর ততটা তীত্র নয়। নিচের ছবিতে ইহ দেখানো হইতেছে । টাকার 
যোগান 4 নিদিষ্ট আছে, নগদ পছন্দ 1] হইতে 1/9-তে বুদ্ধি পাইলে ক্র্দের হার 





রী তি 

তি ! 

! ডি টা | 

0 হন) ঘ2  * 0 হি 
ভীকার চাহিদা ও শোগান' বঙের ভাহীদা ও ঙ্বোগান 


+ হইতে ?9 হইয়াছে । লোকে বেশি টাক হাতে রাখিতে চায়, কিন্তু আধিক 
কর্তৃপক্ষ টাকা বাড়াইল না, নগদ টাকা হ10৩ পাখার নধি মিটিতেছে না, এই 
অবস্থায় একটু বেশি সদ দিলে তবেই প্রান্তিক মজুত্তকারীর] (0187£1081 1)0870818 
নগদ টাকার উপর অধিকার কিছুট? ছাড়িয়া দিবে, অতরল সম্পান্ত ক্রয় করিতে 
রাজি হইবে ( অর্থাখ বণ্ডের দাম নী কমিলে সে উহা! কিনিবে না)। £$ সুদের 
হারে টাকার নৃতন চাহিদা উহার যোগান অপেক্ষা ৪। 9 বেশি। এই হদের 
হাঁর £গ-তে টাকার নুতন চাহিদা £ বিন্দুতে টাকার যোগানের সমান। তাই 
?9, অর্থাত 95 79 হইল ভারসামোর সুদের হার। বিপরীত পক্ষে, নগদ পছন্দ 
79 হইতে 1;5-এ কমিয়! গেলে সুদের হার 1৪ হইতে 1 হইবে! 


(13) চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে, কিরূশে ঝবণ্ুর দামে পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়! সুদের হারে পরিবর্তন প্রকাশ পাইতেছে। মনে কর, নগদ পছন্দ বাড়িয় 


আয় ও কসংস্থানের তত ২২৭ 


যাওয়ায় ব্ডের জন্ত চাহিদ1 491 হইতে কমিয়া 192 হইল, অর্থাং লোকে নগদ 
টাক! হাতে রাখা সুবিধাজনক মনে করিতেছে । ফপে তাহার! 9. হইতে 
8% পরিমাণ বণ্ড (যোগান বুদ্ধি) বিক্রয়ের জন্ভ বাজারে 

চা ৫ আনিয়াছে। বগ্ডের চাহিদা হাস এবং যোগান বৃদ্ধির 

বাজারে দরুন উহাদের দাম কমিয়া 0£%9 হইয়াছে । বগ্ডের দাম 

হাসের অর্থই হইল স্থদের হারে বৃদ্ধি। এইন্সপে টাকার 

চাহিদা ও যোগানে পরিবর্তন কিরূপে সুদের হারে পরিবর্তন আনে তাহ। বগ্ডের 
দামে পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই জানিতে পারা যায়। বস্তুত বণ্ডের দামে পরিবর্তমই 
স্থদের হারে পরিবর্তনের স্থচক। 

ক্তরাং কেইনৃসের মতে, ভারসাম্য সুদের হারের শর্ত হইল £54- 
17 +119-5177 (5)429 (7). টাকার যোগানের দিকে, 4 হইল নগদ 
টাকা ও চল্তি ব্াঙ্ক-আমানত, 2 হইল লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে 
রক্ষিত টাক (44775); 43 হইল ফাটকাদারির 
অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা । টাকার চাহিদার দিকে, £/2 (৮) 
হুইল লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার 
পরিমাণ, ইহা আয়ম্তরের উপর নির্ভরশীল ; এবং 19 (7) হইল ফাটকাদারির 
অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার পরিমাণ, ইহা সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। 
তারল্যের এই সমীকরণ (14010)6) 5086107 ) হইতে আমরা জানিতে পারি 
কিরূপে নির্দিই কোন আয়ের স্তরে টাকার যোগান ও চাহিদার সমতার বিন্দুতে 
স্থদের হার নির্ধারিত হয় । 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ £ ক্লাসিকাল ও নয়াক্লাসিকাল ধারণা (89:05 
8780] [75950055172 019551091 220 ৩০-(:1৪৪৪8০৪1 ৫0901221855 ) £ 

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিশ্লেষণের কাজ ছিল স্ত্রদের 
হার নিক্ূপণ করা, আর আধুনিক কালে বল! হয় যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
উভয়ের মিলিত প্রভাবে উৎপাদন, আয়স্তর ও কর্মসংস্থানের স্তর নির্ধারিত হয় । 
দ্রব্যের যোগান ও চাহিপার ঘাত-প্রতিখাতে যেমন দ্রব্যের দাম নিবূপিত ভয়, 
ঠিক সেইরূপ ক্লাসিকাল মতে সঞ্চয়ের যোগান ও চাহিদার 
ঘাত-প্রতিঘাতে স্রদের হার স্থির হয়। চল্তি দ্র 
হারে পরিবর্তন ঘটিলে সমাজে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
পরিমাণে পরিবর্তন আসে, ঠিক যেমন ভারসাম্যের বাজারদরে পরিবর্তন আফিলে 


টীকার যোগান ও 
চাহিদা যেখানে সমান 


কবাসিকাল ধারণ। 
কিরূপ ছিল 


২২৮ অর্থ তত্ব 


বোঝ যায় যে, দ্রব্যটির যোগান ও চাহিদায় ঠিকমত ব্যালান্স নাই। ক্লাসিকাঙ্গ 
ধনবিজ্ঞানীর' মনে করিতেন যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য আসার পথে দেশের 

আয়ম্তর স্থির থাকে, অথবা আয়ন্তরে পরিবর্তন না ঘটাইয়াই স্থদের হার সঞ্চয় ও 

বিনিয়োগে পরিবর্তন আনে ও ইহাদের ভারসাম্য স্থাপন করে। 


স্তের নিয়ম (388 ],,% ) আলোচনা করিলেই এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে 
বোঝা যাইবে । যোগান নিজেই নিজের চাহিদা স্থটি করে, এই কথা বলিলে সঞ্চয় 
ও বিনিয়োগ সর্দা' আপনাআপনি সমান থাকিবে এই কথ' 
মহত রা মানিয়া লইতে হয়, কিন্তু কিরূপে ও কোন্‌ পথে ইহাদের 
জানিতে পারি ভারসাম্য আসে তাহা আমরা জানিতে পারি না। ক্লাসিকাল 
তত্ব ধরিয়া লয় যে, চল্তি তদের হারে যত খুশি বিনিয়োগ 
বদ্ধ করা চলে, বিনিয়োগের স্রযোগের কোন অভাব নাই, এবং সুদের হারে 
পরিবর্তনের ফলে সঞ্চয়ে বিপুল পরিবর্তন আসে । 
স্থদের হার বাড়লে সঞ্চয় বাড়ে, এবং ইহাকে লগ্মী করাঁর অফুরন্ত স্থযোগ 
থাকায় সবটাই বিনিয়োগে চলিয়। যায়। এই তত্বের নিহিত ধারণ! ( 120107169 
10০, ) হইল, সঞ্চয়াধিক্য (০%০:-৪৪৮17% ) বা বিনিয়োগাধিক্য (০৮০:-8৮৬৮ 
[)917)6) বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। 
অপরপক্ষে, সঞ্চয় যদি নির্ভর করে আয়স্তরের উপর, তবে হদের হারেব 
সহিত সঞ্চয়ের সম্পর্ক ভিন্নরূপ হইয়া পড়ে । ঠিক সেইরূপ, চল্তি সুদের হারে 
বিনিয়োগের সথযোগ ( মওছ 6৪600616 01)1১07107))6169 ) যার্দ সীমাবদ্ধ হয়, বে 
বিনিয়োৌগেব হদ্গত নির্ভরশীলতা আমরা মানিয়া লইতে পার না। যদি আমরা 
মানিয়া লই যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়ই আয়স্তরের উপর 
রর চিলিদর নির্ভর করে, স্থদের ভারেব উপর নয়, তবে সঞ্চয় ও 
উপর, হ্দের হারের বিশিয়োগে তারতম্য ঘট? মোটেই অসম্ভব নয়। যেমন উচ্চ 
উপর নয় আয়-সম্পন্ন দেশগুলিতে আয় এত বেশি যে সকল সঞ্চয় 
বিনিয়োগের উপযুক্ত সুযোগের অভাব প্েখা যাইতেছে । এই 
আয়স্তরে সুদের হার যত কমই হউক না কেন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য 


আনিতে পারিতেছে না। 


নয় ক্লাসিকাল একদল লেখক, যেমন, উই্পেল, মাইসেস্‌ হায়েক প্রভৃতি, 
এই সম্পর্কে একটু নুতন ধরনের আলোচনা করিযাছিলেন । ইহাদের মতে 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২২৯ 


সমাজে অর্থনৈতিক সংকটের কারণ হুইল ভোগাধিক্য (০৮৪9: 00180076800 
উইকসেলের তত্ব: বা সঞ্চয়ের ঘাটতি (90997 ৪৪৮08 )| এই বথা 
“স্বাভাবিক” হুদের বুঝাইবার জন্ত তাহারা দের “স্বাভাবিক হার” (%১5:৪॥ 
রর 1869 ) এবং “বাজারের-হার” ( 11%596 169 ) সম্পর্কে 
আলোচনা করিয়াছেন । সুদের 'সাভাখিক হবার” বলিলে বোঝা যায় এমন হার 
যাহাতে দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সযান থাকে, ফলে দাম-স্তর পরিবতিত হয় না। 
আবার বাজারী সুদের হার হইল দেশে চল্তি সুদের হার, টাকার বাজারের 
অবস্থার উপর এই হার নির্ভর করে। যখন দেশে এই বাজার হার ও স্বাভাবিক 
হার সমান থাকে তখন সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হয়, দামস্তর অর্থাৎ টাকার মুল্য 
অপরিবতিত থাকে, দেশে আথিক ভারপায্য বজায় থাকে । “স্বাভাবিক সুদের 
হার” ব্যাখ্যা করা বিশেষ অস্থবিধাজনক, কারণ বিভিন্ন লেখক এই ধারণাকে 
বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তবে মোটামুটি ভাবে। মূলধনী ত্রব্যের উৎপাদন- 
ক্ষম ঠার ভিত্তিতে মুনাফার যে হার (7866 0£ 0:96 096০110017190 ০5৮ 6189 
[09019615165 ০ 090১1681 ), তাহাকেহ সুদের “স্বাভাবিক 
“সবের শ্বাভাবিক 
হার” কাহাকে বলে হার? বলা হইয়। থাকে । স্বাভাবিক" বিশেষণ হইতে স্পঃ 
বুঝা যায় যে, “বাজ।র, হার ইহা হুইতে পৃথক হইলে 
অস্বাভাবিক কোন ঘটনা দেখা দিবে, দ্রামস্তর স্কির থাকিবে না এবং সঞ্চয় ও 
বিনিয়োগের ভারসাম্য বিচ্যুত হইবে। 
উভয়ের তারতম্যের ফলে আথিক ভারসাম্য হইতে কিরূপে বিচ্যুতি ঘটে 
তাহা আমর! আলোচনা করিতে পারি। সদর 'বাজার-হার, যখন উহার 
“স্বাভাবিক-হার' হইভে কম থাকে* তখন উৎপাদন বৃদ্ধি কর! লাভজনক হইয়া উঠে, 
কারণ খণের দাম অপেক্ষা যন্ত্রপাতির প্রতিদান বেশি । এই .অবস্থায় বিনিয়োগ 
বৃদ্ধি পায় এবং সমুদ্ধি দেখা যায়। এই সম্দ্ধির গ'ত 
দামস্তরে উঠানাম। রত 
কেন হয় থামিয়া যাইতে পারে, যদি ভুল ব্যাস্কিং নীতির ফলে সুদের 
বাজার-হার চড়িয়া যায় এবং লোকে ভোগ কমাইয়৷ সঞ্চয় 
করিতে না! থাকে । সঞ্চয়ের ঘাটতি ( 910067-895108 ) দেখা দিলেই সংকট 
দেখা দিবে । : অর্থাৎ লোকেরা যদি বর্তমানের ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া ব্যাঙ্ক 
বা যুলধন-বাজারের মাধ্যমে উৎপাদকর্দের মূলধন-যোগান অব্যাহত না রাখে তবে 
নিশ্চয় সংকট দেখা দিবে । ভোগবিলাসী জনসাধারণই তাই সংকটের জন্য দায়ী, 
বিনিয়োগকারীরা তে বিনিয়োগের জন্য সর্বদা প্রস্তত হইয়্াই আছে। বাঁজারে 


২৩০ অর্থ তত 


হের হার কম থাকিলে বিনিয়োগ স্থযোগের কোন অভাব নাই, ইহ ধরিয়া 
লওয়া হইয়াছে, তাই আর কোন অস্থবিধা নাই। 

এই ধারণ! কেইনৃসীয় তত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহা আমর! ক্রমে দেখিতে 
পাইব। এই তত্বের প্রণেতার! ইহ৷ চোখে দেখিতে পান নাই যে, হ্ু্দের স্বাভাবিক 
হার'ই খুব কম হইতে পারে। উহা? অপেক্ষা বাজার-হার আর কমানো চলে 
না, তাই বিনিয়োগ বাড়ানো মোটেই সম্ভব হইতেছে ন1। 
যেমন মনে কর, বর্তমান অবস্থায় “সুদের স্বাভাবিক ছার, 
শতকরা 3 টাকা; নৃতন বিনিয়োগ হইতে গেলে বাজারী সুদের হার ইহ! অপেক্ষা 
অনেক কষ হওয়া দরকার | কিন্তু বর্তমানের যনস্তাত্বিক ও প্রতিষ্ঠানগত জটিলতার 
দরুণ সুদের বাজার-হার শতকরা 2ঃ-এর কম কখনই নামানে! চলে না। এই 
অবস্থায় নৃতন বিনিয়োগ বাড়াইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে । 

এই কারণেই, “স্থদের স্বাভাবিক হার কিসের উপর নির্ভর করে তাহার 
আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ । আথিক ভারসাম্যহীনতা ( 819096875 0196911)- 
10155 ) ব্যাখ্য। করার কাজে সুদের স্বাভাবিক হার ও বাজার হারে পার্থক্য 
বলিলে এই বিষয়ে সকল কিছু বল! শেষ হয় না, বিশ্লেষণও নিছক অবাস্তব হইয়া 
পড়ে! দেশে মূলধন-গঠনের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া লোকেরা প্রভূত পরিমাণে সঞ্চয় 
করিতেছে, ফলে সুদের হারও কম আছে -এইনূপ অবস্থাতেও “হুদের স্বাভাবিক 
হার ততট1 উ চুন! থাকিতে পারে যাহাতে দেশের সকল সঞ্চয় উদ্যোক্তারা 
বিনিয়োগ করিবে ; বাঁজারী সুদের হার কম থাকিলেও করিবে না। কেইন্স্‌-ই 
প্রথমে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া! এই বিষয়ে 
স্পট আলোকপাত করিয়াছেন। নূতন বিনিষ্ষোগের ব্যয় অপেক্ষা উহা হইতে 
সম্ভাব্য ও প্রত্যাশিত আয়ের পরিমাণ কি কি বিষয়ের উপর 
নির্ভর করে তাহা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করিতে পারিলে, 
স্বাভাবিক হারকে কিরুপে বাড়ানো যায় বা "বাজারী হার'কে কিরূপে 
কমানে' যায় সেই সকল সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার কথা আমর। আলোচনা 
করিতে পারি। 

কেইনৃলীয় সঞ্চয়-বিনিয়োগ তত্ব স্বর করাব পূর্বে আমরা আর 
একটি তত্ব আলোচনা করিব, ইহা হইল সঞ্চয়াধিক তত্ব বা ভোগ- 
ঘাটতির তত্ব (2109075 ০£ ০৮61-৪9108 0৮ 01000:-9018902)0- 
610. )। এই তত্বের গচারক ছিলেন হবসন (808০7) )। ম্যাল্থাস, 


এই তত্বের ক্রুটি 


কেইন্সীয় তত্বের গুরুত্ব 


আঁয় ও কর্মসংস্থানের তত ২৩১ 


সিনমণ্ডি ও মার্কসের ধারণার সহিত এই তত্বের কিছুটা মিল আছে, কারণ 
হাতের নে ধনতান্ত্রিক সমাজের আয়বৈষমমুলক ব্যবস্থার 
দবাটতির তত্ব. মধ্যেই সঞ্চয়াধিক্য ঘটিবার বীজ লুকানো আছে। আয়- 
| বৈষযোর দরুণ বেশির ভাগ লোকের আয় কম, ফলে দেশে 
ভোগব্যয় বাড়িতে পারে না, অথচ সঞ্চয় বৃদ্ধর অভ্যালের দরুণ ক্রমাগত মূলধন- 
সঞ্চয় বাঁড়িয়া চলে, ভোগের স্তর রক্ষা করার তুলনায় দেশে অনেক বেশি পরিমাণ 
বিনিয়োগ ঘটিতে থাকে, সামগ্রিক উৎপাদনাধিক্য দেখা দেয় এবং গেশময় বেকারি 
গুষ্টি হয়। 
আধুনিক কালের ধারণা, অর্থাৎ কেইনৃসের তত্বকে গড়িয়া তুলিতে হবসনের 
তত্ব কয়েকটি দিক হইতে সাহায্য করিয়াছে । (ক) জাতির সমুদ্ধি নির্ভর 
করে ভোগব্যয় বৃদ্ধর উপর, (খ) দেশের মূলধন গঠন 
সঞ্চয়ের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতট1। প্রকৃত ও 
প্রত্যাশিত ভোগবায়ের উপর নির্ভর করে, এবং (গ) আধিক ভারসাম্য রক্ষার 
ব্যাপারে আয়-বণ্টন করাই মুল প্রযোজন--এই সকল ধারণা হবসনের তত্ব 
পাওয়। যায় । 
কিন্ত এই তত্বের মুল শলদ হইল, ইহ ধরিয়া লয় যে, যাহ সঞ্চিত হয় 
উষ্তার সবটাই প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগ হইতেছে । অর্থাৎ ইহার তুল হইল 
বাতৃতি সঞ্চয়কে বাড়তি বিনিয়োগ বলিয়া মনে করা, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য 
না রাখা । ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের বহুবিধ সযালোচন। করিলেও ভবসনূ 
মনে করিতেন যে, সুদের ভাব সর্বদাই সঞ্চয় ও বিনিমোশে ভারসাম্য আনিতেছে, 
ফলে তাহার নিকট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারা একই বলিয়া মনে হইত। 
প্রকুতপক্ষে হবসন্‌ চিন্তিত ছিলেন অধিক সঞ্চয়ের জন্য নয়, অধিক বিনিয়োগের 
জন্য, কারণ উহারই ফলে মুলধনী দ্রব্যের বাজারে উৎপাদনাধিক্য দেখা দেয়। 
মুসধনী দ্রব্যের অধিকোতপাদ্দন ভোগাদ্রব্যেব উৎপাদন বাড়ায়, ফলে উভয় প্রকার 
দ্রব্যের বাজারেই অধিকোওপাদন দেখা দ্েয়। কিন্তু সঞ্চয়ের আধিক্য আপন।- 
আপনি অধিক বিনিয়োগে পরিণত ভয় কি করিয়া সেই বিষয়ে এই তত্ব কোনব্প 
আলোকপাত করে না। আমরা দেখিতে পাই, পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে দেশে 
ষে-সঞ্চয় হয়, তাহা বিনিয়োগের স্রযোগ খুজিয়া পাওয়াই ভার, অন্তত সহজে 
উহ্ার বিনিয়োগ হয় না। আধুনিক কালের ধনতস্ত্রের মুল সমন্যাই হুইল 
অতিরিক্ত সঞ্চয়কে বিনিয়োগের পথে চালিত করার সুযোগ খুঁজিয়া পাওয়া। 


এই তত্বের গুরুত্ব 


২৩২ অর্থ তত 


সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে কেইন্সীয় তত্ব € ৪:০77098190 00০06209 
9 89511188 200 20598600610) 


যেমন, বিভিন্ন দ্রামে ক্রেয়ের পরিমাণ ও বিক্রয়ের পরিমাণ উভয়ের ঘাত- 
প্রতিঘাতে কোন দ্রবোর বাজারে ভারসামে'র দাম নিদি্উ করেঃ ঠিক সেইবপ 
কেইনৃসের মতে বিভিন্ন আয়ন্তরে সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং বিনিয়োগের পরিমাণ 
উভয়ের মিলিত প্রভাব লামগ্িকভাবে দোশব অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভার- 
সাম্যের আয়ম্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। দামে উঠানাযার মাধ্যমে যেমন দ্রবের যোগান 
ও চাহিদায় ভারপাম। থাকে, ঠিক সেইরূপ আয়স্তরে উঠ্ানামার মাধ্যমেই 
টয় বিনিয়োগে ভারসাম্য গড়িয়া উঠে। প্রতিটি 
উহাদের ভারসামো সময়ের ক্ষণ-বিন্ুতে যেমন বিশেষ একটি দামে কোন দ্রব্যেব 
লইয়া আসে বাজারে ভারসাম্য র'হয়াছে, ঠিক সেইরূপ কোন এক বিশেষ 
ক্ষণে সমাজের মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগও সমান আছে। ইহারা ক্ষণ-বিন্দুতে 
সমান, কিন্তু 'আয়ন্তরে পরিবর্তনের প্রভাবে সদানিয়তই পরিবতিত হইতেছে, নৃতন 
আয়ন্তরে ইহাদের পুনরায় ভারসাম্য স্থাপিত ভইডেছে। ইহারা তাই সর্বদা 
সমান, কিন্ত একবার অসমান হইলে আয়ন্তরে প্রবর্তনের মধ্য দিয়! আবার 
পরস্পরের সমান হইয়া] পড়ে । আমরা তাই ইহাদের দুই দিক হইতেই আলোচনা 
করিব, হিসাবগত দিক হইতে ইহার! সমান (9০009870008  9৫81165 ) এবং 
পারস্পরিক নিভরশীলতার দিক হুইতেও ইহারা সমান ( 72106109105) 
€008111. )। 
হিসাবের দিক হইতে দেখিতে গলে সমাজের মো সঞ্চয় ও মোট 
বিনিয়োগ সর্বদা সমান । যে-কোন আয়রে ইহা সত্য এবং যদিও সঞ্চয়ের 
সিদ্ধান্ত ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সমাজে পৃথক ব্ক্তিরা গ্রহণ করে তবুও ইহাতে 
কোন ভুল নাই। এই দিতে দেখিতে গেলে ইহাদের সথাঁন বূলিলে ঠিক বলা 
ইয় না, ইহারা অভেদ (13066), একই বিষয়কে ছুই দিক 
তিসাবের দিক হইতে ভা 
ইভারা অভেদ ১ইতে দেখা হইতেছে মাত্র। সঞ্চয় ও বিনিয়োগে এই 
অভেদরূপের কারণ হইল সমাজের মোট আয় এবং মোট 
বায়ে পরিমাণ সমান, ইহারা একই, ছুই দিক হইতে একই বিষয়ের প্রতি 
দৃষ্টিপাত । ভোগব্যয় ছাড়া সমাজে যে-বায় হয় তাহাফেই আমরা বিনিয়োগ- 
ব্যয় বা বিনিয়োগ বুলি, অর্থা 170. আবার আয় হইতে ভোগ-ব্যয় 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত ২৩৩ 


বাদ দিলেই পাওয়া যায় সঞ্চয়, অর্থাৎ 9. ড--. স্বতরাং ও নিশ্চয় .এর 
সমান। এই অভেদটিকে এই ভাবে লেখা চলে : 
২ ল0+]1.. অথবা, 1000 - 800-+4-200 
১7 স্ব -0 200 -ু 1010--801 
9 - ১,200 ০ 209 


উপরের হিসাবে দেখা যায়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান। ইহার! 
হইল আয়-_-ভোগবায়, তাই সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান। ইভাঁরা 
ংজ্ঞাগত ভাবেই সমান (৪৩ 29917860170) ) ঠিক যেমন, ৬ ও ৮" পরস্পর 
সমান । এমনভাবে ইহাদের সংজ্ঞা নিদিই করা হ্ইয়াছ যাহাতে ইভারা সমান 
হয়। মোট ব্যয়ের ($) মধ্যে আছে ভোগবায় (01 ও বিনিয়োগবায় (1) :₹ আবার 
আয়ের (৬) একাংশ প্রিয়! ভোগবায় কর' হইয়াছে, তাই নিশ্চয় বিনিয়োগ বায় (1) 
করা হইয়াছে সঞ্চয়ের অংশ (৪) হইতে।, 


একটি বিষ্র মনে রাখা দরকার! সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই হিপাবগত 
অভেদরূপ সামগ্রিক (52£7886 ) সঞ্চয় ও বিনিয়ে!গের ক্ষেত্রেই প্রযোজা | 
হারা পরস্পব সমান--এই কথা চিন্তা করা বা ধারণায় আনা অস্থবিধাজনক, যদ 
আমর ভুল করিয়া কোন একটি ব্যক্তির দিক হইতে এই কথা চিন্তা করি। যেমন, 
সমাজে কোন এক ব্যক্তি যে-পরিমাণ বিনিয়োগ করে উহা! অপেক্ষা বেশি সঞ্চয় 
_.. করিতে পারে । ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজের 
লামগ্রিক দৃষ্টিতেই 

ঈভাদের সমতা সম্ভবধ সকল ব্যক্তি মিল্য়া একত্রে যে-পরিমাণ বিনিয়োগ করে 
উহ! অপেক্ষা বেশি সঞ্চয় করিতে পারে না। ইছার কারণ 
একজন ব্যক্তি নিজের সঞ্চয় বাড়াইলে তাহার নিজস্ব বায় কমাইয় দেয়, ফলে অন্থের 
আয় ও সঞ্চয় উভয়ই কম হয়। তাই নিজে সঞ্চয় করিয়া সে সমাজের মোট সঞ্চয় 
বাড়াইয়। তুলিতে পারে না। যেমন, কোন এক ব্যক্তি নিজের বিনিয়োগ 
অপেক্ষ! আরও 10 টাকা বেশি সঞ্চয় করিল। ভোগ ন1 কমাইলে সঞ্চয় বাড়ানে। 
যায় না, তাই ব্যক্তির ভোগব্যয় |0 টাক] কমিয়া গেল। যে-লকল জিনিল সে 
কিনিতেছিল, সেইগুলির মালিকদের হাতে 10 টাকা কম আয় হইল। কিন্তু 
তাহাদের ভোগব্যয় কমে নাই, তাই তাহাদের এই 10 টাকা কম সঞ্চয় হইল। 

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান রহিল, শুধু আয়ন্তর হ্রাস পাইল। 


সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই সমতা হুইতে আমরা একটি বিষয় জানিতে 


২৩৪ অর্থ তত 


পারি। ক্লাসিকাল লেখকদের মনে ধারণা ছিল, কোন ব্যক্তির সঞ্চয় বাড়িলে' 
দেশের মোট সঞ্চয় বাড়ে। তাই তাহার! সঞ্চয় বাড়ানোকে 
ব্যক্তিগত গুণ কিন্তু 
সামাজিক দোষ ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় দ্রিক হইতেই কল্যাণকর বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছিলেন । কিন্তু কেইনৃস. দেখাইলেন যে, ব্যক্তির পক্ষে 
যাহ1 কল্যাণকর সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে তাহা রীতিমত অকল্যাণকৰ হইতে পারে। 
পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের পূর্বে লোকের সঞ্চয়'প্বণতা৷ বৃদ্ধি পাইলে দেশের সামগ্রিক 
আয় ও কমসংস্থানস্তর হ্রাস পায়।. 
তবে মনে রাখা দরকার যে, ইহার বিশ্লেষণগত উপযোগিতা খুবই 
সীনাবদ্ধ। সঞ্চয় ও বিনিয়োগে কির্ূপে সামঞ্জস্য আসে, সেই পথ বা ধারার 
(80105861718 10790118081 ) বিশ্লেষণ না থাকিলে এই অভেদটিকে 
আমর! ব্যবহার করিতে পারি না। হা? সামঞ্জস্য সাধনের গতি-পথ ব্যাখ্যা 
করে না, তাই এই অভেদটি স্থিতিশীল বিশ্লেষণের হাতিয়ার 
সমান ধরিলেও ইহাদের . 
ওরুত্ব কমে ন। (60০1 01 ৪68650 80815818 )। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত কির্ূপে গতিশীল ধারার সামঞ্জস্য 
পৌছে সেই ধাঁরার ব্যাখ্যা না৷ করিলে ইহার বিশ্লেষণষোগ্যতা কমিয়া ধাইৰে। 
তাই আধুনিক কালের আয়তত্বে ইহাদের গতিশীল ( 07/080129 ) করিয়া তোলা 
হইয়াছে । নিশ্চল ও নিজ্ফ্িয় ধারণাগুলিতে প্রাণদান করিয়া সচল ও সক্রিয় করি! 
তোলা হইয়াছে। 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পারস্পরিক গতিশীল সম্পর্ক (7570%1)10 61869208181) 
বিশ্লেষণের সময় আমর? ইহাদের তালিকা হিসাবে মনে করি (10 010৩ 
৪0])80016 ৪618৪ )| যেমন, দ্রব্যের বাজারে উহার যোগান ও চাহিদা সমান হয় 
একমাত্র ভারসাম্োর দাম বঙ্গায় থাকিলে, ঠিক সেইরূপ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান 
হইবে ভারসামোর আয়ম্তরে (৮6 005 50011107707 1559] 01 11/001209 )। 
যেন, ভারসাম্যের দাম না থাকিলে যোগান ও চাহিদা অপমান হইন্ে 
ররর পারে, ঠিক সেইরীপ ভারপামোর আয়ম্তর বজায় ন 
সম্পক কি থাকিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। 
দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য আনয়নকারী শক্তি হইল দা, 
সেইরূপ এইক্ষেত্রে উহ! হইল আয়ম্তর। পরপৃষ্ঠার ছবিতে সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও 
আয়ন্তরের এই গতিশীল সম্পর্ক দেখ! যাইতেছে। সমান্তরাল অক্ষে আয় 
এবং লশ্বযুখী অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়কে পরিমাপ করা হইতেছে। 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত ২৩৫ 


9 ও ] হইল সঞ্চয় ও বিনিয়োগের রেখা । বিনিয়োগের রেখ! ঘ-কে সঞ্চয়*রেখা 
৪ নিচের দিক হুইতে কাটিয়া উঠিতেছে। আয়স্তর ১৪ থাকিলে সঞ্চয়ের তুলনায়, 
বিনিয়োগ [989 বেশি। বিনিয়োগ বেশি হইলে ব্যবসায়ীদের মুনাফা বেশি, 
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আহ (৭) 
কারণ সঞ্চয় কম, আয়ের বেশি অংশ ব্যয় হয়। জিনিসপত্র বিক্রয়ের সম্তাবন। 
বেশি । সমাজের আয়-পরিমাণ পরবর্তী স্তরে ক্রমাগত উঠিতে থাকে, যতক্ষণ 
ন। এইরূপে 05 স্তরে পৌছে। এই স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান থাকে । 
আয়ন্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য হাস পাইতে থাকে, অবশেষে 
ইহারা পরস্পর সমান হুইয়া পড়ে । আয়ম্তর 09%% থাকিলে বিনিয়োগের তুলনায়, 
সঞ্চয় বেশি । ক্রমে আয়ন্তর কমিয়া আসিয়া 0% স্তরে উভয়ের ভারসাম্য ঘটে । 


সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে এইবূপ তালিকার 
ধারণায় গ্রহণ করিলে (10 005 8০090016 ৪6086 ) ইহারা পরস্পরের সমান 
হয় নিজেদের মধ্যে ঘাতপ্প্রতিঘীতে । এই ধারায় কিছুটা সময় অতিবাহিত 
হওয়! দরকার (০৮৪: 68206 ), এবং ভারসাম্য সাধনকারী পদ্ধতির ধারাপথ 
বা কৌশল হইল আয় (5001117,81176 10601091018 0৫ 

ডন রি 170027৩ )। আয়গ্তরে পরিবর্তনের হার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
সামপ্রন্ত ঘটায় সঙ্গে এমন ভাবে যুক্ত যে সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ 
বাড়িলে আয়স্তর বাড়ে এবং বিনিয়োগ কমিলে আয়ম্তর কমে। সঞ্চয় ও 


২৩৬ অর্থ তত্ব 


বিনিয়োগ সমান একমাত্র ভারসাম্য-আয়ের জ্বরে, যেখানে আয় বাড়িতেছে না বা 
কমিতেছে না। আয়ম্তরে পরিবর্তনই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পরিবর্তনের পথ মস্ণ 
করিষা রাখিয়াছে, ইহাদের পরস্পরকে সমান করার অবস্থা প্রতি মুহূর্তে স্য্ট 
করিয়া চলিয়াছে। 
সঞ্চয় ও ধিনিয়োগকে প্রভাবিত করিতে গিয়া, সেই কাজের মধ্য দিয়া সমাজের 
আয়স্তর নিজেও ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত ভইয়! চলিযাছে। কিরূপে ভোগপ্রবণতা 
( অথবা ইহার বিপরীত সঞ্চয়প্রবণত] ) এবং বিনিয়োগ- 
বাতের প্রধতা উভয় শক্তি মিলিয়া আয়ন্তর নির্ধারণ করিতেছে ? 
কিরূপে আয়ন্তর ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে যে, সমাজের তোগ ও 
নির্ধারণ করনে বিনিয়োগকে স্গপ্রভাবিত পরিবর্তনীয় শক্ত (10467504577 
৪181) ) এবং আয়স্তরকে আপরপ্রভাবিত বা নির্ভরশীল পরিবর্তনীয় শক্তি 
€7.0957570 581816 ) হিসাবে গণ্য করিয়া আলোচন। করিয়া দেখা যাউক। 
কেইন্পের মত অনুপারে আমরা স্ল্লকালে ভোগপ্রবণতাকে অপরিবতিত ধরিয়া 
লইডেছি : এই অবস্থায় বিনিয়োগপ্রবণতায় পরিবর্তন কিরূপে আয়ম্তরে পরিবর্তন 
ঘটায়; নিচের ছবিটি হইতে ইহ বোঝা যাইতেছে । 
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0. উন রখ ও 


লহ্বমুখী অক্ষে ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিফোগ এবং ভূঘমাস্তরাস অক্ষে আর 
পরিমাপ কর! হইতেছে । 0 রেখা হইপ ভোগরেখা, উহার উপরে 041 
রেখা হইল ভোগ ও বিনিয়োগের সম্মিলিত রেখা । প্রতিটি আরস্তরে 


২ আয় ও কর্মসংস্থানের তত ২৩৭ 


সেই স্তরের ভোগের পরিমাণের সহিত বিনিয়োগের পরিষাণ যোগ করিয়া এই 
ছুইটি রেখার লম্বমুখী দূরত্ব জানা যাইবে। 
0 রেখা হইতে ০+] রেখাটির দুরত্ব অন্ুুযাধী বুঝ! যাইবে নিদিঈ আয়ম্তরে 


বিনিয়োগের পরিমাণ কতখানি | উপরের ছবিতে 0 রেখা ও ০+1 রেখার দূরত্ব 
সকল আয়ত্তরেই সমান, অর্থাৎ ইহার পরস্পর সমান্তরাল, তাহ? দেখা যাইতেছে। 


অর্থাৎ বিনিয়োগ হইল স্বয়ংভূত ধরণের, আয়ন্তরে পরিবর্তন ইহাতে পরিবর্তন 
আনে না, ইহ] স্বপ্রভাবিত পরিবর্তনীয় বিষয় (17061961067) ৮717 016 টা 
অপর কিছু দ্বারা বর্তমানে প্রভাবিত হইতেছে না। এই ০41 রেখাটি 46" 
টিয়া সা রেখাটির সহিত ॥ বিন্দুতে মিলিত হইছেছে, 0% হুইল 
উভয়ের সমতার ।বন্দুতে ভারসাম্ের আয়ম্তর | অর্থাৎ লোকেরা কি পারমাণ ভোগ- 
তারসামোর আয় বায় করিতে চায় এবং বাবসায়ীরা !ক পাঁরমাণ বিনিয়োগ 
রি বায় করিতে চায়, এই ছুই-এ |মলিয়া স্থির করে ভারসাম্যের 
আয়-__-যে আয়ম্তরে লোকেদের ভোগব্যয় কারয়া যাহ; বাকি থাকে অর্থাত সঞ্চয় 
হয় উহার সম্পূর্ণ অংশ তাহারা বিনিয়োগ দ্রবে। বায় করে । অর্থাৎ এই ছুই বিশ্দুতে 
মোট ভোগ্যদ্রব্য বয়ের পর অবশিষ্ট আয়ের অংশ ( অর্থাৎ সঞ্চয় ) নিশ্চয় 
বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয়ের সমান । 0৮; পরিমাণ »ঞ্চয়। আবার 03৮ পরমাণই 
বিনিয়োগ । সঞ্চয় ও বিনিয়োশ যতক্ষণ পুথক থাকে ততক্ষণ ভাবসামোর আয়. 
দেখা দেয় নাইঃ যখন ইভর। সমান হইল. সেই বিন্দুতে ভারসামেধ আয় পাওয়? 
গেল। ভারসাম্য আয়ের স্তরে ০4945 » 12; অথাৎ ভোগবায়+ সঞ্চয় 
( বা বিনিয়োগ ) _ মোট আয়। 


এই অবস্থার “্বয়ংভূত কোন কারণে যদি 044 রেখাটি উপরে উঠে, তবে' 
| 0 আমরা দোখ যে নৃতন ০*+7* রেখাটি £6 রেখাকে 25 
বিনিশোগের পরিবর্তনই ৃ শর 

আয়ে পরিবর্তন ঘটায় বিন্দুতে ছেদ করে এবং এই বিন্দুতে নতন বধিত আয়ন্তর 

0৮. পাওধা যায় । এই নুতন সুরে ভোগ ও বিনিয়োগ 

নূতন আয়ের সমান এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান । অপসরণশীল ভার- 

সাম্যের (85710106106 90011101100 ) এক একটি বিন্দু হইল 1) এবং 27১ ইভারাই 

আয়ন্তরে পরিবর্তন প্রকাশ করিতেছে । এই প্রসঙ্গে যনে রাখা দরকার যে, 

আমরা যদি ভোগের পরিমাণ স্বশ্পকালে স্থির ধরিয়। লই, তবে আয়ে এই পরিবর্তন 

নিশ্চয় বিনিয়োগে পরিবর্তনের ফল। তাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে, 
আয়ম্তরের উপর বিনিয়োগে পরিবর্তনের ফল কি। 


২৩৮ অর্থ তত 


বিনিয়োগন্বৃদ্ধি ও আয়ন্তরে বৃদ্ধির সম্পর্ক £ গুপক তত্ব (1351980% 


991515518 215076885 ও 11098125670 800] 170075886 20 110001296- 
15551 : 00 11010018628) : 


বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে সমাজে বর্মসংস্থান ও আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায়; 
বিনিয়োগে প্রাথমিক বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান ও আয়ে মোট বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর 
করে গুণকের উপর। প্রাথমিক আয়ের যতগুণ মোট আয় বাড়ে তাহা আফের 
গণক (17000200 11910101167); আবার প্রাথমিক কর্মসংস্থানে যতগুণ মোট 
কর্মসংস্থান বাড়ে তাহা কর্মসংস্কানের গুণক ( 8]7019195100876 11 ০161)1367 ) | 
অনেক সময় ইহাকে বিনিয়োগের জ্ুণক (12589600906 1101610116 ) 
বলা হয়। 
গুণক কাহাকে বলে? উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাউক যে, সমাজে চল্ভি 
বিনিয়োগ-পরিমাণের অধিক নূতন ভাবে ॥ লক্ষ টাক বিনিয়োগ কর! হইল। 
যেমন, কোন কারখান। স্থাপনের এই জন্য ॥ লক্ষ টাকা 
রা ব্যয়িত হইল । কারখানা স্থাপন এবং চালু করার জন্য 
বৃদ্ধি উহার কতগুণ মোট বিভিন্ন প্রকার ত্রব্যসামগ্রী, মজুর, প্রভৃতি উপকরণ ক্রয়ের 
আয় বাড়াইয়।৷ তোলে জন্য এই টাকা খরচ করা হইল। অর্থাৎ বিনিয়োগের ফলে 
পূর্বে বেকার ছিল এইরূপ শ্রমিকের কর্মসংস্কান ও আয় স্যঙ্ি হইল এবং অন্যান্য 
উপকরণের মালিকদেরও আয় কিছুটা বৃদ্ধি পাইল। ॥ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের 
ফলে প্রথমেই জাতীয় আয় ] লক্ষ টাকা বাড়িয়া গেল। 
কিন্তু আয়-প্রলারের ধার। এই স্তর ক্ষান্ত থাকে, তাহ? নহে । কারণ, যাহাদের 
আয় হইল তাহারা! সেই আয় যোটেই ব্যয় না করিয়া সবট। সঞ্চয় করে, তাহা 
2 হইতে পারে না। যদ্দি বধিত আয়ের সমস্তটাই সঞ্চত হইয়া 
8558 যায়, তাহা হইলে সমাজে ওই | লক্ষ টাকার-অধিক মোট 
প্রৰতার উপর আয় স্ট্রি হইতে পারিল না; আয়-প্রসারের ধারা স্তব্ধ 
হইয়া! গেল। ধনবিজ্ঞনের ভাষায় বল! চলে, যদি সমাজের 
গড প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 9 হয় (অর্থাত আয় বৃদ্ধির ফলে ভোগের পরিমাণ 
“মোটেই না বাড়ে) তাহা হুইলে গুণক হুইল | (70-1), অর্থাৎ নূতন 
বিনিয়োগের পরিমাণ পর্যন্ত মাত্র মোট আয় বুদ্ধি পাইবে, ইহার বেশি 
নহে। 
ধদি এইন্নপ হয় যে, বিনিয়োগের ঘরুন যাভারা একলক্ষ টাক! নৃত্তন আয় 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২৩৯ 


হিসাবে পাইবে, তাহারা সবটাই ভোগ্যন্্ব্যে ব্যয় করে, তাহ? হইলে ওই এক লক্ষ 
টাকা ব্যয় হইয়া ভোগন্রব্য বিক্রেতাদের নৃতন আয় স্ক্টি করিল। ভোগ্যদ্রব্যের 
ৰিক্রেতাগণ সেই নূতন আয় যদি সবটা ব্যয় করেন তাহ! হইলে তাঁহারা যে সকল 
্রব্যাদি ক্রয় করিলেন, উহাদের বিক্রেতাদের | লক্ষ টাকা নূতন আয় হইল। 
রামের ব্যয় হইতে শ্বামের আয় হয়, শ্যামের ব্যয়ই যর আয়, যছুর বায়ই মধুর 
আয়-_এইভাবে সমাজের ব্যয় ও আয় পরস্পরসংযুক্ত | যদি মেটেই সঞ্চয় না 
হয়, তাহ! হইলে এই একলক্ষ টাকার সম্পূর্ণটাই অনবরত ব্যয় ও আয় স্থঙি করিতে 
থাকিবে, এই ধারা কোথাও থামিবে নী। ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বল। চলে, ষদি 
সমাজের প্রান্তিক ভোগপ্রবণত ॥ হয়, অর্থাৎ বধিত আয়ের সম্পূর্ণ অংশই ৰ্যয় 
হইয়। যায় তবে গুণক হইল অলীম ( 1০ )। 


কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, প্রান্তিক ভোগপ্রবণত' 0 হইতে বেশি (অর্থাত বর্ধিত 
আয়ের পমস্তটা সঞ্চিত হয় না), অথচ ইহা ॥ হহতে কম ( অর্থাৎ বধিত আফেের 
সমভ্তট? ব্যয়িত হয় না )। প্রথমে বিনিয়োগের ফলে | লক্ষ টাকা যাহাদের আয় 
হিসাবে আসিয়াছিল, তাহারা কিছুটা সঞ্চয় করিয়া বাকি অংশ ব্যয় করিল) এই 
বায় আবার আন্টের আয় স্ষ্টি করিবে; তাহারা আবার তাহাদের বধিত আয়ের 
কিছু অংশ ব্যয় করিবে, সেই বাষ হইতে আরও নৃতন আয়, ফলে আরও নুতন 
বখ ও আর ক্রমাগত স্ঙি হইতে থাকিবে । প্রত্যেক স্তরে সঞ্চয় হইতে থাকায়, 
প্রতিধারে নূতন আয় স্ষ্টির পরিমাণ এইরূপে কমিতে থাকিবে, অবশেষে বধিত 
আয়ের পারমাণ যখন খুব কম, বায়ের দ্বারা আর নূতন আর স্থষ্টি হইতে পাবিতেছে 
না, পেই স্তর পর্যন্ত এই ধার চলিয়া! অবশেষে ক্ষান্ত হইবে। নূতন বিনিয়োগ 
হইতে স্থ্ট প্রাথমিক আয় এইব্মপে নিজের বহুগুণ বেশি আয় স্ষ্টি করিবে। 
পুকুরের ঠিক মধ্যখানে টিপ ছুড়িলে জলে চক্রাক্কৃতির ঢেউ-এর স্হট্টি হয়, ঢেউও'লর 
পরিধি যত প্রপারিত হইতে থাকে উহার্দের উচ্চতা তত কমিতে থাকে, তীরের 
দিকে সেই উচ্চতা মিপাইয় যায়, কিন্তু সমগ্র জলস্তরে উত্তালতার স্থটটি করে 
সমাজের অর্থ নোতক দেহে নূতন বিনিয়োগের ফলও তাই : আয় ও কর্মসংস্থানে 
প্রাথমক বুদ্ধি নূতন আয় ও কমসংস্থানের ঢেউ সুষ্টি করিয়া! সমগ্র সমাজ-দেহে 
সঞ্চারিত হইয়! অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্তরে উত্তালতা! আনে । প্রথম দিকে আয় 
ও কর্মসংস্তানের ঢেউগ্জলি উচ্চতায় বেশ ঝড়, কিন্তু প্রতিটি পরবর্তী বারে উহার 
আয়তন কমে, ক্রমে ইহা! কথিয়ী অবশেষে মিলাইয়া যায়। 


২৪৪ অথ তত্ব 


হ্থতরাং, বিনিয়োগ-বুদ্ধর ফলে সমাজের মোট আয় কত গুণ বাড়িল তাহাকে 


0৬ 


গুণক বলে, অর্থাং টা 


9? 6106 10161001169: ) নির্ভর করে প্রান্তক ভোগ-প্রবণতার আয়তনের উপর । 
প্রার্তিক ভোগপ্রবণতা বেশি হুইলে গুণকের আয়তনও বড়, কারণ প্রত্যেক স্তরের 
আয় হইতেই বেশি পরিমাণে ভোগবায় হইলে উহা পরবতী স্তরে বেশি পরিমাণে 
আয় সৃষ্টি করে। প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা কম হইলে গুণকের আয়তনও ছোট, 
কারণ প্রত্যেক স্তরের আয় হুইতেই কম পরিমাণ ব্যয় পরবর্তীস্তরে কম পরিমাণ 
আয় স্থ্টি করে। যদি প্রাপ্তিক ভোগ-প্রবণত। ঠ হয়, তাহ হইলে গুণক হইল 2 : 
প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা 4 হইলে গ্রণকের আয়তন 3; প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা £& 
হইলে গুণকের আয়তন 4। 

গুণকের আয়তন কিভাবে পরিমাপ করা হয়? ইন? স্বতঃসিদ্ধ যে প্রান্তিক 
সঞ্চয়-প্রবণতা ( 11857617081 1১101062)5115 0985৪) হইল প্রান্তিক ভোগ- 
প্রবণতারই ঠিক অপর দিক। নূতন 106 টাকা আয়ের 80 টাকা যদি ব্যয় হয়, 
তাহ! হইলে নিশ্চয় 20 টাক। সঞ্চয় হইতেছে ; অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা £ 
হইলে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা $. গুণক্কে এইভাবে প্রকাশ করা চলে যে, 
[-1/93; 1 হইল গুণকের আয়তন এবং & হুইল প্রান্তিক সঞ্চ-প্রবণ্ত। ; 
উপরের উদাহরণে 1-1/8 : . 15, 

প্রান্তিক ভোগ্প্রবণতার দিক হইতেও আমরা গুণকের আয়তন পরিমাপ করিতে 
পারি। মনে করা যাউক, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার নাম হইল ৫. আমর] জানি 
প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা ও সঞ্চয়-প্রবণতা! যোগ কবঝিল 1 এর সমান হয়। যেমন 
প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা 2 হইলে ভোগপ্রবণতা $ ; উভয়ে মিলিয়! পূর্ণলংখ্যা 1 | এই 
অবস্থায় [-1/১-111 -1: এবং প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (00) হইল- 
॥--১-।--1/]0. উপরের উদাহরণে আমরা 2) ধরিয়াছি £ এবং ৪ ধরিয়াছি 
£. এই অবস্থায় [0-119-1/1-10) 2055111--8১ ৮0115, অর্থাৎ 

-:৮. আমরা তাই 2০ বা ও জানা থাকিলে ঘ বাহির করিতে পারি, অথবা 

1. জানা থাকিলে 0 বা ৪ জানিতে পারি । 

এইব্নূপে গ্জণকের আয়তন বাহির করিধা উহার সাহাযে; আমর। জানিতে পারি 
যে, দেশে মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধির কতগ্কণ আধ বাড়িল। যেষন যদি 1900 টাকার নুতন 
বিনিয়োগ হর,এবং ৮. যদি হয় 5,তবে আয়ন্তব বৃদ্ধি পাইল 6000, অর্থাধ6$ ০০০. 


অথবা 8%-1৫81. গুপকের এই আয়তনে (১129 


আয় ও কর্ষলংস্কানের তত্ব ২৪১ 


বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে গুণকের আয়তন অনুযাঁধী যখন আষ ও কর্মলংস্থান 
"বাড়ে তখন ইহাকে ধনাত্মক গুণক (2০81515 219101011-7 ) বলা হয় ; বিনিয়োগ 
কমিলে গণকের আয়তন অনুযায়ীই আয ও কর্মসংস্থান 
কষে, সেই অবস্থায় ইহাকে খণাক্সক গুণক (98119 
810161101৩1) বলা হয় । গুণক 2 ইইলে | লক্ষ চাকার 
(বিশিযোগে বৃদ্ধ সমাজে 2 লক্ষ টাকার মোট আয় বুদ্ধি করে; ঠিক সেইরূপ ॥ লক্ষ 
টাকাব বিনিয়োগ কিয়া গেলে সমাজে মোট 5 লক্ষ টাকার আয় হাল পায়। 


ধনাস্ক গুণক ও 
পণাক্মক সুণক 


মনে রাখা দবকার যে, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (যাহার ভিত্ততে গুণকেব 
আয়তন হিসাবে করা হয় ) আয়ের সকল স্তবে সমান থাকে না। আয়ম্তর বাড়তে 
থাকিলে প্রত্যেক আযস্তরের বৃদ্ধই প্রান্তক ভোগপ্রবণত্তাকে 
দারেপরিবর্তনধটাহবার কমাইয়া দেয়; হতরাং আয়ন্তবে প্রত্যেকবার বৃদ্ধির মে 
কালে গুণকের নিজেগই 
পরিবর্তন হয গুণকের আয়তন পূর্বাপেক্ষা কমিতে থাকে । আবার 
খপাত্ক গুণকের কার্ধকারিতার সময়ে আয়ন্তরে প্রত্যেক 
বারের ত্রাস প্রান্তক ভোগ-প্রবণহাকে পূর্বাপেক্ষা বাড়াইয়া গুণকের আফতন 
বাড়াইতে থাকে । 
গুণকের উপর লময়েরও বিশেষ প্রড।ব থাকে | কাবণ, 'বানয়োগের পরিতর্ভন 
সমগ্র সমাজদেহে সঞ্চানিত হইযা আর ও কর্সংস্থানের পরব্মাণে পরিবর্তন আছিতে 
কিছুট। সময় অতিবা'হত হয়। ॥ লক্ষটাকার বিনয়োগ প্রথমে | লক্ষ টাকার 
আয় স্বট্রিকরিলে এবং পরবতীবারে ( £ প্রান্তিক তোগ- 
প্রবণত। থাকিলে) 8 হাজার টাঁকান নুতন আয় ল্মট্টি 
করিবে, ইহার পরবর্তীস্তবে 65 ভাজার টাঁকাব শন আম 
সষ্টি করিবে । কিন্তু প্রথম বারের ভোগ-ব্যয় এবং দ্বিতীয বারেন ভোগ.বাষ একই 
সময়ে ঘটিতেছে না। আয় সষ্রির প্রত্যেক স্তবেই এইব্প সময় অভিবাচত হয়ঃ 
ইতিমধ্যে অন্ান্ত বিনিযোগের ফলাফল বা প্রভাব আয়ের উপর পড়িতে পারে। 
কোন বিশেষ বিনিয়োগের বৃদ্ধ বা হাসের ফলাফল সম্পূর্ণ হইতে যে সময় প্রয়োডন 
'তাহাকে গুণককাল বা প্রলারকাল (81510170156 607 11008 8৮ 019 1151111) 
-বলা হয়। 
গুণকের আঙতন বিভভ্র বিষয় দ্বারা কমিয়। যাইতে পারে । বিভিন্ন প্রকার 
“ছিদ্রসযু” (16518865 ) গুণকের আয়তন বমাহয়া বিনিফোগে পকিহর্নেজ। 


গুণক কাল বা 
প্রলার কাল 


১৬ * 


২৪২ অর্থ তত 


দরুণ আয়ে পরিবর্তনের ভার কমাইয়া দিতে পারে । (ক) নূতন আয় যাহাদের" 
হাতে আসিল তাহারা উ্ভার সাহাযো পুরানো খণ পরিশোধ- 
করিতে পারে, (খ) আয় বুদ্ধির ফলে নগদ টাকা বেশি 
পরিমাণে হাতে ভমাইয়। রাখিতে পারে, বা তাবল্য-পছন্দ বাড়িয়া যাইতে পারে, 
(গ) বিদেশী আমদান-দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে ।* (ঘ) দামবৃদ্ধ হইতে পারে। 
যেমন, পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় বিনিয়োগে বুদ্ধ ভোগদ্রবোর উৎপাদনক্ষেত্র হইতে 
শ্রমিক ও উপকরণ সরাইয়া আলিবে, ফলে ভোগান্রব্যের উৎপাদন কমিবে।' 
উপাদানের দাম বুদ্ধি পাওয়ায় ভ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইবে, যথেষ্ট পরিষাণে 
আয়-বুদ্ধি সম্ভব হইবে না। 


ডি৮সমু্ত 


অন্ুহত দেশে, এই গুণকের আয়তন বা প্রভাব আবও তিনটি বিষয়ের দ্বারা 
বিশেষ ্ধপে প্রভাবিত হয়। প্রথমত, দেশে আথিক মূলধনের পরিমাণ কম থাকায় 
রাষ্ট্র কর্ত.ক বিনিয়োগ ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে কমাইয়া দিতে পারে, কারণ মুল্ধনের 
বাজার হইতে রাষ্ট্র নিজেই বিনিয়ো”গ্ব জন্য মূলধন তুলিয়। 
লইলে বাক্তিগত বিনিয়োগ তাস পাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, 
দেশে আসল মুলধন অর্থাৎ হস্ত্রপাতি প্রভ় তর পরিমাণ কম 
থাকায় আয় বৃদ্ধি হইলেই ভোগাদ্রব্যের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ান সম্তব ন"-ও. 
হইতে পাবে। তৃতীয়ত, আয় বাড়িলে খাছাদ্রবা ও কৃষ্জাত দ্রবোর চাহিদ। বাড়ে, 
ফলে উচ্ভাদের দাম বুদ্ধি হয়, অধিক আয় স্থটি করিতে পারে না। 
স্বরণ তন্তব € 00619751500, 0106077 ) £ 

সমাজের ভোগব্যয়ে বৃদ্ধির ফলে ষে পরিমাণে নৃত্তন বিনিয়োগ বুদ্ধি হয় 
তাহাঙ্গের অনুপাতকে ত্বরণ ( ০৫916180107) ) বলা হয়। 

সমাজে সাধারণত ছুই প্রকারের বিনিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় : স্বর়ন্ভূত 


অন্ুয়ও দেশ ও 
গুণক প্রভাব 


* রপ্তানি হইতে প্রাপ্ত নীট আয় দেশের অশানম্তরে বিনিয়োগ-বুদ্ধির ম্যায় কাজ করে, এব" 
দেশের আয় ও কর্মসংস্বানের উপর ইহার প্রভাব আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের গ্ভায় । রপ্তানির 
উপর বিদেশীদের ব্যয় রণ্ডানি-দ্রব্যে নিষুক্ত শ্রমিক ও উপকরণের মালিকদের আয় বাড়ায়, 
তাহাদের সেই আয় পুনরায় বয়িত হইয়। দেশে নুতন আয় সৃষ্টি করে, যোট আয়-নুষ্টির পরিমাণ 
ণকের আয়তনের উপর নির্ভর করে। আমদানীকে “ছিদ্র” হিসাবে, আভ্যন্তরীণ প্রান্তিক 
সঞ্চয়-প্রবণতার (5. মধো একই সঙ্গে ধরিয়া লইয়া! বৈদেশিক বাণিজোর গণক পরিমাপ কর! 
চলে। অর্থাৎ দেশের আয়ন্তরের উপর রপ্তানির মোট ফল নিয়লিখত শন দ্বারা হিসাব কর! 


] 
ট রশ ্ শর মম] পি ০০০ পা আপস স্পা পন উপ 
যায়? আভানুরীণ আয়ে পরিবর্তন » রপ্তানিতে পরিবর্তন ৮ পক দাদি অহন 


আয় ও কর্মলংস্থানের তত ২৪৩ 
বিনিয়োগ (49920020093 [05686006006 ) এবং উদ্ভূত বিনিয়োগ (105054 
০ [008960 [105886700906 )। রাইট বা অন্ঠান্ত গন প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজনৈতিক, 
স্বাস্থ্যরক্ষা বা অগ্ভান্ত কারণে যে সকল বিনিয়োগ করিয়া 
থাকেন, যেমন পার্ক, সরোবর প্রভৃতি ; অথবা নুতন আবিষ্কত 
ভ্রব্য ব। বস্ত্র প্রতৃতিতে বিনিয়োগ ; অথবা আনেক কাল পরে উহা হইতে আয় 
পাওয়া যাইবে এন্সপ কার্ষে বিনিয়োগ প্রভৃতিকে হ্বয়স্তূত বিনয়োগ বলা চলে, কারণ 
বর্তষানের কোন আধিক বিষয় ( যেমন আয়ম্তর বা! মুনাফার হার প্রভৃতি ) এই 
বিনিয়োগের পিছনে কারণ হিলাবে কাজ করে না। ইহারা তাই স্বয়স্তৃত 
বিনিয়োগ । কিন্তু ভোগ্যদ্রবোর জন্ত চাহিদা থাকায় সেই ভোগ্যত্রব্য উৎ- 
পার্নের উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে হয়; আবার ভোগ্যন্রব্য উৎপাদনে 
নিযুক্ত যন্তরপাতি-উৎপাদনের উপযোগী যস্ত্রপাতিও দরকার 
সবরণসহগ বা ত্বরক ইহাদের উপর বিনিয়োগের কারণ ভোগ্যদ্রব্যের জন্ত চাহিদা : 
কাকাকে বলে 
ইহাদের তাই, উদ্ভূত বিনিয়োগ বল। হইয়া থাকে । সমাজের 
ভোগব্যয় বাড়িলে ভোগ্যদ্বঝের উৎপাদকগণ আরও যঙ্পাতি কিনিতে চায়, কলে 
এই ধরনের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সমাজের ভোগব্যয়ে পরিবর্তন এবং উড 
বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন- এই ছুই-এর অনুপাতকে ত্বরণসহগ (8006167- 
8950 00617091610 ) বা ত্বরক (40061618107) বলে। যেমন যদি সমাজের 
ভোগব্যয়ের পরিমাণ 2 কোটি টাকা বা!ড়য়া যায়, ফলে যদ ইহার দরুণ উদ্ভূত 
বিনিয়োগের পরিমাণ & কোটি টাক] বাড়ে, তাহা হইলে ত্বরণমহগ ব। ত্বরক 
হইল 21 যদ্দি উত্তৃত্ত বিনিয়োগ * কোটি টাকা হয়, তাহা হইলে ত্বরণসহগ ব' 
ত্বরক হইল £ | 
বণ্ধ ভোগ্যন্তরব্যের উৎপাদনে কোন মৃলধনী যন্ত্রপাতির ব্যবহারই ন। হয় ( হেষন 
আতি প্রাচীন পদ্ধতিতে উৎপাঙগন যেমন, হাত দিয়া ফল পা'ড়য়া আনা 
এইর্প উৎপাদনের ক্ষেতে ) তাহা হইলে ত্বরণ সহগ ০১ কারণ ভোগবারে বুদ্ধি 
হইলেও বিনিয়োগ যোটেই বাড়িতেছে না। আরও কয়েকটি 
রি ই আর কারণে এইব্প টিতে পারে যেষন, (ক) বর্তমানে বস্ত্রপাতির 
উৎপার্দনী শক্ত অব্যবন্ৃত অবস্থায় থাকিলে ( 39988 
98780165 ), (খ) ভোগব্যয়ে বৃদ্ধি বা নৃঙন যন্ত্রপাতির জন্ত চাহিদ। খুবই সাময়িক 
. ও অস্থারী ধরনের হইলে, এবং (গ) স্বয়ভূত বিনিয়োগ খটিলে, কারণ ইহা বিভিন্ন 
অনাধিক ও বান কারণের দ্বারা নির্ধারিত । এইক্্‌প কোন কোন কষে, 


দুই প্রকার বিনিয়োগ 


২৪৪ অর্থ তত্ব 


ত্বরণপহগ ০ হইতে পারে বা খুবই কম (অর্থাৎ | হুইতেও অনেক কম, 
ফেমন, বত বা হও) হইতে পারে। 

বদি ভোগব্যয়ে পরিবর্তন অধিক হয়, এবং সেই ভোগাদ্রবা উৎপাদনের 
জন্য এমন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় যাহার ইউনিট-প্রতি 
উৎপাদন-ব্যয় খুবই বেশি, তাহ! হইলে ত্বরূণ-সগ বেশি 
হইয়! থাকে । 

ত্বরণনীতি ( &০০691619,0301) [91115081016 ) কিরূপে কাষ করে, বা তোপব্যয় 
বুদ্ধ হইসে কিন্ধূপে বিনিয়োগ বাড়িয়া যায়? ধবা যাউক, দেশে এক বিশেষ 
ধরনের 1900টি যন্ত্র ভোগাত্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত আছে : শ্রত্যেকটি বস্ত্র স্থায়িত্ব 
10 বংসর। স্থতবাং প্রত্যেক বংসর 100টি যন অকেজো হইয়া যায়, ফলে 
পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে (101 11)1997)৩0)0) 160টি নৃতণ যন্ত্র 
প্রতি বৎসর প্রস্তুত হয়। ফলে এই যন্ত্র উৎপাদনকারী 
শিল্পে 100টি যন্ত্র উৎপাদনের উপধোগী কর্ষসংস্থান ও 
বিশয়োগ আছে। যদ এই অবস্থায় ভোগদ্রব্যের চাহিদা বা তোগব্যয় শতকরা 
11)% বুদ্ধি হয়, তাহ ভইলে আরও 106টি নৃতন যন্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজন ভইবে, 
পুনঃস্বাপনের জন্ত বাৎসরিক 100টি যঙ্ত্রের উৎপাদন তে। চলিতে থাকিবেই। 
স্থতরাং যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পে বংলরে 106টি যক্ত্রের স্থলে 206টি যস্ত্রের উৎপাদন 
নুরু করিতে হইবে, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান দ্বিগুণ হইয়! যাইবে । ভোগব্যয়ে 
মাত্র 10% পরিবর্তন বিনিয়োগে 100% পরিবর্তন আনিতে পারে । কিন্তু পরের 
বদর যখন উৎপাদন শেষ হইয়া গেল, তখন আর 200টি যন্ত্রের চাহিদা থাকিবে 
না। আবার পুনরায় 100টি যন্ত্র ( পুনঃস্থাপনের ভন্ক যাহ। গুয়োজন ) উৎপন্ন 
হইতে থাকিবে । অথাৎ বিনিয়োগ 6৫% ক'ময়া যাইবে ; 200টির উৎপাধ্ধন 


হইতে কমিয়। 100টির উৎপাদন হইবে । ঠিক এই কারণে বাণিজ্য চক্রের সময়ে 
দেখা যায় যে, মুলধনী যন্ত্রপাতির উৎপাদন ভয়ানক অস্থায়ী এবং ইহাতে হঠাৎ 
বিপুল পরিমাণে উঠানাম। ঘটে। 


গুণক ও ত্বরণের পারম্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত এবং মিলিত প্রগ্তাৰ 
(106929061008 01 21016101567 2700 00916181100 9210 (10611 
00201021060 918০0% ) £ | 

বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে মোট আয়ে বৃদ্ধি, গ্ণক ও ত্বরণ এই ছুই-এর 
সম্মলিত ফলাফল। মোট ব্যয় বাড়য়! গেলে সমাদে আয় বাড়িয়া যায়, কি 
পরিমাণ যোট আয় বাড়বে, তাহা গুণকের উপর নির্ভর করে। বধিত আস 


“ক অবস্থায় ত্বরণ- 
সহগ বেশি 


ভৎশনীতি কি ভাবে 
কাজ করে 


আয় ও ক্শলংস্থানের তত ২৪৫ 


বায়িত হইবার ফলে ভোগব্যয়ের বৃদ্ধির দরুণ উদ্ভূত বিনিয়োগও বাড়িবে, ইহ! 
নির্ভর করিবে ত্বরকের উপর। .এই উদ্ভুত বিনিয়োগে বৃদ্ধি গুণকের ফলে পুনরাষ 
আয় বাড়াইবে এবং সেই আয় ব্যয়কে বাড়াইয়া ত্বরণের 
ফলে পুনরায় বিনিয়োগ বাড়াইবে। উভয়ের পারস্পরিক 
সহযোগিভায়, উহ্থান্নের সম্মিলিত প্রভাবের ফলে বিনিয়োগের বৃদ্ধি মোট আর, ব্যয় 
ও কর্ণলংস্বান সকল কিছুকেই বাড়াইয়া দিবে। খণাত্মক গুণক ও ত্বরণের প্রভাবে 
বিপরীত পক্ষে, ইহাদের সন্মিপিত ফলে জাতীয় আয় কমাইয়া দিতেও পারে । 
এই দুই-এর মিলিত ফলকে লিভারেজ, প্রভাব (7,95678£9 €?8০%) বলে ; 
অর্থাত প্রাথমিক বিনিয়োগে বৃদ্ধি এবং উভয়ের মিলিত ফলে মোট আয়ে বৃদ্ধি-_ 
এই ছই-এর অনুপা- সক লিভারেজ সহুগ (1,9557888 0০069101600) বল! হুয়। 
অনেকে উভগ্কের শি প্রভাবকে একত্র করিয়! উহাকে অতিগণক (901791- 
71001081116 নাষে অভিধিত করিয়া থাকেন। 


পরিশিষ্ঠ 


উইকৃজেলের ম্বাভাবিক সুদের হার জম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা (4. ৪1707 
00৮6 00 7 1088611'8 29079] 1১869 0৫ [1)687168% ) : 


অস্ঠিয়ার ধনবিজ্ঞানী উইকৃসেল | 167106 19886] 1 হদের বাজার? র 
(৪ 1080 77187060765 01 106€2580 ) এবং উহার 'আসল: বা স্বাভাবিক 
হারে? (৪ £98, 0] 080078] 7,689 01106576986) মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। 
খণের দাম হিপাবে টাকার বাজারে যে সকল বিভিন্ন হারে হুদ দেওয়া হয়, 

তাহাদের গড় হিসাব করিলে এই ধপ-হার অথবা বাজার হার 
হা ক পাওয়া যায়। আর 'আলল” বা 'ম্বাভাবিক হার" বলিলে 
হইয়াছে তিনি বুঝিয়াছেন £ (ক) যে হারে খণপুঁজর চাহিদ্দা এবং 


সঞ্চয়ের যোগান পরম্পর সমান হয় ; (২) যে হার মোটী- 
মুটিতাবে নুতন উৎপন্ন মূলধনী দ্রব্য হইতে প্রত্যাশিত আয়ের ব! প্রত্দানের সমান ; 
(৩) যেহার বজায় থাকিলে দ্রব্লামগ্রীর দামের সাধারণ স্তরে উঠানামার ঝৌঁক 
থাকে না; (৪) টাকার লেনদেন বিনা আসল মুলধনী দ্রব্কে উহার নিজস্ব 
আক্কৃতিতে ধণ দিলেও যে হার প্রতিঠিত হইতে পারিত।* 
৭ (5) 20 ৮0101) 0107 07170015010 0027 05025] 2170. 006 500021% 0 88.51288 
৩8001 51৩৩ ) (2) ৯0801) 501৩ 01৩5 09011681901)09 10 61/8 ০301১৩০৮4 ৯৪:8৫ 91 
809 20৮৮ 01616 1201181 51 (05) ও 51010101006 হিতে 16৬৩1 901 ৩৮ 20)65 
[27669 1759700 (07506750519 200৮৩ 0005810 €হ:40%৮175510 5 (4) ৮0500 59914 ৮০ 


৫9680135150 51 010৩ ৬৮/010 000 0788৩ 2735 01 1209125021% (1810530101908 ১০০ ৫৫5] 
08721091 4০01৫ 0৩ 781060 £/748872. 


মিলিত ফলাফম 





নী 


২৪৬ অর্থ তত 


উইকৃসেলের মূল বক্তব্য হইল এইযে, হুদের ম্বাভাবিক হার হইতে বাজার- 

হার পৃথক হইলে দেশের অর্থনীতিতে প্রপার বা সংকোচনের গতিবেগ দেখা দিবে। 
বাজার-হার যতক্ষণ স্বাভাবিক হারের কম, ততক্ষণ নান৷ কারণে জিনিসপত্রের 
দাম বুদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথমত, সঞ্চয় হ্রাস পায় এবং ভোগবায় বুদ্ধি পায়, এদিকে 
উদ্যোজ্জার! ( ম্বাভাবিক হার বেশি থাকিলে যে মুনাফা হইতে 

চাল পারিত উহ্বাপেক্ষা ) বিনিয়োগ হইতে অধিক মুনাফা পাইবার 
প্রত্যাশা করেন। নৃতন-স্ট ব্যাঙ্ক-ধণের লাহাযে উদ্ভোক্তার। 

উপকরণের জন্ত চাহিদ! বাড়াই! দেয়, মজুবি ও অন্ঠান্ত উপাদানের দাম বাড়ে, 
ফলে ভোগদ্রব্যের চাহিদা আরও বৃদ্ধ পায়। কিন্তু ঠিক এই সময়ে মৃলধনী 
ভ্রব্যোৎপাদনের উদ্দেশ্টে বেশি দাম দিয়া উপকরণ ক্রয় করা হয় বলিয়া ভোগ্- 
দ্রব্যের উৎপাদন কমে | এই লকল কিছুর প্রভাবে দাম বাড়িতে থাকে- হতম্ণ 
সুদের বাজার-হার উহার স্বাভাবক হার অপেক্ষা কম, ততদিন এই ধারা 
চলিতে থাকে । স্বাভাবিক হার বজ্ঞায় থাকিলে খণপুজির চাহিদা ও সঞ্চয়ের 
যোগান সমান হত | বাজার হার উহা! হইতে কষথাকায় 
খণযোগ্য ভাগ্ারের পরিমাণ কেবলমাঞ্জ সমাজের স্থেচ্চাকৃত 
সঞ্চয় দ্বারা ভরান যায় না, স্ফীতিমূলক পদ্ধতিতে (০৪০ 
0 27008010179 ৪001:088 | ইহার ধোগান বাড়াইতে হয় । এই কারণে 
দ্রব্যপাষগ্রীর দামের লাধারণ স্তর বাড়িতে থাকে । অপর পক্ষে, সুদের স্বাভা বক 
হাবের তুলনায় উহার বাজার-হারকে কৃত্রিমভাবে খাড়াইয়া রাখিলে সংকোচানর 
ধারা স্থরু ভয়, সাধারণ দামস্তর হাল পায় । স্কাভাধিক'হার ও বাজার-হার 
সমান থাকিলে অর্থ নৈতিক কাঠামো ভারসামে। থাফিবে, কেবলমাত্র স্বেচ্চাকত 
সঞ্চয় হইতেই খণপু'জির যোগান হইবে, দামস্তর স্থির থাকিবে এবং টাকার অংকে 
প্রকাশিত সুদের হার মুলধনী ত্রব্যের প্রান্তিক প্রতিদানের সমান হইবে । এইক্ধাপই 
দেশে আধিক ভারসাধ্য প্রতিষিত হইতে পারে (০০770161918 01 07)0108181 ৮ 


আধিক ভারসাম- 
হীনতার কারণ 


60111011010) ) | 


ইহা স্পষ্ট বোঝা। যায় যে, এই বিশ্লেষণের সময় উইকৃলেল দেশে পূর্ণ কর্ষসংস্তান 
ধরিয়! লইয়াছিলেন। পূর্ণ কর্ষসংস্কানের অনুমান ত্যাগ করিয়া আমর! বদি ধরিয়া 
লই যে, দেশে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের অব্যবহৃত শ্রম ও উপকরণ আছে, 
তবে মূলধনী দ্রব্যের প্রপারকালে ভোগত্রব্যের উত্পাদন কমাইডে হয় না, 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২৪৭ 


উভয়কে একই সঙ্গে বাড়ান যায়, এমন কি তোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বুদ্ধির হার 
বেশি রাখাও চলে। এই অবস্থায় দাম বুদ্ধর ঝোঁক স্কগিত রাখা যায়, অস্তত্ত 
কিছুকালের জন্ত তে] বটেই। ইহার তাৎপর্য হইল যে, দেশে 
হুইটি স্বাভাবিক স্থদের হার আছে। একটিতে দেশের 
দামস্তর অপরিবতিত থাকে, আর অন্যটিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
সমান হয়। ইহাদের এই পার্থক্যের কারণ আছে। স্ফাতিমূলক উৎল হইতে 
কৃত্রিমভাবে সংগৃহীত খণপু'জির যোগান বাড়িবার ফলে সমানহারে বিজ্রয়যোগ্য 
দ্রব্যলামগ্রীর পরিমাণও বাড়িতে পারে । তাহা ছাড় বলা চল (য, ইছ1 এমন 
অবস্থা যেখানে সগ্ভাব্য বিনিয়োগের ( মাচড৪60067)6 [99$67)0781) তুলনায় সঞ্চয়ের 
যোগান কম থাকে । 

উইকসেলের পূর্বের লেখকের! হুদের হারকে মোটেই টাকা বা অর্থসংক্রান্ত 
বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। তাহাদের ধারণা ছিল যে, সুদ €ইল মুপধন- 
নিয়োগের ফলে পাওয়া অতিরিক্ত দ্রবাপামগ্রীর মূল্য, যাঠাকে বলে মুক্ধনের আলল 
প্রতিদান (7981 £60171) 01 081)1081 )। | 

এই শতাব্দীর শুরুতে উইকসেলে$ তত্ব প্রচারিত হয়, এবং এই তত্রের গুরুত্বই 
হইল অর্থ ও মূলধনের তত্বরকে একত্রে মেলানো € 6০ 70165181911) 61601169 

11209176% 00 ৫৪1১18] )1| কেইন্স আরও এক ধাপ 

উইক্সেল ও কেইনন্‌ অগ্রসর হুইয়াছেন এবং সুদের হার নিব্ূপণে একমাত্র আধিক 
কারণ ছাড় অন্ত কোন বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। কেইন্সের মতে 
“সুদের হার এক ধরণের 'দাষ' ০য় যাহাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে উপকরণের চাহিদার 
সঙ্গে বর্তমানের ভোগ হইতে বিরত থাকার ভারপাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ই১1 এখন, 
ধরনের “দাম' যাহ। নগদ টাকার রূপে সম্পদ ধরিয়া রাধার ইচ্ছার সঙ্গে নগদ টাকার 
পরিমাণে সমতা আনে..-স্থদের হার হইল তারল্য ছাড়িয়া দেওয়ার পুরস্কার | * 


শন 


এই তন্বের অসম্পূর্ণতা 
কোথায় 








দি শাশশাপীতি পট সপ সাপ পাপ পা আতা আপস পপ পপ পাপা 
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১৩ 
আয় ও কর্মনংস্থানে উঠানামা 2 বাণিজ্য চক্র 


[1000002010175 11 1700775 210| 6710)17610 £ 07 
11759 07016 


পৃথিবীর যে সকল দেশ শিল্পবিপ্রবের ফলে পুরাণে সামন্ততা স্ত্রিক অর্থ নৈতিক, 
বাবস্কা হইতে ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণ করে তাহাদের অর্থ নৈতিক, 
অগ্রগতির প্রধান ব্ূপ হইল দ্রুত মুলধন-সঞ্চয় ( 027910 07191651 &00017)0818- 
৮1০7) এবং উৎপাদন সারায় ক্রমাগত মুলধন ন্য়োগের অনুপাত বাড়াইয়?, 
দ্রব্যলামগ্রীর উৎপাদনে বিপুপস পাঁরমাণ বুদ্ধি । উনবিংশ 


হদাথকালীন বসগ্রনার শতাবীর ভুরু হইতে সেই সকল ধনতা স্্রক দেশের অর্থ নৈতিক 
কিন্তু আয়ন্তর ও 


কর্মসংস্থানে হ্ল্পকালীন অগ্রগতির এই ধারা বাশ্রষণ করিয়া গেখা গিয়াছে, এই 

উঠানামা সকল দেশে স্দীর্ঘকালীন ক্রমপ্রসার (5৮০০/1817 [031161,-1101) 
ঘটিলেও স্বল্পকালে আয়ন্তর, দামন্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান প্রভৃতিতে লিখ ম্চ- 
ভাবে, প্রায় নিগিষ্টকাল অন্তর, তীব্র উঠানামা ভয।* বাবসায়-বাণ্জোর »মুদিব 
জোয়ারের পরেই বাবপায় বাণ্জ্োর সংকটের ভাট দেখা দেয়। সমুদ্র যুগ 
আয়স্তর, দামস্তরঃ উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সকলই অধিক, বাবশায়জগণত আশায়, 
উদ্বেল; তাহার পরেই সংকটের যুগে আয়ন্তর, দাঁযস্তর, উত্পাদন ও কমসংস্তান 


পি 7 শট পাপী তি তানি ৮ 


«. ঢেউ-এর মত এত উঠানামা বা চত্ সাখারণজ প্রিন প্রকারের প্খো গিয়াছে 2 (ক) দথ 
ঢেড অথবা কনড্রতিয়েফ চক্র ১ ৫* হইতে ৬* বছরের মধেো বাবসায়বাণিজ্োর উঠানানা _ 
এহবপ দুইটি চক্রের আলোচন। হইয়াছে (১৭৮৮ ১৮১৪ )১৮১৬-১৮ন%১) ) তৃতীফটি যাহ) 1 এ 
শতাব্দীর প্রথম হইতে শুরু ভইয়াছে, তাহার আলোচনা চলিতেছে । শুামপিটারেখ মে, গাল 
চক্রেধ কারণ হইল শিল্পবিপবের নূতন আবিষ্কার : শ্বিতীয় চক্রের কারণ হল বংস্প ও হল্লাত 
প্রচ্ছশ * তৃতীয় চক্রের কাগণ বিছ্বাৎ, রাসায়নিক শিএ প্র্ততির ববহার | বর্তমানে *যা তয়, 
শত্তির দ্বার! যন্ত্র চালন। ও আ্যাটমের বাবহার নুতন চক্রের অবতারণ। করিতেছে । (9) হর 
কালীন চেট অথবা জাগলার চক্র ২ ৮ হইতে ১* বৎসরের মধ্যে এইরূপ উঠানামাকেই বাশিজা- 
চক্র বলা হয়। (গ) হল্পতর ঢেউ বা তত্তান্৮কালীন চেউ অথবা 1কচিন্‌ চত্র 2 গ্রভোক জাগলার, 
বাণিজ চক্রে মধো তিনটি ছোট ছোট চক্র দেখা যায়, প্ুতে£কটির স্থারিত্ছ মোটামুটি ৪* মাস। 
উহ! বাতীত আমেরিকার ধনবধিজ্ঞানীগণ, বিশেষ করিয়। আমেরিকায়, ১৮--+২* বৎসর লইয়! 
গৃহনিরাণশিল্পের চক্র লক্ষা করিয়াছেন। 


৫৩ অর্থ তত 


খুবই কম, ব্বপারজগৎ নিরাশার আচ্ছন্ন। অর্থনৈতিক কাজকর্মে এইক্ধপ 
উঠানামাকে বাণিজ্য চক্র (71:59 09019) বলা হয়।* 

সাধারণভাবে বাণিজ্যচক্রকে উধ্বগতি ও নিম্মগতি (0935108 ৪0৭ 
0০দা0৪চ10£ ) এই ছুই দিকে ভাগ করা হয়। উঠার দিকে বা তেজীর দিকে 
দুইটি স্তর ঃ উন্নতি (৮০০০৬৮৪7৮) ও সম দ্ধ (11081991165) : 
নামার দিকে বা মন্দার দিকে দুইটি স্তর; অবনতি 
(106০68৪৭100 ) ও সংকট (71818 )। উঠার দিকে সর্বাধিক সমৃদ্ধির বিন্দু হইল 
চরম সযুদ্ধি (0০০5০); নাঙার দিকে সর্বাধিক সংকটের বিন্দু হইল চরম-সংকট 
(১18001১)। নিচের চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে । 


চক্রের বিতিন্্ স্তর 


ক 





৬ সামা 


আয়স্তব ও কর্মসংস্থানের ঢেউ-এর এইবরনপ উঠানাধাতে “চক্র বলা হয় কারণ, 
এক দিকের 'তিরিক্ত গতি অপবদিকেব অতিরিক্ত গতি স্থষ্টি করে, একদ্িকের 
প্রীবস্য ও আতিশয্য শুধু নিজের অবস্থার সংশোধন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে ন', 
পরদকের প্রাবঙন্য ও আতিশয্য স্ট্টি করে। ঘড়ির 
দোলকের ন্যায় কোনদিকের গতিই আপনা-আপনি অন্ধ 
দিকে যাইবার বেগ স্ঙি করে; সমৃদ্ধির যধেই 
সংকটেব বীজ উপ্ত থাকে, আবার সংকটই সয়ুদ্ধির দিকে উন্নতির পথ প্রশস্ত 


ইহাকে চক্র কেন 
বলা হু 


». *১৬৮1১৪৫ ৬০৩ 18৬০ 66১ ১০০৫,-০৪৪ 7706 00060081102 2 38০৯ 1৮30 000008 1507) 
20016211317 12620. 13830710211, 1106 ০901৩ 106৫৮) 1০ 97906875718 106 
[70011510181 ি৩৬০16100--0830 51 1105 52805 11080 185 ৬4190 6551797087088 ও 1৮৩ 
19019120006 1060910)6 % 2690105 015815015785010 01 01১ 00500010 59602, ৩ 
3০1০৪ ৬1301 008৬৩ 106৩2 65011570064 138৬৩ ৭2] 91 07৩10 09৩০ 03906 88808৮ ৪ 
৮৪০৮৪:০৬০০ 015৫০৮1জ7 ০0981038000, 7310887 21646 09247 ৪. 8, 
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করে। ইহাকে চক্ত বলার আরও কারণ হুইল, এই উঠা-নামা ঘটে নিয়ষিত 
ভাবে ( 8৪৪৪18:155 ), এবং ইহার কিছুটা নিটিই কালব্যবধান ( 7১915001015) 
দেখা যায়; ? ₹ইতে 16) বৎসরের মধ্যে মোটামুটি একটি চক্রের গতিধারা 
প্রবাহিত হয়।* 
বাণিজ্য চক্রের বৈশিষ্ট্যগুজির মধ্যে প্রথম হইল যে, সকল শিল্পে ও ব্যবলায়ে 
উন্তরতি বা অবনতি মোটামুটি একই সময়ে আলে । কোন বিশেষ শিল্পের উন্নতি 
অন্ত শিল্পের উন্নতির সহায়ক ; কোন বিশেষ শিল্পের অবনতি অন্ঠ শিল্পের অবনতি 
| ডাকিম্না আনে ; ইহারা তাই একত্র-সংক্রামক (51)01770- 
৮৮৯৮৭ 0)০)। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যচক্রগুলি মোটামুটি আন্তর্জাতিক 
(২) আন্তর্জাতিক প্ররৃতির। আমদানি রপ্তানির উপব দেশের আভাস্তগীপ 
(৩ ৮9 অর্থনীতির প্রভাব যত বেশি, ততই অন্য দেশের উন্নতি বা 
(৪) প্রত্যেক চক্রের অবনতি ( বৈদেশিক-বাণিজোর গুণক ত্বরণের পরিমাপে ) 
নিজন্ব রূপ দেশীয় শিল্প বাণিজে উন্নতি বা অবনতি সষ্টি কারবার হষোগ 
পায় । তৃতীয়ত, বাণিজয চক্রের প্রভাব সকল শিল্পেই অনুভূত হয় বটে, কিন্তু এই 
উঠানাম। সকল শিল্পে সমান হারে দেখা যায় লা। ভোগাদ্রবের শিল্পের তুলনায় 
মূলধনী দ্রব্খর শ্ল্লে এই উঠানামা তীব্রতর হইয়া থাকে ( ত্বরণ-প্রভাবের গরুণ )। 
চতুর্থত, লকল বাণিজ্াচক্র একই প্রকারের কইলেও প্রত্যেকটি চক্র অন্য চক্র ততে 
কিছুট। পৃথক, প্রত্যেকটি চক্ষেরই নিজন্ব রূপ বা বৈশিষ্ট দেখা যায়। পি তাই 
ব'লয়াছেন ষে, ইহারা একই পরবারের সন্তান হইেও ইভাদের মধ্যে হম দেখা 
যায় না। 
বাণিজ।চক্রের বিভিন্প জরসমূছ (10106761.6 চ0)5868 01 & 27809 
67919 ) £ | 
উঠতি ও সমৃদ্ধ এবং অবনতি ও সংকট- এই চারিটি স্তর লইয়া একটি 


বাণিজ্য চত্ত গঠিত, ইহাদের প্রত্যেক স্তুরেরই [নিজস্ব রূপ ও বৈশ্য দেখিভে 
পাওয়া যায়। 


৮৯ সপ শন 





২৬ পাীপ্প সীল ৮ ৮ শি পিশাপপপিসপপরদ পাপ পাস 


ক. 4১19 2 20//224 100056107000 ৮10 0 62001301551 0150 558060 01080655৩ 2 
৫১৩ 0177270 0870120229 (00৩ 10055 [০:019611508 26 19৮2103৪215 £700961 0৫৩৩ 
204 108৩ হ 000001301৬6 696০0 900 00৩ 20011067৮0০ 818005119 108৩ 00616 
8076102110 02001] 26 2 ০0158510006 1865106000০ ৮৩17071506৫ ৮9 19106502056 08 
তে 1126 ০7০9166 0816013079 ) ৮১10801) 827 8 28: 2800619105 001 2 (17)6 800 850৩0 
81৩ 906 20901)৩৫ 50181 015৫5 00০, 109৬1728 16801১০0 01515 10843000502 ৫০৬ “19১ 
এ) ৮20৩ 500 £5৮৩ 150৩ 60 10051 00005216.5 25690৩55 04041442749 ৮ 214. 


১৫২ অর্থ তত্ব 
(ক) উল্পতি ( 8১61] ০0৮ 26০০৪: ) 
সংকটের কাল অতিবাহিত হইলে ভ্রবসামগ্রীর জন্য চাহিদ। ক্রমশ বাড়তে, 
সরু করেঃ বিশেষ করিয়া হস্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণের জল্প বা অকেজো যন্ত্রপাতি, 
বাদ 'দয়া নতন হন্ত্রপাতি সংস্থাপনের জন্ত তাগিদ দেখা দেয়।' 
পরস্পর সামিষ্ট বৃদ্ধির সেই সময় ভইতে উন্নতির স্বরু। দেশে প্রচুর বেকার, 
ঘূর্ণাবর্তন বা আয় ও রঃ 
বিনিয়োগে উদ্ূর্ণমান মজুংরর হার কম, উদ্যোক্তা ও বাঙ্কগুলির হাতে বিনিয়োগ- 
বৃদ্ধি (যাগ টাকার অভাব নাই। এই পরিবেশই উন্বুতির 
সহায়ক । কিছুকাল ধরিয়া বাবসায়ীরা বাবসায় ও ভোগের 
উদ্দেশ্যে দরকারী জিনিসপত্র কেনে নাই। কিন্তু স্থায়ী ও অর্ধস্থায়ী ভ্রন্যসাষগ্রী 
€(01118019 80 89171 010118,016 10০0ন) বদলান দরকার, আর উহাদের না 
কিনলে চলে না। ফলে এইব্প দ্রব্যলামগ্রীব জগ্ঠ চাহিদা সুরু ভয়, বিক্রেতাদের 
নিকট হুইতে উৎপাদকগণ অর্ডার পাইতে সরু করে। শিল্পের উচ্টোক্তা উৎপাদন: 
শকু করিবার জন্ত বাঙ্ক হইতে কম সুদে খণ পাইতৈ থাকে ; অধিক কাচাষাল ক্র 
করে ও নৃতন শ্রমিকদের কম নয়োগ করিতে থাকে । উচাদের হাতে আয় স্টি 
ভওয়ায় তাহ বাঘের ফলে দ্রবাসামগ্রীর টা!হদ' ক্রমে বাড়তি থাকে; গণ৭ক ও 
ত্বধণ্র নীতি কার্যকরী ভইতে থাকে । একে আনন্থার ঘাত প্রতিঘাতে আগাইয়' 
চলে ( 01618)711811৮6 610817৮7691) 1160688 ), বিশিয়োগের বুদ্ধ আয় ও 
কখলংস্থানকে ক্রমে বাড়াইয়া দিতে থাকে, মুলধনের প্রান্তিক কার্ধকারিত1 অধিক 
থাক | মুনাফা ধীরে ত্বীবে বুদ্ধি পাষ, মুনাফার আশা অপেক্সাকুত জ্ুত বাড়ে । 
যদও সকল দ্রবে'র দাম সমান হারে বাড়ে না, তাহ] হইলেও সাধারণভাবে দামভ্তর, 
বাড়িতে থাকে, ব্যবসায় সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। 

(খে) সমৃদ্ধি (270809710 )£ বিনিয়োগ ও আয়বুদ্ধির এই ধারা অগ্রসর, 
হইয়। অর্থ নৈতিক দেহে সমদ্বির সঞ্চার করে। কাচামালের দাম ও সুদের হার 
বাড়িলেও মজুরির হার পিছনে পড়িয়া থাকে; সংকটকালীন শক্তিগুলি 
চলিতে থাকায় স্থির বায় ততট! বাড়িতে পারে না। তাই ঈগামত্বর বাড়লেও 
উৎপাদন ব্যয় সেই হারে বাড়ে না, মুনাফা! অধিক হয়--আশার প্রারল্যে 
উদ্যোক্তাদের মনে ভবিধ্যং মুনাফার হার আরও বেশি 
থাকে ; উৎপাদনের পরিমাণ, উপাদান মিয়োগের পরিষাণ, 
আয় বায় নকল কিছুর বৃদ্ধি পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়া 
দামস্তর বাড়াইতে থাকে । সমগ্র বাবসায়ী পনাজজে এক অস্বাভাবিক 


ঘর্ণাবর্তনের অতিবৃদ্ধি 
ও সমৃদ্ধির শীর্ষবিদ্দু 
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'অংস্থর্তা ও চাপল্য সুরু হয়, যে কোন তাবে উৎপাদন বৃদ্ধ করাটাই উদ্চোক্তা- 
দের লক্ষ্য থাকে । দ্রবপামগ্রীর মূল্য ও শেয়ারের যুগ্ম দ্রুত বাড়িতে থাকে। ইহার 
ফলে ভ্রবোর বাজারে বা শেয়ারের বাঙারে ফাটা সুঞ্চ হয়, ফলে দান ও মুনাফার 
বুদ্ধ স্বাভাবিকতার নকল সীমা আতক্রম কবয়ী যায় । 

.. লম্ুদ্ধির মধ্যেই আগামী সংকটের বীজ অংকুরিত হইতে থাকে £ কাচাযাল ও 
উপকরণপমুহের জন্ত চাহিদ। বাড়য়। যাওয়ায় উতৎ্পাদন-বায় বাড়িয়া যায়, খণসইির 
ক্ষমত] কমিয়া আসায় বাস্কলমুহ খণের পবমাণ কমাইতে বাধ্য হয়, সুদের হার 
বাড়ে। উতৎপাদন-বাষে বুদ্ধ, এদের ভাবে বুদ্ধ এবং দ্রবসামগ্রীর অধক উৎপাধন 
সকল কিছু মিলিয়া মুনাষর হার বমাইয়া দেয়, দামবৃদ্ধির তনয় গরীব জন- 
সাধঃরণের আম না বাড়াষ ক্রয়ম্মঘতাও সংকুচিত হইয়া ভাস, এ২ং এইক্পে 
নবনতির পথ প্রশস্ত হইয়! উঠে। 


(শা) অবনতি । চ56০885100 ) £ 


চরম সমৃদ্ধির যুগে হঠাৎ জাশাতঙগের ফলে বাবসায়ীগল উৎপাদন ও কর্ষন/য়োগ 
কমা ইরা দেয়, মুলধনের গাত্তক কামকারতা হঠাৎ ভাজয়া পড়ে (& 60001) 
০)1191)59 01) 1108 11007811581 61701670001 08111 ), চরমসন্বদ্ধর বুদঞ্দ 
কাটিয। গিয়া ব্বলায়ে হঠাৎ তীত্র অবনাত দেখা দেয়। 
পাপন্দারক ভার লাখিষ্ঠ ০ ও 

ঠাদের পূর্াবতন. বিক্রেতাগণ তডার গেন সা, উদ্যোক্তা উৎপাদন বরে না, 
ৰা বাহক বা অন্ঠান্। খণনাতাগণ খণপরিশোধের জন্য চাপ দিতে 

পায় ও কর্মনংগ্াতেন থাকে । উষ্টোক্তাগণ খণ পরিশোধ করিতে পারে না. কা 
গখোদুনসান কান যাকে । উদ্োক্তাগণ গণ পরিশোধ করিতে পারে না, কারণ 
দ্রবা আবিক্রীত থাকে | সমাজে এমনই ভয়ের আবভা1ওযা 
গা যায় যে আমানতক্গারীরা বাক হইতে টাকা তুলিয়া লইতে চাতে কিছ নগদ 
পারশোধ করিতে না পারায় ব্াঙ্কে “দেড়” (1700) হইতে থাকে, ভনলাধারণের 


সঞ্চয়ের সর্বাশ করিয়া ব্যান্ক সমুহ ফেল পড়িতে বাধ্য হয়।* 


€ঘ) সংকট (70807635107) ০0: 01228 ) 
এইরূপে অথ নৈতিক সংকট সকল শিল্প বা বাবসায়কে আচ্ছন্ন করে, দেশের 
বিনিয়াগ আয়ভ্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ ভীষণ কাষয়া হায় 


টি ৬০ লস আও আপ এ আআ ই 
ক” শপ পাপ শাল 


ক *$010.0,7817 010305586]5 11085 ০02 0০900801525 ৮0107 81810 8 199-08007 
401 0৩ 006৩ 0750)06 ৮00100) 16 0055 0816 12০85910008 ০০06 06110010819, 
£0708551505 0067863 17000 015515, ৫500৩), 


২৪৪ আর্থ তত 


€খপাত্ক গুণক ও খণাত্বক ত্বরণের ফলে)। ভ্রব্যসামগ্রীর প্রাচূর্যের বধ্যে 
ভয়াবহ দারিদ্র্য দেখা দেয়, দামস্তর কম থাকিলেও দ্রব্য বিক্রয় করা সম্ভব হয় লা £ 
কারণ লোকের হাতে ক্রয় করিবার মত আয থাকে লা। 
বূর্ণাবর্তনের গতিরোধ, ৃ 
সংকটের নিমবিন্দু ' খণের ভিভিতে গঠিত ব্যবসায়ী সমাজ ঝাঁকুনি খাইতে থাকে, 
'অলেকের “সম্পত্তি” (8886৪ ) মূল্যহীন হইয়া! পড়ে, 
বহু দুর্বল প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যায়। অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রচুর পরিবর্তন আসে, 
পুরাতন উদ্যোক্তার। ব্যবসায় ছাড়ির়। দেয়, বহু উ/গ্যাক্ত। দেউলিয়া ঘোষিত. 
কয়। কিছুকাল পরে বাঞ্চসমূহ ক্রমে পুনরায় সুস্থ হইয়। উঠে, ধীরে ধীরে পুনরায় 
উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসামগ্রীর মজুত ফুরাইয়া যায়, 
যন্ত্রপাতিসমূহ অকেজো হইয়া পড়ে, বিনিয়োগ ও উৎপাদন বুদ্ধির তাগিদ অনুভব 
করা যায় না। যন্ত্রপাতির স্বায়িত্বকাল ও ভোগন্দ্রব্য মজুতের খরচার উপর 
ংকটকাল নির্ভর করে। ক্রমে উন্নাত স্থরু হইবার ষত অবস্থার স্থটি হয়।* 


বাণিজ্যচ ক্র কেন ঘটে ( 080565 ০1 7100.918 01 ৭906 00165 ) 
ক্লাসিকাল যুগ হইতে স্ক্রু করিয়া বর্মানকাল পর্যন্ত কোন খনবিজ্ঞানী 
বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহা কোন তত্ব বা মডেল গঠন করিতে পাবেন নাই। 
ধনভান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে নিয়মিত এইক্সপ ভারসামোর বিচ্যুতি ঘটে কেন, 
ভাহ। লইয়া এখনও পর্যত্ত আলোচন। চলিতেছে । অনেকে বহ বাস বিষয়ের উপর 
জোর দিয়া আলোচনা কাঁরয়াছেন * আবহাওয়া, যুগ্ধবিগ্রহ এবং ঝড় কোন কিছুর 
আবিফষার, ইহার কোনটিই বাদ যায় নাই। এইগুলির দ্বারা তারসাষ্যের বিচুযুভি, 
এবং পরবর্তীকালীন সামঞ্জন্ত অনেকক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা চলে বটে, কিন্তু চেউ-এর 
ষডন্বয়ংগৃতিসম্পন্ন এই উঠানামার ব্বপ ফুটাইয়া ভোলা যায় না। খিচু/তির কারণ 
হিসাবে ইহাদের গণ্য করিলে সমাধান খুবই সহজ বলিয়া 
মনে হয়, কিন্তু কেন এই বিচ্যুতি ঘটিলেও অর্থনৈতিক ছ্বেছে 
ত্বয়ংশোধনশীল শক্তিও ল দেখা দেয়; নিয়মিতভাবে, নিদিষ্ট কাল-ব্যবধানে এবং 


আট আল 47 


বাহৃকারণগুলি অসম্পূর্ণ 
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আয় ও কর্মলংস্তানে উঠানামা : বাণিজ্য-চক্র ২৪৫ 


কেবলমান্র ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতেই এই উঠানামা ঘটে তাহার পূর্ণ 
ব্যাখ্যা ইহাদের দ্বারা পাওয়। যায় না। তাই মনে করা হয় যে, গোলত্ত চেয়ার" 
ও পেওুলামের মত (1061616)8 ০1)817 81১0. 07৩ 06700]00) ) এই দোলনের 
কারণ আমাদের অর্থ নৈর্তক কাঠামোর অভ্ন্তরেই নিহিত আছে। বহিরাগত 
কোন শক্তি ধাক। দিলে এই দেহ উহা আত্মস্থ করিয়া লয়, অনিয়মিত এই চাপলে 
নিজের মিয়মের অন্ততূক্ত করিয়া যেদলে। সকল তত্ব বা বাণিজ্যচক্রের সকল, 
মডেল আমরা আলোচনা করিব না: *'স, (861), মনভ্তাত্তিক (1১5500- 
10808] ), আথিক ( 8101)66%1% ) এবং সঞ্চয়-বিনিয়োপ 
(১5111 [105€8111)৮1)0 )--এই কয়টি মাত আমাদের 
আলোচ্য বিষষ হইবে । আলল কারণ বলিলে বোঝ! বায, 
শিল্পেৎপাদনেব অবস্থায় প্রকৃত পরিবর্তন, যেমন নুতন কোন উৎপাদন পদ্ধতির 
প্রয়োগ বা ফেতাদের রুচিতে পরিবর্তন । মনন্তা(ত্বক কারণ হইল বাস্তব অর্থ নৈতিক 
অবস্ত? সম্পর্কে (লাকের মনে ধারণার পরিবর্তন। আথিক কারণের মধ্যে আছ 
টাকার যোগান বা দামে ( অর্থাৎ সুদের হারে) পরিবর্তন। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ' 
সংক্রান্ত কারণাবলী লইয়াই আজকালকার মভেলগুলি গঠিত হইতেছে । 


আমরা কয়েকটি মঙেল 
আলোচন। করিব 


লুযমপিটারের নুতন-প্রচগন তন্ব (9010070100666758 10601 ০£ 
[0100 908010 ) 


অধ্যাপক স্ষ্যটপিটারের মতে, বাণিজ্যচক্রের কারণ নুতন প্রচলন, যন্ত্র 
কৌশলের কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তন। 'স্থতিশীল সমাজে উৎপাদন পদ্ধতি 
ব। অন্ত কোন শক্তির পরিবর্তন ঘটে না, বাণিজ ৬ক্রও গেখা দেয না। কিন্তু 
অর্থনৈতিক দেহ গতিষ্টীল; উছ্যক্তাদ্দের কাঙ্কর্ম এই কাঠাঁজোতে সর্বদা 
পরিবর্তন সঞ্চারিত করিতেছে । হালের কাজই হইল নৃতন উৎপাদনপদ্ধতি 
যন্ত্রপাতি, ভ্রব বাজাব খুঁজিয়া বাহির করা। সমাজের স্থিতিশীল ভার- 
সাম্য ছাপাইয়া এই নূতন প্রচঙ্গন নিজের প্রভাব বিস্তার 
করে। এই নৃদ্ধন প্রচলনের ফলে সমাজ পুরানো উৎপাদন- 
কাঠামো হইতে নুতন স্তরে উন্নীত হয়, মুলধনের চাহিদা 
বাড়ে। ইহার দরুণ যে গতির সঞ্চার হয়, তাহারই মধ্যে সেই গতির বিরোধী 
শক্তি কাজ করিতে থাকে । কালক্রমে এই নৃত্তন- প্রচলনের ফলে ভোগ্যব্রবোর 
যোগান বাড়ে, উহার দাম কমে। কিস্তু উপকরণের চাহিদা! বাড়ে বলিয়া! 


নুতন প্রচলন সমাজে 
গতিশীলত1 আনে 


২৫১ অর্থ তত 


উহাদের দাম বাড়িতে থাকে, মুনাফ। হাল পার, আধকতর প্রণারের ইচ্ছা কমিষা 
যায়। উদ্যোক্তারা নিজেদের কাজের পরিধি সংকুচত করে; ব্যাঙ্কের খণ 
প রশেধ করা হয়; স্থ্যমপিটারের ভাষায় বগা চলে যে 'আত্ম-লংকোচন' (4৮.- 
:4২ 08100 ) ঘটে। ৰা 


স্থমপিটারের মতে বাণিজ্য চক্র এই নূৃতন-প্রচপমেরই ফ্ল। তাহার ভাষায় 
বলিতে গেলে ৭11 00675 10550170819] ৪9070090510 05019 86 11, 16 081) 


০১0] 50120901010) 016 ৮১১ 00 51,001 108৮ 010111585১5 018 1189 
10811011110178] 00170119108 01 08177081130 80016৮, 11)8৮1164 11016) 1109 


১৪০01908710 ]1)090955 800 ৪১1৮0116409 ৮.১? শুন প্রচলন প্রবর্তনকালে 
প্রসার ঘটে, আবার এ প্রবর্তন শেষ ভইলে সংকোচন দেখা দেয়। আবিষ্ষার 
(10561150708 ) ও নুতন-প্রচ্নের (0150005807088 ) মধ্যে পার্থকা আছে। 
আ:বঞ্কারের ধারা আঁবাচ্ছন্ন হইতে পারে বটে, বন্ধ নুতন প্রচলন ঘটে আকাস্মক- 
ভাবে, কারণ ইহা নির্ভর করে উদ্রোক্তাদের উতসাভের উপর! কোন একজন 
উদ্যোক্তা নেতৃত্ব লইলে অপর সকলে তাহাকে »নুলরণ বরে- এই কারণেই অনেক 
কে অনেক পরিমাণে নুতুন-প্রচল্ন একসঙ্গে বাক পাধিয়া আলিয়া থাকে 
(:)01)0580191)8 09006 01) 6)41101:68) 1 তাহ ধন্তা স্ত্রক সমাজে অর্থ *নাতক 
অগ্রগতি মস্থণ ও অচঞ্চল রেখায় অগ্রপর হয় শ:, আকাশ্সহ কতকঙ্জল ঝভকু'ন 
ও কাপুনির মধ্য দিয়া তরঙ্গ শুঙ্গীতে চলে। 


মনে কর, কোন একটি দেশে সঞ্চয় ও বনয়োগ সমান, বেকার নাহ, এই 
অবস্থায় কোন উদ্োক্ত। কোন ব্ষিয়ে গৃতন-ওচলন সুরু করল। বঞ্কজলর 
নিকট হইতে ধণ লইখা এই বিনিয়োগ ঘটিতে থাকে, আরও 

উন্নীত ও সমৃদ্ধ অনেক উগগ্যান্তী। হার অন্ুসবণ করে, যুনাফাক লো 
সকসে খিলিয়া বিনিয়োগ বাড়াইয়া দেয় । এই প.রবর্তনের সম্মুখে অনেক পুরানো 
কারন উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এক দিকের উন্নাতি 'দ্বতীয় স্তরের উন্নাত ঘটা 
'€(850091)4870 ছ&চ০১ ) | এই দ্বিতীয় তরঙ্গ দেশেও লমগ্র বাযধলাধ জগতে 


স্পরিব্যাপ্ত হুয়। 


এই নূত্তন- প্রচলনের উপযোগী যন্ত্রপাতি, খরবাড়ি শ্রন্থ'ত ঠৈঘার হওয়া- 
স্প্যস্ত প্রসারকাল চক্তে থাকে, তাহার পরে ভবনত দেখা দেয়, সমুদ্র 


আয় ও কর্মসংস্কানে উঠানামা £ বাণিজ্য-.চক্র ২৫৭ 


কারণ নিজেকে নিঃশেষ করিলে অবনতির শুরু। নুতন-প্রচলনের চাপ সমাজদেহ 
আত্মস্থ করিয়া লয়, এই নূতন অবস্থার সঙ্গে লে নিজের গতির লামগ্রন্ত আনে । 
অনেক পুরানো' ফার্ম এই পরিবর্তনের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে 
না, ব্যাঙ্কের ঝণ পরিশোধ হয় না, খণ-সংকোচন শুরু হয় (0160৮ 09986101)) | 
অবনতি-কালের যধ্যে সমাজ এই পরিবর্তন মানিয়া লইয়' 
নুতন ভারসাম্যের আশেপাশে (“5061809009০ ০£ 
৪0011190509 ) পৌছে, অবনতি-কালের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে এই সামঞ্জস্য সাধনে 
কিন্ধপ সময় লয় তাহার উপর (1920601) ০0? 09102998100 087)91009 01) 0186 
1971601) 01208 1981300 09098881% 10: ৪8068000 )। গতিশীল ও 
অগ্রসরমান লমাজ বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগতির সঙ্গে যেভাবে খাপ খাওয়াইয়। লয়, 
তাহাই বাণিজ্যচক্রের রূপ গ্রহণ করে, ইহাই স্থ্যমপিটারের অভিমত । 


অবনতি ও কংকট 


এই তত্বকে বহুভাঁবে সমালোচনা কর] হইয়াছে! প্রথমত, আধুনিক সমাজে 
যৌথ যুলধনী ব্যবলায় প্রসারের ফলে উদ্যোক্তার রূপ পরিবতিত হইয়াছে। 
দ্বিতীয়ত, এই তত্বে অর্থনীতি অপেক্ষা সঙ্গাজতান্তবিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রবল। তৃতীয়ত, 
উদ্োক্তার উপর এতটা গুরুত্ব দেওয়ায় শিল্পোন্নয়নের কাঠামো অনেকখানি 
অবৈজ্ঞানিক এবং বাক্তি ভিত্তিক হইয়া উঠে (৪6০88 
[9575008] 19716700 )| সর্বোপরি, স্থ্যমপিটার অস্ভান্ত 
বহু বিষয়কে তত্বের মধ্যে আনলেন নাই, যেমন গুণক, ত্বরণ, মুলধনের প্রান্তিক 
কার্যকারিতা, সামগ্রিক ব্যয় ও কার্যকরী চাহিদার স্তর প্রভৃতি । একমাত্র নুতন- 
প্রচলনের ধারার সাহায্যে বাণিজ্যচক্রের পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় না। 


এই তত্বের অসম্পূর্ণতা 


মনস্ত।্বিক তত্ব ( 28507,0102108] 10060 ) 

অধ্যাপক পিঞ্জ (7১18০ ) এবং তাহার অন্ুগামীগণ বলেন যে, সমাজের 
কোন “আসল? কারণের (29৪) ০8০89 ) কলে বাণিজ্যচক্র দেখা দেয় না; ইহার 
মূল কারণ হইল মনস্তাত্বিক। বাস্তব অবস্থাতে কোন কিছু 
পরিবর্তনকে বল। হয় 'আসল' কারণ, আর বাস্তব অবস্থা 
সম্পর্কে লোকের মনে ধারণার পরিবর্তনকে বল! চলে “বনস্তান্তবিক” কারণ। 
বাস্তব অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন না আমিলেও মনস্তাত্বিক কারণগ্ুলিতে 
পরিবর্তন আলিভে পারে। জধ্যাপক পিগ্তর মতে, বাণিজ্যচক্রের পিছনে 

১৭ 


আসল নয় মনন্তাত্বিক 


২৫৮ অর্থ তত 


মনস্তাত্বিক প্রভাঁবই প্রধান, কারণ অর্থনৈতিক কাজকর্ষে প্রত্যাশার ভূমিক। 
(7919 ০৫ 51990685107) ) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । যাহ] ঘটিয়াছে এইব্ধপ ঘটনার 
তুলনায় যাহা ঘটিতে পারে তাহাদের প্রাধান্তই বেশি, ইহারাই মানুষকে কাজে 
প্রেরণ। দেয়। 


পিগুর মতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক বিচারের অভাব, অর্থাৎ সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী 
করিতে ন। পারার মধ্যেই বাণিজাচক্রের কারণ লুকানো আছে। তাহাব ভাষায় 
বলিতে গেলে 550০০69৫ £%,0%8 755 ৮0051100659 10] 8,000)107[01181)60 
18,06৪ 8,৪ 6106 11177913660 296100১1018 10711088 1060 1012 ৪1127 
300119 11) 6178 6019 ০0? 1011170 9£ 1)9780188 চঢ1)088 8,06101) 001006:018 
81001086759 81206161170 11) 91078 01 00009 010৮1101870 0] 8100109 
[068811)1817) 17) (10817 10081107688 (0160888-+, বর্তমান শিল্প-জগত্ের দুইটি 
বৈশিষ্টোর দরুন ভবিষ্যবাণীর এই ক্রটি দেখা দেয়, (ক) ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ধারা 
দীঘ ও চক্রাকাতি (70000-8)08 1)709688 )১ ও (খ) উৎপাদন কাঠামোর 
ব্যক্তিকোল্দ্রক সংগঠন, যেখানে কয়েকজন বংক্তি সমাজের ভ্রব্যসাম গ্রীর অভাব 
মিটাইতে নিযুক্ত, অর্থাৎ কোনরূপ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা না থাকা । 
চক্রাকৃতি উৎপাদন-ধারার দরুন উৎপাদন শুরু করার সিগ্ধান্ত এবং উৎপন্ন দ্রব্য 
বাহির হওয়ার মধ্যে বেশ কিছুকাল সময়ের ব্যবধান থাকে । ভবিষৎ চাহিদা 
সম্পর্কে প্রত্যাশার ভিত্তিতেই বর্তমানে উৎপাদন শুরু হয়। সময়ের ব্যবধান যত 
সিন বেশি থাকে ভুলের সম্ভাবনাও তত বাড়ে, অসামঞ্জস্যে্র 
প্রাবলা দেখ দেয় গভীরুতাও তত বেশি। মুল্ধনী দ্রব্যে সময়ের এই ব্যবধান 
8 বেশি বলিয়া প্রত্যাশার উঠানামাও বেশি, সমাজ যত 
গতিশীল, উহার মধ্যে সামগ্রস্য হইতে বিচ্যুতি4 সম্ভাবনা তত প্রথর। এই কারণে 
শিল্পোননত দেশগুলিতে বাণিজ চক্রের তীব্রতা অন্ান্ত দেশের তুলনায় অধিক। 


ভবধ্যদ্বাণীর এই ক্রটিবিচ্যুতূর আরও অনেক কারণ আছে। অত্যন্ত 
জটিল এই শিল্পপ্রধান অর্থনৈতিক কাঠামোতে ক্রেতাদের পছন্দ সব্দা 
পরিবর্তনশীল, আর তা'হ। ছাড়া, উৎপাদকের বহু দূরের বাজারে বক্রয়ের জন্য 
উৎপাদন করে। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক কাঠামোর মুল প্রকৃতির 
মধ্েই ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর সন্তাবনা নিহিত, কারণ এই অবস্থায় মোট উৎপাদন 
হইল বহু সংখ্যক “ম্বাধীন' উৎপাদ্কের অপরিকল্পিত "সিদ্ধান্তের কার্যফল, 


আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানামা £ বাণিজ্য চক্র ১৫৯ 


প্রত্যেকেই আশা করে যে অপরের তুলনায় বাজারের বেশি অংশ সে হস্তগত 
করিবে। দেশে যখন আথিক আয় বাড়িতেছে কিন্তু ভোগ্যদ্রবোর যোগান ততটা 
বাড়ে নাই, ফলে দাম বাড়িতেছে- এই অবস্থাতেই আশাধক্ের ভুল ঘটে 
(71078 07 0৮৮৫-01)68008877 ) 1 দাম যতদিন 
কখন ও কিরূপে 
উহ শ্বপে বাড়িতেছে, ততদিন ব্যবসায়ীদের মনে উহা বু'দ্ধর 
পত্যাশ। প্রবলতর হইতেছে । ফাটুকাদারদের কাজের 
দরুণ প্রপারের ধারা মাত্রাতিরিক্ত অগ্রপর হইতেছে। এই গতির পুর্ণতাকাল 
€ 2985৮107. 081100 ) শেষ হইলে বাজারে ভোগদ্রবোর যোগানে আধিক্য 
দেখা দেয়, চাহিদার তুলনায় বর্তমান দামে বিক্রয়যোগ্য জিনিসের পরিমাণ 
বেশি হওয়ার বাবসায়ীদের মুনাফার প্রতা1শ! তীব্র আঘাত পায়। অবনতির 
সময়ে ফাট্কদারদের কার্যকলাপ এই অবনতির তীব্রতা বাড়াইয়া তোলে, 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আশা! ও নিরাশ উভয়ই সংক্রামক, তাই এক 
ব্যবসায়ীর মানপিক প্রবণতা অন্য বাক্তিতে শঞ্চারিত হইতে থাকে, ঢেউ-এর 
মৃত ইহাদের উঠানামা এবং দূলবদ্ধ জন্তার মতামত--এই সকল মিলিয়া 
বাংণজ্যচক্র স্থছি করে। 


বিশুদ্ধ আর্থিক তত্ব (29117 2059096817 1189010 02 109 1:1909 
95০19 ) 

টাকার আচরণ ব! প্রকৃতির মধোই বাণিজ্যচক্রের বীজ নিহিত আছে, 
এইরূপ ধারণা এককালে অনেক ধনবিজ্ঞানীর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইত। 
ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হত্রে (98509 ), তিনিই প্রথমে কেবলমাত্র 
আঘধিক কারণের উপর ভিত্তি করিয়া এইব্প বাণিজ্যচক্কের তত্ব গড়িয়া 
তুলিয়াছেন। 

তাহার মতে বাণিজ্চক্রের প্রকৃতি হইল দেশের কার্ধকরী চাহিদায় 
উঠানামা । আধুনিক সমাজে চাহিদা]! বজিলে বোঝা যায় টাকার সাহায্যে 
জিনিলপত্র কেনার ইচ্ছা, টাকার জন্য চাহিদাই প্রকৃতপক্ষে কার্ধকরী চাহিদার 
রূপ লয়। দেশের লোকেরা কত টাকা খরচ করিতে রাজি আছে, তাহাই 
ভ্রব্যসামগ্রীর জন্য কার্যকরী চাহিদা । ক্রেতাদের ভাতে আধিক আয় বাড়িলে 
এই কার্যকরী চাহিদা বাড়ে, কারণ তাহারা তখন বেশি টাকা খরচ করিতে 


২৬৪ অর্থ তত 


রাজি থাকে । ভারসাম্যের অবস্থায়, ক্রেতাদের ব্যয় তাহাদের আয়ের সমান । 
বাস্তব জগতে অবশ্য এই ভারসাম্য বজায় থাকে না, 
টাকার গতিস্রোতে 
উঠানামাই বাণিজ্লাচক্র ক্রেতাদের হাতে হয় বেশি টাকা অথবা কম টাকা আসিয়া 
পড়ে । এই টাক! ক্রেতারা পায় দেশের ব্যান্কব্যবস্থার 
মাধ্যমে, ব্যাঙ্কগুলি খণপ্রসারের সাহায্যে লোকের হাতে টাক? ঢালিয়া দেয়, অথবা 
খণসংকোচন করিয়। টাকা ছ'াকিয়া তৃলিয়া লয়। এই মুদ্রাম্ফীতি বা মুদ্রাংকো- 
চনের নিয়মিত আপা-যাওয়াই বাণিজ্যচক্রের বহিঃপ্রকাশ, ইহা সম্পূর্ণ-অর্থসংক্রান্ত 
ঘটন। (10016) ৪. [)0108687৮ 101)91001061)010+ ) 


যদিও দেশের ব্যাঞ্িংব্যবস্থা বাণিজ্যচক্রের জন্য মুলত দায়ী, তবুও এই পতন- 
অভ্যুদয়ের স্ত্রধার হইল দেশের ব্যবসায়ীরা । তাহারা যখন দ্রব্যপামগ্রীর মজুত 
বাড়াইতে চায়, তখন বাক্কের নিকট খণের জন্য চাপ দেয়। ব্যাঙ্কের হাতে 
খণস্থষ্টির ক্ষমতা জাছে, সকল ব্যাঙ্ক সম্মিলিতভাবে খণপ্রসার ঘটাইতে থাকে । 
ব্যাঙ্ব-খণের ভরসায় ব্যবসায়ীরা উৎপাদকের নিকট বেশি অর্ডার দিতে থাকে, 
উৎপাদকেরাও উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়াইতে থাকে। 
বি দেখা চাষী, মজুর ও উপকরণের মালিকদের হাতে এই টাকা 
পৌছায়, দেশের ব্যাঝণ লোকের হাতে আয় হিসাবে 
টাকার ব্ূপে অবস্থান করিতে শুরু করে। এই টাকা নিশ্চয়ই ব্যয় হইবে, তাই 
দেশে টাক।কড়ির ব্যয় বাড়িতে থাকে । এইরূপে কম সুদ থাকার দরুন ব্যবসায়ীরা 
দ্রব্যলামগ্রী মজুত করার ষে প্রচেষ্টা করে তাহারই মধ্য দিয়া কার্যকরী চাহিদার 
পরিমাণ তাহার] বাড়াইয় তুলিতে পারে। মজ্জুত করার মধ্য দ্রিয়াই কার্যকরী 
চাহি! বাড়ে এবং এইন্দপে লোকের ক্রয়শক্তি বাড়াইয়া তাহারা মজ্জুতদ্রব্য 
বিক্রয়ের স্থযোগ গড়িয়া তোলে। এইব্নপে সমৃদ্ধর পথ প্রশস্ত হয়, পরস্পর 
প্রভাবিত উন্নয়নের ধারা ( 98000186356 70:009988 06 93]8408600 ) কাজ 
করিতে থাকে ; টাকার প্রচলন-বেগ বাড়িয়া যায়; ভ্রবমজুত, বাহ্ছখণ, কার্যকরী 
চাহিদা! ও টাকার আর়বায় পরস্পরকে তাড়া করিয়া ঘুণিবেগে যেন উহাদের 
বাড়াইয়।! তোলে । 


কিন্তু এই স্থসময় চিরকাল চলে না, ইহারই মধ্যে অধনতির বীজ অংকুরিভ 
হইতে থাকে । ব্যাঙ্কের খণস্গ্রির ক্ষমতার সীমা আছে, একটি স্তরে পৌছিয়া 
তাহারা খণপ্রসার কমাইয়। দিতে চায়, সুদের হার বাড়াইয়া দেয়। মর্ণযান 


আয় ও কর্মলংস্থানে উঠানামা £ বণিজ্য-চক্র ২৬১ 


অবস্থায় দেশে স্বর্ণ-রিজার্ভের অন্থপাতই ধণপ্রপারের এই সীম নিদিই করে। 
হদের হার বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীর! মজুতের পরিমাণ কমাইবার 
চেষ্টা করে, উৎপাপ্দকদের নিকট অর্ডার কমাইয়া দেয়, উৎপাদন 
কমিয়া যার) উপকরণের মালিকদের হাতে আয় হাল পায়। কার্যকরী চাহিদাও 
কে, ফলে অবনতির গতি তীব্রতর হইয়া! উঠে । ব্যান্ধঝণের পরিমাণ কমিষা। আসে, 
লোকের হাতে টাকা কমিষা গযব! ব্যাঙ্কের আলমারিতে আবদ্ধ হইতে থাকে। 
কিছুদিন সংকট চলার পরে কোন কোন ব্যবসায়ীর মজুত করার ইচ্ছ' আবার দেখা 
দেয়, কেন্্রীয় ব্যাঙ্কও খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি প্রয়োগ করিতে থাকে । 
ব্যাঙ্কের হাতে টাঁক' বাড়ে । অলস টাঁকা হাতে রাখিলে যুনাফ1। নাই, স্থদের হার 


কমাইলে ব্যবসায়ীরা খণ লইতে পারে এই আশায় তাহার! খণ বাড়াইবার চেষ্টা 
গুরু করে। উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। 


ংক্ষেপে বলিতে গেলে, হট্রের এই মডেল বিশ্লেষণ করিলে আমরা কতকগুলি 
বিষয় দেখিতে পাই। যেমন টাকার যোগান স্থিতিস্থাপক না হইলে বাণিজ্য 
চক্র ঘটে ন!; যে-দেশে আধুনিক ব্যাঙ্কব্যবস্থা আছে 
পেখানকার টাকার যোগান নিশ্চয় স্থিতিস্থাপক হুইবে ; 
ব্যাক্ষব্যবসায়ের সাধারণ নিয়মই হুইল টাকার মোট যোগান কমানো ও বাড়ানে।। 
টাকার যোগানে এই হাসবৃদ্ধির দ্বারাই বাণিজ্যচক্র ব্যাখ্যা! কর। সম্ভবপর ; এই 
বাণিজ্যচক্র ব্যান্কধণের হ্রাসবৃদ্ধি ছাড়! আর কিছুই নয়। 
হত্রের তত্বুকে বহু বিভিন্ন দিক ছইতে সমালোচনা কর! হইয়াছে । বাণিজ্য 
চক্রের সকল ঘটনার নেতা হিসাবে পাইকারী ব্যবসায়ীদের গণ্য করা চলে 
না, উহাদের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ কর! হুইঞ়াছে, ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই! তাহ! ছাড়া, এই ব্যবসায়ীরা সুদের হার সম্পর্কে এতট1 অনুভূতি- 
শীল বলিয়া মনে হয় না। হ্রদের হার কমিলেই ব্যবসায়ীরা মজুত করিবার 
জন্ত উৎপাঁদকের নিকট অর্ডার দিল-_-সংকট হইতে উন্নতির পথ এতটা সরল 
নয়। মৃলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বাড়িলে তবেই বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও 
আয বৃদ্ধির ধার। শুরু হইতে পারে, তাহার পূর্বে নয়। উপরস্ত, বাণিজ্যচক্ষকে 
আমর! কেবলমাত্র টাকার ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে 
এই তত্বের বহুবিধ 
সমালোচনা! পারিনা । দেশের উৎপাদনপদ্ধতি, আবিষ্কার, বন্ত্রকৌশল, 
বিক্রয়ব্যবস্থা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার সমস্ত কিছু ইহার 
সহিত জড়িত। বিনিয়োগের বৃদ্ধিই ব্যাক্কধণ ও টাকার পরিমাণ বাড়ায়, 


অবনতি ও উন্নতি 


ইট্ট্রে মডেলের মূলকথা 


২৬২ | ঘথ তত । 


কিন্তু টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি বিনিয়োগ বাড়াইয়া ভোলে, এমন কথ মানিয়া লওয়া 
চলে না। সর্বোপরি, হট্রের ধারণা যে, ব্যাঞ্কথণের পরিমাণে উঠানামাই 
বাণিজ্যচক্রের কারণ। ইহা আধুনিক জগতে আর সত্য নয়। আজকাল 
কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্থ সর্বদাই খণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, অনেক সময় তাহারা সফলও হয়। 
তাহা সত্বেও বাণিজ্যচক্র ঘটে । আধুনিককালের বাণিজ্যচক্রের তত্বে তাই আথিক 
বিষয়ের প্রভাবগুলিকে ( যেমন সুদের হার বা ব্/ঙ্টঝণের পরিমাণ পূর্বের টায় 
ততট। গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয় না।* 


হায়েকের তত্ব (8%59208 606০: ) 
বাণিজ্যচক্ের একটি প্রধান লক্ষণ হইল ভোগদ্রবোর শিল্পের তুলনায় মূলধনী' 


দ্রব্যের শিল্পে অধিকতর উঠানামা । অস্ট্রীয়ান মতবাদে বল। হয় যে, এই ছুই 
শ্রেণীর শিল্পে তুলনামূলক উঠানাঁমার কারণ বাাস্থিংব্যবস্থার মধ্যেই খুঁজিয়া 
পাওয়া যায়। গোকের ইচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ ছাপাইয়া ব্যাঙ্কঝণের 
প্রসার ঘটে বপিয়। সংকট দেখা দেয়। তাই ইহাকে আধিক অতিবিনিয়োগতত্ত 
( 11010910815 0৮67-11)%68010061)% 11601 ) বল হয়। একটু গভীরভাবে 
এই তন্বটি আলোঁচন। করা যাউক। 


নির্দিট কোন এক সময়ে সমাজের সকল উপকরণ যতপ্রকার ভ্রব্যসামগ্রী 
উৎপাদনের কাজে নিযুভ্ত আছে, তাহাদের বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা চলে। 
ভোগকারী হিলাবে কতকগুলি দ্রব্য লোকের সদাসর্বদ' দরকার হয়, পেইগুলির 
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উৎপাদন ক্রেতাদের নিকট-স্তরের। আবার, কতকগুলি ভ্রব্যলামগ্রী ক্রেতাদের 
সদাসর্বদা দরকার হয় না, সেইগুলির উৎপাদন ক্রেতাদের 

মূলধনী ও ভে1গ'দ্রব্যের 
শিল্প লইয়। দেশের দূববর্তী-স্তরের। ক্রেতাদের কাছের জিনিসপত্রকে বলে 
উৎপাদন কাঠামো নিয়স্তরের উৎপাদন (10521 ৪6%৪৪৪ 0 [100006801) হা 
রি আর দূরের জিনিলপত্রকে বলে উচ্চস্তরের উৎপাদন (1)161)01: 
88068 9£ 1১709309610 01 এই সকল বিশুন্ন স্তর লইয়া গঠিত থাকে দেশের 
উৎপাদন-কাঠামেো। (86৮0০602901 [07090006101 যেমন জামা, জুত?, 
প্রভৃতির উৎপাদন নিয়স্তরের, আবার ব্রাস্টফার্নেস বা ইঞ্জিন তৈয়ারী উচ্চস্তরের 

উৎপাদন । 


সমাজের মোট আয়কে লোকেরা দুইটি ধারায় প্রবাহিত করে, একটি বায় 
অপরটি সঞ্চয়। যে অংশ বায় ছয় তাহ? পরালরি ভোগাদ্রব্য ক্রয়ে চলিয়া! যায়। 
কিন্তু যে অংশ সঞ্চয় হয় তাভ। প্রত্যক্ষভাবে মুলধনী দ্রবের ক্রয় প্রবেশ করে না। 
জোকের হাত হইতে সঞ্চয় যায় ব্যাঙ্কের হাতে, বীমা কোম্পানী ব1 অন্তান্ত আথিক 
প্রতিষ্ঠানগ্ড লর ভাগ্াবে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সঞ্চয় উদ্যোক্তাদে? 
হাতে পড়ে, তাহা বিনিযোগের পথ ধরে । দেশর মোট সঞ্চয় মোট বিনয়োগের 
মুল্যেষ সমান হয় যদি দেশে ভারসাম্য সুদের ছার" বজায় 
থাকে। এই “ভারসাম্য স্থদের হার” হইতে দেশের বাজার- 
হার বেশি থাকিলে সঞ্চয় বেশি হয় কিন্তু বিনিয়োগ কমে; 
আবার ইহার তৃপনায় দেশের বাজার-হার কম থাকিলে সঞ্চয় কম হয় কিন্ত 
বি'নয়োগ বাড়ে । 


সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
সমান 


বাজার-স্থদের হার যদি ভারসামা-সথদের চারের তুলনায় কম থাকে, ভবে 
লোকের সঞ্চয় কম, কিস্তু বিনিয়োগ বেশি হইবে। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব ? 
লোকের স্বেচ্ছারুত সঞ্চয় যদি কম হয়, তবে উচ্যোক্তারা বেশি বিনিয়োগ করাব 

| টাক] পায় কোথা ভইতে ? সঞ্চয় ও বিনিয়োগে এই পার্থকা 
কিন্তু বাঙ্কবণের প্রসার সম্ভব হয় এই কারণে যে, দেশের ব্যাঙ্ষগুলি খণন্মষ্টি করিতে 
দ্বার! সঞ্চম অপেক্ষা 

বিনিয়োগ বেশি পারে। সুতরাং বাজার-সুদের হার কম থাকিলে অধিক 

হইতে পারে বিনিয়োগ ঘটে কিছুট। স্বেচ্ছারত সঞ্চয় হইতে, আর কিছুটা 
ব্যান্কখণের সাহায্যে 1 বাজার-স্থদের হারে হাস মুলধনী ভ্রব্যের দাম বাড়াইয়। 


দেয়, উদ্চোক্তারাও মূলধনী ভ্রব্যে বেশি টাক খাটাইতে থাকে। নিম়নস্তরের 


২৬৪ . অর্থ তত্ব 


উৎপাদন হইতে উপকরণগুলি সরিয়৷ আলিয়া উচ্চস্তরের উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে 
থাকে । দেশের উৎপাদন-কাঠাযোতে পরিবর্তন দরকার হইয়া পড়ে। 
মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন এইরূপ প্রসারিত হুইতে থাকায় লোকের হাতে আয় 
বাড়ে, তাহার! ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টা করায় উহাদের দাম বাড়ে। 
তাহা ছাড়! মূলধনী ভ্রব্যোৎপাদন বাড়াইবার জন্তও উপকরণগুলিকে পূর্বাপেক্ষা। 
বেশি দাম দিতে হয়, তাই তোগ্যদ্বব্যের উৎপাদনব্যয়ও বৃদ্ধি 
তখন বাঁধাতানুলক পায়, এবং উহ্থাদের দাম বাড়ে। ভোগদ্রব্যের দাম বাড়িলে 
সঞ্চয় দেখা দেয় 
জনসাধারণের বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হয় (10:060 ৪%ঘ110 ), 
কারণ অনেকে বেশি দামে জিনিলপত্র কিনিতে পারে না। ভোগ্যভ্রবোর দাম 
বাড়িতে থাকিলে দেশের উদ্যোক্তার ভোগ্যন্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে 0 করে, 
সমাজের উপকরণগ্জলি আবার 'উচ্চস্তর? হইতে “নিয়স্তরে' চলিয়া আসিতে চায়। 
আবার দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে পরিবর্তন জানা দরকার ভুইয়া পড়ে । দেশের 


স্বেচ্ছাকত সঞ্চয়ের পরিমাণ অনুযায়ী উৎপাদন-কাঠামোর সামঞ্রস্য সাধন প্রয়োজন 


হুইয়! পড়ে। 
শুতরাং হায়েকের মতেঃ ভারসাম্য-হদের হার অপেক্ষা বাজার-স্থদের হার কম 


থাকিলে অতি-বিনিয়োগ দেখা দেয় ; চরমসমুদ্ধি (73০০০) ইহারই ফল। কিন্ত 
বিনিয়োগের এই “আধিক্য” চিরকাল চলিতে পারে না, কারণ 
8 রা ও উহ্বার পিছনে স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় নাই, ব্যাঙ্খণের ভিত্তিতে 
ইহা আর কতদূর চলিতে পারে? “লমন্ধির' এই বুদ্বুদ 
ফাটিয়া যাষ কারণ লোকের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় কম। আবার অবনতি হুইল এমন 
সময় ষখন দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটানো হইতেছে-স্বেচ্ছাকৃত 
সঞ্চয়ের পরিমাণ অনুযায়ী মাপে উহাকে ছোট করা হইতেছে । উৎপার্দন- 
কাঠামোর কটিষ্টাট করার লময়ে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি করা! হইলে এই 
অবনতি-কাল দীর্ঘদিন ধরিয় চলে, বেকারি ও সংকট অধিকতর ঘনীভূত হয়। 
এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বল দরকার । যুলধনী দ্রব্যের শিল্প-প্রলারের 
ধারা কেন বন্ধ হইয়া যায় সেই সম্পর্কে হায়েক আর একটি মন্তব্য করিয়াছেন। 
ইহাকে বলে রিকাডো-প্রভাব ( 0108/00-6290ট ) 
এ রিকার্ডো বলিয়াছিলেন যে, মজুরি বাড়িলে উদ্ধোক্তার' 
শ্রমিকের বদলে যন্ত্রলিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে, 
জাঁবার মজুরি কমিলে বস্ত্রের পরিবর্তে অধিক সংখ্যায় শ্রর্নিক নিয়োগ করিতে 


আয় ও কর্ষসংস্থানে উঠানাম! £ বাণিজ্য-চক্ত ২৬৫ 


খাকিবে। হায়েকের যুক্তি হইল যে, ক্রমপ্রসারের ঘূর্ণাবর্তন € 08230186159 
1070909988৪ 01 5স0908100 ) ভোগ্যত্রব্যের জন্ত চাহিদা বাড়ায় অথচ ইহাদের 
উৎপাদন ন' বাড়িয়া মুলধনী দ্রবে।র প্রসার হয়, তাই ভোগাত্রব্যের দাম বাড়ে, 
অর্থাৎ .আসল মজুরি ( 76৪] ছ8£5৪ ) কমিয়া যায় । আদল মজুরি কমিলে 
উদ্ভোক্তারা মূলধন-নিয়োগ কমাইয়া শ্রমিক-নিয়োগ বাড়াইয়৷ দেয়, অর্থাৎ পূর্বাপক্ষা 
বিনিয়োগ কমায় । এই বিনিয়োগের হ্রালঈই অবনতির পথ উন্মুক্ত করে। মুলধন- 
নিয়োগের পরিমাণ কমানোর অর্থই হইল উৎপাপগনধারাকে হস্বতর করা বা! কম 
চক্রারুতি করিয়া তোল (6০ 8001৮510৮09 [000 0061010-700585 07 ৮০ 
[09109 4৮ 1888 £000৭ ৪0১০6) 1 তাই দেশের উৎপাদন. কাঠামোতে গুরুতর 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অবনতির শ্ুত্রপাত হয়। আবার 
সংকটকালে দেখা যায় ভোগতদ্রব্যসামণ্রীর দাম কম, অর্থাৎ 
'ম[সল মজুরি বেশি। উদ্যোক্তার! আবার কখনও “রিকার্ডো- 
প্রভাব প্রয়োগ করে, অর্থাত শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্রের নিয়োগ বাড়াইতে চেষ্টা! 
করে। উৎপাদনপদতিতে মূলধনের নিয়োগ বাড়ে, উৎপাদনধারাকে দীর্ঘতর কর! 
হয় বা আরও অধিক চক্রারুতি করিয়া তোলা হয়। এইক্পে উন্নতির পথ 
প্রশস্ত হয়। 


রিকার্ডো প্রভাৰ 
কিরূপে কাঁজ করে 


এই তত্তের বিরুদ্ধে বনুপ্রকার সমালোচন! হইয়াছে । প্রথমত, বলা হয় যে, 
উদ্যোক্তারা 'আসল' মজুরি অনুযায়ী তাহাদের কাজকর্ষের দ্ূপ ও নীতি নির্বারণ 
করে না। দ্বিতীয়ত উৎপাদনপদ্ধতি বা ধারাকে দীর্ঘ হইতে হুস্ব কর! মোটেই 
সহজসাধ্য নয়, আর স্বল্লকালে এইবপ ঘটে বলিয়। দেখিতে 
পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, বিনিয়োগের ধারা একবার 
শুরু করিলে আসল-মজুরির পরিবর্তন ঘটিলেও কমানো যাঁয় না, উহাকে সম্পূর্ণ 
করিতে হয়, তাহা না হইলে সবটাই লোৌকলান। চতুর্থত, ভোগাঘ্রব্যের দাম 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধিক মজুরি বৃদ্ধি পাইলে আলল-মজ্জুরি সমান স্বরে থাকিয়া 
যাইতে পারে। 


এই তত্বের সমালোচনা 


কেইন্সীয় তত্ব (765705880 (179692 ): 
কেইন্‌সের মতে কর্মসংস্থান, আয় ও উৎপাদনের পরিমাণে নির্দিই সময় অন্তর 
বউঠানামাকে বাণিজ্যচক্র বলা হয়। তাহার অভিমতে মূলধনের প্রান্তিক 


২৬৬ অর্থ তত 


কার্যকারিতাকে উঠানামাঁব দরুন বিনিয়োগের হারে পরিবর্তন এইরূপ বাণিজব- 
চক্ত ঘটাইয়া থাকে। দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ মোট 
9 আয় ও উৎপাদন স্থির করে এবং এই কর্মপংস্থানের 
জোয়ার ভাট। . পরিমাণ নির্ভর করে সামগ্রিক বায়ের উপর। এই মোট 
ব্যয় তিনটি পরিবর্তনীয় বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত £ মুপধনের 
প্রান্তিক কার্যকারিতা, জদের হার এবং ভোগ-প্রব্ণতা ! সাধারণত, স্বল্পকালে 
হুদের হার ও ভোগ প্রবণতা পরিবতিত হয় না, সুভবাঁং আয় ও কর্মসংস্থানের 
উঠানামার পিছনে মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতাই ইল প্রধান সক্রিয শক্তি । 
নৃতন বিনিয়োগ হুইতে প্রত্যাশিত মুনাফার হারকে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা 
বল হয়। | 
বাবলায়-উন্নতির গোড়ায় দিকে মুনাফা সম্বন্ধে আশার প্রাবল্য দেখ! যায়, 
বিনিশ্ষোগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িতে থাকে, আয়স্তর বাড়িয়া যায়ঃ 
বিনিয়োগের বুদ্ধ বহু পরিমাণে আয়েন বুদ্ধ ঘটায়, গুণকের 
প্রভাবের ফলে ক্রমবধিষুঃ ভাবে বিনিয়োগ ও আয় বাডাইয' 
সমদ্ধিব প্রসার করে। কিন্তু এই সমুদ্ধর সীমা আছে। প্রথমত, ক্রমশ নৃতন 
মুলধনী দ্রবোর উৎপারদ্দন-বায় বাঁড়িয! যায়, কারণ কাচামাল, শ্রমিক বা অন্যান্য 
উপকরণের ঘাটুণ্ত শুরু হইতে থাকে, এবং ফল তাহাদেব দাম বাঁড়িততে থাকে। 
দ্বিতীয়ত, মূলধনী দ্রবোর মোঁগাঁন বাড়িয়া যাওয়ায় প্রত্যাশিত মুনাফার হার কমিয়া 
যায়। তাভা ছাড়া, ভোশাদ্রবযর উৎপাদন বাড়িলেও 
বিক্রয় দেই অনুপাতে বাড়ে না; কারণ আয় বৃদ্ধ হইলেও 
ভোগপ্রবণতা সেই অনুপাতে বাড়িতে ন:; খাকার ভোগবায়ে অধিক বুদ্ধি 
হয় না। এই সকল কারণে মৃপধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা দ্রুত হাল পায়। 
আবস্থার চাপে সুদের হাব লেই সময়ে বেশ থাকে, উহাকে কমানে। সম্ভব 
হয় না। কারণ (ক) ব্যাস্ক-ধণের জন্য চাহিদা থাকে খুবই বেশি, এবং (খ) 
বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিশেষ করিযা ফাটকা ব্যবসায়ে নিয়োগের জন্ত নগদ পছন্দ 
বাঁড়িযা যাওয়ায় লোকে নগদ টাকা বেশি পরিমাণে হাতে 
রাখিতে চায়। মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় দ্রুত হাস 
অথচ হুদের হারে বুদ্ধি - এই উভয়ের ষলে বিনিয়োগ একসঙ্গে হঠাৎ কমিয়া যাইতে 
চায়। “হঠাৎ কমিয়া যাওয়ার কারণ হইল বাবপায়িগণের সম্মিলিত দলমতের 


উন্নতি 


সন্ধি 


অবনতি 


আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাম! £ বাণিজ্য-চক্র ২৬৭ 


প্রভাবে ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্প্কায় আশা-নিরাশ! নির্ধারিত হয়, এই দলবদ্ধ 
বাজারী মতামত সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল। 


অবনতি শুরু হইলে উৎপাদন, কর্মপংস্কান, আয়স্তর সবই কমিতে থাকে ; 
গুণকের প্রভাবে অবস্থার নিয়গতি ক্রমবধিষুঃ হারে বাড়ে। সমগ্র সমাজ দ্রুত- 
গতিতে চরম-সংকটের স্তরে পৌছায়। এই অবস্থায় মূলধনের প্রান্তিক কার্য- 
কারিতায় বৃদ্ধির সুচনা হইলেই পুনরায় উৎপাদন ও ক়সংস্থান 
বাড়িতে পারে কতকাল পরে এই উন্নতি শুরু হইবে 
তাহা নির্ভর করে, (ক) মজুত করা ব। উৎপাদনে নিযুক্ত যন্ত্রপাতির স্থাযিত্ব কালের 
(457511165 ) উপর এবং. (খ) গুগামজাত অবস্থায যন্ত্র ব দ্রবাদি মজুত রাখার 
বায়ের উপর (০৪100 ০98৮৪) | তাহা ছাড়া, (গ) মঙ্জুত করা ভোগ্য- 
দ্রব্যের যোগান কিছু পরিমাণে কমিয়া যাওয়ার উপর । মুলধরন্ী ও ভোগান্রবোর 
পরিমাণ হ্রাস পাইলেই উৎপাদন হইতে মুনাফ এবং মুনাফার প্রত্যাশা উভয়ই 
বুদ্ধ পায়; মুলধনেব প্রান্তিক কার্ধকাবিত। বাড়িতে থাকে : উৎপাদনের বুদ্ধি 
হয় ও এইক্সপে ক্রমূশ দুদ্ধির পথ প্রশস্ত হইতে থাকে । 


হিকৃসের তত্ব (10158? 18907 ) £ 


সংক 


হিকসের মতে, অর্থ নৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখ! যায় যে শিক্প- 
বিগ্রবের পর হইতেই বিভিন্ন দেশে দ্রত শিল্পোন্নতি শুরু হইয়াছে এবং সেই সময় 
হইতেই বাণিজ্য চক্রের উদ্ভব ঘটতেছে। অর্থাৎ ইহ ক্রমপ্রসারমান অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার বিশেষ সমস্য ; ক্রমবর্ধষান অর্থ নৈতিক ধারার ছুইপার্থে দেশের ব্যবসায়- 
বাণিজের এইব্প নিয়মত উঠানামা ঘট্টিয়া চঙগিয়াছে। বঙ্গা যায় যে, বসায়" " 
বাদ্জ্যির এইবূপ পতন-অভুযদয়-বন্ধুর-পন্থার মধ্য দিয়াই দীর্ঘকালীন অর্থ নৈতিক, 
ক্রমবৃদ্ধির উধর্বমুখী ধারা প্রবাহিত; ক্রমপ্রসারশীল অর্থনৈতিক কাঠাযোর 
পরিপ্রে!ক্ষতেই চক্রারুতি সংকট এবং সমুদ্ধর প্ররূতি ও কারণ বিশ্লেষণ করা 
দরকার 

বাণিজ্য-চক্র হইল সমাজের উৎপাদন ও আ'য়স্তরের নিয়মিত উঠানাম। £ 
তাঁই ইহাদের উপর ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রভাব পরিমাপকাঁরী গুণক 
ও ত্বরক তত্বের সাহাযেই এই উঠানামার প্ররুতি বিশ্লেষণ করা সম্ভব । এই 
দুই পদ্ধতির মিলিত ফলাফলে কি ভাবেকি কারণে বাণিজ্য-চক্তের উদ্ভৃব ঘটে, 
হিক্স তাহাই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, উৎপাদন বা আরে পরিবর্তন 


২৬৮ অর্থ তত্ব 


বিনিয়োগে, বিশেষ করিরা উদ্ভূত বিনিয়োগে, কিরূপ পরিবর্তন আনে, তাহারই 
উপর বাণিজ্য-চক্ত প্রধানত নির্ভর করে ।* 

তাহার মতে কোন সমাজে বিনিয়োগ প্রধানত ছুই ধরনের £ শ্বয়সভূত 
বিনয়োগ এবং উদ্ভূত বিনিয়োগ ( 5601009200008 11059801191) 8 
11700980 [05996890% )1। সমাজে কোন ধরনের বিনিয়োগ-ব্যয় দ্রব্য" 
সামগ্রীর উৎপাদনের পৰিমাণের উপর নির্ভর করে না। 
রাই কর্তৃক স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট, গৃহনির্মাণ প্রভূত 
ব। আবিফত যন্ত্রপাতি বানুতন ভ্ত্রব্য উৎপাদন, এবং যাহা! হইতে দীর্ঘকালে 
আয় স্থষ্টি হইতে পারে এইরূপ বিনিফ্বোগ, ইহারা সকলে স্বয়ভূত রিনিয়োগ-_ 
ইহা অপরাপর ভ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল নছে। ক্রম- 
প্রসারমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাজে এইব্নপ 
বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে। অপরপক্ষে, বিশেষ কোন ভ্রব্যের উৎপাদন 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে কোন ধরনের যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়াইতে 
হয় ( যেমন, বস্ত্রের চাহিদ1 বৃদ্ধি পাইলে মাকু-র উৎপাদন বাড়ানে। দরকার ); 


ছুঙ্ত শেণীর বিনিয়োগ 


* কেইন্সীয় কর্মসংস্থানতত্বে গুণকতত্ব প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে । ভাহার মতে 
মোট আয় হইল মোট বিনিয়োগ »* গুণক ; গুণককে সমান ধরিয়! লইলে আয়ে পরিবর্তনের 
হার -- মোট বিনিয়োগের পরিবর্তনের হার » গুণক । সুতরাং, বাণিজাচত্র বা আয়ন্তরে 
পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করিতে তিনি এই গুণকতত্বের উপর বিশেষ নির্ভর করিয়াছেন । 

হিক্স এই তত্বকে কার্ধত অগ্রাহ করিয়াছেন। কেইন্সীয় গুকততবকে বাদ দিয়াই 
বাণিজ্যচক্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছে । কেইন্সীয় গুণককে তিনি বলিয়াছেন ক্ষণোত্ভব গুগক 
( [00101206005 পা 910101106) 1 গুণক বিশ্লেষণ ব 'রিতে শিয়া কেইনাসের ভোগপ্রব্ণতা 
তত্বের প্রকৃতি মনে রাখা দরকার । ভাহার মতে, চলৃতি ভোগবায় চলৃষ্ঠি আয় হইতেই করা 
হয়, এবং চন্তি ভোগব্য় সঙ্গে সঙ্গে কি পরিমাণ সোট আয় সৃষ্টি করিতেছে তাহা ভোগপ্রবণতার 
উপর নির্ভর করে এবং সেই নিদিষ্ট ব। স্থায়ী গুণকের দ্বারা পরিমাপ করা যায়। 

হিক্স্‌ কিন্ত ভোগপ্রবণতাকে অগ্তভাবে দেখিয়াছেন 1 ভাহার মতে গুণকের পরিমাণকে 
নির্দিই ও স্থায়ী বলিয়! ধর1 চলে না। আয় প্রসারের ধারার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গুণফের 
আরতন বদলাইয়! যাইতে থাকে, ইহা তাই সর্ধদাই পরিবর্তনশীল ; ইহার সাহাযো মোট আয় ও 
মোট কর্মসংস্থানের পরিমাপ করা চলে না। তিনি বলিয়াছেন যে, চলুলি ভোগবায় নির্ভর করে 
“গত কালের' আয়ের উপর, সকল 'গত কালের' মিলিত আঁয়ের উপর, কেইন্সের মত চলৃতি 
আয়ের উপর নির্ভর করে না। আয় এবং ভোগ-ব্যয়ে সময়ের ব্যবধান (£78)৩-128) স্বীকার 
করিয়। লইলেই এবং সেই ব্যবধানের পরিমাণ সকল ক্ষেত্রে সমান নহে ইহ। ধরিয়া লইলেই কিন্তু 
সম্পূর্ণ অন্যভাবে হিদাব করা প্রয়োজন হয় । সেই অবস্থার, গুণকের আয়তন স্থায়ী ধরিয়া! লইলে 
বনিয়েগ পরিবর্তনের ফলে দুতন সাম্যাবস্থার আয় পাওরা যাইবে অসীম এক-কেন্দ্রাভিমুখী 
শ্রেণীর শেষে (210৩ 300. 01056 £011815৩ ০00%60851006 861368১1 কুতরাং বিশেষত, 
স্বয়কালীন বিষয়ের নিল্লেষণে, গুণকতত্বের প্রয়োগ ঠিক হইবে বলিয়া তিনি মনে করে না 


আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাম। £ বাণিজ্য-চক্র ২৬১৯ 


মুলধনী দ্রব্যোৎপাদনে এইন্ধপ বিমিয়োগকে উদ্ভূত বিনিয়োগ বলা হয়। মনে রাখা 
দরকার যে, ভ্রব্যোৎপাদন ও যস্ত্রোৎপাদন ইহাদের মধ্যে পরিমীণগত সম্পর্ক আছে 
এবং তাহ দ্রব্যের ও যস্ত্রের প্রকৃতি এবং যাস্ত্রিক কলাকৌশপের দ্বারা নিদিই (যেমন 
বৎসরে 10090 কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে 60টি মাকুর উৎপাদন 
প্রয়োজন )। ইহাই ত্বরণনীতির ভিত্তি অর্থাৎ উৎপাদনে বৃদ্ধি কি অনুপাতে 
বিনিয়োগে বৃদ্ধি ঘটায় তাহারই উপর ত্বরণের প্রভাব নির্ভর করে। 


কোন দেশে যে আয়্তর আছে তাহ] সাধারণভাবে তিনটি বিষয়ের দ্বার! 
নির্ধারিত £ স্বয়স্ূত বিনিয়োগের পরিমাণ, উদ্ভুত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং 
ভোগব্য়ের পরিষাণ। নিচের চিত্রে দেখা যাইতেছে, 
বিনিয়োগ ও আয়ন্তর স্বয়ভূত বিলিয়োগের রেখা জমে উধ্র+ উঠিতেছে, কারণ 
সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট ক্ধমেই এইবূপ বিনিয়োগ বাড়াইতে থাকে । 
উৎপাদনের ও আয়ের রেখা উহার উধের্ব অবস্থিত থাকে কারণ উপরোক্ত 
তিনটি বিধয় লইয়াই মোট আয় গঠিত। নিচের চিত্রে এই তত্বটি ব্যাখ্যা! কর, 
হইতেছে £ 


মহা খু 


চিত্রে && রেখ হবয়ন্ূত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং 70) রেখা উৎপাদনভ্তর- 
ও আয়স্তবের নির্দেশক উভয়ের মধ্যে দুরত্ব গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফল' 


২৭০ অর্থ তত 


এই উভয়ের মিলিত ফলকে অতিগুণকের (89067 12001610116: ) ফলাফল 
বলিয়। মনে হয়। 
ধর] যাক, 7১9 বিন্দুতে আয় ও উৎপাদন হইতেছে এবং সেই সময়ে কোন 
্বয়সভূত বিনিয়োগ ঘটিল: কোন আবিত দ্রব্যের উৎপাদন বা সরকারী বায়, 
প্রভৃতির ফলে বিনিয়োগ বুদ্ধি পাইল। স্বাভাবিক স্তর হইতে বিনিয়োগ বুদ্ধি 
পাওয়ায় উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় বাড়িতে লাগিল। গুণক ও ত্বরণের মিলিত 
ফলে, উভয়ের ঘাত-প্রতিদ্বাতে, ০৮ রেখ! অবলম্বন 
কেন সধৃদ্ধির শুরতয় করিয়া উৎপাদন ও “য় বাড়িতে থাকে । ব্যবসায়সমুদ্ধির 
যুগে মুনাফার প্রত্যাশা বুদ্ধি পাওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে বাক্তিগত বিনিয়োগ আরও 
বাড়িয়। যাইতে পাঁরে এবং গুণক ও ত্বরণের ফলে তাহাও অথক আয় ও কর্মসংস্থান 
স্থট্টি করিতে থাকিবে । উৎপাদক-বৃদ্ধির স্তর নির্ভর করিবে (ক) প্রাথমিক 
স্বযস্তূত বিনিয়োগ, (খ) গুণক, (গ) ত্বরণ, (ঘ) বাবপায়ীদের মনে ব্যবপায়ের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার স্থষ্টি১ ফলে বধিত বিনিয়োগ__এই নকল বিবয়ের শক্তি 
কিরূপ তাহার উপবে। 
যদি ইহারা মিলিয়া। বিশেষ শক্তিশালী হয়, তাহ! হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি 
হইয়া ক্রমে এমন এক অবস্থায় পৌছিবে যেখানে আর উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবন। 
নাই, পূর্ণকর্মলংস্থানের “ছাপে, € £'এ]| 1001110 5019836 
সমৃদ্ধির স্তর নির্ণয়  681110৫ ) ঠেকিয়া উৎপাদন আর বাড়িতে পারিতেছে না। 
পূর্ণকর্মসংস্কান স্তরের উৎপাদন মা" রেখায় দেখানো হইয়াছে । নিয়োগযোগ্য 
উপকরণের অভাবে উৎপাদন ছাদে ঠেকিবার পর আর বাড়িতে পারে না। নুতন 
আবিত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য সরকারী ব্যয় অর্থাৎ প্রথম স্বয়ভূত বিনিয়াগ 
শেষ হুইয়। যাইবার পর, ইহ নিজে আর বৃদ্ধি পায় না; পুরানো রেখায় স্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিরিয়া আসে | কিন্তু উদ্ভূত বিনিয়োগ নিজে শেষ হয়না; নুতন 
আয় স্থষ্টি ও উৎপাদন বাড়াইয়া নিজেই নিজেকে বাড়াইয়া চলে ; এইরূপে পূর্ণ- 
সংস্থান স্তরে পৌছায়। উহার পরে উৎপাদন আর বাড়িতে পারে না, ওই 
রেখার উপরেই গড়াইতে থাকে (এবং ডান দিকেই গড়াইবে কারণ স্বয়ভূত 
বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয়ম্তর প্রভৃতি বুদ্ধি পাওয়ায় 
উ্বতম সীমা নির্দিষ্ট সমাজ এখন রেখার একটু ভান দিকেই অবস্থিত )। 
কারী বিষয়দমুহ ও 
কিন্তু উৎপাদনের রেখাকে নিয়ে নামিতেই হুইবে, 


কারণ স্বয়ভূত বিনিয়োগ আর নাই, কেবপমান্র উদ্ভূত বিনিয়োগ এত 


আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাষা : বাণিজ্য-চক্ত ২৭১ 


'উচ্চস্তরে উৎপাদনকে রক্ষা করিতে পারে না । রাষ্ট্র ষদি সময় বৃঝিয়।৷ আবার 
সবয়স্ভূত বিনিয়োগ না করে বা ক্রমাগত্ত করিতে না থাকে অথব। সমাজে পুনরায় 
এইব্মপ বিনিয়োগ না ঘটে তাহা হইলে উৎপাদন ও আয়ের স্তর কমিয়' আসিবে। 
উৎপাপন কমিলে €(খণাত্সক ত্বরণের ফলে ) আঁবনিয়োগ (101810588620900 ) 
ঘটিতে থাকে । যদি ঠিকযেহারে বিনিয়োগ উড্ভুত হইয়াছিল ঠিক সেই হারেই 
উহা হ্রাস পাইতে থাকে, তাহ? হইলে উৎপাদন ৫1৫ রেখায় ক'মবে। কিন্ত 
সাধারণত তাহা ঘটে না। স্থায়ী মূলধন অধি'নয়োগ ধীরে ধীরে ঘটিতে খাকে, 
স্থায়ী মুলখনের ক্রয়ন্তি ঘটিতে বে'শ সময় পাগে। স্ুতত্বাং 9:05 রেখায় 
উৎপাদন দামিয়া আপে। 
হিকৃসের মতে, প্রধানত ছুটি কারণে উৎপাদনের নিয়গতি ত্বরান্বিত হইবে। 
প্রথমত আখিক কারণেব ফলে। এইরূপ অবস্থায় সাধারণত আথিক কর্তপক্ষ 
নিক্পগতি কি কারণে খণস্থষটি মাই দিতে চেষ্টা করে, ফলে স্থদের হার 
ত্বগান্িত হইয়া থাকে বাড়য়া যাইতে থাকে; তাহা ছাড়া ভারল্য পছন্দ বাড়িয়া 
যাওয়াতে সুদে হার বাড়বে । এই সকল বিষয় খণাত্মক 
গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফলাফলকে আব্রতর করিয়। তুলবে ; উৎপাদন, আয় 
ও কমপংস্থান নামিয়া আপার গতি দ্রততর হুইবে। 'দ্বতীয়ত) এই অবস্থায় 
বাবপায়ীদের আশাভঙের ফলে বিশেষ তীব্র হয়। অনেক অভিজ্ঞ বাবসায়ী 
সমৃদ্ধি বেশি দিন চলিতে থাকিলেই ভয় পাইয়া উৎপাদন সংকুচিত করিতে 
থাকেন; তাহাদের বাণিজা-চক্রের সচেতনতাই ( 05919-901)80108197)989 ) 
উৎপাদন ও বিনিয়োগ ক্মাইবার বৌঁক স্ঙ্টি করে। তাহা ছাড়া, শেয়ার 
বাজারের “দলবদ্ধ জনতার মতামত? বিশেষ অস্থির প্রক্তির। ূ 
ৎপাদ্দন, আয়, কর্ষলংস্থান প্রভৃতি নামিয়া আসারও কিন্তু সীম! আছে; 
সেই মেঝেতে (2০9০: ) ঠেকিয়া উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান আর নামতে 
পারে না। তিনটি বিষয়ের দ্বারা এই নিয়তম শীমার স্তর নিদিষ্ট হয়। 
রীতি প্রথমত, সংকট যতই গভীর হউক না কেন, কিছু পরিমাপ 
নির্ধারণকারী বিধয়- ভোগব্যয় সমাজে সর্বদা হুইবেই, আয় না থাকিলেও খণ 
সমুহ করিয়া, সঞ্চয় ভাঙাইয়া যে-কোন উপায়ে ব্যক্তির নিয়তম 
দৈহিক প্রয়োজন মিটাইতে থাকিবে । 
দ্বিতীয়ত, সংকট কালে সরকারী ব্যয় সাধারণত কমে না, সুতরাং ভাহ। 
চলিতে থাকিবে; এমন কি ছুঃখ-ছূর্দশ! দূর করার জন্ত কিছুটা বাড়িতেও পারে। 


২৭২ অর্থ তত্ব 


তৃতীয়ত, কিছু পরিমাণ স্বয়ংভুত বিনিয়োগ, যেমন স্কুল, কলেজ, গৃহনির্মাণ 
প্রভৃতির জন্ভ ব্যয় সমাজে চলিবেই ; ইহার? চল্তি অর্থনৈতিক অবস্থার উপর 
নির্ভর করে না। এই তিনটি বিষয়ের উপর মোট ব্যয় সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর 
চাহিদার নিয়তম সীমা এবং সেই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের উপযোগী 
অর্থনৈতিক কাজকর্ম চরম*সংকটের সময়েও চলিতে থাকিবে ; ইহারা বেকারির 
উধর্বতম লীমার পরিমাণ ( 01009: 11016 08 00671000107 0672% ) নির্ধারণ 
করিয়! বাখিয়াছে। 

মজুত মুলধনী ভ্রব্যাদির অবিনিয়োগ (70181059860)9006 ), এবং তাহাদের 
ক্ষয়ক্ষতির বা অকেজে! হুইয়া যাইবার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংকটকাল স্থায়ী 
হইবে; কারণ তাহার পর উহাদের পুনঃসংস্বানের জন্য 
কিছু নূতন বিনিয়োগ করার প্রয়েজেন দেখা দিতে পারে । 
ফলে, আবার সেই গ্ণক ত্বরণের সম্মিলিত ফলাফলে উৎপাদন ও কমসংস্থান 
বৃদ্ধির দৌড় শুরু হুইবে, সমাজের সংকট ত্রাণ খটাইয়া উন্নতির পথ প্রশস্ত 
করিবে। 


উন্নতির শুরু 


বাণিজ্য-চক্র নিয়ন্ত্রণ বা অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সাধন (0০70891 ০£ 
13615720658 ৫৩165 ০08 120070010210 912108112800হ8 ) 

বাণিজ্য চক্ত নিয়ন্ত্রণ করিয়া অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সাধনের উদ্দেশ্টে বহু 
প্রকার নীতি আলোচিত হইয়াছে । এই সকল নীতিকে সাধারণভাবে দুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত কর হয়, আথিক নীতি (140096%7 00119169 ) ও ফিসকাল নীতি 
( ঘঃ৪০৪] 00110199 )| বহুপূর্কাল হইতেই ধূনবিজ্ঞানীর!,.মনে করিতেন যে, 
উপযুক্ত ধরনের আথিক নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করিলে 
বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ কর! চলে। যেমন, হতে (8% 695) 
মনে করিতেন যে, এই উদ্দেশ্যে দেশের ব্যাঙ্কগুলিকে 
এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার যাহাতে উহারা খণপ্রসারের পরিমাণ নিজেদের 
খুশিমত বাঁড়াইতে বা কমাইতে না পারে। হায়েক ( ন্র&5৪৮ ) বলিতেন যে, 
দেশে এমন সুদের হার বজায় রাখিতে হইবে যাহাতে সমাজের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় দেশে 
বিনিয়োগের মোট মুলোর সমান হয়। উইকৃসেলের ( চ710:86]1 ) মতে অর্থ- 
নৈতিক এই স্থায়িত্ব তখনই সম্ভব হয় যখন দেশে স্থদের স্বাভাবিক হার ও ৰাজার- 


হার সমান থাকে । 


উপযুক্ত আথিক নীতি 
কার্ধকরী কর! 
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আমর জানি দেশের কার্যকরী চাহিদায় উঠানামাকে বাণিজচক্র বলে। 
এই কার্যকরী চাহি! নির্ভর করে মোট বায়ের উপর, অর্থাৎ মোট ভোগব্যর় ও 
মোট বিনিয়োগ বয়ের উপর ! আঘধিক নীতির কাজ হইল দেশের বেসরকারী 
বিনিয়োগ বায়ের উঠানামার পরিধি সংকুচিত করা । দেশে বযঙ্কঝণের প্রসার 
কমান ও বাড়ান এবং স্থদের হার কমান ও বাঁড়ান- ইহারাই আথিক নীতির 
উদ্দেশ্য । (ক) ব্যাঙ্ক খণের প্রসার কমান ব! বাড়ান-র উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
খোলাবাজারী নীতি প্রয়োগ করিতে পারে, অথবা বা'ণজ্যিক বাঙ্কগুলির নগদজমার 
অনুপাতে পরিবর্তন আনিতে পারে । উন্নতিকালের শেষে সমাজ যখন সমুদ্ধর 
পথ ধরিয়া] দ্রতবেগে অবনতির দিকে ছুটিয়া চলে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খণপত্র 
বিক্রয় কবিয়া ব্যাঙ্ক ও ব্ক্তির ভাত হইতে টাক তুলিয়া লইতে চেষ্টা করে 
এবং ব্যাঙ্কের নগদ জমার অনুপাত বাড়াইয়। দেয়। আবার সংকটকালে 
সমাজকে যখন উন্নতির পথে লইয়া যাওয়। দরকার তখন 
খোঁলাবাজারী নীতি ও রর 
নগদ জমার অনুপাতে কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক এই খণপত্রগুল কিনিয়া লয়, ব্যাঙ্ক ও 
পরিবর্তন ব্যক্তিদের হাতে প্রভূত পরিমাণে টাক ঢালিয়া দেয় এবং 
ব্যাঙ্কের নগদ জমার অনুপাত কমাইয়া দেয়। এইরূপে 
চবম সমৃদ্ধি বিন্দুর (3০০1) পূর্বে সমাজে বেসরকারী বিনিয়োগের মাত্রাতিরিক্ততা। 
রোধ করার চেষ্টা কবে; আবার চরঘসংকটবিন্টু (8187)]) ) ভইতে সমাজকে 
উত্তরণের উদ্দেশ্যে বেপরকারী বিনিয়োগের মাত্রাধিক ঘাটতি দূব করার চেষ্টা করে। 
কিন্ত টাকার যোগান বাড়াইবার এই আধিক নীতিসমুহ সর্বদা সফল হয় বলিয়। 
মনে করা চলে না। অভিরিক্ত মাত্রায় সমুদ্ধি ঠেকাইবার চেষ্টা সফল হয় শা, 
কারণ আজকালকার রাস্ত্ের! সর্বদ! প্রভূত পরিমাণে খণ করে বলিয়া! বাজারে 
অজ খণপত্র থাকে । কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক টাকা তুলিয়া লইবার 
বা ২০৪ জন্য যদি আরও কিছু খণপত্র বিক্রয় করিয়া দেয়, তবে 
করিতে পারে না ব্যাক্ষগুলি বা ব্যক্তির! পুরাণে! খণপত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট 
বিক্রয় করিয়! বা জম! রাখিয়া আবার নিজেদের হাতে নগদ 
টাকার পরিমাণ বাড়াইতে পারে । উপরস্ত এই সময়ে নগদ-পছন্দ ভয়ানক কমিয়। 
যাইতে পারে। তীব্র মুদ্রাপ্কীতির দরুণ টাকার যুল্য দ্রুত কমিতেছে, জিনিসপত্র 
কিনিয়। রাখাই ভাল, এইক্মপ মনে করিয়া লোকে বেশি টাকা বাজারে ছা'ড়য় দিতে 
পারে। আবার সংকটকালে, টাকার পরিমাপ বাড়াইলেই উন্নতি দেখা! দেয় না, 
কেহ ধার নিতে চাহে না, বিনিয়োগ করার ইচ্ছ] না থাকিলে ব্যাঙ্কখণের প্রসার 
১৮ 
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সম্ভব নয়। তাহ! ছাড়া, এই সময়ে ব্যবসায় মন্দ! বলিয়া লোকের নগদ পছন্দ 
বেশি হইতে পারে, ভবিষ্যতের উন্নতি জাশা করিয়া বর্তমানে বেশি টাক! ভাতে 
জমাইয়| রাখিতে পারে। (খ) আঘথিক নীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ 
হইল স্দ্-নীতি। চরমপমুদ্ধর বিন্ুতে পৌছাইলে এই সমৃদ্ধির বুদ্‌বুদ ফাটিয়া! 
ষাইবে, তাই তাছার পূর্বে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের অস্বাভাবিক প্রলার রোধ 
কর! দরকার । এই উদ্দেশ্টে অনেকে বলেন ষে স্থদের হার 
বাড়।ইয়। দেওয়া উচিত। বেশি স্রদের হারে উদ্যোক্তারা 
বিনিয়োগ কমাইয়া দের । আবার সংকটকাল হইতে উন্নতি ঘটাইতে হুইলে সথদের 
হার কমাইয়া দেওয়া দরকার, কারণ তবেই বিনিয়োগ বাড়িতে পারে। 
গুদের হারে পরিবর্তন ঘটানব এই নীতির কত প্রকার সীমাবদ্ধতা আছে 
তাহা আঁমরা কেন্দ্রীয় বশস্কিং পরিচ্ছদে আলোচনা করিয়াছি । সেই সকল 
সীমাবদ্ধতা ছাড়াও এই নীতির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলার আছে। 
বিনিয়োগের আতিশয্য বন্ধ করিয়াই সংকট ঠেকান যায়, তাই সুদের হার 
বাড়াইরা বিনিয়োগ বন্ধ করা দরকার, এই বক্তব্যে ক্রটি আছে । কেইনৃল বলেন 
যে, স্থদের হার বাড়াইয়া চরম সমৃদ্ধর বিন্দুতে পৌছান রোধ করার এই নীতি 
মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় । আমর। চরম-সমুদ্ধিতে পৌছাইতে 
সপ চাই এবং সেই স্তরেই অর্থ নৈতিক কাঠামোকে রক্ষা করিতে 
নীতি চাই (96511198610) ৪6 [011 91011910006 [00106 ), 
ইহা! মনে রাখা! দরকার । হ্পের হার বাড়াইলে সমাজের 
পক্ষে দরকারী অনেক বিনিয়োগ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে, লোকের ভোগপ্রবণতা 
কমিয়া যাইতে পারে, দেশের মোট ব্যয় ও কার্যকরী চাঁদা কাঁময়। যাওয়ায় 
ততক্ষণাং অবনতি ও স্ংকট শুরু হইয়া যাইতে পারে, সমৃদ্ধির যুগে 
হদের হার বাড়ান তাই আত্মঘাতী নীতি। এই সময় জাপ্রাণ চে! করা 
দরকার যাহাতে আধ়বণ্টনে পরিবর্তন জানিয়া বা ন্ট যে কোন পদ্ধতিতে 
দেশের ভোগপ্রবণতা বাড়াই তোলা যাঁর, কিছুতেই যেন কার্যকরী চাহিদা 
কমিয়া না যায়।* তাই কেইনৃসের মতে চরমসমুদ্ধির বুদ্‌বুদ্‌ ঠেকাইতে হইলে 


সুদের হার পরিবর্তন 
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কিছুতেই উচ্চস্থদের হার ধার্য না করিয়া নিয়স্থদের হারের নীতি অনুসরণ করা 
দরকার । সমৃদ্ধির বিলোপ করিয়া জামাদের আধা-সংকটের স্তরে ফেলিয়। রাখা 
বাণিজ্চচক্র প্রতিরোধের সঠিক পথ নয়, ইহার নিভু্লি পন্থা! হইল সংকটের বিলোপ 
সাধন এবং প্রার-সমুদ্ধির স্তরে আমাদের স্থারীভাবে রক্ষা! করা । তাই শথদের হার 
বাড়াইবার নীতি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, ইছ1 রোগীকে মারিয়া জন্থখ সারান-র 
লীতির মতই বিপজ্জনক।* এইলকল বিচার করিয়া কেইনস বলিক্জাছেন, “7৪ 
'600905 0010 119 210 5821098 2098,81058 29810190 &0 11007:98,88 (1) 
[১0060856% 60 00188811109 15 60০ 79186721070 62018 0৫ 80001068 ০07 
0৮098 দ180”. এই উদ্দেশ্টে, তাই তিনি আধিক নীতি অপেক্ষা ফিসকাল নীতির 
উপর অধিক গ্তরুত্ব জারোপ করিয়াছেন। 


আমরা জানি যে, কার্ধকরী চাহিদার তীব্র উঠানামাকেই বাণিজাযচক্র বলে 
তাই সমাজের সামগ্রিক বায়ে হঠাৎ হাসবুদ্ধি ঠেকান দরকার । সামগ্রিক বায়ের 
মধ্যে আছে ভোগবায়, বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারী ব্যয়; সংক্ষেপে 
আমরা বলিতে পারি ষে -50০+1-0. আঁধিক নীতিগুলর প্রধান উদ্দেশ্য 
হইল [-এর পরিমাণে অস্থিরতা রোধ করা; আর ফিসকাল নীতির প্রধান 
লক্ষ্য হুইল 0 এবং 9 এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে তে তীব্র উঠানামা 
না হইতে পারে। সরকারী কর আদায়, বায়, বাজেট গঠন এই সকল ম্নিলিয়া 
ফিসকাল নীতি গঠিত; বাণিজ্যচক্ররোধের কাজে নিযুক্ত হইলে ইহাকে 
চক্র-বিরোধী ফিপকাল নীতি বলে (90708-05 ০110] 

চিনির 1808] ৮০110 )। বেসরকারী ভোগব্যয় ও বিনিয়োগের 
হঠাৎ কমিফ়া যাওয়াই সংকটের কারণ, এই অবস্থাক় পূর্ণ 

কর্মসংস্থান শুবে থাকিতে গেলে সমাজে যতটা সামগ্রিক ব্যয় দরকার হইত ততট] 
হইতেছে না, ফাক থাকিয়া যাইতেছে । এই ফাক বা ব্যবধান পূরণ করাই তখন 
ফিসকাল নীতির লক্ষ্য। ইহাকে তাই পৃরণমূলক ফিসকাল নীতিও বলা 
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২৭৬ অর্থ তত 


হইয়া থাকে (0900199008860হ5 [73808] [৯01105 )। ইহার দুইটি দিক £ 
(ক) পৃরণমূলক ব্যয়ের নীতি (0077)])6778860% 91)67)017)6 1১01)0% ) এবং 
পৃরণমূলক করনীতি ( 09001)917886915 6৮ 1)0110৮ ) | 

সরকারী ব্যয়ের নীতি বা পুরণমূলক বায়ের নীতি আলোচন1 করা দরকার । 
সরকারী ব্যয়কে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে: (১) সাধারণ 


পরিচালনামুলক ব্যয় (9700052 01১67801709 6310908ৎ৪ 
পূরণমূলক ব/য়ের নীতি 


06 (90%211170161)6) (২) হস্তান্তর বায় (71080 
কিরূপে কাজ করে 


[)8:70806৪ ), এবং (৩) উন্নয়নমূলক কজে বায় বা সরকারী 
বিনিয়োগ (০5018 ৮77 0১]10 ছাা]ুলে 0৮0070110 17৮68070€17৮) | বাণজ্য- 
চক্র নিয়ন্ত্রণের উপযোগী করিয়া মরকারের সাধারণ পরিচালনামূলক ব্যয় নির্বাহ 
করা চলে না। হস্তান্তর ব্যয়সমূহ বাণ্জ্যিচক্রের প্রকোপ রোধ করিতে পারে, 
যেমন সংকটকালে অধিকতর বার্ধক্য পেনসন, বেকারভাত প্রভৃতি দিয়া সমাজের 
মোট ভোগব্য় বাড়াইবার চেষ্ট। করা চলে। সরকারী নির্যাণ কার্ধ বা বিনিয়োগ 
এমনভাবে কমান বাড়ান চলে যাহাতে বাণিঙ্চক্রের উঠানামার বাপ্তি কিছুট! ত্রাস 
পায়। এইক্সপে সরকারী ব্যয়-নী'তর দ্বার সমাজের ভোগবায় ও বিনিয়োগ-বায় 
উভয়ের উপরই কিছুট? এরভাব প্রতিষ্ঠা করা যায়। 

পৃরণমূলক করনীতির গুরুত্ব খুবই বেশি, কারণ আমরা উপরে দেখিয়াছি, 
মোট সরকারী বায়ের মধ্যে মাত্র অল্প একটু অংশকে বাণিজচক্র রোধের কাজে 
কমান ব' বাড়ান চলে । করনীতিকে ছুইটি উদ্দেশ্বে নিয়োগ করা চলে। 
যেমন, করের সাশহাাযে দেশের আয়-বৈষম্য হ্রাস করা যায়, ফলে সমাজের 
মোট ভোৌগবায় বাড়িতে পাবে। ধনীদেব ভোগ প্রবণত কম, তাহাদের নিকট 
হইতে আরও বেশি কর আদায় করিলে সমাজের মোট 

০৮৪ ৫ ভোশব্যয় বিশেষ হাপ পায় না । সেই টাকা দরিদ্রদের হাতে 
দিলে সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়ে, কারণ তাহাদের 

ভোগ-প্রবণতা বেশি । তাহা ছাড়া, বিনিয়োগ-ব্য় বাড়াইবার কাজেও, 
করনীতিকে প্রয়োগ করা যায়। করের প্রকৃতি ও কর-ভার সেইরূপ হওয়। 
দরকার যাহাতে সংকটকালে বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়ে আবার স্ফীতি-কালে 
বেশ্কারী বিনিয়োগ কমে । কর-কাঠামে? এক্প নমমীয় থাক দরকার যাহাতে 
বা!ণজাচঞ্রের গতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি করের হার ও দিক পরিবর্তন করা সম্ভব । 
দেশের কর-কাঠামোর মধ্যে এইন্ধপ করের ব্যবস্থা রাখিতে পারিলে সমৃদ্ধির যুগে 


আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাম! : বাণিজ্য চক্ ২৭৭ 


আপনা-আপনি উহা হইতে আদায় বেশি হয়। আবার সংকটকালে আপনা- 
আপনি আদায় কম হয়। বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন স্তরে এই করগুলি হইতে আদায় 
নিজ হইতে পরিবতিত হইয়৷ চক্রের প্রকোপ উভয় দিকেই কমাইতে পারে। 
ইহাদের তাই বলে স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্বপাধনকারী শক্তি (40৮০0)%10 
81201118978) । 
ফিপক্রাল নীতির এই ছুই অঙ্গ সরকারী ব্যয় নীতি ও করনীতি--বাস্তবে 
কাজ করে বাজেটের 157£৭6) মধ দিয়! । প্রচ্ছি বর বাজেটে সরকারী আয় 
ও বায় সমান বাখিবার ক্লাসিকাপ নীণত পরিত্যাগ না করিলে বাণিজচক্র বিরোধী 
ফিনকাল নীতি কার্যকরী করা চলে না । বাজেটে প্রতি বৎসর সমতিবধান 
করা একান্ত গৌঁড়াম, বাণিজাচক্ত রোধ কারবার উদ্দেশ্বোই 
চক্রকালীন বাজেট রচন। কর! দরকার 1 9501108। 
900£06108 ) 1 যেমন, স্মুদ্ধির প্রাবলাকে বাধ! দিতে 
পারিলে আপন্ন সংকট রোধ করা যায়, তাঁই এই যুগে বায় কমাইয়া আয় বাড়াইয়া 
বাজেটে উদ্বস্ত রাখ প্রয়োজন । সন্মদ্ধ ঘুগর বাজেট রচনায় সমতা রাখিলে 
লেনা। অপর পক্ষে সংকটকালে বায় বাড়াইয়া আয় কমাইয়া বাজেটে ঘাটতি 
রাখা দরকার। সেই সময়েও বাজেট সমতার নীতি গ্রনণীয় নয়। উদ্বৃত্ত 
বাজেটের সময় যে অর্থ কিয়া তোঁল। হইয়াছিল, ঘাটতি বাজেটের সময়ে তাভ। 
ঢালিয়া দেওয়া দরকার । এইরূপে সমগ্র চক্তকাপ লইয়া একটি বাজেট বচনা করা 
চলে, এই চত্রকালের উভয় দক লইয়। মিলিতভাবে বাজেটে পূর্ণচক্তকালীন সমতা! 
থাকিলেই চলিবে। 
সর্বশেষে, মনে রাখ দরকার যে, বাণজাচক্র |শল্লোন্নত ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক 
কাঠামোর অঙ্গ, এই পতন-অভু!দয়ের বদ্ধুর পম্থাতেই ধনতাম্ক দেশে 
স্ুদীর্ঘকালীন ক্রমপ্রসার ঘটে; নিয়মিত ঝাঁকুনি, উঠানাম! 
টা ডগ ও অস্থিরতা এই প্রকার সমাজের আভ্যপ্তবাণ গতি-প্রকৃতির 
একমাত্র পথ বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এইদ্ধপ সমাজের উৎপাদন বাবস্কার' 
মালিকান৷ বংক্তিগত ববপায়ীদের হাতে, ভাহারা সমাজের 
গ্রয়োজনের কথা ন। ভাবিয়া নিজ মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন করেন। বিক্ষিপ্ত 
ও বিচ্ছিন্ন এই উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের পিছনে সারা দেশব্যাপী কোন কেন্দ্রীয় 
পরিকর্পন! নাই । বাঁণিজচক্র রোধ করার পশ্থ! হিসাবে কেইন্‌সের মত সমর্থন 
করিয়া বেশির ভাগ ধনবিজ্ঞানীই আজকাল বলেন যে, বিনিয়োগের সামাজিক 


চরূকালীন বাঁজেট 
রচনার নীতি 


২৭৮ অর্থ তত্ব 


নিয়ন্ত্রণই বাণিজ্যচক্ত রোধ করার অন্ততম প্রধান পথ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন 
প্রকার অবস্থা অনুযায়ী বিনিয়োগের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন দ্ূপ 
লইতে পারে, কিন্তু ইছাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপায়, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই ।* 


অনুল্লভত দেশ ও বাণিজ্যচক্র : 

.. অনুন্ূত দেশসমূহে বাণিজ্যচক্র দেশের অভ্যন্তরে কৃষি-উৎপাদদনে উঠানামার 
উপরেই প্রধানত নির্ভর করে * শিল্পের সংখ্যা, পরিমাণ ও শিল্পে বিনিষ্বোগ এইরূপ 
দেশে কম। তবে, জন্যান্ত শিল্লোন্নত দেশসমূহের সহিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
মাধ্যমে যোগস্যত্র থাকায় অপর দেশের সমুদ্ধি ও সংকট উভয়ই অনুন্নত দেঁশসমুহে 
প্রবেশ করে। 


আধুনিক কালে আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হওয়ায় এবং 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান প্রদান বাড়িয়া যাওয়ায় স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চল 
আর বিশেষ নাই; বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো পরস্পর নির্ভরশীল ও 
যুক্ত । হতরাং কোন উৎপত্তি-কেন্দ্র ( 0:91০97679 ) হইতে সুরু হইয়া 
ভূমিকম্প যেন্ধপ বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে, অর্থ নৈতিক জগতেও কোন দেশের 
ংকট বা সমৃদ্ধি এইবূপে বিভিন্ন দেশে ছড়াইতে থাকে ; ইছারা কিন্ধপ ছড়াইবে 
তাহ! নির্ভর করে প্রতিবেশী দেশসমূহের বৈদেশিক বাণিজোর গ্জণক ও ত্বরকের 
আয়তনের উপর। 


যদি কোন অনুন্নত দেশ প্রধানত কষিজাত কাঢামাল রগানি করে তাহা হইলে 
অধিক রপ্তানি এবং বাণিজ্য ভারে জানুকুল্যের মাধামে সে আমদানিকারী উন্নত 
দেশের সমুদ্ধির অংশ লাত কবে। সংকটের সময়ে তাহার দ্রাবস্থা ছ্বই প্রকারের £ 
(ক) কৃষিজাত কাচামালের চাহিদা কমিয়া যাইয়া রগানির উদ্ব সত থাকে না। 
(খ) সংকটে বিপন্ন উন্নত দেশগুলি হইতে অবিক্রীত ভ্রব্যপমূহ আসিয়া তাহার 
দেশের শিশু শিল্পসমূহছকে সমূলে বিনষ্ট করে। 


ক ক 00001010105 01 10155257024 00৩ 8৮০01093906 01 ৮106 200100800108 18. 
6212105006৮ 10095 (061600৩5001 05৩ 8200985101৩ ৮100000 8 ডি2658015008 00256 
278 120৩ 05০৩1১০1985 01 10৮65000৩৮0 109106ত55 হ2101) 25 10066 35 100 26800 60 627৩6৫, 
[০০০01390050 1005 ৫80 91 0100180610৩ 07626 %০101006 ০01 1715৩30000108 
00506 580615 ৩ 1৩0 20 191155006 1052005-১ (69655 ০4244 1860150০920. 


জায় ও কশমসংস্বানে উঠানামা £ বাণিজ্য চক্র ২৭৯ 


ভবে যদি কোন অনুন্ত দেশ প্রধানত কৃষিজাত খাছাপ্রব্যের রপ্তানিকারক 
হয়, তাহ! হইলে সংকটের সময়ে তাহার সর্বাধিক স্থবিধা, কারণ উন্নত দেশে 
ভারী ং₹কট আসিলেও সে খাগ্ঠ ক্রয় করিবেই, সতরাং জনুন্ুত 
অথবা খান্তপ্রবোর দেশের রপ্তানি বিশেষ কমিবে না, অথচ সংকটকালীন সন্ত! 
রপ্তানিকারক দামে নিজের প্রয়োজনীয় শিল্পজাত ভ্রব্য সে ক্রয় করিতে 
পারিবে; বাণিজ্যহার তাহারই অনুকূলে আসিবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হনে 
তাহার লাভ বেশি হইতে থাকিবে । উন্নত দেশে সম্বদ্ধি আমিলে অবশ্ট তাহার 
সুবিধা বিশেষ নাই, কারণ সমুদ্ধির ফলে খাছা দ্রবোর চাহিদ। বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। 
ঠিক সেই লময়ে শিল্পজাত আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িবার ফলে বাণিজ্যহার ভাহার 
প্রতিকূলে যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ কম হইতে থাকে। 
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উৎপাদনের উপাদানসমূহ পৃথিবীর সকল অঞ্চলে সমানভাবে বন্টিত নাই ; 
কোন অঞ্চলে কোন উপাদানের পরিমাণ বেশি কোথাও বা উ্ভাব পবিমাণ কম। 
তাহ! ছাড়া, বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে বিভিন্ন উপ্পাদানসমুভ কম বা বেশি পরিমাণে 
নিয়োগ করা হয়। একটি দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ কোন 
অঞ্চলে অধিক পবিমাণে ও কম দামে পাওয়া গেলে উহার উৎপাঁদন-বাত় 
সেখানে কম পড়ে ; উপাদানসমুভের যোগান কম হইলে ও দাম বেশি হইলে ভ্রবের 
উৎপাদন ব্যয় অধিক ভয়। সুতরাং কোন বিশেষ অঞ্চলের উপাদান-লভতা 
(45811291115 01 £8০6০7৪ ) অগ্ুযায়ী সেই অঞ্চল বিশেষ 

4 ধরনের দ্রব্য উৎপাদনে নিধুক্ত ভয়; ব্যক্তি যেমন নিজের 
শক্তি, সামর্থ) অন্ুলারে বিশেষ প্রকার কর্সে বা জীবিকাতে নিযুক্ত থাকে. সেইক্সপ 
কোন অঞ্চলও এমন দ্রব্য উৎপাদনে উহাব সকল উপাদানসমূহ নিয়োগ করে 
যাহাতে তুলনামূলক ভাবে, উহার উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাধিক বা উৎপাদন-বায় 


সর্বাপেক্ষা কম। 


কিন্তু পৃথিবীতে সকল অঞ্চলসমূহ রাজনৈতিক ভাবে এক রাষ্ট্রের মধ্যে 
অবস্থিত নহে, বসা যায় ষে রাজনৈতিকভাবে পৃথিবী বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত, বিভিন্ন 
রাষঙরের মধ্যে স্থনিি্ট সীম! নির্ধারিত আছে । এক রাষ্ট্রের 
অধবাশী ও বাবপাধ়ীদের সহিত অন্ত রাষ্ট্রের অধিবাসী ও 
বাবলাদারদের পরস্পরের নিকট ভ্ইতে ক্রয-বিক্রয় ও 
লেনদেন-কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বসা হয়। 


এই বিষয়ে পৃথক 
তত্বের দরকার কি? 


আন্তর্জাতিক বাণিজকে দেশের আভাস্তরীণ বাণিজ্য হুইতে পৃথক ভাবে 
আলোচনা করার কারণ কি? কেন এই বিষয়ে পুথক তত র'চত হইয়াছে 
ইহার অনেক কারণ আছে । রাজটনতিক ভাবে রাষ্্বিভাগ রাজনৈতিক কাজ- 
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কর্মের ক্ষেত্রে বহু প্রকার ও বিভিন্ন ধরনের সমস্যার স্ুষ্টি করে। প্রথমত, উপাদান- 
সমুহ একটি দেশের মধ্যে যতখানি চলনশীল বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
কারণ উহ! আভান্তরীণ __. রিড | 
বাণিজ্য হঈতে পৃথক মধ্যে তাহাদের চপনশীলতা। তুপনামুলকভাবে আরও কম। 
দেশের অভ্যন্তরে কোন অঞ্চলে কোন উত্পাদনের দাম বেশ 
তইলে অন্যান্থা অঞ্চল হইতে উপ্াদ।নসমূহ পেই অঞ্চলে ধাবিত হয়, ফলে োটামুটি 
ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উপাদানের পা্রিশ্রমকে অধিক পার্থক্য থাকে না। 
কিন্তু বভন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিক, মূলধন বা উদ্চোগ গ্মতার ৮"সশীল্ত। ভুলনামুলক- 
ভাবে অনেক কম ; শগ্য রাঙে মজুবি। সদ বা মুনাফা আধক হইলেও উপাদানসমূ 
নিজের রাই তাগ কলিম অন্থা ব্রা যাইতে চাহে না। 
ফলে সকল রাষ্ট্রে উপাদানসমূহের পারিশ্রমিকের ভার সমান 
নহে ; বিভিন্ন দ্রবেব উৎপাদন বায়েব উপব হার “বিশেষে অভাব দেখা দেয় । 


তুলনামূলক চলনশীলতা 


দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর প্রতোক রাষ্ট্রেবই নিজস্ব আিক বানস্থা আছে, এক রাষ্ট্রের 
টাক! অপর রাষ্ট্রে শেনদেনের কাধে ব্যব্জন ভয় না। স্তরাং আন্তর্জাতিক 
ক্গবিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক দেশের টাকাকে অন্ত দেশের টাকায় 
রূপান্তরিত করিতে হয়, উপরস্ত এক দেশের টাকার বিনিময়ে 
অপর দেশের যে প্রমাণ টাক! পাওধা। যায় লেই বৈদেশিক বিনিময় ভার ব। টাকার 
বৈদেশিক মূল।ও সকল সময় স্কির থাকে না, তাঁহার উঠানামা ঘটে । 


নিজন্ব সাধিক বাবস্থা] 


তৃতীয়ত, প্রত্েকটি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক কাজকম উৎপাদন, বণ্টন, 
বিনিময়, প্রভৃতিনিয়স্ত্রণের জন্ বিশেষ ধরনের আইন-কানুন বা রীতি-নীতি, প্রথা 
৮ ত প্রচলিত থাকে, তাহাও সেই দেশের উৎপাদন-ব্যয়কে 
পৃথক অথনৈতিক “রাতের রি টা 
সংগঠন ও পরিবেশ বিশ্ষেভভাবে প্রভাবান্বিত করে। প্রত্যেকটি দেশে ব্যাঙ্ক 
ব্যবস্থ: ও আথিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুথক ধরনের, তাহাদের 
রীতি-নীতি ও যোগত, পৃথক । স্তরাং বিভিন্ন দেশের উত্পাদন স্বতন্ত্র পরিবেশে 
পরিচালিত হয়। 
সবশেষে, মনে রাখা দবকার যে, আধুনিক জগতে রাষ্ট্পমূহ প্রতোকে নিজস্ব 
বাণিজ্যনীতি অন্ুদরণ করে এবং অপর রাষ্ট্র হইতে ভ্রবসামগ্রী আমদানি-রপ্তানিতে 
বিভিন্ন ধরনের বাধা নিষেধ আরোপ করে! দেশের 
আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের মাল চলাচলের উপর 
সাধারণত এইনূপ কোন বাধা নিষেধ থাকে না। এই সকল কারণে আন্তর্জাতিক 


পৃথক বাণিজা নীতি 


২৮২ অর্থ তত 


বাণিজে।র তত্বকে পৃথক করিষা আলোচনা করা হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
উৎপত্তি, রীতিনীতি ও সমস্যার বিশ্লেষণ এই আলোচনার অন্তভূক্ত। 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি: উত্পাঞ্গন ব্যয়সমূদ্থের জঙ্গুপাতে 
পার্থক্য (৭06 05515 01 [77667-02030002] 809: 10106761009 31) 
9098৮-280108 ) : 
কেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব হয় বা কেন এক দেশে বিশেষ ধরনের 
দ্রব্যাদি আমদানি বা রপ্তানি করে তাহ বিশ্লেষণের জন্য ক্লাপিকাল ধনবিজ্ঞানীরা 
উৎপাদনব্যয়ের পার্থকা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ভীাহাদের মতে, প্রত্যেকটি দেশ 
সেই সকল ভ্রবাই উৎপাদন করিবে যাহাদের উৎপাদনে তাহার 
এানাযানিও কব, স্বাভাবিক দক্ষতা বা সবিধা তুলনামূলকভাবে অধিক । সেই 
, ;:. * জমি, খনিজ ও কৃষিসম্পদ, লোকের চরিত্রগত 
বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, পরিবহন ব্যবস্থা 
প্রভৃতির দরুণ যে সকল দ্রব্যের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা স্থবিধাজনক, সেই দেশ সেই 
সকল দ্রব্ই উৎপন্ন করিবে। নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে 
উত্পাদন করির় সেই উদ্বত্ত পণ্য রপ্তানি হিসাবে অগ্ঠ দেশে প্রেরণ করিবে এবং 
অন্য দেশ হইতে এমন দ্রব্য আমদানি করিবে যাহার উৎপাদনে তাহাব স্বাভাবিক 
ক্বিধাৰ পরিমাণ অপর দেশের তুলনায় কম।* 


কি কি ধরনের পণ্য উৎপাদনে কোন দেশের কিরূপ স্বাভাবিক স্থবিধা 
আছে তাহা! এই সকল দ্রব্যসামগ্রীর উৎপ'দন ব্দয়ব দ্বার! প্রকাশ পায়। 
একটি দ্রব্য অন্য দেশের তুলনায় কম বাধে উৎপাদন কর্রতে প্রিলে বুঝা। 


০০ (শা আপি তত পাশা? শীশীশিটশট তি শে শশা তিশা শী তি 
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বাইবে যে এই ভ্ত্রব্য উৎপাদনে স্বাভাবিক সুবিধা বেশি বলিয়া বার কম পড়িতেছে। 
এই ব্যয়-পার্থক্য তিন প্রকারের হইতে পারে £ সমান ব্যয় পার্থক্য, চরম ব্যয়- 
পার্থক্য এবং তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য। 

কে) সঙান ব্যয় পার্থক্য (8৫081 0166191006 10 0085 ) : 

যদি উভয় দেশের মধ্যে উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে সমান পার্থক) থাকে, গাহ 
হইলে সেই অবস্থায় উহাদের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে না। যেমন, ধরা 
বাউক-- 


& দেশে, 10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে 20 ইউনিট ধান, এবং 
10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে 30 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়ঃ 

আবার, 3 দেশে, 10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে 80 ইউনিট ধান, এবং 
10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে 46 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়। 


এমতাবন্থায়। 4 দেশে | ইউনিট ধানের বিনিময়ে ]£ ইউনিট কাপড় পাওয়া 
যার, কারণ উভয়ের উৎপাদন-ব্যর লমান। 3 দেশে উভগ্ন ভবের আভ্যন্তরীণ 
বিনিময় হার হইল | ধান : 1? কাপড়। এই অবস্থার উভয় দেশে দ্রব্যের মধ্যে 
বায়ের অনুপাত সমান হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হইতে পারে না, কারণ 
কেহ কোন দ্রব্য বিদেশে পাঠাইয়া নিজের দেশে যাহ। পাওয়া যায় তাহার অধিক 
অন্ত জ্রব্য পাইতে পারে না। অবশ্ট এই অবস্থাতেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সরু 
ইয়া গেলে উপাদানের নিফোগে দিক-পলিবর্তন ঘটিলে, উৎপাঙ্গন বায়ে পরিবর্তন 
অখসিবে, ব্যর-পার্থক্যের অনুপাত সমান থাকিব না, আন্তর্জাতিক বাণিজোর 
সম্ভাবনা উন্মুক্ত হইবে। 
(খ) চরম ব্যয় পার্থক্য (80501066 0106767008 2 00868): 
বদি উভয় দেশের মধ্ দ্রবাসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের অস্পাতে চরম পার্থক্য 
থাকে, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য ভওয়া সম্ভবপর । যেমন, ধর! 
যাউক-_ 
& দেশে, 10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে 20 ইউনিট ধান, এবং 
10 দিন পরিশ্রমের বায়ে 10 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন ভয়। 
8 দেশে, 10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে 10 ইউনিট ধাল, এবং 
20 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে 20 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়। 
& দেশের মধ্যে & ইউনিউ ধানের বদলে ঠ ইউনিউ কাপড় পাওয়া যায়, 3 
দেশের মধ্যে ॥ ইউনিট ধানের বদলে 2 ইউনিট কাপড় পাওয়া যায়। 4 দেশের 


5 পালা পপর আত এপস ৭ লা -শাশাীশিশাশাগ ০ পট শিলিটিল 


২৮৪ অর্থ তত্ব 


ধান উৎপাদনে চরম সুবিধা এবং 93 দেশের কাপড় উৎপাদনে চরম সুবিধা । 
উৎপাদন বায়েও চরম পার্থক্য ; & দেশ ধান উৎপাদনে, 8 দেশ কাপড় উৎপাদনে 
তাহাদের সকল উপাদান নিয়োগ করিবে ৷ এইরূপে উভয় দেশের নিজস্ব স্বাভাবিক 
স্থবিধা অন্তুযায়ী উপাদান নিয়োগের ফলে উভয় দ্রব্যের উৎপাঁদনের পরিমাঁণই 
বৃদ্ধ পাইবে। পূর্বে যে-বষে 2)+10-80 ইউনিট ধান এবং 1 12030 
ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হইতেছিল, কাণিজোর দরুণ আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের ফলে 
সেই একই বায়ে 2704-20-40 ইউনিট ধান এবং 200-%6546 ইউনিট কাপড় 
উৎপন্ন হইবে । আন্তর্জাতিক বাণিজ্র বহুলাংশ এইরূপ চরম বায়-পার্থকোর 
উপর নির্ভর করে; পথিবীব শীতপ্রধান দেশের ও গ্রী্মপ্রধান দেশের উৎপন্ন 
দ্রব্যাদির মধ বিনিময় ও বাণিজোব দিকে লক্ষ্য কবিলেই ইভা বুঝা যায়।* 


(গা) তুলনামূলক ব্যর পাকা (00101092859 01709161009 11) 
60803 ) £ 


উৎপাদন বায়ে চরম পার্থক্য ন! থাকিয়া তুলন!মূলক পার্থক্য থাকিলেও উভয় 
দেশের মধ্যে বাঁণিজ চলিতে পারে । যেমন, ধরা যাউক-_ 


/ দেশে, 10 দিন পরিশ্রমের বায়ে 20 ইউনিট ধান, এবং 
10 দিন পরিশ্রমের বায়ে 8০ ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়, 
1১ দেশে, 4 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে ১6 ইউনিট ধান, এবং 


10 1দন পরিশ্রমের বায়ে 89 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়। 

4& দেশে উভদ্ন ত্রবোর উতৎপাদন-বায়ের অনুপাত হুইল |! ঃ ! এবং এই 
হারেই দেশের মধ্যে উহাদের বিনিময় হইতে থাকিবে । কিস্কু 3 দেশে উভয় 
দ্রব্যেই উৎপাদন-বায়ের অনুপাত হইল 1:1১ দোশেব আভ্ান্থরে উহাদের 
এই ভাবেই বিনিময় হয়। কোন দেশেরই কোন ভ্ব্য উৎপাদনে চর্ম স্থবিধা 
নাই, তুলনামূলক ভাবে 7 দেশের কাপড় উৎপাদনে স্কবিধা বেশি । যেহেতু 
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দুই দেশের মধ্যে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে বায়-পার্থক্য আছে, 
সেইজন্য উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারিবে। 

তুলনামূলক বায়- 2 ৰ 
পাখকোর নীতি & দেশের ব্যবপায়ীগণ ! হউ'নট ধানের বদলে নিজের 
দেশে | ইউনিট কাপড় পায়, তাহারা ট দেশ হইতে | 
ইউনিট কাপড়ের কিছু বেশি পাইয়া ॥ ইউনিট ধান রগুানি করিবে । অপরদিকে, 
॥ দেশের ব্যবপায়ীগণকে ] ইউনিট ধান পাইতে হইলে নিজের দেশে 1 ইউলিট 
কাপড় দিতে হয়, তাহারা 1১ উউনিট কাপড়ের কিছু কম বিদেশে রপ্তানি করিয়া! 
7] ইউনিট ধান আমদানি করিবে। সুতরাং & দেশের উৎপাদকগণ ধানের 
রপ্তানিতে ও কাপড়ের আমদানিতে আত্মনযোগ করিবে; অপরপক্ষে 13 দেশের 
উৎপাদকগণ কাপড়ের রপ্তানি ও ধানের আমদানি করিতে থাকিবে । ধরা যাউক, 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থরু হইবার প্বে উভয় দ্রবের বিনিময়ের অনুপাত হইয়াছে 
] ইউনিট ধান? £ ইউনিট কাপড় । আন্তর্জাতিক বাণিজেোর ফলে & দেশ প্রতি 
ইউমিট ধান বগ্তানি ক।বয়া 2 ইউনি? লাভ (£8%10 ) করিতেছে; ৪ দেশেও 
প্রতি ! ইউনিট ধানের আমধানিতে £ ইউনিট কাপড়লাভ ( £৪77) ) হইতেছে। 
উভয় দেশেই উপাদান-সমূভেব নিয়োগে পুনধিন্তাল হইতেছে, & দেশের 
উৎপাদ্বকগণ কাপড়ের উৎপাদন হইতে উপাদানসমূহ অপসারণ করিয়! উহাদের 
ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিতেছে, 3 দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদন 
ভইতে উৎপাদনসমূহ অপসাধণ করিয়া উভ্ভাদের কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ 
করতেছে । উভঃয়র স্বাভাবিক স্বিধ। অনুযায়ী উৎপাদন হওয়ায় এবং আঞ্চলিক 
শ্রমবিভাগ প্রুব্িত হওয়ায় উভয় দেশের শ্রমিক-দক্ষতাঁ ও উভয় ভ্রবোর উৎপাদনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ফলে, উভয় দেশের জনসাধারণের আয়ন্তর ও ভ্ববন-' 
যাজার মান উন্নত হইতেছে ।* 


শা শপ শী ২ পাশা পিসী শি শত পাশ শিপ 
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২৮৬ অর্থ তত্ব 


সমালোচন! £ --অনেকে বলেন ধে এই তত্ব আলোচনার সময় এমন সব 
বিষয় ধরিয়া লওয়া হটয়াছে (48871901028 ) যাহাদের কোন সত্যতা নাই। 
কিন্তু যদি স্বীকার্য বিষয়সমূহ একে একে অপলারণ করা যায়, তাহা হইঙ্গেও 
ইুপনাঁমূলকব্যয়ের নীতি বা এই নিয়ম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ ব্যাখ্যার 
পক্ষে সঠিক বিশ্লেষণ বলিরা গৃহীত হইতে পারে। (১) 
দ্রব্যের বা দেশের সংখ্যা বাড়াইলেও ইহা লক্ষ্য করা যায় 
যে কোন দেশের যধ্যে যে লকল দ্রবাসমূহের ব্য তুলনা- 
মুলকভাবে অন্ত দেশগ্জলির বায় হইতে কম, সেগুলি রপ্তানি হয়, এবং ষে 
পকল দেশের বয়ের তুলনায় কম দেই লকল দেশেই উহাদের রানি হইয়া 
থাকে । (২) শ্রমশ-্তর ছিলাবে উৎপার্দন-বায় হিসাব না করিয়। টাকার হিসাবে 
দ্রব্যের প্রান্তিক ও গড় ব্যয়ের হিসাব করিলেও তুলনামূলক ব্যয়ের নীতির 
মূলকেন্দ্র সঠিক বলিয়া ধরা যায়। কারণ, টাকার সাহায্যে হিসাব করিলেও 
ইহ! ভুল নয় যে, যে সকল ভ্রধাসামগ্রী জধিক বায়ে নিজের দেশে উৎপন্ন করিতে 
হয় আমর তাহা বিদেশ হইতে আমদানি করার চেষ্টা করি এবং উহার 
বিনিময়ে আমাদের দেশ হইতে সেই ভ্রব্যই রপ্ডানি করি যেগুলির উৎপাদন-বায় 
কম। দেশের পক্ষে এই নীতি যে লাভজনক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 
(৩) ক্লাসিকাল তত্ব ধরিয়া লইতেছে ষে আন্তর্জাতিক বাণ্জ্যি সুরু হইবার 
পরেও দেশে উপাদান-নিয়োগে পুনবিষ্তাল সমান থাকে, এবং কোন ভ্রবের 
উৎপাদন বৃদ্ধি বা হাসের দরুণ ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয়ে কোনও ন্ধপ 
পরিবর্তন হয় না। বাস্তব জীবনে কিন্তু ইহা সত্য নয়, উৎপাদন ব্যয় বাড়িতে 
পারে বা কমিতেও পারে। কিন্তু তাহাতেও নীতি 

0৮৮১৮ ও হিসাঁবে তুলনামূলক বায়ের নীতি তুল বলিয়া প্রমাণিত হয় ন1। 
ী নীতি উভয় ভ্রবেরই উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকিলে অবশ্ট 
এমন এক সময় জালিবে যখন ব্যয়-পার্থক্য বিলুপ্ত 

হইবে, বাণিজ্যে লালু না থাকায় উভর দ্রব্যের আমদালি-রপ্তানিই বন্ধ হইয়া 
যাইবে। অর্থাৎ সেই সময়ে তুলনামূলক বায়-পার্থক্য না থাকার বাণিজ্য 
চলিবে না। কিন্তু বান্তবক্ষেত্রে বহুদ্রব্য লইয়৷ বাণিজ্য চলে, কাহারও উৎপাদন- 
ব্ান্ বাড়ে বা কাহারও কমে, উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ হুইয়৷ গেলে উৎপাদন 
আর বাড়ান যায় না, উৎপাদন-ব্যয়েও বিশেষ পরিবর্তন আসে না, স্থতরাং এক 
দেশের সহিত অন্ত দেশের বাণিজ্য সর্বদাই চলিতে পারে এবং তুলনামূলক ব্যয়- 


মমালোচন। ও 
তাহার উত্তর 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য « ২৮৭ 


পার্থক্যই তাহার কারণ। উৎপাদন-ব্যয়ে হাস বৃদ্ধি ব্যয়-পাথক্যের পরিমাণে 
হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ বাড়ায় বা 
কমায়। (8) বল! হয় যে, ক্লালিকাল তত্ব পরিবহুন-ব্য়ের হিসাব করে না, 
সতরাং ইহ! সম্পূর্ণ বাস্তব জবস্থাবিচ্যুত ধারণা । কিন্তু মনে রাখ দরকার ঘে, 
আলোচনার স্থবিধার জন্গঞই পরিবহন-বায়ের হিসাব এই 
রা তত্বের মধ্যে নাই । পরিবহন-বায় ধরিয়া লইলে এই 
পার্কোর নীতা নীতিকে এইরূপ বলা যায় যে, দ্রবোর পরিবহন-ব্যয় হইতে 
উভয় দেশের উৎপাদন-ব্য়ের মধ্যে পার্থকাটুকু অধিক 
হইলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব! অবশ্য পরিবহন-ব্যয় আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের পারমাণ ও উহ্া হইতে লাভের আরতন কমাইয়া দেয়, ইহ] অবশ্যই 
বলা চলে। 
এই ত্র কয়েকটি দিক ৷ 09782. 8806068 01 01018 00০0%21219 ) 
(ক) প্রতিদানের নিয়ষ ও তুলনামূলক ব্যয়ের তত (15৮8 ০৫ 1১5$0708 
8৮) 0108 00900100901 001071)918,01%6 00908 ) : 
ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা সমহার প্রাতদানের নিয়ম ধারয়া লহইয়া এই তত্ব 
গাঁড়য়া তুলিরা(ছলেন। উপরের উদ্দাহরণে আমরা দেখিয়াছি যে, 4 দেশের 
উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদনে সকল উপকরণ নিয়োগ করিতে থাকিবে এবং 
কাপড়ের উৎপাদন হইতে উপকরণ পরাইক়া আনিতে থাকিবে । অপরপক্ষে) 73 
দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদন হইতে উপকরণ সরাইয়া৷ কাপড়ের উৎপাদনে 
ূ নিয়োগ করিতে থাকিবে । তাহাদের উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক 
সমহার প্রতিদানের রে 
নিয়ম ও এই তত্ব ব্যয়ে কোন দেশে কোনরূপ পরিবর্তন আসে না, অর্থাৎ, 
সমব্যয়ের নীতি কার্যকরী হইতে থাকিবে । এইক্প ঘটিলে 
ব্যয়ের অন্থপাতে প্রথমে যে পার্থক্য ছিল, অর্থাৎ যে পার্থক্যের দরুণ আন্তর্জাতিক 
বাণজ্য সরু হইতে পারিয়াছিল, সে পার্থক্য অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকবে। 
& দেশ ধানের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়াইলে এবং কাপড়ের উৎপাদন ক্রমাগত 
কমাইলে ন্যয়ের জন্থপাতে কোন পার্থক্য জাসে না) 8-র ক্ষেত্রেও সেইরূপ 1 উভয় 
দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার চলিতেই থাকিবে, কারণ ব্যয়পার্থক্য 
কখনই মিলাইয়া যাইতেছে না। 
কিন্ত. এইব্প অবস্থা ধরিয়া লওয়া চলে না, ইহা অতি অবাস্তব ব্যাপার। 


২৮৮ ৪ অর্থ তত 


সাধারণভাবে আমরা মনে করিতে পারি যে, দ্রবের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়াইলে 
ক্রমহ্াসমান প্রতিদ্দানের নিয়ম (1,8৮৮ 0? 1)117011)18))11)0 19৮0108 ) দেখা 
দেয়। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ক্রমাগত .* দেশে ধানের 
প্রান্তিক ব্যয় বুদ্ধি পাইবে ও কাপড়ের প্রান্তিক ব্যয় কমিবে; আবার ৪ দেশে 
কাপড়ের প্রান্তিক বায় বাড়িবে ও ধানের প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পাইবে । কিছুদিন 
পরে দেখা যাইবে উভয় দেশেই উভয় দ্রবোর ব্যয়-পার্থক্যের অনুপাত সংকুচিত 
হইয়া আসিয়াছে, ক্রমে পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । 4 দেশে ধানের 
উৎপাদন ধ্যয় বাড়িতেছে, কিছু'দন পরে & দেখিবে আর ধান 
রগ্তানিতে লাভ (৪৯1) নাই, এদিকে নিজের দেশে কাপড়ের 
বাষ কমিয়াছে, 3 হইতে আর কাপড় আমদানি না করিয়া 
(8-তে ব্যয় বাড়িতেছে ) নিজের দেশে কিছু কাপড় উৎপাদন করাই সুবিধাজনক । 
ঠিক এইরূপ, 8 দেশে ধান উৎপাদন কমাইয়৷ দেওয়ায় উহার উৎপাদন-ব্যয় হাস 
পাইয়াছে, কাপড়ের উৎপাদনব্যয় বাড়িয়াছে, 4-র সহিত তুলনামূলক বায় পার্থক) 
কমিয়া আসিয়াছে। যতদিন না উভয় দেশে উভষ ভ্রবোর 
বায় পার্থকের অনুপাত সমান হয়, ততাদন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য চলিতে থা'কবে। কিন্তু উৎপাদনবায় বুদ্ধির নিয়ম 
কাষকরী হওয়ায় বিশেষায়ণ সম্পুর্ণ হইতে পা।রবে না, দুইটি দ্রব্যই ছুই দেশে 1কছুটা 
পরিমাণে অন্তত উৎপন্ন হইতে থাকিবে | 


জ্রমভাসমান প্রতিদানের 
(নিয়ম ও এই তত 


কথন |বশেষায়ণ 
সম্পূণ হয় না 


ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্ষকরী হইলে, অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় কমিতে 
থাকিলে বিষয়টি একটু জটিল হইয়া পড়ে । অনেকে আছেন খাহার। ক্রমবর্ধম।ন 
প্রতিদান ঘটিতেই পারে না বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ মানিয়া 
লওয়া চলে না। কোন কোন ক্ষেত্রে, সাধারণ নিয়মের বহিভূ্ত হইলেও 
এই নিয়ম কার্ষকরী হয় বলিয়া দেখা যায়, এবং সেই সকল ক্ষেত্রের 
আলোচনাও আমরা একেবাবে বাদ দিতে পার না। গ্রাহাম ( 91810800 ) 


* আরও দুইটি কারণে বিশেষায়ণ সম্পূর্ণ না] হইতে পারে । কে) যদি ধান বা কাপড়ের 
মধ্যে কিছু অংশ বিশেষ গুণসম্পন্ন ব। অতান্ত ভাল ধরনের হয়, তবে বেশি বায় ও দাম থাকিলেও 
বাহিরের বাজারে উহ1 কিছুটা বিপ্রুয় হইতে পারে, ভাই দেশের মধ্যে উহার উৎপাদন চলিতে 
থাকিতে পারে। খে) শুষ্ক বাবাণিজ্া [নয়ন্ত্রণের সাহাযো রাষ্ট্র তেমন দ্রবোর উৎপাদন 
চালাইতে পারে যাহা! সাধারণ অবস্তায় এই নীতি অনুযায়ী উৎপন্ন হইত না। শিগুশিল্ল বা 
জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্পের ক্ষেত্রে এইরূপ দেখা যায় । 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৮৯ 


বলিয়াছেন ষে, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্ধকরী হইলে ক্লামিকাল এই তত্ব 
অর্থাং তুলনামূলক ব্যয়ের এই নীতি সম্পূর্ণ ধূলিলাৎ হয়_-ইহা আর মানিয়] লওয়া 
চলে না। তিনি গণিতের একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন 
যে, ছুইটি দেশের মধ্যে তুলনামূলক বায়ের নীতি অনুযায়ী 
ডক টা বাণিজ্য সুরু হইলে উহার মধ্যে একটি দেশকে হয়তে! এমন 
শিল্পের উৎপাদন ছাড়িয়া দিতে হইল যেখানে ক্রমবর্ধমান 

প্রতিদান কার্যকরী হুইতেছল এবং উপকরণগুলিকে এমন শিল্পে লইয়। আসিতে 
হইল যেখানে ক্রমস্রাসমান প্রতিদান ঘটিবে। তাহার মতে, রৃষিপ্রধান দেশগুলিরই 
এই অবস্থা । যেমন, ভারত যদি তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি সম্পূর্ণ মানিয়। চলে, 
তবে হয়তে তাহাকে ক্রমহাসমান প্রতিদান-শীল চাশিল্পের প্রসার ঘটাইতে হইবে 
কিন্তু ক্রমবর্ধমান প্রতিদানশীল কোন শিল্পজাত দ্রবের উৎপাদন কমাইতে 
হইবে। শিল্পপ্রধান দেশগুলির অবস্থা এই বিষয়ে খুবই স্থববিধাজনক-__ষে 


সকপ শিল্পে বায় হ!দ পায়, তাহারা সেই শিল্পপলর প্রতিষ্ঠা বা প্রসার করিতে 
থাকিবে। 


গ্রাহামের এই বক্তবা আমরা মা!নয়া লইতে পারি না। দীর্ঘকালে কোন 

শিল্পে ক্রমবর্ধমান প্রতিদান চলিতে পারে না; কিছুকাল পরেই অবশ্থন্তাবী নিয়ম 

অনুসারে ক্রমহ্রাসমান. প্রতিদান সুরু তয়। এই নিয়মের 

টি কার্যকারিতা ধরিয়া লইলেও আমরা জানি যে, সেই অবস্থায় 

লইতে পারি না পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হয় এবং একচেটিয়া দেখা দেয়। 

কোন শিল্পে একচেটিয়া দেখা দিলে উহ? নিশ্চয়ই উৎপাদনের 

পরিমাণ হাস করিবে এবং দাম বাড়াইয়! রাখিবে, ও সেই দামে চাঁহিদ! অনুযায়ী 
যোগান দিতে থাকিবে। 


একটি কথা মনে রাখ! দরকার । যদি ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাইতেছে 

এইরূপ কোন শিল্প অর্থাৎ ক্রমহাপমাল ব্যয়ের অধীন কোন শিল্প বিদেশী 

প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়া পড়ে, প্রতিযোগিতায় হটিয়া 

গিয়া উৎপাদন কমাইতে বাধ্য হয় ও ফলে উহার ব্যয় 

বাড়ে, তখন ভাহাকে সাময়িকভাবে সংরক্ষণী শুদ্ধ 

দিয়া রক্ষা করা দরকার। এইন্*প শুক্কের সাহাষ্যে উহাকে বাঁচাইয়া 
১৯ 


বাস বায়সংকোচ 
ও শুক 


২৯০ অর্থ তত্ব 


প্রসারের যোগ দিলে নিশ্চয় সে বাহ্‌ ব্যয়সংকোচের সুবিধা কিছুটা লাভ করিতে 
পারিবে ।» 


আন্তর্জাতিক মূল্যের তন্ব ঃ বাণিজ্য হার (৭0607 01 10197096500) 

৪1068 : গু06 £67008 ০0 1809 ) 

আন্তর্জাতিক মৃল্যতত্ব ও বাণিজ্হার ([97008 ০? 0৪) সম্পককীয় 
আলোচনা! করেন জন্‌ ইয়ার্ট মিল এবং তাহার এই আলোচন্রাকে ক্লালিকাল 
তুলনামূলক ব্যয় তত্বের উপসিদ্ধাত্ত (0০7০11%7 ) হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। 

উভয় দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-বায়ের অন্থুপাতে তুলনামূলক পার্থক্যই 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি । যেদেশ যের্রব্য অন্ত দেশের তুলনায় কম ব্যয়ে 
উৎপাদন করিতে পারিবে, সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদনে সকল উপাদান নিয়োগ 
করিনে এবং উৎপন্ন দ্রব্য অন্ত দেশে রপ্তানি করিবে £ নিজের দেশে অন্য দেশের 
তুলনায় যেভ্রুব্যের উৎপাদন ব্যয় বেশি তাহা! সে আমদানি করিবে। রপ্তানি 

দ্রবের বিনিময়ে যে ছারে সেআমদালি পাইবে, অর্থাৎ 
০০ কাহাকে রপ্তানি ও আমদানির বিনিময়ের অন্ুপাতই হুইল বাণিজ্য- 
হার। তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের মধ্যে যে কোন বিন্দুতে 

বাণিজ্যহার নির্ধারিত হইতে পারে। যেমন, 4 দেশে ধান ও কাপড়ের ব্যয়ের 
অনুপাত হুইল ॥ ধান 1 কাপড়, ৪ দেশে উহাদের ব্যয়ের অনুপাত হইল 
॥ ধান £ 15 কাপড়। ! ইউনিট ধান রপ্তানি করিয়া কি পরিমাণ কাপড় 
আমদানি করা হইল ( যেষন, 1 সা) 1 11, 18 ইত্যাদি) রপ্তানি ও আমদানির 
এই অন্পাঁতকেই বাণিজ্য-হার বলা হয়। এই বাণিজ্যহার হইতেই অন্য দেশের 
দ্রব্যের হিসাবে নিজের দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বিনিময়-মূল্য বোবা যায়। 


১২ আপন | পশপাপীপ্প 





শাপলা শি শি 








৪ শপ আসন 
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27268) 2, 204-207, 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৯১ 


ত্রব্যের আন্তর্জাতিক মুল্য বা বাণিজ্য-হার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদার 
শক্তির উপর। এঞ-এর ত্রব্যের জন্ত 8.এর চাহিদ1 যদি 3-এর জ্বর জন্ত 
&-এর চাহিদা হইতে অধিক শক্তিশালী! হয় তাহ! হইলে 
০৮৯ 9 বাণিজ্যহার ৪-এর প্রত্িকুলে যাইবে (রগানি বিনিময়ে 
উপর 8 দেশ আমদানির পরিমাণ কম পাইবে); এবং &-এর 
অনুকূলে আসিবে (রগানির বিনিময়ে & দেশ আমদানির 
পরিমাণ বেশি পাইবে )1 আবার 4-এর ভ্রব্যেরজন্য টি-এর চাহিদ1 যদি 73-এর 
দ্রব্যের জন্ত &.এর চাহিদা হইতে কম শক্তিশালী হয় তাহ। হইলে বাণিজ্যহার 
8-এর অনুকূলে আসিবে এবং ঞ&-এর অনুকূলে যাইবে। অস্বের দ্রব্যের জন্য 
নিজের দেশে চাহিদার স্থিতিস্কাপকতা এবং নিজের দ্রব্যের জন্য অন্ দেশে চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা--এই দুই বিষয়ের উপর বাণিজ্য-হার নির্ভর করে। বাণিজ্য-হার 
4&-এর প্রতিকুলে আসিলে পে] ইউনিট ধানের বদলে, ধরা যাঁউক, 1 ইউনিট 
কাপড় পাইবে ; বাণিজ্যহার 4-এর প্রতিকূলে আসিলে সে ! ইউনিট ধানের বদলে৯ 
ধর] যাউক, ॥গ্স্র ইউনিট কাপড় পাইবে । 


বাণিজ্য হারকে নিম্নলিখিত সমীকরণের আকারে প্রকাশ করা যায় 
আমদানির মূল্য 
রগানির মৃল্য 
_ আমদানির দাম € আমদানির পরিমাণ 
রপ্তানির দাম « রপ্তানির পরিষাণ 
আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ সমান থাকিলে, 


আমদানির দাম 
রগুনির দা 


বাণিজ্য-হার-্, 








বাণিজ্য হার- 


স্তরাং বাণিজ্যহার জানিতে হইলে রপানি দ্রব্যের দাম ও আমদান দ্রব্যের 
দাম তৃপনা কর দরকার হয়। ইহা! কিন্ধপে করাযায়? কাছাকাছি 'কোন 
একটি বংলরকে মুল !ব্সর ধরিয়া লইয়া রগ্তানি-দাযের 
সুচক ও আমদানি-দামের স্চক তৈয়ার করিতে হয় 
(15092 ০£ 93001: 018058 &00 10)09016-073099 ) | 
ইহার পরে এই ছুইটিতে প্রতিবৎসর কতখানি পরিবর্তন আসিয়াছে তাহার হিলাৰ 
করিয়া ( আমদানি দামের স্থচক + রগ্ডানি-দামের পুচক ) একটি তৃতীয় স্থচক সংখ্য। 


বাণিজাহারের শুচক 
গঠন করে কিরূপে 


২৯২ অর্থ তত 


গঠন করা হইল। এই তৃতীয় স্চক সংখ্যাটির সাহায্যে আমরা জানিতে পারি 
যে, আমদানির দামস্তরের তুলনায় রপ্তানির দামস্তরে কিব্ধপ পরিবর্তন হইয়াছে। 
ইহাকেই বলে বাণশিজ্যহারের স্ুচক (27009100109 01 6005 0908 01 
006 17509 )। 


কোন একটি দেশের দিক হুইতে দেখিতে গেলে বাণিজ্যহার খুবই গুরুত্পূর্ণ 
বিষয়। বাণিজাহারের কোন বিরূপ পরিবর্তন বাণিজ্য হইতে সেই দেশের লাভ 
(£8109 £০০ 60৪ ) কমাইয়। দেয়, ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ হাস পায়। 
যেমন, ষনে কর, পৃথিবীর বাজারে যদি চা-এর চাহিদা হাস পায় ও দাম কমে, 
ভবে ভারতের দিক হইতে দেখিতে গেলে, পূর্বের পরিমাণ আমদানি আনিতে 
হইলে বেশি পরিমাণে চা পাঠাইতে হইবে। চা'এর 
রঃ নি উৎপাদকের আয় হাল পাইবে, এই শিল্পে মজুরি ও 
প্রভাব মাহিনার হার কমিয়া আপিবে, ফলে অগ্ঠান্ত শিল্পের 
'আঁয়ও কমিয়া যাইবে । অপরপক্ষে, বাণিজ্যহার ভারতের 
অনুকূল হইলে আয় ও কর্মসংস্থান স্তর উপরে উঠিবে। বেন্হামের ভাষায় 
বলিতে গেলে ৮10) 758) 10901560962 10680 ০07 8 0001061 06]১91)08 
[081771/ 00 86৪ 00006 1997 1798.0 0100 [১8701 01) 58 96008 01 
606.” ] 
কয়েকজন ধনবিজ্ঞানীদের মতে ( যেমন, (50800 ) আন্তর্জাতিক মূল্য 
সম্পককীয় এই ক্লাপিকাল তত্ব কেবলমাত্র প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন দেশলমূহের পারস্পরিক 
বাণিজ্যহারের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে । বুহৎ দেশে এবং 
সমালোচনা ক্ষুদ্র দেশের মধ্যে বাণিজ্যহার পারস্পরিক চাহিদার তারা 
নির্ধারিত হয় না, কারণ ক্ষুত্ব দেশের মোট উৎপাদন বুহৎ দেশের চাহিদার অতি অল্প 
অংশ অথব| ক্ষুদ্র দেশের মোট চাহিদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই বৃহ দেশ 


উৎপাদন চালাইতে পারে। 


জান্তর্জতিক বাণিজ্য হইতে লাভ (209 88108 17000 70281610 
"509 ) : 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে পৃথিবীর সকল দেশ সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে 
দ্রব্যামগ্রী: উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, এবং সকল দেশই রপ্তানি দ্বারা অপর দেশ 
হইতে কম দামে প্রয়োজনীয় ভ্বব্য সামগ্রী আমদানি করে। নিজের দেশে 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৯৩ 


উৎপাদন করিতে হইলে যে ব্যয় করিতে হইত এবং ফলে যে দাম দিতে হইত, 
তাহা অপেক্ষা অনেক কম দামে সে ভ্রব্যসামগ্রী পাইতে পারে। স্বতরাং 
ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 

ষোট লাত নির্ভর করে ; 74 
বাঁণিজোর মোট পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইবে, সকল দেশের মোট লাভ তত 
পরিমাণের উপর বাড়িবে। পরিবহন-ব্যয় ও বাণিজ্য-শুহ্ক হ্রাসের ফলে 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণও বাড়িবে।* 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে প্রত্যেকটি দেশ স্বতন্ত্রভাবে কিরূপ লাভ করে, 
অর্থাৎ মোট লাভ কিরূপে বাণিজ্যকারী দেশগুলির মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়? কোন্‌ 

দেশ কি পরিমাণ গাভ করিতে পারিবে তাহা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। 
প্রথমত, ইহ। নির্ভর করে ছুই দেশের দ্রব্যোৎপাদনের ব্যয়ের মধ্যে তুলনামুলক- 
পার্থক্যের পরিমাণের উপর | যদি দুইটি দেশের তুলনামূলক ব্যয়ের অনুপাতে 
অধিক পার্থক্য থাকে, তাহা হুইলে প্রত্যেকেরই লাভের 
৫৮৯০৩ পরিমাণ বেশি হইবার সম্ভাবনা ; উৎপাপন-ব্যয় সমুহের মধ্যে 
পরিমাণের উপর পার্থক্য যত বেশি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভও তত 
অধিক ! উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাতে এই পার্থক্য নির্ভর করে 
প্রধানত উভয় দেশে শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদনক্ষমত ও দেশের প্রারৃতিক সম্পদের 
পরিমাণের উপর । আমাদের আমদানি ভ্রব্যগুলির উৎপাদনে নিযুক্ত বিদেশী 
শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদনক্ষমত বৃদ্ধি পাইলে আমাধের লাভ অধিক হইতে 
থাকিবে (কারণ আমরা একই পরিমাণ রগানি করিয়। বিদেশী দ্রব্য বেশি পরিমাণে 
আমদানি করিতে পারিব ); আমাদের রপানি ভ্রব্যগুলির উৎপাদনে নিযুক্ত দেশীয় 
শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে বিদেশ অধিকতর লাভ করিতে পারিবে 
(কারণ বিদেশ হইতে একই আমদানির বিনিময়ে আমরা অধিকতর ত্রব্য রগ্তান 


করিব )। 
দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ নির্ভর করে বাণিজ্-হারের 


উপর। যে হারে এক দেশ লিজের রপ্তানি দ্রব্যের পরিবর্তে বিদেশ হইতে 


”* মনে রাখা দরকার যে, জার্মানীর এতিহাসিক মতবাদ এই তত্বের বিরোধিত1 করিতেন । 
তাহাদের মতে বর্তমানে অবাধ বাণিজ্যের দ্বার] সম্পদ বৃদ্ধি অপেক্ষা! বর্তমানে বাণিজ্য শুক্ষের 
স্বার। দেশের উৎপাদন-ক্ষমত1 বাড়াইয়! তোল| দেশের পক্ষে অধিকতর লাভজনক হইতে পারে। 


২৯৪ অর্থ তত্ব 


আমদানি দ্রব্য পায়, তাহাকে বাণিজ্হার বলা হয়। নিজের দেশের কম 
দ্রব্যের বিনিময়ে অপর দেশের কত অধিক দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাই লাভের 
নির্ধারক । 


এই বাণিজ্যহার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদার উপর। নিজের দ্রব্যের জন্ত 
অপর দেশের চাহিদার তুলনায় অপর দেশের দ্রব্যের জন্ত নিজের চাহিদা অধিকতর 
শক্তিশালী হইলে বাণিজ্যহার সেই দেশের প্রতিকূলে যাইবে এবং অপর দেশের 
অনুকূলে আসিবে। স্থতরাং এই পারস্পরিক চাহিদ। নির্ভর 
করে আমদানি ও রপ্তানির পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা'র 
উপর। যে দেশের রপ্তানির জন্ত বৈদেশিক চাহিদ! অস্থিতিস্থাপক হইবে ( অর্থাৎ 
দাম বাড়িলেও চাহিদা! বেশি কমিবে না, মোট রেভিনিউ বুদ্ধি পাইবে ) এবং 
ইহারই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী আমদানির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইবে 
( অর্থাৎ দাম বাঁড়িলে চাহিদ। অধিক কমিয়া যাইবে, মোট রেভিনিউ হ্রাস পাইবে ), 
পেই দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে বেশি লাভ করিতে পারিবে, কারণ বাণিজ্য- 
হার তাহারই অনুকূলে আপিবে । 


বাণিজাহারের উপর 


টাক]! হিসাবে বাণিজ্যহারকে অনেক সময় আমদানি-দাম ও রপ্তানি-দামের 
অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা হয় ( চ৪6)০ 01 [00007 71068 800. 10907 
[11099 )। নগ্ানি-দামের তুপনায় যদি আমদানি-দাম কমিয়া যায় তবে বাণিজ্য- 
হার অনুকূলে আসিবে, লাভও অধিক হইবে । 

তৃতীয়ত, অন্যান্ত দেশের তুলনায় একটি দেশের আয়তন ঘত ছোট হইবে, 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে তাহার লাভ তত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা! । কারণ, 
বিদেশী দ্রব্যের জন্ত তাহার চাহি! খুবই কম এবং ফলে 
বিদেশী দ্রব্যের দামও তাহার চাহিদার দ্বারা বিশেষ 
প্রভাবাদ্বিত হয় ন1। কিন্তু তাহার রপ্তানি-দ্রব্যের জন্য বিদেশী বৃহৎ রাষ্ের 
চাহিদীর পরিমাণ বেশি এবং ফলে সে অধিক দামে এ দ্রব্য বিক্রয়ের স্থবিধা পাইতে 
পারে। 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের এই তত্ব ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের দ্বারা 
রচিত, প্রধানত রিকার্ডে! ও মিপ এই তত্বের কাঠামো গঠন করির। গিয়াছিলেন। 
অধ্যাপক হাঁবারলার এই তত্বের ছুইটি ক্রটির কথ উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহ! 


দেশের আয়তনের উপর 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৯৫ 


দুর করিবার জন্য উৎপাদন সম্ভাবনার রেখার (0:০0006107) ৪৪৪61১00100 
98৮০ ) সাহায্য লইয়াছেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণের লাহাষে) দুইটি দ্রব্যের 
ষে বিভিন্ন পরিমাণ সম্মিলন উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা 
৮৫*৯- নুতন হইতেই এই উৎপাদন সম্ভাবনার বা বূপান্তরণের রেখা 
(7905 100700908010 09759 ) জান] যায়। এই 
পদ্ধতিতে, তাঁহার মতে, শ্রম ব্যয়ের তত্ব বাদ দেওয়। চলে, এবং একই সঙ্গে বহু 
বিভিন্ন সংখ্যক উৎপাদনের উপাদান দেখান চলে । এই বিকল্পতত্ব একটু পরেই 
বিশদভাবে আলোচিত হইতেছে। 
আন্তর্জাতিক বাণিজা হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে মার্শাল 
ভোগোদ্বংস্ত তত্বের সাহায্য লইয়াছেন। তীহার মতে দেশের ক্রেতাগণ কোন 
দ্রব্যের জন্ত যে পরিমাণ দাম দিতে প্রস্তুত আছেন, 
লাভের পরিমাপঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দরুণ বিদেশ হইতে উহা! অপেক্ষা 
€১) ভোগোদত্তের দ্বার! 
| কম দামে তীহার! জিনিসটি পাইবেন; চাহিদার দর ও 
বাজার-দরের পার্থক্যই ভোগোদ্ধ স্তরূপে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে একটি দেশের 
লাভের পরিমাপ । 
টাউসিগ বলিয়াছেন, একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাঁণিজ্য হইতে লাভ পায় 
দেশের মধ্যে বধিত মজুরির হারের স্তরের ও আয়ন্তরের মাধ্যমে এবং ইহাদের 
দ্বারাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ করা যায়। যে দেশ 
অধিক পরিমাণে রগানি করিতেছে, লেই দেশের রপ্তানি 
রি রা সি দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পে মজুরের চাহিদ। বাড়িয়া যাইবে! 
এবং মুনাফ1 বৃদ্ধি পাওয়ায় মজুরির হার বৃদ্ধি পাইবে। 
রগ্তানি-শিল্লে বরধিত মজুরির হার (প্রতিযোগিতার দরুণ) দেশের অন্থা্য 
শিল্পে মজুরির হার বাড়াইয়া দিবে, ফলে দেশে সাধারণ আয়ম্তর বুদ্ধি 
পাইবে। 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ গুণক তত্বের ( 0০7009% ০1 11016109119: ) সাহায্যে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করেন। রপগানি-বুদ্ধির 
ফল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলের ন্যায়, ইহার ফলে দেশে নূতন আয় স্যরি হয়, 
ভোগ্যদ্রব্যর ও মুলধনী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দেশে আরও বেশি 
পরিষাণ কর্মসংস্থান, নুতন ॥আয়, নুতন বিনিয়োগের ধার! প্রসারিত হইতে 


২৯৬ অর্থ তত্ব 


থাকে। কিন্তু নূতন আয় হ্ট্টি বা আয়ন্তরে বৃদ্ধির ফলে প্রানস্তক আমদানি প্রবণত" 
হিরন (818718108] 10:0709708865 ০0? 1000 ) বাড়িয়া যায়, 
গুণকের বা আমদানির পরিমাণও বৃদ্ধি হয়। এই আমদানির পরিমাণে 
বৃদ্ধি অপর দেশের আয়ন্তরে বৃদ্ধি ঘটাইলে তাহাদের আম- 

দানি বাড়িতে পারে এবং ফলে প্রথম দেশের রপানি বৃদ্ধি হইতে পারে । আমদানি- 
প্রবণতার বৃদ্ধি ছিত্রন্ূপে (19519£9) কাজ করে এবং গুণকের পরিমাণ 
কমাইয়৷ দেয়, দেশের আয়স্তর ও কর্মসংস্থানে পূর্ণমাত্রায় প্রসার ঘটিতে দেয় না। 
কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাবের ফলে জাতীয় 


আয়ের হাস বা বৃদ্ধি পরিমাপ কর যায় বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকের সাহায্যে 
(07518017809 01) 619016) ) | 


বিকল্প বিশ্লেষণ পদ্ধতি (0 41697090159 20660000. 0£ 80%15518 ) : 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে ক্লাসিকাল তত্ব প্রধানত রিকার্ডোর হাতে 
গড়িয়া উগ্িয়াছিল। শ্রমশক্তিকে একমাত্র ব্যয় হিসাবে গণ্য করিয়া উহার 
ভিত্তিতে তিনি এই তত্ব রচনা করিয়াছিলেন। মিল্‌ এই তত্বকে অগ্রসর 
করাইয়াছিলেন পারস্পরিক চাহিদার নীতির (7)০0০6105 0? 7360177০081 
9927800 ) সাহায্য । তাহাদের সম্মুখে প্রধান প্রশ্ন ছিল £ 
(১) একটি দেশ কোন্‌ দ্রব্যগুলিকে ক্রয় করিবে এবং 
কোনৃগুলিকে বিক্রয় করিবে? (২) কি হারে এই বিনিময় চলিতে থাকিবে, 
অর্থাৎ আমদানি ও রগ্ানির মধ্যে বাণিজ্য হার কি হইবে? এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে 
একটু ভিন্নভাবে উপস্থিত করা চলে, তাহা হুইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে 
লাভ কতট1 হয় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই মোট লাভ কিরূপে বন্টিত হইয়া 
যায়? ইহাদের সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচন৷ করিয়াছি । 
অধ্যাপক হাবারলার ( চ.%১9:৪: ) প্রমুখ ধনবিজ্ঞানীরা এই তত্বকে আর 
এক স্তর আ'গাইয়া দিয়াছেন। তিনি এক ধরনের উৎপাদন-পরিবর্ততার 
রেখা (70:০0506700 88186100610 087৮9) প্রয়োগ করিয়াছেন । 
দেশে উৎপাদনের উপাদান স্থির ধরিয়। লইয়! উহাদের 
ডে টা সাহায্যে ছুইটি দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সম্মিলন কি ভাবে 
উৎপাদন কর যায়--তাহা! দেখান এই রেখার উদ্দেশ্ে। 
এই রেখাটিকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে ইহার যে কোন বিন্দুর ঢাল 


রিকার্ডে। ও মিল 
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(৪1909 ) উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়ের অন্থুপাতের সমান। অধ্যাপক হাবারলাল 
দেখাইয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ করিতে ন! পারিলেও, 
ইহ। কিন্ধপে ন্থ্্ি হইতেছে তাহা! এই উৎপাদনপরিবর্ততার রেখার সাহায্যে দেখান 
যায়। পরবর্তীকালে অধ্যাপক লিয়নৃটিয়েফ. (1460010€ঠ এই উৎপাদন- 
সম্তাবনার রেখার সহিত নিরপেক্ষ রেখ! পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া এই তত্বকে আরও 
সুস্পষ্ট করিয়া তৃলিয়াছেন। 
এই উৎপাদন-সম্তাবনার রেখা! বা ব্বপান্তরণ রেখা (1787819108007) 
0815০) কাহাকে বলে? প্রথমে একটি তালিকার ( ৪০1.60016 ) রূপে আমর! 
ইহ1 আলোচনা করিতে পারি। মনে কর, কোন দেশে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ 
যেমন, শ্রম বা মূলধন আছেঃ ইহার সাহায্যে হয় ধান অথব। কাপড় অথব। 
উভয়ের দ্রব্যের কিছু পরিমাণ উৎপাদন করা চলে । সেই উপকরণগুলিকে সম্পূর্ণ 
ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে অনেকখানি ধান পাওয়! যায়, আবার উহাদের 
( যন্ত্রের সাহায্য লইয়। ) সম্পূর্ণ কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে অনেকটা! 
কাপড় তৈয়ার হইতে পারে । অথব! সেই উপকরণগ্জলির সাহায্যে ছুইটি দ্রব্যই 
কিছু পরিমাণে উৎপাদন করা যায়। ইহাদের কোন একটি 
রূপাস্তরণ রেখ। 

কাহীকে বলে দ্রব্যকে অপর ভ্রব্যটিতে রূপান্তরিত করা৷ চলে শারীরিকভাবে 
নয়। একের উৎপাদন হইতে উপকরণ অপসারণ করিয়। 
অপরের উৎপাদনে নিয়োগ কর সম্ভব, অর্থাৎ একটির উৎপাদন কমাইয়৷ অপরটির 
উৎপাদন বাড়ান চলে । যেমন ধরা যাঁউক, ভারতবর্ষে ধানকে সর্বদা কাপড়ে 
রূপান্তরিত করা যায় 10 £ 3 এই নির্দিষ্ট অন্ুপাঁতে। ইহার অর্থ ছইল 10 ইউনিট 
ধান ছাঁড়িয়! দিলে তবেই 8 ইউনিট কাপড় তৈয়ার করা চলে । আমরা আরও . 
ধরিয়৷ লইতে ছি যে, সকল উপকরণ ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে 700 ইউনিট 
ধান এবং 0 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়। তাঁহা হইলে ( অর্থাৎ ইহাদের ব্বপান্তরণের 
অনুপাত 70 ঃ 8 হইপে) ভারতে 90 ধান £ কাপড়, 8০ ধান £ ৪ কাপড়, 
0 ধান : 30 কাপড়--প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাই উৎপাদন-সম্ভাবনার 

ব৷ রূপান্তরণের তালিক৷*, পরপৃষ্ঠায় ইহা দেখান হইয়াছে । 


চা “আসা পপ 


ঞ এই তালিকা, রেখা চিত্র 890০551567-এর ঢ০০02165 গ্রন্থটি হইতে লওয়। হইয়াছে । 
অনুলদ্ধিৎু ছাত্রের 25০৩1ত০এর 1006009800০ 55812150তএর 08062 2, এবং 
201006192£6-এর হ016205120081 100025022)505-এর 0082067 ৮"ও দেখিতে পারেন । 


২৯৮ অর্থ তত্ব 


সম্ভাবন৷ ধান . কাপড় 
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এই তালিকাটিকে রেখাচিত্রে প্রকাশ করিলে আমরা উৎপাদন সম্ভাবনার 
বা রূপান্তরণের রেখা পাইতে পারি। নিচের চিত্রে, &ু অক্ষে ধান উৎপাদনের 





পরিমাণ এবং / অক্ষে কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ আমরা পরিমাপ করিতে 
পারি। 44 হইল উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা। ধান ও কাপড়ের ব্যয়ের 
অনুপাত নিরদিই ধরা হইয়াছে বলিয়া ইহ! সরলরেখার আকার লহইয়াছে। 
( ক্রমহ্াসমান বা ক্রমবর্ধমান ব্যয় ঘটিলে উহার আকৃতি ভিন্নকূপ হইবে, তাহা 
পরে আলোচিত হইবে )। আলোচনার স্থবিধার জন্ক উভয়ের ব্যয়ের 
অনুপাতে নির্দিইত। ধরিয়া লওমা হইয়াছে । এই রেখার মধ্যে ভারতবর্ষ ঠিক 
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“কোন বিন্দুতে উৎপাদন করিতে থাকিবে? অর্থাৎ কত পরিমাণ ধান ও কত 
পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন করিবে? ধর! যাউক ভারত উৎপাদন সম্ভাবন। রেখার 
ল বিন্দুতে উৎপাদন করে, 80 ইউনিট ধান এবং 21 ইউনিট কাপড়ের উৎপাদনে 
তাহার সকল উপকরণ নিয়োগ করে ।* 
এই অবস্থায় যদি কাপড়ের উৎপাদনে কোন নূতন যন্ত্রপাতির বা পদ্ধতির 
আবিষ্কার হয়, তবে উহার ফলাফল কি হইবে? মনে কর,যে উপকরণে 10 
ইউনিট ধান হয় তাহাতে 3 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন না হুইয়। 
এখন 6 ইউনিট কাপড় তৈয়ার হইতে পারে, তবে উৎপাদন- 
সম্ভাবনার রেখা উপরে উঠিয়া যায়। উপরের চিত্রে 4 রেখা দ্বারা ইহা 
দেখান হইতেছে। এই আবিষ্ষারের ফলে ভারতবর্ষ নন বিন্দু হইতে বিন্দুতে 
উঠিতে পারে, উহাতে ছুইটি প্রব্যই সে পরিমাণে বেশি পাইতেছে। 
এতক্ষণ আমর] ভারতের কথা আলোচনা করিয়াছি, এখন ইংলগ্ডের কথা 
আলোচনা করা দরকার। ইংলগে শ্রমিক বেশি অথচ জমি কম, তাই সেই দেশে 
ধান ও কাপড়ের ব্যয় অনুপাত পৃথক । এদেশে তুলনামুলকভাবে ধানের উৎপাদন 
ব্যয় বেশি, কিন্তু কাপড়ের উৎপাদন ব্যয় কম। তাই, আমরা মনে করিতে পারি 
যে, ইংলগ্ডে প্রতি 10 ইউনিট ধান তৈয়ারীর উপকরণ দিয়া ৪ ইউনিট কাপড় 
তৈয়ারী করা যায়। ইহাই ইংলগ্ডের উৎপার্দন*সস্তাবনার বা রূপান্তরণের 
অনুপাত । ভারতের ন্যায় ইংলগ্ডেরও এইন্ধপ একটি ব্বপানস্তরণের তালিকা আছে, 
যেমন £ 


আবিষ্কারের ফল কি 


সম্ভাবনা থান কাপড় 
4 150 0 
51 100 40 
ও 69 80 
নু) 0 190 


10 £ 8 নির্দিষ্ট অনুপাতের হারে ইংলগডের এই উৎপাদন সম্ভাবনার তালিকা 


* কেন ভারতবর্ষ ঠিক 30 ইউনিট ও 21 ইউনিউ কাপড় উৎপার্দন করিতেছে? এই প্রশ্ন 
এখানে -আলোচা নয়। তবুও সংক্ষেপে বলিয়! রাখ! দরকার। পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক 
কাঠামোতে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পরিকল্পনা! কমিশন ; কিন্তু গ্রতিযোশিতামুলক 
অর্থনৈতিক কাঠামোতে ইহ! নির্ভর করে এই ভ্রবাগুলির যোগান, চাহিদা এবং দামের উপর। 
অনিয়ন্ত্রিত দাম-ব্যবস্থাই বিভিন্ন স্রব্যোৎপাদনে দেশের উপকরণগুলির নিয়োগ-বিস্যাস নির্ধারণ 
করে। 


১০০ অর্থ তত 


ধা রূপান্তরণের তালিকাকে আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। 
নিচে ইংলগ্ডের ক্ষেত্রে এই রেখা দেখান হইয়াছে । এই চিত্র হইতে আমরা 





0 40 ৪০ 170 160 & 
শা 
আরও দেখিতে পাইতেছি যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হওয়ার পূর্বে ইংলগ্ু 
69 ধান ও 8০ কাপড় উৎপাদনে তাহার সকল উপকরণ নিয়োজিত রাঁধিয়াছে। 
এই অবস্থায় মনে কর উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সরু হইবে। কিহারে 
ধান ও কাপড় পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইতে পারে? ভারত রণ্তানি করিবে 
ধান এবং ইংলও রগানি করিবে কাপড় ইহা বোঝা যাইতেছে । । 10 :3 ও 
109 £ 8-এর মধ্যে 10257; 10: প্রভৃতির যেকোন একটি হার স্থির হইবে, 
ইহাও আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিভেছি। যে হারে.এই বিনিময় ঘটিবে তাহাই 
বাণিজ্যহার (67008 ০01 71805 ), বা দামের অনুপাত . (01709 18619 ) 
একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, উভয় দেশের নির্দিই ব্যয়ান্ুপাতের 
বাহিরের দিকে (10:3 ও 19: 8-এর বাহিরে) কোন 
বাণিজা সুরু হইবার 
সন্ভীবনা কোথা বাণিজাহার থাকিতে পারে না। যেমন, 100 বা 
10: 12 এই দুইটি অনুপাত লয় দেখা যাউক। ভারত 
যদি নিজের দেশে ধান উৎপাদন ন! করিয়া সেই উপকরণ কাপড় উৎপাদনে 
নিয়োগ করে, তবে সে 3 ইউনিট কাপড় পায়, বিদেশ হইতে সে কেন ধানের 
বিনিময়ে | ইউনিট নিতে রাজি হইবে? শুধু তাহাই নছে। যদ্দি 10: 
অনুপাতে জোর করিয়া চাপান যায় তবে ভারত কেবল কাপড় উৎপাদনে 
উপকরণসমূহ নিয়োগ করিবে, ধানের উৎপাদন ছাড়িয়। দিবে। ইহার কারণ 
কি? ভারত নিজের দেশে ॥ ইউনিট কাপড়ের বদলে 8013 অর্থাৎ ৪38 
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ইউনিট ধান উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু বাহির হুইতে সে যদি 10 ইউনিট ধান 
পায় তবে কেন নিজের দেশে ধান উৎপাদন করিবে? 


এইবার ইংলগ্ডের দিকটি আলোচনা! করা যাউক। যদি বিনিময়ের অন্গপাভ 
10 £ 1 রাখা হয়, তবে সে-ও কাপড় বিক্রয় করিয়া ধান কিনিতে চাছিবে। নিজের 
দেশে ইংলও এক ইউনিট কাপস্ড়র বিনিময়ে 10/8 অর্থাৎ 125 ইউনিট ধান পায়। 
বিনিময় করিলে ] ইউনিটের বদলে সে 10 ইউনিট ধান 

বায় পার্থকো 
অন্বপাতের গুরুত্ব পাইতে পারে। ভারত ও ইংলগ্ড উভয়েই ষদি কাপড় 
বিক্রয় করিতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্যে ধানের উৎপাদন হইতে 
সকল উপকরণ সরাইয়া আনিয়া! কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করে, তবে উভয়ের 
মধ্যে বা'ণজ্য চলিতে পারে না । এইরূপে আমর! দেখিতে পারি যে, উভয় ভ্রব্যের 
বাণিজ্য হার 10 £ ৪-এর উপরেও উঠিতে পারে না, যেমন 10 £ 12 হয় না, কারণ 
তাহ! হইলে উভয়েই কেবলমান্ত্র ধান উৎপা্ন স্বর করিবে, কেহ কাপড় উৎপাদন 

করিবে না। 


স্তরাং এইরূপে আমরা এই সিদ্ধান্তে নিশ্চয় পৌছিতে পারি যে10£ ও 
এবং 108 এই ছুইটি চরম-সীমার মধ্যবতী কোন অনুপাতে যেমন 1096 
হারে উভয় ভ্্ুব্যের বিনিময় হুইতে থাকিবে । উভয় দেশই নিজ নিজ তুলনা- 
মূলক স্থবিধা অনুযায়ী বাণিজ্য করিবে, ভারত ধান উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য লাভ 
করিবে এবং ইংলগ্ড কাপড় উৎপাদনে বিশেষত্ব লাঁভ করিবে । উভয় দেশই 
কেন বাণিজো হই পুর্বোপেক্ষ। উন্নততর জীবনযাত্রার মান লাভ $রিবে। ভারত 
দেশেরই বেশি লাভ নিজের দেশে 10 ইউনিট ধানকে 3 ইউনিট কাপড়ে রূপান্তরিত 

হইবে করিতে পারে, কিন্তু বাণিজ্যের ফলে লে একই পরিমাণ 
ধানকে & ইউনিট কাপড়ে রূপান্তরিত করিতেছে । ইং নিজের দেশে ৪ ইউনিট 
কাপড়কে 19 ইউনিট ধানে ব্বপাস্তরিত করিতে পারে ; কিন্তু বাণিজোর ফলে সে 
€ ইউনিট কাপড়কেই £0 ইউনিট ধানে পরিণত করিতে পারিতেছে। উভয় 
দেশের উপকরণসমূহ তুলনামূলকভাবে দক্ষতর ক্ষেত্রে নিযুক্ত হইতেছে। তাহাদের 
উৎপাদনক্ষমত বুদ্ধ পাইতেছে। বাণিজ্যের ফলে তাই সম-পরিমাণ উপকরণের 
সাহায্যে উভয় ভ্রব্যই বেশি পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যকে তাই পরোক্ষ উৎপাদন (£912908 7:00০০6101) ) বল চলে । 


ঠিক কোন্‌ বিন্দুতে, উভগ্র দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতের অন্তবর্তী 


৩০২ অর্থ তত্ব 


কোন স্তরে বাণিজ্যহার স্থির হইবে? সাধারণ বুদ্ধিতে *আমাদের প্রথমেই ধনে 
হইতে পারে যে, বাণিজ্যহছার 109: 6ঠু হইবে, অর্থাৎ উভয়ের পার্থক্যের ঠিক 
মাঝামাঝি জায়গায় ইহ স্থাপিত হইবে, মোট পার্থক্য সমানভাবে ভাগ করিয়া" 
উভয়ে সমান লাভ করিতে থাকিবে । ইহ] কিন্তু পত্য নয়। জন্‌ ইয়া মিপ 
ভারসামযের বাণিজা- দেখাইয়াছেন যে, ছুইটি ব্যয়ের অন্ভুপাতের মধ্যে বাণিজ্যহার 
হার £ পারস্পরিক নিপিষ্ট হইবে ওই দ্রব্য ছুইটির প্রত্যেকটির যোগান ও চাহিদার 

চাহিদারতন্ব শ্বাতপ্রতিঘাতে। ইহাকেই তিনি নাম দিয়াছেন পারম্পরিক 
চাহিদার তত্ব (19015 01 13908009081 199298,00 )। সমগ্র পৃথিবীময় 
সেই ভ্রুব্টির চাছিদ। ও যোগানের পারম্পরক চাপে এমন স্তরে এই বাণিজ্যহার 
নির্ধারিত হইবে যেখানে দ্রব্য ছুইটির চাহিদ1 ও যোগান ভাঁরসাম্যে পৌছিয়াছে। 
এই ভারপামোর অবস্থ| হইতে বিচ্যুতি আলিতে পারে, যদি (ক) লোকের রুচি ও 
পছন্দ, এবুও (খ) যন্ত্র কৌশল প্রভৃতিতে কোনন্ধপ পরিবর্তন আসে। 

এই 1026 অনুপাতের বাণিজহারের প্রভাব উভয় দেশের উৎপাদন- 
সস্তাবনার রেখা ব ব্বপান্তরণের রেখা পরিবতিত হয়, তাহ! আমরা সহজেই 
বুঝিতে পীরিতেছি। যেমন, ভারতের ক্ষেত্রে ইহার আকৃতি কিরূপ হয়, আমরা 
তাহ! নিচের চিত্রে দেখিতেছি। 
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আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুর্বে ভারতের উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা ছিঙগ 
0 9.বিনিময়ের অন্ছপাত অন্ুুধায়ী &%. রেখা । বাঁণিজোর পর, যখন 10: 6. 
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বিনিষয়ের অনুপাত নির্দি্ হইল তখন তাহার এই ক্পান্তরণ রেখা উধ্বে 
উঠিয়াছে। ইহা হইল 470. ঠিক যেন্প কোন আবিষ্ার বা যস্ত্রকৌশলের 
উন্নতি ঘটিলে বূপান্তরণ রেখ! উপরে উঠে, এই ক্ষেত্রেও সেইন্ধপ ঘটিয়াছে। ভারত 
পূর্বাপেক্ষা! উন্নত স্তরে উন্নীত হইয়াছে। এই 41৫ রেখার কোন বিন্দুতে লে 
দুইটি ভ্রব্যের উৎপাদন করিতে থাকিবে, অর্থাৎ তাহার উপকরণবিদ্ভাস কি হইবে, 
তাহ! নির্ভর করিবে দেশের মধ্যে দামব্যবস্থার উপরে । আন্তর্জাতিক বাণিজোর 
ফলে দেশের মধ্যে দ্রব্যের ও উপকরণের দামে পরিবর্তন 
৬ পেস. আলিবে, ধরা যাউক লে তাহার নূতন রেখার নন বিশুডে 
বাণিজ্যের ফলাফল উৎপাদন ও ভোগ করিতে থাকে । এই রেখাটিকে ভোগ- 
কিরূপ? সম্ভাবনার রেখা বঙলিয়াও গণ্য কর] চলে, ইহার  বিশ্ৃতে 
ভারত 40 ইউনিট ধান এবং 86 ইউমিট কাপড় ভোগ করিতে 
থাকিবে। ভাঙা রেখা-ছুইটির সাহায্যে ভারতের রগানি (+) এবং আমদামি 
(--) দেখান হইতেছে । এইরপে ইংলগ্ের ক্ষেত্রে দেখান চলে যে, আন্তজাতিক 
বাণিজ্যের ফলে তাহার ভোগ ও উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে । বাণিজ্যের ফলে 
দুইটি দেশেরই উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়া-_ইহা কোন ম্যাজিকের 
ফল নয়, বিশেষায়ণের ফলে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনই বাড়িয়া গিয়াছে। 


যদ্দি একাধিক দ্রব্য থাকে, তবে অবস্থা কিন্ধপ দাড়ায়, তাহা আলোচনার 
সময় এখন আসিয়াছে । এই তত্বের মূল সিদ্ধান্ত তাহাতে কিছু পাণ্টায় না, এমন 
কি খু'টিনাটিতে অল্প কিছু পরিবর্তন আনাও বিশেষ শক্ত 

পি নয়। এতক্ষণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, ধান ও কাপড় 
| এই ছুইটি দ্রব্যেরই উৎপাদন, ভোগ ও বাণিজ্য চলিতেছে । 

কিন্ত বাস্তব জগতে ধান ছাড়া গম, পাট, আখ প্রভৃতি কষিজাত দ্রব্যের কোন 
অভাব নাই, আর বহু প্রকারের কাপড় ও বহু প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যও আছে। 
এত বেশি দ্রব্যপামগ্রী থাক। সত্ত্বেও আন্তজাতিক বাণিজ্যের লাভ কমিবে না, বরং 
বৃদ্ধি পাইবে । এই প্রসঙ্গে হাবার্লার্‌ ( ৮১৪৪: ) দেখাইয়াছেন যে, যখন 
দুইটি দেশে সমহার বায়ের নীতিতে অনেক দ্রব্য উৎপন্ন করা যায়, তখন উহাদের 
আপেক্ষিক সুবিধা বা তুলনামূলক ব্যয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্তরক্রমে সাজান চলে। 


৩০৪ অর্থ তত 


যেমন, আমাপের তুলনামূলক সুবিধার স্তরক্রম অনুসারে আমরা নিচের জিনিসগ্তলিকে 
সাজাইয়। রাখিয়াছি ঃ 


ঢারতবঘরি কী স্প্পটী শী ািশিনী্ি খা ানী8 
ধান পার্ট ঢা" ০ 


এই স্তর অনুসারে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্যের ব্যয় তৃলনা- 
মূলকভাবে সবচেয়ে কম, ভারতে ধানের বায় সবচেয়ে কম, তাহার পর পাট--* 
ইত্যার্দি। ইংলগ্ডের তুলনামূলক সুবিধা হইল মোটর গাড়িতে সবচেরে বেশি, 
তাহার পরে উল, তাঁভার পরে খড়ি, এইরূপ 1 এই অবস্থায় একটি বিষয় আমরা 
সঠিক বলিতে পারি. বাণিজের ফলে ভারতে ধান উৎপন্ন হইবেই এবং ইংলগ্ডে 
মোটর গাড়ি প্রস্তুত হইবেই, কারণ ইহাতে তাহার প্রত্যেকে 
দুইটি প্রবোর বেশি দ্রক্ষতম। কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ ভ্রব্য রপ্তানি ও আমদানি 
থাকিলেও এই তত 
মূলত সঠিক. হইবে তাহার সীমানারেখা ( ৫8510181105) কোথায় 
পড়িবে? পাট ও চা-এর মধ্যে? অথবা ভারত চা পর্যন্ত 
উৎপাদন করিবে এবং ঘড়ি হইতে ডান দিকের জ্রব্যগুলি ইংলগ্ডের হাতে ছাড়িয়া 
দিবে? আবার এই সীমানারেখ। দুইটি দ্রব্যের মধ দিয়া না গিয়া একটি দ্রব্যের 
উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে ; সেই অবস্থার সেই ভ্রবাটি ছুইটি দেশেই কিছু 
কিছু উৎপাদন হইতে থাকিবে । এই অবস্থায় কি ঘটিতে পারে? 
ইহ প্রধানত নির্ভর করে বিভিন্ন দ্রব্যের আন্তজাতিক চাহিদার তুলনামূলক 


শক্তির উপর । অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক চাপ অনুযায়ী এই 
সীমারেখার সঞ্চার-পথ নির্ধারিত হইবে। ধান ও পাট এর জন্ত আন্তজাতিক 
চাহিদ। বাড়িয়া গেলে ভারতের অনুকূলে বাণিজ্যহার সরিয়া আপিয়। আমাদের 
এমন সমুদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে পারে যে, আমরা সকল উপকরণ উহাতে নিষুক্ত 
করিয়া চা উৎপাদন ত্যাগ করিতেও পারি; উচ্ার উৎপার্দন আর ততট1 লাভজনক 
না-ও থাকিতে পারে । আবার রাজস্থানের মরুভূমিতে সহজে চ৷ তৈয়ারী কর! 
ধায় এইন্বপ কোন আবিষ্কার হুইলে বিভিন্ন দ্রব্যের তুলনামূলক ুবিধার স্তরক্রম 
সম্পূর্ণ নুতনভাবে পরিবতিত হুইয়! যাইতে পারে এবং বিশেষায়ণ ও বাণিজ্যের ধরন 
বদলা ইয়া যাইতে পারে ।* 


৯৭ শী পাশ শা ০০৩০ 
শর পি 15 লাপপীশপ শি এ 
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খখ্যায় ছুইটি বেশি দেশ থাকিলেও এই তন্ব্টির মূলকথা! অপরিবতিত 

থাকে। কোন বিশেষ দেশের দৃষ্টিভঙগী অন্ুযারী তাকাইয়! দেখিলে 

বাহিরের অগ্ান্ত সকল দেশকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়। 

মিট 'পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ (7956 ০06 6৩ 014 ) 

সত্য নয় বিয়া গণ্য করিতে হয়। রাষ্ট্রের সীমানারেখার সহিত 

বাণিজ্যের সুবিধার কোনরূপ যোগস্ত্র নাই। এই তত্ব 

সর্বর প্রযোজ্য, বিভিন্ন দেশের মধ্যে অথবা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 
মধ্যে । 


এতক্ষণ আমর। ধরিয়া লইয়াছি ষে, উৎপাদন বাড়িলে বা কমিলে উভয় দ্রব্যের 
উৎপাদন ব্যয় সমান থাকে । তাই রূপান্তরণরেখা সরল রেখার ন্বপ লয়। 
কিন্তু বাস্তবে সকল শিল্পেই উৎপাদন বাড়াইতে গেছে ব্যয় বাড়ে; এই রেখাটি 
ভাই উৎস বন্দুর দিকে অবতল (০০০০৪ ৮০ 619 971877) )। সাধারণভাবে 
ইংলগ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষ ধান উৎপার্দনে অনেক বেশি যোগ্য হইলেও, ভারতে 
ধানের উৎপাদন বাড়িলে এমন একট স্তর আসে যখন উৎপাদন আর একটু 
বাড়াইবার চেষ্টা করিতে থাকিলে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ভারতে প্রতিযোগিতার দরুন 
ইংলগ্ডে ধানের দাম কমিয়া গিয়াছে বটে ; কিন্তু তবুও কোন 
7597 কোন অতিরিক্ত উর্বর জমিথগড আছে যেখানে কিছু কিছু ধান 
বৃদ্ধির ফলাফল. উৎপন্ত হুয়া থাকে । ঠিক এইন্সপ ইংলগ্ডে কাপড়ের 
উৎপাদন-ব্যয় বাড়ে বলিয়া ভারতেও কোন কোন দঙ্গতর 
কলকারথানায় কাপড়ের উৎপাদন কিছু কিছু চলিভে থাকে । সুতরাং, ঞ্মহাসমান 
প্রতিণানের নিয়ম বা ক্রমবর্ধমান বায়ের নীতি কার্ধকরী হয় বলিয়া বিশেষায়ণের 
ধারা সম্পূর্ণ হইতে পারে না; উভয় দ্রবরই কিছু কিছু পরিমাণ উভয় দেশে 
উৎপাদন হইতে থাকে । পরপুষ্ঠার চিত্রে ইহ! দেখা যাইতেছে। 


এই ছবিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হওয়ার পূর্বে ও পরে ভারতের অবস্থা! 
আমরা দেখিতে পাইভেছি। এই ছবিতে ক্রমবধমান ব্যয় ধরিয়া লওয়] হইয়াছে ; 
&ঘ রেখা তাই উৎসবিন্দুর দিকে অবতল। বাণিজ্য শুরু হওয়ার পূর্বে ভারতবর্ষ 
ন্‌ বিন্দুতে উৎপাদন ও ভোগ করিতেছিল। ভ্রব্য হুইটির আভ্যন্তরীণ দাষের 
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অনুপাত (10 : 3); উহাদের ব্যয়ের অনুপাতের সমান ; বিন্দুতে 4 রেখার 
ঢাঁদ ইহ প্রকাশ করিতেছে । 


খা ১০৬ 


কাপড় 


ভারতের 





9. ভারতের 4৮ 


বাণিজ্যের পরে, উভয় দেশের সাধারণ বাণিজ্যহার ফ্রাড়াইল 10 : 6; এই 
অবস্থায় ভারতের উৎপাদন ৪8 বিন্দুতে সরিয়া আসে । কাপড়ের উৎপাদন কমিয়া 
আপে, কিন্তু একেবারে বন্ধ হয় না, নৃতন উৎপাদন বিন্দু 8-তে পৌঁছায়। 
প্রতিযোগিতার দরুন এখানে রেখাটির ঢাল হইল 10 : 6, অর্থাৎ অল্প কিছু ধান 
উৎপাদনের জন্য কিছুট1 কাপড়ের ব্যয় এবং এই ছুইটি দ্রব্যের আন্তর্জাতিক দামের 
অন্থপাত সমান। ৪ বিশুতে এবং একমাত্র এ বিশ্দুতেই ভারতের জাতীয় 
উৎপাদনের মূল্য (10:6 দাম অন্থপাতের হিসাবে ) সর্বাধিক । সরল রেখাটি 
হইল ভারতের নুতন ভোগ-সম্তাবনার রেখা» বাণিজ্যের ফলে ভারত যাহা 
পাইয়াছে। যোগান ও চাহিদার ঘাঁত-প্রতিঘাতে ভোগের এই স্তর নির্ধারিত হয়, 
লা, বিন্ুতে উহ প্রকাশ পাইতেছে। পূর্বের ন্যায়, ভাঙা] রেখাগুলি রপ্তানি 
(1) এবং আমদানি (-) নির্দেশ করিতেছে । আন্তর্জাঁতক বাণজ্য হইতে 
লাভও হইতেছে, তবে ক্রমহান্মান প্রতিদান ও ব্যয়বৃদ্ধির দরুন লাভ ততট। বেশি 
নয়, বিশেষায়ণও ততদুর প্রসারিত হয় নাই। ভারসাম্যের বিন্দুতে উভয় দেশে উভগ় 
দ্রবোর প্রান্তিক উৎপাঁদনব্যয় দ্রব্য ছুইটির বাণিজ্য-হারের, অর্থাৎ £0 : 6-এর সমান। 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হওয়ার পরে ইংলগডের উপকরণ ধান হইতে সরিয়া 
হারল বে গিয়া কাপড়ের উৎপাদনে নিষুক্ত হইতে থাকে । এই ধরনের 
পরিবর্তে দ্রবযর উৎপাদনে জমির দরকার কম কিন্ত শ্রমিকের দরকার বেশি, 
আদানপ্রদান ফলে ইংলগ্ডের সীষাবদ্ধ জমির উপর জনসংখ্যার চাপ 
অনেকটা হ্রাস পায়। জমির জস্ত অতিরিক্ত চাহিদা কমে, মজুরির তুলনায় তা 
খাজন। হাপ পাঁয়। অপরদিকে, ভারতে বিপরীত ধরনের প্রভাব কার্যকরী হয়, 
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“ধানের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য জমির উপর চাপ বাড়ে, মজ্ছুরির তুলনায় খাজন। 
-বুদ্ধি পায়। 


উভয় ক্ষেত্রেই দ্রব্যের অবাধ আদানপ্রদান বা বাণিজ্যের ফল হুইল অনেকটা 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধে উপকরণগুলির যাতায়াতের সমান। ঠিক যেমন, 
-ইংলগ্ড হইতে ভারতে লোক চলিয়া আঙিলে এখানকার অমের দুপ্রাপ্যত! কমিত, 
খাজনার তুলায় মজুরির হার হাল পাইত, দ্রব্য আদানপ্রদ্দানের ফলেও তাহাই 
ম্বটিতেছে। এইরূপে উভয় দেশেই অভি-স্প্রাপ্য (87962800100810% ) 
উপকরণের সহজলভ্যতা দূর হয় এবং ছুশ্রাপ্য উপকরণের ছুর্লভতার লাঘব ঘটে। 
ইহাই হেক্পার-ও"লীন তত্ব ( দ6078)098-010080 005০0:৮ ) নামে বিখ্যাত । 
এই তত্বের মূল কথাই হইল, দ্রব্যসামগ্রীর আদানপ্রদানের ফলে সকল দেশে 
উপকরণের দুশ্াপ্যতা কিছুটা হ্রাস হয়। ও*লীন ক্লাসিকাল 
তত্বকে এইভাবে কিছুটা উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রয ও মূলধনের অবাধ যাতায়াত থাঁকিলে 
উহ! মজুরির হার ও উপকরণের দামে মোটামুটি সমত' আনিবে। কিন্তু নিজ 
নিজ দেশের সীমানা! ছাড়াইয়া উপকরণগুলির যাতায়াত ন! ঘটিলেও অবাধ 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে, আংশিকতাবে হইলেও দ্রব্যবিনিময়ের দরুন 
উপকরণের দামে এইরূপ সমতা দেখ! দিবে। এই প্রসঙ্গে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দরকার। দেখা যাইতেছে যে, 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ইংলগ্ডের জাতীয় উৎপন়ের পরিমাণ বুদ্ধি পায় টে, 
কিন্ত এই জাতীয় আয়ের বন্টন এমনভাবে বালাইয়া যাইতে পারে যাহাতে দেশের 
অধিবাসীদের সামগ্রিক কল্যাণ হাস পায়। 


হেকসার-ও'লীন তত 


ইহার গুরুত্ব 


এতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দুইটি কারণ দেখানে। হইয়াছে £ 
(ক) বিভিন্্ দেশের মধ্যে তুলনামূলক বায়ে পার্থক্য এবং (খ) ক্রমহাধমান 
'আন্ত্গীতিক বাঁণিজোর ব্যয়। কিন্তু এই তত সম্পূর্ণ করার জন্য বাণিজ্যের তৃতীয় 
“তৃতীয় কারণ £ রুচি বা কারণটি বল। প্রয়োজন। উভয় দেশের বায় সম্পূর্ণ সমান 

চাহিদার পার্থক্য হইলেও এবং তাহা বাড়িতে থাকিলেও রুচি ও পছন্দের 
তারতম্যের দরুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভবপর। যেমন নরওয়ে ও সুইডেন 
মোটামুটি একই হারে মাছ ও মাংস উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু সুইডেনের 
“্গধিবাসীর! মাংস পাইলে খুশী, আবার নরওয়ের অধিবাসীরা তুলনায় মাছ পছন্দ 


৩০৮ অর্থ তত্ব 


করেবেশি। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উভয় দেশই লাভবান হয় 3. 
ক্থইডেন হইতে মাছ রানি হইয়! নরওয়ে হইতে মাংস আমদানি চলিতে থাকে । 
ভয় দেশেরই তৃপ্তি, জীবনযাত্রার মান ও সামশ্রিক কল্যাণ বুদ্ধি পায়। 


নুতন বিকল্প তত্বের মূল্যায়ণ ( 852109,6500 01 6019 41652086159 
1)00৮:1106 ) 2 
এই নৃতন তত্বের পক্ষে অধ্যাপক 179992190 বলেন যে, ইহা পুবাতনতত্ত 
হইতে উন্নত, কারণ আমাদের এখানে দুইটি সংকোচক অনুমান (158৮0081%9 
888011810) ) না মানিলেও চলে। ইহাতে দেখা যাইতেছে ষে, শ্রমব্যয়ের 
তত্ব বাদ দিলেও আন্তর্জাতিক বাণিজোর তত্ব গঠন কর! সন্ভব। তদুপরি, এই 
নুতন ব্যাখ্যায় একই সঙ্গে বহু বিভিন্ন সংখ্যক উৎপাদনের উপাদান দেখানে চলে। 


অধ্যাপক 119. অবশ্য এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী মানিঘ্বা লইতে পারেন নাই। 
তাহার মতে নূতন পদ্ধতির এই স্ববিধাগুলি কাল্পনিক মাত্র, ইহাদের ভূয়া বলিলেও 
ভুল হয় না। তিনি বলেন যে, উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্যাকে আড়াল করিয়া ঢাকিয়। রাখিয়াছে। উৎপাদ্দন- 
পরিবর্ততার এই রেখা ধরিয়া লয় যে, দেশে উপকরণের 
পরিমাণ নিদিষ্ট ( 256 19০০: 80001 )1। 05: বলেন যে, ইহা সঠিক 
নয়। টেক্নলজির দ্বার। নিদিই এই রেখাটিকে স্থির বলিয়া ধরা যায় না, কারণ 
উৎপাদনের কোন উপাদানের পরিমাণই নির্দিষ্ট নয়, ইহা নির্ভর করে উপাদানটির 
দামের উপর | আর উপাদানের দাম 'নর্ভর করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর । 
সংক্ষেপে তাহার মতে, উৎপাদনের উপাদানগুলির যোগান যদি পরিবর্তন করা যায়, 
জায় হইলে লাভ পরিমাপ করার উদ্দেশে দ্রব্যসমূদধের উপযোগিতা ছাড়াও এই 
সকল উপাদানের যোগানের “আসল ব্যয়' হিসাব করণ দরকার। নিরপেক্ষ রেখা 
পদ্ধতির প্রয়োগের বিরুদ্ধেও সমালোচন! কর! হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তির 
কঙ্যাণ পরিমাপ করার সময়ে আযরী। সহজেই বলিতে পারি উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায়, 
উন্নীত হইলে ব্যক্তির কল্যাণ বাড়িল। কিন্তু জাতির বাদেশের ক্ষেত্রে ইহা বল।. 
চলে ন'। 6 ধান ও 2 কাপড় হইতে দেশে যদ 6 ধান ও 2 কাঁপড় তৈয়ারি হয়, 
ভবে দেশের সমস্রিগত নিরপেক্ষ রেখ! (00087980165 10017689006 ০০৩ )" 


ভাইনারের সমালোচন] 


আন্তর্জাতিক বাণজয ৩০৯ 


উপরে উঠিল বটে, কিন্তু আফ়্-বণ্টনে বিরূপ: প্রতিক্রিয়ার ফলে মোট সামাজিক 
কল্যাণ হাস পাইতে পারে। 
নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণের এই অনুমান যদি বাদ দিতে হয় এবং সমগ্র দেশের 
উপযোগী সমটিমূলক নিরপেক্ষ রেখা গঠন কর] যদি কোন যতে সম্ভব না হয় তবে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কল্যাণ বাড়ায় কি না এই তত্ব গঠন করার কোন উপায় 
'থাকে কি? স্যাযুয়েসসন্‌ €(9900881807) ) বলেন যে, ক্লাসিকাল লেখকদের এই 
ংকোচক অনুমানসমূহ বাদ দিলেও দেখা যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে 
বাণিজ্যকারী দেশগুল সম্ভাব্য ও প্রকৃত লাভ (7906906191 800. %06091 ৫৪)7) ) 
পাইয়া থাকে । তাহার মতে, বাণিজ্য শুরু হইলে প্রতিটি দেশই সকল উপকরণ 
_ কম পরিমাণে ব্যবহার করিয়। প্রতিটি ভ্রব্য পূর্বাপেক্ষা বেশি 
হ্যামুয়েদসন্‌ বলেন যে, _ 2 
লাঁভ পরিমাপ করা পরিমাণে পাইতে পাঁরে। মোট লাভের কোন বাস্তব 
ন] গেলেও কলচাণ পরিমাপক পাওয়া যায় না ইহা ঠিকই : কিন্তু সকল উপকরণ 
মি কম ব্যবহার করিয়া প্রতিটি দ্রব্য বেশি পাইলে জাতির কল্যাণ 
নিশ্চয় বৃদ্ধি পাঁয়। এই দিক দিয়া দেখিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দরুন সকল 
দেশেরই কল্যাণ হয়। তাই তান বলেন যে, 80006 096758 ০1 0806, 
00০5০: ৪৪67০690 07 01986719660 10 108, 08৯ 18 09098988811) 


০০০০০: 002 911 00006198018 00 68,989 ৪6 ৪11,)? 


বাণিজও ব্যালান্দ ও জাতীয় আয় ( 8819006 ০0৫ ৭208 ৪04 %10৩ 
[9610208] 1000006 ) £ | 
কোন একটি দেশের আয়ম্তর এবং বাণিজ্য ব্যালান্সের মধ্যে পরস্পর প্রভাবশীল. 
সম্পর্ক (790107908]-918107)81)10 ) আছে; বাণিজ্য ব্যালান্সে পরিবর্তন 
দেশের আয়স্তরকে প্রভাবিত করে, আবার আয়ন্তরে পরিবর্তন বাণিজ্য ব্যালান্দের 
অবস্থায় পরিবর্তন আনে । 

এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার জন্ত কয়েকটি বিষয় আমাদের ধরিয়া! লওয়। 
দরকার (88805011960 )। আমর] মনে করি যে, প্রতিটি দেশে দামস্তর, 
ক্থদের হার এবং স্থায়ী বিনিয়োগের পরিমাণ সমান আছে, 
উপরস্ত প্রতিটি দেশেই কিছু পরিমাণ বেকারি আছে। এই: 
অনুমানটির কাঁরণ হইল যে, আমাদের ধরিয়া লওয়! দরকার কোন দেশের 
'জ্বব্যের জন্য চাহিদা বাড়িপে দেশের মধ্যে উহার উৎপাদনই বাড়িবে, দাষ 


''বিশ্লেষণের অনুমানসমূহ 


১৩ অর্থ তত 


বাড়িবে না। সর্বোপরি, আমর আরও ধরিয়া লইব ষে, দুইটি দেশের টাকার" 
বিনিময় হার ( 93501806৩ 786 01 $দ10 ০0810900163 ) স্থির আছে ।* 


আয়ম্তরের প্রভাব বাণিজ্যব্যালান্সের উপর কিরূপে পড়িতে পারে? আয়ম্তরে' 
কোন পরিবর্তন বাণ্জ্য ব্যালান্সের উপর প্রভাব বিস্তার করে আমদানি ও রপ্তানির 
মাধ্যমে | ঠিক যেরূপ বর্তমান আয়ের ভিত্তিতে আমর! ভবিম্যতে ভোগের কল্পন' 
করি, সেইরূপ দেশে বর্তমানের আয়ন্তর অনুযাষী ভবিষ্যৎ আমদানির পরিকল্পন! 
করা হয়। বর্তমানে আয়ম্তর বাড়িলে আমাদের আমদানি বৃদ্ধি পাঁয়, আয়ন্তর 
কমিলে আমদানি হাস পায়। যেমন, আয় পরিবতিত হইলে ভোগ পরিবন্তিত' 
হয়--ইহাদের এই সম্পর্ক প্রকাশ করিবার জন্য আমর প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা? 
বাবহার করি; ঠিক সেইন্প, আয়ের সহিত আমদানির 
55 " সম্পর্ককে আমরা বলি প্প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা, 
প্রবণত। (10121761091 1১:01992088৮ 609 8010: )| আয়নার 
পরিবতিত হইলে আমদানির পরিমাণে যে পরিবর্তন হয়, এই 
দুই পরিবর্তনের অনুপাত্কে প্রান্তিক আম্দানি-প্রবণতা বলে। যেমন, আয়ন্তর" 
100 বাড়িলে লোকেরা যর্দি 10 টাকার আমদানি বাড়াইয়া দেয় তবে জাতির" 

প্রান্তিক আনদানি-প্রবণত। হইল খু অর্থাৎ 01. 
এই সম্পর্কটির গুরুত্ব ছুই দিক হুইতে আলোচনা করা যাইতে পারে 
প্রথমত, প্রান্তিক আমদানিপ্রবণতা সাধারণত শূন্ত (০ ) হইতে বেশি হয়, 
অর্থাৎ দেশে আয়্তর বাড়িলে নিশ্চয় আমদানি পূর্বাপেক্ষা! কিছুট' বৃদ্ধি পাইবে।, 
অর্থাৎ, দেশের মধ্যে আয়ত্তর বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ফল হইল 

আয়স্তর বাড়িলে 

আমদানি বাঁড়িবে বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল করার দিকে ঝৌক স্ষ্টি করা; 
কারণ আয়স্তর বাড়িলে রগানি বাড়িবেই এক্সপ কোন: 
কথা নাই। আবার, বিদেশের আয়ম্তর বাঁড়িলে তাহাদের আমদানি বৃদ্ধি? 
পাইবে, ফলে আমাদের বাণিজ্য ব্যালান্স অনুকূল করার চেষ্টা করিবে ।' 
দ্বিতীয়ত, আয়ন্তর ও আমদানির মধ্যে সম্পর্কের আর একটি দিক আছে। 
আমদানির উপর আমাদের ব্যয়ের ফল অনেকটা সঞ্চয়ের মত,.কারণ এই ব্যয়! 


ক 50203 108606: 10 0105 95800206602 90 0610:6406 021068 10010 05 0৭ 
49010119, 10627050026 0065 00100001660 ৫9০0 80 তি 011১02066৫5 500 10৮ 
88০0) 0০00015 00 0০6 521. 
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দেশের মধ্যে নুতন আয় হ্ট্টি করে না। দেশের জিনিস কিনিয়। টাকা খরচ করিলে 
উহা দেশীয় ভ্রব্যোৎপার্দনকারী ও বিক্রেতার আয় সরাপরি বাড়াইয়! তোলে, বিদেশী 
জিনিস কিনিলেও এই আয় বাঁড়ে বটে, তবে ইহা বিদেশী উৎপাদকদের আয় বৃদ্ধি 
করে। আমাদের দেশের লোকের আয় ও কর্মসংস্থান ইহাতে বাড়ে না। 
যেমন, বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশের আয়স্তর বাড়িল। বধিত আয়ের 
কিছুট। দেশী জিনিস ক্রয়ে ব্যয়িত হইল, আর কিছু অংশ 
87 রে বিদেশী জিনিসে খরচ হইল। যদ্দি কোন অংশ দেশীয় জিনিসপত্র 
যর মতন 
“ব্যয়িত হয়, তবে উহারফলে দেশের লোকের আয় ও কর্মসংস্থান 
বাড়ে, আয় প্রসারের ধারা এইবপে ক্রমে প্রসারিত হইতে থাকে । অপরপক্ষে 
বধিত আয়ের যে অংশ আমদানি-বৃদ্ধিতে ব্যয়িত হইল তাহার প্রভাবে দেশের 
মধ্যে কোনরূপ আয়-বৃদ্ধি দেখ! দিস ন1; সঞ্চয়ের মতনই উহ! দেশের আভ্যন্তরীণ 
'আয়-প্রসার শ্বোতের ধার। হইতে বাহিরে রাহুল। 


এইরূপ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তুলন1 উল্লেখ করা দরকার । রঞ্চানির ফল 
হুইল দেশে আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের মতই । আয়-নির্ধারণের তত্ব হইতে আমরা 
ূ জানি যে, দেশে নৃতন বিনিয়োগ আয়ম্তরের উপর নির্ভরশীল 
রপ্তানি আয়স্তরের 
উপর নির্ভর করে না নয়, বর্তমান আয়ন্তর হইতে স্বাধীন বা নিরপেক্ষ ধরনের 
কোননপ কারণে বিনিয়োগ নির্ধারিত হয় ( যেমন ইহ! 
অনেকাংশ নির্ভরশীল শিল্পেরটেকনিকের উপর )। ঠিক সেইরূপ দেশের রগানি- 
স্তর উহার আয়ন্তরের উপর নির্ভরশীল নয়; বহিরাগত অনেক শক্তির প্রভাবে ইহ] 
স্থির হয়, যেমন বিদেশী আয়ম্তর দ্বারা । অর্থাৎ বিনিয়োগের ন্তায়ই কোন দেশের 
রগডানি-স্তর সেই দেশের আয়ন্তরের উপর নির্ভর করে না। চ 


শুধু তাহাই নছে। রপ্তানি-স্তরে পরিবর্তন আসিলে (অপরাপর সকল 
কিছু সমান থাকিলে) বিনিয়োগের স্তরে পরিবর্তনের স্াায় প্রভাব হয়। ইহা 
দেশের মধ্যে উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানে বহুপগ্তণ 
উদ পরিবর্তনের স্ছচন] করে। রগুানি বাড়িলে দেশের মধ্যে 
বৃদ্ধির স্ায় উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পায়; ইহাতে উৎপাদক ও 
বিক্রেতাদের আয় বাড়ে, ভাহাদের এই বর্ধিত আয় 
দেশের মধ্যে ব্যয়িত হইয়া গুণক প্রসারের ধারা (2001610185 938199728100 ) 
গুরু করে। 


৩১২ অর্থ তত 


ছ্তরাং আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি যে, রপ্তানি-বুদ্ধি বা আমদানি-হাণের 
দরুন বাণিজ্য ব্যালান্দে কোনরূপ উন্নতির ফলে আভ্যন্তরীণ ভ্রব্যসামগ্রীর চাহিদ। 
বাড়ে, এইন্সপে দেশে আয়ের গুণক-প্রসার শুরু হয়। আবার বিপরীত দিকে, 
বাণিজ্য ব্যালান্সে কোনরূপ অবনতির ফলে অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে 
আয়ে গুণক'সংকোচনের ধারা দেখা দেয়। 


বৈদেশিক বাণিজের গুণক (1:85 চ০910 25505 10510101192 ) 

_ জাতীয় আয়ের উপর বৈংদশিক বাণিজ্যের প্রভাব কতটা, ভাহ! পরিমাপের জন্ 
আমর। বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক আলোচনা করি। যেমন কোন এক বৎসরে 
ভারত হইতে 109 কোটি টাকা মুল্যের রগ্ডালি বৃদ্ধি পাইল। এই রপ্তানি বৃদ্ধির 
কলে 10 কোটি টাকার অনেক বেশি পরিমাণে জাতীয় আয় বুদ্ধি পাইবে । যে 
পরিমাণ রপ্তানি বাড়িস, তাহার কতগুণ আয়স্তর বুদ্ধ পাইবে তাহাই বৈদেশিক 
বাণিজ্যের গুণক। 

যেষন, মনে কর, একটি দেশ হইতে যে পরিমাণ রপ্তানি বাড়িল তাহাকে আমর! 
? বলিতেছি। তাহার অর্থ হইল এই যে, পেই দেশের রপ্তানি শিল্পের লোকজন 
পূর্বাপেক্ষা £& পরিমাণ টাকা বেশি আয় করিতে পারিল। মালিকদের মুনাফা 
এবং শ্মিকদের মজুরিরূপে এই ট্রাকা উহাদের আর বাড়াইয়া দিল। জাতীয় 
আয়? পরিমাণে বুদ্ধি পাইল । বধিত এই আয়কে তিনটি উপায়ে ববহার 
কর। চলে ; (ক) দেশীষ জিনিসপত্রে ভোগব্যয়। (খ) বিদেশী বা আমদানি 
দ্রব্যাদিতে ভোগব্যয় এবং (গ) সঞ্চয়। কিছুট? আভ্যন্তরীণ ভোগব্যয়' কিছুটা 
বিদেশী ভোগবাপ্, ও কিছুট। সঞ্চয়-_এই তিন উপায়ে বর্ধিত আয়কে লোকে 
ব্যবহার করিবে। 

মনে কর, দেশের মধ্যে প্রান্তিক ভোগপ্রবণত! হইল ০0. অর্থাৎ যদি 
আমরা মনে করি লোকে বধিত আয়ের ঠু অংশ আভ্যন্তরীণ ভোগদ্রব্য ক্রয়ে 
ব্যয় করিবে, তবে ০ । 170 কোটি টাকা নুতন আয় সষ্টি হইলে লোকে 
10 কোটি *&-5গ$ কোটি টাকা আভ্যন্তরীণ ভোগব্যয় কবিবে। সাধারণত 
মনে করা হয় যে, স্বক্পকালে এই ০, বা আভ্যন্তরীণ প্রান্তিক ভোগপ্রবণত। 
সমান থাকে । 

প্রথম স্তরে, & পরিষাণ রপ্তানি বাড়িলে জাতীয় আগ্ £ পরিমাণ বাড়ে। 
বধিত এই ?% পরিমাণ আয় হইতে লোকে ১৯০ পরিমাণ টাকা আভ্যন্তরীণ 
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ভোগব্যয়ে খরচ করে। ফলে এই সকল দ্রব্যের উৎপাদক ও বিক্রেতাদের আয় 
০ পরিমাণ বুদ্ধি পায়। অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় ৪৫ 
পরিমাণ। তৃতীয় স্তরে লোকে এই £০ হইতে 7০১ ০-্৮০৪ পরিমাণ টাক 
খরচ করে। জাতীয় আয় £6 বৃদ্ধি পায় 1 পরবতী স্তরে জাতীয় আর বাড়ে 
10৪ ১০-5%63 পরিমাণ । জাতীয় আয়ে এই বুদ্ধির ধারা ততদুব চলিতে থাকে 
যতদৃরে বধিত আয়ের পরিমাণ এত কম যে, উহা ভোগ হইয়া আর নুতন আয় 
স্থষ্টি করিতে পারে না। অর্থাৎ 0 পরিমাণ রগ্তানি বাড়িলে শেষ পর্যন্ত জাতীয় 
আয়ে বুদ্ধি কত হইল তাহা পাওয়া যাঁয় নিচের অংকটি হইতে £ 
17-1০-10০9 -+$1১০8+ 10০% **.১১০০০০০০০০২0 
ইহা যোগ করার সুত্র হইল 7১৯1/1--০. এইন্ূপে & পরিমাণ রগানি 
বৃদ্ধর ফলে জাতীয় আয় উহার কতগ্ুণ বাড়িবে তাহা! আমর জানিতে পারি 
£-কে 1/1-০ দিয়া গণ করিয়া । সুতরাং এই 1/1-৫কে আমরা বৈদেশিক 
বাণিজ্যের গুণক বলিতে পারি । যেমন ০ হইল 4, এই অবস্থায় জাতীয় আয় 
বৃদ্ধ পাইবে 109৮]/1--6 কোটি টাকা । অর্থাৎ 10১1/1- ০০10১ 1/8-, 
10১4/-13'3 কোটি টাকা |* 


রঞ্ধানি হ্াণ পাইলেও উহার প্রভ।ব আমরা এই বৈদেশিক বাণিজ্যের গণক 
হুইতে পরিমাপ করিতে পারি। রপ্তানি হালের পরিমাণ যণ্দ হয় ঘ', তবে জাতীয় 
আয় হাস পাইবে ১৮ 1)1--6 পরিমাণ। 


বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণককে ব্যাখ্যা করার সময়ে প্রান্তিক আমদানি 
প্রবণতা, ও প্প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা এই দুইটি ধারণার কথা মনে রাখা, 
'দ্রকার। যদ প্রান্তিক আমদান প্রবণতা হয়? এবং প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণত! 
হয় ৪, তবে ০+০+৪--], কারণ বধিত আয়ের কিছুট! অংশ আভ্যন্তরীণ 
ভোগে ব্যয় হয়, কিছু অংশ আমদানি ভ্রব্যে ব্যয় হয় এবং কিছুট। সঞ্চয় হুয়। 
উপবের সমীকরণ হইতে আমরা লিখিতে পরি যে, 1--০-50048, কতরাং 
বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণককে 111-6 না লিখিয়া আমরা, 1/0)+৪ লিখিতে 


পারি। অর্থাত বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক » __ 3১ 
প্রাঃআঃ প্র প্রাঃ সঃ প্র 
€ অর্থাৎ, ॥/প্রান্তিক আমদানি প্রবণত4 প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা )। 


ধ 80) সদ 150 হছে 8 111 0910700092 তি৪00, 
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অনুশীলনী 


1. ৮৮105 87,০810 006০ ৮৩ 8 850515.0 005019 10 [06617369182] 05৫০ 2 

2, 810৬/ 170৬৮ 117৩ 09001027261 0936 06150003776 01767522% ০9331290111৩$ 
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বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি 


7০161817 6১০1817£5 2171155 ৮০11০ 
আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশেষ সমস্যা হইল এক দেশের অর্থকে অপর' 
দেশের অর্থে ব্ূপান্তরণ ( ০০০.৪28102, ) করা। পৃথিবীর সকল দেশে সমান 
ধরনের অর্থ নাই, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রচলিত। 
বৈদেশিক বিনিময় 
কাহাকে বলে ম্ুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে উদ্ভূত দেনা-পাঁওন। 
মিটাইতে হইলে ক্রেতার অর্থকে বিক্রেতার অর্ধে 
রূপান্তরিত করিতে হয়। এক দেশের অর্থকে অপর দেশের অর্থে রূপান্তরণের 
পদ্ধতি, রীতিনীতি ও কাজকর্মকে বৈদেশিক বিনিময় (77076180. 7/01)8089 ) 
বল। হয়। 
অর্থের এই রূপান্তরণ কিরূপে ঘটে? মনে কর যাউক, ভারতের মিঃ 
সেন, ইংলগ্ডের মি: টমের নিকট 500 টাকা মুল্যের চ1 বিক্রয় করিয়াছে 
(ব1 রগানি করিয়াছে )। মিঃ টম ক্রেতা, স্থতরাং বিক্রেতাকে এই মূল্য বা 
খণ পরিশোধ করিতে হইলে পাউগুকে ভারতীয় টাকায় রূপান্তরিত করিতে, 
হইবে। 
মিঃ সেন চা রগানির সময় একখানা হুপ্ডি বা বিনিষয়-বিল তৈয়ার করিয়! 
মিঃ টমের নিকট পাঠাইয়াছিলেন ; ধর! যাউক, মিঃ টম্‌-90 দিন পরে পাউও দিবেন. 
বলিয়। প্রতিশ্রুতি দিয়া ওই বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন। 90. 
ঠা ১ দিন শেষ হুইবার পূর্বে বা পরে মিঃ সেন ভারতে অবস্থিত 
হয়ঃ বিনিময়বিল ও কোন বিনিষয়-ব্যাঙ্কের (785০))8089 9900) নিকট" 
ব্যাঙ্কের ড্রাফট উপস্থিত হইয়া ওই বিল ভাঙাইয়। টাকা পাইয়৷ গেছেন, 
প্রার্থি-সময়ের পূর্বে ভাঙানে। হইল বলিয়া ব্যাঙ্ক বাটা! লইল। বিনিময়-ব্যান্কের' 
ইংলণ্ডে যে ফিল আছে, বিল ব' হুণ্ডি লেখানে চলিয়া! গেল, প্রতিশ্রুত 90 দিন, 
উত্তীর্ণ হইলে মিঃ টমের লিকট উহ উপস্থিত হইল এবং ইংলগ্ডের ব্যাক্ষটি তাহার: 
নিকট হুইতে পাউও পাইয়া গেল। ' আমদানি হইলে এইকপ পদ্ধতিতেই মুল্য 
পরিশোধ কর! চলে । 


' ৩১৬ অর্থ তত 


আুনিক কালে মূল্য পরিশোধের জন্য ব! অর্থের বূপান্তরণের জন্য সাধারণত 
ব্যাঙ্কের ড্রাফট. ব্যবহৃত হয় | যেমন, মিঃ সেন মিঃ টমের নিকট হইতে 800 পাউও 
মূল্যের যন্ত্র আমদানি করিয়াছেন। তিনি ভারতে অবস্থিত কোন বিনিময় ব্যাঙ্কে 
গিয়া টাকার বদলে পাউওড কিনিতে চাহিলেন। ব্যাঙ্ক তাহাকে বিনিময়-হার 
জানাইয়৷ দিল, অর্থাৎ মে ॥ টাকায় কি পরিমাণ ব্রিটশ অর্থ বিক্রয় করিতে রাজি 
আছে তাহ] জানাইল। সেই হারে 600 পাউএু ক্রয় করিতে যে পরিমাণ টাকার 
প্রয়োজন তাহা জমা দিয়] মিঃ সেন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 600 পাউগ্ডের একখানি 
বাঙ্কের ড্রাফট, পাইলেন, তিনি উহা মিঃ টমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। 
মিঃ টম্‌ ড্রাফট প্রদানকারী ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখা বা অফিদ হইতে পাউগ 
পাইয়া গেলেন। 

ইভা হইতে বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষ রপ্ঠানি করিলে ভারতীয় টাকায় 


উহ্থার মুল্য পরিশোধের উদ্দেশ্যে বিদেশে বিদেশী অর্থ বিনিময়-ব্যাঙ্কে জমা পড়ে 
এবং বিদেশের ব্যবসায়ীগণ ভারতীয় টাক? ক্রয় করিতে 


৯১ নি চান্তে। এইরূপেই বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে ভারতীয় টাকার 
চাচিদা স্ষ্টি হয়। ত্াবার, ভারতবর্ষ আমদানি করিলে 
উহ্বার মুল্য পরিশোধের জগ্ত বিনিময় ব্যাঙ্কে টাক জমা দিয়া আমরা বিদেশী 
অর্থ ক্রয় করিতে চাহি ; বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে ভারতীয় টাকার ফোগান 
হয়, এবং বিদেশী অর্থের চাহিদ] স্ম্টি হয়। শুধু দ্রব্যের আমদানি ও 
রপ্তানি হইতেই দেশীয় টাকার ব! বিদেশী অর্থের এইরূপ যোগান ও চাহিদা; 
দেখা দেয়, তাহা নহে। আরও অনেক কারণে ইহা ঘ্ে। যেষন কোন 
ছাত্র লগুনে পড়িতে যাইবে সে এখানকার ব্যাঙ্কে দেশীয় টাকা জম! দিয়া 
ইংলগ্ডের পাউও কিনিতে চান্কে। ইহাতে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে আমাদের 
টাকার যোগান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বাজারে বিদেশী অর্থের জগ্য চাহিদ কৃষ্টি 
'হয়। ঠিক এইরূপ, ইংলগডের কোন ব্যবসায়ী আমাদের দেশে কোন 
কোম্পানির শেয়ার কিনিতে চায় বা সেখানকার কোন বাক্তি তাজমহল 
দেখিতে চায়। সে নিজের দেশের কোন ব্যাঙ্কে পাউণ্ড জম। দিয়! ভারতীয় টাকার 
ূ চাচি স্ষ্টি করে। সংক্ষেপে বল! যায় যে, তিনটি উদ্দেশ্যে 
' ইহা লইয়াই লেনদেন- 
ব্যালান্স গঠিত. দেশের মধ্যে বিদেশী অর্থের এবং বিদেশের বাজারে 


দেশীয় টাকার চাহিদা দেখা যায়, লেনদেন, বিনিয়োগ ও 
'ফাটকা নিয়োগের উদ্দেত্বা (15088061005 10558603901, 00 ৪7১8০৮1৯- 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৬৭ 


1০০ )| ইহার্দের একত্র হিপাবকে বলে লেনদেন-ব্যালান্স। কোন দেশের 
টাকার যোগান ও চাহিদার সকল কারণ লইয়া সেই দেশের লেনদেন-ব্যালান্স 
গঠিত হয়। 


বাণিজ্য ব্যাঙ্সান্দদ ও €লনদেন ব্যালান্স (8819:5০ 91 1805 803 
[38197805 ০: 785720572 ) 


কোন দেশ হইতে ত্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি হইলে তাহার জন্য বিদেশী অর্থে পাম 
পাওয়। যায় এবং বিদেশ হুইতে দ্রব্যলামগ্রী আমদানি করিতে হইলে তাহার জন্য 
দেশীয় টাকায় দাম দিতে হয়। রপুনি-দ্রধযাদির মুল্য ও আমদানি দ্রব্যাদির 
মূল্যের একত্র হিসাবকে বাণিজ্য ব্যালান্স ( 7818006 ০ ৮৫৩ ) বল! হয়। 
বাণিজ্য ব্যালান্সে লমতা অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির 
দামের সযতা1 থাকিবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। 
এইরূপ সমতা থাকিলে বোঝা! যায় দ্রব্যের আখদানি-রপ্তানর দরুন বিদেশের 
বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদা সমান । যর্দি কোন নি্দিই সময়ের 
মধ্যে কোন কোন দেশের আমদানির মুঙ্য রগ্তানির মূল্য অপেক্ষা! অধিক ভ্য তাহা 
হইলে সেই দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকুপ (975০95790১1) অপর পক্ষে 
রপ্তানর মূল্য আমদানির মূল্য অপেক্ষ! অধিক হইলে সেই দেশের বাণিজ্য-ব্যালান্স 
অনুকূল ( 6৪090178016 ) | 


বাণিজ্য ব্যালান্স 


কিন্তু দ্রব'সামগ্রীর ক্রপ্নবিক্রয় ছাড়াও অন্থান্ত বহু বিষয়ের জন্ত বিদেশে অর্থ 
প্রেরণ করিতে হয় বা বেদেশ হইতে অথ পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে দ্রব্যসামগ্রী ছাড়াও বছ বিষয়ে বিদেশের সহুত লেনদেন 
ক।রতে হয়; কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দেশের সহিত, 
পৃথিবীর সকল দেশের যে লেনদেন হয়, তাহার হিসাবকে সেই দেশের লেনদেন 
ব্যালান্স (93819006০06 109,51)6100 ) বলা হয়। 

যে সকল বিষয় লইয়া দেশের লেনদেন ব্যালান্ল গঠিত হয় তাহাদের নিম্ন” 
লিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ কর যায় ঃ 
1. চলি ব্যালান্স (057506 8915099 ) 

(ক) ত্রব্যসামগ্রীর লেনদেন, আমদানি ও রগ্ানির ভ্রব্যার্দি বা ষ্ঠ 
(88119 ) বিষয়সমূহ | (খ) “অদৃশ্য” (105851015 ) 
বিষয়সমূহ, যেমন জাহাজের ভাড়া বা! পরিবহন ব্যয়, ভ্রমশ- 
কারীদের ব্যয়, বিদেশী কোম্পানিসমূহের মুনাফা, সরকারী অর্থ প্রেরণ প্রভৃতি. 


লেনদেশ ব্যালান্স 


লেনদেনের উদ্দেগ 


৩১৮ অর্থ তত 


2]. পুজির ব্যালান্স (089368] 0818109 ) : 
দেশ হইতে বিদেশে পুঁজির রপ্তানি বা বিদেশ হইতে দেশে পুঁজির আমদানি 
'অথব৷ স্বর্ণের আগমন ও বহির্গমন | 


পুঁজির হিলাবকে (08010) 4১০০০০৪০ ) দুইভাগে বিভক্ত করা যায় £ 
(ক) দীর্ঘকালীন পুঁজির হিসাব, খে) স্বল্লকালীন পুঁজির হিসাব। স্থায়ী 
বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে দেশ হইতে যে মুলধন বিদেশে চলিয়া যায় বা বিদেশ হইতে 
দেশে আসে তাহাদের এই থাতে হিসাব করা হয়। ইহাকে বল৷ যায় লেনদেন 
ৃ ব্যালান্সের বিনিয়োগ-ক্ষেত্র ([0598800606 88০$০: )1 
৮৬ দীর্ঘকালের জন্য দেশীয় মূলধনের বিদেশে বিনিয়োগ বা 
টাকার বৈদেশিক দেশের অভ্যন্তরে বৈদেশিক মূলধনের বিনিয়োগ এই খাতে 
চাহিদা ও যোগান হিসাবের জন্ত ধরা হয়। তাহা ছাড়া ফাটুকা নিয়োগের 
'অভিপ্রায়ে (যেমন দেশে সের হার বাড়িলে বা কমিলে ) স্বল্পকালীন পুঁজি দেশ 
“হুইভে বাহির হুয়া যায় ব! দেশের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাকে বলে ফাট্কা- 
নিয়োগের ক্ষেত্র (999০0186156 89০6০: )। স্বপ্পিকালীন পুঁজির হিসাবে 
প্রথমেই ধর! হয় স্বর্ণের আগমন ব। বহির্গমনের পরিমাণকে । ইহ। ছাড়া বিদেশের 
ব্যাঙ্ক বা ব্যবসায়ীদের নিকট দেশীয় ব্যবসায়ীদের নিকট বিদেশী ব্যবপায়ীদের 
জমা বা পাওনাসমুহকে এবং দেশের ব্যাঙ্ক বা দেশীয় ব্যবসায়ীদের জম! ব! 
পাওনাসমুহকে এই স্বল্পকালীন পুঁজির হিসাবে ধর হয়। 


(লেনদেনশ্যালান্দে সমতা ও ভারসাময ( 280091117 0৫ 08009)1- 
00280 20 006 891909 01 7১95 106153) £ 
হিসাব-পদ্ধতি ( &99০516108 70709060076) অনুযায়ী কোন দেশের 
লেনদেন ব্যালান্সের দেনা ও পাওনার ছুইটি দিক সর্বদা! সমান থাকিবে। 
নিছক হিসাবের ক্ষেত্রে দেনা-পাঁওনার উভয় দিক নিশ্চয় সমান থাকে । দেশ 
হইতে প্রেরিত সকল অর্থ ইহার দেল (96৮6)। যদি 
2৬৯ কোন দেশ অন্ধ দেশের তুলনায় অধিক দ্রব্য, শেয়ার 
দিক সর্বদা সমান ইত্যাদি বিক্রয় করেব! মাল বহন প্রভৃতি কার্যাদির দ্বার 
অধিক আয় করে তাহা হইলে এই সকল মিলিয়! তাহার 
' ক্পাওনার দিক (০799)6 ) গঠিত হইল, ইহ1 সে অগ্ভের নিকট হইতে পাঁইবে। 
-ষদি এই মুল্যের হ্র্ণ বিধেশীরা দেশের মধ্যে পাঠাইয়! দেয়, ভবে লেই লেনদেন 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩১৯ 


দেনার দিকে (6১1৮ ৪1৫6) লিথিয় রাখা হইল (কারণ বিদেশ হইতে উহ 
পাওয়া যাইতেছে )। যদ্দি স্বর্ণ পাঠাইয়া না দেয়, তাহ! হইলে বিদেশে ব্যাঙ্ক" 
ব্যবসায়ীদের নিকট স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন পুজি হিসাবে ইহা রক্ষিত আছে। 
এমন ভাবেই হিসাব লিখিয়া রাখা হইল যেন অন্তকে ঝণ হিসাবে ইহা দেওয়া 
হইয়াছে । অর্থাৎ দেশের বৈদেশিক খণদানের পরিমাণ (1079120 19001708 ) 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, লেনদেন ব্যালান্সে ইহাই ধরা পড়িবে। সুতরাং, লেনদেন 


ব্যালান্সে দেনা-পাওনার উভয় দিক সর্ধদা! সমানই থাকিবে, ইহা একপ্রকার 
স্বতঃপিদ্ধ বল! চলে। 


ইহা হুইতে বুঝা যায় যে, রপ্তাণির দ্বারাই আমদানির মূল্য পরিশোধ করা 
হয় (00500: 085 0: 1£200£68 )| কারণ, যে ভরুব্য আমদানি করা হুইল 
উহার বিনিময়ে হয় ভ্রব্য-রগ্তানি অথবা মুলধন-রপ্তানি করিয়! 

উ রি উহ্থার মূল্য পরিশোধ করিতে হয়। দ্রব্যলামগ্রী আষদালি 
পরিশোধ করিলে তাহার মূল্য মিটানো হয়; দেশ হইতে দ্রব্যলাযগ্রীর 


বা পুঁজির বগানি করিয়া লেনদেন ব্যালান্সে উভয় দিকের 
'সমতা। হইতে ইহা৷ বোঝ) যায়। 


লেনদেন-ব্যালান্সের উভয় দিকে এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ সমতা নিছক যাগ্রিক 
সমতামাত্র ( 70601080108] €0081165 ); ইহাকে লেনদেন ব্যালান্সের 
ভারপাম্য (90111011510 ) বলা! উচিত নয়। ভারসাম্য বলিলে দেশের 
বৈগেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থাফিত্ব আছে বা দেশের 

সমতা! ও ভারদামো 


পার্থকা : লেনদেন অর্থ নৈতিক অবস্থা সদ্য আছে এরূপ বোঝ। যায়। কিন্তু 
ব্যালান্সে ভারসাম্য লেনদেন ব্যাপান্সে নিছক হিলাবগত সমতা দেশের বৈদেশিক 


রঃ চা বাণিজ্য অথবা দেশের আধিক বা অর্থ নৈতিক অবস্থার 

স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলে না, দেশের ঘোর অর্থ নৈতিক 
বিপর্যয়ের মধ্যেও লেনদেন ব্যালান্সে তথাকথিত সমতা থাকিবেই। 
স্বীর্ঘকালের হিসাবে বৈদেশিক বাজারে দেশীর অর্থের জন্য চাহিদা ও যোগান 
সমান আছে, প্রভূত পরিমাণ মূলধন দেশ হইতে রানি হয় না বা দেশে 
আমদানি হয় না, দেশীয় অর্থের বৈদেশিক যুল্য বা বৈদেশিক বিলিমক্ক-হার 
(7556৩ ০1 ম0:5180 10500908৪ ) মোটামুটি স্থায়ী ও বিশেষ উঠানাষা 
“ছয় নাএইক্ধপ অবঙ্থাকেই লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য (10180059602 


0২৩ অর্থ তত্ব 


1) 0009 108181006 0£ 08%109068 ) বল] হইয়া থাকে । যদি এইরূপ অবস্থা 
না থাকে, অর্থাৎ দীর্ঘকাল যাবৎ দেশ হইতে পুঁজি বাহিরে চলিয়া! যাইতে থাকে 
বা বাহির হইতে দেশের মধ্যে আসতে থাকে, বৈদেশিক বাণিজ্য-হারে ঘন ঘন এবং 
প্রচুর পরিমাণে উঠানামা (8০০5880199৯) ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে বলা হয় যে, 
লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যাবহীনতা (018608311)7150) স্ষ্টি হইয়াছে । সুতরাং 
সমতা ও ভারসাম্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। 

কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভারপায্যবিহীনতা আমিতে পারে যদ 
(ক) ত্রর্যসামগ্রীর আমদানি ও রপ্তানির পঠিমাণ, অথবা (খ) স্বল্লকালীন ও 
দীর্ঘকালীন পুঁজির আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ পরিবতিত হয়। দ্রব্যাদি 
আমদান ও রপ্তানির পরিমাণ পরিবতিত হয়ঃ যদি (১) চাহিদার পরিবর্তন 
ঘটে, (২) যোগানের পরিবর্তন ঘটে, (৩) ভ্রব্যসামগ্রীর সংখ্যাতে ও উৎকষে 
পরিবর্তন ঘটে, (৪) দেশের ব1! বিদেশের উৎপাদন-ক্ষমত। বিধ্বস্ত হয় বা ভিন্নর্ূপ 
হইয়। যায় ( যেমন যুদ্ধের ফলে ), (৫) জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাল ঘটে (যাহাতে 
দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়ে বা কমে ), (৬) খণএরহণ, খণদান, ক্ষতিপূরণ দান বা 
গ্রহণ করা হয়, এবং (৭) বিনিময়-হারে পন্িবর্তনের দরুন আনানি-রগু!নির 
দামে পরিবর্তন হইয়া উহার্দের চাহিদার পরবর্তন ঘটে। পুঁজির আমদানি ও 
রপ্তানিতে পগিবর্তন আসে, যি (১) নুতন বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটে, (২) খণ 
পরিশোধ বা হুদ প্রদান শুরু হয়ঃ এবং (৩) মুনাফা বা নিরাপত্তার উদ্দেশে 
ফাটকাদারী লেনদেনে পরিবর্তন আলে । 


ভারসাম্য সাধনের পদ্ধতি (090116৯ 0£ 381500106 1006855 ) 

কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যহীনতা আলিলে বিভিন্ন শক্তির" 
ক্রিয়। ও প্রতিক্রিয়ার ফলে লেনদেন ব্যালান্সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় ভারপাম্য . 
ফিরিয়া আসে । ভারপাম্যে পৌছিবার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি (581£ ৪0111)78- 
8808 1080,903510 ) সম্বন্ধে ক্লাসিকাল ও আধুনিক এই ছুই প্রকার মতামত. 
প্রচলিত আছে। 

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণের অভিমতে আধিক পদ্ধতির মাধ্যমেই 
€ 28০0066৮15 10607080380 ) লেনদেন বণপান্সে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। যদি 
কোন: একটি দেশে রপ্তানির মূল্য উহার আমধানির মূল্য হইতে 
অধিক হয়। তবে সেই দেশ অপর দেশ হইতে স্বর্ণ পাইরে এবং, 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজা নীতি ৩২১ 


যে-দেশের লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকুণ, সে ম্বর্ণ পাঠাইয়া দিবে। অনুকূল 
_ লেনদেন ব্যালান্স থাকার দরুণ শে স্ব প্রবেশ কগিবে, 

ও রে ফল দেশে অর্থের পরিমাণ লুদি। পাইবে, দানস্তরও কাড়িয়। 
পরিবর্তনের দ্বার! যাইবে । অপরদিকে, প্রতিকুশ লেনদেন বালানের দকণ 
অপর দেশটি হইতে স্বর্ণ চলিয়া আঙিবে, এবং ফলে উহার 

মর্থের পরিমাণ কমির়া যাহবে, দামস্তও কমিয়া আসিবে । কালঞষে, যে- 
দেশের আগরম্তর বুদ্ধি হইয়াছে তাঁহার রঞ্মাণি কমিবে এবং অপর দেশের 
দামস্তর কমিঘা যাওায় দেই দেশ হইতে আম্দান বুদ্ধ পাইবে | এইভাবে 
আমদানি ও পপ্টানিপ্ধ মুলো সমভা সাধিত হহবে। যে দেশের দামস্তর কমিয়া 
গিয়াছে পে দেশ আর্ক বপ্ধানি কাদিতে পারিবে বং বিদেশ দামস্তর অধিক 
থাকায় উহার আমদানি কমিয়া যাহবে॥ আমদানি ও রগ্চানির মুলো সমতা 
ফিরির়। আধিবে, লেনদেন ব্যাশান্সে প্রতিকূলতা খাকিবে শা।  এইরপে 
দুই দেশের লেনদেন বা।লান্স5 পুনরায় ভারসাধ্যাপস্থায। পৌছবে। স্ব 
যাতাঘাতের ফলে দামস্তুরে উত্াশ-পাতনের মাধামে লেনদেন ব্যাগান্সে 
সমতামাধনের এই ক্লাপিকালশ তকে নাম 


€, 


»ইগ 'ন্বণের গতিবিধি সংররশন্ত 
গিকাড।য় ভপ্ (081 এুডন0 ০100916১130] 210৬৮10)5)৬ ) | 

'আরুনিককালে ভারসাম্য-বিধানের এই ক্লামিঝাল স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি সম্বদ্ধে 
বহু সমালোচনা করা হইঘাছে। বল। হইসাছে যে, এই তব অর্থঘুশা সম্পবীয় 
পপ্িমাণতন্বের উপর নিতরশীল | অথাৎ উহা ধরিয়! লঞ্ যে, 
স্বর্ণের পরিমাণে পরিবঙন দেশে অর্থেদ পরিমাণে পরিলতন 
আনিবেই, এবং অথের পরিমাণে পরিবর্তন আমিলে 
দামস্তরও পরিবতিত হইবে (অর্থাৎ সমাজে পূর্ণকর্ধনিয়োগ স্তর ধরিয়া লয়! 
হুইতেছে )1* কিন্ধ পৃথিনীতে স্বর্ণম'ন প্রচলিত নাই, আর অর্থের পরিমাণে 
পরিবর্তন হইলেই দেশের দামস্তর পরিবর্তিত হয় না, কারণ সাধারণত 
দেশগুলিতে অপূর্ণ কর্মসংস্থান রহিয়াছে । এরূপ অবস্থায় অর্থের পরিমাণ 
বৃদ্ধিতে সুদের হার কমিয়| বিনিয়োগ, কর্ধনিষোগ ও উত্পাদন বাডিতে পারে $ 
প্রথমেই দামস্তরে বৃদ্ধি হয় না। 


ক্লামিকাল তত্বের 
সমালোচন। 





| স্প্পাশাটশপপপিপপিপীরস সপশাপশপপি পি | সাপ 








+। 5£70796012851058] 06015 000621108 আহে 80017016500601 01706 01 01৮ 0081066 
07019 01 77075 25 ৩০1) হও হা 11701100 25880180000 02000৮11000 ৪7৫ ০09০%- 
[606 987৮ 0178000601)% 1010102120178] 000170৮021৮ 01500110818075-১1 10৩ ৬৩৮ 0৩৭ 
8122 7৩৮০0101101 0540 00191 1901) 10010 01 11765৩ ০1১)019] 2850170100108)3, ৯051৩ 
এ 68886) ০ 601516178100707$ 22091501755085 £৮ 272. 


৯ 


৩২২ অর্থতত্ব 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে ত্বর্ণের যাতায়াত এবং দামস্তরে পরিব্তন 
ছাড়াও লেনদেন ব্যালান্দে ভারসাম্য ফিরিয়া আসিতে পারে । মনে করা 
যাউক, & দেশের লেনদেন ব্যালান্স অন্নকূল হইয়াছে এবং 9 দেশের 
লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল অবস্থায় আছে। 4 দেশ 
রা রর *ইতে কর রপ্তানি হওয়ার ফলে সেই দেশে রানি- 
গ্রে পরিবর্তনের দ্বাবা! দ্রবোর উত্পাদন বৃদ্ধি পাইয়া, কর্মসংস্থান ও আয়ম্তরও 
বর্ধিত হইয়াছে । অপরদিকে 8 দেশে অধিক পরিমাণ 
আমদানি হওয়ায় এবং কম রপ্তানি হওয়ায় আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ, ক্সংস্থান 
ও আয়স্তর কমিরা গিয়াছে । & দেশের আয়স্তর বুদ্ধি হওয়ায় সেখানে 
আমদানিশ-প্রবণতা (01017212510 0০ 17719010) বাড়িয়। গিয়াছে, ফলে 
& দেশে আমদাঁণির পরিমাণ বাড়িবে। অপরপক্ষে, 9 দেশে আয়ম্তর কমিয়া 
যাওয়ায় আমদানি-প্রবণতা হাস পাইয়াছে, ফলে 4 দেশ হইতে তাহার 
আমদাশি কমিবে। এইবপে উভয়দেশে আমদানি ও বপ্ধানিব পরিমাণে 
পিনতন হইয়া উভয়ের সমতাশসাধন হ৯বে, পেনদেন ব্যাল।ন্নে ভার- 
সাম্যাবস্থ। কিপিয়। আসিবে। 
্লাপিকাপ তত্ব ও আনুনিক তত্বেব খিল হইল, উভদ্েই বলিতেছেন 
ভারপাম্যাবস্থায় ফিরিয়া আমসিবার জন্য স্বয়ংক্রিয় 
ভা মিল. পরনের পদ্ধতি আছে। কিন্তু মিল অপেক্ষা ইহাদের 
পাথকাই গভার। ব্লাপিকাল মতে দ'যশুরে পরিবর্তনের 
দ্বারা সমতাঁপাধন হয়, কিন্তু আধুনিক মতে দাসস্তরে পরিবতিনের মাধ্যমেই 
ভাগমামোর পুনরুদ্ধার ঘটে | 
মনে রাখা দরকার যে, ফাট্কাদারি মূলধনের আমদানি বা রপ্তানির ফলে 
ভারপামোর বিচাতি ঘটিলে এই পদ্ধতিতে ভাঁরসাম্যে পুনরাগমন করা চলে না, 
কারণ ফাটকাদাঁরি পুঁজির লেনদেন উভয় দেশেব আয়স্তরকে পরিবতিত 
করিয়! আমদানি ও রপ্ণানির পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না ।* 
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বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩২৩ 


লেনদেন ব্যালান্দে ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়া না-ও আসিতে পারে। 
বং পদ্ধতি বিফল এক্সপ ঘটিতে পারে যে, আয়গ্তরে পরিবতনের পরিমাণ 
হইলেকি করাহয় এত বেশি হইল না যাহাতে আমদানি ও পপ্রানির মুল্যে 

পুনরায় সমতা ফিরিয়া আসিল। এরূপ অবস্থায় যাঁদি 
ভারসাম্য-বিহীনত। € পবা যাউক, প্রত্কিশতা ) চলিতেই থাকে আহা হইলে 
এইবপ প্রতিকূলতা দূর করিয়া সাম্যাবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য তিনটি 
পদ্ধতি গ্রহণ করা যাইতে পারে £ 

(ক) ব্গ্ডানি বৃদ্ধি উন্নত ধরনের বিক্রত্বশব্যবস্থার সাহায্যে ব| 
আভ্যন্তরীণ ব্যয়পকোচের দ্বার। বপ্ঠান বৃদ্ধিণ চেষ্ট| করা। 

(খ) আমদানি হ্রাস 2 গ্রতাক্ষভাবে বিভিন্ন নিয়ন্থণ পদ্ধতি (৭10০০ 
০0000]৭) দ্বান! আামদানির পীরিমাণ ক্মাইবার চেষ্টা করা । 

(গ) আর্থের বহিরুল্য হ্রাস 3 সরপাগাভাবে বিদেশী অর্থেব হিসাবে 
দেশীয় অর্খের দিনিমপ-মুণা কমাইরা দেওয়া । ইহাধ ফাল দেশর দ্রব্যাদি 
বিদেশের বাজারে সস্তা হইবে 'এপৎ বিদেনা ৬ব্যের দাম দোশের বাজারে বুদ্ধি 
পাইবে । কলে, রঞ্গানি বুদ্ধি ও আমদানি হাঁস একই সঙ্গে খটিবে, লেনদেন 
ব্যালান্সে ভারসাম্য ফিপাইয়া আনা সঙ্গব ভইবে। 


বৈদেণিক বিনিময়-হার কিন্দপে নিরূপিত হয় (7০৮ £76 মেতে ০ 
ঢ701655) 19015821056 89 10616700815990? ) 
ছুই দেশের অর্থ যে-হারে পরম্পরের সহিত্ত বিনিময় হয়, তাহাকে উভ্তর় 
দেশের বৈদেশিক বিশিময়-ভার (286০ 0£ 0076101 8,%0178£৩ ) বূলে। 
কোন দেশের অর্থের বিনিময়ে অপর দেশের অর্থ যে 
বৈদেশিক বিনিময়হার পরিমাণ পাওয়া যায়, অর্থাৎ অপর দেশের অর্থের হিসাবে 
কাহাকে বলে ্ি | | (248 ফি 
নিজ-দেশের অর্থের মুল্য-ইহাকেই বৈদেশিক বিশিময়- 
হার বলে। ইহাকে অর্থের বহিমূলাও € 60558] ড৪1এ6 ) বলা চলে । 
কোন দেশের অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার কোন নির্দি্ ও স্থির অনুপাত 
নহে, প্রায় সবদাই ইহার উঠা-নামা ঘটে। যে-ভাবে এবং যে-শক্তিসমুহের 
দ্বারা বৈদেশিক বিনিময়-হার শিরপিত হয় তাহাদের ঢুইটি পথক অবস্থা 
অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন £ (১) যখন উভয় দেশের মধ্যে ম্বর্ণমান 


চে 


[ই জন ভারতের অর্ক টাকার বিনিময়ে টেনের অর্থ  শিঃ 6 পে; পাওয়া যা 


৩২৪ অর্থতত্্‌ 


প্রচলিত আছে, এবং (২) যখন উভয় দেশে বা অন্তত একটি দেশে 
অন্ূপান্তরনীয় কাগজী অর্থ ([5001521010]৩ 0212 000০5) গ্রচলিত। 
(১) স্বর্ণমান প্রচলিত থ।কাকালীন বিনিময়-হার নিরূপণ 
যদি হ্বর্ণমান প্রচলিত থাকে তাহা হইলে দেশে ্বর্ণযুদ্রা প্রচলিত থাঁকিতে 
পারে অথবা দেশীয় কাগজী টাক] ও স্বর্ণের মধ্যে বিনিময়ের অন্গপাত 
নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে । এইরূপ অবস্থীয়, উভয় দেশের অর্থের মধ্যে 
বিনিময়-হাঁর শিধারিত হয় নিজ নিজ অর্থের সহিত ত্বর্ণের 
মাল ব্যবহার. পরিমাণগত সম্পর্কের ছারা। ধরা যাক £ দেশের 1 
মুদ্রার মধ্যে যে-পরিমাণ স্বর্ণ আছে সেই সমপরিমাণ শ্বণ 8 দেশের তিনটি মুদ্রার 
মধ্যে রহিয়াছে । এনপ অবস্থায় স্বর্ণের হিমাবে 1 & মুদ্রা 33 মুদ্রার সমান 
মূল্যের ) স্থতরাৎ ] & মুদ্রার বিনিমন্ধে 3 03 মুদ্র। পাওয়। যাইবে (14 -38)3 
ইহাই পরস্পরের বিনিময়-হার। ইহাকে বলা হয় মুদ্রণজনিত বিনিময়ের 
সমহার (11060১01706 চ01)8106 )। স্বাভাবিক অবস্থায়, লেনদেন 
ব্যালান্নে ভারসাম্য বজান্স থাকিলে, উভপ্ন দেশের মধ্যে এই হাঁরই নির্ধারিত 
থাকিবে এবং এই হাঁদেই আমদানি ও রঞ্ানি হইবে। কিন্তু লেনদেন- 
ব্যালান্সে ভারসমতা নষ্ট হইলে উভপ্ন দেশের বৈদেশিক বিনিময়-হারেও 
উঠানামা ( চা৪০০৪0005 ) হইবে ১ তবে এই উঠানামার নিদিষ্ট সীমা থাকে, 
ভারসামো বিচাতির পরিমাণ অঙ্টষাী সেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিশিময়-হাঁর 
নির্ধারিত থ।কবে। বৈদেশিক বিশিমন-হাপণে উঠানামার আীমা (10117516) 
বা পণিধি শিউর করে এক দেশ হইতে অপর দেশে ম্বর্ণ পাঠাইবার 
ব্যয়ের উপরূ। 
নৈদরেশিক লেনদেন খাতে কোন দেশের আমদাশির তুলনায় রপ্তানি বেশি 
হইলে বিনিময় হার তাহার অষ্গকুলে যাইবে, বপ্ধাশির তুলনান আমদানি অধিক 
হুইতে থাকিলে বিনিময়-হার তাহার প্রতিকুলে আসিবে । প্রথমন্ষেত্রে ষাদি 
লেনদেন-ব্যালান্স £-এর অন্কুলে হয় শাহ হহলে ০১-এর | মুদ্রা 3 দেশের 
ও মুদ্রা+ স্বণ প্রেরণের বায়ের সমান হইবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, 
করিতে! লেনদেন ব্যাপান্স +-এর প্রতিকূল হইলে বিনিময়-হারও. 
উচ্চ ও নিয় তাহার প্রতিকুণে যাইকে, অর্থাঞ্থ 1 £, মুদ্রা ৪ মুদ্রা 
রবি ত্বরণ প্রেরণেখ বায়! বিনিমদ-হারের উঠানামা এই ছুই 
হাঁরকে ছাড়াইয়। যাইতে পারে না। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে, ৪-এর ব্যবসায়ীরা, 


বৈদ্বেশিক বিনিময় ও বাণিজা নীতি ৩২৫ 


উহা! হইতে অধিক মূলা দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে 4 মুদ্রা কিনিবে না, ব্যাঙ্ক উহ! 
অপেক্ষা অধিক দাম চাহিলে স্বর্ণ ক্রয় করিয়া! &-এর ব্যবসায়ীদের নিকট পাঠাইয়! 
দিবে! দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, & এর ব্যবসায়ীর ওই দামেই 9 মুদ্া কিনিতে বাধ্য 
হইবে, স্বর্ণ ক্রয় করা ও প্রেরণ করার ব্যয় তাহাদের বহন করিতেই 
হইবে । বিনিময়-হারের উঠানামার এই দুই সীমাকে উচ্চ স্বর্ণবিন্দু (77৮৮2 
£০910 0০170) এবং নিষ় স্বর্ণবিন্দু (1.0 £০910 701৮) বলে। 

(২) অরূপান্তরনীয় কাগজী অর্থ থাকাকালীন বিনিময়-হার নির্ধারণ ঃ 

স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে ধাতৃবিন্দুগ্ুলির (37১০০16 7০0805) দ্বার নির্দিষ্ট 
সীমার বাহিরে বিশিময়-হাঁর উদগ্ানামা করিতে পারে না। কিস্তু যখন 
মব্ধপান্থরনীয় কাঁগজী অর্থ প্রচলিত থাকে তখন বৈদেশিক 
বিনিমর-হাঁরে উদ্গানামার কোন সীমা-পরিসীমা নাই, 
ইহার ব্যাক পরিবর্তন ঘটা সম্গব । সেইরূপ অবস্থায় কি 
ভাবে বিনিমগ-হার নিরধারিত হপ তাহার সম্বন্ধে দুইটি প্রচলিত তত্ব আছে £ 
(ক) ক্রয়শক্তির সমত। তত্ব (01010851076 [00৬৮০] 12115 0605 ), 
এবং (খ) আগুশিক কালের চাহিদা ও যোগান তত্ব (1751791774 ৪00 


অরপাস্তরশীম্ব 
কাগজী মানবাবস্থায় 


১৪015 02015 )। 

(ক) ক্রয়শক্তির সমতা! তত্ব £ হুইডেনের ধনবিজ্ঞানী গুস্তাভ, ক্যাসেল 
(39562 08551) বৈদেশিক বিশিময়-হার নিধারণ সম্পর্কে কুয়শক্কিব সমত। 
তত্ব প্রচার করিয়াছিলেন । এই তত্ব অন্রযারী, সাধারণ অবস্থায়, উভয় দেশের 
অর্থের বিনিমন়্-হাত্র নিজ নিজ দেশের শন্ভান্তরে অর্থের ক্রয়শক্তির সম্পর্ক প্রকাশ 

করে । নিজের দেশে নিজ অর্থের আভ্যপ্তরীণ ক্রয়শক্তি এবং 
ছুই দেশের অর্থের অন্য দেশে অপর অর্থের আভাস্তরীণ ক্রয়শক্তি--এই উভয় 
আত্যন্তরাণ মূল্যেব : 
মমতা দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির সমতারি বিন্দুতে 

ইহাদের মধ্যে বিনিম্য়-হাঁর নির্ধারিত হয়। যেমন, ইংলগ্ডে 
কিছু পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ষদি 1 পাউগ্ডে পাওয়া যা এবং ভারতে সেই একই 
ধরণের ও সমপরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর দাম (51001190 59901000610) যদি 
15 টাক] হয়, তাহা হইলে 1 পাউগ্ডের এবং 15 টাকার ক্রয়ক্ষমতা সমান । 
হুতরাঁং বিনিময়-হার হইবে ] পাউও্-15 টাকা | 

এই তত্রটিকে আর একভাবে বলা চলে। কোন একটি দেশের মধ্যে 


অর্থের ক্রয়শক্তি আভ্যন্তরীণ দামন্তরের বিপরীত দিকে উঠানামা করে, তাহ] 


৩২৩ অথতস্ত্ 


আমরা জানি। স্ৃতরাঁং ছুই দেশের অর্থের ক্রয়শক্তির অনুপাত উহাদের 
দামস্তরের অন্থপাতের বিপরীত হইবে । অর্থাৎ, 

] পাঁঃ (2) _ :১8-এর ক্রয়শক্তি __ ভারতের দামন্তর 

1 টাঃ 05.) £২৪.-এর ক্রয়শক্তি ইন্লগ্ডের দামস্তর । 

নিজ দেশে অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির পরিবর্তন ঘটিলে বৈদেশিক 

বিনিময়-হারেরও পরিবর্তন ঘটিবে। আভ্যান্তরীণ মূল্য কমিলে বহিমূ'লা ও কমিবে, 
আভ্যন্তরীণ মূল্য বাড়িলে বহিমূশ্যও বাড়িবে। স্থতরাং 
ক্রয়শক্তির সমতার বিন্দু স্থিরবিন্দু নহে, ইহা চলনশীল ব 
পরিবর্তনশীল বিন্দু, দেশের অভ্যন্তরে দামস্তরে পরিবর্তন 
অগ্রষায়ী ইহা পরিবন্তিত হয়। ভারসাঁমোর বিশিময়-হারকে উভয় দেশের 


দামন্তরে পরিবর্তনের হার দিয়া গুণ করিলে এই পরিবতিত বিনিমষ-হাব পাওয়1 


ষায়। 05556] বলিতেছেন যে, “2015 01015 11620 ০: 1000৬ 018০ ৪: 
০10206০1810 ড/1)101) 12196230105 ৪. 5210811) 20011111017) 0026 চয০ 
021) 5810019.00 00০ 1205 ড/1)101 121972১91)15 6100 5210) 200111- 
70101010026 81 2.102160 ৪1016 0: 0109 1001066217% 71010501005 
€্য০ 50901900165. 


'একটি উদ্দাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝা! যাইতে পারে। ভারত ও ইংলগ্ডের 
অথের মধ্যে ] পাঃ »- 25 টাকা বিশিমগ-হার স্থির ছিপ। কিছুদিন পরে উভয় 
দেশেই দামস্ত্জে পরিবর্তন হইল, সুচকসংখা| অচ্যারী ইংলগ্ডের দমিশ্তর হইল 


300 এবং ভারতের দীমস্তর হইল 3001 এপ অবস্থায় নতন বিনিময়-হার 


রঃ 
হইবে 1 পাঃস্টাকা 969৭-10, অর্থাৎ ] পাঁঃ-10 টাক1। ইংলগ্ডের 


আভ্যন্তরীণ দামন্তর বৃদ্ধি হওয়া পাউণ্ডের বহিযুল্যও কমিয়া গিয়াছে 
পাউগ্ডের বিনিময়ে পূর্বের তুলনায় কম ভারতী টাকা পাও.) ষাইতেছে। 
ক্যাসেল বধিত এই ক্রয়শক্তির সমতাতনব আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীরা 
বিভিন্ন কারণের জন্য গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন ন।। কে) যেস্চক-সংখ্যাঁর 
সাহায্যে দেশীয় অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শন্তির পরিবর্তন ির্ণর করা হয়, সেই 
সুচক সংখ্যার নির্মাণকালে আভ্যন্তরীণ ও আস্তজাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে 
এইরূপ সকল প্রকার দরব্যপামগ্রী দ্দি হিসাবে গ্রহণ কর! হয় তবে এই তত্ব 
নিভূল থাকিতে পারে না। কাপণ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের 
দ্রব্যসামগ্রীর দামে পরিবর্তন লেনদেন ব্যালান্দে প্রভা 
বিস্তার করে না, বিদেশী বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদাকেও 
প্রভাবিত করে না। আর, শুধু যি আস্তর্জাতিক বাণিজ্ো প্রবেশ করে এইরূপ 


বিনিষযভারে উঠানামা 
ও তাহার কারণ 


সমালোচন। 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩২৭ 


দ্রব্যের সাহায্যে স্থচক-সংখ্যা গঠিত হয়, তবে এই তত্ব নিছক শ্বতঃসিদ্ধ, কারণ 
ইহাদের দামস্তর সকল দেশে ম্বতাৰতই সমান। (খ) সুলধনের আগমন বা 
নির্গমনের ফলে বৈদেশিক বিনিময় হারের পরিবর্তন এই তত্ব ব্যাখ্য1 করিতে 
পারে না। (গ) বিদেশে রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা বাভিলে বা কমিলে, অথব। 
দেশে আমদানি দ্রব্যের চাহিদ1 বাঁডিলে বা কমিলে (দেশে ও বিদেশে উত্পাদন 
বায়ে পরিবর্তন হইলে) আভ্যন্তবীণ দামস্তরে পরিবতন ন। হইয়াও বিনিময্ব-হারে 


পরিবতন আসিতে পারে। 101৮ তাই বলেন যে, 7005 10001] 91 
610০ 79217015 01)601% (১ 2110৬ 10) 1১160 11 11106110000] 0600810. 
101০2171071 100৬6031905 01 06011001081081 010217565, 01401 22 
00106] £৬৫1)05 21601110 07৩ 0600৭07014৮ ১০02 71006 0 801১8- 
12100 01080 01)6 00০05 ৬০৮০ 1১) 4, ৫৮77821 ০09120961012 01 ০01020- 


৯১ 


£০ 17065, 0০০ ৪৩ 91319110911 01015 11100 5198029100180101018১১7, 
স্থতরাং উপসংহারে আমর। বলিতে পাবি যে, ক্রয়শক্তিব সমত। তত্ব কেবল 


মাত্র বিশেষ অথস্থাতেই সতা হইছে পাবে_যখন কোন মূলধনের বা খণের 
লেনদেন হইতেছে না অথবা উৎপাদনের যশ্বকৌশলগত অবস্থায় বা বাণিজ্য- 
হারে কোনরূপ পরিবর্তন আসিতেছে না। বিনিময়-হারে যে-সকল শক্তি, 
পরিবঙন আনে টাকার আগ্যন্তগীণ ক্রয়শক্তিতে পরিবওন তাহার মধ্যে একটি 
মাত্র। তবুও আমরা এই তত্বেব অন্তপিহিত গভীর সত্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার 
করিতে পারি না। দীর্ঘকালে বিতিন্ন দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তি 
খিনিময়-হারকে নিশ্চয কিছুট| প্রভাবিত করে| বিনিময়, 
হার নির্ধারণের তব হিসাবে আধুনিক কালে হহাকে 
আর গ্রহণ কৰা হয না বটে, কিন্ধ কোন দেশের লেনদেন 
ব্যালান্সের উপগ সেই দেশেণ অর্থের শাভ্যন্তগীণ ক্রয়শক্তিরও প্রভাব আছে, 
এই তত্বের সাহায্যে এই সত্য উদ্ঘাটিত হয। 
€খ) আধুনিক তত্ব ঃ কি ভাবে বিনিময় হার নিধ।রিত হয় 2 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ বিনিময়-হারকে দাম বলিয়া মনে করেন। 
ইহা হইল বৈদেশিক অর্থের হিসাবে প্রকাশিত নিজ দেশের অর্গের দাম । সকল 
দ্রব্যসামগ্রীর দাম যেরূপ উহার যোগান ও চাহিদার 


এই তত্বেৰ আংশিক 
শত্যত। 


বৈদেশিক বাজারে দ্বার! ভারসাম্যের বিন্দুতে নিনূপিত হয়, সেইদূপ অবাধ 
95 আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার 
যোগানের বাবা র্‌ 8655 


থাকিলে অর্থের বহিমূ্যও বৈদেশিক বাজারে উহার 
চাহিদা ও যোগাঁনের ছারা নির্ধারিত হইয়! থাকে। 


৬২৮ অর্থতব্ব 


ঠদেশিক বাজাবে নিজ দেশের অর্থেণ চাহিদা নিব করে রপ্তানির মূল্যের 
উপর এবং বিদেশীপ্ব| বিভিন্ন কাবণে কি-পরিমাণ অর্থ সেই দেশে পাঁঠাইতে 
বৈদেশিক বাজারে চাহে তাহার উপর (অর্থাৎ লেনদেন-বালান্দেব পাওনাব 
অর্থের চাহিদা ও দিকের উপর )। বৈদেশিক বাজবে নিজ দেশেব অর্থের 
যোগান কোণাহইতে যোগান শিপ কবে আমদাশিণ মূল্যেব উপব এবং দেশ 
উদ্ভুত হয হইতে কি-পপিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতে চাহে 
তাহার উপর (মর্থাং লেশদেন-ব্যাপান্সের দেশাব দিকেব উপর )। 


বৈদেশিক বাজাবে অর্থেন চাহিদা যদি পুদ্ি পা অর্থাৎ যদি লেনদেন 
ব্যালান্স অন্গব্ণ হয তাহা হইশে বিদেশী ব্যবসাণী 1 অধিক পবিম।ণে দেশায 
অর্থ কিনিতে চাহিবে, লৈদেশিক বাজারে দেশীষ অর্থের বিক্রেতাগণ অর্থেব 
বাহানা দন বাডাভষ| দিপে, মধিক বৈদেশিক অর্থ দিষা দেশীয 
দিতির অর্থ কষ করিতে হইবে, অর্থা বৈদেশিক বাজারে বিনিমষ 
পরিবন্তিত কৰে হা দেশেব অগকুপণে আসিবে । অপব পক্ষে, ৫বদেশিক 
বাজাবে অখেব যোগাঁণ বূপি পাইলে, অথাৎ যদ লেনদেন 
ব্যালান্স প্রতিকল হয, তাহা হইতে বিদেশী বাবসাযীযা অধিণ পাধশাণে 
দেশীষ অথেব চাতিদ| কবে না, পৈদোশি বাজাপে দেশীষ অর্থেব বে গণ 
অথেন দ।খ কমাহষা |দবে, বম ইদেশিব আশ দিশ। দেশীয অর্থ ভ্রম পাবণে, 
বৈদেশিক বিশিময-হাবও দেশেব পাতকৃলে খাহবে। 


হৃতবাংলেনদেন-ব্যাশান্সেণ উঠানামা পবই বিশিষষেব হ!বেব চঠানাম। 
শিভপ কণে , শেনদেন ব্যালান্সে ছাণমান্য খাখি লে বিশিনব-হাবণ তাখপামো 
জিবডিন রানার থাকে । অর্থাৎ লনদেন বা ান্সেব টপবই বি।নমযহাব 
গঠনকাধা বিষয় শিখব বরে। পশণেন-দ্যাশান্স গঞক্নকাবী বিশ্যসমূহ 
সমুহই বিশিমম-খাৰ পি।নমখ-হারধ শিপাবণ বধবে। লেলধেন বাণাপান্স গঠিত 
নির্ধারণ কবে চধ, (ক) ম্বামদানণি ৭ বপ্ানিব পরিমাণ এব খে) 
মুলধনেব গমনাগমন ৭। বিদধশে খণদানেব পবিমাশে ও € £951217 15121175 ) 
ছবার1। 


এই তত্বটিকে আমবা একটি বেখ।|-চিত্রেব সাহাযো প্রকাশ করিতে পাবি । 
বিদেশী অর্থের চাহিদা-রেখা (010) ডাহিনে নিচের দিকে নামিতেছে। ইহার 
কারণ হইল, যখন টাকার হিসাবে বিদেশী অর্থে দাম কমে তখন উহার 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩২৯ 


চাহিদা] বৃদ্ধি পায়। বিদেশী অর্থের দাম কমিলে বিদেশী ব্রব্য আমাদের দেশে 
সস্তা হয়, উহাদের চাহিদা বা আমদানি বাড়ে, তাই বিদেশী অর্থের চাহিদা 


॥ 
ও 
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শে মিটাতে সা 


৬. (বত শাঁ অন 


বাডে। আপ পক্ষে, বিদেশ অর্থেব যোগান-রখ। (99) পন দিকে উদার 
পথে ভান দিকে হেলিষা থাকে । ইহার কাবণ হইল বিদেশী অর্থের দাম 
বাড়িলে উহার যোগ!ন বুখি পায়। বিদেশ অর্থে দাম বাঙিশি দেশীয় ভব্য 
বিদেশের বাজারে সন্ত। হয়, ফলে আমাদের রপ্তানি পরিমাণ বাডে, বিদেশী 
অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায় । [919 ও 95 রেখা! তি বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে । 
এই বিন্দুতে বিনিমষ-হাঁর শির্ধাণ ভইতেছে টা 20৮১ অর্থাৎ টছ টাকার 
বিনিময়ে 0েঢ বিদেশী অর্থ পাওয়া যাইতেছে | এই াবনিময়-হাঁর বজায় 
থ।কিলে বিদেশের বানাবে টাকার যোগান « চাহিদা, অথব। দেশের মধ্যে 
বিদেশী অর্থের যোগান ও চাহিদা সমান হয়| 

আমদানি ও বপাণির পারমাণ ব1 70 ও 99 রেখার আকুতি নিঙর করে 
চারিটি বিষয়ের স্থিতিস্থাপকতার উপর £ (ক) দেশীয় বঞ্থানির জন্য 
বৈদেশিক চাহিদার স্থিতিস্বাপকত!, খে) নিজ দেশে রপ্ানির যোগানের 
শ্থিতিস্থাপকত।, (গ) বিদেশী আমদানিপ জন্য আমাদের দেশে চাহিদার 
শ্থিতিস্কাপকতা, এবং (ঘ) বিদেশী আমদানি দ্রব্যগুলির যোগানের স্থিতি- 
স্থাপকতা। এই সকল প্রভাবকে একত্রে বল! হয় “বাণিজ্যাবস্থ!” 
€1506 09161908)। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য অবাধ ও অপিয়নজজিত 


৩৩৬ অর্থতত্ব 


ভাৰে চলিতে থাকিলে দেশীয় টাকার ও বিদেশী অর্থের যোগান ও চাহিদার 
ঘাত-প্রতিঘাতে, প্রতি মুহুর্তে বিনিময়-হারে এই ভারসাম্য 
আনদানি ও ৰপ্তানির স্থাপিত হইতেছে । আবার দেশীয় ও বিদেশী অর্থের 
পরিমাণ কিসের উপর 
নির্ভর করে যোগান ও চাহ্দায় পরিবর্তন আসিলে এই ভারসাম্যের 
বিনিমর়-হারও পরিবতিত হইয়া যাইতেছে । মিসেস্‌ 
রবিন্সনের ভাষার বলিতে গেলে “ঞ&াস 01781766 2 00০ 50201610105 ০0৫ 
06708170 টো (১1 ১41১]15 1511200 15616 17201081056 10 0016 ০২০ 
০1)010-1960 0100 21 010 10117618105 1170 02818130001 192. 0721765 


091719005 116)1)১ ৫99 009 02 01: 00) 10017001000 7001700196৮ 


খিদ্বেশট অথ বা দেশীর অর্থেব যোগান ও চাহিদা কেবলমাত্র দ্রব্যের 
আঙ্দ।নি-রপ্াশি হইতেই দেখা দেয় না, বৈদেশিক খণদানের পরিমাণেৰ উপবও 
ইহ। নির্ভগ কপে। আবার বৈদেশিক খণদান ( ছ01:91£19 10101) ) তিন 
প্রকার প্রভাবের দ্বারা শির্ধারিত হয়ঃ (ক) শেখা বাজারের প্রভাবসমূহ 
(96০০1 1:501)102৩ [113902107565 ): আত্তর্জাতিক খণদান, সুদ প্রদান, 
খণপরিশোধ, দেশম্ম লোক কর্তৃক বৈদেশিক শেয়ারের 
ভি ৯০ ক্রয়বিক্রপ়্ বা বিদেশী কর্তক দেশীয় শেয়ারের ক্রয়- 
কৰে বিক্রয় প্রভৃতি । (খ) ব্যাঙ্ক, প্রভাবসমূহ (821015118 
[110101)0০১): বিশিমব-পিপ, ব্যাঙ্কেব ড্রাফট ক্রয়- 
বিক্রয়, শ্রষণকাপীদেপ অর্থ প্রেরণ ব। আপন প্রভৃতি । (গ) কাবেন্সী মবস্থ' 
(00161505 (50120100179): দেশের মুদ্রাবাবস্থার উপর বিশ্বাস ও আস্থা 
খাকিলো ৰ্ধেশ হইতে দেশে অর্থ আপে, মুলধনেধ আগমন (1780 ) ঘটে । 
অপর পক্ষে, ম্দাপ্যবস্থাব উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিলে দেশ হইতে অর্থ 
বাহির হুইক়1 ষাস, মূলধনের বহির্গমন (০০ ০৬ ) ঘটে। 


লেনদেন খ্াঁশান্স গঠণকারী এই সকল বিষর়সমূহের ঘার1 বৈদেশিক 
বিনিময়-হারে বিনিময়-হার শিরধারিত হয় এবং উহাদে পরিবর্তনের ফলে 
উঠানামা লেনদেন ব্যালান্সে পরিবর্তন ঘটে, বৈদেশিক বাজারে 
দেশীয় অর্থেৰ ষোগাঁন ও চাহিদার পরিবর্তন আসে, বিনিময়-হাবে উঠানামা 
(9০0৪8610115) ঘটিয়া থাকে । 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৩১ 


ভারসাম্যাবন্থার বিনিময়-হার (2:05810217 13865 ০ 01৩88 
[5 01887785 ) ১ 
স্ব্মান ব্যবস্থায় মুদ্রণজনিত বিনিময়ের সমহার (1171 1১81: 0৫6 7,07056) 
অনুযায়ী প্রত্যেক দেশেব বিনিময়-চাব স্থিব হয়; এবং স্বর্ণ" 
প্রেরণেব ব্যঘ পর্ধন্ত এই হারের উপবে ও নীচে বিনিঙয়- 
হার উঠানামা করিতে পাবে । স্থৃতরাং, স্বর্ণমান প্র১লিত থাকিলে মুদ্রণজনিত 
বিনিময়ে সমহারই উভয় দেশেব মধ্যে ভাবসাম্যাবস্থাপ বিশিমষ-হারি। 
কাগজী নান প্রচণিত থাকিলে, ক্রক্ষমতাব সমত| তত্ব গ্রহণ 
কবিলে, উভষ দেশেব নর্থেব আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষঙ্বতার 
কাগজী মন ব্যবন্থাষ ৪ 
কযক্ষমতাব তত্থান্যাধী অন্ুপাতই ভারপাম্যাথস্থার বিশিময়-হার | কিক দেখা 
গিয়াছে যে, বিভিন্ন দেশেব আগ্যত্তরীণ ক্রয়ক্ষমতাঁর 
ভিত্তিতে বিনিসধ-হার স্থির থাকে না, ভান ঞষক্ষম তাৰ পর্সিৰর্তন 
বিনিমধ-ভাঁগকে নির্ধারণ কবে না, লেনদেন ব্যাপান্সের দেন। ও পাগ্জনার 
উপব, অর্ধাৎ বৈদোশক বাজাবে দেশীষ ঢ।কাব যোগ।ন ও চাহিদাৰ ছাব। 
বিনিময়-হা? স্থির হয । 


ব্ণমান ব্যবস্থাহ 


আধুনিক লেনদেন ব্যালান্সে' তত্ব (734121)06 01 79517061705 €17)50915) 
অনুষায়ী, কোন নির্িষ্ট সমযে ধিনিমব-হাব এইরূপ হইবে ম্বাহাতে বৈদেশিক 
বাজারে দেশীয় টাকাব যোগান ও চাহি?! সমন থাকে । অর্থাৎ বিনি্য়- 
লেনদেন বালাল. হাঁপ স্থির থাকে যদি এ যোগান ও এই চাহিদ্বা সঙ্গান 
তত্ববাআধূমিক থাকে। বৈদেশিক বাজাগ্রে দেশীয় টাঞাব যোগান ও 
তত্বানুযা নী চাহিদা! নিভর করে বাণিজ্য-ব্যাপাহ্গ (738191)06 ০৫ 
[805) ও খণদান-ব্যালান্সে'প উপর (85151100906 1,21001100) | খাণিজ্য- 
ব্যালান্স শিভর কবে যোগান বা চাহিদার পরিমাণ নির্ধাপণকারী চাপ গ্রককার 
স্থিতিস্বাপকতার উপর এখং খণদান-ব্যাপন্স নিভপ কবে শেসার বাজারের 
প্রভাবসমূহ, ব্যাক্ষেৰ প্রভাবসমূহ ও কাবেন্দীর অনস্থার উপর । যে বিশিষয়- 
হার বৈদেশিক বাজারে দশায় টাকার যোগান ও চাহিদ।কে এমন ভাখে লঙ্গান 
রাখে যাহাতে লেনদেন ব্যাপান্সে স্থায়ত্ব থাকে, ভাগসাম্য হইতে বিচ্যুতি 
সাধনকারী প্রভা বসমূহের ক্রিয়া! শুরু ন। হয়, সেই হারকেই ভারসাম্যাবস্থাক 
বিনিময়-হাব (80110001010 0802 0৫091217865 ) বলা চলে। 


৩৩২ অর্থতত্ত 


ৰাস্তবক্ষেত্রে, নীন্টিশির্ধারণ ও প্রযোগেব ব্যাপাবে, এই তত্বগত ধারণা 
বিশেষ কোন সাহাধ্য কবিতে পাবে না। ইহাব কাবণ হইল যে, প্রচলিত 
বিশিময়-হাবের দকন লেনদেন ব্যালান্স গঠণকারী বিষষসমূহে (যেমন বিভিন্ন 
স্থিতিস্থাপকতা গুলিতে ) স্বাখিত্ব মাছে কি শা, অথবা কতখ।নি অস্থাখিত্ব 
(175569115 ) কষ্টি হইতেছে তাহ] পঠিকভাবে পধিমাপ-যোগ্য নহে । তনৃও 
মিশরেব কেন্দ্রীম ব্যাঙ্কে পবিচাণক বাগনাব শার্কসে (২60৭7 [00555 ) 
বিডিন্ন শীতি নিবাবণেব ও কারক্ষেত্রে প্রঘোগেব উপযোগী 

» ভর নির্খাবণ কপিতে চেগা করিখাছেন। তাহার মতে, 

ভাবসাম্যাবস্থার বিনিমধ-হান হইল “০সশ ভার যাহ] কিছুদিন ধরিষা লেনদেন- 
ব্যালান্পকে ভাবসম্যাবস্থাখ বাখে (0000৮ 10101) 0৮6 2 0070091 


মাসে সংজ্ঞ! 


001100. 01 01009) 10০010০017০ 08121706017 0021)05 12 ৩0111. 
010010% ) | 


“কিছুদিন ধবিধ। বণিলে বুঝা যাঁধ যে খুব গল্প সমা হিসাব করিলে 
চলিবে না, কারণ লেশধেণ বাাশান্সে সামাষপ উঠানামা! ও বিটাতি ঘাটবেই বা 
বাণিণ্যচণনশিত দগানামা ও স্বাভালিণ | «৯ সব ণস্বল্নকালীন উঠানামা বা 
ভাবশামো 14065 ঠেপ্াভবাা তা «শাক দেশই পাঁন ন। কোন বন্দোবস্ত 
রাখে ১ সাধা।ণত৩ বৈদেশি ৯ শর্থ মগ কাব (পান বেক্দীৰ তহবিল -ন্বর্ণ। 
১বদেশিক এদ্রা ও বিভিন দেশ হতে খণ পাইবার সুযোগ, 
নবিণ| ও ব্যবস্থা প্রভৃতি লঈঘ।| এই কেপ্দীষ তহবিল গঠিত 
হয। লেনদেশ বাশান্ন শ্বিব থ।বিলে ইবদেশিক অর্থেব এই বেন্দীয সবক্ষিত 
ভাঙার এনসগ্র থক ৭৮ আগাবে বেশি শের পরিমাণে হাস বুদ্ধি 
হয নাঁ। হত” “লা ৮গ য় হ।শ জা থাবিনে কিছুদিনের মধো দেশের 
বৈদেশিব অণভাগাবে মভ়তেব পবিমাণে কোন পবিৰতন ঘটে না, তাহাই 
ভাবমামযাবস্থার বিশিষ্বাহার |” 

“লেনদেন বাসান্প' বলিলে এলেনে দেশাপাগুনাব সকল বিষয ধবিলে 
চলিবে না, শিয়ানাখ৬াবযমসমূ্ বাঁদাদযা চিসাব কবিতে হইবে। (ক) 
ভাবসাম্য ফিবইখ1 আনিবাপ জন্তা কেন্দ্রীম ভাণ্ডার হইতে ব্যয়িত বৈদেশিক 
অর্থ। (খ) মুলধনেব শ্বক্লকালীন আদীানপ্রদাশ। এই স্বপ্পকালীন মুলধন 
দুই প্রকৃতির ২ (১) ভাবসাম্য আনয়নকারী ধবণের, যেমন কেন্জ্ীক় ব্যাঙ্ক 
ব্যাঙ্বহাব বাডাইলে স্বল্লকালীন মূলধনের দেশে আগমন-যে-কোন মুহুর্তে 


সংজ্ঞাব ব্যাখা 


বৈদেশিক বিপিময় ও বাণিজা নীতি ৩৩৩ 


বাহিরে চলিয়া! যাইতে পারে বলিয়! ইহাদের প্ররুতপক্ষে দেনার দিকেই ধর! 
উচিত। (২) ভাবসাম্য বিচ্রাতিকাবী ধবনেপ, যেমন মুলধনের বহির্্গন, 
“উত্তপ অর্থের” আনাগোনা প্রভৃতি_-ওই সকল অন্ধাভাবিক পি'যকে নিষস্ত্রণে 
আনাই উচিত । 

'ভাবলাম্যাবস্ায" বলিলে ণক্ষেকে বোঝা যাঘ আশ্তংঘঙিপ বাণিজ্যে 
বাধাশিযেধ আবোপ না করিষ। দেন। ও পাওনার পাণম।ণ সমান থাকা। 
আমদানি কমাইমা বা দেশে কমসস্থাণের পরিমাণ কমাইয। ধিমা দেন।” 
পাঁওনাকে সমাণ কবা হইতো তাহাকে তাবসাম্য বলা ৯চলে লা। 

মিসেস জোযান রখিনসন্‌ বলেন যে, কোন দেশের পঙ্গে চিবঞ্াপেব জন্ত 
নিপিই কোন ভারসাম্যের খিনিমল-হার লাই | দেশয টাকাণ বা বিষেধী 
টাকার “ধ শান ও চাহিদা থাতি-পভিঘাতে সদা প+্দাই শেনদেন বালান্সে 
লাঁধসমা থালবেয এই যোগাশ এ চাহিদা কোনরূপ 
পাল *ন শিছেশে পনাশ কবে বিনিম্ঘ-াবে পরিবতন 
ভানিযা। শিদিছ অব্হা-কাঠাহমীণ মাধা শিডিমন হুদের 
হাতে এ বাক্কবী চাহিদার পাঠন সবে বিভিন্ন তারসামোপ বিনিম্য-হার 
দেখা দে+। এমন কি কোন বিনিশব-ভার লেনছেল প্য।ল।ম্মে ভাগসাম্যের 
অবস্থা সামধিকভাবে বলার শ] বাখিলে স্দেব ভারে উপযুলগ পরিবহন "আনিয়া 
দেশেব বিনিবোগ ও আস্ত বদলাইঘা কেলিজা সেই নিশিমম-হ|বকেই ভাগ- 
সাম্যেব হারে পবিশত বা লে । ভিখবাত তাহাব মতে 20716 ০৫৫0 


মিসেস “্ব্শিসনেত 
অভিমত 
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অগ্র-বিনিমর (6০:51 60178085) 

যখন কোন দেশের বিনিমণ-হাঁব সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট থাকে না (ম্বমান বাতীত 
অন্যান্ত ক্ষেত্রে ), তখন বাবসাধ বাণিজ্যে কি আসিয়া! পড়ে, কাপণ বিনিময়- 
হারে অনিশ্চিত 'ঠানামার ফলে ব্যবসায়ীদের অপ্রত্যাশিত লাভ বা লোকসান 


1৯115. 00৯ 00103005515 00151£2 12500020555,7) 7260257505 %1% £15 
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0৩৪ অর্থতত্ব 


'স্টটিতে পারে। বিনিময়-হারে উতথান-পতনজনিত লোকসানের ঝুকি 
এড়াইবার জন্য অনেক ব্যবসায়ী কিছুদিন পূবেই ভবিষ্যতে বৈদেশিক অর্থ 
বিনিময় হাবে উঠা. ক্রয়ের জন্য চুক্তি করিয়া রাখিতে পারেন। যেমন 
মামার ঝুষ্টক কমাই- ভাবতবরধ্র মিঃ সেন ইংল্ডের মিঃ টমের নিকট হইতে 
বার উদ্দেষ্টে 10090 পাউগ্ডেগ জিনিস ক্রয় করিয়াছেন, তিন মাপ পরে 
এই দ্রাম দিতে হইবে স্থির হইয়াছে । মিং সেন যদি মনে করেন, (তন মাস 
পরে বিনিমন্ব-হার ভাবতের 'প্রতিকূলে যাইবে, অর্থাৎ ভবিন্ততে পাউগ 
ক্রয় কগিতে হইলে বর্তমানের তুলনায় বেশি টাকা দিতে হইবে, ভাহা হইলে 
তিনি লোকসানের ঝুঁকি এডাইবার জন্য বর্তমানেই হার নির্দিষ্ট করিয়া 
তিনমাস পবে পাউও ক্রশ়ের গন্য ব্যান্কেব সহিত চুক্তি করিয়া রাখিতে 
পারেন। 
স্থতবাং দেখ। যাব, বৈদেশিক টাকার ধাজারে কোন নিদিছ সময়ে দ্বই 
প্রকার বিনিমন্ব-হাব থাকে » বঙমান লেনদেনের জল তৎকালীন হাব (১০৮- 
1805) এবং ভবিষাৎ গেনদেনের জন্য অগ্রহার (1101810196০ )1 চুক্তিব 
আকা এটিতে এই তত্কালীন হাপের হিসাবে অগ্রহা? উল্লিখিত 
বলে (09629) হয়। অগ্রহাঁর বাট্টাযুক্ত হইলে বোঝা যায় 
দেশীয় টাকার বদলে ভবিষ্যতে অধিক বিদেশা অথ পাওয়। যাইবে 3 অগ্রহানর 
প্রিশিয়ামযুক্ত হইলে বোঝা যায় যে, দেশীয় টাকার বদলে ভবিত্যতে কম বিদেশী 
অর্থ পাওয়া যাইবে । 
তত্কালীন হার ও অগ্রহারে কি-পরিমাণ পার্থক্য থাকিবে তাহ] প্রধানত, 
ছুইটি বিষয়ের উপণ নিভব করেঃ (১) ছুই দেশ পচলিত স্রোত হার এবং 
(২) ভখিষ্য২ বাজাবের অবস্থা সম্বপ্ধে বর্তমানের ধ।রণ]। যদি দেশের তুলনায় 
বিদেশে সুদের হার অধিক থাকে তাহ! হইলে অগ্রহার বাষ্রাযুক্ত হইবে। 
অর্থাৎ, বর্তমানের তুলনায় দেশীয় টাকার বিনিময়ে অধিক বৈদেশিক অর্থ দিতে 
বাঙ্ক রাজি হইবে । ভবিষ্কাতে ষে-পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ 
0 বিক্রয়ের জন্য সে চুক্তি করিয়াছে ব্যাঙ্ক নিজে ঝুঁকি 
ইহ! নির্ভব করে | | 
এডাইবার জন্ত এখনই তাহা বিদেশে প্রেরণ করিবে; 
বিদেশে সুদের হার বেশি থাকায় ওই প্রেরিত অর্থ হইতে তাহা ষে 
ধিক আয় হইবে উহারই দরুন সে বাটা দিতে পারিবে! অপর পক্ষে, যদি 
নদের হান্ন দেশে অধিক থাকে তাহা হইলে ব্যাঙ্ক এখনই বিদেশে অর্থ 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজা নীতি ৩৩৪ 


করিবে না, তাহাতে স্থ্দ হইতে আয় কম হইবে। সুঙরাং সে বর্তমানে 
প্রিমিয়াম সহকারে বৈদেশিক অর্থ বিক্রয় করিবে অর্থাৎ দেশীয় টাকার বিনিময়ে 
কম পরিমাণে বৈদেশিক অথ ধিতে চাহিবে। ছ্বিতীঘত, ভবিগ্িতজে বৈদেশিক 
অর্থের মুল্য উঠানামার অন্তাবনা, আমদাশি ও বানি বাণিলোধ পলিমাণে 
৬বিষ্বাৎ পরিবতনেব সম্কাবনা প্রভৃতিব দ্বারাও অগ্রহাব নিপ্ণাবত হইবে । 


বহিমূল্যপ।(তন (10958150830 ) 


স্র্ণমান ব্যবস্থা দেশের পেনদেশ বালান্সেৰ ভাবসাম্যে বিচি ঘটিলে 
দেশের আভান্তরীণ টাকার পশিমাণ জঠ৮ত করিন। দামন্তা, কর্মসংস্থান ও 
আয়ে পরিমাণ কমাইগ্স| বঙ্গান বুদ্ধি ও আমদানি হাসের ত৯| খরা হইভ। 
ধাগদী মান বাবস্থা সেখপ খুব সম্ভব হলেও আধুনিক 
7825 কালে জাতীয় অর্থ,শতিব স্থাশিত ৪ সমৃক্ষিণ দন্ত দেশের 
দূর কবিধাব উদ্দেষ্যে উত্পাদন, আরস্তব, ও কমসস্থ।ণ পমাইবা। শীতি কোন 
'আথিক ন৮পক্ম গহণ প্বিতে চাহেশ শা।  বিভিন্ 
উপাধে যদি আমদানি হ্রাস এবং ৭ঞ্চানি থা বরা সঙ্গব ন। হত ভাহ। হইলে 
আম্নিক কর্তৃপক্ষ সবকাপীভাদে টদেশিক বাঙ্গারে দেশীয় টাকার মুল্য 
'কমাইযা দেন। 
বৈদেশিক মুদ্ধাব বা স্বণেব তুলনায় দেশীয় মুদ্রাব বিনিময়-মূল্য কমাইয়া 
দওয়! হইলে তাহ।কে বঙ্িম্ল্াপাতন (19৩৭1881190) বলে । যেমন, 1949 
সলেব সেপ্টেম্বর মাসে যাঞ্িন ভলাবের ( এবং স্বর্ণেক্ষ ) 
তুলনায় ভাব তীয় টাকাব খিশিময় মূল্য 1 টাকা 30 সেপ্ট 
হইতে 1 ঢাকা-2521] সেণ্টে +মাইয়া দেওনা হইযাছিল। 


কাহাকে বলে 


বাহমূল্যপাতনের ফল হইল, মুলাহাসকাদী দেশেব বাজারে বিদেশী 
আমদানি দ্রব্যা্দির দাম বাড়িয়া যাওয়া! এবং বিদেশের বাজারে মুল্াযহানকারী 
দেশের রপ্তাণি-দ্রব্যা্দির দাম কমিয়া যাঁওয়া। ষেমন 
194১ সালের সেপ্টেম্বরের পূর্বে 1 টাকার বদলে আমেরিক! 
হইতে সেখানকার 30 সেপ্ট দামের জিনিস পাওয়! বাইত, 
কিন্তু বহিমূল্য-হ্াসের ফলে ] টাকার বদলে পূর্বের তুলনায় কম, মাত্র 21 সেপ্ট 
দামের ভ্রব্য পাওয়া যাইবে ঠ পুবের পরিমাণ বিদেশী ভ্ুব্য ক্রয় করিতে বেশি 
টাকা দিতে হইবে অর্থাৎ আমদানি জ্রব্যের দাম বাড়িবে। অপরপক্ষে, 


কেন ভাবসামা 
ফিরাইয। আনে 


বহিূপ্যপাতনের পূর্বে ভারতবর্ষের ]টাকা দামের ভ্রব্য আমেরিকাতে 30 সেন্ট 
নি দামে বিক্রয হইত, কিন্ছ বহির্মলা-হ্বাসের পরে মাত্র 21 
আমদানি হাঁ সেন্ট দিযাই আমেবিকাঁধ ব্যবসাশীব] তাহা ক্রয় করিতে 
পাবে। ধলে বিদেশেব বাজাবে বিদেশাবা তাহাদের 
অর্থে ক ধাম দিনা ৬।রগীৰ ধপপানি-দ্রব্যাদি কব কবিতে পাবিবে। স্বতরাঁং 
বিদেশী বাজারে আমাদের বগ্াানি বুদি পাবে এবং দেশীয় বাজাবে বিদেশ 
হইতে আমদানি কমিখা সাইবে। লেনদেন বালান্নে ভাবসাম্যের বিচাতি দূর 
হইয়া প্রনপাঁয় ভাপশাম্য স্বাপনেব কোক দেখা দিবে। 
বহিম্ণ্যিপাতনের ফলে পানি কি পণীমাণ বাঙিবে ও আমদানি কি 
পবিমাণ কশিবে তাহা নিঃখ কবে (১) মল্যপা ৩নেব পবিমাণ (968156) 
ও স্থিতিকালেণ (9190107) টপ, এ (২) আমদানি ও রপ।নি বযাদিব 
চাভিদাব স্কিতিস্থাপকতার উপর । যদি মূলাপাতনের 


বহিমু্লাপাতনের রর 
প্রভাব দুইটি বিষ'যর পরিমাণ নিত কম হ। অথবা বহিমু'লা হ্রাসেব স্থিতিকাল 
উপব নির্খকশীল খুব কমই *ঘ তাহা হইলে আমদাশি বপ্ধাশি পধিমাণের 
| উপণ উহ বোন প্রভাব বিস্তাব না কণিতে পারে। 


দ্বিতীয়ত, যদি বিদেশ হইতে আমধানা ৮এ প্রনোব অন্য দেশের চাহিধ। অস্থিতি- 
স্থাপক হয তবে আমদানি এব্যেব দাম বাঁডিলে দধেশীম চাহিদা উপযুক্ত 
পরিমাণে না বমার দবণ বৈদে।শক খাতে দেনাব পধিমাণ পুদ্ধি হইবে। ঠিক 
সেইবপ ঘি দেশের পপ্মানি ভ্ুপাদিব জন্য বিদেশের চাঠ্দা অস্থিতিস্থাপক হয় 
তবে রপানি দ্রব্য বিদেশে সন্তা হওঘান খলেও চাহিদা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি 
প।ইবে না, ফলে বৈধেশিপ খাতে পানা ঠাস পাইবে । 
০ টধূ অপব পক্ষে, উভষ ক্ষেত্রেই চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে 
অনুযাষী স্তির করা হয মুলা-হই!সেব ঘলে অধিক পখিমাণে আমদাশি কমিবে ও 
বপ্তানি বাডিবে। স্থতবাং বহিমূশাপাতনের ফলে মোট 
প্রভাব কি দীডাইবে সেই অনুযাখী বহিমূল্াপাঁতপের পরিমাণ বা হাব স্থির 
করা হয়। ভারসাম্য হইতে বিচ্যুতিব পরিমাণ ও মুপ্ হ্াসেব মোট ফলা- 
ফলের সম্ভাবনা_ইহাদেব বিচার কবিষা বহিমূ্লাপাতনের পরিমাণ স্থির কর! 
হইবে। 
রপ্তানি বাণিজো অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিকতর গবিখ। পইবার উদ্দেশ্যে 
ব্যবহার কর! হইলেও বহিমূলযপাতন প্ররুতপক্ষে বিশঙ্্নক কৌশল। প্রথমত, 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজা নীতি ৩৩৭ 


ইহার ফলে দেশের আভান্তরীণ উৎপাদন-বায় ও দামস্তর বাড়িয়া যাইতে পারে 
তালার (মজুরির হার বুদ্ধির দরুণ এবং আমধফানি ভ্রবোর দাম 
কম নঘ বৃদ্ধির দরুণ )। দ্বিতীয়ত, 'অন্তান্য দ্বেশও এই পদ্ধতির 
প্রয়োগ কবিতে পারে , পৃথিবীতে প্রতিযোগিতামূশক বহিমূলাপাতন খটিতে 
পারে। অথবা, এইরূপে পঞ্টানি বৃদ্ধির ০ষ্টা করিলে অন্যান্ত দেশ সাধারণত 
উচ্চহারে আমদানি-শুল্ক বসাইয1 থাকে । 

কিন্ত এত বিপদ সত্বেও আভান্তরীণ অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ([1051791 
2০০01010010 ৭৪1১11805 ) বঙ্গায় বাখিতে হইলে এবং লেনদেন-ব্যালান্সে ভার- 
সামোর বিচ্যাত দ্ুগ করিতে হইপে এই শীঘ্টি প্রযোগের প্রযোজনীয়তা সম্পৃণ 
অন্বীকাণ করা চলে না। তবে আন্তজাতিক সহযে।গিতাপ 
ভিত্তিতে বহিমুল্যপাতনণ নীতি প্রযোগ করা উচিত। 
আন্তর্জাতিক অথ ভাগ্ডানেব (1750617)7110158]1000৩5 ঢ০150 ) এক 
ধারায তাই বলা হইছে যে, কেেবেলমার পেনদেন বাপান্পে কোন “মৌলিক 
ব! কাঠামোগত শ।রছাম্য “বিষ্যতিশ (70100217001)07] 017 ০010000181 01৭- 
০৫811010 0 ) সংশে।বন করিবার কা বিনিমধ-হাবে এইস পবিবঃশ করা 
চলিবে ।* 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ( চ:00587085 (0০1089] ) 2 

রপ্তানি পবিবতে দেশে পাওনা এপং আমদ।শিব দকণ দেশের দেঁনা-- 
অর্থাৎ ৫বদেশিক খাতে দেনা ও পাওণাঁপ পবিমাণ + বিনিমধ-হার এবং দেনা 
পাওনা ধিক নির্ণয়, সব্হ যদি রাঞ্জের নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত 
হয় তবে তাহাকে বিনিময় ণিয়স্থণ বলে । বিংশ শতাবীর 
দ্বিতীয় দর্শকের শেষ ভাগ হইতে আমেরিক1 ও ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ও্বর্ণমান পরিত্যাগের দরুন বৈদেশিক 


পির পর পবা পা লস আপ ৯৯ ৮৯ পপ বাজ শা 


40006 5৩0781 00102014 101 8500]27 015-৩00118020015 020 9৩ 1000 1060 
/0101৮ ০৯017206৩ 0610160520020 63000 000 08415, 5919085 1096 50 11015 
৫০৮০101১63 ০০৪০৮ 4৯5 (500)201958081 00108175813 1881718 17170৩ ৪66: 10517 
5011009016163 11087 310 0০0400%  113101) 28 1555 ৩৮০1০১6১ 200 0586 00785 2 
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১৬, 


প্রযোজনাযত! 


বিনিময নিষস্ত্রণ 
কাহাকে বলে 


৩৩৮ অর্থতত্ব 


লেনদেনে যে বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইয়াছিল, তাহ দূর করিবার জন্যই পৃথিবীর 
বিভিন্ন রাষ্ট্র বৈদেশিক লেনদেনের খাতে সকল দেনা-পাঁওনাকে সম্পূর্ণ ভাবে 
নিয়গ্রণ করার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য (09৮)৩০%)5%55 ০: 53০181865 (507308) 2 
বন্ছবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিনিময়্-শিধন্বণ নীতি গ্রহণ কর যাইতে 
পারে । যেমন, (১) বিনিময় হারে স্থায়িত্ব (30901115 ) রক্ষার জন্য, রপ্তানি 
বুদ্ধির জন্য, কৃত্রিম বিনিময়-হার রক্ষা করিয়া ট।কার বহিমূল্য কমাইবার 
উদ্দোশ্লে অথবা, সস্তায় আমদানি করিবার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বিনিময়-হার রক্ষা 
করিয়া টাকার বহিমূ'ল্য বুদ্ধির জন্য ; (২) মূলধন, স্বর্ণ বা অত্যাবশ্তক দব্যাদির 
রগ্টানিতে বাধা দিবার জন্য ; (৩) অত্যাবশ্যক আমদানির যোগান নিশ্চিত 
করিবার উদ্দেশ্টে ; (5) আন্তজাতিক বাণিজ্যে শিজ দেশের দরকষাকষির 
ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য ; (৫) লেনদেন-ব্যাপান্সে ভারসামা রক্ষার জন্য; 
(৬) দেশীয় শিল্পকে বিদেশী শিল্পের হাতি হইতে সংরক্ষণের (১905০৫0) 
উদ্দেশা ; (৭) রাজস্ব বৃদ্দিপ্ন উদ্দেশ্টো (যেমন চিলি), (৮) কোন বিশেষ দেশ বা 
দেশসনুহকে বাণিগোর ক্ষেতে বিশেষ ধবনের স্বযোগ-স্থবিধা দেওয়ার জন্য, 
(৯) পাজনৈতিক কারণে কোন বিশেষ দেশের বিরুদ্ধে ব্যবসায় বাণিজোর 
মারফত আক্রমণ চালাইবার জন্য) (১০) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা জন্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি; কাচামাপের রপ্তানি বন্ধ করা, বা প্রয়োজনীয় 
বৈদেশিক মূলধন সংগ্রহ কর্পিবাপ্ উদ্দেন্ঠে | 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ( 71০0,005 ০1 53 01891585 00000] ) 3 
বিনিম্য়হা্,এব্, বৈদেশিক খাতে দেনা-প। শুনার শিয়্রণের জন্তা কোন রাষ্ট্র 
বহুবিধ পঞ্চতি গ্রহণ করিতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে বিভিন্ন দেশের 
আঘথিক কণ্পক্ষ বন্প্রকার শিয়ন্বণ-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 
প্রধান তিনপ্রকার শিমুন্বণ পদ্ধতি উল্লেখধোগ্য । 

(১) হস্তক্ষেপ পদ্ধতি (170651557000হ) ৪ রাষ্ট্র যাদ মনে করে ষে 
সাধারণ অবস্থায় চাহিদা ও যোগানের শক্তির দ্বারা বিনিমশ হার যেরূপ হইতে 
পারে তাহ। অপেক্ষ৷ ভিন্ন কপ হওয়া দরকার, তবে সে নিজে সরাসরি বিনিময় 
হস্থক্ষণ পদ্ধতির. হার নিধারণের উদ্দেস্তে টাকার (বহিমু'ল্যে বৃদ্ধি বা স্বাস 
ইপা ঘঢাইবার গন্য) হস্তক্ষেপ করিতে পাবে। ইহার জগ্ত মে 
নিজন্ব ৩হাবল হইতে বৈদেশিক অর্থ বিএয় করিতে পারে বা বাজাগ হইতে 


বৈদেশিক বিনিমগ্ন ও বাণিজ্য নীতি ৩৩৯ 


উহা! ক্রয করিযা লইতেও পাবে। হস্তক্ষেপের হার! বিনিময-হ।ব প্রভাবিত 
কবার ক্ষমতা প্রধানত নিব কবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব বৈদেশিক টাকা মনত 
করিবার ক্ষমতার উপর। তাহ। ছাডা, হস্তক্ষেপেত্র দ্বারা নিষন্্রণ-নীতি 
সামযিকভাবে চলিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালে স্তায়িভাবে চলিতে পাবে না । 
(২) অবরোধ পদ্ধতি (86515801505) 2 সাধারণভাবে সকল নৈদেশিক 
অর্থনণক্রাপ্ত লেনদেনে ক্ষমতা খা বা কে্ীয ব্াঙ্ক বা কোন বর্তৃপক্ষ 
নিজেদের হাতে তুলিষা লয। এই বিশিমষ-ণিয়ন্গণকারী কর্তৃপক্ষ নিজের লক্ষ্য 
সাধনের উদ্দেশ্যে বিহিম্নভাবে বাজাবের অবাধ কাজকঙের স্বাধীনতাকে 
স.কুচিত কবে | কেব্রীণ ভাবে সকল বৈদশিক অর্থসংক্রাস্ত ব্যবসা শিজেই 
পরিচালনা ববে। মনেক পকমেব শিষশকাভিন কষ কবিযা এই লিষস্ত্রণ 
কাধকণী করিঘা হশিতে হয । (যমন, (ক) বিদেশে ঢাকা পাগাইতে হইলে 
কঠপলসেব মন্থমতি লইতে হইবে, কর্ঠপক্ষ কতক নির্দিষ্ট 
কোন ক।বণেহ মান অব প্রাণ কবা লিগে, কোন দেশে 
পাঁঠই7”১ পা! ্ব শাহ ও» বাগস্থিব কাবযা ধিপে। বািধশ 
হতে ঢাঁবা আসালিও তাহা ।নপি হ'ব আসিতে হইবে, সেই সকল 
বৈদেশিক টাকা কঙতপক্ষেব নিক জম। দিতে হইবে এইকপ শিষম থাকিতে 
পাবে। (খ) কতিপক্ষের নিক হইতে লাইসেন্স গ্রহণ না কবিয়া কোন 
আমদাশি-রপ্তানি করা চলিবে না, একপ শিষম থাকিতে পারে। পতোক 
লাইসেন্সে মামনি বপ্মানিৰ পশিম।ণ এবং কোন্‌ দ্েশকবা কোন হ্রাস 
(০07০1705716) -ইতে মামদানি-বগ্মানি করা চলিবে তাহা নিপ্লিষ্ট থাকে । 
(গ) বিশিমধ নিসপ্ণকারী কর্তূপক্ষ “দমাঁন পচ্ছতি? বা “আটবশাহসাব” পদ্ধতি 
গ্রহণ করিতে পাবে (:555125 ০0019011260 85০091205) 1 আটক" 
হিসাব পদ্ধতিতে বিদেশী পাওনাধারদেব নামে বাক্ষত হিপাবে তাহাদের সকল 
পাওনা জম। দিবার জন্য দেশীঘ দেনাদারদের নির্দেশ দেওষ| হয। বৈদেশিক 
পাওনাদারগণ এই শর্থকে নিজেদের দেশীদ মুদ্রায় প্যয করিতে পারেন না। 
আটককারী দেশ হইতেই ত্রব্পামগ্রা "শে উহা! ব্যম কবিতে হম অর্থাং “সই 
দেশ হইতেই ব্রবাসামগ্রী ক্ষ কণা বাধ্যঙাম্লক। অনেক সমঘ, (!স্মন 
জার্মানীতে ) এ আটক অর্থের দ্বাবা বিদেশী পাওনাদাব দেশ হইতে পি জনি 
এবং কত পরিমাণ ঞ্ম করিতে পাখিবে তাহা নিদিই্ করিযা দেওয়। হয। নেক 
সময় বছু কন হারে, শোকপান দ্যা বিদেশী পাওনাদারকে এই আটক অর্থ বা 


অবরোধ পদ্ধতি 
বিভিন্ন উতাষ 


৩৪০ অর্থতত্ব 


উহার বিনিময়ে ভ্রব্যাদি পাইবার স্থযোগ দেওয়া হয়। ব্যান্ক অব. ইংলগ্ডে 
রক্ষিত দ্বিতীয় আকাউন্টে ভারতের পাওনা স্টালিং অর্থ ইহার প্রকৃষ্ট 
নমুনা । 

(৩) চুক্তি (48155য8৩7৮) 2 নিয়ন্ত্রণকারী দেশ অন্তান্ত দেশের 
সহিত বৈদেশিক বাণিজ্য বা বৈদেশিক অর্থসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার চুক্তি করিয়। 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিতে পাপ্পে। এইরূপ চুক্তি সাধারণত তিন প্রকারের হইতে 
পারে। 

(ক) পণ্যবিনিময় চুক্তিসমূহ (1358108 4১01591086208 )5 অনেক 
সময় নিয়ন্্ণ-কর্তপক্ষ ছুই দেশের প্যবসাঁষধীগণকে শিজেদের প্রব্যাদি বিনিময়ের 
চুক্তি করিবার অধিকার দেন। এইরূপ ক্ষেত্রে, কোন দ্রব্য আমদানি করিয়া 
তাহার বদলে কোন দ্রব্য রপ্তানি করা হয় । টাঁকা লেনদেনের কোন প্রয়োজন 
ঘটে না। সধাধণভাবে, আধুনিক জগতে সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রপমূহ অন্যান্ত থাঞ্চের সহিত বা অন্ধ রাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের 
সহিত এহবপ চুক্তি দ্বার। আমদানি 9 রপ্বানি চাপাইয়া থাকেন। (খ। ক্রিয়ারিং 
চুক্তিসমূহ ( 0198108778 4১28659700670 ) 2 উভয় দেশের মধ্যে চুক্তি 
দ্বার! দ্রবাসামগ্রী ক্রয়বিক্রয়ের জন্য বিনিময়-হাঁর স্থির করা হয় এবং উভয় 
দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর দেশাপাওনা মিটাইবার ভার ছাডিয়া দে ওযা হয়। 
দ্রবা ঞ্ুয় কিয়া ক্রেতা নিজের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট নিজেদের দেশের 
টাকাই জম। দেষ, পে ছুই কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চ এই দ্রেনাপাওনা মিটাইয়া লন। (গ) 
লেনদেন চুক্তিসমূহ (৮৪9255065 4১825510605 ) 2 নিই সময়ের 
শেষে দেন।পা ওনার কিছু বাকি থাকিলে বর্ণের দ্বাবা বা অপর কোন তৃতীন্ব 
দেশের টাকার দ্বাগা উহ। মিটানো হইবে এইরূপ চুক্তি করা যাইতে পারে। 
অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ওই টাকা জমা থাকে, এবং পাওনাদারগণ 
আগামী বসরের বাণিজ্যে দেনদারদের অধিক ভ্রব্য ক্রয় করিয়া ওই অবশিষ্ট 
পাওন। টাকা বায় করিয়া ফেলেন, এইরূপও হইতে পারে । অনেক সময় ছুই- 
এর বেশি কয়েকটি দেশের মধ্যে একত্রে দেনাপাওনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ 
চুক্তি থাকে (1910515 ০168118 ), যেমন ইউরোপীয় অর্থ নৈতিক 
সহযোগিতার সংগঠন (028810198110) 10] 80101969810 [70038077910 6০- 
01081:8%01) ) এবং ইউরোপীয় লেনদেনের সঙ্ঘ ( £0:07620 12850091818 
[0271079), প্রভৃতি । 


বিভিন্ন প্রকাখ চুক্তি 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজা নীতি ৩৪১ 


বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দোবগুণ (11575 ৪00 106706155 ০£ [:0108085 
(0০০0091 ) : 
বিনিময় নিবন্থণেব প্রধান সুবিধা বা গুণ হইল, সঠিকভাবে বাবহার করিলে 
এই পঞ্ধতিব সাহায্যে বপ্টানি নুদ্ধি কব! বা অপ্রয়োজনীঘ আমদাশি কমানে। 
সম্ভব । দ্বিতীষন, বিনিমধ হারে তীত্র উঠানামা বন্ধ হয় বলিযা দেশে বৈদেশিক 
অর্থ লইয়া যশটক] ব্যবসায চালানে সম্ভব হয় না এবং 
বিলিমঘ নিশ্বণেব রি ্ 
চাবি প্রকাব গবধ।. বিনিমধ হাণে উঠানামাব ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা না থাকায় 
বাবসা পদে ছশ্চিন্তাব কারণ থাকে না। তাভীযত, গত 
স্বুহৎ অর্থ নতিক স কটেন সমষে দেখা |গযাছে, ক্ষদ্র দেশগুলি নিজেদের 
মধ্যে এইবপ চুক্তি কবিঘ। বা “ক্রিশালী ধেশত্ুপিব সহি ত চুক্তি দ্বাবা খ্যবসায়- 
বাণিজা চাপাহ5 সঙ্গম হইঘাছে, বিনিমষ নিষদ্ধণ শা থাকিলে বৃহৎ রাষ্ট্রে 
চাপে তাহাবা বাসাষ চাাইতে পাবিস্ না। চতর্গত, অগন্নত দেশসমূহ 
দেশেব শিল্পসম্প্রনাবণ কবিব।ব জন্য অনেক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে 
এব” উন্নধনেব যুগে ইহা খুবই হাষকবী। 
ইহা প্রধান ক্রটি হইল, ইহা গাপ্জাতিক বাণিািন্যবখ মোট পরিমাণ 
কমাইয। দেষ, ক্ু'তবা” সকলেপ পক্ষেই ক্ষতিকাবক | দ্বিতীয়ত, বিনিময নিযস্ত্ণ 
পদ্ধতিতে পৃথিবীতে বিতিন্ন দি পাক্ষিক বাণিজাচ্ক্কি দ্বাবা (91190177505 
£৯১€ 0000116*) বাবসাধ চালানে| হয এবং মাগুভাতিক 
চাবি প্রকার (দান 
বা অস্থবিধ। বাণিনোধ সমুদ্দিব পক্ষে হহাঁ বিশেষ ক্ষতিকারক । 
চতীম *, অর্থনৈতিক বেষাবেষিন ও অন্যকে শীতি- 
প্রদর্শনের দ্বারা স্থুবিপালাঙডেথ চেষ্া-সমগ্র পথিবীন্ে এউকপ আব্হাগযার 
স্ষ্টি হয এবং মান্তজান়্িক বাণিজ্যে জনা যে উনুক্ত অবাধ পবিবেশ ও 
সদ্দিচ্ছাব আবহ1ওষ] থাক প্রযোজন ভাতা সম্ভব হয না। চতুর্থত, সরকান্ধী 
ব্যবস্থার ক্রটিলমূহ , দীর্ঘস্ত্রত1, অযোগ্যতা, অক্ষমতা প্রভৃতি থাকার দরুন 
ব্যবসায় বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। 
কিন্তু তাহ। সত্তেও মনে বাখা দনকাব, পৃথিবীর সকল দেশ শিল্লোন্যনের 
সমান স্তবে উপনীত হয শাই এবং বিভিন্ন স্তরে প্রত্যেকটি 
রা ইহাব দেশ বিভিন্ন অথনৈতিক লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ভ্রু 
শিল্লোন্নযনের চেষ্টা করিতেছে । অর্থনৈতিক পরিকল্পনা: 


সমৃছের সার্থক ক্ধপায়নের জন্য আমধানি রপ্তানির পরিমাণ, দিক ও ভব্যাঙি 


৩৪২ অর্থতত্ব 


নিয়ন্থণ করা খুবই স্বাভাবিক, স্থৃতবা দোষক্রটি ও রেষারেষি সত্বেও এই সকল 
পদ্ধতির ব্যবহার বর্তমান পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা চলে । 


বছধা বিনিময় হার €(115107915 চ501)81086 [5819৪ ) 


লেনদেন ব্যালান্সের স্বপ্নকালীন উঠানামার ফলে বৈদেশিক বিনিময়-হারে 
উঠানাম| ঘটিয়। থকে , বৈদেশিক বাজারে দেশীয টাকার যোগান ও চাহিদার 
পরিবর্তন সর্বদাই বিশিমস-হারে পবিবর্তন আনে। রাষ্ট্র 
সরকাবা-হার ও . রি 
বাজার-হার কর্তৃক নিদিষ্ট বিনিময়-হারে রাষ্টেব আধিক লেনদেন 
হয়, কিন্ত বাজারের বিনিময়-হার (1৬210662816 ০৫ 
5:০178176০ ) সবদাই অস্থির ও চঞ্চল, একেবা0। বীক্পূন নির্দিষ্ট নহে । 


সেইবপ বিভিন্ন সময়ের মধো খিচাব করিলে দেখা যায় যে, বিনিময়-হারে 
তারতম্য আছে। যেমন, বাজাবে ভারতের ট।কার বদলে ব্রিটিশ পাউও কি 
পরিমাণ পাওয়া যাইতে পারে তাহার অনেক বিনিময়-হাঁর রহিয়াছে। 
বর্তমানেই এুয় করিলে যে দাযে পাউও পাওয়া যায়, 30 
সমযের পার্থক্য রঃ রী 
বাজাব হাবে পার্থক। দিন, 60 দিন বা 90 দিন পরে ত্রযেপ জন্য চুক্তি করিলে 
পাউগ্ডের জন্য অন্য দাম দিতে হইতে পারে। স্থতরাং 
বর্তমানেই বিভিন্ন প্রকার সময় অন্্যায়ী অগ্রবিশিময়ের ( দ0:%814 
[7ম০118176 ) দরুন বছসংখ্যক বিনিময়-হার দেখিতে পাওয়া যায়। 


কিন্ত অনেক সময়ে,বাষ্টরেব নির্দেশেই ছুই দেশের টাকার মধো বিভিন্প্রকার 
বিনিময়েখ হাব বক্ষা করা হয়, একই সমমে দ্বই দেশের টাকার মধ বছুসংখ্যক 
বিনিমষ-হাণ চাল বাখা হইলে তাহাকে বছুধাবিশিময়-হার 
সিডার ভারি (1৬]0117710 1:১01191566 1২50৫) বলে। সবকার এইরূপ 
খিভিন্ন বিশিম্য-হার 
ধাধ থাকিতে পাবে। নির্দেশ দেন যে,াবতিন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্দেন্টো ব্যবহারের 
রে টি বািলময জন্য বিনিময়-হার পৃথক হইবে, এবং সেই উদ্দেষ্টে 
কৃত্রিম ভাবে (বাজাবের যোগান ও চাহিদার প্রভাবকে 
অস্বীকার করিয়।) বিভিন্ন প্রকার বিনিময় হানের কার্ধকবী করিয়া 
তোলেন। যেমন বিভিন্ন প্রকার ত্রব্য আমদানি করিতে হইলে, বা রপ্তানি 
কবিতে হইলে ব1 বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বৈদেশিক অর্থ ক্রয় করিতে হইলে তোঁশীয় 
টাকার হিসাবে বিভিন্ন দাম নির্দিষ্ট থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন বিনিময়-হার থাকে । 
1930 সালের পর হুইতে প্রথমে লাতিন আমেপিকার দেশসমূহ ও পরে জার্মানী 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজা নীতি ৩৪৩ 


এইবপ বুধ! বিনিময়-হার প্রথ! ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে এবং বিশেষ নিন্দার 
হইলেও বর্তমানে অনেক দেশ বহুধা বিনিময-হার বজায় 
তি রাখিয়াছে। যেমন, হিটলারেব আমলে জার্মানীর টাক 
মার্ক ক্রয় করিতে হইলে উদ্দেশ্া অনুযায়ী উহার দাম 

নিই হইত । ভ্রমণের উদ্দেশ্টে মার্ক কিনিলে এক দাম, কোন ত্রব্য ক্রয়ের 
উদ্দেশ্যে অনা দাম, বিভিন্ন শবে বিতিননব্ূপ দাম, এইবপে বিভিন্ন হারে 
বিদেশীদেব নিকট মার্ক নিণ্গ কবা হই৩। এই সকল হাবের সহিত জানান 
অধিবাসীগণ মার্কেব বিনিমষে অন্ত দেশেব অর্থ যে হারে ক্রয় করিতেন 
তাহাবও কোনবপ সমতা ছিল না। যেমন, বতম'নে লাতিন আমেরিকার 
দেশসমূহেব মধ্যে চিলি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ডলাব ক্রষের জন্য বিভিন্ন দাম (চিলির 
টাক! পেশোব হিপাবে )স্থিব কবিবা খাখিযাছে। মুলধনী পরব্য আমদানির 
উদ্দেশ্যে সাধালণ ত কম পবিমাণ দেশীষ টাকা ধিযাই খৈদেশিক অর্থ ক্র কা 
যাষ, কিন্তু বিলান «বায আমদানি করিত৩ হইলে অধিক পরিমাণে দেশীয় টাকা! 
দিয়া নৈরদেশিক অর্ধ পাইতে হয, সণকারা অদ্দশগ্র ক্রযেব জন্য আবার ভিন্নরূপ 
বিনিময-হাব পিপিষ্ট আছে । 

এইবপ বহুধা বিনিমষ হা থাকিলে বেআইশী মুনাফার সম্ভাবনা খুবই 
বাডিষা যাস, কাবধণ কম দামে ৫বদেশিক টাকা কয় কবিয়া বেশি দাষে 
বিকষেধ ্রখোগ ও সল্গাপনা উপাত্ত" হয । স্থতবা ,বধা বিনিময় হাব প্রথা 
কাধক শী কবিতে হলে শক্তিশ।পী ও দা, নিষন্ত্রণ পাখস্থা বলবৎ রাখিতে হয, 
বপ্তত আন্ুজাঙক লেশদেনের সবপ ধিকই নিয়ন্ত্রণে 
রাখাণ প্রয়োজন হয়। বহিমুলাপা ৩ন (706%51050018) বা 
বাহমলাব্ধনেব (ঞ১01055,901018) তলনাষ এইরুপ বর্ণনা বিনিময-হার প্রথা 
আন্তজাতিক বাণিজা-বাদ্ধণ পক্ষে এব, অবাধ দ্রধ্যচসাচলেপ পক্ষে অধিকতর 
ক্ষতিজনণক। এই কারণে মান্থজাতিক আখিক ভাগাব খনুধা বিলিময়-হার 
প্রথা! নিযমবিকথ্থ বলশিষা ঘোষণা কবিযাছে | 
অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ (7:56 1855 25৫. 7১:9650002 ) 

ইংলগ্ের ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণ অবাধবাণিজ্যনাতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী 
ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীব বাপসান-বাণিজ্যে বিপুল সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
বাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিক ([,/27811970) মনোভাব এবং অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে অবাধ-বাণিজোর সমর্থন ইংলগড বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 


এই পদ্ধাতব ক্রটি 


৩৪৪ অর্থতত্ব 


আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবসায় বাণিজ্যের উপৰ কোনরূপ বাধ! নিষেধ 
অবাধ বাণিজোের পক্ষে আরোপ না কবার নীতিকে অবাধ বাণিজ্য নীতি বলা 
যুক্তিপমূহ £ দক্ষতা বৃদ্ধি হয। এই নীতি স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহাব ফলে 
উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যয়তাসঃ ০ 
আব বৃদ্তি, ভোগ বৃদ্ধি' সকল দেশ আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগেব স্ফল ভোগ 
কবিবার স্বযোগ পাষ। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ফাল 
প্রতোক দেশ সবাধিক শ্লব্ধান সহিত যে দ্রবা উত্পাদশ কবিতে সর্বাপেক্ষা 
উপযোগী, সেই সকল দ্রব্য উৎ্পাদনেই সকল উপকবণ নিযোগ কবিবে । ফলে 
সকল দেশেরই উপাদণসমূহেব নৈপুণ্য ও দক্ষতা বুদ্ধি পাষ, সমগ্র পৃথিবীতে 
দ্রব্যসামগ্রীব মোট উত্পাদন বাঁডিষ? যাঁধ, দব্যসামগ্রীব ইউনিট-প্রতি উত্পাদন 
ব্যযও কমিয়] ষায। উপাদানসমূতের আয পাডিম1] যায, কাগণ সর্বাধিক 
স্থবিধার সহিত উৎপাদন কবিলে তাহাদের উতৎ্পাদন-ক্ষমতা বুদ্ধি পাষ। ক্রেতা 
হিসাবে সকলেই উম্ন৩ ধবনেব দ্রব্য কম দামে পাইতে পাবে । 'মবাধ বাণিজা 
নীতি পবিত্য।গ কবিষা আমদানি শুক্ক মাবোপণেব ফলে উ্রক্যাদিব দাম বুদ্ধি 
পা, উৎ্পাদকেব স্বার্থে ক্রেতার স্বার্থ ক্প্ন হয। 
ংবক্ষণেণ পঙ্গে প্রধান যুক্তি হইল, অবাধ বাণিঙ্গা আপনাপ্মাপনি 
উপাদানসমৃহকে প্রত্যেক দেশে সবাবক সুবিধা অন্ষাণী উত্পাদন ক্ষেত্রে 
শিধোগ কবে তাহা দেখা যা শা। যেখেভ কোন দশ অন্য দেশেব কলনায় 
কিছুকাল পুরে শিপ্পসম্প্রনাবণ "৭ কবিষাছিল, সেই জন্য তাহাব অনেক 
পূবলব কুবিধা থাকিতে পাবে । পুরে শ্ুঞ্ক কবাব এই সকল হৃপিধার ফলে 
তাহার তুলনা অন্য দ্েশগাশব উৎ্পাদন-ব্যষ বেশি থাকা ঠাহাবা 
প্রতিযোগিতায় হাখিষা যাষ। 
স্থঙলাৎ, সবক্ষণেব সাহায্যে উযেন স্বিধা প্রথমে সমান করিধা লইয়া 
তাহার পবেট অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে পারে। অসমান শক্তিধাশীদেব 
মধ্যে অবাধ প্রতিযোশিতাষ দুবলেবপধাজয শ্িশ্চিতঃ উচ। সবলে একাধিপতা 
বজায় বাখিলাব এব ছুপলকে শর্টিশালী না হইতে দিবা ছল মাত্র। 
সংরক্ষণের সাহায্যে বর্মানে দেশেপ সম্পদরপ্ির ক্ষমত] খাভাইয়। তোলাই 
নৃর্তমানে সম্পদগ্রাপ্তি অপেক্ষ। অধিকতর প্রযোজশীষ। তাহ] ছাড়া, 
অর্থনৈতিক কারণে অবাধ বাণিজ্য উন্নততর নীতি হইলেও অপরাপর 
বু কারণে, €যমন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে, সংরক্ষণনীতি অধিকতপ গ্রহণ- 
যোগ্য হইতে পারে। যেমন, অস্ত্রোৎপাদন বা আত্মবঙ্ার পক্ষে প্রয্জোজনীয় 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজা নীতি ৩৪৫ 


শিল্প স্থাপন করা, উৎ্পাদন-বায় অধিক হইলেও অবশ্ঠ-প্রয়োজনীয় । ইহাঁও 
মনে রাখ! দবকার ষে দেশের স্বাস্থা বা চবিজ্রহানিকর দ্বোপ আমদানি 
অবশ্ঠই জাতীষ স্বার্থে বন্ধ কবিষ। দেওয়া উচিত। অপর 
সংবক্ষণেব পক্ষে যুক্তি রি 
সমূত ঃ ছূর্বলেব লা নবা- দেশ ডাম্পিং কবিযা দেশীষ শিগকে অস্তায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
গতের প্রতিযোগিতাৰ কবিবে, তাহাও ঠিক নম; সেই ভাম্পি পোধ করার 
ক্ষমতা! বৃদ্ধি, জাতায 
বার্থ রক্ষা, অন্তাত  প্রচেঠা সর্বদাই কব| দবকার। অথবা, অপব দেশের 
রা ভি শিল্পগুলি সবকারী সাহাধ্যপুট হইয়া রপ্নানি বাভাইয়া 
সম্প্রসাবণ বা আমাদের দেশের শ্ল্পিকে ক্ষতিগ্রস্ত কর্রিবে-তাহাও , 
টা বুটিঃ চশিতে দেওয়া জাতীযস্বার্ষের অনুকূল নহে। তাহ] ছাডা 
্ মাধুশিক জগতে দেশীঘ অর্থনীতির সামগেক উন্নতি, 
জীবনযাত্রার মান বাডানে। প্রহৃতি উদ্দেশো প্রত্যেক দেশ নি“ম্ব নীতি স্থির 
কবিতেছে , এপ অবস্থায, বিশেষত, অনুন্নত তেশসমূহ দেশের বাহিরের 
শক্তিগ্ুলির হাত হইতে ম্বাঙাবিকভাবে নিজেদেব প্রক্গাব প্রচেষ্টা কবিবে। 
বাণিজ্য চত্রেখ হাত হইতে বক্ষা পাইবার টদ্দেশ্রো স্বন্দণনীতি প্রযোগ করা 
খুবই ধরকাব। চরম সংকটের কালে আম্দাণি শুন দেশেপ উৎ্পাধন ও 
কর্মসংস্থান নাডিতে সাহায্য কবে। তাহ। ছাডা, অপব কোন দেশের 
বাণিজা-সংকট যাহাতে আমাদের দেশে প্রসারিত হইতে না পাবে, তাহার 
উদ্দেশ্টেও সংবক্ষণ নীতিকে বাবহাঁব করা পযোজন। 
স্থতরাং, সমগ্র পৃথিবীব পক্ষে সাধারণগাবে অবাধ বাণিজ্যের নীতি 
স্বফলদাধী হইলেও, কোন বিশেষ দেশেৰ নিজ-ম্বার্থের দৃট্টিভঙ্গীতে ইহাকে 
কখনই গ্রহণযোগা মনে কণা চলে ন।, এব বলা চলে যে স"বক্ষণনীতি 
সাধারণ ভাবে জীতীয স্বার্থসিদ্ির অগ্নকুল। 


সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তিসমূহ (87280057809 |) 185০00৪ ০1 


[১:0190102 ) 2 

১| দেশের টাকা দেশে রাখা (0590808 0007065 ৪৫ 1001289) 2 

অনেকে বলিতে চাহেন যে, বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিলে লোকে দ্রব্য 
পাইলেও টাকা পায় বিদেশীরা , কিন্ত দেশীয় দ্রব্য ক্রয় 
করিলে দেশের লোক ত্রব্যও পায় আবাব টাকাও পায়। 

ইহার সমর্থকদের বক্তব্য হইল, যাহাতে দেশের টাক] বাহিরে যাইতে না 

পারে সেইজন্য বিদেশী দ্রব্য ক্রয় না করাই উচিত। 


যুক্তি 


৩৪৬ অর্থতত্ব 


কিন্ এই যুক্তি একেবারেই হুল, কারণ আমদানি ন1! করিলে রঞ্চানি বন্ধ 
হইয়া যাইবে, বিদেশীদের ভ্রব্য ক্রয় না করিলে বিদেশীরাই 
বাকি করিয়া আমাদের দেশের রপ্তানি ক্রয় করিবে? 
দ্রবা ক্রয় ণা করিয়া জাতীয় আয় বাভানে! যায় না, কারণ তাহ হইলে রঞ্ানি 
হইতে আয়ও কমিয়া যাঘ। আর, সকল দেশই এইরূপ নীতি গ্রহণ করিলে 
অবশেষে কাহারও উপকার হয় না; সকলেরই বৈদেশিক বাবসায় ও বাণিজ্য 
বন্ধ হইয়া! যায়; বৈদোশিক বাণিজেোর অর্থনৈতিক হ্ুুবিধাগ্রলি কেহই লাভ 
করিতে পালে না। 


বিরদ্ধে যুক্ধি 


২। দেশের বাজার টি করা (70009 11971096708109106) 2 
সংবক্ষণেপ ফলে বিদেশী দ্রবা দেশে ন। আপিলে দেশায় শিল্প স্কাপিত হইবে, 
দেশে নিধুক্ত শ্রমিকের সংখ্য। বৃদ্ধি পাইবে, ফলে দেশীয় 
পরব্যািপ আভ্যপ্তরীণ বাজাপ বিস্তৃত হইবে, দেশের সকল 
শিল্পেরত পাঁভ হইবে ইহাই এই মুঞ্জির খপ । 


যুক্তি 


কিন্ছধ এই যুক্তির সমথকগণ ছুলিয়। যান যে, সংপরক্ষণের দ্বার। আমদানি 
কমাইলে উহার ফলে বপ্পানিও কমির। যায়। সুতরাং আমদান বন্ধ কিয়া 
£েই দ্রবা দেশে উৎপাদন শক করিলে আয় ও ক্রমক্ষমতা থ 
সুদ্ধ হহ্যা দেশীয় বাজার বিস্তৃও করে বটে, কিন্তু, রঞ্চাশি 
হাস পাইবার দরুন ধপ্টানি-শিগে বেকাবিপ্ন কলে আয় ও ক্রয় ক্ষমত। সংকুচিত 
হইয়া দেশীয় বাজারকে অপর দিক হইতে সংকুচিত করিয়া ফেলে। 


কিঞিদ্ধা এষ্তিং 


কিন্ধ যাঁদ আমদানি-হ্রাসেণ কলে দেশে যে পরিমাণ নূতন আয় সৃষ্টি হইপ, 
তাহ' রপ্তানি কমিবার ফলে "মাফ হাসের পরিমাণ হইতে অধিক হয়, তাহ। 
হইলে দেশের মোট আয়ে নীট বৃদ্ধি হইতে পারে । স্ৃতরাং 
উভয় দেশের আমর্দাশি ও রপ্রানির পারস্পরিক চাহিদার 
শক্তির উপর এহ যুক্তিস সত্যতা নির্ভর করে ; বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ অবস্থায় 
এই যুক্তি সত্য হইতে পারে 


৩। বাণিজ্য ব্যালান্দ অনুকূল রাখ ( 8819205 ০£ 17545 
£2 20608 ) 2 
প্রাচীন মাকেণ্টাইলিস্ ধনবিজ্ঞানিগণ বলিতেন যে, বিদেশ হইতে স্বর্ণ 


শতাতা 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজা নীতি ৩৪৭ 


আনিতে পাবিলেই দেশ সম্পদশালী হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্রে সর্ধদা 
রঞ্তানি-আধিকোর (6০০1৮-582105) নীতি গ্রহণ কবা 
উচিত। রপানি আধিক্যের দ্বার| সবদা বাণিজা-ব্যালান্স 
অন্থকুল রাখিতে পারিলেই দেশেন মধো স্বর্ণ আমিতে পারে । 

পলাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণ এই মাকেন্টাইলিস্ট ধাবণ। বিঙ্গেবণ করিয়া 
দেখাইযাছেন যে, স্বর্ণই একমাত্র সম্পদ নহে । আব অনুকুল খণিজ্য- 
ব্যালান্সেব দকন দেশে ক্রমাগত স্বণেধ আগমন আভ্যন্তবীণ অর্থের পরিমাণ 
বাভাইয। দামস্তব বাডাইঘ। দিবে এব” ফলে ভনিয়াতে রপ্ধানি কমিষ। স্বর্ণ পনবায় 
বাহির হইখ। যাইবে (ক্বর্ণেৰ গতিবিধি সংশান্ত রিকাাষ তত )। আধুনিক 
ধনন্জ্ঞাশগশও মনে করেন ষে, অনুকুল বাশিশ্য-ব্যালান্সের 
ফলে দেশেব আযক্তব বর্িত হইবে, স্রতরাং প্রান্তিক 
আমদানি গ্রাবৎতায বুর্ঘিণ দপণ মামদাশির| পরিমাণ নাডিয যাইবে, বাণিজ্য 
ব্যাপান্সেব আন্ুকুলা হাস পাইপে । অনির্দিট কালো জগ স।ণিজ্য ব্যালান্স 
অন্ুকৃপ বাখাখ পাচ গ্রহণ ক। শাহ কোণ “দশের পঙ্দেছ সম্ভব নহে । যদিও 
কেইনসের মতে বপু/নি-আধিক্যেব ফল দেশে বানণোগ নুর অন্তরূপ-- 
ইনাব ফলে আযম্তব ৪ কএস স্থান বিশেৰ বুদি পাইতে পারে, কিন্ত তাহ! 
হইলেও মনে রাখ! দণকাব ধ সকল দেশ-ই একসঙ্গে এই নীতি গ্রহণ কপ্সিতে 
শুরু কবিলে অবশেষে মান্তজাণ্তিক বাশিজ্যেব কক্ষে বিপুল বিশুংখলা হ্যি 
হইল্ব। প্রত্যেক "দশহ মার (দেশের শ্বাঝখো বিনিমা। নিজেব লাথণুদ্দি 
চেষ্টা কবিষ প্রতিবেশীকে দবিজকবার-নীত (8৮82 ৮710 5710518000৭ 
2০911০ ) গ্রহণ কাবশে প্খিবী৩ মোট লাবসায-বাণিজোব পদ্ধিমাণ কমিষ। 
গিয। সকলকেই দপিদ্র কখিষ তুলিবে । 
(৪) উচ্চ মজুরি বজায় রাখ (19 70091010587) 15581% ডি 5৫৩৪ ) 

অনেক সময় খলা হখ, নিম মঞ্জুবি হাব-সম্পন্ন দেশ হহতে আমদানির 
বিরুদ্ধে শুক্ক ন। বসাইলে সেই দেশ হইতে সম্ভা আমদাশি-দ্রব্ায দেশেব মধে! 
প্রবেশ কবিষা দেশের উচ্চ মজুরিব হাথকে নামায়! দিবে। 
কারণ, অপব দেশে শিল্প মজুরি-হাবের ফলে ভাহাদের 
উৎ্পাদন-ব্যষ কষ, কিন্ত নিজ দেশে উচ্চ মজুখি-হারের ফলে উত্পাদন-বায় 
বেশি। স্থতরাং আত্যন্তরীণ উচ্চ মজুরির হার বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নি, 
মজুরির হাব-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানির বিরুদ্ধে শুদ্ধ বসানো উচিত । 


যুক্তি 


বিকদ্ধ মস্তি 


যুক্তি 


৩৪৮ অর্থতত্ 


এই যুক্তি গ্রহণ করা চলে না, কাবণ উচ্চ মন্তুরির ফলে উৎপাদণশ্ব্যয় 
সর্বদাই অধিক হইবে ব| নিম্ন মজুবির ফলে উতৎপাদন-ব্যয় কম হইবে--ইহা 
ঠিক নহে। উচ্চ মজুবিব হাব অধিক উৎপাদন-ক্ষমতার দরুন বাউন্নত সাংগঠনিক 
নৈপুণ্যের দরুণ পা প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচর্ধেব দক্চন হইতে পাবে। ফলে 
প্রকৃতপক্ষে সেই দেশে ই টনিট-প্রতি বায কম, এইবপ ঘটিতে পাবে। 

এইবপ অবস্থায় সংাক্ষণের নীতি দেশেপ উচ্চ মজুরিকে বক্ষা ন। কবিধা 
কমাইযা দিতে ৪ পাপে । কারণ স-বক্ষণেব ধলে সবাধিক হ্থবিধাজনক ক্ষেত্রে 
শিমু” না হইন। কম উত্পাদন ক্ষমতাসম্পন্ন শিপ্পে শ্রমিক 
শিযুক্ষ হহতে শুক করিবে, স্তনাং জাতীয সম্পদ এবং 
মজুরিব হাব দয কমিবে | তাহ] ছাড়া, স বক্ষণী শুক্কেব ফলে প্রব্যেৰ দাম 


বিবদ্ধ যুক্তি 


বাডিবার দঞ্ণ মাসপ মগ্বি কমি! যাইবে । 
কিন্তু, পাধাবণ হাবে দেখা যাষ,আসন্তজ্জাতিক বাণিজ্যেৰ ফলে বাণিজ্যকাগী 
উভয দেশেব টপাানেব দামে সমতা আসে । একপ অবস্থা নিম্ন মজুরিসম্পন্ন 
দেশের পক্ষে অবাধ বাণিজ্য স্রবিধানক, এবং উচ্চ মজুপিসম্পন্ন দেশেব 
পক্ষে 'অন্থবিবাশনক । কারণ, উচ্চ মণ্থবি কিছুটা নামিযা এবং নিম্ন মজুবি 
কিছুট। উঠি টপাঁধানেব দামে এই সমতাসাধন খাট । 
(0 বেকারি দুর কর! (ত্ব০ 085 [0186021919971992)) £ 
অনেক ১ময ধলা হয, সংরক্ষণের ফপে দেশে বেকাবি দূর হইয়া 
কমসংস্থানেব পরিমাণ বুদ্ি পাইবে । কিন্ধ ক্লাসিকাল 
না পনবিজ্ঞানিদেব মতে সংখক্ষণেব ছ্বাব৷ আমদানি হাস 
যুক্তি ১ কন বৃদ্ধি পাইলে সেই *কল দ্রবোব শিল্পে কর্মসংস্থান বাডিলেও 
সি বপানি কমিষা যাওযাব ফলে বপানি ভ্রবোব শিল্পে বেকারি 
বাডিবে ; শতবাং দেশেব মোট কর্মসংস্থানে নীট বুদ্ধি হইবে না। 
তবে, যদি "্মামদানি শুক্ষেব দ্বার আমদানি কমাইখা! দেশে কর্মসংস্থান 
বাডানে হয, অগট বপ্যাশিব পবিমাণ যাহাতে না কমে সেই ব্যবস্থা কর]! যায়ঃ 
চাহ] হইপে মোট কর্মসংস্থান বাডিতে পারে 
৮৪০ ঠিব যদি অপব দেশও প্রতিবোধ নীতি অবলম্বন করিয়া 
রাখি! বপ্তানি লাড়ান তাহাদেখ আমদানিব উপর শুদ্ধ বসায় তাহা হইলে রানি 
যা) ১। অর্থ সাহায) কমিয়া। কর্মসংস্থান কমাইয়া দিবে। রপ্তানি-হ্রাস বন্ধ 


করার জন্য দেশটি ছুই প্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। প্রথমত, আমদানি 


বৈদেশিক বিনিষয় ও বাণিজ্য নীতি ৩৪৯ 


শুদ্ধ হইতে প্রাপ্ত অর্থের ছারা রগ্চানি-শিল্পকে অর্থ সাহাধ্য ( 90818%5 ) 
কর1--যাহাতে বিদেশে কম দামে বিক্রয় করিয়া পৃবের পরিমাণ রপ্তানি বজায় 
রাখিতে পারে। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় বিদেশও গ্রাতিরোধমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করিবে। 

দ্বিতীয়ত, যদি সংরক্ষণকারী দেশ রগানি-আধিক্যের ধক্চন পাওনা বিদেশী 
টাকা দেশে আনিতে ন| চাকে এবং বিদেশেই খণ বা বিনিয়োগ অথবা সাহাষ্য 
হিসাবে খাটায়, তাহা হইলে এই রপ্তানি-আধিক্য বজায় রাখা সম্ভবপর 
হইবে। যেমন, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আমেরিকা সর্বাধিক 
রপ্তানি করে, কিন্ত তাহা সত্বেও নিজ দেশে সংরক্ষণের দ্বাব। 
আমদানিতে বিপুল বাধা স্ট্টি করিষা প্লাখিয়াছে। রপ্তানির ফলে আমোরকার 
পাওন। অর্থ বিদেশী দ্রব্যেব আমদানি ছাপা পরিশোধ লইলে পাছে দেশে আয় 
ও কর্মনস্থান কমিয়া যায় এইজন্য উচ্চ সংবক্ষণী প্রাচীবের আডালে থাকিয়া! 
সে ব্যবসায়-যুদ্ধ চালায় । যাহাতে বিদেশ হইতে তাঠ'কে দ্রবোর আমরাঁলি 
করিতে প। হয়, এইসগ্ত সে পাওনা-অর্থ বিডিন্ন রাষ্রকে খণ দেখ, দাঁন করে, 
ইউোপীর পুনর্গঠনে দক্ষণ ব্যয় করে বা বিদেশে সৈশ্যবাহিণী রক্ষা কবে। 

কিন্ত এই নাতি নিতান্ত শ্বপ্নকালীন, কারণ অনিগিষ্ট কালের জন্য কেহ 
মূলধনের রপ্টানি চালাইয়া যাইতে পানে না। এমন সমম আসে যখন আসল 
পরিশোধ লইতেই হইবে বাসদ লইতেহ হইবে, এবং 
এপ অবস্থায় আমদ!নি বুদ্ধি না করিলে চলিবে না। 
তাহা ছাডা, এই শীতিৰ ফণে দেশে মূলধনের পরিমাণ কমিয়। আভ্যন্তরীণ 
বিনিময় ও কর্মসংস্থান হাস পাইতে ও পারে। 

(৬) শিশু শিল্পকে রক্ষ। করা (1০ 2০০০৫ 106970% 11000511155) 

পৃথিবীর সকল দেশে শিল্পোননয়নের স্তর সমান নহে, সকলেই শিল্পবিপ্লবের 
স্থবিধা সমান পরিমাণ ঠাহণ করিতে পারে নাই। প্রথমে যাহার] শিল্প ব্যবসায় 
ও বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাঁরাই অধিকতর সুযোগ, স্থবিধা, 
শিল্পজ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হইয়াছে । স্ৃতরাং শিল্পে 
অনুন্নত দেশগুলি শিল্লোন্নয়নের কাজ শ্রু করিয়া অবাঁধ 
বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করিলে প্রতিযোগিতায় উন্নততর 
দেশগুলির নিকট পরাজিত হইবে। অনুন্নত দেশগুলি উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে 
সংরক্ষণের দ্বার! নিজেদের শিল্প-বাণিজ্যে ব্যাপারে শিশু দেশকে বিদেশ, 


২। বিদেশে খণ বৃদ্ধি 


এই পদ্ধতব অস্বিধ| 


অনুন্নত দেশ ও 
অনুন্নত শিল্প 


৩৫৬ অর্থতত্ব 


প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাচাইবে,শিল্লোন্নয়নের প্রাথমিক জ্ঞান,শিক্ষাদীক্ষা 
ও সাংগঠনিক প্রস্তুতির স্তর বিদেশীদের হাত হইতে রক্ষা করিবে । জার্ধান 
ধনবিজ্ঞানী ফ্রেডারিক্‌ পিস্ট এইব্ধপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; তাহার মতে, 
কমি-উতপাদনের স্তর হইতে কোন দেশে শিল্প সম্প্রসারণ কর্রিতে হইলে এইবপ 
ধরক্ষণ শীতি গ্রহণ করা বিশেষ গ্রয়াজন । 

লিদ্ট এই শীঠি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন “অন্তন্নত দেশ” সম্বন্ধে, কিন্ত 
আধুনিককালে দেশের শিশু “শিল্পকে” বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে 
রক্ষা! করা প্রয়োজন-__ এই যুক্তিতে সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন কব হইয়া থাকে । 
«“সছ্য(জাতকে মেবা কর, শিশুকে রক্ষা কর এবং বয়গ্গকে মুক্ত কর”--ইহাই 
এই যুক্তির মূল কথা । 

যুক্দি সঠিক হইলেও এ নীতি প্ররোগের ক্ষেত্রে প্রচর অন্থবিধা আসিমা 
পড়ে। এই নীতি অন্রষায়ী যে সকল “শিশু” ভবিষ্াতে এমনভাবে উন্নত হইয়া 
উঠিবে যে সংরক্ষণ তৃলিয়! লইলেও উন্নত দেশের শিল্পপমূহের সহিত প্রতি- 
যোগিত। দ্বানা। সে নিজেকে বাচাইতে পারিবে, তাহাদের 
রক্ষা কণ। নর্থাৎ “সই দ্রব্য আমদানির উপর শ্ক্ক বসানো 
দরকার। কিন্তু পূর্ব হইতেই সঠিকভাবে জান। যায় ন। কোন্‌ শিল্প একপ 
বাড়িতে পাবে । তাঠ। ছাড়া একপাব শুক্ক বশাইলে সংরক্ষণের আডালে 
বাডিমা উদ্ভিবার পবেও সেই শিল্প চিরকাল “সংবক্ষিত” থাকিতেই চায়, নিজের 
পায়ে স্গাবলপ্ণী হয়| দাডাইবাপ বাশন। ও মনোভাব কথন ৪ গড়িঘ। উঠে না। 
শিশুব আর বযঃপ্রাপ্তি ঘটিতে চাহে না। 

(৭) শিল্পের বৈচিত্র্যস ধন (7০ 10),5251165 05৩ [1804561855) £ 

সবক্ষণের সাহায্যে দেশে পকণ প্রকার শিল্প গডিয়া তোলা উচিত । কারণ 
দেশে বহুপ্রকার বাক্তি থাকেন, প্রত্যেকের প্রতিভা সমান নয়। যাহাতে সকল 
ব্যক্তি নিজেদের ঝোঁক, প্রবণতা বা নৈপুণা অনুষায়ী নিঞ্জেকে উন্নত করিতে 
পারে সেইজন্য দেশে সকল প্রকাব শিল্প থাকা প্রয়োজন । 
বিভিন্ন ধবনের শিল্প স্বাপিত হইলে জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা 
( 8010081 5০1£-5018010005 ) ঘটিবে, ইহাতে প্রয়োজনের সময় সকল 
দ্রব্যোখ্পাদনেরই বাবস্থা থাকিবে । তাহা ছাডা, সমরোপকরণ-শিল্প বা 
বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে যে সকল শিল্প থাকা 
অবশ্ঠ প্রয়োজনীয়--সেই সকল শিল্পের উন্নতির জন্য নিশ্চয়ই সংরক্ষণনীতি 


প্রুমাগ গত মঅহশিধা 


শিল্পের বৈচিঞ্য সাধন 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য-নীতি ৩৫১ 


গ্রহণ কথা উচিত। আ্যাভাম্‌ স্মিথ বলিয় গিয়াছেন যে, দেশরক্ষার তুলনায় 
টাকার গুরুত্ব কম (01001610706 15 1238 17777901200 (0210, 06667556 ) 

(৮) ডাম্পিং এর হাত হইতে রক্ষা! পাওয়া (700 0:0905০6 01 
70101517010 0100101106 ) 2 

বিধেশী ব্যবসাধীব। মিজেব দেশে উড দাম বজায রাখিয? না দেশে 
ডত্পার্দন ব্যয হইতে কম দামে বিঞ্ব কবিপে ইহাকে সাধাপণত ডাম্পি* বলা 
হয। এই ডাম্পিং-এব কলে দেশীয শিল্পপাঙিগণ প্রতি 
যোগিতায টিকিতে পা পাবাষ ক্রমে উঠিয়া যাইতে বাধ্য 
হুন, বিদেশী ব্াযবসাধীব তখন বাজাবেৰ এপ্টচেটিষ। অবস্থাব স্থতযাগ পাইবার 
জন্য দাম চডাইষ। দেয়। 

ডাম্পিং ঘটিতে থাকিলে ন্মবশ্যই তাহাব বিবঞ্ছে শব্ধ বসাইয? দশীষ শিল্প- 
সমূহকে সপ্বঙ্ষিত কবা উচিত, কিছ দেখা যায থে, ডাম্পিং বন্ধ হইপে ও শ্িন্ক 
চলিতে থাকে ণবং বোন কারণে শ্ষ্ব বসানো হইপে সেই 
শস্ব মন্।গ্ মহন কান্নের মাস স্বাধিভাবে সাকাবের 
শাতিব অঙ্গ হিসাবে শচিযা খাকে। 

রক্ষণ নীতির বিপদ (7৩০10৩৯ [0717561% 01 1১1:090650501013) £ 

সংবক্ষণ নীতিব কষেকটি ৭টি ৪ বিপদ আছে । যেমন, প্রথমত, বৈদেশিক 

প্রতিযোগিতা কমিন। (শলে দেশাষ উষ্ভোক্তা ও ব্যবসারিগণ অপল, নিকৎসাহ 
ব। ৬গ্চেগহীন হহয়া ভিত পাবে) সকল শ্রনাব উন্নতি 
প্রতিযোগিভাব হাম, 
আমদানি হব", পামবৃদ্ধি সাধনের প্রেরণা পষ্ট হঠতে পাবে, উতৎ্পাদন-ব্যন্ব হাসের 
একচেটিয| শি্সংগঠন” কোন প্রচেঙগগা থাকে নায় সাধাবণত সপবক্ষিত শিল্পে 
৪9 অসাধুতা, যন্ত্রপাতি উন্নতি কণা হঞ্ না! এবং অনেক সমক়্ উচ্চ-হারে 
আমদানি শ্স্ক স্থাপনের ফলে আম্বদানিব পবিমাণ খুবই 

কমে, মোট বাজস্বেব পরিমাণও কমিযা যায়। 

ভোগকাবিগণ দামবুদ্ধিব ভয করেন, কারণ 'মামদানি শুক্ষেব ভার খুব কম 
ক্ষেত্রেই উষ্চোক্তাব স্বন্ধে পড়ে, প্রধানত ভোগকাবীর নিকট হইতে দাম 
বাডাইয! উহা আদাষ করা হয় । গণীব ভোগকারীবৰ উপর আরও চাপ পড়ে। 

বল1 যাষ যে, শ্িন্বই একচেটিয! সংগঠনের জন্মদাতা । বৈদেশিক প্রতি- 
যোগিতা দুর হইলে দেশীয় উদ্ভোক্রাগণ একত্রে জনসাধাবণকে তীব্রতর ভাবে 
€শাধণ করিবার জন্য একচেটিস্না সংগঠন গডিয়! তোলেন । 


ডাম্পিং-এব বিবাদছে। 


আহাখা 


৩৫২ অর্থতত্ব 


তাহা ছাডা, দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনাধুত! ও অন্তায বৃদ্ধি পায় 
অনেক ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণেব জন্য বাবসাধীর1! নিজেদের স্বার্থানুষাধী চলিতে 
বাধ্য করার উদ্দেশ্যে টাকার সাহাযো বাজনৈতিক নেতাদেব ত্রয় করিয়া 
বাখেন, অন্তত বন্ত বাষ্ট্রেব ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিযাছে তাহা দেখা গিযাছে। 
সংরক্ষণের পন্ধভি ও রূপ (816815995 90 £077555 ০£ ৮7০85081012) 2 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সমষে বহুপ্রকার পদ্ধতি গ্রহণ কবিয়। 
আমদানি বপাশিব পরিমাণ ও মুশ্য নিষন্বণ করাপ চেষ্ট। কবিষাছেন। 
তাহাদেণ সকল প্রচেষ্টা ও পন্ধতিকে বিভিন্ন ধরনে শ্রৌবদ্ধ কবাব চেষ্টা কবা 
হইযাছে , দেখ। শিবাছে যে স ধক্ষ1 মোটামুটি নিম্নলিখিত কবেকটি ৰূপ গ্রহণ 
কবিতে পাবে । 

(১) শুল্ক (70899) : 

শুক্ষবে ঢই প্রকাবে বিভক্ত কব! যায” ব্রাজত্ব শুল্ক (2০৬ 30116 
[0061০৭) এব. সংরক্ষমী অঙ্ক (1১:০১, ০০০ 10951০১)। প্রধানত সবকাবী 
আম বাড়াইব'। উদ্দেশা প্রবম প্রকাব শু বসান ভঘ, এবং সাধাবণত দ্রেশীষ 
শিল্পের স বক্ষণেব উন্দশ্ো দ্বিতীষ প্রকাঁব শুন্ক ব₹্স। অবশ্টা এইকপ বিভাগ 
বৈজ্ঞানিক বুক্কিশম্মত শষ আইন প্রশঘনকাবীদেপ উদ্বেহোব ভিত্তিতে শুন্কের 
সঠিক শ্রেণীবিভাশ কণা ৮লে না। তবু এইবপ বিভাগ করিলে দেখা ষাষ, 
ইহাদের মন্ধা পবম্পব বিবোধিত|। থাকিত পাবে, অর্থাৎ বাজধ্েব দিক হইতে 
যেশুক্ক বিশেব আঁধকাবী তাহা সংবক্ষাণেক দিক হইতে পযাঞ নয ৯» শাবাব 
সংবক্ষণেব দিক হইতে যাহা পধাপু ভাল +চাপনি বন্ধ হইয়া যায ও 
বাজস্ব আদীষ খুবই কমিষা যাইতে পাবে ।* 

শ্ুন্ককে আবও ছুই প্রকাবে বিভন্ত করা যায £ আমদানি শুল্ক ও পঞ্তানি 
শুন্ধ। 

(ক) আমদানি শুক্ক ঃ বিদেশ হইতে আমদানিরুত ভ্রবযোব উপর শ্তুন্ক 
বসাইলে তাহাকে আমদানি শুক্ক বশা হয। এইরূপ আমদানি শ্ক্ক, প্রধানত, 
ছুই প্রকাবের হইতে পাবে বিনিরিষ্ট শুক্ক (902০1130 48৮) এবং 
মূল্যানগসাবে শুক (0%৪10670 [005 )। নির্দিষ্টান্ছসারে শুক দ্রব্যেধ ওজন, 


গ অবশ্য দীর্ঘকালে, সংব্ষণী শুফ্ষেব যলে দেশে ফমসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি হওয়ায় সরকারী 
রাজত্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়িযা যাইতে পারে। 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৪৩ 


আয়তন বা অন্তান্ত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শুক্ষেব হার স্থির করা হুয়; সৃল্যাসাৰ 
সুক্ষ ড্রবোর মুল্য অন্যায়ী শুক্ষের হার নির্ধারিত হয়। 

(খ) দেশীয় শির সংরক্ষণের উদ্দেশ্টে সেই শিল্পের প্রয়োজনীষ কাচামালের 
উপর স্বগানি শুল্ক বসানো যাইতে পারে । রপ্তানি শুক্কের ফপে রপ্তানি 
কমিৰে £ আভান্তরীণ বাজারে কাচামালের দাম কমিযা যাইবে, বিদেশে এ 
কাচামাল ছুপ্্রাপা হইবে, উহার দাশ বাডবে। এইকরপ করিলে দেশীয় 
শিল্পের গ্রঙযোগিতার ক্ষমত। পুদ্ধি পায়। এই ব্াবস্থার ক্রটি হইল, ইসা 
কার্ধত কাচামাল উত্পাদকেব্‌ স্বার্থ ক্ষপ্নর করিয়া পণ্য উত্পাদকের স্বার্থ 
রক্ষা কবে। 

(২) অর্থসাহাযা (3০500155 জন 350510765 08 

বিশেষ কোন একট দেশীণ শিল্পের উত্পাদন-ব্যঘ অধিক থাকিলে ঝা 
বিদেশী দ্রবে।র সাঁহত প্রতিযোগিভ11 ক্ষমতা কম থাকিলে সপকাব উহ।কে 
অর্থসাহাধ্য কারতে পারেন । এহ উপাষ্ষ অবাঙ্থন করস দ্েশীষ শিল্পকে 
সংবঙ্ষণ করার নীতিকে অর্থমাহ।য্য পদ্ধতি খল হয়। 
অপেক সময পম হারে আমদানি শুক খসাহয়] দেশীষ 
শিপকে একহ সঙ্গে কিডাশ অর্থ সাহাযাও পা হয়ঃ 
আমদানি-শুক্ক হইতে ঠাপ্তু »।ক| অর্থ সাহায্য বাধিত হঠতেছে এপ ও দেখা 
ষায়। আন্তজা।তক বাণিজ্জ। প্রতিষ্ঠান (1.7.09) আমদানি শুক স্থাণন পছন্দ 
না করিলেও অর্থ-সাহাযা সম্বন্ধ শীপব আছেন । সাধাবণত উত্পাদনের 
পরিমাণ যঃষায়ী নর্থ সাহাযা দে*]া হম, কিন্তু অনেক সমদে মোট কিছু 
অর্থও একে (11012),) 11) সাহাযা দশে ধেওযা চলি পাব । 

অর্থ লাহাযা প্ধি তপ বি বলা হন, (ক) এই নীঠি কাধকরা করিতে 
হুইলে ভত্পাদনের উত্বন ৭৪ পাণমাণেপ উপব অক্ষ শিষন্ধণ বাথা প্রগোজন, 
বাস্তবে ঠাহা সম্ভব নও হইতে পার্ে। (খ) দেশীয় 
শঞ্জের প্রতিযোগঙার ক্ষমতা বাড়াইতে হইলে অতান্ত 
বেশি পরিমাণ অর্থ সাহাযার প্রযোজন হইঙে পারে । গে) জনসাধারণের 
নিকট হইতে কর আন্দান বাণযা তাহ মুষ্টিমেষ শিল্পপাতর স্বাথ রক্ষার জন্য 
ব্যয় করা উাচত কিনা ইঠ1 বিবেচনা পাপেক্ । 

কিন্তু অর্থ-সাহাষ্য নাতির স্বপক্ষে বলা হয়, কে) শুক্কের ফলে দামবুদ্ধি 


হী 


কিপ্পে অর্থ সাহাষ) 
দেওষা হখ 


বিরুদ্ধে যুতি'সমুস্থ 


৩৫৪ অর্থতত্ব 


হইবে, কিন্তু অর্থ-সাহাষ্যে দাম বৃদ্ধি হইবে না, (খ) প্রদত্ত অর্থ দেশেই থাকিবে, 
(গ) ত্রব্যের বিভিন্ন গুণগত স্তরের (68০) মধ্ো পার্থক্য 
নির্ণয় কর! ও সেই অন্ুযাষী অর্থ সাহায্য করা সম্ভবপর, 
(ঘ) সকলেই সঠিকভাবে জানিতে ও বঝিতে পারে যে এই সংরক্ষণের জন্য 
ঠিক কি পরিমাণ অর্থ বাধিত হইতেছে । 


(৩) পরিমাণগত বাধা নিষেধ (05901709685 99710189708) 


এই পদ্ধাত অন্তযাধী কোন রাষ্ট্র নির্দিষ্ট সমযের মধ্যে কোন দব্যেখ 
আমদানির পরিমাণ স্থির কবিষ] দেষ এব সাধারণত, (ক) লাইসেন্স প্রদান 
কবিমা "্বামদানিৰ পরিমাণ নিষস্ত্রণ করে। এই পদ্ধতির 
বিশেষ স্বিধা আছে অনেক সময শুক্ক ধার্য করিলেও 
উত্পাদন-ব্যঘে বা দামে পবিবঙন ঘটিমা শুক্কেব কার্ধকাখিতা কমাইযা দিতে 
পাবে। কিন্ত এই পদ্ধতিতে আমদানিব পগিমাণ সংকুচিত করিয়া সংবঙক্গণের 
উদ্দেশ্ট সন করিতে যথেষ্ট সাহায্য কাব । এই পদ্ধতিব বিকছ্ে ধলা হন যে, 
ইহাতে পৈদেশিক বাণিজা ক্ষেত্রে মণ চাণী হস্তক্ষেপ খুবই বাডিষ! যাষ। শুক্কের 
দ্বাব। সংরক্গণ করিলে আভ্যন্তবাণ ও েদেশিক দামেব মধ্যে কিছুটা]! সংযোগ 
বক্ষিত হয, কিন্তু এই পদ্ধতিতে ছুই দেশের দামে কোন সংযোগ থাকে ন1। 
আমদানি নিষন্ত্রণের ঘলে দাম বুদ্ধি পাষ, এবং আাহাব দরুন 
শুষ্ক ও পরি১।ণগত  মুশাখা ব্যবসা পাই পাঙ কপরিযা থাকেন , কিও শুক্ক ধার্য 
রা ১২ কবিলে আমদানিও শিষন্ত্িত হয, রাষ্ট্রের আযও কিছুট। বৃদ্ধি 
বিচার পাষ। আমদানি নিষন্ত্রণ কাঁরলে সাধারণত কোন 
আমদানিকাবীকে কতটা আমদ।নির সৃযে'গ দেওয়া হইবে 
এবং কোন্‌ দেশ হইতে কতট। আমদানি কবিতে পাবিবে ইহাও ঠিক করিতে 
হয়। পক্ষপাতিত্ব ও অসাধুতার স্থযোগ ইভাঁব ফলে বাড়িয়া যায । আমদানিব 
পরিমাণ বেশি কমাইলে দেশীয উৎপাদক্ণণ মিলিষা একচেটিধ! সংগঠন স্থাপন 
করিষা জনসাধারণকে শোষণেব হযোগ পাষ। 

(খ) পবিষাণগত বাধা নিষেধের আর একটি বপ হইল বিদেশী দ্রবা 
আমদাশি কবিধা নির্দিষ্ট অনুপ।তে দেশীয় দ্রব্য মিজিত করিয়া 
তবেই বিক্রঘ কবা চলিবে এইঝপ ।নধ্ম কর্িধা দেওষা। অকল ভ্রব্যেধ ক্ষেঞ্জে 
এই শিষ্পম চলিতে পারে না, একই প্রকার ও একই ধবনের দ্রব্যার্দির ক্ষেপে 


পক্ষে যুক্তি 


লাইসেন্স 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৫৫ 


(50170579159 0:908005) এইরূপ নিয়ম করিয়! দিলে অবনত দেশীয় 
দ্রব্যের কিছু পরিমাণ বিক্রষ নিশ্চিত কর! যায়। 
(গ) পরিমাণগত বাধা-নিষেধের বিশিষ্ট উপায় হইল আমদানির আগু- 
পাঁতিক অংশ বা কোটা নির্দিষ্ট কব! । 
যখন কোন দ্রব্য আমদানিব পলিমাণ শিদিষ্ট করিয। দেওয়া হয কিন্তু তাহ। 
পরথিবীর যে কোন দেশ হইতে আমদ্রানি কব! চলে তখন তাহাকে বিশ্বব্যাপী 
(01091) কোটা বলে । তবে, ইহাতে বিভিন্ন রপ্ানি- 
কারী দেশ অনেক ক্ষেবে আমদানিকারী দেশের প্রতি 
পক্ষপাতিত্বেষ অভিযোগ আনিষ1 থাকে | শ্রুতবা অনেকক্ষেত্রে, একই সঙ্গে 
কোন্‌ দেশ হইত্েে কতটা আমদাঁনি হইবে তাশও নিদিষ্ট কবিযা দেওম] হষ। 
যদি কোন দ্রব্যেব একটি নির্দিষ্ট পবিমাণ পর্ষন্ত বিনা শুক্কে বা কম হারে 
আমদানি কবিবার অন্ঠমতি থাকে, কিন্ধ উহাব বেশি 
মামদাশি কবিতে হইল্শ শুন বা অধিক ভাবে শু দিতে 
হঘ, তবে তাহাকে শৃহ্ব-কাটা (চা 08008) বলে । অধিক হারে শুন্ক 
দিলে অবশ্য আমদানির কোন পরিমাণগত বাধা থাকে না। 
অপর কেন দেশেব সহিত আলাপ আলোচন। ন। করিষ! নিজের স্বার্থে 
কৌন সবধকাগ কোন নিণিষ্ট মমধেব মধ্যে আমদানিপ 
হা ঈচ্চতব পরিমাণ স্থিব কবিয। ছিস্প ভাহাকে এাশাঙ্ষিক 
কোটা €(10186221 08০) বলে । উভষ দেশের 
সহিত আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে উভযেব আমদানিব পরিমাণ স্থির হইলে 
তাহাকে ছিপান্সিক কোটা (3150075108০ ) বলে। 


(8) শাসনতান্ত্রিক সংরক্ষণ (005370151758155 17719658102) 


শাসনসংক্রাণ্ত বহু আইনকান্নের ফলে সংরক্ষণ নীতি কার্ধকপী হইতে 
পাবে। যেমন, (ক শ্ক্ধ কর্তপক্ষেব আদেশ ও নির্দেশ, (খ) রেল ও জাহাজ 
কর্তৃপক্ষের আদেশ, নিদেশ বা ভাডার স্বতগ্বীকবণ, (গ) সরকারী প্রযোজনে 
দ্রব্যাদি ক্রয়-সংক্রান্ত আদেশ নির্দেশ প্রভৃতি | 


রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (91515 [58008) 


আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হইতে পারে ধখন 
বাক্তির হাতে বাশিজ্যের কোন ক্ষমতা না রাখিয়া 


সধব্যাপী কোটা 


শুক্ধ কোটা 


৩৫৬ অর্থতত্ব 


একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্র নিজের হাতে তুলিয়া লর়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
রা বানি: সকল ব্যবসায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের, তাই বৈদেশিক বাণিজাও 
কাহাকে বলে তাহা হইতে বাদ হাইতে পারে না । পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবেই রাখ আমদানি ও রখ্ানি বাণিজ্য 
নিজের আয়ত্তে রাখে । প্রথমে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পরে জার্মানি এইক্ধপ 
রাষ্টরীর বাপিজা পরিচালন] পদ্ধতির প্রসার করিয়াছে । অন্যান্ত দেশের নিকট 
হুইদ্ে দ্র কষাকধিপ ক্ষেত্রে সবাধিক স্বিধা লাভ করা বারী বাণিজ্যের 
অপরাপর উদ্দেশ্টের অন্থভুক্ত বলা যাইছে পারে । 
বিতিক্ন রা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রাষ্্রীয় বাণিজ্যের শীতি গ্রহণ করিতে পারে। 
রুষিজাশ দ্রব্যের দাম স্থির রাখা, অন্ত বাষ্টরের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা, 
যুদ্ধের জন্ত প্র়্োজণীর মালমশপা মজু৩ করা প্রভৃতি বিভিন্ন লক্ষ্য সাধনের দ্ন্য 
হিনানা নত ছা ব্যবসায় পরিচালিত হইতে পাঁঝে। সৌভিফ্েট 
উদদেস্টীসম ইউনিয়ন, পুৰ ইউগোপায় দেশসমুহ ও ন্য়া চীন ছাড়াও 
আর্জেন্টিশা; গমের বাবসাতে অষ্ট্রেলিয়া ও কানাভ!) 
কাচা তুলা, চা, লৌহ মঞাও ব্যতীত মন্যা্গ ধাত এবং খাগ্যত্রব্যের ব্যবসায়ে 
ইংপগ্ড এবং অনেক ক্ষনে আমেপিকাও এইজপ পাদ্রী বাণিজ্য চালাইয়া 
ধাকেন। ভাগতেও রাষ্ট্রের তরফ হইতে খাণিজ্য চালাইবার উদ্দেশে বাসী 
বাণিজ্য করপোরেশন স্থাপিত *ইয়াছে । 
পাটীয় বা।ণজেোর স্থবিধা হিসাৰে বলা হয, ইহার ফলে ক্রেন্তার1 উপকূভ 
হইবেন, তারণ ব্যবসায়ীদের হাত হইতে আমদার্ন ও রঞ্চান্র বিপুল মুনাফা 
রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আপিশে পা ধব্যাদর দাম কমাইয়া 
দিতে পারে বা উন্ন়ণ্যুলক কাধে ওই মুনাফা বায় করিতে 
পানে । এগোশক বাণিজোব একচেটিয়া ম গঠন ভাওয়া দেওয়াও সব হইৰে। 
অপপ্প সার্টের সহিত দরকষাকনিপ শ্গমত। বাগ পাইবে, বাণিজ্যহার দেশের 
অন্থকৃশে আগিবে। অথনৈতিক পরিধল্পন। সকল করিবার উপধোগী ভরব্যাির 
আমদানি ও রপ্ধানি শিয়্ত্রণ সইজ হইবে । 
প্রাষ্্রীয় বাণিজা নীতির বিরদ্ধে বলা হয় ষে, সপকারী কর্মচারিগণ বাণিজ্য 
সম্পর্কে একান্ত অনভিজ্ঞ এব' দেশেব চাহিদা ও যোগানের 
সহিত তাহাদের গুভাক্ষ সম্পর্ক শা থাকায় তাহাধা 
ভুল পরিমাণে এবং ভূল দামে আমদানি ও রপ্তানি করিবে । বাঁণজ্যক্ষেন্যে 


সুলি হ1 


ক্ুটিসন্ত 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৫" 


রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে । আস্তর্জাতিক বাণিজ্যে মনাস্তর ব্যক্তিদের 
সধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকায় আন্তর্জাতিক কলহ, তিক্ততা ও সংঘর্ষের পরিমাণ 
বুদ্ধি পাইবে । তাহা ছাড়া, প্রতিযোগিতা লোপ পাইয়া! একচেটিয়া অধিকার 
স্টরি হইবে এবং সরকারী কর্তৃত্বের অনবরত পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক 
দলগুপি এই ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিবে না। কোন সবকারের 
কোন নির্দেশ অপর দল সরকার গঠন করিষা ধাতিল করিয়া দিবে_-এইরূপ 
বিশৃুংখলার উদ্ভব হুইৰে। ইহাঁও মনে রাখা দরকার যে, সরকারী সকল 
বাবসায়ের হ্যায় এক্ষেত্রেও উদ্যোগ ৪ উত্সাহ উপযু২্ পপ্রিমাণে পা থাকায় 
নাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইবে । রাজনৈতিক ভাবে ছবশ দেশগুপি বাদনৈতিক 
চাপে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে । 


আন্তর্জীতিক আথিক সংস্থাসমূহ 
আন্তর্জ(তিক অর্থভাগ্ার (10৮57598978) 01০09585 ভা) ? 


পৃথিবীতে যখন স্বশমাণ প্রচালত ছিণ তখন বৈদেশিক বিনিষযহার 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হইয়া পঙিত এবং বর্ণের আদান প্রদান দ্বারা 
আমদানি ও রপ্তানির মলা পবিশোধ কর! হইও বা আন্তজাতিক ক্ষেত্রে সকল 
প্রকার লেনদেন করা হইত | 1929-30 ালেপ্প মহ। অর্থ- 
নৈতিক স'কটে ফলে স্বর্ণমানের পতন হইলে বৈদেশিক 
বাণিজোর বিনিময়-ব্যবস্থা (8:য5159062 01০00790180) 
সম্পূর্ণ বানচাল হইয়া গেল। তাহাব পণ শুরু হইল ছিপাক্ষিক চুক্তি, অস্থির 
ও সদাঁচঞ্চল বিনিময়হার, বহিমূল্পাতন, আমদানি ও রপ্তানি শুদ্ধ, কোট। 
প্রভৃতির যুগ। আমদানি ও রঞ্চানির পরিমাণ কমিয়! গেল, আত্যস্তরীণ 
দামন্তর, আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর সঠিক রাখাই প্রত্যেক দেশের 
প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাভাইল। এপ বিশৃংখল অবস্থায় এমন এক 
'র্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার প্রয়োজন দেখা দিল স্বাহার 
হাব! আভ্যন্তরীণ আঘধিক নীতির স্বাধীনতা বজায় থাকে এবং একই 
সঙ্গে খআস্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন অবাধভাবে চলিতে পারে। 


আন্তজ্বণৃতিক ব্যণস্থাৰ 
প্রয়োজনীয়তা 


৩৫৮ অর্থতত্ব 


ব্রেটনউডস্‌ চুক্তি স্বারা স্থাপিত এই আন্তর্জাতিক অর্থভাগার পুরাতন 
স্ব্মানের স্থলে প্রতিষ্ঠিত এক নৃতন ব্যবস্থা » স্বর্ণ ও কাগজীমান উভয়ের 
বৈশিষ্্য যিলাইয়া গৃহীত এক ধবনের মিশ্রমান । কেইন্সের তাষায় বলিতে 
গেলে ইহা “উন্নত ধরণের আন্তর্জাতিক অথব্যবস্থ।” স্থাপনের প্রচেষ্টা । 
বহু আশাপ আলোচনাব পর মান্চজাতিক এ্রথ ভাগ্ডাব প্ততিঠিত হইয়াছে। 
আপোচনার প্রথমে বিদেন এব" মামেরিকা উভষ 
আন্তজাতিক অর্থ- 
ভাগডাবের প্রতিঠা দেশই নিজন্ব প্রস্তাব পেশ কবেন ; ইংলগ্ডের প্রস্তাবিত 
পরিকল্পনাকে বলা! হয ব্যাঙ্কর পরিকল্পনা € 917০0: 
[7123 ) এবং মাকিন প্রস্তাবকে বা হয ইউনিঠাস পরিকল্পনা (0171655 
9০0172125 )। 
কেইন্সেন নেতৃত্বে ব্রিটেন ষেপবিকল্পনা পেশ কবিষাছিশ তাহাব মল 
কপাছিল আন্তজাতিক লেনদেনের উদ্দেশে নৃন এক ধগনের মুদ্রা প্রচলন 
করা। এই পবিকপ্পনাষ বল! হইয+ক্পি এ, এক আন্তর্জাতিক ক্রিযারিৎ 
সংস্কা স্থাপিত হইবে, পৃথিবার সকল দেশঠ সেই সস্থাপ সভা হুইবে, 
ব্যাঙ্কে ব্যক্তি যেমন হিসাব রাখে জাতিসমূহও নিজ নিজ 
৯ নামে ক্রিষাবি” সতস্থাধ সেইকপ হিলাব বাখিবে , স্বর্ণের 
ব্যাস্কর পাবকমন। সহিত নিপিটহ পে নর্ধাবিত ব্যাঙ্কব (25০09£) নামে নৃতন 
আন্তজাতিক অর্থে এই হিসাব রক্ষিত হইবে। আস্তর্জাতিক 
লেনদেন হহতে উদ্ভুত সঞ্প ধেনাপাওন| এহ অথের ভিসাবে ক্রিধািং 
সংস্ক'র নিকট জাতির জম বাণ্ছাইযা বা? কমাইযা মিটাইষ| ফেলা হইবে। 
সংস্থা সভা হইবে সকপ দেশেণ (কর্পীস ব্যাঙ্ক, ইহছের নামেই এই হিসাবে 
রক্ষিত জমার হিসাব বাড়িতে থাকিবে , পেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হইতে 
থাকিলে সংস্থার নিকট বক্ষিত জমাপ হিসাব কমিতে থাকিবে । যাহাতে 
জম] ক্রমাগত খুদ্ধি বা ত্রাস না পা সেইজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
হইবে ;$ এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে যাহাতে লেনদেন ব্যালান্দের 
আহ্ধকৃল্য বা প্রত্তিবুলত। স্ববংক্রিয়ভাবেই দুখীগৃত হহযা যাইতে পারে। 
প্রত্যেকটি সভ্য-বাষ্র প্রযোজনবোধ কবিলে সংস্থা হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ 
শভাবড্রাফট, লইতে পারে এপ ব্যবস্থা থাকিবে, ইহার ফলে কোন 
একটি দেশ অপর কোন দেশে দেনা মিটাইবার জন্ত কিছুটা পময়ও 
পাইবে। 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৫৯ 


আমেরিকার পরিকল্পনায় একটি আস্তর্জাতিক স্থায়িত্ব-সাধনকারী ভাঙার 
নি (10607809281 ক ঢা) স্থাপনের কথা 
উত্থাপিত হোধাইট বলা হইয়াছিল । নিজ দেশের কিছু মুদ্রা সকল সদন্ত রাষ্ট্রই 
5 এই ভাগ্তাব্ব-কর্তৃুপক্ষের হাতে জম দিবে, অন্ত রাষ্ট্রের 
নিকট বিক্রষের জন্ত তাহা ব্যবহৃত হইবে। সকল 
লেনদেনের রূপই হইবে এক মুদ্রার দ্বাবা অপর মুদ্রাপ ক্রয় ও বিক্রপন, ব্যান্কর 
পবিকল্পনাব ম্যাথ কোন আন্তজাতিক খুদা হট কর। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য 
ছিল নাঁ। পেনদেন ব্যাণান্স অন্তপুল হইলে ভাগ্াধেব নিকট রক্ষিত সেই 
দেশীয় নুদ্র! দ্রুত ফুবাইযা! আপিবে ( অন্তাগ্ত দেশ দেনা মিটাইবার উদ্দেশ্টে ক্রয় 
করিয়া লইবে ), লেনদেন ব্যাপান্স প্রাঙক্ণ হইলে ভাগারের নিকট রক্ষিত 
সেই পেশা খুড। মোটেই ফুবাইবে না, ভাগাবের হাতেই থাকিয়া যাইবে 
( অন্যান্য ধেশ করম করিবে না, কারণ দেনা মিটাইবার প্রঘ্নোজন নাই )। 


ব্রিটেন ও আমেপিকাব পরিকল্পনা লইধ। ছুই দেশের বাষ্নায়কগণ এবং 

ধনবিজ্ঞানীদেব মধ্যে আলাপ ম্বাশোচশার পব নৃতণ এক পরিকল্পনার উদ্ভব 

হয এবং 1944 সাপেখ জুলাই মাসে যুঞ্তরাষ্ট্রের ব্রেটন 

উতর উডস্‌ নামক স্থানে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয। পরিকল্পনা 

সম্পকীষ চাঞ্ব ছুই অশ: প্রথম অংশ আন্তর্জাতিক 

অর্থভাগ্ডাপ সংকান্ত এব অপর অংশ আন্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত । 

1999 সালে 27 [ডলেম্গৰ হইতে আগ্তজাতিক অর্থ-ভাগ্ারের কার্য 
শুরু হয়। 


আন্তর্জাতিক অর্থভাগারের সংগঠন ও কার্যাবলী (02257018550 
910 নি হ80800259 01 855 [. 1. চা.) 

বৈদেশিক বিনিমষ সহজতর কারবাপ উদ্দেশ্তে আন্তজাতিক সহযোগিতার 
ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাগার স্থাপিত হইষাছে। সকল সত্যই নিক্গ 
দেশের মুদ্র এবং ম্বর্ন বা ডলােব আকারে কিছ পরিমাণ অর্থ এই ভাগারে 
জম] দেয় এবং গ্রযোজন হইলে ভাগ্াপ হইতে অপর দেশের অর্থ ক্রন্ন 
করিতে পারে। 

প্রথমে 8৪) ( আটশত আশি ) কোটি ডলার লইপ্না এই অর্থভা গার গঠিত 
হইয়াছিল, ধাছারা এই ভাগ্তারের দদশ্ত তাহার! নিজ নিজ কোট? (03898 ) 


৩৬০ অথতত্ব 


জমাদিয়া এই তহবিল স্থট্টিকরিয়াছিল। প্রত্যেক সদস্যের কোটার 25%, অথবা 
সরকারী ভাবে রক্ষিত বা ডলারের 10% (উভয়ের মধ্যে 
সা যেটির পরিমাণ কম) স্বর্ণ বা ডলারে জম দ্বিষ্ধে হইয়াছে । 
সাস্ত রাষ্্রসমৃহ অবশিষ্ট অংশ নিজ মুদ্রাতেই জম! দ্দিয়াছে। 
ছোট ছোট কয়েকটি রাষ্ট্র নিজ কোটার সম্পূর্ণ অংশ জমা দিতে পারে 
নাই, সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অর্থ-ভাঞ্াবে যোগদান করে নাই। সকল 
সদশ্য রাগুই স্বর্ণ বা ডপারের সহিত নিজ মুদ্রার বিনিনয়-হার নির্ধারি করিয়। 
সরকারীভাবে তাহা ঘোষণ। করিযাছে। সবুকারীভাবে নির্দিষ্ট ও ঘোষিত 
এই বিনিময়হারের উভয় দিকে (উধ্র্ববি। নিয়ে) সবাধিক 10% পর্ধস্ত বিনিময় 
হারে পরিবর্তন সদশ্তগণ প্রয়োজন অন্বযায়ী শিজেরাই করিতে পারেনঃ এবং 
ভাগ্ডার-কর্তৃপক্ষের অন্রমতি লইয়া বৈদেশিক বিনিময়হারে আরও 10 পরিবর্তন 
করা চলে। কেবলমাত্র লেনদেন ব্যালান্সে “মৌলিক ভারসামাবিহীনতা” 
( চ01599210761601 [01560011151 ) দেখা দ্িলেই সরকারী বৈদেশিক 
বিনিমস়হারে এরূপ পরিবর্তন কবা সম্ভব। কিন্ত ভাগ্তারে কোন নিয়মে বল 
হয় নাই যে, কতবার ব। কঙাদন অন্ত 'ইবপ পবিণ তণ করা নিয়মসঙ্গভ। স্বর্ণের 
বাডলারেখ সহিত বিভিন্ন মুদ্রাব বিনিময়-হাব শিদিঈ হওয়ায় সকল সাদস্ত-রাষেের 
অর্থের মধ্যে পারস্পরিক বিনিমম্-হাঁব আপনা-আপনি স্থিব হইয়া পড়িয়াছে। 
লেনদেন ব্যালান্সে প্রতিকূলতা আসিলে বা বৈদেশিক বাণিজোপ ক্ষেন্তে * 
দেনা হইলে কোন সদ শাষ্্ী ই ভাগার হইতে অপর দেশের অর্থ ক্রয় করিতে 
পারিবে । সরকাগী ভাবে নির্দিষ্ট দামের উপব 1% হুঈচ্ে 1 অধিক দাষে 
উহ ক্রয় করিতে হবে, ভাগারেখ কাজকর্ম চালাইবার উপষোগী ব্যয় 
এইরূপে পাওয়া যাইবে । কোন সাস্ত-বাষ্ট প্রতি বসর নিজের কোটার 
25% পরাস্ত অন্য দেশেব অর্থ ক্রয় করিতে পারেন।* কোন সনশ্ত দেশ 
শিজের কোটার 20-এর অধিক নিজদেশীয় অর্থ এই ভাগ্ডারে জমা রাখিতে 
পারিবে। ভাণ্ডার তইতে খণ গ্রহণ করিলে হুদ দিতে হইৰে ২ দীর্ঘকালের 
জন্ত এবং অধিক পরিমাণে খণ গ্রহ্ণ করিলে সুদের হার বেশি? হ্বল্পকালের 
জন্য এবং কম পরিমাণে খণ গ্রহণ করিলে সুদের হার কম। ভাগার কোন 
* ভাঁগারের বিভিন্ন প্রকাব বৈদেশিক মুদ্রা যাহ।তে ভ্রুত ফুরাইয়। না বায় এবং খাহাতে 


সদর] ভারসামাহীনত1 দুর করিবার উপযুক্ত বাবস্থা গ্রহণে তৎপর হন--সেই উদ্দেগ্কে এইকপ 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাঁণিজা নীতি ৬৬১ 


দেশের মৃদ্রাকে “দুপ্রাপ্য” (5০৪:০6 ) বলিয়া ঘোষণা করিয়া সেই সমবস্ত- 
দেশকে হ্বর্ণের বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রয় করিতে বা ভাণ্ান্কে খ্ণঙ্কান কৰিতে 
অজগরোধ জানাইতে পারে। 
ভাগাবের দৈনন্দিন কাঁজ পরিচালনা করিবে 12 জন লইয়! গঠিসক্* একটি 
কার্ধকরী পরিচালকবুন্দ ( 7০০501৬ 10150001); সর্বাধিক কোটাসম্পন্ন 
পাঁচটি দেশের ( সোভিযেত ইউনিধন যোগ না দ্বেওয়ায় 
ভারতখধ ইহার একজন স্থাযী সদস্য ) পাঁচজন প্রত্চিশিধি 3 
যুক্তরাই ব্যতীত আমেরিকার অপরাপর দেশগুলি হইতে দুইজন » অন্তান্ত দেশ 
হইতে পাঁচজন । কার্যকরী পবিচালকুন্দ একজন সভাপতি শির্বাচিত করিবে 
এবং তিনি কার্ধকৰী সৎকার প্রধান হিসাবে ভাগাবের কাজকর্ম পরিচালন। 
করিবেন। 
সাধাবণভাবে বলিতে “গলে ভাগ্াবের উদ্দেশ্য হইল পৃথিবীর আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের পরিমাণ বুদ্ধি ও পরিধি বিস্তৃতিব জন্য ২বদেশিক লেনক্কেনের ব্যাপারে 
সকল প্রকার বাধা।নষেধ অপসাবিত করবা, সংঙ্গেপে ৰলিলে নকল দেশের অখেব 
বহুমুখী বূপান্তরযোগাতা। ( 1101511305181 ০০25৩107015) প্রতিষ্ঠা করা। 
ভাহ1 সত্বেও বতমান অবস্থার প্রবোদনীয়তী বিচাব কবিষা বেদেশিক বিশিষয়ের 
বাধানিষেধসমূহ (89:018 ০০10211861৩ 0106 0735) সম্পূর্ণ দু রাগ কথ। 
ভাঙারেব নিযমে বল! হয নাই । পবিব্নের যুগে বিনিময-শিয়ন্ত্রণেগ সকল 
পদ্ধতি, এমন কি বুধা খিশিমষ হাব ও (1 410716 7০1797£6 786৭) সচল 
রাখা যাইতে পাবে, তবে সম্ভব হইলেই এব" শেশদেন ব্যাপান্সে অবস্থাব জন্নতি 
রর ঘটিলেই ইহাদের পরিষ্াার কণা কঙবা বণিয! ঘোষণ। কর 
জান্তজাতিক অর্থ- 
ভাগডার ও বৈদেশিক হইয়াছে । ভাগার হইতে ঞ্সণগ্রহণ না কপ্রিয়াই অন্যান 
বিনিমযেকর সকল দেশের দেনা মিটানে যাষয-_এইরূপ অবস্থায় আমিলেই 
ৰাধানিষেধসমূহ 
বিশিময়-নিসন্ত্রণের ব্যবস্থাসমূহ পরিহাব করা বাঞ্ছনীয় 
হইবে। 5 বত্সব পবেও এইবপ ব্যবস্থাদি প্রযধোগ করিতে হুইলে ভাগ্ারের 
অনুমতি লইতে হইবে, ইহাই নিষম দ্বারা স্থির হইয়াছিল। 'এইকব্ধপে 
আত্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডার বিনিময়-কাঠিন্টের (8:০1597156 718$9105) পরিবর্তে 
বিনিময়-স্থায়িত্ব (5:50109756 52011)5) বজায় রাখিতে চাহিক্সাছেন এবং 
কিছু পরিমাণ বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ ( 55০15810766 60:30:01) বজায় রাখিয়া 
বিলিষক্-লঙনীয়তা ( 8:50138050 065151010 ) আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 


পবিচালনা 


উঠ অর্থতত্ব 


আত্তর্জাতিক অর্থভাগ্ার কেইন্সের প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক ক্রিয়ারিং 
সংস্থার গ্তাষ গুরুত্বপূর্ণ পবিবর্তন না আনিলেও ইহাব কতকগুলি বিশেষ স্থবিধা 
রহিয়াছে । যুদ্ধোত্তর পনিবর্তনের যুগ শেষ হইলে অর্থের বহুণুখী হ্বপান্তর-যোগ্যত। 
ফিরিক্লা আসিতে পারে, বহুমুখী বৈদেশিক বাণিজা(51012151 শ:801%6) 
স্তর হইতে পাবে, এরূপ আশাব কষ্টি হইন্াছিল। দ্বিতীষত, যুদ্ধোত্তব পরিবর্তনের 
যুগে বিনিমব-নিষন্থণেব প্রযোজনীষতা শ্বীকার করিয। এই 
আন্তজণতিক অর্থ- 
ভাতারের তারলা, হাহা যুগজনিশ অবস্থা পা হইয়।আসাব সুযোগ 
দিখাছে _ইহা সঠিক অবস্থা-বিচাব ও বুদ্ধি পরিচায়ক । 
তৃতীষত,বিভিন্ন দেশেব কোটা একত্রে মিলাইযা আন্তজাতিকবাণিজ্যেব লেনদেন 
কিছুটা সহঙ্গ করিযাছে , কোটা পধিমাণ অল্প হইলেও লেনদেশ বালান্সে 
সাময়িক ভাবসাম্যেব বিচাতি দূর করিতে বিঞ০। সাহায্য কিরাছে। চতুর্থত, 
দেনদার দেশগুপিব খণভাণ পাঘব কবিতে পাওনাদার দেশগুলিব ষে কিছুটা 
কর্তব্য আছে, আন্তজর্ণতিক সহযোগিতীখ ফলে সেই বোধ জাগ্রত হইয়াছে । 
ঘে সম্প্রীতি ও সহসোগিতার মনোভাব বজাষ থাকিলে আস্তজশাভিক 
. অর্থভাপ্থার সাঞ্ন্য লাভ করিতে পাবে, তাহাব অভাবই 
আন্তজশাতি” অথ- 
ভাগারেরপোষাবলীবা উহা অসাফল্ের কাঁখ৭ স্্টি করপিযাছে। তাহা 
কিছুটা অসাফাল্যব ছাঁডা। বন্ধ সাস্ত বাষ্ট ভাগারের নিষম-বিরোধী কাজ 
কাবণ 
কবিলেও সেই সকল বেআইনী কারধাদি বন্ধ করা সম্ভব 
হয না । ভাবিষাতেও ইহা »গ্তব না হইলে “উন্নত খবনেব আন্তজ্ঞতিক 
ব্যবস্থা” গভিয়া তোল। যাইবে না। যেখন, সোচ্িবেট ইউনিযন এই ভাপ্তারে 
যোগ দে নাভ, ফ্রাঙ্ক বা গালি এগ বৃঠিমুল্যে নিষমধিক পরিবর্তন 
হইবাছে , ভাগাব কতৃক নির্দিষ্ট দামের উবে দক্ষিণ আফ্রিকা ত্বর্ণ বিয়ের 
চেষ্টা করিতেছে । তাহ। সত্বেও মনে বাখা দবকাব যে বহু বাধা বিপত্তি ও 
পরস্পর-বিুধাধী জাতীষ স্বাথেব মধ্য সাম সাধন করার এই প্রচেষ্টা 
খুবই প্রক্মোজনীষ , আব কেইন্সেৰ তাষাষ বলিতে গেশে কোন ভাল কিছু 
গড়িয়া তুলিতে হইলে, কোথাও হইতে নিশ্ষ শুরু কর দরকার (60755 20056 
6511 5012)610610” )। 
অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাক্ষ 
( 28657090008] 0380 108 19০০1581750100 910 চ0651010া)া98 ) 
ব্রেটন্স্উ্ভ চুক্তিতে অর্থ নৈতিক পুরর্গঃন ও উন্নতির উদ্দেশ্তে একটি 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজা নীতি ৩৬৩ 


আস্তজণতিক ব্যাঙ্ক স্থাপনের কথাও বল! হইয়াছিল । যুদ্ধবিধবস্ত দেশও লিতে 
অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং অনুন্নত দেশনমূহে অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধন, ইহাই 
এই বাঙ্কের উদ্দেশ্য । সদশ্বা-দেশগুলি হইতে শর্থসংগ্রহ 
করিষা 1000 কোটি ডলাপ অগ্রমোধিত মূলধন লইয়। এই 
ব্যাঞ্চ গঠিত হইযাছে। আগ্তজাতিক অর্থভাগ্াবেব দকণ সদা “ই ব্যান্েরও 
সদস্য বটে। 

ষে সকল ধনশালী দেশে উদ্বৃত্ত মূশখন বকিষাতে তাহা] যদি শ্বল্প- 
মূলধনশালী দেশে মূলধন প্রেবণ না কবেন তাহা হইলে পৃথিণীৰ সকল দেশ 
অর্থ নৈতিক অগ্রগতির খলভোগ করিতে পাবে না, পথিবীল কোন অঞ্চলে 
দারিদ্য ধশীদেশের জীবন যাবার মানকেও নিচে টানিক়া 
বাখে। তাহ এই ব্যাঙ্কেণ গুরুত্ব খুবই বেশি, অন্গন্নত 
দেশসমূহে অথ নৈতিক সমৃিব পথ প্রশস্ত কাচাতে এই প্যাঙ্ক সাহাষ্য 
করিবে। 

এই ব্যাঙ্ক হইতে বিডিন দেব সবকা।ব। বাটিদেখ অর্থমাহাযা কর! 
হয় এবং বন্ষি অর্থসাহাধ্য গ্রহণ করিলে সেই দেশের সরকার উহাতে নিশ্চয়তা 
ৰ| গ্যাবাট্টি ( ড৫৫৪7:৩০ ) পপান করবেন | একমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা 
উত্পাদন-শীল কাবেব উদ্দেশ্যে খণ দেওন। হম। কোন্‌ 
ব্যভিগত বিনিয়োএকাখী বিদেশে বিনিয়োগ করিলে ব্যাঙ 
তাহাকে নিশ্চমত। প্রদান করেন, শিবেব। গণগ্রহণ কাবা অপবকে খণ দিতে 
সাহাষয কপিতে গারেন। 

1947 সালেব মে মাস হহনে ব্যাঙ্ছেব কাধ শুকহহশ্বচ্ছে। মাস্তজাতিক 
অর্থভাগারের ন্যাষ এভ ব্যাঙ্ক পবিচালিত হয.) কাধকরী 
পরিচালকমণ্ডশীব প্রধানকে প্রেসিডেন্ট বলা হয । 

এই ব্যাঙ্ষেব বিকদে বলা হয় যে, ইহ] প্রধানত যুগ্ধবিধ্বস্ত দেশসুহকে 
সাহাষ্যদান করিতেই ব্যস্ত এবং সেক্ষেত্রেও ইহাব সাহাযোপ পবিমাণ 
প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য । তাহ ছাডা, আস্তজ্শতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার 
রাজনৈতিক দলভুক্ত দেশগুপিকেই সাধারণত অধিক সাহায্য করা হয়, অর্থাৎ 
মাকিন পরা্নীতির সহাযক হিসাবে ইহাকে ব্যবহা্ি 
করা হয়, এরূপও বল! হয়। অনুন্নত স্বপ্প-মুলধনী দেশ” 
গুলি এখন পধন্ত বিশেষ সাহাধ্য ইহা হইতে পায় নাই। আরও বলা! হয় ফে 


উদদোশ্থা 


গুকত 


কিরাপে সাহাবা কবে 


পরিচালন 


সযালোচন! 


৬৪ অর্থতত্ব 


উদ্ধত মাকিন মূলধনের বহিন্নিয়োগ এবং মুনাফাশীল নিয়োগই ইহার প্রধান 
লক্ষ) ইহা হইল আভ্যন্তরীণ নিয়োগের ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ায় বিদেশী বাজারে 
সাকিন বিনিয়োগ চালনা করার সংগঠন । 
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১৪ 


রাহ্রীয় অর্থনীতি 3 সরকারী ব্যয় 


(০05৮0100617 18108700552 1550018৩067 010076 


ধনৰিজানের যে অংশ রা ও অগ্যান্ত জন প্রতিষ্ঠানসমূহেব (মিউনিসি- 
প্যালিটি, করপোরেশন প্রভৃতিব ) আয-বায়, সঞ্চয় ও বিনিযোগ প্রভৃতির 
নীতি ও পদ্ধতি আলোচনা কবে তাহাকে বাস্ীপ্ন অ্থণী 5 (29)7115 212506) 
বলে। এই রাষ্্ীক্স অর্থনীতি ধনণবিচ্ঞন ও ্রাঈবিজ্ঞান উত্যেরই অংশ। 
..এ, আয়, ব্যা, সঞ্চব, বিশ্যোগ প্রভাতি দেশের 
জাত দারী উৎপাদনের পরিমাণ ও ক্ষমতার ৬৭ প্রভাপ বিস্তার 
কবে; জাতীশ আমদের পত্রিমানে ও জীবন যাঁজাঁব মানে 
হ্রাস বৃদ্ধি খটানব। রাত্্রীধ আঘে হা।স সমাজেব সামাঁণক আব কমাইয। দেয়, 
রাষ্ীয় ব্যঙ্জে বুদ্ধি সামগ্রিক আব কাডাঞ, দেশে আও কর্মসংস্থানের অ্তপ- 
নির্ধারণে প্ানট্রায় আদব্যমের প্রভাব লক্ষ/। কপায।[। র্রাস্ীয় নিখমকাছন ও 
নীতি ব্যকজির দৈনশিন কাঞ্জকমকে প্রভাবিত করে। ক্রুতরাং ইহ। ধনবিজ্ঞানের 
অংশ-বিশেষ । 


চিস্তাপগতে উনবিংশ শগাব্দীব ভাবধাধাগ প্রভাব এখন 'আব নাই, রাষ্টেে 
কাজকর্মের পরিম।ণে ও ধনে আখুনিককালে বন্ছ পর্রিবতণ ঘটিয়াছে । কেবল- 
মাত্র আইন ও শৃখলা রক্ষা কপাহ আধুনিক রাষ্টেব লক্ষ্য নহে, ব্যাপক 
'র্থনৈঠঙক উন্নতি বা বিতন্ননুখী অর্নৌতক কাঙ্গকর্ম রাষ্ট্রের কতব্যের 
অক্গীভৃত হুইয়! পড়িয়াছে। গাষ্ট্রের আয ও ব্যয়ের পরিমাণ কম হওয়াই মঙ্গল, 
উনবিংশ শতাব্দীর অবাধ ব্যঞ্চিম্বাধীনতামূলক এইরূপ ধারণ] এমতাবস্থায় আর 
চলিতে পারে না। কল্যাণগাষ্ট গঠন করা আধুনিক সমাজ- 
ক বিজ্ঞানীদের আদর্শ , সমাজতাপ্রিক ভাবধারার জয়যাত্রা 
আজিকার ুগে অবাহত। এরূপ অবস্থায় ক্রমে রাষ্ট্রের 
আক, বায় গ খণের পরিমাণ বুদ্ধি পাইতেছে, রাষ্্রীক্প অর্থনীতির আলোচন। তাই 
ক্র প্ুকুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিক়্াছে। 


৩৬৬ অর্থতত্ব 
ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পার্থক্য (10181056697 


55516618 2155 (20810652201 1010180 চ388005 ) 

ব্যক্তিগ 5 অর্থনীতি ও রাস্ত্রী অর্থনীতির মধ্যে বহুক্ষেত্রে পার্থক্য দেখিতে 
পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম, ইহ] লক্ষণীয যে, সাধারণত ব্যক্তি নিজেব আয 
অন্যযাষী বাধ স্থিণ কবেন, কিন্ রাষ্ট্র প্রথমে ব্যয় স্থিব করিষ! পবে সেউ 
পরিষাণ আঘসংগ্রভেব চেষ্টা করে। যদিও অনেকক্ষেত্ে রাবী ব্যযসংকোচের 
চেষ্টা করে এব, াশ অন্ষযাধী বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয-বিভাগের ব্যবস্থা করে, 
তাহা হইনেও সাধাবণত বাস্বীম অর্থনীতির দুর্টিঙ্গী একটু পথক থাকে । 

দ্বিঠীঘঘত, বাদ নিজেব অভান্তপে নাগবিকর্দেব বা রাষ্টরেব বাহিবে বিদেশীদের 
নিকট »ঈতে খণ গহণ করিতে পাপে । কোন ব্যক্তিব দিক হইতে দেখিতে 
গেলে সকশ খাই পাহ্য, পানণ পাক্তি কখনই নিজের নিকট হইতে খণ গ্রহণ 
কবিতে পাবে না। 
| তূতীধ পশোজন হইলে রাষ্ট্র অর্থ স্থষ্টি করিঘ! নিজেব ব্য নিবাহ করে 
কিন্ত বান্িি'ব পক্ষে এপ অর্থ স্থটি কবা সন্গব নয । 

চতথ্ত, বোন বান্তি তাহাব বর্তমান মাম হইতে ভবিষাতেব জন্য সঞ্চয়ের 
চেষ্টা কবেন, কিন্ধ রাষ্ট সবদাই সেইকপ উদস্ত গঠন ও সঞ্চযেব চেষ্টা কবে 
না। ঘাঢ়তি বন্য দ্বাণাও দ্রুত শিল্পোন্নযন বা পূর্নকর্ণসস্থান জ্জরে পৌছানে। 
বাষ্টের পক্ষ টিশাণে গৃঠ।ত হব । তাহা হা দেশের ভবিষ্যৎ ব শ্পনধেব 
সম্পকে বাঁট্ল দাঁধিত্ব খবই বেশি, সর্দ। ইহ1 মনে বাখিষাই রাঈ বতমানের 
আয়-ব্যষের খ্যবস্থা! ববে। 

পর্চমত, ব্যাঁও প ব্যথ শমাজের অথনৈতিক কাঠামোকে ষেঝপে গ্রভাবান্বিত 
কবে তাহা » ইতে বারী ব্যয়ে প্রভ।বের বপ পৃথক ধরনেব। তাহা ছাডা, 
নিজের আঘ, বাধ ও সঞ্চযেক ফলে সমাঙ দেহে সামগ্রিকভাবে কি প্রতিক্রিষা 
হইতেছে তাহা! বিচাব কবিষ। খাক্কিগত অর্থনীতি পরিচালিত হয না, কিন্ত 
রাষ্ট্র তাহার কাজকর্ধ চালাইবাব জন্য সর্বদাই সামগ্রিক প্রভাব ও ফলাফল 
বিচার করিম] থাকে । 

সর্বশেষে বলা চলে, বানি যখন ব্যষ কবে তখন সে ব্যয়ে প্রত্যেক দিক 
হইতে সমান প্রান্তিক উপযোগিতা পাইবাব চেষ্ট: কবে। বা কিন্তু চেষ্টা 
করিলেও সাধাৰণঙ উহাতে সক্ষম হয় শা! কাবণ, রাজনৈতিক, দলগত, 
প্রেণীগত বা আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষা'ব জন্ত অনেক সমর অর্থনৈতিক হিসাবে 


1 


রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি £ সরকারী ব্যয ৩৬৭ 


অযৌক্তিক বায় করিতে হইতে পাবে। ভবিষাতে সৃফলদায়ী কিন্ত বর্তমানে 
প্রান্তিক উপযোগিতা খুবই কম, এক্প ব্যযের প্রযষোকগনও হইতে পারে। 


রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উদ্দেশ ([১৩ ০১1৩০1৪ 0£ 01150 [7208005) 2 


কামিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে বাস্ট্রায অর্থনী।তর পক্ষাী হইবে ধথাসষ্ৰ 
কম কর আদায় ও বায কবা। তাহাদের মতে ব্যক্তিস্বাতন্তযবাদই একমাস 
শহণযোগা বাষ্ীষ লক্ষা, স্থতবাং অর্থনৈতিক কাজকর্ধ 

রা ০ বাক্িব হাতেই ছাঁভিযা দেওমা বিশেষ দবকাব। তাহা 
ছাড়া, খাট খ্ায বখিসে তাহ অন্কৎপাদক ভইবেই, অস্ত 

বাক্িব। বায করিলে যতট। টত্পাদনশীল £ তে পারি ততটা কিড়। তই হইবে 
না। তুেতবা, থ'ডগনের ভাষার বলা ৯লে, ফলপ্র্ হইবার পন্থা অথকে 
ব্ক্তিধ পকেটেই ফ্লিযা রাখা দববাব (110110% 51100]0 1১০ 1640 ০০ 


61010016510. (১৮61001১61৯ 011011510৭1 11 


কিন্ত এই নীঠিি গ্রহণে গা নন, এব, আবুশিক্কালে ইই। বঞ্জি ৩ হইষাছে। 
সধাবণভাবে সকল কব সঙ্গদাই খাবাপ একপ বল! চশে না, যেমন নেশার 
উপব কপ সবাসগিহাবে জীবনযাত্রাপ মান উন্নয়নের সাহাধা 
এই নাতি গ্রণ  কবিতে পারে। তাহ ছাডা, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় 
টা যে, বা।ঞ্জর ুপন। বাষ্ট অধিক ডত্পাদণশাণ ভাবে বাস 
করিভেছে ১ ব্যক্তি নিজের বাক্ষিগত বিলাসিঠায ব। খেশালখুশিতে অধথ] 
বাধ করিত, ব্াষ্্ী তাহা আদায কশিযা জণপাধারণে উপকাবার্থে ব্যয় 
করিতেছে । অবনত, কর একপভাবে আরোপত হওয1 দরকার যাহাতে 
বাক্তির কর্মোছ্যম ও সঞ্চঘ-স্পুহ। কমিষা না যায় এবং ব্যষ এরূপ হওয়! উচিত 
যাহাতে উহা অপবাধিত হইযা না পড়ে । 


রা্ত্ীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় আর একটি নীতি হইল সর্বাধিক 
সামাজিক উপষোগিতাঁর নীতি (076 6110010]6 ০৫058100100 50০18] 
2৬8008£ ) | ব্যক্তি যেরূপ আয় ওব্যয়ের মাধ্যয়ে 

রা সর্বাধিক তৃপ্তি পাইতে চাহে, ব্রাষ্ও সেইরূপ এমনভাবে 
আয় ও ব্যয় করিবে যাহাতে সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজ 

সর্বাধিক উপকৃত হয়। রাস্ত্রীয় আয় এবং নাই্তরীয় বায় উভয়ের ফলেই কাহণন্বৎ 


৩৬৮ অর্থতত্ব 


হা হইতে অর্থ সরিয়া আসিতেছে এবং কাহারও হাতে উহা! চলিয়া! বাইজেছে, 
সম্পদের হৃস্তাস্তর ( 00825667 0£ 6৪10) ) ঘটিতেছে এবং ইছার ফলে 
উৎপন্ন লম্পদেন পরিমাণ ও প্ররতিতে পরিবর্তন ঘটিতেছে (01397555 08156 
71506 15 016 91000100212] 00690010016 ০৪10) 17108 15 


[0:০৫8০2৫ )। 


লম্পদের এইবপ হল্তান্তরণের দ্বারা তার পরিমাণ ও প্রকৃতিতে এমন 
পরিবর্তন আনিতে হইবে ধাহা5 সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতা ঘটে, ইহাই 
হইল রাদ্ীষ অর্থনীতিথ লক্ষ্য । 


রাষ্টেৰ অর্থনৈতিক বাধকরের ফলে স্বাধিক সামাজিক উপকারিতা পাওয়া 
যায় কিনা তাহ] বিচাৰ করিতে হইলে কযেকটি বিষষের প্রতি লক্ষ্য রাখ 
দরুকাগ। প্রথমজ, কব কাঠাগোব প্রকৃতি (বিচ 06744500001) ও 
কর-পদ্ধতি (10511035091 0১৮ ৮0৩০) সম্বন্ধে বিচার কণা প্রযোজন। ৰিভিন্ন 
প্রকার কপ আছে এবং তাহাদরেণ শিশির পঞ্চতিতে আরোপ করিযা রাজন্থ 
তোল। যাঠতে পাপে। কোনও ধরনের করের ক্ষেতে এৰং 

চা পদ্দততে কপভাব * ধিব, কেেখা ও বা ইহা কম। স্ৃতর।ং 
কর পদ্ধতি কবে প্রকাত ও পদ্ধাত এক্খপ হও বাঞ্চনীয যাহাতে 
টখারাি কপভাখ (1004৬) 01 09৭ 1019) সবনিম্ন হয়। 1দ্বীয়ত, 
ক আরোপতোব সপশেষ খনাধ্শ বিচাব কবাও প্রযোজন। 

যা কপ আবাণ করা কশে কবোদ্যমশ 9 সঞ্খ স্পৃ*] কমিখা যায়, তাহ। হইলে 
উহ্থাকে পখহন ধরা চলে শা। কিতীতি, বাঙ্ীর বারেব প্রকাত ও দিকৃ- 
বিচাৰ (00016 ২0৫ ৭৮১5০ ১৭) বিশ্পেনণ করাও বিশেষ দরকাপ। যেমন 
বর্তমানে অধিক ভার বলন কপিতে হতলেও ষদ বাদী বায় মুলধন-গঠনের 
কার্ধে নিয়োজিত হয, তাহা হইপে অর্থনৈতিক বিচারে উহা গ্রহণযোগ)। 
পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যব কম *হপেও ধ! অনেকক্ষেতজে উহা অপ্রযোজনীয দিকে 
নিয়োজিত হয়, তবে অর্থনৈতি £ বিচাবে উহ1 পরিত্যাজ্য । রাজনৈতিক 
কারণে, দেশবক্ষা ও আভ্াগ্ুবাণ শৃখলাবক্ষার উদ্দেশ্টরে রাষ্ট্রীয় ব্যয় খাটি 
অর্থনৈতিক বিশারে গ্রহণযোগ্য না হহলেও সামগ্রকভাবে জাতীয় স্বার্থে উহ 


কল্যাণকর হইতে পারে। 
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আধুনিক কালে শিল্পপ্রধান দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌঁছানোই 
এরা নী রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। রাষ্ট্র 
পূর্ণকর্মনংস্থান স্তরে. একপ হারে ও এমন প্রকার কর স্থাপন করিবে যাহাতে 
রা টা বজাষ কর্মসংস্থানেব পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অনিয়োজিত উপকরণ- 
অসামা দুর করা সমূহের নিয়োগ বাজে, 'ায়স্তর বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে 
পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের উপযোগী ভারমাম্য বজায় থাকে । 
এমনভাবে ক আরোপিত হইবে যাহাতে কম ভোগপ্রবণতাসম্পনশ্র বাক্তিদের 
হাত হইতে অর্থ সরিয়। আসে, এবং এমনভাবে ব্যয় হইবে যাহ!তে অধিক 
ভোগপ্রৰবণতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট সেই অর্থ চলিয়া যায়; সমাজের মোট 
বিনিয়োগ বায় ও তোগব্যয় বুদি পায় । অনেকক্ষেত্রে সমাজে আয়বৈষম্যের 
পরিধি কমানোও বার্টীয অর্থনীতিব লক্ষ্য হিসাবে গণ্য হয়। 
শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহে রাস্্রীয় অর্থনীতিপ লক্ষা হইবে দ্রুত শিল্প 
সম্প্রসারণ বা অর্থনৈতিক প্রনাবকে (9০091909010 9%305101) ) ত্বর।ন্বিত 
করা । এমনভাবে রাষ্ীর় আয়-বাষ ব্যবস্থা গঠন কর! দরকার যাহাতে 
ন্র্থনৈতিক অগ্রগতি (5:০৬) ভ্রততর হইবার উপধোগী 
শিলে অনুন্নত দেশসমূহে 
অর্থনৈতিক প্রসারক্ষে মুলধন-গঠনেপ হার বুদি পাইতে থাকে । উৎপাদন, 
ত্ববাস্বিত করা জাতীষ আয়, বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও মুলধন-গঠন, মকল 
কিছুই ষাহাতে একসঙ্গে বাডিতে থাকে অথচ তীব্র মুদ্রাক্ষীত ঘটিতে না 
পারে, হহা লক্ষ্য প্লাখা দরকার । অর্থ নৈতিক পবিকল্পন1 অন্থযায়ী ব্যক্তিগত 
ক্ষেত্রে (01০ 5৩০6০91) আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় পা কম।ইয়] সরকারী ক্ষেত্র 
(691১110 9৫০69:) বিনিযোগের উদ্দেপ্তে ক্রমশ অধিক পরিমাণ অথ পাওয়া 
াইতে থাকে $ ইহাই এই নীতির বাস্তব লক্ষ্য। 
লার্নারের ফাংশনাল ফিনান্দ তন্ব (1.670675 (99০৮৮ ৩£ [080০- 
00188] [8782805 ) £ 
অধ্যাপক লার্নাবের মতে, সরকারী অর্থনীতির একমাত্র লক্ষ্য হইবে দেশে 
পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তপ্রের জাতীয় আঘ উদ্পন্ন করা । এই উদ্দেত্যকে সম্মুখে রাখিয়া 
রাষ্ট্রের অথনৈতিক নীতি ও কাঙ্কর্ম পরিচালিত হইবে, ইহাকেই আমরা 
ফাঁংশনাল কিনাঙ্গ ফাংশনাল ফিনান্ম বপিতে পারি । তিনি বলেন, “183108 
কাহাকে বলে 800 80210110765 1001109571176 200 16150108 22৫ 
155176 21455111776 ০0590100606 002 515 155091 1129000025165 0 


১৬ 


৩৭৩ অর্থতত্ব 


ঢ0170010109] 7172002 71955 0915০0/৬6 15 0065 0980 0£ 2.01015011)£ 
11752900015 2100. 00150101960) 60 £1৮০ 011 21001012062, 
তাহার মতে পূর্ণ-কর্মংস্তানকে লক্ষ্য ধরিয়া লইলে যে সকল শীতি দ্বারা 
এই লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে, বাজেট রচনা ও 
সরকারী কাজকর্শ সম্পকে পুরাতন চিন্তা-ধারণা বা রীতিনীতি সম্পূর্ণ বজন 
করিতে হইবে । দেশের জনসাধারণের উন্নতির জন্যই সবকারের প্রতিষ্ঠা, তাই 
সরকারের নিজস্ব কোনবপ নীতিকে বিচার করার একমাত্র মানদণ্ড হইল 
জনকল্যাণ থটিতেছে কিন! তাহা দেখা । সরকারের নিজের উপর সেই নীতির 
প্রভাব তুলশামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ । যেমন, 'যেকোন করের দুইটি প্রভাব ঃ 
করের দকুন পূর্বের তুলনায় কব-দাত।ব হাতে টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়, এবং 
সরকারের হাতে টাকাব পরিমাণ বাড়িয়া ষাষয। ইহাখ 
রা একমাত্র মণ্যে প্রথম প্রভাবটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । যদি লোকের 
কর্মসংস্বান হাতে টাক! কম বাখা দরকার হয়, তবেই যেন সেই 
কটি বসানো হয়। সবকারেব হাতে টাকাব পরিমাণ বাডানোর জন্য সেন 
কখনই ক আরোপ করা না হয, কারণ সরকার যে কোন সময়ে ইচ্ছা করিলেই 
কোন কপদাতাকে দরিদ্র না কবিষাও শিলের হাতে বেশি টাকা পাইতে পারে 
€ নোট ছাপাইয়া বা খণ লইয়া )। সুতরাং, লার্ণারেব মতে, সরকারের 
টাকাদরকার, এই যুক্তিতে যেন কখনই কবআরোপ করিয়া টাক! তোলা ন1 
হয়। সবকার যদি কোন অর্থনৈতিক লেনদেন বন্ধ করিতে চান, একমাস্র 
তবেই যেন উহার উপর কর আরোপ করেন। ধনীকে গরীব কর] দরকার 
মনে হইলে একমাত্র তবেই ষেন ব্যক্তিদের নিকট হইতে কবের নাম করিষা 
টাক) তুলিয়া লওয় হয়, নচেৎ নহে । 
কর-আরোপ এবং সবুকারী খণনীতি সম্পর্কে লান্নার একেবারে চরম 
ধরনের মত গ্রহণ কপিযাছেন। তিনি দেখাইযাছেন যে, দেশে পৃকির্মলংস্থান 
বজ।য় রাখিযা সবকারী ঝণের পরিমাণ খুব বেশি পরিমাণে বাডাইয়া তুলিলেও 
কোনরূপ ক্ষতি নাই। তাহার মতে, জাতীয় খণের পরিমাণ ঘত বেশিই 
হউক না কেন, উহান কোনই কুক্ল নাই, যদি অবশ্য পূর্বকর্মসংস্থান দেশে 
ধপনীতির লক্ষাও . বজায় থাকে । ভবিষ্যৎ বংশধপদের নিকট ইহা! কোনরূপ 
তাই ভার নয়, কারণ এই বংশধগপগন ভবিস্ততে খণ পরিশোধের 
স্ময়ে গিজেদের টাকা নিষেদেরই নিকট হস্তান্তব করিতেছে। জাতীয় খবৰ 
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মদ দেওয়াও ভারশীল নয়, কারণ, দেশের নাগরিকের! নিজেরাই নিজেদের 
টাক! পরিশোধ করিতেছে । প্রতিটি খণের পিছনেই কোন না কোন সম্পদ 
স্থপতি হইতেছে । একমাত্র বৈদেশিক খণ জাতিব সম্পদ কমাইয়া দ্েয়। 
ক্থতরাং, প্রয়োজন হইলে সীমাহীন পরিমাণে আত্যন্তবীণ খণ হৃট্টি করিয়াও 
দেশে পূর্ণ কর্নসংস্থান প্রতিষ্টা করা সরকারী অথনীতির একযা লক্ষ্য, ইহাই 
লার্নার বলিতে চাহেন। 


রাষ্ট্রীয় ব্যয় (25৮1০ 57955038575) 


দেশের জনসাধারণেব কর্মসংস্থান ও আয়ের ক্ষেত্রে, তাহাদের জীবণ 
ষাত্রার মান প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ীর ব্যয়ের প্রভাব রাষ্টীয় আয় হইণ্ডে কিছুমাত্র 
কম নহে, এই তত্ব আধুনিক যুগের ধনবিজ্ঞানীদের চিন্তা লগতে 'একটি বিশেষ 
দাঁন। পৃবে রাষ্ত্ীয় বায়ে পরিমাণই ছিল খুব কম সুতর!ং 
ইহার অর্থনৈতিক গুকত্ব ৪ ফলাফল ধনবিজ্ঞানীদেপ 
স্ত্বানেচনায় অংশ গ্রহণ করে নাই । প্রাঞ্জের কতবোগ 
পরিধি [বিস্ভৃত হওয়ায়, রাষ্্বীধ ব্যয় দ্রুতগতিতে ও ক্রমবর্ধমান হাবে বাডিয়। 
যাওযায় এব” কেইন্সীয মতবাদেন প্রভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বা সমগ্রালোচন 
পদ্ধতি (1030:০-881১%৯) প্রসার পাভ কবায ইহার আলোচনা কুমশ 
গ্ররুত্রপূ্ স্থান গ্রহণ করিতেছে । 


পৃবেব তুলনায় বাস্টীয 
লাষেব পবিমাণে বৃদ্ধি 


রাষ্্রীয় ব্যযষে প্রত পরিমাণ বুদ্দিব কারণ অনেক । প্রথমত, আধুনিক 
কালের রাষ্ট্র আর পৃণ্নর হ্যায় ক্ষুদ্াধতন নাই, রাষ্ট্রের সীমান| বন্ধিত হইয়াছে | 
অনেক ক্ষেত্রে, ভৌগোলিক সীমানা বর্ধিত না হইলেও ইহাব জনসংখ্যা বাডিয়! 
গিয়াছে । দ্বিতীয়ত, সকল প্রকার দ্রব্যমামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে ; 
স্বভাবতই সরকারী ক্ষেত্রে (28115 595601) প্রয়েজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্থা 
অধিক অর্থবায়ের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে । তৃতীপ্রত, জাতীয় আয়েব বৃদ্ধি 
হইয়াছে, মাধাপিছ ব্যাক্তিগত আমন বাডিতেছে, জীবন-যাত্রার মানও বৃদ্ধি 
পাইতেছে। রানীর আন্ন-ব্যয় উভয়ই বাডিতেছে। চতুর্থত, আধুনিককাশে 
হিরা না চালানো বা সমরোপকরণ সংগ্রহ করা বিশেষ বায়সাধা 
আর-ব্যয বৃদ্ধব ব্যাপার হইয়! ঈাড়াইয়্াছে। মুদ্ধ-প্রস্থতি, যুদ্ব-পরিচালনা 
কারণ ওযুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সকল কিছুই রাস্্ীয় বায়ের পরিমাণ 
বাড়াইয়া দিয়াছে । পঞ্চমত, সমাজতান্থিক তাবধারার প্রস।বের ফলে 


৩৭২ অর্থতত্ব 


রাষ্ট্র ক্রমশ অধিক পরিমাণে জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম করিতেছে, ফলে তাহার 
বায়ও বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাঁও দেখা যায় যে, কোন কোন ধরনের শিল্প বা 
বাবসা ব্রাষ্্রের হাতে থাকিলে উত্পাদন-ব্যয় কম পড়ে, উপকরণের অপচয় 
হয় না। এই সকল কারণে আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় ব্যয় 
বিপুল পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। 


রাষ্ট্রীয় ব্যয় কতটা কিরূপ হওয়া উচিত তাহার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ 
নাই, অর্থনৈতিক নীতি এবং জনসাধার তর ইচ্ছ! ও 
প্রয়োজনানুযায়ী ইহার পরিমাণ ধার্য করা উচিত। তবে 
উত্পাদন, কমসংস্থান, জাতীয় ও ব্যক্তিগত আয়ের উপর 
ইহার গভী প্রভাব থাকায় এইসকল বিষন্নকে আকাজ্িত স্তরে আনিবার 
উপযোগী পবিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা উচিত । 


বায়ের পরিম1ণ সম্প কষ 
নাঁতি নির্ধাব+ 


রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ (0185571508690. ০£ চ900911 
10765801157 ) 


পিভিন্নভাবে বাষ্টীয় ব্যয়কে শ্রেণীবিভন্ কর! হইয়াছে । যেষন £ 


(১) প্রথমত, বাস্ট্রীয় ব্যয়কে (ক) যুক্তরাম্্বীম বায় ব! কেন্দ্রীয় ব্যয়, (খ) 
রাজোর ব্যয় ব| প্রাদেশিক ব্যয়, এবং (গণ) স্থানীয় ব্যয় বা স্বায়ত্তশাননমূলক 
প্রতিষ্ঠানের বায়-_ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত কব চলে। 

(২) দ্বিশীষ্ত, নান্ট্রীয ব্যঘকে দান (24115) বা ক্রয়মূল্য ( 701:01951 
চ01০৩)--এইপপ ভাবে বিভক্ত করা চলে। যেসকল ব্যয়ের দরুন রা 
তত্ক্ষণা কোন দ্রবধা পায় না তাহাদো দান বলে, কি কোন দ্রব্য ব! 
কাধাপি ক্রয়ের উদ্দেশ্টে ঝাষ্ট যে ব্যয় করে, তাহাকে এরয়মূল্য বলা হয়। 

(৩) ঠগান্ুত, যে সকল বাষের ফলে দেশেব সম্পদ-সম্তার বুদ্ধি পায় 
তাহাকে উৎপাদনশীল (:০এ০০%০) ব্যয় বল। খায়, যাহাদের ফলে 
কোনক্ধণ সম্পদ সম্ভার বর্ধিত হয় না, তাহাদের অন্ৎ্পাদক (101)১:9০- 
€%০ )বায় বলা হয়। 

(৪) চতুর্থত, ভাল্টনের মতে রাষ্ট্রীয় বায়কে ছুইভাগে বিভক্ত করা ষায় £ 
(ক) বহিথাক্রমণ বা আগ্যান্তপীণ বিশৃঙ্খলার হাত হইতে দেশকে রক্ষার 
উদ্দেশে বায়, এবং (খ। সামাজিক জীবনের উত্কধ বৃৰিএ উদ্চেন্টে খায়। 

(৫) পঞ্চমত, আমল-বায় (1২৬৪1-5%0650)0016) এবং হচ্তাস্তয়-ব্য 


রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি £ সরকারী বায় ৩৭৩ 


(প75175661-5505512010815)--এই ছুই শ্রেণীতেও ইহাকে বিভক্ত করা 
চলে। যে সকল ব্যয়ের ফলে সমাজের উপকরণ বা সম্পসমূহের বাবহার হয়, 
তাহাদদের আসল-ব্যয় বলে, যেমন যুদ্ধ বা ভ্রব্যোৎ্পাদন প্রভৃতি । কিন্ত ষে 
সকল বায়ের ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বা ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ হস্তাস্তরিত 
হয মাত্র, যেমন আভ্যন্তরীণ খণ পরিশোধ বা! হ্দ প্রধান প্রভৃতি--তাহাদের 
হস্তান্তর-ব্যয় বলা হয়। 


(৬) যষ্ঠত, প্লেছনের মতে জনসাধারণের পক্ষে কতটা কল্যাণকর, ইহ। 
বিচার করিয় বাদ্্রীয় বায়কে চারি ভাগে ভাগ করা সম্ভব । 


(ক) যে সকল বায সকল নাগগিকের পক্ষে সমান কল্যাণকর, যেমন 
পুলিস, সৈম্ভবাহিনী, প্রভৃতি (খ) যাহা কোন কোন শ্রেণীর পঙ্গে বিশেষ 
কল্যাণকারী, কিন্ত সামগ্রিক ভাবেও কল্যাণকর বলিয়া বিবেচা, ষেমন 
সমাজবীম। প্রভৃতিপ জন্য ব্যয়। (গ) যাহা কোন কোন বাঞ্জির পক্ষে বিশেষ 
কল্যাণকারী এবং সকলের পক্ষে কল্যাণকব, যেমন বিচার বিভাগেব জন্য ব্য়। 
(ঘ) যাহা কোন কোন ব্যক্তিপ্ধ পক্ষে বিশেষ কলাণকর, যেমন সরক।রী 
চাকরিতে বা সরকাবী শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্তা বায়। 


সরকারী ব্যয় ও জাতীয় আয় (0519185 700917086889 প্রা 


1 8110109] 11000708৩ ) £ 


সরকারী ব্যয় সম্পর্কে রাষ্ট্রের নীতি কি হওয়া উচিত তাহ সঠিক বিচার 
করিতে হইলে জাতীয় আয় নির্ধারণকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে সুম্পষ্ট ধারণ! 
থাকা প্রযোজন । জাতীয় আয় বলিতে আমরা কি বুঝি? ইহা হইল 
ান্র তা সম্পূর্ণো্পন্ন ত্রব্যসামগ্রীর মুল্য অথন! সকল 
জাতীয় আয় গঠিত উপাদানের আয়ের সমান। এই দুইটির যোগ্ল পরস্পর 
সমান হইবে । সংক্ষেপে বলিতে গেলে, একটি নিপিষ্ট 
সময়ে, যেমন ] বৎসরের মধ্যে, দেশে সকল ভোগন্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের মূলা 
যোগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যষায়। এই সকল দ্রব্যের মূল্য পাওয়। 
যায় মোট বিক্রয় হইতে, অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে দেশের লোকের মোট বা 
ধোগ করিলে জাতীয় আয়ের সমান হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাতীয় বায় ও 
জাতীয় আয় সমান। 


৩৭৪ অর্থতত্ব 


জাতীয় ব্যয়ের তিনটি অংশ :--(১) ব্যক্তিগত ভোগব্যয় (0)১(২) ব্যক্তিগত 
বিশিময় বায় (1) এবং, (৩) সরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় (3)। দেশে 
পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকিতে হইলে এই সামশ্রিক ব্যয় এত 
ইহার মধ্যে সবকারা ূ 
ব্যয একটি গুকতবপুর্ণ বেশি হইতে হইবে যাহাতে অনিয়োজিত উপকরণসমূহের 
2 পূর্ণ নিয়োগ ঘটিতে পারে । সাধারণত অপরিকল্পিত ধন- 
তান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে এইরূপ কোন স্বমবংক্রিয় 
পদ্ধতি নাই ফ্াহাতে সামগ্রিক সায় সর্দ! আপনা-আপনি এই স্তরে বজায় 
থাকে। 
সামগ্রিক ব্যযের বিভিন্ন শ আলোচনা করা যাউক। ভোগব্যয় নির্ভর 
করে আঘন্তর ও ভোঁগপ্রবণত।র উপরে । সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব 
ভোগপ্রবণশতা পৃথক হইলেও সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে, আয় ও ভোগের 
মধ্যে কাধকারণগত এক ধরনের সম্পর্ক আছে। ভোগ হইল আয়ের 
ক্রমবর্ধমান অপেক্ষক (11515851176 10010001017 04 17,0091006 ), যদিও আয় 
বাদ্ধির তুলনাধ ইহাতে বৃদ্ধি হয় কম। আঘের যে অংশ ব্যয় হইল না তাহা! 
সঞ্চয় হয় । কিন্তু সঞ্চয় হইলেই উহার বিনিয়োগ হয় না, কারণ বিনিয়োগ 
নিঙর করে উদ্যোক্তাদের মুনাফার প্রত্যাশার উপর | দেশে মোট সঞ্চয়ের 
একটি অংশ যদি বিনিয়োগ না হয়, তবে আয়ম্তর কমিয়! যাইতে বাধ্য । 
কালক্রম ন' ধারাবাহিকতা বিশ্বেষণেব (09110ণু ০: 990361)0৩ 218915515) 
সাতাযো এই বিষয়টি আরও ভালভাবে বোঝা াইতে পাবে । মনে কর 
কালস্তরে সমাজের মোট আয় হইল 10000 টাকা £ এই সময়ের মধ্যেই 6000 
টাকাপ ভোগব্যম এব, 4000 টাকা সঞ্চয় হইতেছে । মনে কর, এই সময়ে 
দেশেব ঘকল উদ্যোক্তা মিশিয়া 2000 টাক] বিনিয়োগ ব্যক্স করিতেছে । ফলে 
পরবতী কালস্তরে অর্থাৎ [1-তে, সমাজেব আয় হইবে 8000 টাকা। পূর্ববর্তী 
কালস্তরে সঞ্চয়েব তুপনায় বিনিয়োগ কম হওয়ায় পরবর্তী কালস্তরে সামগ্রিক 
আম্ন হাস পাইল, কিছু পরিমাণ সঞ্চয় মজুত করার € 13020105 ) ফলে এই 
অবস্থা দেখা দিয়াছে । স্তরাং | কালস্তরের আয় হইতে যতটুকু ভোগ ও 
বিনিয়োগ বায় হইতেছে তাহ।ই স্থ্ট করে [ কালন্তরের আয়। ] কালন্তরে 
সমাজের বাধন্নেতে যদি নৃতন টাকা ঢালিয়।! দেওয়। হয় ৫7500802 0: 
৩৮৮ 10109125) বা মজুত-পরিত্যাগ (01500931176 ) শুরু হয়, তবে 1] 
কালস্তবে জাতীয় আধের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে । এই বিশ্লেষণ হইতে 
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সহজেই বলিতে পারা যায় ষে, সরকারী ব্যয়ের প্রভাবে সমাজের আয়- 
শ্রোত প্রভাবিত হয়, মোট ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল এই সরকারী 
বাক্স বাত্তে। নিচের ছবিতে দেখা যাইতেছে যে ০+]112 হইতে সরকারী 
ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অর্থাৎ ০+1+0এর ফলে জাতীয় আয়ের স্তর বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 
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পূর্ণকর্মমংস্থানে পৌছিবার উদ্দেশ্যে সরকারী নায় তে হইতে বাড়িয়া 3 হওয়ায 
জাতীয় আয়বায় ও কর্মসংস্থানের স্তর বাভিয়। গিয়াছে, 7. হইতে ঘ, হইয়াছে। 
জাতীয় আয়ে এই বুদ্ধি সম্ভবপর হইতে পারে যদি সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে 
অথবা অন্ত কোন কারণে এই সময়ে ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয়, 
অর্থাৎ ০ এবং [ কমিয়া না যায়। 

এইরূপে জাতীয় আয়ের উপর কর-হ্রাদের ফলাফলও আমর! পর পৃষ্ঠার 
চিত্রে দেখিতে পাইতেছি। কর-হ্ীমের লে ক্রেতাদের হাতে বায়োপধোগী 
আয়ের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বেশি থাকে; ফলে ০+11+2-র মধ্যে ০ 
বাড়িপ্| যায়। নৃতন ০+1703-র ফলে সমাজের মোট ব্যয় এখন ছু 
হইতে 7: বিন্দুতে উঠিয়া গিয়াছে। এই চিত্র দুইটি হইতে দেখ! যাইতেছে 
ষে, সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফল কর-হাসের ফলের তুপনায়'অধিকতর শক্তিশালী । 


৩৭৬ অর্থতত্ব 


ইহার কারণ হইল, কর-হ্রাসের ফলে যে আয় বাচিয়! যায়, তাহার কিছু 
অংশ ব্যক্তি সঞ্চয় করে। 
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যেমন প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা £ অবস্থায় 10 কপ ত্রাস হইলে ০ বুদ্ধি 
পাইবে & ৮ 109-7564 1 মনে রাখা দরকার, কব হ্রাসের ফলে সবকারী আয় 
কমিলেও তাহার ব্যয় সমান আছে ধরিয়া লওয়। হইয়াছে । 
তিনটি উত্স হুইতে সরকার তাহার বায় বাডাইবার জন্ত টাক] সংগ্রহ 
করিতে পারে £ (১) চল্তি আয়, (২) পুরানো মজুত, (৩) টাকা 
তৈয়ারী করা । সরকার যদি চলতি আয়ের উপর কর আরোপ করিয়া টাক। 
তোলে, তবে উহার ব্যয়ে জাতীয় আয় বাডিবে কিন 
সা পদ. তাহ! নির্ভর করে যাহারা এ কর দিল তাহারা সেই টাকা 
সবকারী আয় হইল লইয়া কি করিত তাহার উপর । যদ্দি সেই কর-উত্তোলন 
হিরা সমাজে ব্যক্তিগত ভোগ ও বিনিপোগ ব্যয় সংকুচিত 
করে, তবে জাতীয় আয় পূর্বাপেক্ষ! বাভিতে পারে না। খণের সাহায্যেও যদি 
সরকার এইরূপ টাক] তুলিয়! লয়ঃ তাহ! হইলেও ইহার ফল একই দাড়াইবে। 
যদি অবশ্ঠ জাতীয় আয়ের যে অংশ মজুত (17081760 ) হইত, সেই অংশ 
হইতে সরকার টাকাট! তুলিয়। লয়, তবে সরকারী ব্যয় বাড়িলে জাতীয় আয় 
বৃদ্ধি পাইবে। অর্বোপরি, যদি নতন টাকা হৃষ্টির খাব) সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি 
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ঘটানো হয়, তবে অন্তান্ত সকল কিছু সমান অবস্থায় জাতী আয় নিশ্চয় 
প্রসারিত হইবে৷ 

সরকারী ব্যয়ের ফলে জাতীয আয় কতখানি বাঁড়িবে তাহ! নির্ভর করে 
গুণক ও ত্বরকের আঁষতনের উপর | সরকারী ব্যয় একবার বাডাইলে ছিতীষ; 
তৃতীয ও পরবর্তী স্তরুসমূহে উহার প্রভাব ভোগবায় ও 
উদ্ভুত বিনিযোগ বাষের মাধামে প্রসাবিত হইতে থাকে । 
শেষ স্তব পর্যস্ত জাতীয় আযের উপর সরকারী বাষের যে 
পূর্ণ প্রভাব দাডাইবে তাহাকে বলে চাপ-লন্ধ বা ভাঁব-লব প্রভাব (1৬1৪০ 
০7০০1 )। 

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলাফল (106050%5 ০£ 70110 চ650038526 ) 
€ক) উৎপাদন 09:০০) ও 

ডাল্টনের মতে উৎপাদনের উপ খাসা বাষের প্রভাব তিন দিক হইতে 
বিচার কবা যাইতে পাবে £ কর্সোগ্যম ও সকষের ক্ষমতা (৯ ো]াসৈ 0০ 
ড/011 2:30 58৮০. ), কর্ষোছ্ধম ও সঞ্যের স্পহা (10০০10 00 ৮01 270 
৭৪৩), এবং সম্পদ ও উপকরণসমুহেব নিয়োগে দিক-পরিবতন (10556291010 

0৫6 ০০001001010 125000065 )। যে সকল বাধষের ফলে 
(ক)কর্মোছ্মও সঞ্চষেব জনসাধারণের উৎ্পাদনক্গমতা বাড়িয়া যায, (যন শিক্ষা 
গালা সঞ্ষেব স্বাস্থ প্রভৃতির জন্ত বায, তাহারা লোকের কর্মোছাম 
ম্পৃহা বাভাউতে সাহাঁযা কর্গে। আয় বৃদ্ধি পায়, সধষেব ক্ষমত"ও 
ডি নি বাডে। আধুণিব কালে বার্ীয বাধে একাংশ 
দনসাধারণকে সাহায্য, বেকাঁবভাতা', নুজ্ধ বয়সে পেন্শন্‌ 

ইত্যাদি হিসাবে দেওয় হয়। ডালটনেব মতে ইহার অর্থনৈতিব ফলাফল 
অশ্তভ, কারণ ইহা কর্মোছ্যম ও সঞ্চষের স্পৃহাকে কমাইয়া দিতে পারে । অনেক 
ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র নিজেই শিল্প প্রতিষ্ঠা কবে বা অর্থ-সাহাযা করিষা বিশেষ ধবনের 
শিল্প স্বাপনে সহায়তা করে। এইরূপ ব্যয়ে ফলে উৎপাদন-উপকরণসমূহ 
এক ব্যবহাব হইতে সরিষা আসিযা অপর ব্যবহারে নিযুক্ত হইতে থাকে, 
উহাদের নিয়োগে দিক-পরিবর্তন ঘটে । এইরূপ দিকৃ-পরিবর্তনেব ফলে বদি 
মোট উত্পাদন ও জাতী আস এবং উপাদানসমূহের দক্ষতা বুদ্ধি পায়, তাহ! 
হইলে বাস্ত্রীয় ফল অর্থনৈতিক বিচারে সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর ৰলিয়। 
বিবেচা। 


গুণক ও ত্বরণের দরুন 
মোট চাপলন্ক প্রভাব 


৩৭৮ অথতত্ব 
(খ) বণ্টন ( 10886220592 ) : 


এমনভাবে সরকারী ব্যয় কর! সম্ভব যাহার ফলে সমাজে আয়বৈষম্য কমাইয়! 
ফেলা ষাক়্। ঘেমন ধনীদের নিকট হুইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়। বেকারভাত', বুদ্ধ 
বয়সে পেন্শন্‌, বিনাবায়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত প্রভৃতি উদ্দেশ্তে ব্যয় করিলে আয়- 
বৈধম্য কিছুটা কমে । ডালটনের মতে, এইরূপ উদ্দেস্টে 
বায় প্রগতিযুলক (:9£1:6555156 ) নীতিতে করা দরকার 
অর্থাৎ ব্যপ্ডি ধত অধিক গরীব হইবে তত অধিক হাগে 
রাষ্ট্রের নিকচ হইতে আধথিক সাহাধষা পাইবে । সরকারী ব্যয়ের সাহায্যে আয়- 
বৈষম্য কমাইয়! মোটামুটি বন্টন-সামা আনিবার এই নীতির উত্পাদনের উপগ্র 
প্রভাব অথ নৈতিক দিক হইতে শুভকর নাও হইতে পারে । ধনীদের উপর 
অধিকহাপে কর বসাইলে তাহাদের কর্মোগ্চম ও সঞ্চয়ের ক্ষমত কমিয়া যাওয়া, 
অপরদিকে গরীবদের মধ্যে আলম্ত বুদ্ধি পাইলে তাহাদের কর্মোছ্যম ও সঞ্চয়ের 
স্পৃহা] কমিয়া ধাওয়া! --উভয প্রকাণ প্রভাবই ঘটিতে পারে । 


বিতিম্ন শ্রেনী 
মধ্যে ধন-বস্ঠন 


(গর) কমসংস্থান ও আয় (09105105610 250 [70001006 ) £ 


সমাজে মো কর্মসংস্থান ও আধের স্তর মোট বায়ের পরিমাণের দ্বার! স্থির 

হয় এবং বুষ্্রীয় ব্যয় মোট ব্যয়ের মধো উল্েখষোগ্য অংশ | সমাজে ব্যকিদের 
মোটভোগ কায় বা বিনিয়োগ বায় কমিয়া গেলে কর্মসংস্থান ও আঁয়স্তর কমিয়া 
ষাইবার সঙ্গাবন' শৃ"বা, একপ অবস্থার রস্্ীয় ব্যয় বাঁড়াইয়া কর্মসংস্থান 
প« আয়ম্তরে হ্রাস গেকানে। যাইতে পারে। বাণিজ্য-চক্রের 

অুনকস্াসগা, ৭৩ সমুদ্ধির যুগে যখন অত্যধিক ব্যবসায়ম্ীতি ঘটে, তখন 
কালের ব| সংকট প্র" বাষ্ী ব্যয় হাস করিলে দামস্তরে ও বাণিজ্যে অস্বাভাবিক 
টির রা বাসস স্ম্ীতি কমিতে পারে, বাণিজ্য চক্রের সংকটের যুগে রাস্রীয় 
বায়ে বুদ্ধি দামস্তরে ও বাণিজ্যে উন্নতির সহায়ক হইতে 

পারে। সাজে পৃকমস-স্থান না থাকিলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাডাইয়া অপূর্ণ-ক্মসংস্বান 
স্তর হইতে ক্রমোন্রত্তির পথ প্রশস্ত করা রাষ্্রীয় অর্থনীতিব উল্লেখষোগা পদ্ধতি 
হিসাবে গৃহীত হইয়! থাকে ' উপরোক্ত সকল ক্ষেজ্রেই অবশ্থ এই কথ! মনে 
বাখা প্রয়োজন (ষ,রাম্্ীয় বায়-বুদ্ধিব ফলে ষদি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ভোগব্যস় 
ও বিনিষ্বোগ বাঘ কমিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে মোট কম্সংস্থান ও 
আয়ন্তর শ্বাডিবে না, উপাদানসমূহেব নিয়োগে দিকৃ-পরিবর্তন হইবে মাত্র & 
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ইহাও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে,রাস্তীয় বায়ের ফলে কি পরিমাণে কর্মসংস্থান ও 
আযস্তর বুদ্ধি পাইবে তাহা নির্তর করে গুণক ও ত্রকের (7২101111167 800 
40061615001: ) আয়তনের উপর। 

পুরণকারী ব্যয় (00101960581015 90610825 ) 

যখন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া যায় তখন রাষ্ীয় ব্যয়ের 
দ্বাপা। সেই ফাক পুরণ করিতে পারিলে সমাজে সবাধিক জাতীন "মায় ও কর্ম- 
সংস্থান বজায় বাখা চলে । বাঁণিজা সংকটের যুগে যখন বাক্তিগ ৩ ভোগব্যয় ও 
বিনিয়োগ ব্যয় কম, তখন রাষ্ট্রীয় বায়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়। হয়; 
বাণিজ্যোন্নতি (০০০৮৫) শুক হইলে ক্রমশ অধিক পরিমাণে রাষ্ট্রীয় 
বাঘের পত্বিমাণ কমাইয়া দেওয়] হয়, চরম-উন্নতির (9০90910) কাছাকাছি 
আসিফ পড়িণে রাষ্ট্র ব্যয় খুবই কমাইয়া1 দিতে হয়। পূর্ণক্ণসংস্ান স্তরের 
পরে মুদ্রান্ষীতির যুগে এমন কি ঝণাত্মক রাষ্ট্রীয়ব্যয় (1706250৬৩ 00110 
97967701776 ) করিতে হয়, অর্থাৎ বায় খুবই কম করিয়া খণ বা করের 
সাহাষে; অধিক আয় তুপিয়া বাজেটে উদ্ত্ত করিতে হয়। 

দামস্তণ, আয় ও কমসংস্থাণ কমিতে থাকিলে এবং বাণিজ্াযসংকট গভীরতর 
হইতে থাকিলে সমাজের ব্যক্তিগত বায়ধারা সংকুচিত হইতে থাকে; বাষ্টরের 
কর্তবা হইল সমাজের ব্যয়ন্োতে অধিক ঢাকা সঞ্চালিত করা । এই উদ্দেশ্টে 

রাষ্ট্র অধিক বাষ কবিতে থাকিবে । জনসাধারণের মজুত- 
দামত্তম+ আক্ত্তব ও প্রবথ'তা (9:99600510% 01020) বুদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক 
কর্মসংগ্থবানেরু শব 
কমিতে থাকলে ক্ষেত্রে ২কোচনশীল (5০258061928) প্রভাবসমূহকে 
দূর কপিয। প্রসাপশীপ € 53081510325 ) প্রভাবসমূহকে 

শক্তিশালী করাই এই প্রকার বাষ্্রীয় বায়েৰ উদ্দেশ্য । এইরূপ রাষ্রীয় বায়ের 
পরিমাণ সাধাপণত খুবই বেশি হওয়া দরকাব ১ কারণ দেখা যায় যে, সংকটের 
সময়ে ব্যক্তির ভোগপ্রবণত। স্বাভাবিক অবস্থার তুলনা আরও কম থাকে, 
ফলে সমাজের মোট ভোগব্যয়ও কম হয়। 

পূরণমূলক ব্যয় সাধারণত ঘাটতি ব্যয়, কারণ কর-বুদ্ধির দ্বারা অর্থ সংগ্রহের 
ব্যবস্থা করিলে ব্যক্তির হাত হইতে আরও অর্থ সরাইয়৷ আনা হইবে, ব্যক্তি- 
ক্ষেত্রে ভোগবায় ও ধিনিয়োগবায় আপগও কমিয়া যাইবে । অবশ্য করেন 
সাহাষ্যে লুকানো! মজুত অর্থ আদায় করিতে পারিলে এবূপ কিছু ঘটিবে না। থে' 
অর্থ ব্যঞ্ডির হাতে থাকিলে ভোগে বা বিনিয়োগে নিযুক্ত হইতে পারিত তাহা, 


৩৮৩ অর্থতত্ত 


করের দ্বার! রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া আনিয়া ব্যয় করিলে উহার প্রপারশীল গুভাব 
€ €সা2185101)915 59500 ) অনেক কম হইবে। শুধু তাহাই নহে। রাষ্ট্ী'য় 
বায় হইতে সর্বাধিক প্রসাবশীল প্রভাব পাইতে হইলে এবূপভাবে উহা ব্যয় করা 
দরকার ষে, যাহ।দের হাতে সেই ব্যর ব্যক্তিগত আয় হিসাবে যাইবে তাহারা 
উহা মজুত ন1 করিয়1 পুনরায় ব্যযে প্রবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ, একসপ ভাবেই রাষ্ট্রীস় 
ব্যয় হওয়া দরকার ষে, সমাজে যে-শ্রেণীর লোকের ভোগপ্রবণত সবাধিক 
তাহাদের হাতেই উহা আয় হিসাবে চলিয়। যায়। 
দ্বামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিলে এবং সমাজ চরমসমৃদ্ধির 
(০০10, ) দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে সমাজের ব্যক্তিগত বায়ধার! বিস্তৃত 
ও প্রশস্ত হইতে থাকে । রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজের ব্যয়ল্বোত হইতে ক্রমশ 
অধিক পরিমাণে অর্থ তৃলিয়া লওয়া। এই উদ্দেশ্যে বা 
58 ও বায়-সংকোচন করিতে থাকিবে । ব্যক্তি-ক্ষেত্রে ব্যয় যত 
বাড়িতে থাকিলে বাড়িতে থাকিবে, রাষ্টী নিজের ব্যয় তত কমাইবে। ষে 
পর্যন্ত উপাদানের পূর্ণনিয়োগ না ঘটে সেই পর্ধস্ত কিছু 
পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে থাকিবে । পৃ কম্ননিয়োগ স্তরের কিছু পূর্ব হইতেই 
এইরূপ বাস্ীয় ব্যয়ের সংকোচন প্রয়োজন হইবে; যদি সেই ্তবেব পরেও 
অর্থনৈতিক কাজকর্ প্রসার লাভ করিতে থাকে তাহা হইলে খণাত্মক বাস্ট্রীয় 
ব্যয় করিতে হইতে পারে অর্থাৎ করবুদ্ির দ্বারা ব্যয়ের তুলনায় আয়াধিকা 
সষ্টি করার প্রয়োজন হইতে পাবে । এইরূপ অবস্থায় মুদ্রাম্ষীতিমূলক প্রসার 
রোধ কবিবার উদ্দেশ্যে বাজেটে উদ্বত্ত করিতে হইবে। 
আধুনিককালেব ধনবিজ্ঞানীর1 পুরণমূলক ব্যয়ের সঙ্গে পাম্প-প্রাইমিং 
ব্যয়ের (0017010-017101105 ০১০10010516) বা উত্তোলন-মূলক ব্যয়ে পার্থক্য 
করিয়। থাকেন । পুরণমুলক ব্যয় বলিলে বোঝা যায় পূর্ণকমসংস্থান স্তরের 
তুলনায় দেশের সামগ্রিক ব্যয় যতখানি কম থাকে «সই ফাকটুকু সরকারী ব্যয় 
দ্বার! পূরণ করা । আর, পাম্প-প্রাইমিং ব্যয় বলিলে বোবা যায় অবনতি বা 
ংকটের সময়ে সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে এমন পরিমাণ টাকা একবার চালিয়। 
দেওয়া যাহার ফলে, আর কোন সরকারী ব্যয় না করিলেও, অবনতি বা 
সংকটের মোড় ঘূরিয়া দেশে উন্নতির বাত্রা শুরু হইতে পারে। ব্যক্তিগত 
ব্যবসায়ীদের নিরাশার মনোভাবে পরিবর্ডন আনিয়া আশার সঞ্চার করাই 
প্রকৃতপক্ষে এই পাম্পিং-ব্যয়ের কাজ, কারণ একমাত্র তাহা হইলেই একবারে 
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সরকারী ব্যয় দেশে উন্নয়নের নিজন্ব গতিবেগ স্থষ্টি করিতে পারে । পৃরণসূলক 
ব্যয়ের এইব্প কোন উদ্দেশ্ঠ থাকে বলিয়! ধরা হয় না। অবশ্ঠ ইহা ঠিক যে, 
প্রকৃতপক্ষে, পূরণমূলক ব্যয্জের পাম্প-প্রাইমিং প্রভাব দেখা যায়, আবার পাম্প- 
প্রাইমিং ব্যর কিছুটা পূরণমূলক বটে। কিন্তু ইহাদের কার্ধপদ্ধতিতে পার্থক্য 
আছে। এই প্রপঙ্গে মনে রাখা দরকার ষে, বাস্তণে কখনই পাম্প-প্রাইমিং 
নীতি বিশেষ কার্ধকপী হয় না; অবনতির গহ্বর হইতে দেশের অথনৈতিক 
অবস্থাকে টানিয়! তুণিতে হইলে পৃরণমূণক ব্যয়ের নীতিরই অধিকতর সাফল্য 
লাতেপ সম্তাবণা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাহ» 
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ঢ১01918৩ 1₹5ড৪186০ 250 ঢু 25:90028 
রাষ্টায় আয়ের উসসমূহ (9০:০৪ ০£ 07১150 ঢতড৩7৮৫৩ ) 3 


আধুনিক যুগের বাষ্টসমূহের ব্যয় বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা নিত্য নৃত্তন 
আয়ের উৎস খুঁজিয়া বাহির করিতেছে । সাধারণ ভ্ভাবে বলিতে গেলে রাষ্ট্র 
আয়ের চারিপ্রকার উত্স আছে £ (ক) কর, (খ) দান ও সাহাষা, (গ) শাসন- 
তাস্থিক আদায়পমূহ, এবং (ঘ) বাণিজ্যিক আদায়সমূহ | 

কোন প্রত্যক্ষ উপকারিতা আশা না করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে ব্যক্তি 
রাষ্টুকে ষে অর্থ দিয়া থাকেন, তাহাকে কর সলে। আইনের দ্বারা বাধ্যতা- 
মূলকভাবে এই কর আদায় করা হয় এবং এই করের বিনিময়ে সরাসাঁর 
প্রত্যক্ষভাবে সমপরিমাণ কোন সুবিধ]| ব্যক্তি লাভ করে ন1। 

অনেক ক্ষেজে রা অন্যান্য স্থর হইতে সাহায্য পায় যেমন, কেন্দ্রীম 
সরকারের নিকট হইতে প্রাদেশিক সরকারসমৃহ আধ্বিক লাহাযা পান । কোন 
দাঁতা নিদিই কোন কাধে ব্যয়েব উদ্দেশ্যে সরকারকে দান হূসাবে কিছু "অর্থ 
দিয়া যাইতে পাবেন, এপ ভাবেও রাষ্ট্র নায় হইতে পারে । এইরূপ সাহা 
বাদান উভয়ই দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 

শাদনতাদ্বিক আদায়সমূহ বলিলে বোঝা যায় কী, লাইসেন্স প্রভৃতি পাইবার 
জন্য প্রদেয় অর্থ, জরিমানা, বাজেয়াপধ জমা, এবং বিশেষ আদায়সমূহ | 
সাধারণত এই সকল শাসনতান্ত্বিক আদায় গুলি ব্যক্তির ইচ্ছ'র উপর নির্ভরশীল 
এবং ইহার বিনিময়ে কোন কোন উপকার পাওষা ষায়। অবশ্ত উপকারের 
পরিমাণের সহিত প্রদেয় অর্থের পরিমাণের কোন সম্পর্ক থাঁকে না। 

বাণিজ্যিক আদায়সমূহ বশিলে রাষ্্টী যেসকল দ্রবাবা কার্য বিক্রয় করে 
তাহাদের জন্ত দানসমূহকে তোঝা যায়। নির্দিষ্ট দ্রবা বা নির্দিষ্ট কাধের 
বিনিময়ে রাষ্ট্র ব্যক্তিদের শিকট হইতে ষে দাম পায় তাহাই বাণিজ্যিক আদায়। 
অবশ্য উতপাদনকাগী ব্যবসায়ী ফার্মের ক্ষেত্রে যেরূপ গড় ব৷ প্রান্তিক বায় 
অক্্ষায়ী দাম নিবূপিত হয়, সরকারী দ্রব্যাদির দাম সেইরূপ হিপাবে নির্ধারিত 


সরকারী আয় ও করনীতি ৩৮৩ 


নাও হইতে পারে, রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়া 
দাম নির্ধারিত হইতে পারে। অথবা, উহাদের ক্ষেত্রে রাখ্টের একচেটিয় 
অধিকার থাকায় একচেটিয়াহুলভ মুনাফা দামের সহিত যুক্ত থাকিতে পারে । 

মনে রাখা দরকার যে, এখন পর্ধস্ত পথিবীর প্রার সকপ দেশেই কর হইতে 
আদায়ের পরিমাণ অন্তান্ত উৎস হইতে আদায়ের তৃশপায় খোশ। কিন্তু 
ক্রমশ শাসনতান্বিক ও বাণিজ্যিক 'মাদায়স্মৃহ হইতে রাঙ্স্ষের পরিমাণ 
বাডাইবার দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে । 'অবশ্ত এইরূপে পাজস্বের সকল 
উৎ্সকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায কিন! তাহাতেও সন্দেহ আছে । যদি রাশ্ীয় 
দ্রব্যের বা কারের দা উহার উৎ্পাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হারে ধার্য করা 
হয়, তাহা হইলে কাধত উহ1 করের গযায়ওক্ত হঈল। আবখাব অনেক রাস্্ীয় 
কাধের জন্য বায় করা হয় কিছুটা দাম এবং কিছুটা কর হইতে, যেমন সরকারী 
কলেজের ছাত্রগণ মাহিনা৪ দেন এব আদায়কুত কর £ইনেও তাহাদের জন্থা 
ব্যয় করা হয়। 


কর-কানুন (09150705 0£ 1 9%:92507 ) 


কর-কর্তৃপক্ষ যে সকল কানন মানিয়া চপিয়া কর আবোপ করিবে ও 
আদাঘ় করিবে, তাহাদের কর-কান্ুন বল! হয। আ্যাডাম্‌ শ্মিথ চারিটি কর- 
কাঙ্গনের কথা বলিয়াছেন | 

প্রথমত, কর প্রদদান-ক্ষমতা বা সমতা কাগন। প্রজ্যেক দেশের প্রজাগণ 
সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য তাহাদের প্রতোকের কর-প্রদান-ক্ষমতা৷ অনুষায়ী 
কর দিবে ইহাই প্রথম কানুন। আযাডম্‌ শ্মিথের মতে,- 
প্রদান ক্ষমতা অচ্যায়ী কর দিলেই সকল নাগরিকের 
ক্ষেত্রে ত্যাগ-ম্বীকারের সমত। সাধিত হইবে। এইবূশ ঘটিলে ব্যক্তিগত ভাবে 
সকল করদাতার আমল ভার (1২9৪1 081০1) এবং সমাজের সামগ্রিক 
কর-ভার সর্বাপেক্ষা কম থাকিবে । 


সনতার কানুন 


ছিতীয়ত, নিশ্চয়তার কাহুন। প্রতোক ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে ষে 
কর দিতে হইবে তাহাব প্রদ্দানকাল, পরিমাণ প্রভৃতি নিশ্চিত থাক! দরকার । 
আযাডাম্‌ স্মিথের মতে সমতার কান হইতেও নিশ্চয়তার 
কানুন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। করের পরিমাণ ও প্ররানকাল 
সম্পূর্ণ নিশ্চিত না থাকিলে করদাতাকে বিশেষ অস্বিধায় পড়িতে হয়, 


নিশ্চয়তার কানুন 


৩৮৪ অর্থতত্ব 


ঘুষ এব" অবাবস্থ। বৃদ্ধি পাঁয়, সরকারী বাজেট-গঠনও বিশেষ অন্থবিধাগ্রস্ত 
হইয়া! পড়ে । 

তৃতীয়ত, সুবিধার কান্ন। প্রত্যেক কর এরূপভাবে ও এরূপ সময়ে 
আরোপিত হওয়া! উচিত যাহাতে করদাতাদের বিশেষ স্থবিধা হওয়ার সভাবন]। 
এই কান্নের অর্থ হইপ করদাতাদের অসুবিধা ষেন সর্বাপেক্ষা কম হয়; খন 
যেভাবে কর দেওয়া তাহা পক্ষে সবাধিক স্থবিধাজনক, 
যেন ঠিক সেট সমাঘ ও সেই ভাবেই কর আদায় কব! 
হয । ষেখন চাবীব নিকট হহ্‌তে কর আদাঘ ফসল উঠিবার পরে কর। উচিত, 
তাহার পুনে পহে। 

চতুর্ণত, ব্য়-সংকোচেব কানুন। প্রত্যেক কর এপ হইবে ষেন ইহ! 
হইতে বাষ্প যে মায় হয় তাহার তুলনান্ম এই কর আদায়ের ব্যয় খুব কম 
পড়ে। যদি কর হইতে যে রাজম্ব আদায় হয় তাহ সম্পূর্ণ 
পরিমাণে উহা আদায় করিবার জন্যই বায়িত হইয়। যায়, 
তাহ। হইলে সেই কণ অর্থনৈতিক বিচারে আরোপযোগ্য 
নহে। উপবন্ত ব্যুসংকোচ কথাটিকে সংকীর্ণ শাসনতান্ত্রিক অর্থে গ্রহণ না 
করিলে বলা চলে যে, ইহা! লক্ষা পা] দরকার ধেন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার 
উপর কর-আর্োোপেব ফলাফল সামগ্রিক ভাবে ক্ষতিকারক না হয়। 

কর-কানুনসমূহ আলোচনা করিপে দেখা যায়, প্রথম কানন হইতে অন্যান্ত 
তিনটি কানুন পৃথক, কারণ প্রথমটি করনীতি সংকাস্ত এবং অপর তিনটি কর- 
আদায় পদ্ধতি সংক্রান্ত । 

প্রথম কান অর্থাৎ কবপ্রদান ক্ষমতা বা সমতার ক্যানন সম্বন্ধে বলা চলে, 
ইহ। যথেই্ অম্পই ধরনের : কিছুটা নৈতিক এবং কিছুটা অর্থনৈতিক বিবেচনার 
উপব ইহ] প্রতিষ্ঠিত। এই কানুনটিব অস্পষ্টতার আরও 
কাবণ হইল করপ্রদান-ক্ষমত1 পরিমাপের কোন বাস্তব 
মানদণ্ডের উল্লেখ ইহাতে নাই । আরও অস্থবিধা হইল, সমানুপাতিক হাঁর বা 
ক্রমবর্ধমান হার, কোন শীতি গ্রহণ করা উচিত এব* কি পদ্ধতি অনুযায়ী 
সকলের ত্যাগ স্বীকার ধমান করিতে পার! যায়, তাহার হ্ুম্পষ্ট বিচার 
ইহা হইতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য কাগ্ুনগুলিও অত্যন্ত সাধারণ ধরনের 
উহার! শাসনতান্ত্রিক সমন্তা মাত্র, অর্থনৈতিক আলোচনার দিক হইতে 


গুরুত্বহীন। 


হবিধার কানুন 


কম ব্যষে রাজ শ্ব- 
সংগ্রক্কেব কান 


কানুলসমুংহব মমালোচন! 


সরকারী আয় করনীতি ৩৮৪ 


পরবর্তী কালের ধনবিজ্ঞানিগণ উপরোক্ত কাহুনসমূহ্র সহিত আরও ছুইটি 
নৃতন কানুন যোগ করিয়াছেন, তাহারা হইল (ক) উৎপাদললীলতা, ও (খ) 
স্থিতিষ্থাপকতা । করসমূহ উৎপাদনশীল হইবে, অর্থাৎ দেশের অর্থ নৈতিক 
উৎপাদনশীল ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কর হইতে অধিকতর রাজন্দ আদায় 
স্থি্ধিস্থাপকতার হইতে থাকিবে ( যেমন দ্রব্যাদির উপৰ কর বসাইলে জনসংখ্যা 
কানুন ও জাতীষ আয় বৃদ্ধির লে সঙ্গে উহা হইতে অধিকতর রাজস্ব 
আগায় হইতে থাকে )। ইহাই উৎপাদনশীলভার কাম্থন। স্থিতিস্থাপকতার কানুন 
হুইল, রাষ্রেব ব! দেশের প্রয়োজনে সেই কর হইতে অধিক আয় করা চলে বা আত 
কমাইয়া দেওয়া চলে। কর-কাঠামোর এই নষনীয়তা আধুনিক কালে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ বাণিজনচ ক্রকালীন বা! উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে 
এইন্প নমনীয়ত। বিশেষ প্রয়োজন । 
করসংক্রাস্ত নীতিসমূহ € 52000170198 0 ?5586100 ) ২ 
যে নীতিসমূহ মানিয়া লইষ। রাষ্ট্র জনসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় করে, 
ক্র্থাং কর-কাঠামে! গঠন কবাব পিছনে যে নীতিসঘু্ প্রচলিত থাকে, তাহাদের 
করসংক্রান্ত নীতি বল! হয়। প্রধান নীতিগুলি নিয়ে আলোচিত হইল। 


(ক) উপকারিতা তত্ব (76 8818956 00601 ) 2 


এই নীতি অনুযায়ী, রাষ্্রেব আওতায় ব্যক্তি যতখানি স্থবিধা লাভ করে তাহার 
করের পরিমাণ সেই অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রের নিকট হইতে 
ব্যক্তি যত বেশি সুবিধা লাভ করিবে তত বেশি কব তাহাকে দিতে হইবে। 

কর আরোপ কবার নীতি হিসাবে ইহ! মোটেই গ্রহণ যোগ্য নহে। রাই 
যে সাধারণ ন্ুবিধাণ্ুলি সকলকে দেয়, তাহাঁরই জন্য কর দেওয়া হয়, কোন 
বিশেষ সুবিধার জন্ভক নহে । তাহা ছাড়া» সৈম্ঘ, পুলিস বা বিচারধিভাগ 
হইতে আমাদের প্রত্যেকের পুথক স্থবিধ। পরিমাপের উপায় কি? আরও বল! চলে, 
ব্গ গরীব ব্যক্তি ধনীর তুলনা রাষ্ট্র হইতে বেশি সুবিধা! পায় তাহ! হইলে তাহাকে 
খধিক কর দিতে হইবে, ইহা কখনই লমর্থনষোগ্য নহে। তবে সামগ্রিক বিচাযে 
এই তত গ্রহণীয়, অর্থ1ৎ সামাশগ্রক ভাবে বা সকল নাগরিককে একজে বিচার করিলে 
যাই কর্তৃক প্রদ্ড মোট সুবিধা! অনুযায়ী সামগ্রিক ভাবে সবলে মিলিয়! মোট কর- 
তার বহন করা কর্তব্য। 

ন্ছ 


৩৮৬ অর্থ তত 


(খ) কার্ধের ব্যয় তত্ব ( গুণ ০০৪6 0? 86:5106 17890 ) 2 
এই তত অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্ত বিভিন্ন প্রকার কার্যাদি সম্পন্ন করিতে 
রাষ্ট্রের যে ব্যয় করিতে হয়, ব্যক্তির নিকট সেই পরিমাণ কর 
আদায় করিয়৷ লওয়! উচিত। 

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নীতির প্রয়োগ অবাস্তব। ভাক বিভাগের 
ভ্রবঠাদির দাম, রেলের ভাড়া, সরকারী বাপের ভাড়া বা সরকারী কারখান। হইতে 
উৎপন্ন ভ্রব্যের দাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ) হইতে পারে 
বটে; কিন্তু সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ত রাষ্ট্রের কি” 
পরিম।ণ বায় হয় তাঁহার অংশ নিন্ধপণ কর! সম্ভব নহে। এই তত অনুযায়ী বৃদ্ধ 
বয়সে পেনশনভোগিগণ প্রতি মালের পেনশ্রন তো৷ ফেরত দিবেনই, উপরস্ত, সরকারী 
পেনশন দুরের আংশিক ব্যয়ভারও তাহারা বহম করিবেন । 


কাধের বায় তত 


সমালোচনা 


(গর) প্রদানক্ষমতা তত্ব (88115 6০ 2%5 220605 ) ১ 


এই তত্ব অনুযায়ী ব্যক্তি তাহার কর প্রদানক্ষমত) অনুযায়ী রাই্কে কর দিবেন। 
রাই সকলের স্বার্থরক্ষার জন্ স্থাপিত সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান, সুতরাং সকলেই নিজের 
সাধ্যমত ইহাকে কর দিবেন__ইহাই প্রদানক্ষমতার তত্ব। 
আাডাম্‌ ন্মিথও তাহার করকানুলসমূহের মধ্যে ইহাকে প্রথম 
স্থান দিয়াছেন। নৈতিক বা অর্থ নৈতিক বিচারে ইহা সর্বোত্তম, ন্যায়লঙ্গতও বটে 
সুতরাং আধুনিক কালে এই তত্বই গৃহীত হুইয়াছে। 
কিন্ত এই তত্বাহুযায়ী বাস্তবে প্রয়োগগত নীতি নির্ধারণ করিবার সময়ে বিশেষ 
অসুবিধায় পড়িতে হয়; কারণ করপ্রদান ক্ষমত1 পরিমাপের 
কোন সঠিক ও উপযুক্ত মানদও পাওয়া যায় না। 
পূর্বে বক্তির সম্পত্তির পরিমাণকেই কর প্রদানক্ষমতার মানদণ্ড হিসাবে ধরা 
হইত 1 অধিক সম্পত্ত থাকিলে কর অধিক ; সম্পন্ত কম থাকিলে কর কম। 
প্রদান-ক্ষমতা কিন্তু দেখা গেল যে, কর প্রদানক্ষমতা৷ পরিমাপের আদর্শ মান 
পরিমাপের মানদও £ হিসাবে সম্পত্তিকে গ্রহণ কর! চলে না। অনেক বাজির 
সম্পত্তি : সমাংললাচনা প্রচুর আয় অথচ সম্পত্তি কম, তাঁহারা করের আওতায় পড়েন 
নাঃ কর প্রদ্দানক্ষমতা অধিক হওয়! সত্বেও তাহারা কর হইতে অব্যাহতি লাভ 
করেম। 


প্রদান ্বমত! তু 


প্রয়োগগত অনু বিধ। 


সরকারী আয় ও করনীতি ৩৮৭ 


এই ক্রটি দূর করিবার জন্ত অনেকের যতে বায়কে প্রধানক্ষমতার মানব 
“হিসাবে গণ্য কর! উচিত । এই মতানুলারে, যাহারা অধিক ব্যয় করেন, তাকাদের 
চারার কর-প্রধানের ক্ষমতা! বেশি, এইরূপ ধরিয়া! লওয়া চলে। কিন্তু 
পবালোনা ইহ ঠিক নয় : কারণ ব্যক্তির পোস্য বেশি থাকিলে বা অসথথ- 
বিহ্ুখের জন্ত ব্যয় বেশি হইলে উহা হইতে প্রমাণিত হয় ন! 
যে, তাহার কর-প্রদানক্ষমতা। অধিক | 

এই সকল বিষয় বিবেচন। করিয়া আধুনিক কালে আয়কেই কর-প্রধানক্ষম্া 
"পরিমাপের সঠিক মানদও হিপাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। সাধারণত, উচ্চ আঙ্র- 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর অধিক হারে কর এবং নিম্ন আয়-বিশিঃ 
ব্যক্তিদের উপর স্বপ্পহারে কর আরোপ কর হয়। বল হয় 

যে, এইর্ূপেই সকল ব্যক্তির মধ্যে ত্যাগ স্বীকারে সমতা আন! যাইতে পারে। 


কিন্তু আয়কেও সম্পূর্ণরূপে সঠিক ও নিখুত মানদও বলা চলে না। ব্যক্তির 
আঁধিক আয় তাহার কর-প্রদানক্ষমতার সঠিক পরিচায়ক নছে, কারণ, বিভিন্ন 
'ব্ক্তির নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা পৃথক, ফলে দুই ব্যক্তির আধিক আয় 
সমান হইলেও উভয়ের কর-প্রদানক্ষমত পৃথক হইতে পারে। 
তাহা ছাড়া, উভয়ের আধিক আয় সমান হইলেও উভয়ের 
প্রয়োজনীয় ব্যয়-পরিমাণে পার্থক্য থাকিতে পারে। উপরন্ত, উভয়ের ত্যাগস্বীকারে 
যথেই তারতম্য থাকা সম্তভব। সমান পরিমাণ আগ করিতে কাহারও অধিক পরিশ্রধ 
করিতে হইতে পারে ; কাহারও-ব1 কম পরিশ্রম করিতে হুইতে পারে, বা কোন 
পরিশ্রমই ন৷ করিতে হইতে পারে। 


ব্যক্তির আয় 


সমালে।চনা 


সুতরাং ব্যকির কর-প্রধানক্ষমতা সঠিক নিরূপণ করিতে হইলে আয়ের 
সহিত আরও কয়েকটি বিষয় একজে বিচার ও বিবেচনা করা প্রয়োজন । 


* এতদ্নত্বেও আধুনিক ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক ক্যাল্ডংরর মতে ব্যক্তিগত বায়কর শ্বাপন 
“কর! বৈজ্ঞানিক নীতিসম্মত ও যুক্তিনঙ্গত | তাহার মতে (ক) অনেক ক্ষেত্রে দেখ। যাক্প যে 
“আয় গোপন করিয়। কর ফাকি দেওয়ার চেষ্টা কর! হইতেছে । (খ) তাহা ছাড়|, আয়ের উপর 

অধিক কর স্থাপন করিলে কর্মোস্কম ও সঞয়ের স্পৃহ। কমিয়1 যায়। বায়ের উপর কর কর্মোস্ম 
ও সঞ্চয়ের স্পৃহাকে ব্যাহত করে না। (গ) তাহা ছাড়। বর্তমানের আয়-বৈষম্য কমাইতে হইলে 
“বা! সম্পদের পুনর্বনন করিতে হইলে বায়-কর অধিকতর উপযোগী | (ঘ) ধর্মীব্যকিগণ পুঙানো 
মঙ্ভুত সম্পদ, সম্পত্তি ও মূলাবান অলঙ্কারাদি হইতে যথেষ্ট আয় অথব! হখ-হুবিধ। ভোগ করেন, 
শতাহানেয় কর-প্রনানক্ষমত। অধিক, অধচ ইহারা আয়করের আওতায় জাসেন না। ব্বায়-কর 
পিত্ত ন! হইলে তাহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে কর ছাদায় করা ধায় না| 


৩৮৮ অর্থ তত্ব 


স্যার জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে আধিক আয়ের পরিমাণের সহিত আরও পাঁচটি: 
বিষয় বিবেচনা করিয়া ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষত] নির্ধারণ করা দরকার। প্রথমত, 
কাল-বিচার (11005 1586 )। দেখা দরকার যে, কোন্‌ সময়ে ব্যক্তির আর 
হইল। সাধারণত, পূর্বব্তী বংসরে আয়ের উপর বর্তমান কর লওয়া হয়। 
কিন্তু পূর্ববর্তী বংসরে লাভ হইলেও হয়তো বর্তমান বংসরে প্রভূত লোকলান- 
হইতেছে, স্থতরাং কর দেওষা কষ্টসাধ্য হইয়৷ পড়িতেছে। ভাই যখন আয় হুইল 
তখনই কর আরোপ করিয়া উহা! আদায় করিয়া লওয় দরকার। ইহাকেই 
“আয়.করো-.আর দিতে-থাকো” ব্যবস্থা (8)-8৪-5০৮ 
আয় অনুযায়ী সঠিক 
কর-প্রদানক্ষমতা 6৪) বল! হয়। শুধু তাহাই নহে, ইহাও দেখ! দরকার 
নির্ধারণের পাচটি বিচার ব্যক্তির ওই আয় নিয়মিত বা অনিয়মিত কি না। উপরস্ত 
রা ১452 ওই আয় পাইবার জন্য ব্যক্তি লারাবংসর পরিশ্রম করিয়াছে, 
৩। আয়-উৎস বিচার অথবা আংশিক পরিশ্রম করিয়া অবশিষ্ট কাল আলম্তে 
এ এদী কাটাইয়াছে, তাভাও লক্ষ্য রাখা দরকার। দ্বিতীয়ত, নীট- 
৫1 উদ্ধত-বিচার আয় বিচার ( ০:০-7590506 ০৪6)1 দেখা দরকার 
যে, সেই আয় পাইবার জন্ত কিরূপ আনুষঙ্গিক ব্যয় বা 
যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে । তৃতীয়ত, আয়ের উৎপল বিচার (7000599০0০6 
6৪6) | লক্ষা রাখিতে হইবে যে, সম্পত্ত বা পরিশ্রম কোন্টির মাধ্যমে আক 
হইতেছে; সম্পাত্ত হইতে আয় হুইলে আঁধক হারে এবং পরিশ্রম দ্বারা আয় হইলে 
কম হারে কর বদানে! সঙ্গত। চতুর্থত, পারিবারিক অবস্থা বিচার (7005098619 
01:00008687)068 198) | পরিবারে পোষ্যলংখ্য। অধিক ভইদল কম হারে, 
এবং সংখ্যা কম হইলে অধিক হারে, কর আরোপ করা যুক্তিযুক্ত । পঞ্চমত, 
উদ্ব ত্ব-বিচাব (84:1185-168%)| দেখিতে হইবে যে, আয়ের মধ্যে উদ্ব-ত্ের 
ংশ কতখান; বায় কবিমা কিরূপ উদ্বত্ত থাকে। শুধু তাহাই নে; 
নিয়ত যোগান'দামের (81101000]0 98001)15 020০ ) তুলনায় ব্যক্তির আয় 


কত অধিক। 


€ঘ) অর্থ নৈতিক নীতির হাতিয়ার (1086772060% ০£ 80007018 
০11০7 ) 
উপকারিতা, কার্ষের ব্যয়, প্রদানক্ষমতা ব! ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি বিচার ন। 


সরকারী আয় ও করনীতি ৩৮% 


করিয়া অনেকক্ষেত্ে ছোটধাট বহু নীতি অনুযায়ী কর ধার্য বরা হয়। রাষ্ট্রের 

প্রধান অর্থনৈতিক নীতিকে লাহাঁধ্য করার উদ্দেশ্যে অনেকক্ষেত্রে 

অবস্থার প্রয়োজন করনীতি রচিভ হয়। যেষন, দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের 
অন্বযায়ী কর-নীতি 

নির্ধারণ উদ্দেশ্যে, রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য, কোন ভ্রব্যের বাবহার কমাইবার 

জন্য (যেমন নেশার দ্রব্যাদি ), যুদ্ধের সময়ে সমরোগকরণ 

'পাইবার জদ্য) জনলাধারণের ভোগ কমাইবার উদ্দেশে, প্রভৃতি নানারূপ কারণে কর 


'আরোপ করা যাইতে পারে। 


আধুনিক কালে শিল্লোহত দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংগ্থবান স্তরে পৌছানো, অথবা 
আয় বৈষম্য কমানো, ইহাই কর স্থাপনের পিছনের প্রধান নীতি। ব্যজির 
নিকট হইতে এবধপভাবে কব আদায় করিতে হইবে যাহাতে 
৮৬০ সমাজের মোট বিনিয়োগ ও সঞ্চয় না কমে এবং ভোগব্যয় 
-আয-বৈবমা কমানো বৃদ্ধি পায়। বাণিজা-চক্ষের সংকটকালে কর-চার কমাইয়া 
অধিক অর্থ ব্যক্তিদের হাতে ভোগ ব' বিনিয়োগ-ব্যয়ের জন্ত 
রাখিয়। দেওয়া হয়, সমৃদ্ধির কালে কর-হার বাড়াইয়। ব্যক্তিদের হাতে ভোগ ও 
বিনিয়োগের জন্ত অর্থ কম রাখা হয়। ভোগব্যয় বাড়াইবার জন্ত ভোগ-প্রবণতা 
“বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বিক্রয় কর কমানো চলে, অথবা ধনীদের দ্বারা ব্যবন্ৃত 
দ্রব্যার্দির উপর বিক্রয়-কর অধিক রাখিয়। গরীবদের দ্বারা বাবন্বত ভ্রব্যাদির উপর 
'বিক্রয়.কর কমাইয়৷ দেওয়াও সম্ভব । 


শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহে অর্থ নৈতিক পরিকল্পন। অনুযায়ী অর্থলংগ্রহের উদ্দেশ্টে 
করস্থ(পনই হইল প্রধান নীতি। কিন্নপভাবে করম্থাপন করিলে দ্রুত শিল্প-, 
সম্প্রসারণ ঘটিবে বা অর্থ নৈতিক ক্রমোল্গতি (507007786 
অনুন্ত দেশসমূহে 
অর্থনৈতিক প্রসার  £:০% 08 ) ত্বরাস্িত হইতে পারে তাহ! বিচার করিয়া কর 
নিক্ধপণ করা হয়। অপ্রয়োজনীয় বিলাস-দ্রব্ের ব! 
ভোগ্যব্রব্যের ক্রয় কমাইয়! সঞ্চয়-ম্পহাও কর্মোন্কম বাড়ানো, দেশে মূলধন-গ্ঠন 
ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত মজুত (০৯:৫৪ ) সরাইয়। আনিয়া সরকারী ক্ষেত্রে 
'অধিকতর বিমিয়োগ "এই সকলই অনুন্নত দেশসমূহের কর-সংক্রান্ত প্রধান 
নীতিসমুছ। 


খ্৩৯৩ অর্থ তত্ব 


করতার বঞ্টন সংক্রান্ত আনুপাতিক হায়ের এবং ভ্রমবর্ধনগীল হায়ের 
নীতি (2815010168 ০0৫ ০079০0:6100 20৫ 1১707988102) 
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে করভারের বণ্টনসংক্রান্ত নীতি আলোচনা 
করিলে তিনপ্রকার নীতি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ আমন্ুপাতিক, জ্রমবর্ধনশীল ও- 
ক্রমহাসমান | 
আয় যাহাই হউক না কেন, সকল আয় হইতে একটি নির্দিষ্ট হারে কর আদায়, 
করিবার নীতি অনুসরণ করিলে ভাহাকে (:090:6802081 
আনুপাতিক, ক্রম- 
বর্ধমান ও ত্রমহ্বাসমান 185) বলা হয়। উচ্চস্তরের আয় হইতে ক্রমশ অধিক, 
হারে কর আদায় করিবার নীতি অনুসরণ করিলে তাহাকে 
ক্রমবর্ধমান কর ( 6:0982588859 8) বলা হইয়া থাকে। অধিক আয়ন্তরের 
ব্যক্তিদের নিকট হইতে ক্রমশ কম হারে কর আদায় করিবার নীতি অনুস্থত হইলে" 
উহাকে বল। হয় ক্রমহাসমান কর ( 292799815 8 )। ইহ! ক্রমবর্ধমান: 
নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণভাবে আহ্থপাতিক ও ক্রমবর্ধমান-হারের নীতি 
ছ্ুইটিই প্রধান ও আলোচ্য। 
আন্পাতিক নীতি অনুযায়ী করস্থাপনের পদ্ধতি খুবই সরল এবং ইহার প্রধান 
উদ্দেশ্য হইল আয়বণ্টনের বর্তমান ধরনে কোনরূপ পরিবর্তন না আনা। সকল 
ব্যক্তিই হদি তাহার আয় হইতে নির্দিষ্ট একই হারে কর দেন, তাহা হইলে কর' 
আদায়ের পরেও বণ্টনের কাঠামোতে কোনরূপ পরিবর্তন আলে লা। আযাভাম' 
স্মিথের কর-সংক্রান্ত প্রথম কানুনে তাই এইক্বপ করম্থাপনের' 
আনুপাতিক নীতির 
গুণওদোষ কথা বলা হইয়াছে | এই নীতির গুণ হইল ইহার লারল্য। 
কিন্ত নিছক প্রয়োগগত সরলতাই কর-নীতি নিকূপণের' 
গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইতে পারে না। তাহা ছাড়া ইহা সম-ত্যাগ নীতির বিরোধী । 
কার্প, উচ্চ আয়বিশিই ব্যক্তির নিকট টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা কম এবং" 
নিপ্ন আয়-শীল ব্যক্তির ক্ষেত্রে টাকার প্রান্তিক উপযোগিত! অধিক। যেমন 100. 
টাক! আযর়কারী ব্যক্তির নিকট € টাক। এবং 1000 টাকা আয়কারী ব্যক্তির নিকট 
50 টাকা কর লইলে তুলনামূলকভাবে প্রথম ব্‌ক্তিকে অধিক ত্যাগ স্বীকার, 
করিতে হয়। 
জ্রঅবর্ধননীল কর (2:061958159 386102,) : 
আযাডাম স্মিথের করকানুন সংক্রান্ত আলোচন! হইতে আমর। দেখিয়াছি' 
ে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার ক্ষমত1 অনুযায়ী রাষ্ট্রের বায় নির্বাহের জন্ক কর 


সয়কার়ী আয় ও করমীতি ৩৯১ 


দিতে প্রস্তত থাকিবে। ক্ষমতা অনুযায়ী কর দেওয়ার কথাতে শ্িথ পান 
সবাহুপাতিক করের বথা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক কালে ক্ষমতাণ শীত 
অনুযামী কর আরোপের কথা বলিতে প্রধানত ক্রমবর্ধনশীল করেন বথাই বৃনাধ। 
বর্তমান কালের সকল রাই ক্রমবর্ধনশীল হারে করের নীতি মানিযা লইয়াতছন। 
এই নীতির পক্ষে তত্বগত দিক হইতে গুরুতর যুক্তি ততট! নাই, কিন্তু সকল দেশের 

জনমতের সমর্থনের উপর ইহ! স্প্রতিষ্িত। আম-১বষম্য 
পক্ষে যুক্তি কিকি দুর করা উচিত এইরূপ দৃষ্টিঙ্গীর প্রভাব দেশেব অধিক্কা্শ 
জনসাধারণের মধ্যে দেখা। যায়, আর গণতান্ত্রিক রাষই্রসমূছ অধিকাংশ অধিবাসাদেব 
ইচ্ছ৷ অনুযায়ী পরিচািত হয় বলিয় এই ক্রমবর্ধনশীল করনীতি গ্রহণ করিয়াছেন । 
তবুও বহুদিন যাবৎ বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যকির! ইহার স্বপক্ষে যে-সকল তত্ব গড়! 
তুলিয়াছেন, আমর! সংক্ষেপে উহাদের মধ্যে কয়েকটি আলোচনা ক'ব 
পারি। 


ক্রমবর্ধনশীল করের স্বপক্ষে সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির ভিত্তি হইল বাক্তিগত 
আয়ের ক্ষেত্রে ক্রমহাসমান উপযোগিতার নিয়ম | ভ্রব্যসামগ্রীর মত টাকাণ 
ক্ষেত্রেও দেখ যায় যে, ব্যক্তির হাতে ইছার পরিমাপ যত বাড়িতে থাকে, টাকার 
প্রান্তিক উপযোগিতা তত কমে । তাই কোন এক ব্যক্তির 100 টাকা আর হইতে 
শেষ টাকাটি লইয়া আদিলে যে তৃণ্তি-হান হয়, উহ্থাপেক্ষ। 
আরের ত্রমহ্াসসান কোন ব্যক্তির হাঁজার টাকা আয় হুইতে শেষ টাকাটি 
প্রান্তিক উপযোগিত। 
সরাইয়া লইলে তৃথি-হ্াসের পরিষাপ কম। পুধু তাছাই 
নহে। 2000 টাক! আয় হইতে 8 টাকা লইলেও ত্যাগ স্বীকার সমান হম 
না। 80০0 টাকার আয়ে ॥ টাকার যেবুপ গুরুত্ব, 1000 টাকার আয়ে 10 টাকার 
গুরুত্ব উহাপ্ক্ষো বম। সুতরাং এই আয় হইতে 10 টাকার বেশি, যেমন, 86 
টাকা তৃলিয়। লইলে তবেই ত্যাগ-শ্বীকারে সমতা দেখা দিতে পারে। 


দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক হব.সন একটু ভিন্নভাবে ক্রমবর্ধনশীল করনীতিকে সমর্থন 
করিয়াছেন । তাহার মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের মগ 

উহ ছুইটি অংশ দেখা যায়; ব্যয় এবং উদ্ধত্ত। আয়ের মধ্যে 
ব্যয়ের অংশের উপর কর আরোপ কর ঠিক নয় কাঁরপ উহাতে আয়ই নষ্ট হইয়া? 
খাইতে পায়ে। তাই সকল প্রকার করের উদ্দেশ্বই হইল আয়ের এ উ.দত্ত 


৩৯২ অর্থ তত 


অংশটুকু হইতে কিছুট! পরিঘাঁণ সরাইয়া আনা | হুব.সনের মতে, আয় যত কষ 
উহাতে ব্যয়ের অংশ বেশি; আবার আয় যত বেশি ততই তুলনা মূলকভাবে 
উহাতে উদত্ের অংশ অধিক । সুতরাং ক্রমশ বেশি হারে কর আরোপ করিলে 
কোন ক্ষতি নাই, কারণ উধ্ব/-আয় স্তরে আয়ের মধ্যে অধিকতর উদ্বংস্তের অংশ 
হইতে সেই কর আদায় হইবে। 


তৃতীয়ত, অধ্যাপক মার্শাল ইছাকে সমর্থন করিয়াছেন বণ্টনের দিক 
হইতে। তাহার মতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সম্পদের 
বিপুল বৈষয্য দেখিতে পাওয়া] যায়। ধনীদের হাত হইতে 
সম্পদ সরাইয়া লইয়। দরিদ্রদের হাতে দিলে সামাজিক ন্যায় বিচার রক্ষিত হয়, 
রাষ্ট্রের হাতে এই ন্তায়বিচার সাধনের অন্যতম প্রধান অস্ত্র হইল ক্রমবর্ধনশীল কর । 
সর্বোপরি, অধ্যাপক পিগড এই করনীতিকে সমর্থন করিয়াছেন ছুইটি তত্বের 
1য্যে £ পর্বনিয় সামগ্রিক ত্যাগের তত্ব (156880  82798969 8৪802109 
0৪০5 ) এবং সম-ত্যাগের তত্ব (70909) 89011599 75০15 )। প্রথম তত 
অনুযায়ী তিনি বলেন যে, বিশেষ একটি স্তরের উধের্বে উচ্চ আয়ের সবটাই রাষ্ট্রের 
তুলিয়! লওয়া1] উচিত। কিন্তু বন্টনের দিক হইতে ( £9£0 0186720561008] 
&8[96065 ) ইহ] ভাল হইলেও সঞ্চয়, কর্যোগ্ম ব। উৎপাদনের 
৮৮১ দিক হইতে (20100 &010000)002)97868] 8.8109০9 ) ই) 
ক্ষতিকারক । তাই এই ছুই বিরোধী অবস্থার চাপে, 
মধ্যপন্থ। হিসাবে, ক্রমবর্ধনলীল করনীতি সমর্থনের যোগ্য। দ্বিতীয় তত্ব, অর্থাৎ 
সমত্যাগের নীতি অনুযায়ী তিনি বলেন যে, কোন বলির নিকট নিজের টাকার 
প্রান্তিক উপযোগিতা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির হাতে আয়ের মোট পরিমাণ দ্বার! 
প্রভাবিত হয় না, অন্ত লোকের হাতে আয়ের পরিমাণের উপরও তাহা অনেকট। 
'মির্ভর করে। সুতরাং ক্রমবর্ধনশীল করের সাহায্যে মোটামুটি আয়ে সমতা 
আনার চেঃ। কর দরকার । 


সামাজিক গ্যায়বিচার 


উপরের এই সকল প্রতিটি যুজির বিরুদ্ধে সমালোচনা করা সম্ভবপর ॥ 
হরর আজকালকার ধনবিজ্ঞানীর! টাকার ক্রমহাসযান প্রান্তিক 
কাধ উপযোগিতার নীতি যনেন না। অনেকে বলেন ফে, 
আয় বাড়িলে ব্যক্তির প্রয়োজনবোধ ও অভাববোধের 

পরিমাণ বাড়ে, উহা আরও তীব্র হয়। আন্তব্যজি উপযোগিতার 'তুলন! 


সরকারী আয় ও করনীতি ৩৯৩ 


"€ 20662078008] 0012798118008 0£ 0611105 ) এই নীতির মূল কথা ; ভাহাও 
আর মানিয়! লওয়া! চলে না। তাহা ছাড়া, আয় হইতে তৃণ্চি অনেকাংশে নির্ভর 
করে “প্রতিবেশীর আয়ের উপর” ( 19798-28০6০)। সর্বোপরি, যদদি-ব। ইকা 
মানিয়াই লওয়া গেল, কিন্তু কি-হারে ব্যক্তির প্রান্তিক আয়গত উপযোগিতা 
(2087810%] 3000109 0611865 ) ভাপ পায় তাহার কোন বাস্তব ( ০১1691%%6 ) 
'আনদও্ড নাই। হুতরাং ক্রমবর্ধনশীলতার যে-হার বিভিন্ন রাষ্ স্থির করে উহা! 
একান্ত অবৈজ্ঞানিক। 


দ্বিতীয়ত, হব সনের যুক্তির বিরুদ্ধে বলা চলে ধে, আয়ের মধ্যে ব্যয় ও উদ্বত্তের 
যে ছুইটি অংশের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন সেই পার্থক্য নিতান্ত মনস্তান্তিক 
€ 085০00108108) ), ব্যক্তির ভাবজগতের বিষয় । সর্বশেষ বিশ্লেষণে এই পার্থক্য 
করার মালিক লেই ব্যক্তি নিজেই। রাষ্রী নিজে এই পার্থক্য ধরিয়া! লইতে পানে 
না, কারণ তাহার হাতে ইহ] পরিমাপের কোনরূপ বাস্তব মানদণ্ড ( ০১৩০৪ 
:9£169179) নাই | তবে কিসের ভিত্তিতে ক্রমবর্ধনলীলতার হার স্থির করা সম্ভব? 


তৃতীয়ত, মার্শাল ও পিওর বক্তব্য সম্পর্কে বলা যায় যে, তাহাদের যুক্তি ভ্কায়- 
'অন্কায়বোধ ও নিজস্ব মনগড়া নীতিবোধের সহিত অঙ্গাঙগভাবে জড়িত। ধনবিজ্ঞান 
- শান্তর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, 'উচিত-অনুচিত” বলিয়া! এই শান্ত কোন কিছু বিশ্লেষণ করিতে 
পারে ন1। . 


অনেক ধনবিজ্ঞানীর মতে ক্রমবর্ধনশীল নীতির পরিবর্তে আমাদের সধানুপাতিক 
- নীতি গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিপঙগত, কারণ ক্রমবর্ধনশীলতার হার নির্ভর করে, 
সম্পূর্ণভাবে, কর-আরোপকারীদের খেয়াল-থুশীর উপর । 110001191) বলিয়া 
গিয়াছেন, 506 000009000 500 90800010১ 0 6199 17500106০01 ৪0988 

82585 6115 0970109] 07010011715 0? 93896808% 005 &11 10015100818 

$185 ৪806 0:০070916100 01 61091 1090109 0: ০0£ 61851 [0009:65, 9 

৪76 ৪6 898, ছ161)000 20009] 07. 0010000888১ 900 61)920 18 190 80001026 
01 £01586199 8&00 10115 5০৮. 12085 000 ০0007716.৮ এই নীতির বিরুদ্ধে 
-“আরও বলা হয় যে, করের ক্রবর্ধনশীলতার দরুন ব্যক্তির সঞ্চয় ও কর্মোগম ব্যাহত 

“হয় বিনিয়োগের হার কষে, অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার হান পায়। | 
এই সকল সমালোচন। এবং বিরোধিতা সত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 


৩১৪ অর্থ তত্ব 


কমবর্ধণশীল করনীতি গৃহীত হইয়াছে। কর-আরোপকারীর খেয়ালখুশি- 
অনুযায়ী এই সকল দেশে ক্রমবর্ধনশীলতার হার স্থির হয়, তাহা নহে। সমাজের 
অধিকাংশ জনমত দেশের আয়-বৈষম্য সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে, তাহাদের 
সেই মুল্যবোধ ও সাম্যবোধের উপর মোটামুটি ভিত্তি করিয়া এই হার স্থির করা' 
হয়। তাহা ছাড়া, ক্রমবর্ধনশীলতার দরুন দেশের যূলধন- 
গঠন ব্যাহত হ্ইয়াছে, বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে এইক্প 
মুষ্টা্তও বাস্তবে বিশেষ দেখা যায় না। সর্বোপরি, কেইন্সীয়" 
তত্ব ক্রমবর্ধনশীলতার স্বপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তাত্বিক সমর্থন যোগাইয়াছে। আধুনিক 
ধনবিজ্ঞানীরা৷ অধিকাংশই কেইন্লীয় তত্বের অন্থগামী। তাহাদের মতে দেশো 
বেকারি ও অপূর্ণ কর্মসংস্থান দূর করিতে হইলে এইব্ধপ কর দরকার। ধনিকদের' 
ভোগপ্রবর্তা কম, দরিদ্রদের ক্ষেত্রে ইহা বেশি। আয় বাড়িলে ভোগপ্রবণতা 
ক্রমশ কষিতে থাকে, তাহাদের আয়ের ক্রমশ বেশি অংশ সঞ্চিত হইয়া! জাতীয়: 
আয়ে বৃদ্ধি ঘটাইতে দেয় না। কার্যকরী চাহিদা বাড়িতে পারে না, কর্মসংস্থান 
পূর্ণস্তরে উঠিতে পারে না 1 ধনীদের উপর অধিক হারে কর বসাইয়া সেই টাকা 
বিভিন্ন উপায়ে দরিদ্রদের হাতে দিলে তবেই সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়ে এবং 
দেশ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌছাইতে পারে। তাই তিনি এই করের সমর্থক । 
কেইনৃসের মতে, 99009 & 1001:05 01 101) 90001095179126 £6002:95 & 11618, 


এই বিষয়ে কেইন্স্‌ 
কি বলেন 


108701081 02909778865 60 00108010095 1020£:988158 06886101088 
%00817786]7 20699988815 107: 68080911100 98160 000 6106 1101৮ 
1)0 13856 & 10লা 1008:208] 10:01091881655 6০ 0186 10001 100 1985০ &১* 


181818 008161065] 02010610815 ০ 90158081009.) 


করনীতিসমূহ সম্পর্কে বিস্তৃততর আঙ্গোচনা (& £0:0092 0800888000+ 

00 6006 791170017)169 01 প83:2%502] ) £ 

প্রত্যেক দেশের কতকগুলি অর্থনৈতিক লক্ষ্য (8০০০০010010 £০৪19 ) 
আছে, সেই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশে রাষ্ট্রের সকল অর্থ নৈতিক কাজকর্ম ও নীতি” 
গৃহীত হইয়া থাকে | রাষ্র যেধরনের কর ও যে হার নির্বাচন করিবে তাহা এই" 
অর্থ নৈতিক লক্ষ্যসাধনের উপযোগী হুওয়! দরকার । সে এমনভাবে করের ভার" 
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ছড়াইয়া। দিবে যাহাতে এই লক্ষ্যলাধনের প্রচেষ্টা 
(কোনমতেই ব্যাহত ন' হয়। 


সরকারী আয় ও করনীতি ৩৯" 


রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক লক্ষ্যসাধনের সহিত সামগ্রন্ত রাখিয়া দেশের করকাঠাষো 
গড়িয়া! তুলিতে হইলে যে-ধরনের মানদণ্ড অনুযায়ী আমরা করগুলির উপধুক্ততা 
বিচার করিব তাহাদের করনীতি (00110080198 ০1 6%386100 ) বলে। 
স্কপ্রাচীন কাল হইতে বিভিম্বভাবে এই আলোচনা চলিয়। 
বহুদিন পূর্ব হইতে এই 
আলোচনার শুরু আমিতেছে। মার্কেন্টাইলিস্ট ও ফিজিয়োক্রাটগণ তাহাদের" 
করনীতি প্রচার করিয়াছিলেন ; আযাডাম শ্মিথ তাঁহার বিখ্যাত 
করকানুন (০8008 ০1 6836100 ) ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ক্রাসিকাল 
যুগের 110081100৪5, 0100 96586 0101] সকলেই এই বিষয়ে বিশদ- 
আলোচন! করিয়াছেন। পরব্ভীকালে 7005৩5০0761) 1081800১ 08600-ও. 
এই বিষয়ে কম আলোচনা করেন নাই। করনীতি সম্পর্কে আলোচনার প্রসাক' 
প্রধানত নির্ভর করে অর্থনৈতিক কল্যাণ সম্প্কীয়্ তত্বের বা কল্যাণমূলক ধনবিজ্ঞান- 
শাস্ত্রের উন্নতির উপর ; এই শাস্ত্রের বর্তঘান রূপের ভিত্তিতে অধ্যাপক 2109285৩ 
ইহার আলোচন1 করিয়াছেন। 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্মুখে ফেধরনের লক্ষ্য 
থাকে, তাহার উপযোগী ও অনুরূপ করনীতি সেই দেশে গৃহীত হয়। আধুলিক- 
কালে, মোটামুটি সকল দেশের সমাজে সর্বাধিক অর্থ নৈতিক কল্যাণের উপযোগী- 
তিনটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য দেখিতে পাওয়! যায় (১) সকল ব্যক্তির কল্যাণের, 
সঙ্গে সামগ্শ্থ রাঁখিয়। ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচন বা পছন্দের ব্যাপারে সর্বাধিক 
স্বাধীনত। দেওয়া ;* (২) দেশের উপকরণঃ উৎপাদনকৌশল, এবং ক্রেতা ও 
উপকরণ-যালিকদের পছন্দের সঙ্গে লামঞজস্য রাখিয়া জীবনধাত্রার মান সর্বেস্তষ- 
কর।; + (৩) তৎকালীন সামাজিক ন্তায়বোধের সহিক্ত 
তিনটি লক্ষা অনুযারী সামগ্ন্ত রাখিয়া আয়-বন্টন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা।  এই- 
সকল অর্থ নৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী দেশের করকাঠামোর তিনটি বৈশিষ্ট্য ব! প্রধান 
নীতি আজকাল গৃহীত হুইক়্াছে। ইহার! হইল £ 
(১) অর্থনৈতিক নিরপেক্ষতা (20907007089 06506291165): দেশের 
করকাঠামে। এমনভাবে গঠিত হইবে যাহাতে উহ! সকল উপকরণের পলর্বোতম, 


1২093500010 065৫000 01 0190105 00105881606 16 0106 ৩101৩ 0 06106 08, 

1 026120000 88008105০01 115109, 20 €61005 01 9$811551৩ 1650510653০ 
$৩0001065 800 80 09৩ 11606 ০1 ০0101502251 900 2০৮০:১০৬/০৩ 01 ৩1ত00৩০ 

1 4:4015817550000 06 105000৩ 25 0০000010510 500 07৩ 219508835 01 টি 


0887750015 8০০৩96৫ ৮% 80৩8৩, 


“৩৯৬ অর্থ তত্ব 


“নিয়োগ-বিষ্াস ও ব্যবহারে কোনর্প বাধ! স্থষ্টি করিবে না; এবং সম্ভব হইলেও 
এই সর্বোত্তম অবস্থায় পৌছিতে সাহায্য করিবে। (২) 
(80565) £ সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি ষে আয়বণ্টনফে 
"সর্বোত্তম বলিয়া মনে করে, করভারের বণ্টন যেন তাহার অনুরূপ হয়। (৩) 
করশালনব্যধস্দার উৎকর্ষ ( 298%)1165 ০£ 195 80700086756100 ) 2 দেশের 
কর-কাঠামে। এমন হইবে যেন কর-আদায়ের খরচ, কর-ফশাকি এবং নাগরিকদের 
করদানে অক্থবিধা সবচেয়ে কম থাকে । এখন একে একে ইহাদের আলোচনা করা 
"যাউক। 


তিনটি, নীতি 


'প্রথম নীতি হইল যে, অর্থনৈতিক নিরপেক্ষত] (70907002010 17801781865 ) 
“রক্ষার জন্ত'করসমূহ এন্সপ ধরনের হওয়। দরকার যাহাতে সমাজে ব্যক্তির অর্থ- 
নৈতিক কাজকর্মের ধরনে গুরুতর পরিবর্তন না আনে । অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনের 
পক্ষে অপরিহার্য কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়া ব্যক্তির কাজকর্মে পরিবর্তন না-আনা 

করনীতির একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সাধারণত তিন 
১1 অর্থনৈতিক 
নিরপেক্ষত। দিক হুইতে রাষ্ট্রের কর ব্যক্তির কাজকর্মে পরিবর্তন আনিতে 
পারে। প্রথমত, ইহ! ক্রেতার পছন্দ বদ্‌লাইয়া দিতে 
পপারে। যেমন, ধুতি কাপড়ের উপর কর বদিলে লোকে ইহার বদলে প্যাণ্ট 
ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবে কারণ তুলনামূলক ভাবে প্যাণ্টের দাম এখন কম। 
দ্বিতীয়ত, করের ফলে কোন উপাদানের মালিক পূর্বাপেক্ষা কম বা বেশি তাহার 
'উপাদান যোগান দিবার সিদ্ধান্ত করিতে পারে। যেমন, আয়কর বেশি হইলে 
পরিশ্রম কমাইয়! লোকে অধিক পরিমাণে বিশ্রাম গ্রহণ কবিতে পারে। তৃতীয়ত, 
করের ফলে উদচ্যোন্ধ1 উতপাদ্দন-পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্ত সচে হইতে পারে। 
ভোগাদ্রব্য এবং মুলধনীত্্ব্য উৎপাদনের অন্থপাত বদ্লাইতে পারে। সুতরাং 
এই সকল দিকে পরিবর্তন যাহাতে রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক লক্ষ্যসাধনে সাহায্য করে 
সেইরূপ করই আরোপ কর। উচিত। 


দ্বিতীয় নীতি হইল যে, যাঁহ1তে স্তাঁয়ভাবে করভার বন্টিত হয় (891৮5 
80 609 41861006070 01 6৮৩ 08:90 ) সেই দিকে লক্ষ্য রাখ! দরকার। 
এখানে স্ভাধ্য বলিলে বোঝা যায় সমাজের সাধারণ জনমত ব! সর্বজনীন ইচ্ছা 
যে.আরবণ্টনকে স্তাষ্য বলিয় গণ্য করিতে চান, করভার যেন উহার অনুন্ধপ 
'পভভাবে বন্টিত হয়। ন্তায়নীতির ছুইটি দিক আছে ( ৮5০ ৪৪18০0%৪ ) £ একটি 


সরকারী আয় ও করনীতি ৩৯৭ 


হইল সমান অবস্থার সকল ব্যক্তির সহিত সমান আচরণ কর? (6081 67৬৪- 
[0500 06 60818 ) এবং দ্বিতীয়টি হইল পৃথক অবস্থার ব্যক্তিদের অবস্থার; 
তারতম্য অনুযায়ী আপেক্ষিক ধরনের আচরণ কর! (7০18৮ - 
615৪ 61680109060 0৫ 09780708 11) 01109 011002008৪৯ - 
৮800৪ )| প্রথম দিকটি লইয়| বিশেষ কোন সমস্যা নাই; কিন্তু দ্বিতীয় দিকটি- 
লইয়।ই বহুপ্রকার সমন্তা দেখা প্রেয়। যাহারা অপরের তুলনায় একটু “ভাল 
অবস্থায়” (5669: ০?) আছে তাহারা একটু বেশি কর দিবে ইহা সকলেই? 
মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু “ভাল অবস্থা" কাহাকে বলে এবং বিভিন্ন অবস্থার 
ব্যক্তিদের উপর আপেক্ষিক করভার কিরূপ হওয়া উচিত তাহা লইয়া যথেষ্্র মত 
বিরোধ আছে। 
করভারের ভ্কায়-সংগত বণ্টন সম্পর্কে সাধারণভ]ুবে ছুই ধরনের আলোচনা 
ব৷ তত্ব দেখ গিয়াছে: একটির ভিত্তি হইল উপকারিতা (1950956 )১ আয় 
অপরটির ভিত্তি হইল প্রদ্দানক্ষমতা (৯1:65 6০ 75 )। 
উপকারিতা তত্বের মূল কথা হুইল ব্যক্তি যেমন দাম দিয়] 
[জনিস কেনে, কারণ সেই জিনিসটি তাহার নিকট উপকারী, . 
ঠিক পেইক্সপ সরকারের কাজকম হইতে উপকার পায় বলিয়াই সে কর দেয়।, 
কোন না কোন উপায়ে এই দেয় করের পরিমাণ নিরধারিত হইবে উপকারিতা 
অনুযায়ী । এই তত্বের সমর্থকের। ইহাই স্থায়সংগত বলিয়া মনে করিতেন। কিদ্তু- 
দেখা যায়, সরকারের বেশির ভাগ কাজই জনকল্যাণমুলক হইয়া উঠিতেছে, দরিদ্র 
শ্রেণীর কল্যাণ বাড়াইবার উপযোগী সরকারী কাজকর্ম করা হইতেছে। এই 
সকল কাজের বয় হিসাবে একমাত্র তাহাদের নিকট হইতেই কর আদায় কর! 
উাচত, ইহা কখনই ন্তায়লংগত হইতে পারে না। তাই বর্তমানে স্যায়নীতি 
অনুলারে প্রদান-ক্ষমতা অনুযায়ী করভার বণ্টনই মোটামুটি গৃহীত হইতেছে ।* 


২। জ্কাষ্যত! 


উপকারিত। ও 
প্রদানক্ষমত। 
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৩৯৮ অর্থ ততৃ 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য হইতে বর্তধানকাল পর্যন্ত প্রদান ক্ষমতাকে ব্যাধ্যা 
করার জন্ত ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকারের কথা৷ আলোচিত হইতেছে। প্রদানক্ষমডা 
"আনুযায়ী ত্যাগ স্বীকার করা সম্পর্কে মোটামুটি তিন প্রকার দৃ্ঠিভঙগী দেখ। 
গিয়াছে; সমভ্যাগনীতি (00280010165 01 5008] ৪৪০৫৫ 
০৭ ভি 509 ), আনুপাতিক ত্যাগনীতি (10110080919 ০£ 10:০1০:- 
61008] 88001609 ) এবং নিয়তম সামগ্রিক ত্যাগনীতি 
 € 00001015 ০£ 10580170000 07 15688 8£2156866 ৪9০01150৩ )। এই সকল 
“তুই মোটামুটি ছুইটি অনুমানের ভিত্তিতে আলোচিত হইয়াছে, (ক) ক্রমহাসমান 
'"আয়গত উপযোগিতার নিয়ম (18 0£ 0110170181)106 2090106 0610165 ) 
এবং (খ) সমান আয় হইতে সকল ব্যক্ধির তৃপ্তি লাভের ক্ষমতা সমান অর্থাৎ 
"উপযোগিতার আতন্তঃব্যজ্ি তুপনা (8006109780108] 90008180738 ০৫ 
01165 )। বর্তমান কালের কল্যাণমূলক ধনবিজ্ঞান উপরের এই ছুইটি অন্ুমানই 
-মানিয়া লয় না। তাই ত্যাগ স্বীকারের এই সকল তত্ৃগুলির সাহায্যে প্রদানক্ষমত] 
পরিমাপ কর। বর্তমানে আর চলে না। 
তৃতীয় করনীতি হইল কর আদায়ের নিম্নতম ব্যয়ের নীতি-_ (21100100009 
00868 01 6৪ 001190107) )। করের উদ্দেশ, হার, 
ও। নিক্নতম বায় করদানের পদ্ধতি প্রভৃতি যত হুম্প্ থাকে, কর-আদায়ের* 
ব্যয় ও বিদ্ব ততই কম হইবে। সরলতা ও স্প্টতাই করনীতির অন্ঠতম 


"গুণ। 


-কর-বছুন যোগ )তা ( 183821016 ০9008০01%5 ) : 
কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশের জনসাধারণ মোট যে-পরিযাণ কর দিতে 


'প্রস্তত আছে, তাহাই দেশের কর-বহুন যোগাতা। কোন জাতির এই করণ্বহন 

যোগ্যতাকে বিভিন্নভাবে ব্যাথ্যা কর! হইয়! থাকে। স্যার 
চা ৪৬০ জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে, দেশের মোট উৎপাদন হুইতে 

অস্তিত্ব রক্ষায় স্তরে জনসাধারণকে বাচিয়৷ থাকিতে হইলে 
“যে টাক। প্রয়োজন তাহা বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে তাহাই দেশের কর-্বহন 
ঘোগ্যতা । কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষার স্বর কোথার নির্িট করাছইবে ব! সেই স্তর, 
বঙগায় রাখিতে কি-পরিমাপ টাকা ব্যয় করা দরকার হইবে, ভাহ। স্থির করার কোন 
নির্দিষ্ট মাপকাঠি নাই। ভাহা ছাড়া, এই উদত্ের সবটুকুই রাই লই! গেছে 


সরকারী আয় ও করমীতি ৩৯৯ 


-মুলধন-গঠন হয় না, জাতির ভবিষ্যৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও ভবিষ্তং কর-বহন যোগ্যতা 
কিয়া যায়। 


ক্তরাঁং জাতীয় আয় হইতে মূলধন অক্ষু্ রাখা! এবং জনলাধারণের ঈক্ষতা 

বজায় রাখার জন্গ প্রপ্নোজনীয়ে টাক! বাদ দিলে যাহা অবশি্ থাকে তাহাই দেশের 

“করবহন যোগ্যতা, সাধারণত এইকপেই ইহাকে ব্যাখ্যা কর। হয়। বিস্তু এই 

ব্যাখ্যাও বিশেষ অন্পষ্ট এবং অন্যিধাজনক | মূলধন অন্ষু্থ 

১147 রাখা ব। জনসাধারণের ধক্ষতা বজায় রাখার জন্ত কি-হারে 

টাকা নির্দিই করিতে হইবে, তাহার কোন নিশ্চন্নত! নাই। 

পস্বাভীবিক সময়ে শুধু মূলধন অক্ষুগ্ন রাখিলে চলিবে না, আরও অধিক হারে টাকার 

গঞ্চয় করিতে হইবে, কারণ তাহ] হইলেই জাতীয় আয় ক্রমশ বধিত হইতে থাকে। 

“সুতরাং, এই ধারণার বিশ্লেষণে বিশেষ অস্থবিধা আছে। ইহা! সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ; 
এধরা-ছোঁয়ার বাহিরে, অপরিমাপযোগ্য বহ বিষয়ের উপর নির্ভর করে। 


কর-বহন যোগ্যতাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করাযায় না বটে কিস্ত যে- 
বিষয়গুলির ছার! ইহ? নির্ধারিত, তাহাদের আলোচন! করা যাইতে পারে। 
প্রথমত, জনসাধারণের মনন্তত্ব । যেমন স্বাভাবিক সময়ে লোকে ধে-কর দিতে 
'ক্লাজি থাকে, যুদ্ধের সময়ে তাহ অপেক্ষ। তাহাদের কর-বহনযোগ্যতা অনেক বেশি, 
কারণ ওই সময়ে তাছার্দের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ররূপ। দ্বিতীয়ত, দেশের 


অভ্যন্তরে জাতীয় আয়ের বন্টনের উপরও কর-বহম যোগ্যত। 
'ধনির্ধারণকারী বিষয়- 


ভর করে | রর 
সমূহ £ মনভতত্ব, জাতীয় নির্ভর করে। আয়-বৈষম্য যত বেশি থাকে, কর বশ 
'স্আয়ের বন্টন, জনসংখ্যা ধোগ্যতা তত বেশি । তৃতীয়ত, জাতীয় আয়ের অনুপাতে 
বৃদ্ধির হার, দেশের জনসংখ্যার পরিমাণের উ রড | 
১91৮ সংখ্যার পরিমাণের উপর ইহ! নির্ভর করে। জাতীর 
যাত্রার মান, কর- আয়ে বৃদ্ধির তুলনায় জনলংখ্যার বৃদ্ধি দ্রুততর য। অধিকছারে 


চ 


'ব্যবস্থার প্রকৃতি, রাষ্ট্রীয় হইলে মাথাপিছু আয় কমিয়! যায়; জাতির কর-বহন 

বার প্রতি যোগ্যতা হ্রাস পায়। চতুরঘত, দেশের সামগ্রিক পিল 
সংগঠনের প্রকৃতির উপর ইহা নির্ভর করে। যদি মূলধন-গঠনের হার অধিক 
'ঝাখিতে হয় ( যেমন অহুন্নত দেশে পরিকল্পনার সময়ে), তাহা হইলে সেই সময়ে 
'বেশের বর-বহন ধোগ্যতা বম। কিন্তু বর্তমানে মৃলধন-গঠনের কলে ভুবিসবক্ে 
স্জাতীয় আয় ঝাড়িতে পারে, এমতাবস্থায় দেশের ভবিত্যং কর-বহন ফোোগাড। 
বেশি হইবে। পঞ্চমত, ইহা নির্ভর করে জনদাধারপের জীবনযাজার বানের 


৪৬ অর্থ তত 


উপর ; কারণ উহ! দ্বারাই তাহাদের মনস্ততব, দক্ষতা, কাজ করিবার ক্ষমতা ও 
স্পৃহা! নির্ধারিত হয়। হষ্ঠত, কর-ব্যবস্থার (185 958690 ) প্রকৃতির উপর 
ইহা! নির্ভর করে। কর-কাঠামোতে তুলনামূলকভাবে প্রত্যক্ষ কর অধিক থাকিলে 

কর-বছুন যোগ্যতা বেশি : দেশের উৎপাদন ক্ষমতা অন্ধ রাখিয়া! ইহাদের সাহাফে 

অধিক পরিমাণ কর-রাজস্ব আদায় কর] চলে। সর্বশেষে ইহাও লক্ষ্য রাখা 

দরকার যে, কর*বহন যোগ্যতা নির্ভর করে রাস্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতির উপর | যদি" 
বর্তমালে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উপর ব্যয় অধিক হয়, তাহা হইলে দেশের কর-বহুন 

যোগ্যত। বাড়িবে। কিন্তু বর্তমানে যদি সমরসস্তার প্রস্তত করার উদ্দেশে বা 

প্রতিযোগিতামূলক সমরপ্রস্তুতিতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা হয়, তাহা! হইলে দেশের 
কর-বহুন যোগ্যত1 কমিয়। যাইতেছে বলিয়া মনে কর। চলে । 


ডাল্টনের মতে এই ধারণা! অত্যন্ত ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট, চুড়ান্ত কর-বহন: 
যোগ্যতা বলিয়া কিছু নাই, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ইহাকে মোটেই 
স্কান দেওয়া উচিত নয়। অপরপক্ষে, ফিগুলে শিরান-এর 
হি মতে এই ধারণার কিছুটা বাস্তব কার্যকারিতা আছে; 
স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক অবস্থায় কোন্‌ দেশ সর্বাধক- 
কি.পরিমাণ কর দিতে রাজি আছে সেই সীমা, অ্পষ্টভাবে হইলেও, সরকারের 
জানিয়া রাখ! সর্বদাই ভাল। আধুনিক কালে, কলিন ক্লার্ক জাতীয় আয়ের, 
289.এর বেশি কর-আদায় উচিত নয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। 


করঘাত ও করপাত ( [037900 8210, 80010692009 01 ৭83:68 ) : 

কোন কর ধার্য করা হইলে যাহার নিকট হইতে কতৃপক্ষ কর গ্রহণ করেন, 
ভিনি করের প্রথম আঘাত বহন করেন, কিন্ত তিনি নিজে গ্রকতপক্ষে করের: 
আধিক ভার বহন না-ও করিতে পারেন। তাহার উপর কর আরোপিত 
হইল বটে, কিন্ত তিনি করের দরুন প্রদত্ব অর্থ অপর কাহারও নিকট হইতে 
আদায় করিয়া লইতে পারেন। অর্থাৎ তাহার উপর কর আরোপিত হইলেও. 
সেই করের আধিক ভার অপর কেহ বহন করিল, এইরূপ ঘটিতে পারে। যাহার, 
উপর কর আরোপিত হইয়াছিল তিনি কর-ঘাত (1000806) বহন করেম 2: 


সরকারী আয় ও করুনীতি ৪৬১ 


আর যিনি সত্যই আধিক ভার বহন করেন, অর্থাৎ মিজের আয় হইতে কর” 
প্রদান করিয়। যাহার আধিক আয় কমিয়! যায়, তিনি প্ররুতপক্ষে কর-পাত 
($750105709) বহন করেন, এরাপ বলা হয়। কাহারও উপর কর আরোপিত 
হইলে তিনি কর-প্রদানের দায়িত্ব অপরের নিকট সরাইয়া দিতে পারেন। কর- 
প্রদানের দায়িত্ব অপরের নিকট অপসারণ করার এই ধারাকে করসরণ (2116108) 


বল। হয়। 


করের ফলাফল (1726068) এবং কর-পাত (700835706) উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য আছে। যেমন, কোন উদ্যোক্তা] যদি দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া আরোপিত 
করকে সরাইয়) ভোগকারী ক্রেতাদের দিকে ঠেলিয়া দেয়, 
তাহ! হুইলে বিক্রয় কমিয়া৷ তাহার নিজের, শ্রমিকদের যা 
কাচামালের বিক্রেতাদের আয়, ব্যয়, সঞ্চয় প্রভৃতি কমিবে, 
সমাজে সেই কর অরোপিত হইবার দরুণ বহু প্রকার ফলাফল দেখা দিবে। 
, করপাত বলিলে এই সকল ফলাফল বুঝায় না; ইহার অর্থ হইল সর্বশেষ স্তরে 
করের আথিক ভার কাহার উপর পড়িত্ডেছে, কে সত্যই কর প্রদান হইতে আধিক 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । 
কর-সরণ অনেক কূপ লইতে পারে। কোন দ্রব্যে. উপর কর আরোপিত 
হইলে উৎপাদক করের পরিমাণ অনুযায়ী দাম বৃদ্ধি করিয়া সেই কর ক্রেতার 
নিকট সরাইয়। দিতে পারে, অথবা ত্রব্যের গুণ বা উৎকর্ষ 
কমাইয় দিয়! পূর্বাপেক্ষা! খারাপ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আসল 
ভার ক্রেতার নিকট পাঠাইতে পারে। 


ফলাফল ও করপাত 
এক নয় 


কর-সরণের রূপ 


কর-সরণ অগ্রমুখী (8০:৪2) বা পশ্চাৎমুখী (88০৮৮%870) হইতে পারে। 
হি উৎপাদকের উপর কর আরোপ কর! হয় তাহা হইলে উৎপাদক কর-প্রদানের 
দায়িত্ব ক্রেতাদের নিকট সরাইয়া দিলে তাহা। অগ্রমুখী কর- 
সরণ : যদি সে কাচামালের বিক্রেতার উপর চাপ দিয়া কম 
দামে কাচামাল ক্রয় করিয়া কর-ভার তাহার নিকট সরাইয়া দিতে পারে, তাহা 
হুটলে উহা! পশ্চাৎমুখী কর-সরণ। 


কর-সরণের দিক্‌ নির্ণয় 


কর-পাতের পরিমাণ নির্ভন্ন করে উৎপাদক ও ক্রেতার পারস্পরিক 
করাপসারণের ক্ষমতার উপর | সাধারপত, যিনি কর-খাত বহন করেল, ডিম . 
চক, 


৪০২ অর্থ তত 


করের সম্পূর্ণ অংশ নিজেই বহন করেন না অথবা সম্পূর্ণ অংশই অগ্ঠের উপর 
হার সরাইয়। দিতে পারেন না। করের পরিমাণ পর্যন্ত দাষে 
নীতি বৃদ্ধি করিতে পারিলে কর-ভার সম্পূর্ণ অন্যের উপর সরাইয়া 
দেওয়! যায়; দাম মোটে বাড়াইতে ন পারিলে করের 
পরিমাণ সম্পূর্ণ নিজে বহন করিতে হয়। সাধারণত এইরূপ অবস্থায় দাম অল্প 
কিছু বাড়িয়া যায়, বিক্রয় ও মুনাফা কমে এবং উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে 
কর-পাতের অংশ বিভক্ত হইয়া! যায় । 
_. দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে, কর-সরণের পরিমাপ কিরূপ হইবে তাহা সাধারণভাবে 
নির্ভর করে দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। করের আধিক 
ভার উৎপাদক ও ক্রেতাদের মধ্যে কিন্ধপে বিভক্ত হইবে, তাহা! ভ্রব্যের চাহিদা ও 
যোগানের স্থিতিস্বাপকতার উপর নির্ভর করিবে । যধি দ্রব্যের চাহিদ। স্থিতিস্বাপক 
হয়, তবে দাম বাড়ান বিশেষ চলিবে না) কারণ তাহাতে বিক্রয় খুবই কমিয়! 
যাইবে; এমতাবস্থায় উৎপাদক বা বিক্রেতাকেই করের অধিক অংশ বহন করিতে 
হইবে। চাহিদ! অস্টিতিস্থাপক হইলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইলেও বিক্রয় বেশি কমিবে 
না, ক্রেতার্দেরই করের অধিকাংশ বহন করিতে হইবে । যদি যোগান স্থিতিস্থাপক 
হয়, তাহা! হইলে করের অধিক অংশ ক্রেতাদের বহন করিতে 
হইবে ; যদ্দি অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে করের অধিক 
অংশ বিক্রেতা বা উৎপার্ককে বহন করিতে হয়। স্বতরাং 
করের আধিক-ভাঁর ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়৷ যাইবে, এই 
বিভাগের পরিমাণ চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পারস্পরিক শক্তির উপর 
নির্ভর করিবে £ 
সুত্রাকারে প্রকাশ করিলে বল? যায়ঃ 
করভারের বিক্রেতার অংশ _ চাহিদার স্থিভিদ্থাপকতা৷ : 
করভারের ক্রেতার অংশ  যোগানের স্থিতিস্থাপকত! 
কোন একটি পণ্যের উপর করপাভ আমর] রেখা-চিত্তের সাহায্যেও প্রকাশ 
করিতে পারি। পরপৃষ্ঠায় চিত্রে 1019: এবং ৪835 হইল যথাক্রমে ত্রব্যটির 
চাহিদারেখা! ও যোগান রেখা । 5 বিন্দুতে ভারসাম্যের দাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
৮ ধামে 0 পরিমাণ চাহিদা ও যোগান হইত্েছে। করআারোলের কলে 
বর্তমান দাম ধড়াইল থে ; এই দামে বিক্রয় হইতেছে 08, গাম বাড়িযাছে 


চাহিদ! ও যোগানের 
স্থিতিস্থাপ্কত। 


সরকারী আর ও করনীতি ৪০৩ 


ঠা - ০)-%১ এবং বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়াছে 0৫--08--৮৯ মোঃ 
একর থর মধ্যে ক্রেতার! বহন করে ৭ এবং উৎপাদদকেরা বহন করে 2৬ 





বিক্রেতা ও ক্রেতাদের উপর করভারের এইকূপ বণ্টন হয় দাম ও উৎপাদনের 
পরিষাণে পরিবর্তনের মারফৎ এবং এই সকল পরিবর্তন কিছুটা সময়সাপেক্ষ। 
সুতরাং দীর্ঘকালেই কর-পাত সম্পূর্ণ ঘটে ; স্বল্নকালে, করের 


প্রভাবে দাম বৃদ্ধি হয় এবং সাধারণত ভোগকারী ব! 

ক্রেতাদেরই সম্পূর্ণ ভার বহন করিতে হয়। 
দীর্ঘকালে।অপরাপর বু প্রভাব দেখা দিতে পারে। সাধারণত, সমাজে 
সকল ত্রব্যাদির দাম পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত; কোন দ্রব্যের উপর কর 
আরোপ করিলে অন্ান্ত দ্রব্যাদির ( পরিবর্ত ভ্রব্যার্ধি, 
সিন সহযোগী দ্রব্যার্দি, বা কাচাষাল প্রভৃতি ) দাম, উৎপাদন 
প্রভৃতি প্রভাবাদিত হয়, ধেমন কীচামালের উৎপাদক কম দাম গ্রহণ করিতে 


০ 


* যদি করে খুব অল্পহারে পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া আমর! মনে করি, তাহ! হইলে 
* ও খুব কাছাকাছি অবস্থিত অর্থাৎ একেবারে পরস্পর নিকটতম বিন্দু বলিয়! ধরিয়া লইতে 
"পারি । সেই অবস্থায়, 
সর উর 0 ০০ 1১৫১ [১০ 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 0৫৮88 স 024৮1 তি 
2. চা _ এনে ৮8৫ 
এবং যোগানের স্থিতিষ্থাপকতা। আর 60২৫7 7 উদ ৯ বহন নু 
কুতরাং, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সপ 
* ঘোঁগানের স্থিতিগ্থাপকতা” 0 
' সকরভায়ের বিক্রেতার অংশ । 
ক্রেতার অংশ 


সময়-বিচারের গুরুত্ব 





৪০৪ অর্থ তত্ব 


বাধ্য করিতে পারে। এই সকল বিষয়ে সম্মিলিত প্রভাবে দীর্ঘকালীন কর-পাভ, 
নিধারিত হয়। 
যদি ভ্রব্যটি সমহার উৎপন্্রের নিয়ম (7%জ 01 00059690)5 139601709 ) 
অনুযায়ী উৎপন্ন হয়, ভাহা। হইলে সাধারণত আরোপিত করের সম্পূর্ণ পরিমাণ' 
পর্যন্ত দামে বৃদ্ধি হইতে পারে । কর-আরোপের ফলে দাম 
সমহার প্রতিদানের ্ 
নিয়ম ও কর-পাত বুদ্ধি হইবে এবং চাহিদা কমিয়া যাইবে, কিন্তু উৎপাদনের 
পরিমাণ পরিবতিত হইলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় সমানই থাকে 
সুতরাং করের পরিমাণের অধিক দাম বৃদ্ধি হইতে পারে না। 
দ্রব/টি যদি ক্রমহ্াসমান উৎপন্জের নিয়ম মানিয়া চলে অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান 
উৎপাদন-ব্যয়ের নীতি অনুযায়ী উৎপন্ন হয়, তাহ! হইলে দামে বৃদ্ধি করের পরিমাণ' 
হইতে কম হইবে। যেমন, ধরা যাঁক 1000 ইউনিট ভ্রুব্য উৎপন্ন হইতেছে, 
ইউনিট-প্রতি উৎপাদনব্যয় টাকা । ইউনিটপ্রতি ॥ টাকা 
কর আরোপের ফলে দাম প্রথমেই বাড়িয়া ৪ টাকা হইবে, 
ফলে চাহি! কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদন কমিবে। কম. 
উৎপন্ন হইলে, ( ধরা যাক, 8০০) ইউমিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া 61 হইল; ইহার. 
সহিত কর যোশ করিয়া দাম হইবে %১, অর্থাৎ করের পরিমাণের তুলনায় দামে. 
বৃদ্ধি কম হইল 
দ্রবযটি ষদ্দি ক্রমবধ'মান উৎপন্রের নিয়ম মানিয়া চলে অর্থাত ক্রহ্রাসমান 
উৎপাদন-ব্যয়ের নীতি অনুযায়ী উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে দ্রব্যের দাম বুদ্ধি করের: 
হানা পারমাণ হইতে বেশি হইতে পারে । যেমন, ধরা যাউক. 
নিরম ও কর-পাত 1000 ইউনিটি দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, ইউনিট-প্রতি উৎপাদন- 
ব্যয় টাকা । কর আরোপের ফলে দাম প্রথমেই বাড়িয়া, 
+8 টাকা হইবে, ফলে চাহিদা। কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদন কমিবে। কম. উৎপন্ন 
হইলে, ইউনিট-প্রতি ব্যয় বাড়িয়া ৭% টাকা হইল; ইহার সহত কর যোগ করিয়া 
দাম হইবে ৪, টাকা অর্থাং করের পরিমাণের তুলনায় দাম বৃদ্ধি বেশি হইল। 
একচেটিস্জা দ্রবের উপর কর-পাঁভ নির্ভর করে করের প্রকৃতির উপর। 
সাধারণত, যে পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে, 
নিত যার প্রান্তিক রেভিনিউ ও প্রান্তিক ব্যয় সমান,--একচেটিয়!দার.. 


ও ক্ষর-পাত 
সেই পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় বরে এবং নেই 
'আনুযায়ী দাম স্থির করে। মুলাফার উপর কর আরোপিত হইলে, দামে, 


ত্রমত্রাসমান-প্ররতিদানের 
নিয়ম ও করপাত 


সরকারী আয় ও করমীতি 9৯৫ 


"ফোন পরিবর্তন হইবে নাঁ-তাহার নিজের উপরই সম্পূর্ণ কর-পাত 
-শ্বটিবে।* 
উৎপাদনের পরিমাণের উপর কর আরোপিত হইলে, সাধারণত দাঁয একটু 
-বাড়িয়। যায এবং ভোগকারী কর-পাতের অংশ বহন করে। করকে উৎপাগন 
ব্যয়ের মধ্যেই ধরিয়া লইলে প্রান্তিক ব্যয় বেশি, স্থতরাং দামও বাড়িয়া যায়। গাম 
ৃ কি পরিমাণে বাড়িবে বা একচেটিগ়্াদার ও ভোগকারী 
| না তি কর-পাতের কিন্ূপ অংশ কে বহন করিবেন, তাহা চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে। চঢাহিদ। যত বেশি 
স্কিতিস্থাপক হইবে একচেটিয়াদার তত অধিক অংশ বহন করিবেন। উৎপাদন 
যত বাড়িবে কর-হার ততই কষিবে--এইবূপ কর স্থাপিত হইলে একচেটিয়াদার 
দাম কমাইয়াও ( অধিক চাহিদা স্থ্টি করিয়া) উৎপাদন বাড়াইতে পারে; অর্থাৎ 
ব্যক্তিগতভাবে তাহার কর-ভার এড়াইবার চেষ্টাতে ভোগকারীদের সুবিধা হুইপ 
যাইতে পারে। 
গ্রত/ক্ষ কর ও পরোক্ষ কর 70506 900. 110011606 [:82:65 ) 
যেব্যক্তির উপর কর আরোপিত হয়, যদি সেই ব্যক্তিই সর্বশেষ স্তরে করের 
আধিক ভার বহন করিতে বাধ্য হয়, তাহ। হইলে এইরূপ করকে প্রত্যক্ষ কর 
'বলে। (যেমন, আয়কর প্রভৃতি )। যাহার উপর কর-আরোপিত হয় ব৷ 
যাহার নিকট হইতে কর আদায় করা হয় যদি সেই ব্যক্তি 
প্রতাক্ষকর ও পরোক্ষ কর-ভার অন্যের উপর সরাইয়! দিতে পারে বা আন্র 
কর কাহাকে বলে 
নিকট ইতে সেই টাকা হুলিয়! লইডে পারে, তাহা হইলে 
সেইরূপ করকে পরোক্ষ কর বলে (যেমন বিক্রয়কর, আমদানি শুদ্ধ 
প্রভৃতি )। অর্থাৎ, কর-ঘাত ও কর-পাত একই ব্যক্তির উপর হইলে তাহা! প্রত্যক্ষ 
কর; কর-ঘাত ও কর-পাত পৃথক ব্যক্তির উপর হুইলে তাহ! পরোক্ষ কর। 
প্রত্যক্ষ করের স্থবিধা হইল যে (১) ইহা ক্রমবর্ধমান হারে আরোপিত করা 
'যায়, ব্যক্তির কর-প্রপানক্ষমত1 অনুযায়ী তাহার নিকট হইতে কর আদায় কর! 


+ মুনাফার উপর তিন প্রকার কর আরোপিত হইতে পারে, (ক) মুনাফা হইতে মোটামু্ট 
'কিছু পরিমাণ অর্থ, (ধ) মুনাফার শতকর! কিছু অংশ, (গ) মুনাফার উপর ক্রমবর্ধমান হাঁযে। 
“সকল ক্ষেত্্েই সাধারণত কর-পাত একটেটিক্াদারের উপর। এই বিষয়টি আবার পরে আঁ 
হইতেছে । 


ঘ 
। 


9০৬ অর্থ তত্ব 


সম্ভবপর । (২) প্রত্যক্ষ করের আধিক ভার সকলেই নিশ্চিতরূপে জানে । 
কথন, ফি-পরিমাণ, কোথায়, কিভাবে কর দিতে হইবে তাহ নিশ্চিত ও স্প্; 

ইহাতে ব্যক্তি এবং রাই উভয়েই নিজেদের ব্যয় ও 
রতযক্ষ করের হুবিধা' আয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে। (৩) প্রত্যক্ষ কর 
আদায়ের ব্যয় খুবই কম; ইহা ব্যয়সংকোচশীল। (8) প্রত্যক্ষ কর খুবই 
প্রসারলীল (61880) কর-হার অল্প একটু বাড়াইলে প্রত্যক্ষ কর হইতে রাজস্ব 
' আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যাইতে পারে। (৫) প্রত্যক্ষ করদাতা রাষ্ট্রীয় ব্যয় 
সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে ; নিজেদের নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সজাগ 
ও সতর্ক দৃষ্টি দেখা যায় 


প্রত্যক্ষ করের অস্থবিধা হইল, (১) ইহ] সাধারণত খুবই অপ্রিয় । সরাসরি 
পকেট হইতে এই কর দিতে হয় বলিয়া! লোকে ইহ! বিশেষ অপছন্দ করে । লোকে 
বক্তিগত আয়ের উৎস প্রকাশ করিতে চাহে না, তাহাও ইহা! অপছন্দের অন্যতম: 
প্রধান কারণ। (২) প্রত্যক্ষ কর লোকের কর-ফফাকি' 
শরতযক্ষ করের অঙ্গবিধ! দেওয়ার বা অসাধুতা অবলম্বন করার প্রবণতা বাড়াইয়া দেয়। 
(৩) প্রত্যক্ষ করের ক্রমবর্ধমান হার সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক 
হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ক্রমাগত উচ্চ আয়ম্তরে যে হারে টাকার প্রান্তিক, 
উপযোগিতা! কমিয়া যায়, তাহার সহিত ক্রমবর্ধমান কর-হারের যোগ থাকা উচিত, 
কিন্তু বাস্তবে উহ পরিমাপযোগ্য নহে । (৪) উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের 
উপর উচচহারে প্রত্যক্ষ কর আরোপ করিলে উহ! সঞ্চয়-স্পৃহা ব। কর্ষোগ্ম' 
কমাইয়! দিতে পারে। 
পরোক্ষ করের স্থবিধা হইল (১) ধনী-গরীব সকলকেই সাধারণত এই কর 
দিতে হয়, ফলে কর-কাঠামে। বিস্তৃতভিত্তিক (0:০৪-08860 ) হইতে পারে। 
(খ) এই ধরনের কর প্রদান করদাতাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক, কারণ ইহা 
প্রতিবারে খুব অল্প পরিমাণে দিতে হয়। (খ) দ্রব্যের 
পরোক্ষ করের হুবিধা দামের মধ্যে কর জড়িত থাকে বলিয়! ইহ! বিশেষ অ্রিয় 
বোধ হয় না। (ঘ) কতকগুলি দ্বব্যের চাহিদা অশ্থিতিস্থাপক হওয়ায় উছাদের 
উপর কর-দ্বাপন করিলে প্রভূত রাজস্থ পাওয়া যাইতে পারে। (ও) পরোক্ষ- 
করের সাহায্যে সামাজিক সংস্কারের কার্য কিছুদূর অগ্রসর করানে। যাইতে পারে 
€ যেমন, মদ প্রভৃতির উপর শুল্ক )। 


সরকারী আয় ও করনীতি 8০৭ 


পরোক্ষ করের অস্থবিধা হইল (১) ব্/ক্তির আয়ের পরিমাণ বিবেচনা না 
করিয়াই ইহা! আদায় কর] হয়, হুতরাং ইহাকে প্রগতিশীল বলা চলে না । তুলনা- 
সুলকভাবে গরীবদের উপর এই করের চাপ অধিক পড়ে» তাহাও বাঞ্ছনীয় নয় । (২) 
এই কর আদায় করার শাসনতাস্ত্িক ব্যয় অনেকক্ষেত্রে খুবই বেশি; স্থতরাঁং ব্যয় 
নির্বাহ করিয়া বিশেষ উদ্বৃত্ত রাজত্ব পাওয়া যায় না। (৩) 
পরোক্ষ করের 
অন্থবিধা সমাজের ভোগ-প্রবণতায় আঘাত দেওয়ায় এই কর মোট 
ভোগব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়। দিতে পারে । (৪8) পরোক্ষ 
কর প্রদ্দান করিলে লোকের মনে রাজনৈতিক চেতনা ও সজাগ দৃষ্টি জাগ্রত হয় না, 
রাষ্রের কাজকর্মের উপর অধিরাম সতর্ক দি রাখার প্রেরণ! স্ষ্টি হয় ন1। 
যদিও ন্যায়ের দিক হইতে বা কর-প্রদানক্ষমতা বিচার করিলে প্রত্যক্ষ কর 
তুলনামূলকভাবে অধিকতর কাম্য, কিন্তু বর্তমানকালে রাইসমূহের রাজস্থের প্রয়োজন 
এত বেশি যে, উভয় প্রকার করই কর-কাঠামোয় স্থান পায়,। 
বরং দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর বিভিন্র দেশে ক্রমাগত পরোক্ষ 
করের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হুইয়াছে। 


উপসংহার 


করের কলাফল (82908 02 783:8302) 

ডাল্টনের অভিমতে উৎপাদনের উপর করের প্রভাব তিন দিক হইতে বিচার 
কর! চলে £ (১) কর্মোছধম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর প্রভাব, (২) কর্ষোগ্ধম ও 
সঞ্চয়ের স্পহার উপর প্রভাব, (৩) অর্থ নৈতিক উপাদানসমূহের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও 
বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োগের দিক পরিবর্তন সংক্তান্ত প্রভাব। 


যদি কর আরোপের ফলে ব্যক্তি তাহার ভোগব্যয় কমাইতে বাধ্য হয় ( যেমন 
মজুরি বা থাছের উপর কর ) তাহা হইলে সেই করের ফলে তাহার কর্মোঞ্ছম ও 
কর্মো্ম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিয়া যায়। যাছাদের আয় খুব কম, কিছুই সঞ্চিত 
ক্ষমতার উপর ফলাফল থাকে না, তাহার! ব্যতীত অপর সকলেরই সঞ্চয়-ক্ষমতা কর 
আরোপের ফলে কমিয়৷ যায় । সাধারণত দেশের আয়-কর 
একটি নিদি আয়ের উধর্ব হুইতে ধার্য কর হয়; লেই নিদি্ আয়ের নিচে বা 
নি্ন আয়কারী ব্যক্তিদের আয়কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। নুতরাং আয়কর 
তাহাদের কর্মোগ্ঠম ব! কর্মক্ষমতা সংকুচিত করে না! 


কোন কর সম্বন্ধে যদি এরূপ ধারণ! হয় যে, ইহা স্বপ্লকাল স্থায়ী হইবে, তাহ 


৪০৮ অর্থ তত 


হইলে উহ কর্মোন্ম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে 
না। কিন্তু কোন স্থায়ী কর করদাতার আর়কে স্থায়ীভাবে কমাইয়। দেয়; সৃতরাঁং 
তাহার কর্ষো্ধম ও সঞ্চয়ের স্পহার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সমাজের 
ষে-শ্রেণীর আয় বেশি, সেই শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর উচ্চহারে কর আরোপণ 
তাহাদের কর্মোছ্চম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা কমাই] দিবে । ডাল্টনের ভাষায় বলিতে 
গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে আয়জনিত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অধিক ( 005 1880. 
2 ররর 0167 01 0927800 10: 10002109 38 18766)1 নিম্ন আয়- 
্পহার উহারফলাফল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের উপর কর ধার্য করা হইলে আয় 

কমিয় যাওয়ায় তাহ! পূরণ করিবার জন্ত কর্মোগ্ম ও সঞ্চয়ের 
স্প.হ! বাড়িয়া যাইতে পারে । যে-সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিক সংখ্যক পোষ্য 
আছে বা ব্যক্তি ভবিষ্যতে নিদিষ্ট আয় পাইবার জঙ্তা বর্তমানে সঞ্চয় করিতেছে, 
সেখানে ইহা! খুবই সত্য। ডাল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে 
'মারজনিত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম (65 9188016 ০? 09058790108 
17000109 3৪ 808%]] )। 


যে-শিল্পের উপর অধিক কর আরোপ কর! হইয়াছে সেখানে মুনাফার হার 
তুলনামূলকভাবে কমিয়া যাওয়ায় সেই শিল্প হইতে মুলধন সরিয়া অন্য শিল্পে 
(যেখানে তুলনায় কর অধিক নহে) চলিয়া যাইতে চাহিবে। অনেক সময়ে 
এইরূপ মুলধনের ক্ষেত্রান্তরে নিয়োগ সমাজের সামশ্রিক 
বি ভন উৎপাদন বাড়াইতে পারে বা সামাজিক উপযোগিতার দিক 
সংক্রান্ত ফলাফল হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় (যেমন মদ গাঁজা বা আফিমের 
উপর কর)।| যেমন, আমদানি-শুক্কের ফলে দেশের শিল্পে 
মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। অনেকক্ষেত্রে এইন্ূপ কর আরোপনের 
লে মূলধন-নিয়োগের যেরূপ দিক্‌-পত্তিবর্তন ঘটে তাহা অবাঞ্ছনীয়, যেন রগ্ডানি- 
শুক্কের ফলে দেশের রপ্তানি শিল্প হইতে মুলধন সরিঘা আসিতে পারে। 
অনুপাজিত মূল্য বৃদ্ধির উপর ( 00982)90 [170:57826 ) এবং মূলধনের সকল 
ব্যবহারের উপর সমভাবে কর স্থাপিত হইলে (যেমন, আয়কর ) উপাদানের 
ক্ষেত্রান্তরে নিয়োগ বা নিয়োগে দিক পরিবর্তন ঘটে ন]। 


যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে স্থানীয় করের (15908108598 )হার অধিক হয়, 
তাহা হইলে মূলধন অপর কোন অঞ্চলে চলিয়া যাইবার চেষ্টা! করিবে। 


সরকারী আয় ও করনীতি ৪০৯ 


সাধারণভাবে, কর-আরোপনের ফলে দেশের উৎপাদন ও কর্মনংস্থান কিছুটা 
6 হইবেই। যদি অবশ্ট সেই আয় হইতে উপযুক্ত 
স্থানের উপর ফলাফল ধরনের রাষ্ীয় ব্যয় হইতে থাকে, তবে সেই ব্যয়ের দরুণ 
সমাজে উৎপাদনবৃদ্ধির প্রবণতা করের দরুণ উৎপাদন হালের 
প্রবণত হইতে অধিক হইতে পারে। 
কয়েকটি কর ও তাহাদের করপাত (8০708 %৪9৪ 800 18612 
11001061709 ) 

১। আয়কর (1000006 ৪) £ সাধারণত, আয়করকে সর্বশেষ্ঠ 
প্রত্াক্ষ কর বলিয়া মনে করা হয়। তাহার কারণ হইল করদাতা ইহাকে অপর 
কাহারও নিকট অপসারণ করিতে পারে ন1। স্থতরাং ইহার করঘাত ও করপাত 
একই ব্যক্তির উপর এইরূপ ধরিয়! লওয়া চলে। কল্উইন্‌ কমিটিও সাধারণভাবে 


এই মত সমর্থন করিয়াছেন ।* এই বিধয়টি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা 
'যাউক। 


কেহ কেহ বলেন যে, ব্যবসায়ীর! তাহাদের উপর আরোপিত আয়করকে 
কিছুটা! অপসারণ করিতে পারে ; দ্রব্যের বিক্তয়মূল্য বাঁড়াইতে পারিলেই ক্রেতা- 
দের নিকট অপলারণ করা। অনেকাংশে সন্তব হইল। “কোন ব্যবপামী দ্রব্যের 
দাম নির্ধারণ করার সময়ে যখন তাহার ব্যয়ের হিসাব করে, 
ব্যবসায়ীদের ঘুক্তি 

কিছুটা অপসারণ সম্ভব তখন সে পরোক্ষভাবে হইলেও চিন্তা! করিয়া থাকে যে 
তাহাকে কি পরিষাণ আয়কর দিতে হইবে, এবং বাজায়ের 
অবস্থা তাহার অনুকূল হইলে সে এমন স্তরে দাখ স্থির করে যেখানে তাহার ইচ্ছা 
ব৷ প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়তম নীট আয় লে পাইতে পারে ।”৮1 রী 

কিন্তু ব্যবলায়ীদের এই যুক্তি ধনবিজ্ঞানীরা মানিতে পারেন নাই। .তাঁহাদের 
মভে, বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্র ছাড়া, আয়করকে অপসারণ কর! চলে না দামের 
মধ্যেও ইহ! প্রবেশ করে না। যেমন ডালটন্‌ (7091600 ) বলেন যে, . অস্তান্ঠ . 
স্থির ব্যয়ের মত আয়কর কোনরূপ নির্দিষ্ট বা স্থায়ী ধরনের ব্যয় নয় (09 & 
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৪১০ অর্থ তত্ব 


8০৩ 056117680. 01)87£9 )। ব্যবসায় হইতে আয়ের ক্ষেত্রে ইহা! হইল নীট 
মুনাফার উপর কর, কোন নিদি্ সময়ের মধ্যে ব্যয় বাদ দিয়া যে উদ্বস্ত টাকা 
ফার্সটির হাতে রহিয়৷ গেল তাহার উপর কর। ন্থতরাং দামের মধ্যে ইহা! প্রবেশ 
করে না। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ীর! দ্রব্যের জন্য বাজারে কি দাম পাইবেন, তাহ! 
আয়কর দ্বার। প্রভাবিত হয় না। যেমন, কোন একচেটিয়া ব্যবসাঁধার যে-বিন্দুতে- 
উৎপাদন ও দাম স্থির করিলে একচেটিয়া রেভিনিউ সবচেয়ে বেশি পাইবে নিশ্চয়' 
সে সেই ভারেই দাম নির্ধারণ করিবে, কারণ অন্ত কোন দামে তাহার যুনাফা 
সর্বাধিক হইতে পারে না। তাহার উপর কর আরোপিত 
কেন আয়কর দামের 
মধ্যে প্রবেশ করে না হইলেও সে বিন্দুতে দাম স্থির করিবে না, ফলে আয়কর 
তাহার দামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না।' 
প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন বাবলায়ীর পক্ষে ইহা আরও অন্থবিধাজনক । 
তাহার ক্ষমতা তিন দিক হইতে সীমাবদ্ধ। (ক) প্রতিযোগীর দ্রব্য ও তাহার' 
দ্রব্য আকার ও প্রকৃতিতে সমান; (খে) অন্ান্ প্রতিযোগীদের যোগান নিয়ন্ত্রণ 
করার কোন ক্ষমতা তাহার নাই, সুতরাং সে নিজদ্রব্যের দাম বাড়াইলে অন্থের। 
যোগান বাড়াইয়া দিবেএবং (গ) প্রতিযোগীরা উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইয়া 
তাহাদের উৎপাদন-ব্যয় কমাইয়! দিবে এবং তাহার চেয়ে কম দামে বাজারে বিক্রয় 
স্থ্ু করিবে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম হইল প্রান্তিক উদ্যোক্তার 
ব্যয়ের সমান; প্রান্তিক উদ্যোক্তার কোন উদ্ব-্ত থাকে না, তাহার কর দিবার' 
ক্ষমত] নাই। তাই আয়কর দামের মধ্যে প্রবেশ করে লা। প্রান্তিক উদ্োক্তাকে 
কর দিতে হইলে সে ব্যবসায় ছাড়িয়া উঠিয়। যাইত, ভ্রব্যটির মোট যোগান হ্রাস 
পাইত, করের দরুণ দাম বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু প্রাস্তিক উদ্যোক্তা! কর দেয় না, তাই 
করও দামের অন্ত হয় না। 


যৌথমূলধনী কোম্পানীর আয়করের ক্ষেত্রেও ( ০০0:1)0:866 $0002)6 6৪5). 
দেখ। যায় যে, ইহার অপসারণ ঘটে না। কোম্পানীর ডিরেইরগণ ব্যক্তিগত 
রি মালিক নহেন, তাই তাহাদের মধ্যে অপসারণের চেষ্টা 

রক নাই। উপরস্ত, যদিও মুনাফার উৎসবিন্ুতে সমান হারে" 

কর আরোপিত হয় (৪6 & 786 1969 ৪0 60৪ ৪01106 ) 
ঘবুও ধনিক শ্রেয়ার-ক্রেতারা অধি-কর (৪282) দেন, আবার কম বিভ্তবান 
শেয়ার ক্রেতার] রিবেট €£9১%$৪ ) ফের পান। বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি লইফ়া 


সরকারী আয় ও করনীতি ৪১১. 


শেয়ার ক্রেতাগোঠী গঠিত বলিয়া কোন কোম্পানী দ্রব্যের দাম বাড়াইতে ততটা 
উৎহৃক হয় ন!। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত কার্মগুলির উপয় বিভিন্ন হারে 
ও পরিমাণে আয়কর আরোপিত হয়, প্রত্যেকটি ফার্ম উহ দামের সঙ্গে যোগ করিলে 
বাজারে প্রতিটি ফার্মের দাম পৃথক হইত । কোন কোন ফার্য তাহাদের প্রতি” 
যোগীদের হটাইয়। দিবার জন্য দাম কম বাড়াইত। দাম বাড়াইবার এইরূপ ঝুঁকি 
তাই সহসা কোন ফার্ম লইতে পারে না। বিদেশী প্রতিষোগিতার ভয়েও দেশের 
মধ্যে এইরূপ দাম বাড়ান সম্ভব নহে। 


সর্বশেষে, আর একটি কথা বলা দরকার । আয়করের অপসারণ সস্তব হয় না 
কারণ যাহাদের উপর কর আরোপিত হইল তাহাদের যোগানের স্থিতিস্থাপকত। 
খুব কম, একেবারে নাই বলিলেও চলে অর্থাৎ আয়কর" 
ব্যক্তির ঘোগান ও 
আয়ের জন্ত চাহিদা দিতে হইবে বলিয়া লোকে আর-করা বন্ধ করিয়! দেয় না, 
উভয়ই অস্থিতিস্থাপক কাজের যোগান দিতেই থাকে । তাহ! ছাড়া, আয়কর হইল 
সাধারণ বা সাবিক ধরনের ( £৪09:81 ) ; ফলে এক ধরনের 
জীবিক] হইতে সরিয়! গিয়া অপর ধরনে আয় করিলেও তাহাকে বর দিতে হয়? 
কর*.আরোপিত-ব্যক্তি নিজের যোগান কোন দিকে সংকুচিত. করিতে পারে না। 
আয়ের জন্ত ব্যজজির চাহিদাও সম্পূর্ণ অস্থিতিস্কাপক অর্থং আয়ের উপর কর হইলেও» 
সে আয়-কর! স্থগিত রাখে না। এই কারণেই আয়-কর এড়ান সম্ভবপর নয় । 
অধ্যাপক সেলিগ ম্যান (991181%0 ) অবশ্য ছুইটি বিশেষ অবস্থার কথ! 
বলিয়াছেন যখন আয়কর দ্রব্যের দামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। প্রথমত, 
দ্রুত দাম-বৃদ্ধির আবহাওয়ায় উদ্বোক্তারা করের সমান পরিমাণ দাম বাড়াইয়া . 
দিতে পারে। ্বল্পকালে ইহা সম্ভবপর | কিন্ত দীর্ঘকালে, এই শিল্পে বেশি দাষ. 
পাওয়। যায় এই প্রলোভনে আরও অনেক ফার্ম প্রবেশ করিবে, তাই দাম কমিয়। 
আসিবে, করাপসরণ লোপ পাইবে। দ্বিতীয়ত, কোন বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে, 
নত অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা স্যরি করিয়া কোন খুচরা 
বলেন দোকানদার যখন কাজকারবার চালায়, তখন এই অবস্থায় 
সে নিজের উপর আরোপিত করের কিছু অংশ বধিত, দামের? 
মাধ্যমে ক্রেতার উপর চাপাইয়৷ দিতে পারে। 
অধ্যাপক রবাটপনও (7১০১০৪৫৮৪০৪, ) মনে করেন যে, আয়কর ফী 
পরিমাণে অপসারণ করা সম্ভবপর | তাঁহার মতে, দ্রব্টির দাম যদি প্রতিনিধি 


৪১২ “অর্থ তন 


'স্থানীয় ফার্ধের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়, তধে দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে অন্তত ধরিয়া 
রবার্টসন কি বলেন লইতে হইবে যে, এ ধরনের ফার্ম স্বাভাবিক যুনাফা 

পাইতেছে। দীর্ঘধকালীন এই স্বাভাঁবিক মুনাফা তাহার 
প্রান্তিক ব্যয়েরই অন্তভূক্তি। এই শ্বাভাবিক যুনাফাই উদ্ভোক্তার আয় এবং 
ইহারই উপর আয়কর লওয়া হয় । আয়কর বাড়িলে এই ধরনের ফার্ম উৎপাদন 
কমাইবেন, এমন কি একটু উন্নত ধবনের ফার্ষগুলিও উৎপাদন হাল করিবে, ইহার 
ফলে দাম বৃদ্ধি পাইবে। রবাটপন তাই মনে করেন যে, যদি আয়করের হারে বৃদ্ধি 


বেশি হয় এবং দীর্ঘকাল ধরির। লইঘা বিশ্লেষণ কর] হয়, তবে আয়করের অপপরণ 
একেবারে সম্ভবপর নয়, এমন কথ' বলা চলে না। 


মাসগ্রেভ, (8158879৮6 ) প্রমুখ আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরাও মনে করেন ষে, 
(কোম্পানীসমুক্কের উপর নির্ধারিত আধকর বা মুনাফাকর বহুক্ষেত্্রেই দামের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে। স্বল্নকালে ফার্সের চল্তি মূলধন (07108 08793691) হইতে 
প্রতিদান বা আয়ের ভিত্তিতেই এই কব দেওয়া হয়, তাই উৎপাদন-বায় প্রভাবিত 
হয়| তা] ছাড়া, পরিচালনার পরিশ্র্মককে মোটামুটির মুনাফাব অংশ বলিয়াই 
মান করা চলে; আযকরের ফলে এই পারিশ্রমিকের অংশ 
কমিয়। যায়, উচ্চপদস্থ পরিচালকবুন্দ দাম বাঁড়াইতে সচেষ্ট হয়। 


একচেটায় ও অলিগোপলীয় ব্যবসায়ীরা আয়করের প্রভাবে নিজের উৎপাদন ও 
দামনীতিতে ( ০০৮0 800. 01102 190110% ) পরিবর্তন আনে । সংঘবদ্ধ দর- 


কষাকষির ক্ষেত্রে ফার্মের মজুরি দিবার ক্ষমত1 যখন বিচাব করা হয়, তখন আরকর 
বাদ দিয়া হিসাব করা হয়। মালিকপক্ষ শক্তিশালী হে 'এই অবস্থায় আয়করের 
কিছু অংশ শ্রমিকদের উপর অপসারণ করিতে পারেন। দীর্ঘ-কালে আয়করের 
ফল দেখা যায় দেশে মুলধনের ও উদ্ভোগক্ষমতার যোগানের মাধ্যমে ।* 


সি ২ ০টি শ্পািপরপাশি শশা শী শীশিদ সী শি সস 


মানু কি বলেন 
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সরকারী আয় ও করনীতি ৪১৩ 
একচেটিয়া! ব্যবসায়ের উপর কর (4 6৪5 ০0 10020)015 ) 


একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উপর কর ছুই উপায়ে আরোপিত হুইতে পারে £ 6১) 
উৎপাদন-পরিমাণ সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে (10090900906 0£ 10000001905 
961)06 ) অথবা, (২) উৎপাগন-পরিমাণের উপর । 


উৎপাদন-পরিমাণ সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে আরোপিত কর দুইটি রূপ লইতে” 
পারেঃ (ক) মোটমাট কিছু পরিমাণ কর (197018000 685 ) ; অথবা, 
(খ) একচেটিয়া মুনাফার উপর শততকর! কিছু হারে। এই উভয় ক্ষেত্রেই করপাত 
হইল একচেটিয়। ব্যবপায়ীর উপর, কারণ ভেণগকারী বা ক্রেতাদের উপর দাম-বৃদ্ধির 
মাধ্যমে করভার অপলারণ করা সম্ভব নয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ী এমন পরিমাণ" 
উৎপাদন করে এবং এমন দাম বাঁধিয়া রাখে যেখানে-তাহার নীট একচেটিয়া মুনাফা 
সবচেয়ে বেশি । এই দাম হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে, অন্ত কোন 

[ক] মোটামটি-কিছু- দাম নির্ধারণ করিলে তাহার লাভ কমিয়া যাইবে, সর্বাধিক 
৮8৯ পরিমাণ থাকিবে না। তাই, (ক) মোটামুটি-কিছু-পরিমাশ 
শতকরা হারে কর কর ধার্য হইলে সে দাঁম বাড়াইতে চাহিবে না, প্রান্তিক - 
রেভিনিউ (807১) এবং প্রান্তিক বায়ের ( 810০) জমতার' 

বিন্দুতে উৎপাদন ও বিক্রয় কার্ষ চালাইতে থাকিবে । সমস্ত করপাঁত তখন সে 
নিজেই বহন করিবে, কারণ করের পূর্বে যে দামে ভাহার সর্বাধিক রেভিনিউ 
হইত, করের পরেও সেই দামেই রেভিনিউ সবচেয়ে বেশি । (খ) যদি আমার 
একচেটিয়া মুনাফার উপর শতকরা কিছু হারে কর আরোপিত হয়ঃ যেমন 15% 
হারে; তাহা হইলেও দাম পাণ্টাইবার কোন কথা উঠে না। করদানের পরে: 
তাঁহার নীট রেভিনিউ হইবে সর্বাধিক পরিমাণে (8%)। সুতরাং একচেটিয়ার 
উপর সমানুপাতিক আয়কর (02০10261008) 1500056 €৪%) বসাইলে ডি 

করপাত একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উপরই পড়িবে । 


বখন একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উৎপাদন পরিমাণের উপর কর আরোপিত হয়, . 
এবং উৎপাদনে পরিবর্তন আসিলে কমশ্হারও পরিবতিত হয়, তখন এই করের 
করপাভ নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর | প্রব্যটির” 
চাহিদা যদি অশ্থিতিস্থাপক হয়ঃ তবে একচেটিয়া ব্যবসারী দাষ বাড়াইয়া ' 
ক্রেতাদের উপর কর অপসারণ করিতে পারিবে, করপাত তখন: ফেতাদের, 


। 8১৪ অর্থ তত 


'উপর। অপরপক্ষে, দ্রব্যটির চাহিদ। স্থিতিস্থাপক হইলে, একচেটিয়া! ব্যবসায়ীকে 
অন্তত কিছুটা করপাত বহন করিতে হইবে, কারণ পূর্ণ কর-পরিমাণে দাম 

বাড়াইলে চাহিদা বেশি কমিয়! যায়। যোগানের স্থিতি- 
0555 স্বাপকতার উপর নির্ভর করিবে সে কতটা কর অপমরণ 

করিতে পারে। যোগান যতট। স্থিতিস্বাপক হইবে, ততই 
করের বেশি-অংশ ক্রেতাদের নিকট অপসাবণ করণ সম্ভবপর হইবে। ক্রমহ্াসমান 
প্রতিদানের নিয়ম কার্ধকরী হইলে করের ফলে দামবৃদ্ধি হইলেও এই দাম পূর্বাপেক্ষা 
কম হয়, কারণ উৎপাদন কমিয়? যাওয়ার গড় ও প্রান্তিক ব্যয় কমে, এবং এই কম 
ব্যয়ের সহিত কর-পরিমাণ যুক্ত হয় । আবার ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী 
থাকিলে উৎপাদন কমিলে গড় ও প্রান্তিক ব্যয় বুদ্ধি পায়, ফলে উহার সহিত 
করের পূর্ণ পরিমাণ যুক্ত হইলে কর-পরবর্তীকালের দাম পূর্ববর্তী দাম অপেক্ষা 
বেশি হুইয়। পড়ে। স্থতরাং, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী থাকিলে, 
হাসমান প্রতিদানের তুলনায়, ক্রেতাদের উপর করের ভার অধিকতর । 


আমদানি-রগানি-শুজের করপাত ( [00109006০01 107001৮-চ 0০02৮ 
, 8061639 ) 
সাধারণত দেখা ষায়, বহির্বাণিজোর উপর শুষ্ক আরোপ করিলে উহার 
আধিক ভার আমদানিকাঁরী ও রপ্তানিকারী দুইটি দেশের মধ্যে ভাগ হুইয়৷ যায়। 
করপাতের কতটা অংশ কোন্‌ দেশ বহন করিবে তাহ। নির্ভর করে, চাহিদা ও 
যোগানের শ্থিতিস্থাপকতার উপর | চাহিদার তীব্রতা যাহার যত বেশি করপাতের 
তত বেশি অংশ তাহাকে বহন করিতে হইবে। 


যেমন, কোন দেশ আমদানি শুহ্ক আরোপ করিলে আমদানিকারী 

. ঝবসায়ী দামের সহিত উহাকে যুক্ত করিয়া, অর্থাং দাম বাড়াইয়, ক্রেতাদের 
নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। 

টা 85 কিন্ত দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা যদি স্থিতিস্বাপক হয়, 
তবে দাম একটু বাড়াইলে চাহিদা অধিক হাসের সম্ভাবনা । 

এই অবস্থায় আমদানিকারী নিজ্জে করপাত বহন করিতে বাধ্য হইবে। 
যদি আমরা ধরিয়া লই যে, এই আমদানিকারীরা স্বাভাবিক যুনাফার বেশি 
“পাইতেছে না) ভবে তাহারা অন্ত ব্যবঙায়ে চলিয়া! যাইতে থাকিবে । এই 
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“অবস্থায় যোগান কমিবে ও দাম বাঁড়িবেঃ উছ। ক্রেতাদেরই বহন করার সম্ভাবনা । 
“যদি অবশ্য বিদেশী উৎপাদকের যোগান অস্থিতিত্থাপক হয়, (অর্থাৎ পে দাম কম 
পাইলেও উৎপাদন কমাইতে পারে না ), এবং তাহার সম্মুখে আর অপর কোন 
বাজারে বিক্রয়ের সন্তাবনা থাকে, তবে এই করপাত অনেকটা বো কিছুটা) বিদেশী 
উৎপাদকের দিকে ঠেলিয় দেওয়। চলে। 

আরও একদিক হইতে বিষয়টি বিচার করা চলে ঃ যে দেশ আমদানি শুক্ক 
আরোপ করিল, সেই দেশে এ ভ্ত্রব্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকত। কিন্ধপ। 
নিজদেশে ভ্রব্যটির যোগান যত বেশি স্থিতিস্বাপক ততই দাম বুদ্ধি কম 
হইবে, ফলে আমদানি শুক্কের বেশি অংশ বহন করিবে বিদেশীরা। 
আমদানি শুক্কের ফলে দাম একটু বাড়িলেই দেশের মধ্যে 
উহার উৎপাদন যদি খুব বাড়ে, তবে স্বভাবতই এই 
করভারের বেশি অংশ বিদেশী উৎপাদকের দিকে অপলারণ করা চলে। 
ঠিক এইবূপে বলা চলে যে, বিদেশী যোগান যত কম স্থিভিস্থাপক এবং দেশীয় 
যোগানের তুলনায় যভ কম, তাহাকে শুন্বের তত বেশি অংশের ভার বহন 
করিতে হইবে। 

রপ্তানি-শুক্কের ভার সাধারণত রগ্ানিকারী নিজেই বহন করে, কারণ কোন 
একজন রপ্তানিকারী এক। বিশ্বের বাজারে একটি দ্রব্যের দাম প্রভাবিত করিতে 
পারে না। তবে (ক) ফোন রগ্ানিকারী যদি একটি 
দ্রব্যের যোগানে একচেটিয়া অধিকার পায়, অথবা খে) 
বিদেশে ভ্রব্যটির জন্ত চাহিদ] অস্থিতিস্থাপক হয়, (গ) রপগ্তানিকারীর সম্মুখে 
ব্রব্যটির জন্ত বিকল্প বাজার থাকে, তবে রগানি-শুক্কের পূর্ণ পরিমাণে দাঁষ বাড়াইনা 
উ। বিদেশী ক্রেতার নিকট অপসারণ কর! সম্ভবপর । 

যদি কোন দেশ প্রধানত কাচামাল রপ্তানি করে তবে এই সকল দ্রব্যের জগ্ক 
চাহিদ। সাধারণত অস্থিতিস্থাপক ; অথচ তাহার আমদানি হইল শিল্পজাত ত্রব্য, 
উহাদের চাহিদা লাধারণত স্থিতিস্থাপক। এই অবস্থায় সেই দেশের আমদানি- 
রগডানি শুক্কের কিছুটা বিদেশীরা বহন করিবে। কিন্তু যি বিদেশীদের হাতে 
এই কাচাযালের অপর কোন উৎস থাকে, অথবা মাল বিক্রয়ের বিকল্প 
বাজার থাকে, তবে তাহারা মোটেই করভার বহন করিবে লা। সুতরাং, দেখা 
বায় যে, খুব কম ক্ষেত্রেই এই সকল শুক্কের ভার বিদেশীদের নিকট অপসারণ 
-সম্তবপর। 


যোগানের দিক হইতে 


রপ্তানি-শুক্ষের ভার 


8১৬ অর্থ তত 


উপসংহারে আমর ডাল্টনের ভাষায় আমদানি-রপ্তানি শুষ্কের করপাত সম্পর্কে, 
সুলনীতি উল্লেখ করিতে পারি। ছিনি বলিয়াছেন, “7898 018 100190708 ৪00. 
930100268 70085 709 £9£81090. 8৪ 0199068,0198 60 93:01)877%8, 21)9 ৫1996 
22)0109% 10810670 01 807 8001১ 00868০918 18 0151060 1966576910 011৩. 
০ 19870198 6০ 93017917769 10 1056785 10:0001:8028 6০ 09 61890101- 
6868 01 61061 16810906856 09100800811) 06181 জা০:08১ 16 19 01%1090. 
হও 0176০06 1):07)07100 6০0 6106 01910019501 61091 29810806158 776808, 


জা1)101). &15 89019960 10৮ 6209 92:0179,000,৮, 


জম ওবাড়র পর কর (& 69৩ ০০ 1200. &0 1081101189 ) 


যদি দেশের সকল জমির অর্থনৈতিক খাজনার (5901:070$0 79706 ) উপর 
কর আরোপিত হয়, তবে তাহার করপাত জমির মালিকের উপর পড়ে। 
আমরা জানি খাজনা হইল উৎপাদন--বায়ের উপরে উদ্বত্ত' 
(৪৮:0189 ), ইহা! দামের অন্তভূক্ত নয়) স্বতরাং দাম 
বাড়াইয়া জমির ব্যবহারকারীর উপর ইহাকে অপসারণ করা! 
চলে না। এই উদ্বত্ব বা খাজনা হইতেই কর দিতে হয়, জমির মালিক 
তাই এই কর বহন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু যদি মালিকেরা উদ্বত্তের 
সবটুকুই ইতিমধ্যে খাজন হিসাবে তুলিয়া লইতে না থাকেন, তবে খাজনা: 
বাড়াইয়! করের কিছু অংশ জমির ব্যবহারকারীর উপর অপপারণ করিতে' 


পারেন। 
যদি দেশের সকল জমির উপন্ন একসঙ্গে কর আরোপিত না হইয়া কোন: 
একটি বিশেষ শম্য-উৎপাদনকারী জমির উপর আরোপ করা হয়, তবে কিছুট' 
কর.অপসারণ সম্ভবপর। যেমন, কেবল চা-উৎপাদনকারী 
কোন বিশেষ শন্ত  জম্নির উপর কর আরোপিত হইলে, এই কর এ | 
উৎপাদনের ব্যবহারের রি রে র আরোপিত হইলে, এই কর এড়াইবার 
উপর জন্য এ জমিতে চ1 ব্যতীত অন্থান্ত শহ্য উৎপাদন স্থরু 
হইতে পারে। ফলে চা-এর উৎপাদন হাঁস পাইবে, ইহার' 
পাম বাড়িবে, ক্রেতারা! বধিত দাম দিতে রাজি থাকিলে করের ভার তাহাদের: 


উপর পড়িবে। 
আবার, জমি হইতে উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী করহার ধার্য করা 


মি 
ক 0021000১ £881860174766, ৮, রি 


সকল জমির অথনৈতিক 
থাজনার উপর 


সরকারী আয় ও করনীতি ৪১৭ 


হইলে করপাত নির্ভর করিবে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্কিতিষ্থাপকতার উপর । 
এই করের দরুণ শস্যের উৎপাদম-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, উহাদের 

উৎপাদনের পরিমাণ 

অনুযায়ী করের ভার দাম বাড়িবে। চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে করের পূর্ণ 
পরিমাণে দাম বাড়িয়া! যাইবে, ফলে ক্রেতাদের উপর করপাত 

হইবে, খাঁজন। সমানই থাকিবে, জমির মালিক এইক্প অবস্থায় করাহছত হইবে 

না। অপরপক্ষে, চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে, শস্যের দাম বাড়িলে উহার চাহি 

বিশেষভাবে কমিয়া যায়, উৎপাদন ত্রাস পার, প্রান্তিক জমিতে উৎপাদন বন্ধ হয়, 

খাজন1 কমেঃ জমির মালিক কর বহন করে। 


বাড়ির উপর কর বসাইলে উগ্ার সর্বশেষ ভার কে বহন করে? ইহার 
করপাত অন্তত চাবিটি শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত হইতে পারে: বাড়ির মালিক, 
বাড়ির ভাড়াটিয়া, বাড়ির নির্যাতা ও বাড়িতে ফে দ্রবটির ব্যবসায় চলিতেছে 
তাহার ক্রেতার! । ইহাংদর মধ্যে প্রধান ছুই শ্রেণী, অর্থাৎ মালিক ও 
ভাড়াটিয়ার মধ্যে, সাধারণত করভার বহন করে ভাঁড়াটিয়ারা, কারণ বাড়ির 
জন্য চাতিদা আস্ততস্থীপক | ছবে করের পুর্ণ পরিমাণ 
বাড়ির উপর করের বাড়িভাড়া বাড়াইলে ভাড়ার্টিয়ারা যদ অন্তত্র চলিয়া যাইতে 
ভার চা।র শেণাব ১ 
উপর পড়িতে পারে শুরু করেনঃ তবে বাড়ির মালিক বাধ্য হইয়া করভার কিছুটা 
বহন করিয়া থাকেন। বাড়ির উপর উচ্চচারে কর 
বসাইলে বাঁডি-উতৈয়ারীর পরিমাণ ক্রষশ কমিয়া যায, নিমাণকারীবা কষ 
পারিশ্রমিক লইতে রাভি হইলে করের কিছুটা অংশ তাভাদের উপ্র ঠেলিয়। 
দেওয়া চলে । বাড়ির উপর উচ্চহারে কর বপাইলে কম বাণ তৈয়ারী হইতে 
পারে, ফলে বাঁড়িভাড়া বাড়িয়া যাইবে ₹ এই অবস্থায় ভাড়াটিয়া করভার বহন 
করিবে। কিন্তু ভাড়াটিয়া যদি দোকান্দার হয়, তবে সে তাহার জিনিসপত্রের 
দাম অল্প একটু বাঁড়াইয়। বধিত ভাড়া এ ত্রব্যের ক্রেভার্দের নিকট হুংতে 
আদায় করিয়া লইতে পারে, অর্থাৎ এই করসে ক্রেতাদের উপর অপসারণ 
কদ্রিতে পারে! 


করের মূলধনীকরণ ( 020159158100 0৫:85:98 ) £ 


করভার এড়াইবার আইনসঙ্গত উপায় বলিতে গেলে একটিই, ইহা হইল 
করের মুলধনীকরণ ( 081016818886100 ০0: 8&000705880100 0£ 6৬ )। কোন 


০ 


৪১৮ অর্থ তত 


ব্যক্তি কোন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করার সময়ে লক্ষ্য করে যে, এই সম্পত্তি হইতে 
আয়ের উপর কোনকব্বপ কর আরোপিত আছে কি না। 

করের মূলধনীকরণ 
কাহাকে বলে স্থায়ী সম্পত্তির উপর কর আরোপিত থাকিলে উহ! হইতে 
নীট আয় কমিয়া যায়, ফলে নূতন ক্রেতারা এই সম্পত্তির জন্ত 
কম দাম দেয়। ইহাকে বলে করের মূলধনীকরণ। করের পরিমাণকে প্রচলিত 
স্থদের হারে মুলধনে রূপান্তরিত করিয়া সেই হিসাব অনুযায়ী ক্রেতারা সম্পত্তির 
জন্য কম দাম দিতে প্রস্তুত হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝা যাইবে । মনে 
কর, একটি বাড়ি হইতে বছরে 100 টাক। ভাড়া পাওয়। যায়। বাজারে প্রচলিত 
স্থপ্দের হার হইল বাৎসরিক ০% | এই অবস্থায় এ বাড়টির দাম হইবে 2009 
টাক1। মনে কর, বাড়ি ভাড়ার উপর 10% হারে নূতন কর বসান হইল। কর 


দিবার পরে এ বাড়ির নীট আয় দ্াড়াইবে 98 টাকা। বাজারে ১% স্থদের হার 
অনুযায়ী এই 90 টাকাকে মূলধনে পরিণত করিয়া! দেখা যায় 


৭ বৃ খ্ঠান বাড়িটির দাম হইবে 100 টাকা। বাড়ির ভবিষ্যৎ ক্রেতারা 
জানে যে, উহার আয়ের উপর কর আরোপিত হইয়াছে» 
তাহার! এই করকে মূলধনে রূপান্তরিত করিয়া, বাড়ির পূর্বমূল্য হইতে উহা! বাদ 
দিয়া কম দামে বাড়িটি কিনিবে, এইরূপে ভবিষ্যতে চিরকালের জন্ক কর-ভার 
এড়াইয়। যাইবে । এই ক্রেতা ভবিষ্ততে 10 টাক কর দিবে, কিন্তু সে যে 209 
টাকা কম দাম দিয়াছে, লেই 200 টাকার মূলধন হইতেই 5% সুদের হারে তাহার 
$0 টাকা আয় হইবে, তাই প্রকৃতপক্ষে কম দামের মাধ্যমে সে কর এড়াইতে 
পারিয়াছে। আর বাড়ির বর্তমান বিক্রেতা বা মালিক কম দাম পাইয়া এই 
করভার বহন করিয়াছে। 
বাড়ির বর্তমান মালিক ছুই দিক দিরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । করের দরুণ 
তাহার বর্তমান আয় কমিয়া গেল; আর যদি লে এই আয়-হাস এড়াইবার জন্ 
বাড়িটি বিক্রয় করিতে চায় তবে তাহাকে কম দামে বিক্রয় করিতে হুইবে। কর- 
আরোপণের পরবর্তীকালের ক্রেতারা কম দামে সম্পত্তি কিনিয়া করের ভার 
এড়াইতে পারিবে । এইজন্তই একটি কথ! চলিত আছে যে “পুরানে! করের কোন 
কর-ভার নাই” (“৮0 ০1৫ 092 19 00 6851? )| 
করের এইক্সপ মুলধনীকরণ সম্ভব হয় যদি ইহার অনুকুল পরিবেশ থাকে, 
অর্থাং কয়েকটি শর্ত বজায় থাকে । প্রথমত, যে সম্পন্তর আয়ের উপর কর 
আরোপিত হইতেছে উহ! দীর্ঘস্থায়ী ধরনের হওয়া দরকাষ স্থায়ী না হইলে 


সরকারী আয় ও করনীতি এল 


ফরের ফলে উহা! হইতে আর কমিবে, ফলে যোগান হাস পাইবে | তখন উহার 
দাম বাড়িবে। এইকপে করভার ক্রেতাদের উপর অপস্থত হইবে। দ্বিতীয়ত, 
নয করটি এমন হইবে যে, সকল ধরনের সম্পত্তর উপর ইহা! 
শর্তসমূহ আরোপিত হয় না, কেবল বিশেষ কোন এক ধরনের স্থায়ী 
সম্পত্তির উপর ইহা আরোপিত হইতেছে। সকল ধরনের 
লম্পত্তির উপর এই কর বশান হইলে লগ্নীকাবীরা সর্বত্রই এই কর দিতে বাধ্য, 
অপব কোথাও গেলে এই কর এড়ান চলে না। তৃতীরত, কব্টি এমন হইবে 
যাহাতে ক্রেতাদের নিকট অপপারণ করা পন্তব হয় না। করের মুল্ধনীকরণ 
বিলে বোঝা যায় সম্পত্তর মুলধনীমূল। হান পাওয়া (৬ £9৭005190. 30. 60৪ 
৫৮])1181 6106 0£ 6109 88৪66) ; ইহ] তখনই সম্ভব যদ্দি এই কবের অপপারণ 
সম্ভব ন। হয় ; চতুর্থত, কবের পরেও সম্প্তর যে'গাঁন ও চাদ(র সাধারণ সম্পর্ক- 
গুলিতে কোনরূপ পরিবর্তন অ।সিলে চপিবে না, উচ্ভাব। মে'নীমুটি ধমানই থাকিবে । 
যেমন বাড়ির আয়ের উপর কর বসান-ব পবে যদ হঠাৎ বা ডর চাহিদা খুব বাড়ির! 
যায়, তবে বাণডর দাম বাড়িয়া! যাইবে, করের মূলধনীকবণ না-ও ঘষ্টতে পারে। 


আর একটি বিষয় মনে রাখ দরকার। এইরপ সম্পত্তর উপর কর-ছার হ্রাস 
পাইলে বা ইহাদের বিশেষ ন্যোন সু'বধ। দেওয়! হইলেও একধবনের মূলধনীকরণ 
ৃ ঘটিতে পারে। কোন সম্পত্তির উপর কব"হার ত্রাস বা 
দিত কোনব্ধপ বিশেষ স্ববিধাদীনেব ফলে ওই সম্পত্তর মূলধনী মূল্য 
দিতে পারে বুদ্ধি পায়। মনে কর, বাড়ি ছাড়া অগ্ত সকল প্রকার 
সম্পন্তর উপর কর আরোপিত হঈল। এই বিশেষ স্বিধা 
পাওয়ার জগ্ত, এই সুবিধার আথধিক পরিমাণকে ক্রেতার। মূলধনে রূপান্তরিত 
কৰিবে, এবং বাড়ির জন্ত পূর্বাপেক্ষা। বেশি দাম দিতে রাজি হইবে । 


অনেক ধনবিজ্ঞানী বলিতে চান যে করের মুলধনীকরণ একপ্রকার পশ্চাৎমুখী 
অপলারণ ( ১৯০:%7%7০ 81)16610£ )। তাহাদের মতে নুতন ক্রেতা সম্পত্তর জন্ 
কম দাম দিয়! করের ভার পুরাতন মালিকদের নিকট ঠেলিয়া দিতেছে, তাই ইহ! 
একপ্রকার অপলারণ। কিন্তু, কন্রে অপসারণ ও মুলধনী- 

ইউ রর [করণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। বিশেষ কোন কর 
অপসারণের তাৎপর্য হইল প্রতিবার বিক্রয়ের সময়ে এই করের 
দরুণ দ্রব্যটির মূল্য কর-পরিমাণ পর্যস্ত কিয়া যাইতেছে, বিক্রেতার নিকট হইতে 


৪২০ অর্থ তত 


কম দামে ক্রেতা দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারিতেছে। কিন্তু মুলধনীকরণ হুইল" 
করের ফলে ভবিষ্টতে কম আয় হওয়া, বাৎসরিক কম আয়গুলিকে: 
বাজারের সুদের হারে মুলধনে ব্মপান্তরণ, তাহার ফলে সম্পত্তির মূলধনী- 
মুল্য (087/68]1 ০179) হাস পাওয়া, একপঙ্গে অনেক বছরের করের হাত 
হইতে অব্যাহতি পাওয়া । অধ্যাপক সেলিগ ম্যান এইজন্য বলিয়াছেন *]£ ৪ 6৪ 
1৪ 81)86090, 16 080006 1)6 09116811860 7 1 6 6818 98,080911860) 16 


801)06 199 ৪1)56690,। 


কয়েকটি করের প্রকৃতি ও ফলাফল £ আর কর (8876 80৫ 
86065 01167 18,892 111001106-62,2% ) 


আজকাল পথবীর সকল দেশে কর ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার 
করে আয়-কর। সকল প্রতাক্ষ করের মধ্যে ইভ! সর্বপ্রধান। সকল উৎসের 
মধ্যে আয়-করের স্থিতিস্তাপকত খুব বে'শ। ক্রমবর্ধনশীল নীতি অনুযায়ী ব্যক্তির 
প্রদান ক্ষমতার সঙ্গে সামগস্য রাখিয়া ইহার ভান সাজান 
চলে । এই কল আপায়েহ খরচা কম? তাই ইভা খুবই 
উৎপাদনশীল (1):91800৮) 1 আম.কর ভইতে সরকারের কত আদায় হইতে 


আয়করের গুন কি 


পারে তাহ! মোটাঠুটি সঠিক পর্রিমাণে ভিসা কর সম্থুবপর। আয়-করের আবও 
একটি স্থবিধা এই থে ইহাকে অপসরূণ কর চলে নী, মোটামুটি ইহার গ্রতাত। 


( 31:906065৪ ) ভরে টুলনায় বেশ। 


আয়-করু সম্পে আলোচনার সময়ে আরও ছু বহনের কর লম্পরকে জান! 
থাকা দরকার আতহকর (৮0115 ই বাল নুর্খা যায উর আআযতরে 
সাধায়ণ হারের তুলনায় বেশ ভাতে কর জানাপ কবা। অনেক সময় সাধারণ 
আয় কের সহিত এইকপ আতকর আরোপ করা হয়। 
অতি-কর ও এ . 
কোম্পাল কর. ইঙ্াতে ধরিয়; লওয় হয় যে, কোন এক নিরদিই স্তরের পরে 
টাকার বা আয়ের প্রান্তিক উপযোগিতা খুবই কম। যৌথ- 

কর (০০:09০:৪6-9 ) বলিলে বুঝা যায় যোথ মূলদনী ব্যবঙগায় প্রতিষ্ঠান সমূহের 
মেট মুনাফা বা আয়ের উপর কর। শেয়ার-ক্রেতার মধ্যে বর্টিত হওয়ার পূর্বে 
কোম্পানীর আয়ের উপর এই কর আরোপ করা হয়। কর-আগায়ের ব্যাপারে, 


কোম্পানীকেই ব্্‌ক্তি হিসাবে গণ; করিয়া এই কর আদায় করা হয়। 


সরকারী আয় ও করমীতি ৪২১ 


কথ! হইল কর আরোপের দিক হইতে দেখিতে গেলে 'আয়” কাহাকে বলে? 
ধনবিজ্ঞানে “আয়* বিলে ইহার ছুইটি বৈশিষ্টেব কথা মনে আসে £ প্রথমত, 
কিছু সময়ের মধ্যে ব্যক্তি ইহা পাইতেছে (99 01 £১০৪108 00208 & 
[79£290 01 6109 ) এবং ব্িতীয়ত, তাহার এই পাওয়া নিয়মষিত-ভাবে অর্থাৎ 
নিদি সময় অস্তর বারবার ঘটিতেছে (792011%06% ০0চ 15001767709 01 


আঁয়কে শাবার তিনভাবেও দেখা চলে: আলল আয়, মানপিক আয় এবং 
আঘধিক আয়। মূলধন বা শ্রমশক্তি হইতে লিপি সময়ের মধ্যে নিয়মিতভাবে 
দ্রবাসামগ্রীর যে শোত পাওয়া যায় তাঁভাই মাসল আয় (1981 [1700109 )। 
এই দ্রব্য সামগ্রী হইতে বাক্তি যে তৃপ্সি পায়, তাহাব সেই সকল উপযোগিতার 
তোতই ব্যক্তির মানসিক আয় (1১8501710 100010০)। খার আধিক আর 
(010765 10৫0709 ) হইল মূলধন বা শ্রমশক্তির ভাণ্ডার হইতে নিদিষ্ট সম 
তান্তর নিয়মিত কিরুপ টাক! সে পাইতেছে। কর- 
আয বলিলে কি 
বুঝা সায় আরোপণের দিক হইতে মানসিক আয়ের ধারণা গ্রহণ করা 
চলে না, কারণ ইহা নিতান্ত আনুতির বিষয় এবং সমান 
আয় পাউতেছে এইক্দপ বিভিন্ন বক্তির ক্ষেত্রে অনুভূতির মাত্রায় বিপুল পার্থক, 
দেখ। যাষ। নিখুতভাবে কোন ব্যক্তির আসল হ্রায় জানিতে পার! 
অস্ুবিধাক্তনক ; ইহার ছিলাবও শক্ত । তাই 'আঁধিক আযঘকেই করের ভিত্তি 
হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু বক্তিব কব প্রদান ক্ষমতা হিসাব করার ব্যাপারে 
আথিক আয় সম্পূণ নিখুত মাপকাঠি ভইতে পারে না) হর্থাথ আধিক আত সমান 
ডইলেও বিভিন্ত ব্যক্তির আসল আয় পথক হইতে পাবে) তাই অনেক দেশেই, 
কর আরোপের সময় বাতির আয় হিসাব কবর সময়ে টাকা ছাড়াও “অন্তান্ত 
বিধাগুলি” হিসাব করা হয়। নিজের বাড়ীতে থাকা, বেতনের অংশ হিপাবে 
কোম্পানী ভ্ইতে বিনা ভাড়া বাড়ি পাওয়া--এই সকল হুবিধা যোগ করিয়। 
ব্যক্তির মোট আয় হিসাব করা ভয়। 


ব্জির আয় তিসাব করার সময়ে একটি গুরুত্পূর্ণ দিষয় মনে রাখ দরকার। 
মূগধন হইতে যাহ! পাওয়া যায় লেই ভাঁয় তইতে কর দিতে হইবে কিন্তু মূলধন 
কাঁটিয়। যেন কর দেওয়া না ভয়। কারণ তাহাঁভে দেশের মুঙ্ধন হাল পাইবে | 
সুতরাং আয়ের সংজ্ঞ' নির্ণয়ের সময়ে মলে রাখা দরকার যেন উহার মধ্যে মুলধনকে 
'্বরা না হয়। মুলধবকে অক্ষু্ রাখার উদ্দেশ্যে ফুল আয় হইতে ক্ষয়-ক্ষতিপৃরণ 


৪২২ অর্থ তত্ব 


বাবদ কিছুটা সরাইয়] রাখিয়া তবেই কর-আরোপণধোঁগ্য নীট আয় হিসাব করা 
দরকার । অন্তত বাস্তব ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার 
উপযোগী এমন কোন মানদণ্ড বা সংজ্ঞা চাই যাহাতে স্থূল 
আয়ের মধ্য হইতে মূলধন ও আয়ের অংশ স্পষ্টভাবে চিনিতে পারা যায়! 
৪105 800 08721 গ্রন্থে অধ্যাপক হিকৃল্‌ “আয়” কাহাকে বলে সেই 
আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্যক্তির আয় হইল সেই সপ্তাহে তাহার মোট 
ভোগব্য়, যাহার পরেও সে সপ্তাহ-শুরুর অবস্থার মত সমান সুরে থাকিতে পাৰে 


(58 106156)1078 1000০080609 চচ 1106 1)0 08) 00080109070 6109 


মূলধন অন্থুপ্ রাখা 


66]. 8100 ৪1]] 951)6068 60 00 94 5611 0796 019 9750 01 61)9 দ্য ০91 
89 1)6 0.9 8, 6110 1)65171,100,) | ইহা? হইতেই ব্ঝা যায় যে, ব্যক্তি যদি 
তাহার পূর্ণ আয় ভোগে ব্যয় করে তাহা হইলেও ভবিষ্যতে এ পরিমাণ আয় 
পাইতে তাহার কোন অন্তবিধা হয না| ইহা তখনই সম্ভব হয় যদি তাহার মূলধন 
অক্ষু ধাকে। 

কর-কাঠামোকে মোটামুটি ন্বায়সংগ্ত করিয়া তুজ্তে হইলে নিগ্নতম একটি 
সীমা পর্যন্ত আয়কে করের আও! হইতে বাদ দিতে হইবে। করমুক্ত এই নিম্নতম 
আয়-সীম। স্থির করার সময়ে করদাতার জীবনযাত্রার মান এবং তাহার আথিক 
দায়িত্বের কথা স্মরণ রাখা দরকার । উচ্চ আয়স্তরসমূহে 
আয়করের হার খুব বেশি রাখা হয়, এই সময়ে করদাতার 
আয়ের উপর মিভরশ্টীল লোকজনের সংখ্য] হিসাব কর! দরকার | শ্তার জোশিয়া 
্্যাম্প আরও অনেক কিছু বিচার করার কথা বলিয়াছেন ! যেমন, তাহার মতে 
পরিশ্রম-লন্ আয় এবং পরিশ্রম-বিনা আয়ের মধ্যেও পার্থক্য করা দরকার 
€ 991060 1100010)8 21004 01)881)80  111001006 ) £ প্রথমটির তুলনায় 
দ্বিতীয়টির উপর কর-হার অনেক বেশি হওয়া উচিত। 

সাধারণত এক বংসরের মধ্যে আয় হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, অর্থাৎ 
সেই বৎসর কালীন আয়ের উপরই কর আরোপিত হইয়া থাকে । ক্যালেগারের 
আয় কখনহাতে হিসাব ধরিয়! বারো মাসের মধ্যে এ আয তখন পাওয়া 
আসিল বা কতদিন গিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়! অর্থাৎ, আয় যখন হাতে . 
ধরিয়া উহা হি হইল আসে, তখনই আয়ের ন্্টি হইয়াছে এইক্প ধরিয়া লওয়া 
হয়। মজুরি মাহিনা হুদ প্রভৃতি আয়ের ক্ষেত্রে ইহা কিছুটা সত্য 
হইলেও মুনাফা বা রয়াল্টির ক্ষেত্রে ইহা সত্য নয়। প্রতিটি 


স্কাষ্যতার নীতি 


সরকারী আয় ও করনীতি ৪২৩ 


ক্যবসায়ের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, নূতন ব্যবসায় হইতে 
প্রথমে বেশি আয় হয় না। প্রথমদিকে লোকসান হর, ক্রমে ব্যবলাধিক স্নাম 
স্থট্টি হয়, কয়েক বংসর পরে উহ1 হইতে নীট আয় হইতে থাকে। আয়ের 
পরিমাণ কর-যোগ্য স্তরে উঠিলে মনে ভষ যেন উহ1 সেই চলতি বংসরকালের মধ্যেই 
উদ্ভুত হইয়াছে । ফলে সেই করের ভার বেশি বলিয়া মনে হইতে পারে। 
ডাক্তার, উকিল, লেখক প্রভৃতির আয়ের কথাই ধরা যাউক না কেন। তাহারা 
উপযুক্ত পরিমাণে আয় পাওয়ার পূর্বে অনেক বছর তেমন বেশি কিছু আয় করিতে 
পারেন না, কিন্তু পরবর্তী কোন বংসরে আয় বাড়িলে তাহারা নিয়মিত আয়শীদ 
বাক্তর সহিত সমান হারে কব দেন। ইহান্তায়সংগত দয়। ফ্মেন, কোন এক 
ব্যক্তি প্রথম পাচ বছরে খুব কম আয় করিয়া ষষ্ঠ বংসর হইতে 10000 টাকা আয় 


করিতে লাগিল। স্মপর কোন এক ব্যক্তি প্রথম বৎসর হইতেই এ আয় 
পাইতেছিল। উভয়ের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির তৃলনায় দ্বিতীয় ব্যক্তির করবহনযোগ্যতা 
বেশি বলিয়া মনে করা উচিত । 


'অনেকে তাই কর বহনযোগাতার দিক হইতে বিচার করিয়া কয়েক বৎসরের 
আয়েব গড়কে বাৎসরিক আয় বলিয়া গণ্য করিতে বলেন। ইহার নাম 
গড়-বৎখসর-পদ্ধতি ( &%6186৩-5681 106)100 )। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ইংলগ্ডে 
এই নীতি গৃহীত ছিল, পূর্ববর্তী তিন বৎসরের গড় আয়কে কর-যোগ্য আয় 
বলয়া মনে করা হইত। আবার অনেকে ঠিক পূর্ববর্তী বংসরের আয়কে 

করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করিতে বলেন, যেমন মাফিন 
গ্রড়-বৎসর পদ্ধতি ও 
ূর্ববনতণ বৎদর পদ্তি যুক্তরাষ্ট্রে ৰা ভারতে দেখা যায়। ইহাকে বসে পূর্ববর্তী - 

বংসর-পদ্ধতি (7১6951058 7681 70601)00)। এই হুইটি, 
পদ্ধতির পারস্পরিক স্ববিধা-অস্থবধার কথাও সংক্ষেপে আলোচনা! করা যায়। 
পূর্ববর্তী-বৎসর পদ্ধতির পক্ষে প্রধান বক্তব্য হইল করদাতার নিকট ইহা! সরল 
ও সুবিধাজনক € ৪1701)19 & ০0175870897) )। কিন্তু এই নীতির ক্রটি হইল 
পূর্ববর্তী বৎসরটুকু মাত্র হিসাবে ধরিলে কর-ভিত্তি সংকীর্ঘ হইয়া পড়ে, ইহাডে 
করদাতার করদানযোগ্যতার সঠিক পরিমাপ হয় না। এই পোষ গড়-বংসর 
পদ্ধতির নাই। কিন্তু গড়-বংসর পদ্ধতির অস্থবিধা হইল এই যে, লোকে পূর্বের 
ভাল বংসরগ্ুলির হইতে আয়ের কিছু অংশ সঞ্চিত রাখিল ভাহা বিশেষ দেখা যায় 


না, ভাই পরবতী বৎসরে আয় কমিয়া গেলে গড় অনুযায়ী কর দিতে বেশ ক 
হয়। আর এবং কর-হার প্রতি বংসরই বদলাইবে এইক্সপ ধারণ! থাকায় 


৪২৪ অর্থ তত 


গড়-বংসর পদ্ধতি লোকে আর ততট। পছন্দ করে না। ইংলগ্ডে এই নীতির সমর্থন 

আর বিশেষ পাওয়া! যাইতেছে না। অর্থনৈতিক উঠানামা 

এবং করভারে প্রতি বৎসর পরিবর্তন, এই ছুটি কারণের 
ফলে পূর্ববর্তী বৎসর পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় হইতে অবশ্য পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই বর্ভমান-বংসর পদ্ধতি (০8906 
9৪ 10901)00) প্রয়োগ করা হইতেছে । এই পদ্ধতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
প্রয়োগ করা চলে মাহিনা-ভোগী করদাতাদের উপর | তাহারা এই 7 
পদ্ধতিতে (1%5-98-5০0-8870, অর্থাৎ আয়-করো-আর-দিতে-থাকে। ) কর 
দেওয়া খুবই সুবিধাজনক বলিয়া যনে করেন। কিন্তু নীতির দিক হইতে ইহার 
গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্রটি হইল বর্তমানের চল্তি আয় হিপাব করার অস্থবিধা। 


এই পদ্ধতিতে তাই পরবতী বংসরে টাকা ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থাও (7518008) 
রাখিতে হয়। 


আয়করের ফলাফল লইয়া ধনবিজ্ঞানীরা প্রচুর বিতর্ক করিয়াছেন। 
আমরা উহার মাত্র কয়েকটি দিক লইয়া আলোচনা করিব। প্রথমেই দেখিতে 
হইবে ব্যক্তির সঞ্চয়ের ও কাজকর্মের ক্ষমতার উপর 

আয়করের প্রভাব কি (66০৮৪ ০01% [১99])198 &011)৮5 


চলতি বৎসর পদ্ধতি 


আঃয়করের ফল কি 


৮০ ০7]: 800 ৪৫৮9 )| আযকরের হার যদ এত বেশি রাখা হয় যে ব্যক্তি 
অবশ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনিতে না পারে ভাহা হইলে কাজ ও সঞ্চয়ের 
ক্ষমতা নিশ্য়ই প্রভ'বত হইবে। সুতরাং আয়করের ফলাফল অনেকাংশে 
নিভর করে আয়করের হার, কোন শ্রেণীর আযের উপর এই কর আরোপিত 
হইয়াছে এবং বিভিন্ন আয়সম্পন্ন শ্রেণীর জীবনযাত্রা বিচার করিয়া নিয়ত 
0 .. করমুক্তর যে সীমারেখা টানা হ্ইয়াছে_-এই সকল বিষয়ের 
ৰা চিত উপর । প্রতিটি করই লোকের ভাত হইতে টাক! টানিয়া 

কালয়া লয়, তাই আঁযকরও নিশ্চয়ই তাহাদের সঞ্চয়ের ও 
কখোছামের ক্ষমতা কিছুট! কম।ইয়া দেয় । কিন্তু ইভা সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট 
সঞ্চয় ও কাজের ক্ষমতা কমায় হি না তাহং অনেকাংশে নিভর করে কি পদ্ধতিতে 
কর হইতে পাওয়া টাকা সরকার বায় করেন তাভার উপর । যদি সরকারী খণের 
উপর স« দিবার উদ্দেশ্যে কর-প্রাপ্ত এই টাকাকে বায় করা হয় ওবে বগু- 
মাজিকদের আয় বাড়বে বা ক্রুয়শক্তির ভস্তান্তত্র গটিবে। শাধারণ করদাতার 
তুলনায় তাহাদের ভোগগ্রবশতা অনেক কম বলিয়! দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে। 


সরকারী আয় ও কর নীতি ৪২৫ 


লোকের কাজকর্মের এবং সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর আয়করের প্রভাব কিন্তুপ 
সেই সম্পর্কে বহু বিতর্ক হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা চলে যে, ইহার অনেকটাই 
নির্ভর করে করহারের উচ্চতা এবং জনসাধারণের মানসিক অবস্থার উপর । হলি 
লোকে টাকা চায় সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্টে 
বা পরিবারের সকলের নিরাপত্তার জন্ত, ঘবে আয়কর 
আরোপের ফলে স্বভাবতই তাহাদের কাজের ও সঞ্চরের 
ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে । অধিবাপীদের মধ্যে বিচার-বিবেচনা ভাবস্যুৎ চিন্ত' প্রভৃতি 
থাকিলে আয়করের ফলে এই ইচ্ছা নিশ্চয়ই বাড়িয়া যাইবে। কুতরাং এই বিষয়ে 
অ[মরা সাধারণভাবে বলিতে পারি যে, ব্যক্তির আযগত স্থিতিস্তাপকতার উপর 
ই্তা নিতর করে। অন্তান্ট সকল কিছু সমান অবস্থায়, আয়ের জদ্ক চাহিদা 
স্থিতিস্থাপক হইলে আয়করের প্রভাবে সঞ্চয় ও কর্সোগ্মের ইচ্ছা কমিয়া যাইবে। 
আবার, আয়ের জন্য চাহিদা অস্থিতিষ্বাপক হইলে সঞ্চয় ও কর্সোছমের ইচ্ছা 
বাড়িয়া যাইবে । 


সঞ্চয় ও কর্মোদ্ধমের 
ইচ্ছার উপর 


সঞ্চয়ের উপর আযকবের প্রভাব সম্পর্কে ধনধিজ্ঞানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
তর্ক আছে। ব্যক্তি যখন আয় করিল তখন সেই সমগ্র আযের উপরই পে কর 
দেয়। কর দেওয়ার পরে অবশষ্ট আয় হইতেই সে সঞ্চয় করে। স্তরাং এই 
সঞ্চয়-অংশের উপর একবার কব দেওয়! হইয়া গিয়াছে । পরে যখন আবার সেই 
সঞ্চয় হইতেই ভয় সষ্টি হইতে থাকে তখন সেই পরবর্তী আয়ের উপর আবার কর 
আনোপ করা হয়। ইভাতে দেখা যায় যে, আয়করু প্রততপক্ষে সঞ্চয়ের উপর ডবল 
কব আরোপণ (7)০9৮19 256০0 )1 মাশাস পি 


ইহা সঞ্চষের উপব পনি | 


এইবার কব-আরোপ 
করে কি না বলিয়া! গিয়াছেন। অবশ্য পার জোশিয়া যাম্প এই বিষয়ে 


একটু ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। ক'চার মতে ইহাতে 
ডবল কর আরোপণ ঘটে না। কারণ পরবর্তী বং্সবের কর ঠিক সঞ্চয়ের উপরই 
আরোপিত হইতেছে না, উহা! আরোপ করা হইতেছে পেই সঞ্চয়জাত আয়ের 
উপর | সঞ্চয় হইতে আয় হয় “অপেক্ষার দরুণ, ক্ষতরাং প্ররূতপক্ষে কর 
আরোপিত হইল এই “অপেক্ষা'র উপর, সঞ্চয়ের উপর নয়! এই বিষয়ে আমর! 
জোশিয়! ষ্্যাম্পের কথা মানিয়া লইতে পারি, কারণ সঞ্চয় যদি পুনরায় আয়স্মহির 


৪২৬ অর্থ তত্ব 


কাজে মূলধন হিসাবে নিযুক্ত হয় তবেই আয়-করের আওতায় পড়ে ; কেহ সঞ্চয়: 
জমাইয়া রাখিলে তাঁহাকে আর দ্বিতীয়বার কর দিতে হইবে না। 


সর্বশেষে, আয়করের ভূমিকা সম্পর্কে আজকাল দৃষ্টিভংগী অনেকাংশ বদল 
হইয়া গিয়াছে । বাণিজ্যচক্র রোধের কাজে ইহার কার্ষকারিতা (০০০৮৪- 
০01108) £019 ) সম্পর্কে আধুনিককাঁলের ধনবিজ্ঞানীরা ইহার গুরুত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন। হ্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্ব সাধক (4069808610 868701]186৮ ) হিসাবে 
ইহাকে আজকাল বাছ্ছেটের মধ্যে অতি উচ্চ আমন দেওয়। হইতেছে। চক্র- 
বিরোধী করনীতির €(০০776:-07 01121 98,610, ) একটি প্রধান অস্ত্র হইল 
এই আয়কর। এইব্প করনীতির উদ্দেশ্য হইল অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে 
বেপরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান এবং কর্মসংস্থান স্তরে এই ভোগ ও 
বিনিয়োগের বৃদ্ধকে সীমার মধ্যে রাখা, কারণ তাছা না হইলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা 
দিতে পারে। অপূর্ণ কর্মনিয়োগেব স্তরে, যখন উৎপাদক ও ক্রেতাদের মধ্যে 
উপযুক্ত আশার সঞ্চার হইতেছে ন, খন !ফসকাল নীতির প্রধান দিক হইল 
সরকারী ব্যয। এই সময়ে করনীতি ততটা সাহাবা করিতে 
পারে না। এই স্তরের প্রধান কাজ ভোগবায় বাড়ান, 
যাহাতে রিনিয়োগ-ব্যয় বাড়িতে পারে। কিন্তু আয়ন্তর 
হাঁস করিয়া ভোগব্যর় সাধারণত বাড়ান যায় না। নিয় আয়ম্তরে করভার লাঘব 
করিলে এই বিষয়ে অল্প-কিছু ফল পাওয়া! যাইতে পারে। উন্নতির কাল শেষ 
হইয়] সমুদ্ধির যুগে সমাজ প্রবেশ করিলে আয়কর ধারে ধারে বাড়ান চলে, যাহাতে 
ফাটকামূলক বিনিয়োগ ও আয সমাজে ভদ্টা বাড়িতে লা পারে। সমাজ যত 
বাণিজ্যচক্রের শীর্যদেশে পৌপিতে থাকিবে। নিয় আয়-শ্রেণীর উপর কর তত বাড়ান 
দরকার । এইরূপে আয়করকে চক্রবিরোধী কার্ষে নিয়োগ করা চলে । 


আয়করের চক্রবিরোধী 
ভূমিকা 


ঘায়করের বিবিধ সমস্যা ( 21180611909055 27:00168108 0£ [1100009. 
[88,802 ) ৫ 


€১) মুলধনী লাভের সমস্যা! (79০ 7900019200৫ 08716513808) 
আয়করের যত সমস্যা আছে উহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল মূলধনী” 
লাভের উপর কর-আরোপ করার সমস্ত! এবং মুলধনী-লোকলানকে কর হইভে' 
অব্যাহতি দেওয়! | কোন ব্যক্তির হাতে যে মূলধন আছে, উহার বিক্রয়মূল্য. 


সরকারী আয় ও করনীতি ৪২৭. 


যদি পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়, ভবে তাহার মালিকের মৃলধনী লাভ হইল বলিয়া মনে 
করা হয়। মুসধনী দ্রব্য বা সম্পত্তিটির বিক্রয় করিয়া! উহার ব্যয় ব ক্রয়মূল্য 
অপেক্ষা অধিক নগদ টাক? হাতে আসিলে এই মুলধনী-লীভ ঘটে । অপরপক্ষে 
বিক্রয় করিয়া ক্রয় মূল্য অপেক্ষা কম টাকা! পাওয়া গেলে 
মুলধনী-লাভ ও ক্ষতি 

কাহাকে বলে £  মুলধনী-ক্ষতি ঘটে। স্পষ্টই বৃধা। যায় যে, মুলধনী-লাভ 
ঘঠটীলে ব্যক্তির কর প্রদান ক্ষমত' বাড়িয়া যায় এবং 
সূলধনী-ক্ষতি হইলে তাহার করপ্রদান ক্ষমতা হ্রাস পায়। এইরুপ মুলধনী- 
লাভ কখনও নিয়মিত ঘটে না; বাক্তির আয় পাইবার যে সাধারণ চিরাচরিত 
পথ আছে, তাহার বাহিরে এই আয় ব! ক্ষতি দেখা দেয়। মুলধনী লাভের কয়েকটি 
বৈশষ্র্য আছে। (১) ইহাদের অনিয়মিত চরিত্র; (২) কর ভার এড়াইবার 
উদ্দেশ্য ব্যক্তির উদ্দেশে খুশিমত উহাদের ঘটাইবার চেষ্টা করা ; এবং (৩) 
উচ্চ আয়-গোঠাদের মধোই ইহার অধিকতর প্রাছুর্ভাব ৷ সাধারণ, বাণিজ্য চক্রের 

সমুদ্ধিকালে মুলধনী-লাভ ঘটিতে থাকে, আর অবনাতকালে মুলধনী দেখ' দেয়! 


মূলধনী-লাভকে আয় বলিয়া গণ্য করা চলে বলিয়া অনেক ধনবিজ্ঞানী মনে 
করেন না। তাহাদের মতে আর হুইল মূলধন নামক কোন এক ভান্ডার বা সম্পাস্ত 
হইতে নিয়মিত ধারায় যাঁতা পাওয়া! যাইতে থাকে সেই শ্রোত। মূলধন হইতে উহার 
ইহাকে আর বলা আয়কে পৃথক করা সম্ভব নয়, ইভ! অনিয়মিত, হা মূলধনের 
চলে কি না বিক্রয় যূলের উঠানাম। মাত্র; ইহাকে আমরা ভাত আয় 
বলিয়া গণ্য করিতে পারি ন11* অপরপক্ষে। ইহ স্পষ্টই যে, 

মূলধনী-লাভ ঘটিলে করপ্রদান ক্ষমত] বৃদ্ধি পায়, কাবণ ক্রয় মুগ; অপেক্ষা বিক্রয় 
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মুল্য বেশি বলিয়া ব্যক্তির হাতে টাকার পরিমাণ সরাসরি বাড়িয়া যায় । ইহা কর- 
আরোপ-যোগ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


তবে ইহা ঠিক যে, মুলধনী-লাভকে আমরা আয বলি বা না-বলি ইহাতে 
ব্যক্তির করপ্রদান ক্ষমতা বুদ্ধি পাইতেছে ; এই টাকা তাহার নিকট এমনরূপে 
আপিতেছে যে তিনি উহ1 ভোগবাধ বা সঞ্চয় যাহা কিছু করিতে পারেন। এই 
টাক সম্পূর্ণ ব্যয় বা সঞ্চয় করিও তাভার ভবিশ্যৎ আয় পাইতে কোনরূপ অসুবিধা 
হইবে না। তাই উহ| করযোগা। কিন্তু যদি উহাকে আমরা! করযোগ্য বলিয়! 
মনে কার, তবে মুলধনী-ক্ষতিকেও করের সময় হিসাব হইতে বাদ দিতে হয়। 
হা কয়েক বসরকে ভিসাব-কাল বঙ্গিয়া ধরিতে হয়, সেই সময়ের 
করশোগ্য কেন মধ্যে লাভ ও ক্ষতি পরস্পর মিটাইয়। নীট মূলধনী লাভ-ক্ষতি 
হিসাব করিতে পারা যায়| কিন্তু এই সস্তাবনার সুযোগ 
থাকিলেই বৃহৎ ব্যবসায়ীরা উচ্ভার দৌলতে নিশ্চন কিছু কর ফাকি দিবে। তাহ 
ছাড়া, বাণিজ্য চক্রের অবনতির ঘুগে যখন মুল্ধনী-ক্ষতি ক্রমশ দেখা দিতে থাকিবে, 
তখন স্বকার কিছু কিছু মুলধশী ক্ষতিকে স্বীকার করিয়া লন বটে, কিন্তু ইহার সবত্র 
প্রযোগ স্বীকার করেন না। ন্যায়-নীতির দিক ভইতে জুটি থাকিয়া গেলেও কর” 
শাসনের স্থবিধা বিচার কৰিলে এই সকল রাষ্ট্র ঠিকহ কবেন বলিয়। মনে হয়। 
আর একটি কথা আছে। সাধারণ আঘকর যে হারে আরোপিত হয়ঃ মূলধনী 
লাভ-করের ভার্ও সেইন্দপ হইবে কিনা । বলা হইয়াছে যে, সাধারণ চল্ণ্ত 
হার আয়করের হারে মুদধনন-লাভ-কর আরোপ করিলে মুলধনের 
ভি বাজারে বহুবিধ সংঘাত স্টি ভষঃ আঁস্তা ও বিশ্বাস ভাঙিয়া 
পড়ে, এবং মূলধনের বাজারে অস্থংতাবিক ধরনের কাজকম দেখা পয়। যেমন, 
অবনতি-কাল শুরু হওয়ার সময়ে সকল বাবসায়ীবা তাভাদের শেয়ার বা মূলধশী- 
সম্পত্তি একসঙ্গে বিক্রয় করিতে উদ্ধত হইবে, লোকসান দেখইতে পারলে পূর্বের 
মূলধনী- লাভের উপর করভার কিছুটা] কম হইবে । সুতরাং উচ্চহারে মূলধশী- 
লাভের উপর কর আঁলনোপ করার অস্থবিধা আছে। 


(খ) উপাজিত আয় ও অনুপাজিত আয় (80760. [70009 
9200 0 0691080 20002009) 


আয়কে আরও ছইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; উপাজিত' আয় ও অনুপাঁজিত? 
আযষ। সাধাবশাহ্ধ মজুরি, মাডিনা এইরূপ পরিশ্রমলাধ্য কীজকর্ম হইতে ষে 


লরকারী আয় ও করনীতি 8২৯. 


আয় হয় তাহা 'উপাজিত” আয়: আবার শেয়ারের লভ্যাংশ নু প্রভৃতি 
অনায়াসলন্ধ যে আয় তাহাকে “অন্ুপাজিত” আয় বলে! 

“অনুপাজিত' আয়ের তুলনায় স্বল্পছারে 'উপাঙজ্জিত' আয়ের উপর কর বলান হউক 
এইব্প কথা! অনেকেই বলিয়া থাকেন। স্বল্প আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর বেশির ভাগ আয়ই 
“উপাজিত” জীবিকানির্বাহের উদ্দেশ্যেই তাভাদের আয় বধিত হয়। উচ্চ আয়- 
বিশি্ শ্রেণীর বেশির ভাগ আয়ই “আনুপাঁজিত”, এইকূপ আয়ের অধিকাংশ 
বিলাপব্যলনে বাযিত হয়| বিলাদে ব্ষত না হইলেও এই আয় আবাব সুনিশ্চিত 
ভাবে এইরূপ ক্ষেত্রে 'বনয়োগ ভয় যে, তাহা হইতে আবার 'অনুপাজিত' অঅ 
সৃষ্টি ভ্ইতে পারে। 

এই সকল যুক্তির বিরুদ্গে দুইটি কথা বসা হয়। প্রথমত, বিনিযোগ হইতে 
আয় অনেক সদব 'উপাঙ্জিত মাতিনা ও মদ্ুবির ঠুনায ভানেক বেশি অনিশ্চিত । 
দ্বিতীয়ত, বিনিষ্বোগ ভইতে তথাকথিত 'আনুপাচিতা সাষের অনেকটাই ভাতার 
বৃদ্ধ, দক্ষতা ও ক্ষমতার দকুণ পরাগ । 

অন্ত বধা হইল এই য়ে করের উদ্দেশ্যে এট ছুই প্রকার আমের মধ্যে কাঁধত 
পার্ক; নিরূপণ কর। বিশের শন্বিদাক্গমক 1 উদ হাত আগের “এনাম়ুলক 
ভাবে হাব দেওয়ার একমাত্র সথ ভুল নিল্পতম কবযুদ্জির সীমানা যথালমুব 
উ চুতে রাখা এবং ক্রমধধদ পাশ হাবে আয়কর আংকাপ কৰা । 

গর) আকন্সিক আয় বা অচিস্থ্যপুর্ব মলাবুদ্ধি হইতে আয়ের পর 
কর (1:98 95. ছ2008115 9 আঃ চ0৫ 0006] 006) 

আকস্মাক আর ছ1011£711 [10000151৮ ১ বলিলল বুক খায় ৯ঠাং (কোন টপ 
কোন বাক্কর ভাতে বিশেদ কিছু পাধমাণ আয় আসিয়া পড়া এত শসার লে 
প্রত্যাশা করছে লাই তিগবা ভার জগ্ক সে কোনরূপ চে 


আকন্সিক আয়. করে নাহ। অন্যাপক পশু :11207) রি শব্দটিকে আর 


কাহাঁকে বলে £ ০ ৃ 
উহার ছুই রূপ. একটু মংকীণ অর্থে প্রয়োগ কারয়াছেল তাহার মন্ডে, বিন! 
চেষ্টায় বা বিনা পরিশ্রমে নিজের অজানিতে লোকের সম্পত্তির 
প্রকৃত মূল্য নাঁড়িয়া যাওয়াকেই আমরা আক।ম্মক আয় বলিয়া থাকি। সাধারণ 
ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা দুই ধরনের আয়কর দেখিতে পাই : প্রথমটি 
হইল জগ্ির মূল্যবৃদ্ধির উপর কর (69 00. 10026106106 58109 ০0 1800) এবং 
দ্বিতীয়টি হইল যুদ্ধকালীন অভি-মুনাফার উপর কর (৮৪5 00 দা8161019 63:0988 
0:০868)। 


৫ 


১৪৩০ অর্থ তত 


আকন্মিক আয় বা অচিস্ত্পূর্ব মূল্যবৃদ্ধির উপর কর আরোপ করার শ্বপক্ষে 
বহু যুক্তি দেখান হইয়াছে। ব্যক্তির মোট আয় যাহাই হউক না কেন, নৃত্তন কোন 
আয়প্রাপ্তি ঘটিতে পারে এইব্রপ ধারণ তাহার মনে কখনই ছিল না, ইহার জন্ত 
সে কোন পরিশ্রম করে নাই। বধিত এই হঠাং-আয় হইতে কিছু পরিমাণ কর 
দিলেও তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় তুলনায় কোন ত্যাগ 
স্বা্ধার করিতে হয় না। এই করের স্বপক্ষে আর একটি 
যুক্তি হুইল থে, জমর ক্ষেত্রে অনিন্ত্যপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ঘটে 
একান্তভাবে সামাজিক কারণপে। মালিকেন্র 'বন! চেষ্টায়, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, শিল্প- 
প্রসার, সহর ও গ্রাম ও জনপদেব অর্থ নৈতিক উন্নতি সব কিছু মিলিয়! জমির 
এইনপ অচিন্ত্পূর্ব মুপ্বু'দ্ধ ঘটে ; তাই এই মুলা4ুদ্ধর কিছু অংশ কর-বূপে রাষ্ট্রের 
নিকট যাওয়া দরকার। 
যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত মুনাফ-করের স্বপক্ষেও অনেক যুক্ত দেখান হইয়াছে। 
স্যার জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে) রাই বহু বিভিন্ন পদ্ধতিতে অন্তান্ত ক্ষেত্র হইতে 
সরাইয়া আনিয় বাবপায়ীদের বহুবিধ উপকবণ সংগ্রহ করিতে পয়াছে বূলয়াই 
তাহারা এই অতিরিক্ত মুনাফা করিতে পারিয়াছে। আর তাহ! 
২। অতিরিক্ত এুনাফার _ ৃ 
উপর কর ছাড়া, যুদ্ধক'লীন মুনাফা-বুদ্ধর উপযোগী চাহিদ!| ও পরিবেশ 
শষ্টি করাও রাষ্ত্রের কাজের ফল। তাই অতিরিক্ত মুনাফার 
উপর কর বসাইয়! উহার কিছু অংশ রাষ্ট্রের ভাতে তুলিয়া লওয়া খুবই যুক্তিসংগত 
তাহাতে কোন লন্দেহ নাই । 
অতিরিক্ত বলিলেই কোন একটি নিদি মান-এর কথ প্রথমে মনে আসে। 
যাহার তুলনায় উহ! অতিরিক্ত । কোন দেশে ধুদ্ধ-পূর্ব ছুই বংসরের গড় মুনাফাকে 
এই মান হিসাবে ধরা হয়* আবার কোথাও বা তিন বৎসরের গড়কে এইব্প 
স্বাভীবিক মান হিসাবে ধরিয়া লয় । এই মানের উধ্র সরাসরি একটি নির্দিষ্ট 
হারে (19৮ 29৮৪) এই কর আরোপ করা হয়। 
কিন্ত এই সকল করের আদায়গত বা শাসনগত অস্থবিধা খুবই বেশি। যেমন 
জমর মূল্য যদি বাড়ে তবে প্রথমেই আমাদের জানিতে হইবে এই মৃল্যবৃদ্ধি প্রকৃত 
বা অপ্রকুত। দীঘকালীন স্থদ্দের হার .কমিলে বাঁ সকল 
৮০ ন. কিছু ভ্রব্যসামগ্রীর দাম ঝাড়িলে জমির দাম বাড়িভে 
পারে। ইহা অপ্রকৃত শুল্যবাদ্ধ। কর আগোপযোগ্য নহে, 
কারণ মালিকের বিনিয়োগের বা টাকার মুল্য কমিয়! গিয়াছে । তাহা ছাড়া, 


১। জমির মুল্য-বৃদ্ধির 
উপর কর 


সরকারী আয় ও করুনীতি ৪৩১ 


যদি কোন অঞ্চলে এইরূপ মৃল্যবৃদ্ধি ঘটিতে পারে কিছুকাল পূর্ব হইতেই এইক্কপ 
আশ! করা! হইতে থাকে, তবে উহাকে আর সম্পূর্ণভাবে আকশ্মিক বলা 
চলে না। 


স্বতুয[ু-কর (20686% 080 ) 


আধুনিক কালে সকল রাষ্ট্রের করকাঠামোতেই মৃত্যুকর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিতেছে । এই করের গ্তরুত্ব বেশির ভাগই সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ১ 
ইহা হইতে রাষ্ট্রের রেভিনিউ আদায় হইবে, তাহা নহে। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর 
পরে তাহার সম্পত্তি যখন উত্তরাধিকারীর নিকট হস্তান্তরিত 
হয় তখন রাষ্ট্রকে এই কর দেওয়ার কথা উঠে। এইক্ধপ 
মৃুহ্টকর সাধারণত ছুই ধরনের: সম্পাত্ব-কর (6১6৪৪ 
2০০১ ), উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হওয়ার পৃবে সম্পত্তির মৃল্য অনুযায়ী 
উহ] হইতে এই কর আদায় করা হয়। কর আদায় হখবার পরে এ সম্পাস্ত 
উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হয়। (২) অপরটি হইল উত্তরাধিকারী 
কর (50309868006 6৪) 1 ইহাতে মূল সম্পত্তি উত্তরা 'ধকারীদের মধ্যে বন্টিত 
হইলে প্রত্যেকে ষে-অংশ পাইত তাহাকে করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য কর। হয়। 


স্বত্যুকর কাহাকে বলে £ 
ইহ।র্‌ দুইটি রূপ 


প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রথমে এইক্প মৃত্যুকর আরোপ করিয়াছে, 
পরে শিক্ষিত জনমতের গিকট ইহাকে গ্রহণীয় করিয়া তোলার উদ্দেশ্থে ধনবিজ্ঞানীরা 
ও রাজনীতিক পণ্ডিতের! ইহার স্বপক্ষে বহুপ্রকার যুক্তিজ(ল বিস্তার করিয়াছেন। 
প্রথমত, উপকারিতা তত্ব (১০৪৪০ 0/০০79) অনুযায়ী বল! 
হইয়াছে যে সমাজে সকল অধিক।র স্যি করিয়াছে রাই । 
আমার ইচ্ছামত সম্পত্তি অপরকে দান করার অধিকার সম্ভব 
হইয়াছে রাষ্ট্রের ফলে, এই উপকারের বিনিময়ে সম্পাত্তর কিছু অংশ করহি্যাবে 
রাষ্ট্রের প্রাপ্য । দ্বিতীয়ত, ধনতান্ত্রিক সমাজে আয় ও সম্পদবৈষম্য দেখা দিবেই। 
এই সমাজ-ব্যবস্থ! বজায় রাখিতে হইলে আয় ও সম্পদ-বৈষম্যের পরিধি সংকুচিত 
কর! প্রয়োজন । তাই সম্পত্তি-কর বা উত্তরাধিকার-কর আরোপিত হওয়া! দরকারি। 
তৃতীম্নত, অনেক সময় ইহার সমর্থনে অতীত-করের তত্ব ( ৮০০৮-5৪ 616০: ) 
প্রয়োগ করা হয়। অতীতে ব্যক্তির জীবদ্দশায় কর ফাকি দিয়া এই সম্প্তি গড়িয়া 
'উঠিগ্গাছে, তাই মৃত্যুকরের সাহায্যে একেবারে সেই সকল প্রাপ্য আদায় হইয়া 


সৃত্যুকরের স্বপক্ষে 
যুক্তনমূহ 


৪৩২. অর্থ তত্ব 


গেল_অনেকে এইরূপ বলিতে চাহছেন। চতুর্থত, আজকাল ইহ] সমর্থন: 
কর! হয় ব্যক্তির প্রদানক্ষমতার নীতি অনুসারে (৪১6৮ 6০ 085 071002119) 
বলা হয় যে, যদিও উত্তরাধিকারস্থত্রে পাওয়া সম্পত্তি একেবারে আকশ্পিক- 
(দ্দ100011) নয়, তবুও ইহার ফলে হঠাৎ ব্যক্তির হাতে করপ্রদানক্ষমতার 
উদ্ভব হয়। এইরূপ বিশেষ-যোগ্যতার নীতি (071001]019 ০ 509018) &)1115) 
অন্্যায়ী আমরা বলিতে পারি যে মৃত্যুকর সমর্থনীয়। পঞ্চমত, করবহুন- 
যোগ্যতার নীতি অনুযারী এই কর শুধু সমর্থনীয়ই নয়, ইহার ক্রমবৃদ্ধির হারও' 
অবশ্য বাঞ্ছনীয় । সম্পত্তির পরিমাণ যত বেশি, করদানের ক্ষমতাও তত অধিক। 
তাই ক্রমবর্নশীল হারে এই কর আরোপ করা সম্ভবপর । উত্তরাধিকারের 
মধ্যে আকক্সিকতার উপাদান যত বেশি, ক্রমবর্ধনশীলতার মাত্রাও তত বাড়ান 
চলে। মুত বাক্তির সাঙ্গ সম্পর্ক যত দৃববতী, অক্নকতার মাত্রা তত বেশি ; 
করহারও বেশি রাখা সম্ভব । প্রদানক্ষমতাঁর নীতি অন্ুযাধী, তাই, মুড্রুকরকে 
ছুই দিক দিয়? ক্রমবর্ধলশীল কররিযা তোলা চলে; সম্পাস্তর আয়তনের 
দিক হইতে, এবং, উন্তরাধিকারীর মুত বক্তিব সহিত সম্পর্কের নিকট বতিতার, 
দ্বিক হইতে। 


সম্পাত্ব-কর ও উত্তবাধিকার-করের মধ্য কুপনা করিলে দেখা যায় থে, 
প্রথম ধরণের কটি দ্বিতীয় ধরনের অপেক্ষা প্রয়োগের দিক হুইতে অধিকতর 
স্থবিধাজনক। প্রথম ধরনের করটিতে কেবল সম্পত্তির পরিমাণ্রে দিকে 
তাকাইলেই চলে, কিন্তু উত্তরাধিকার-করটিতে আরও অনেক কিছু বিষগ্বের উপর 

রানা লক্ষ্য রাখিতে হয়। উত্তরাধকার-কবে ব্যক্তির কর- 
উত্তরাধিকার ক.টন প্রদানশ্গমভা সম্পকে অধকতর নজর রাখা যায়; সম্পাত্ত- 
তুলনামূলক লব্ধ করেতভাঁহা সগ্তব হয না। ইহ" স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন 

রহ সম্পত্ত উত্তরা ধিকারচ্হত্রে একজন পাইলে কর হিপাবে 
যাহ! দেওয়া উচিত আর পাঁচজন পাইলে কর হিসাবে যাহা দেওয়া উচিত__ 
ইহাদের পরিমাণ পম!ন হইতে পারে না। প্রতাক্ষভাবে করভার বহন করে 
ব্যক্তি, সম্পন্ত নয়। তাই কেবল সম্পত্তির পরিমাণের দিকে তাকাইয়া 
উত্তরাধিকারীদের অংশের কথ! বিচার না করিয়া কর আরোপ কর! যুক্তিসঙ্গত 
শক । তবে ইহাদের মধে তুলনার সময়ে উত্তরাধিকার-করের বিরুদ্ধেও অনেক কথা 
বলার আছে। যাহাতে কর কম দিতে হয় সেইজন্য মৃত ব্যক্তি এমনভাবে: 
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সম্পত্তির বণ্টন নির্দিষ্ট করিয়া যাইতে পারেন যাহাতে কাহারও খুব কম আবার 
কাহারও খুব বেশি প্রাপ্য হইল। করধদানের পর সকলে সমান পাইবে- 
এইর্প ইচ্ছা থাকিলে বেশি দৃববতী সম্পর্কের উত্তরাধিকারীকে বেশি কর দিতে 
হইবে বলিয়া তাহাদেরই সম্পত্তর বেশি অংশ দিয়া নিকটবতীদের করভার 
কম বলিয়া কম সম্পত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করিতে পারেন। সুতরাং 
উত্তরাধিকার-কর ব্যক্তির মনে লম্পত্ত-বপ্টনের স্বাভাবিক ধরন ব্দ্লাইয়া দিতে 
পরে। 


আধুনিক কাগে কেইনৃলীর ধনবিজ্ঞান এইবপ মৃত্যুকরের পক্ষে আর এক 
ধরনের সমর্থন তুলিয়া ধরিয়াছে। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা আয়-ঘণ্টন চাছিতেন 
নীতিগত [ 9৮৮7691) কারণে । কিন্তু কেইনৃল ও তাহার অহ্গামীর। ইহা পছন্দ 
করেন [নছক বৈজ্ঞানিক কারণে ; তাহাদের মতে, অর্থ নৈতিক কারণে । প্রাচীন 
ধনবিজ্ঞানীদের মন ছিল [দ্বধা-বিভক্ত | দ্রুত শিল্পপ্রসার ও অর্থ নৈতিক অগ্রগ।তর 
প্রয়োজনে প্রভৃত সঞ্চর দরকার, এবং তাহা কয়েকটি হাতে কেন্দ্ীতত থাক। 
প্রয়োজন, ভাই আয়-বৈষম্য থাকা চাই । ইহ তাহার! বিশ্বাম করিতেন। কিন্তু 
তাছাদের নীতিবোধ বা কল্যাণাকাংখা এই আয্-বৈষম্য সন্ত করিতে পারত না। 
দ্খ'গত-[বিবেকের যন্ত্রণা তাহাদের সহা করিতে হইত। কিন্তু কেইনৃপের সময়ে 
ঘনতস্ত্রের প্রণার'গ।ত শ্রথ হইয়া আশিয়াছে, ইছার অচলাবস্থ। দেখা (দিয়াছে। 
সংকট ও জড়ত্বের কারণ হিলাবে কেইন্ল দেখাইলেন ভোশ 
কেইন্সীয় দৃষ্টিতে এই | ৃঁ 
দের বায়ে ঘটত, যাহা আয়-বৈষম্যের একটি গুরুতবপূরণ ফল। 
অর্থ নৈতিক কাঠামোর প্রাণশাক্ত জাগাইতে হইলে ভোগবায় 
বাড়ান দরকার, এবং ইহারহ জন্ত চাই স্গল্স প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা সম্পন্ন ধনীর 
নিক» হইতে টাকা সরাইয়। আ'নয়া অধিক প্রান্তিক ভোগপ্রবণতালম্পন্ন পারদ্রের 
হাতে উহা তুলিয়া দেওযা। মুত্যুকরের সাহায্যে ইছা সম্ভব, তাই ইহাকে 
দেশের আয় ও কর্মসংস্কান বাড়াইবার উপযোগী কর-নীতির মধ গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
দেওয়া হইয়াছে । 
মুহকরের করপাত (20070671005 01 06861) 000৮ ) কাহার উপর সেই 
সম্পর্কে বহু বিভুরক দেখা দিয়াছে । একদল বলেনযে ইহা নৃত ব্যক্তির উপর, 
অপর দল বলেন যে ইহা উত্তরাধিকারীদের উপর, এবং তৃতীয় দল বলেন যে, 
ইহা উপরের ছুই শ্রেণীর কাহারও উপর নয়, উহা! সেই সম্পত্তর উপর। প্রথম 
২৮ 
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দলের অভিমতে যুতব্যক্তি & সম্পত্তি বণ্টনের অধিকারী, তাই কর.পাত তাহারই 
উপর | বদি তিনি এমন কোন বীম। ব্যবস্থা বা ভাগ্ার তৈয়ার করিয়।৷ যান যাহা 
হইতে কর দেওয়। হুইল, তবে প্ররুতপক্ষে কর-ভার তাহারই উপর পড়িল। 
কারণ এই বীম! বা ভাগ্ার তৈয়ার করিতে তাহাকে বর্তমানের বিশ্রাম ও ভোগ 
ত্যাগ করিতে হইয়াছে । মুত্যুকরকে যদ্দ কেহ অপেক্ষমান আয়-কর বলিয়। মনে 
করে (98 09£9790 1000106 (৪ ) তবে উহার করপাত মৃতব্যক্তির উপরই 
মনে করা চলে। অপরদিকে, দ্বিতীয় মতের পক্ষেও বলার কম নাই । করপাত 
উত্তরাধিকারীপের উপর কারণ কর তাহারাই দেন, মুতব্যক্তির নিকট হইতে কর 
আদায় করা চলে না। উত্তরাধিকারীদের নিজস্ব অংশ, 
তাহাদের আথিক ও পারিবারিক অবস্থা এবং মুতব্যক্তির 
সহিত সম্পর্কের সৈকট্য বা দৃববতিতা--এই সকল বিষয় 
বিচার করিয়া কর আরোপ করা হয়, ক্তরাং আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে 
করপাত উত্তরাধিকারীদের উপর। এই ছুই মতের মধ্যে কাহাকেও একেবারে 
অস্বীকার করা যায় না, তাই এই বিতকের অবসান এখনও হয় নাই । আপাত 
দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে করপাত নিশ্চয় উত্তরাধিকারীদেরই উপর, কারণ 
গুতব্যক্তির পকেট হইতে টাকা বাহির করা চলে না। কিন্তু যদি মৃত্যুর পূর্বে 
পেই ব্যক্তি করের কথা চিন্তা করিয়া উহা বহন করার উদ্দেশ্যে সুবুহৎ সম্পন্তি 
গড়িয়া তুলিতে থাকেন যাহাতে কর দিবার পরেও উত্তরাধিকারীর) ক্ষখে-স্বচ্ছন্দে 
থাকিবে, অথব। তিনি যদি করদানের উদ্দেশে কোনন্ধপ বীমার পলিসি বা ভাগার 
নিদিই করিয়া রাখিয়া? যান, বে কি মুতব্যক্তি'র উপর করপ!ঘ বর্তাইল না? 
আবার অপরপক্ষে মুতব্ক্তি যদি করের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা ন! করিয়া! সম্পন্ত 
গড়িয়া তোলে, তবে উহার করপাত স্পষ্টতই উত্তরাধিকারীর উপর । করপাত কে 
বহন করে ইহা তাই মুতব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। বিাতিন্ন ব্যক্তির মনের 
ইচ্ছা বছ বিচিত্র ব্ূপ লয় বলিয়া] এই সম্পর্কে কোনরূপ সাধারণ হত্র বা নিয়ম গঠন 


সুভাকরের করপাত £ 
তিনটি মত 


করা চলে না। 

করপাত মৃত ব্যক্তির উপর হইতে পারে, জীবিত উত্তরাধিকারীদের উপর 
হইতে পারে ; আংশ্লিকভাবে উহ্থার কিছুটা উভয়েই বহন করিতে পারে-- 
এইন্ধপ অনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এড়াইবার জন্ তৃতীয় একদল বলিতে চাহেন ষে 
মুত্যুকরের করপাত জীবিত ক মুত কাহারও উপর নয় উহ। সম্পত্তির উপর। 
কিন্ত এইরূপ উপসংহার গ্রহণ করা চলে না। তাহার কারণ হইল যে, 


সরকারী আয় ও করনীতি 8:55 


কেবলমাত্র সম্পত্তির পরিমাণের উপরই কবেব ধার নির্ভর করে না, আর তাহা 
'ছাড়া কর দেয় ব্যক্তিরা, কোন বিষয় সম্পন্ত নিন হইতে কৰ দিতে আগাইয়! 
আসে না। 

মুহ্যুকব ও আয়-করেব ফলাফল তুলনা কবা দবঝকাব (09100510890 ০0৫ 
1) 979068 91 70686 00198 ৪03 111001708-68)1 আমব। জানি, 
ঝহাযকবকে অপেক্ষমান আয় কব (08197:91 17,00006-08্ ) বলিয়া মনে করা! 


চলে। আযকবেন ক্ষেত্রে, প্রতি বসব আয়ের উপর কর 
৮৮ আবোপিত হয়, কিন্তু এ কবেব ক্ষেত্রে সেই আয়কর প্রতি 
বংসব শা এলিযা অপেক্ষা কৰা হয) নুহাব সময়ে একলঙ্গে 

পূবেব সকল কব লয়! লওয়া চল । ইহাদের মধ্য যেকোন একটি পঞ্জতিতে 
সমান প্রমাণ বেভিন্উ তোলা সন্ভবপৰ। ইভাদ্বে মধ্যে পার্থক্য হইল 
এইটুকু যে আযকরেব ক্ষেত্রে কবেব ভিত্তি (1০ ১৪০৪) হইল তাহাব বাৎসরিক 
কমা) আব ম্রশ্কবের কক্ষত্রে ইভা হইল ভাভাব স্ন্ডিত মুপধন। কিন্তু এই 
তুলনা আব বেশিদূব টানা চলে না, কাবণ কোন এক বাক্তি সাবাজীবন আয 


কিয়া »কানরূপ সঞ্চয নাল বয়া সকল আঘ বয় কবিতে পারে । কেবলমাত্র 
মহ্যকর থাকিলে এই ব্যক্তির নিকট হইতে কোনকপ কব আদায করা যায় ন1। 


ছতরাং ইভাদেব তুলন' কবিতে ভইলে ধবিযা লইতে ভইবে যে, বিনিযোগ-আয়ের 
উপর কর (8 65 070 17581791006 17)09009 ) এবং ম্রভাকর-উভয়ের 
তুলনামূলক ফলাফল কি। এই ছুই প্রকাঁৰ কৰবেব ফলাফল সাধারণত দুইটি 
₹শে আলোচনা করা হয়: বাস্তব কজাফল (100058808)] 96068 ) ও 
ষ্নস্থাত্বিক ফলাফল ( 2058009)0£1081 €7806৪ )। 
বাস্তব ফলাফল বিচার করিলে দেখা যাইবে বিনিযোগ-আযের উপর কর 
অপেক্ষা নুত্যকবের প্রভাব বাক্তির সঞ্চযয়র পক্ষে অভিতকব ওভানিকর। বাৎসরিক 
অয় হইতে আয়কব দিতে হয় তাইব্যক্তি তৎকালীন 
ভোগব্যয কমাইযা সেই কর দিয়া দেয়। কিন্তু মৃত্যুকরের 
ক্ষেত্রে তাহা হয় না, ব্যক্তি তাহার ভোগ কমাঞ্জ না। তাই 
ব্যজির মুলধন কাটিযা মৃহ্যুকর দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ আয়করের তুলনায় 
মুহ্যুকরের আওতায় ব্যক্তির সঞ্চয়ের ইচ্ছ! তুলনামুলকভাবে কম । 
ব্যক্তি যদি বৃড্যুকর দেওয়ার জন্ঞ বীমাব্যবস্থ! করিয়া! রাখে এবং প্রিমিয়াম 
দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিক্মমিতভাবে ভোগ কমাইয়া সঞ্চয় করিতে থাকে, তাহা হইলেও 


বাস্তব কলাফল £ 
আয়কর ডব্রততর 


৪৩৬ অর্থ তত্ব 


আয়করের তুলনায় ইহা বাক্তিগত মুলধন-সঞ্চয়ের অধিকতর প্রতিকূল। ইংলশ্ডের' 
কল্উইন্‌ কমিটিও এই পিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। 
কিন্তু সঞ্চয় ও মুঙ্গধন-গঠনের মনন্তাত্বিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা' 
যায় যে, মুহ্যুকর তু্গনামূলকভাবে উন্নততর । আয় বাড়াইলে কর দিতে হইবে; 
তাই নিদিষ্ট কোন এক সীমার পরে ব্যক্তি আর আক বাড়াইতে না-ও ইচ্ছুক 
হইতে পারে । এইরূপে আয়কর কাজের ও জঞ্চয়ের ইচ্ছা কমাইয়া দেয় । কিন্তু 
মত্যুকরের এইন্ূপ কোন বিরূপ প্রভাব নাই, কারণ ব্যক্ত তাহার জীবদ্দশায় 
কোনরূপ কর দিতেছে না। বংশধরেরা সম্পত্ত কম পাইবে এই চিন্তায় অবশ্য 
কর্মোগ্ভম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কিছুটা কম হইবে, কিন্তু বেশির 
মনগ্তাত্বিক ফলাফল £ ভাগ লোকই নিজের জীবদ্দশায় ধনী বলিয়া পরিচিত 
মৃতাকর উন্নততর 
হওয়ার অহংবোধ তৃপ্ত করিতে চায়। মৃত্্্যুকর এই ইচ্ছাকে 
কোনরূপ বাধা দেয় না। পুত্তকঙ্গঞ্রের দিরাপত্তা-ই যণ্দ প্রধান লক্ষ্যবস্ত হয় তাহা 
হুইলেও মুতু।কর উন্নততর । কারণ লোকে ইভাদ্ের নিরাপত্তা বাড়াইবার জন্ত কর- 
প্রদানের পরেও সম্পর্তির পরিমাণ বেশি রাখার উদ্দেশ্যে বর্তমানে কর্মোছ্ধম ও. 
ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্ত বাড়াইয়া দিতে পারে। ন্ুতরাং সঞ্চয় ও কর্ষোগ্মের ইচ্ছার 
উপর প্রভাব তুলনা কারলে মৃত্যুকর অপেক্ষাকৃত ভাল। 


ব্যয়কর (2176 80217016916 18) : 
আধুনককাসে অধ্যাপক নিকোলাস ক)াল্ডর (101,0188 1581001) করের 
ভিত্তি (1১8৪৫ ) হিসাবে ব্স্তর আয়ের পরিবর্তে তাহার ব্যয়কে গ্রহণ করার 
কথ। বলিয়াছন | আধ অথবা বায়-বিসের ভিত্তিতে ব্যক্তর নিকট হইতে 
কর তোলা হইবে, তাহা লইয়া বহুশতাব্দী ধনিয়া পৃথিবীতে 
বায়-কবের পুনরজ্ঞীবন বাঁদামুবাদ চালয়াছে। হবলের লেখা হইতে সরু কারয়া 
জন.&য়াট মিল, মার্শাল পিওু, আরভিং ।ফপার ও আরও অনেকে করের ভিস্তি 
হিসাবে থায়কে »মথন কারয়া গিয়াছেন । 
বিশেষ কোন ভ্রূব্যর উপর কর আধোপিত হইলে উহাকে পণ্যকর বা 
বিক্রয়কর বা আংশক ব্যয়কর বা বিশেষ ব্ায়কর (1787038] ০9961950850 
বলে। কিন্তু সাধারণ ব্যয়কর (01670678] চ:51990010015 6৪) ইহ? হইতে 
পৃথক। সাধারণ ব্যয়কর আরোপিত হন্ন ঝক্তির মোট ভোগব্যয়ের উপর ; 
ইহা প্রত্যক্ষ করও বটে। আয়-করের মতই নিদিই্ কিছু নিফংতির সীমা, 


সরকারী আয় ও করনীতি ৪৩৭ 


€ 65970076100. 11101৮) বাদ দিয়া ইভা ক্রমবর্ধনান হারে আরোপ করা চলে। 
তবে করের ভিত্ত হিসাবে আয় ও ব্য» একটু পৃথক বটে। 

বিক্রয়-কর ও আয়- 
কর হইতে ইহগর লোকের মোট আয়ের এক অংশ হইল বায়, অপর অংশ 
পার্থকা কি সঞ্চয় বা নীট সম্পাদব বৃদ্ধ । ক্তরাং কর ভিত হিসাবে 
আয়ের তুলনায় ব্যয় সংকীর্ণতব। আয়কে যদ সম্পদের 
গনয়মিত আোত হিসাবে ধরা হয়, বে এই সম্পদব এক অংশ যাহা ভোগেখ উদ্দেশে 
'ব্যর়িত হইতেছে শুধু সেই অংশের উপরই কব ্মারোপিত হইবে। যে লকল ব্যক্ি 
আয় অপেক্ষা বেশি ব্যয় করে, তাহাদের ক্ষেত্রে আয়কর অপেক্ষা বায়করে কর- 


'ভিত্ত অধিকতর প্রপারিত। 


ব্যক্তির বাংসরিক মোট বায় ছিণাব করা যাইবে কি উপায়ে? ক্যালডরের 
মতে ইহার উপায় হইল £ প্রথমে, বংসরেব করতে তাহার নগদ টাকা ও ব্যাঙ্ক 
আমানতের পরিমাণ হিসাব করিতে হইবে; উহার লহিত বংলরের শেষে পেই 
বৎসরে তাহার দকল আয ও উপভার € 816 ) যোগ করিতে হইবে । এই ধোগ- 
ফল হইতে বাদ 'দতে হয় বংপরের শেষে তাহার নগদ টাকা ও বণঙ্ক-আমানত 
এবং এই বৎসরের সকল খণদান ও বিনিয়োগ । এইক্সংপ ব্ক্ষির বাৎসরিক বায়ের 
পরিমাণ জানিতে পারা যায়। 


আয়করের তুঙ্গনায় ব্যযকর অনেকদিক হইতেই উন্নতত্তব, অধাাপক ক্যাল্ডর 
ইহ! মনে করেন | প্রথমত, ব্যক্তির করবহনযোগ্যতার সঠিক পরিমাপ তাহার আয় 
হইতে পাওয়া যায় না, তাহার বায়ই ইহার উপযুক্জ মানদও | আয়ের মধ্যে 
অনেক বিষয় ধরা হয় না, যেমন হঠাৎ কোন স্থযোগ বা 

১। করবহলযোগাযতার ্ 
দিক হইতে বিচার সপ্তাবনা হইতে আয়, অনিয়মিতভাবে মাঝে মাঝে পাওয়া 
করিলে যায় এইরূপ আর অথবা মুশ্ধনী-লাত প্রভৃতি । এই সকল 
ধরনের টাক! ব্যক্তির করবহন-যোগ্যতাকে বিপুলভাবে 
প্রভাবিত করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । অথচ আয়ের মধ্যে এই ধরনের 
বিষয়গুলি ধরা হয় ন। বলিয়। ইহাদের উপর হইতে কর আদায় করা সম্ভবপর হয় না। 
কিন্তু ব্যয়করের এই ক্রটি নাই । নিয়মিত বা অনিয়মিত, হঠাত লাভ বা মূলধনী 
“লাভ, সম্পন্তি বা পরিশ্রম, যে কোন সুত্র হইতেই ব্যক্তির হাতে টাকা আন্ক না 

কেন, ব্যয় হইলেই উহ্বার উপর কর আরোপিত হইবে। 

দ্বিতীরত, ক্যাল্ডর এই করের স্বপক্ষে সায্যতার কথা তুলিয়াছেন। এই স্তরে 


৪৩৮ অর্থ তত্ব 


তিনি হবসের বক্তব্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে; লোকে জাতীয় সম্পদের 
সাধারণ-ভাগ্ডারে ((0০207900 1990] )কি পরিমাণ যোগ করিতে পারে তাহা 
অপেক্ষা এই ভাগার হুইতে সে নিজে কতট] সম্পদ গ্রহণ করিতেছে তাহারই- 
ভিত্তিতে কর দেওয়া! উচিত। ব্যকির বর্তমান ও প্রত্যক্ষ জীবনযাত্রার মান নির্ভর 
করে তাঁহার ভোগব্যয়ের উপর । বর্তযানে সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্ততে ব্যয় করিলে 
সর্বশেষস্তরে ভোগের সময় এই করের মাধ্যমে তাহা ধরা পড়িবে । পুরাণো এবং 
উত্তরাধিকারন্বে পাওয়া সঞ্চয় হইতে ব্যয় করিলে, ন্যাধ্যতার দিক হইতে বিচার 
হারার: করিয়া] বল] চলে যে, সেই ব্যক্তির কিছু কর বাষ্ট্রকে নিশ্চয় 
হইতে বিচার করিলে দেওয়া! উচিৎ। ন্যায়ের দিকে তাকাইয়া ব্যয়করের স্বপক্ষে 

আরও অনেক কথা বলা চলে । বিভিন্ন ব্যকজির আয় সমান 
থাকিলেও তাহাদের দায়িত্ব এবং নিজস্ব স্বভাব পৃথক থাকায় ব্যয়ের পরিমাণ পৃথক 
হইতে পারে। স্থতরাং ব্যয়ের পরিমাণই ন্যায়ত কর-আরোপনের ভিত্তি হওয়া 
উচিৎ। তাহ। ছাড়া আয়করের বিরুদ্ধে মার্শাল-পিগু-ফিসারের সমালোচনাও মনে 
রাখা দরকার । তাহাদের মতে আয়করের ফলে সঞ্চয়ের উপর ডবল কর আরোপন 
€(70০991০ 68%0100 ) ঘটে । বাক্তির যে আয় সঞ্চিত হয়, তাহার উপর সে 
প্রথমে একবার কর দেয়, তাহার পরে সেই সঞ্চয় হইতে যতবার আয় হয় প্রতিবার 
ব্যক্তিকে কর দিতে হয়। বায়করে এইরূপ ঘটে না, কারণ যে অংশ সঞ্চিত 
হইয়াছে তাহা করের আওতার মধ্যে পড়ে না । তুতীষত, ক্যাল্ডরের মতে আয়- 
করের ফলে সঞ্চয়ের ইচ্ছ! হাঁস পায় ।* 


ক্যাল্ডর দেখাইয়াছেন যে, ইংজগ্ডের উচ্চ আয়শ্রেণীর লোকেরা আরও বেশি 
্ সঞ্চয় কর ছাড়িয়! দিয়াছে, কারণ আয়-করের প্রান্তিক হার 

৩) সঞ্চয়ের উপর ০ 
ইহার প্রভাব (009761608] 1000106-68%্ 18,058 ) এত বেশি যে বধিত 
সঞ্চয় হইতে আয় বাঁড়িলে ব্যক্তিকে উহ্াপেক্ষা! অনেক বেশি' 
টাকা কর হিসাবে দিয়া দিতে হয়। ব্যয়কর আরোপ করিলে, এই 


এন * 40000000833, 0৮ £600106 00৩ 06610002৩ ঠি0ো0 52৬11235 0251028 
8৪৩ ০০10৩ 01 101)৩ 1001%101)21 7060৮৮6৫ 0763606 20 চি: 590301001901000 09 
2081670500৩ 15667 1593 20050055 11020 10 9০910. 003575115০৩, চ১৫150103 2 
[07560660 ঠ000 1090106 110011 ০0০$063 10) 161 008 01 110৩ 16150৮5 005105 0০ 80৫301% 
01010৬10108 80005 ৪৫৮81101008 (800555 99 2৫0506 100 006 820651630280৩, [ছে 
817071৩ &610055 0515008 জা 6২৮৫0 50060. 80050155510 0008000৩00৮ 100৮৮ 
€2০58777678 280765 [১১ 275, 
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অবস্থা দূর হইবে । নানাবিধ ব্যয়ের আতিশষ্য লোপ পাইবে, সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি 
পাইবে। অনুরত দেশলমূহে, তাই, ব্যয়-করের গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ এই 
সকল দেশে উন্নত দেশগুলির জীবনযাত্রার মান “অনুকরণ করার” ইচ্ছ? খুবই 
বেশি (109000086786100) 676০6 )1 মুপগধন-গঠনে লাহায্য করার কাজে এই 
করকে তাই প্রয়োগ করা চলে। 

চতুর্থত, বিনিয়োগের উপরও আয়করের তুলনায় ব্যয়করের প্রভাব ভাল, 
ক্যালডর ইহা মনে করেন। আয়-করের ফলে কোম্পানী ও ধনীব্যক্তিদের হাত 
হইতে বিনিয়োগযোগ্য টাকার পরিষাণই কেবল কমিয়া যায় না, বিনিয়োগের 

ইচ্ছাও হ্রাস পায়, কারণ বধিত আয় হইতে বুছৎ অংশ 

ঁ ৪ উপর আয়কর হিসাবে সরকারকে দিয়া দিতে হইবে। তাই, 
£| কর্মোদ্ঘমের উপর কাল্ডরের মতে, আয়করের ফলে ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগে 

ইহার প্রভাব মূলধন নিযুক্ত হুইতে চায় না। ব্যয়করের সেইরূপ কোন 
অহ্থবিধা নাই, কারণ আয় ও সঞ্চয় বাড়াইলে উহার কর আরোপিত হয় না, 
একমাত্র বায়ের পরিমাণ বাড়িলেই বেশি কর দিতে হইবে। 

পঞ্চমত, আয়করের তুলনায় কর্ষোগ্ধমের উপর ব্যয়করেৰ প্রভাব ভাল ইহাও 
দেখান চলে, ইহার কারণ হইল সঞ্চয় করিয়া বযফ়কর এড়ান চলে, কিন্তু আয়কর 
এড়াইবার কোন পথ নাই । 


ব্যয়করের বিরুদ্ধেও যুক্তর কোন অভাব নাই। প্রথমত, ন্ায়ের দিক 
হইতে দেখিলে ইহার প্রধান ত্রুটি হইল পক্ষপাতদুষ্টতা ( 18011001086100. )। 
যাহারা অধিক ব্যয় করে বা ব্যয় করিতে বাধ্য হয় তাহাদেরই উপর কর আদায় 
হয়; কিন্তু যাহার! ব্যয় না করিয়া টাকা মজুত করে, তাহারা করের হাত হইতে 
সম্পূর্ণ নিফংতি পাইতে পারে। ইহাতে সঞ্চয়শীল ধনিকদের বা কপণ লোকদের 
অধিকতর ক্বিধা; বড় পরিবার বা! বিভিন্ন কারণে ব্যয় বেশি হয় এইক্ূপ 
পরিবারের অন্থবিধা। তাই ন্যায়ের দিক হুইতে ইহ! 

রী 0 আমরা মানিয়া লইতে পারি না। অবশ্য এই ক্রটি দূর 
৩। আদার়গত করার জন্য উচ্চহারে মুহ্াকর বা সম্পদকর বসান চলে ; 
অহবিধা কিন্ত উহাতে এখনই সরকারের আয়বৃদ্ধি না পাইবার 
সম্ভাবনা । দ্বিতীয়ত, যুদ্রাপ্ফীতির সময়ে এইব্প ব্যয়কর যুগ্রাস্ফীতির প্রতিরোধের 
জন্ত ভালই কাজ করিতে পারে; কিন্তু লাধারণ অবস্থান্ন এই করের প্রভাৰ 


৪৪০ অর্থ তত 


ংকোচনশীল (098%60081 )। যদি দেশে কিছুটা! বেকারি থাকে, তবে 
ব্যয়করের ব্যবহার উহাকে আরও বাড়াইয়া তূলিবে, এবং অনেক বেশি ঘাটুতি 
ব্যয় না করিলে এই অবনতি দূর হইবে না। এই অবস্থায় কিন্ত আয়কর লোকের 
ভোগব্যয়, বিনিয়োগব্যয় বা কর্মোগ্ঘ কিছুই বিশেষ কমায় না। শুধু তাহাই 
নহে। আয়কর অনেকট। অর্থ নৈতিক অবস্থা বা কাঠামোর অঙ্গ-লগ্র ও নমনীয় 
ধরনের (100110-10 1911115 ) কারণ, চক্র কালীন অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আপনা- 
আপনি উহা! হইতে আদায় কমে, আবার সমুদ্ধর সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই উহ। 
হইতে রাজন্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধ পায়। তৃতীয়ত, ব্যয়কবের অন্ঠতম একটি 
অন্থুবিধা হইল ইহাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশে উপযুক্ত লংগঠন গড়িয়া 
তোল! । আদায-বিষযক অন্ত'বধা ইহার একটি অন্ততম প্রধান ক্রটি। 


ব্য়করের আরোপ সম্পর্কে সাধারণভাবে দুইটি পদ্ধত গৃহীত হইতে 
পাবে। প্রথমত, সারা বংসরে বজির ব্যয়ের উপর প্রত্যক্ষভাবে কর-আরোপ 
কর! চলিতে পারে। ব্যক্তি যে আয়বায়ের হিসাব ( ₹965205 ?ি।150 1 ৮ 
1001৮175818 ) দেয় তাহার ভিত্তিতেই কর আরোপিত হইতে পারে। ইহাঁকেই 
আমেরিকায় বলে খরচাকর (81990017728 68২.) ; আর ইংলণ্ডে ইহার নাম 
বায়কর (97990016979 6৪ )। দ্বিতীয়ত, বিকল্প পদ্ধতি হইল দ্রবাসামগ্রীর 
বিক্রয়ের উপর কর আবোপ করিয়া বিক্রেতাদের নিকট হইতে উহা আদায় 
করা । ইহাকে পণ্যকব (০0200901165 0২9৪ ) বগে। বিক্রেতারা ক্েতাদের 
নিকট এই পণ্যকরগুপির ভার অপসারণ করিবে, ফলে প্ররুতপক্ষে দেশের ভোগ- 
ব্যয়ের উপর হইতেই এই কর আদায় হইয়া যাইবে । এই ছুই পদ্ধতির মধ্যে 
কোনটি ভাল বা কোনৃটি মন্দ তাহা আঙ্গোচন। করিলে 
দেখা যায় যে, খরচা-কর ব' ব্ায-কর প্রত-ক্ষভাবে আরোপ 
করা চলে, তাই ইহার ভাব মোটামুটি ইচ্ছামত কাহারও 
উপর কম ব' বেশি হারে চাপান যায়। ইহার হার ক্রমবর্ধমান করা চলে, স্যায়- 
অন্থায়ের বিচার অনুযায়ী বিভিন্ন আয়ন্তরে বা বায়স্তরে হার নির্ধারণ কর! যায়, 
সদ্রাপ্ফীতির বিরুদ্ধে ইহার প্রবল প্রভাব। কিন্তু সাধারণ পণাকরগুলির তুলনায় 
ইহাতে আদায়ের অন্ুবিধা। সাধারণ পণ্যকরগুলি আদায়ের দিক হইতে 
স্বিধাজনক হইগেও ইছার ভার এলোমেপো ধরনের ও প্রগতিবিরোধী, 


দুই ধরনের বায়কর 
গন্ধতির ভালমন্দ 
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ইহাদের হার ক্রমবর্ধমান করিয়া তোলা চঙ্গে না, মুদ্রাস্ফীতিধিরোধী ক্ষমতাও 
ইহাদের কম। | 

এই কারণে আজকাল সাধারণ ব্যয়কবের বদলে বিশেষ বিশেষ দ্রবোর 
"উপর বিক্রয় কর আরোপ করা হয়, বাক্তির সাযগ্রক বয়.ক কবের ভিত্তি 
ভিলাবে গণ্য না করিয়া উহার বিশেষ বা নিদিষ্ট একটি 
অংশের উপর কর আরোপ করা হয়। ইহাকে তাই 
অনেকে আংশিক বায়কর ব। বিলিপিই বয়-কর (78:01 0008৮ ৬৬ 
বপেন। 


আংশিক বায়-কর 


বিক্রয় কর (98168 6৪) £ 

বর্তম'নকাপে বায়ের ভিত্ততে যতপ্রকার কর আবোপিত হইতেছে তাহার 
মুধযয সর্বপ্রধান হইল বিক্রত্রকর।* আপাতদৃষ্টিতে পণ্যসামগ্রীর বিক্রয়ের 
উপর এই কর আবোপিত হইলেও, কার্ধত বিভিন্ন দ্রব্য 
সামগ্রীর উপর ব্যক্তির বায় হইতেই এই কর আদায় হয়। 
সাম গ্রক বিক্রয়-কর.( 2০০৪7] 516৪ 6৪৮ ) সকল প্রকার ব্যথের উপর হইতেই 
কর আদায় করে। কিন্তু সাধারণত এইবপ সামগগ্রক বিক্রয়-কর কোঁন দেশে 
দেখা যায় না, নিত্যবাবহার্ধ খাছ্দ্রুবা প্রভু তকে বিক্রয-করের পরিধির বাছিরে 
রাখা হয়। এই কবের এত্হা প্রাচীন বল্পিয়! দাবি করা চপে, কারণ কৌটিল্যের 
“অর্থশা/দ্'ও ইহার উল্লেখ আছে। 


বিক্রয় কপের প্রকৃতি 


বিক্রয্ন-করের স্বপক্ষে অনেক প্রকার যুক্ত দেখান ভয়। প্রথমও, বল ছয় 
যে, বিক্রয-কর হইতে প্রচুব পরিমাণে রেভিনিউ আদায় করা সম্ভব। কিন্তু শুধু 
তাহাই নহে। আয়-করের তুলনায় বিক্রয়-করের রেভিনিউ সাধারণত অধিকতর 
স্থিভিশীল ধরনের ( 55৮9009 10100 ৪816৪ 08 10016 ৪64৮1৪61১81) 61১৪$ 
01 82)00008 0৪ )| বিক্রয়-করের ভিত্তি হইল ভোগব্যয়। আর আক়-করের 
ভিত্তি হইল আয়। কেইনৃসীয় মতে আমরা জানি যে, বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন 
স্তরে মোট আয় অপেক্ষা মোট ভোগব্যয়ে উঠানামা কম হয়। তাই আয়কর 


* আবগারী শুক, কাষ্টমস্‌ শুক্ক প্রভৃতির ন্যায় বিভ্রয়-করও একপ্রকার আংশিক ব্যয়-কর 
€৮51009] ০5112) 14৭) 1 বিক্রয়-করের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিলমূহ এবং আলোচন! সকলই 
আংশিক ব্যয়-কর সম্পর্কেও প্রষোজা। তাই পৃথকভাবে আর আংশিক বয়-কর আলোচিত 
হইল ন!। 


৪88২ অর্থ তত 


হইতে পাওয়া ব্রেভিনিউর তুলনায় বিক্রয়কর হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ মোটামুটি: 
হয়া স্থির, ইহাতে উঠানামার পরিধি কম। আয়-করের তুলনায়: 
বেশি ওদ্বির ইহার আপেক্ষিক স্থিরতার আর একটি কারণ আছে। 
আয়-কর ক্রমবর্ধনশ্ীপ হারে আরোপিত, আর বিক্রয়-কর 
সমাহ্থুপাতিক হারে। সমাজে সংকটকালে এই ক্রমবর্ধনশীলতার দরুণ আয়-কর' 
হইতে রেভিনিউ বিশেষভাবে কমিয়া যায়, কিন্তু সমানুপাতিক বিক্রয়-কর হইতে 
আদায় ততটা হ্রাস পায় না। তাই ইহা হইতে রেভিনিউর স্থিরতা আয়-করের 
তুপনায় বেশি। 
দ্বিতীয়ত, শাপনতান্ত্রিক দিক হইতে দেখিতে গেলে ইহার সথবিধা আয়-করের 
তুলনায় অনেক বেশি। যেমন, রাজনৈতিক বা বিভিন্র কারণে অনেক বাষ্ 
আয়-করের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করার নীতি পছন্দ করে না. 


আয়করের ক্রটগুলি কারণ সঞ্চয় ও কর্মোগ্গমের উপর উঠার সংকোচক-প্রভাব 


এখনে নাই, অথচ 
আদায়ের হবিধা প্রবল। এই অবস্থায় বাক্তির বায়কে করের ভিত্তি 


হিসাবে পাইলে খুবই ভাঁল হয়| যদি আমরা ধরিয়া লই ঘে, 
করভারের সম্পূর্ণ অংশ সম্মুখে অপসারিত হইতেছে, অর্থাৎ সবটাই ঞ্রেতার 
নিকট হইতে আদায় হইতেছে, তবে আমরা, জানি যে, প্রতাক্ষ-কর হিলাবে 


আয়-কর যাহা! করে তাহার তুলনায় বায়'কর ঝ বিক্রয়-কর পরোক্ষভাবে একই 
কাজ করে। 
তৃতীয়ত, অপূর্ণশ্নোত দেশগুঙ্গিতে কর শাসন ব্যবস্থা ভাল করিয়া গড়িয়া 
উঠে নাই, করপ্রদ্দান বিষয়ে নীতিবোধের মানও বিশেষ উন্ুত নয়। এই সকল" 
দেশে বিক্রয়-করের গুরুত্ব বেশি । এই করের দায়গত সুবিধা! বেশি আবার' 
খরচও বম। এন্ূপ কথ! প্রচলিত আছে যে. বিক্রয়-কর নিজেই শ্লিজেকে 
গ্রহের ব্যবস্থা করে। সমাজের বিক্রেতার! বিক্ষপ্ত ক্রেতাদের নিকট হইতে 
কর সংগ্রহ করিয়। রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেয় বল্গিয়৷ এইন্ধপ 
আদায়ের খরচ ওহাঙামা বলা হইয়া থাকে । আয়-কর হইতে রাষ্ট্রের কর-আপদায়ে 
কম, লুকানে! আয়ের 
উপর কর চাপান যায় যতটা কালক্ষেপ হয়, বিক্রয়-করে তাহা হয় না, কর' 
আবোঁপ করার পর হইতেই সরকারী তহবিলে টাক! 


আসিতে থাকে । এই সকল দেশে উচ্চ আয়-করের নিরুৎসাহী প্রভাব (0$৪- 
1000806155 €৪০ট ) খুবই তীব্র, তাই অনেকে কর-ভিত্বি চিলাবে ব্যয়কেই' 
এহছণ করার পক্ষপাতী। আবগারী শুল্ক একান্তভাবে পক্ষপাতমূলক" 


সরকারী আয় ও করনীতি ৰ 8৪৬. 


(880:2001700:5), কিন্তু বিক্তয়'করের এই দোষ নাই । আইনী বা বেআইনী 
উপায়ে যাহার! পূর্বে আয়-কর ফাকি দিয়াছে বা এখনও দিতেছে এবং ত্রব্“- 
সামগ্রীর ভোগে সেই টাক নিয়োগ করিতেছে তাহাদের নিকট হইতে কর আদায়. 
করার প্ররু পন্থা! হইল বিক্রয়-কর আরোপ করা। 


চতুর্থত, ধাহার! ব্যয়ের অধিক অংশ নিম্ন আয় গোঠীর নিকট হইতে তুলিতে 
চান তাহাদের মতে বিক্রয়কর আরোপ করাই যুক্তিযুক্ত । 
গরীবদের উপর কর- ৃ 
ভার বাড়াইতে হইলে আয্প-করের তুলনায় বিক্রয-কর নিয় আয়গোঠীর নিকট 
অনেক সহজে পৌছিতে পারে। দেশে দ্রুত মূলধন-গঠনের 

জন্য তাই অনেকে বিক্রয়-করের স্বপক্ষে কথা বলেন। 


সর্বোপরি, অধ্যাপক হান্সেন্‌ ( ি808€0 ) বলিতে চান যে, আয়ন্তর ও 
কর্মসংস্থানে তীব্র উঠানাম বন্ধ করার কাজে ইভাকে নিয়োগ করা সম্ভবপর । 
অর্থাৎ বিক্রয়করের বাণিজ্যচক্রবিরোধী ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়। 

তিনি মনে করেন। সমুদ্ধ যুগের শেষপ্রান্তে উচ্চ বিক্রয়- 

5 কর ভোগের পরিযাণ কমাইয়া দেয়, যুদ্রাম্ফীতির 
শক্তি গতিরোধে সাহায্য করে। ঠিক এইরূপ, সংকটকালে, 
বিক্রয়করেব ত্রাস এবং সেই সঙ্গে পূর্বের আদায় করা 

টাকার ব্যয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে । এই কাজ ছাড়াও বিক্রয়-করের অন্যান্ত 
ভুমিকা! কম নাই। যেধন, যুদ্ধকালীন যুদ্রান্ষীতি রোধ করার উদ্দেশ্যে 
দেশের ভোগব্যয় কমান প্রয়োজন, তখন এই কর আরোপ করা চলে। 
করের দরুণ ভোগাদ্রব্যের দাম বাড়িবে, তাই ভোগব্যয় হ্রাস পাইতে, 


থাকিবে। 


বিক্রয়করের বিরুদ্ধে বহু প্রকার আঙ্গোচন। হইয়াছে । প্রথমত, ইহার 
অর্থনৈতিক প্রভাব বাঞ্চনীয় নয় অনেকে এইরূপ বলেন। একটি টাকা 
আয়কর আদায় করিলে সমাজের মোট বায়ের উপর উহার ফল ততট1 নয়; 
কিন্তু একটি টাঁকা ব্যয়-কর বা বিক্রয়-কর আদায় করিলে 

অর্থ নৈতিক প্রভাব 
বাঙ্ছনীর নব সামশ্রিক-ব্যয় বেশি পরিমাণে কমে। দেশের মোট 
ব্যয়ের উপর এইন্ধপ করের প্রভাব ভাল নয় বলির! 
তাই অনেকে মনে করেন। দেশ যখন অপূর্ণ কর্মসংগ্ান স্তরে থাকে বা বাণিজ্য- 
চক্রের সংকটের যুগে আছে, তখন বিক্রয়করের ফলে লোকে ব্যয় মাইয়া সঞ্চয় 


৭88৪ অর্থ তত 


বাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়, ফলে মোট ভোগব্যয় সংকুচিত হয় এবং দেশের সংকট 
গভীরতর হইয়] উঠে। 

ধিতীয়ত, বিক্রয়-করের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হইল ইহা স্তায়- 
নীতির বিরোধী। বিক্রয়কর আরোপিত হর সমানুপাতিক হারে, তাই নিলে 
আয় গোষ্ঠীর উপর করভার তুগগনামুপকভাবে বেশি । উপরস্ত 
উচ্চ আয়-গোঠীতে আয়ের অধিক অংশ সঞ্চিত হয়, তাই 
করভারের সামগ্রিক বণ্টন ধোগতিমুপক বা ক্রমপতনশীল (1766798815 )। 
নিম্ন আয়-গোষঠীর লোকের তুপনায় উচ্চ আয়-গোঠীর লোকেরা সাধারণত তাহাদের 
আয়ের কম অংশ বয় করে। শুধু তাহাই নহে। উচ্চ আয়-গোঠীর লোকের 
ব্যয়ের মধে; একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল ব্যক্তিগত সেবা-মূলক কাজকর্ম । ইহাদের 
উপর কর আরোপিত নাই, তাই এই করের অধোগতিত্ব ( ₹9£79881%67068৪ ) 
' আরও বেশি। 


হায়নাতিব বিরোধা 


করের অধোগতিত্২ ভাল কি মন্দ তাহা আজকাল আর আলোচিত হয় 
না, কারণ করভার বণ্টন সম্পর্কে সাজের অধিকাংশ বূক্তির মত হইল ইহা 
ভাল নয়। অপরূপক্ষে সমগ্র কর-কাঠামোর প্রতি ক্রমবর্ধনশীল হইলে 
উহার মধ্যে কোন বিশেষ একটি কর অধোগতিযুলক হইতে পারে। তাহাতে 
কোন ক্ষতি নাই। এই করের এই ক্রটি দৃব করার উদ্দেশ্য সাধারণত খাছ 
বস্ত্র ও নিম্ন আয় শ্রেণীর ব্যবশার্য দ্রবাদ্দি কবের আওতা হইতে বাদ দেওয়। 
যাইতে পারে। 

তৃতীয়ত, বিক্রয়করের কর ভারের বণ্টন সম্পর্কে আরও অনেক আলোচনল! 
করা হইয়াছে । যেমন বলা হুইয়াছে যে, এই কব পক্ষপাতদুষ্ট । আদায়গত 
অন্ুবিধার জন্য কতকগুলি দ্রবোর উপর কর আরোপ কর 
চলে না, যেমন ব্যক্তিগত সেবাকার্য, বৈদেশিক ভ্রমণ, 
হুলজ্জিত দামী বাড়ি প্রভৃতি । ইহার ফলে এই সকল দ্ুব্য যাহারা বেশি ব্যবহার 
করেন, অন্টের তুলনায় তাহারা এই কর বেশি পরিমাণে এড়াইয়া চলিতে পারেন। 
সমান আরবিশি পরিবারগ্ুলির মধ্যে লোক বেশি থাকায় বড় পরিবারকে বেশি 
কর দিতে হয়, আর লোক কম থাকায় ছোট পরিবার করভার কম বহন করেন। 


'অবশ্য থাছ ও বস্ত্রের উপর কর না থাকলে বড় পরিবারের বিরুদ্ধে এই পক্ষপাত 
'সসনেকট। কমিয়া যায়। 


উপসংহারে বলা চলে যে, এই লকঙ্গ বিরোধিতা থাক। সত্তেও বিক্রয়-কর 


ইহ1 খুবই পক্ষপাত ছুট 


সরকারী আয় ও করনীতি 89৫7৮ 


আরোপিত হইবেই কারণ ইছার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আছে যাহা, 
নিকট সকল যুক্তিই ক্লান হইয়া যায়। ই হইল, এই 
৮558 করের উৎপাদনক্ষমতা খুবই বেশি। আধুনিক কালের" 
প্রয়োজন বেশি রাষ্্রগুলি বেকারি ও অসন্তোষ দূর করিয়া কোন মতে এই: 
বাবস্থাকে বাচাইয়া রাখিতে চায়। তাই বিভিন্ব দিকে 
রাহ্্ীয় ব্যয় বাঁড়িয়। গিয়াছে । তাহার জন্য রাষ্ের হাতে বেশ্রি টাকা থাকা 
দরকার, তাই বিক্রয়করের গুরুত্ব এত বেশি । বণ্টনের উপর প্রভাব খারাপ: 
থাক] সত্বেও তাই এই করের প্রয়োগ একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। তবে 
বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ইহার এই ক্রটি কিছুট' দূর হইতে পারে । যেমন, 
বহু বিন্দু-কর ( 818)৮1-00106 6৪ ) অপেক্ষা এক-বিন্দু কর (510616-])080% 
&&২) ভাল। যদি কোন দ্রবা প্রতিবার হাত বদলের সময বিক্রয় কর দিতে 
হয়, ভবে সর্বশেষ স্তরের ক্রেতাকে বেশি করভার বহন: 
করিতে হয়। কিন্তু একবার একটি স্তরে, খুচর। বিক্রয়ের 
উপর যদি করটি আরোপিত থাকে, ভবে দামের সঙ্গে কর, 
যোগ হয় কম। করের পিরামিড-গঠন ([)1761)07791)018 01 6%271)578- 
£0)80178 ) তখনই ঘটিতে পারে যাঁদ করটি প্রতিস্তরে আদায়-যোগ। হয় এবং 
প্রত্যেক ব্যক্তি পরবর্তী স্তরের ব্যক্তির উপর করভার অপসারণ করিয়া দিতে 
পারে। এইরূপ করের ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে ফার্ম ব! ব্যবপায়ীরা লম্বুখী 
প্রসারণ সুরু করে ( ৮৪71108) 8308)808) )1 ইহা! সম্ভব হইলে বহু বিন্দু 
করটি প্রকৃতপক্ষে এক'বিন্দু করে পরিণত হইয়া পড়ে, একমাত্র পুচর! বিক্রয়ের সময় 
করপ্রদানের কথা উঠে। আদায়ের স্ববিধা বিবেচনা! করিলেও দেখা যাঁয় যে, 
এক-বিন্দু কর তুলনামূলক ভাবে অধিকতর সুবিধাজনক 


বিভিন্ন ধরনের 
বিক্রয়-কর 


অনুশীলনী 


2. ৬0৪1 5216 5652 101305185 11১৩ [0781501001-8 11781 90067156110 855৫0128015 
2000: 05১5 000, 

2, 50012051206 1105 197677010176৭ 1105050০915 55970610106 ৪/81৩18 0115320102, 

2, 0৮ 00010 9০0 1031119 010৩ 0১717011016 01 101081658855 195%80101) 

4১ 12520)817৩ 0010103]15 (150 058৩ 101 2. 8১৪৫০ 01 [070816581৬6 (85050102, 

5, 1018150651815 106৮5৩৩0 £70£063515৩ 800 21000111909] 15210 800 
হ907051061 61)617 20৬9015858 2100 11120609600108, 


6. 07 %8090 ৪10010058 520 5০08 1615080% 115 1011501191৩ 01 10108163815” 
£8580500 2 


রই অর্থ তত্ব 


75108500585 100৬/ ৫086 220 08556010062 ০৩ 01080160, 

৪. 270৬ নি 17500005 38 2 38018901019 1205558001৩ 04 21110 00 1985 2 

9, 7053098500৩ 0০000৫12৫01 123201৩ ০9১৪০11520০ 5০৩ ০00380৩7 £ 0991]5 

 ₹1861583 ? 

10, £7001558 0060860৪৮০৭ ৬20) 108129 0081190813003 100 83800790005 
১৩ 08320150870) 018 00100100035 538. 00072535 %00015 0055 5৩: 11606 
' ক)68,01205- (1091100)-1055012510 

11, 10150058110 18003 1920 4616100112৩ 10৩ 80100706 8100 10010500০65 ০1 
19%:21502, 

19. 10580053 (106 17501060006 012. 19 00067 (5) 7০:06০6 00007060801027, 200 
(9) 11০০]১০1%, 

19. 00% হি 10 ০0 00105075106 00000061810 ০৩ 8101000 ? 

14. 105508055 ৮/1060611) 1155 1100 37070106005 01 (8) 10002050955 (0) 2 (5১0 020 
2৬০07000015, (৫) 0081005 000108১ (0) 2 09500 19180 ৫ 700108055, 

15. 02015 0052100 0% (41901211520010 01865 8101300188 150%7 ভি 4220 
010 1230 19 00 09১০ 2 

16, 708১০০৪৪11৩ 676069 01023001010 010 ৮/211 00 ৮0110 2100 35৬৩, 

17. [0850058117৩ ০0006196 01 123:29]6 310007206, 

18, [০৬/ ঠি 1000006 0850 01)60109 00০ 1006005৮5 60 ৮/01]0 2100 82৬৩ 2 

19, ৬৯1)2% 53 ও. 0205105] 02105 053 21101500584 10517020010 2100 ০7600. 

20. [08500058 0১৩ 80)1001121005 2100 96০৫5 ০1 06210) 00163, 

2], ৬1026 89 ১0900016025 2222 19০9 ১০ 59021১01% 80117506501 11000006 (83? 

22০10150033 01) 31701001651006 2100 ৫6০08 ০1 95165 123 10 20000678 


০0100109% , 
29, ড৬:60 81)070150163 00 5 (2) 8100 255 (9) ০0500205, 10৯:০18৩ 2100 08৩ 


3১:6৪, 
24, 00001391706 1100009৩ 1830 200. 06201) 0000105, 


25, [0850033100৩ 950 01 79709] 09012 05308 010 ৮/৫11816 8:00005, 


১৬ 


সরকারী খণ 


72101100696 


আয় হইতে বায় অধিক হইলে বাক্তর সায় রাষ্রকেও সেই ফশক খণ 


-করিয়াই পূরণ করিতে হয় বটে; কিন্তু ব্যক্তিগত ধণ রাষ্ট্রীয় খণে যথেষ্ট পার্থক্য 
দেখা যায়! 


(১) রাষ্ট জনসাধারণের নিকট হইতে জোর করিয়া বা বাধ্যতামূলক ভাবে 
ঝণগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি কাহারও উপর জোর খাটাইতে 
পারে না। (২) সরকারী খণ সম্পূর্ণ অপরিশোধ্য বা চিরস্থায়ী ধরনের 
হইতে পাবে, কবে ইহা শোধ দেওয়া হইবে সে-সম্বঙ্ধে 
কোন তারিখ নিধি নাও থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি 
অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঞণ অপরিশোধনীয় অবস্থায় রাখিতে 
পারে না। (৩) রাই নিজের নাগরিকদের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিতে 
পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি নিজের নিকট হইতে খণ পাইতে পারে ন1। 
€8) ব্যক্তি খণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া দেউলিয়া হইয়া যাইতে 
পারে, কিন্তু রাষ্্র দেউলিয়া হয় না। (৫) রাষ্ট্র নৃতন কাগজী অর্থ প্রস্তুত 
করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খ্বণ গ্রহণ করিতে পারে, বা পুরাতন 
ঝণ শোধ দিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির সেইব্ধপ কোন স্থবিধা নাই। (৬) খণ 
পরিশোধের উদ্দেশ্যে রাষ্ট বাধ্যতামূলক কর বসাইতে পারে, ব্যক্তির পক্ষে 
তাহা সম্ভব নছে। (৭) দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন প্রনৃতি ব্যাপারে 
রাষীয় খণের প্রভাব ও ফলাফল ব্যক্তিগত থণের প্রভাব ও ফলাফল হইতে 
পৃথক ও ব্যাপক । 


ব্যক্তিগত ধণ ও রাষ্ট্রীয় 
খণের পার্থক্য 


ক্লাসিকাল ধন-বিজ্ঞানীদের মতে রাইট ঘভ কম খণ করে ততই ভাল এব্‌ং 
বিশেষ প্রয়োজন না হইলে রা্রের খণ করা উচিত নহে। কিন্তু দেখা যায় 


8৪৮ অর্থ তত 


কয়েকটি অবস্থায় রাষ্ীয় গণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হয়। (১) যদি 
স্বাভাবিক অবস্থায়, হঠাৎ কোন অচিন্ত্পূর্ব কারণে আয়ের 
তুলনায় ব্যয় অধিক হইতে থাকে, তাহা হইলে খণ না করিয়া 
উপায় নাই। যুদ্ধ প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থায় এত অধিক 
বায়ের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তখন কর-রাজস্ব হইতে সকল ব্যয় নিবাহ করা 
সম্ভব নাও হইতে পারে। (২) অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট নিজেই অর্থনৈতিক 
উপাদানসমূছের পূর্ণনিয়োশের উদ্দেশ্যে বা বিশেষ ধরনের শিল্প ব্যবসায় প্রত্ৃতি 
প্বাপনের উদ্দেশ্যে বায় করেন; এপ অবস্থায় রাষ্ত্রীধ খণের সাহায্যে লেই অর্থ 
তোলা চলিতে পারে। এই ধরনের ব্যয় প্রকৃতপক্ষে মুল্ধন-বিনিয়োগ, ইহা 
হইতে ভবিষ্যতে অধিকতর সম্পদ বা আয় স্ুটি হইবে, স্ততরাং বর্তমানে খণ 
করিয়া সেই খণভার ভবিষ্যতের উপর বিস্তৃত করিয়া রাখা চলে । ওই সকল রাহী 
বিনিয়োগ হইতে ভ'বধ্যতে যে-আয় হইবে তাহা! হইতেই সুদসহ উহা! পরিশোধ করা 


চলিবে। 
আযালেশ্‌ ব্রাউনলীর মতে আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ধণের উদ্দেশ্য হইল 


প্রধানত তিনটি £ (ক) যেসকল উপকরণ ব্যাক্তিগত ক্ষেত্রে 
আলেন্‌ ও ব্রাউনলীর 
মতে ব্যবহৃত হইত, তাহাদের সরাইয়া আনিয়া সরকারী ক্ষেত্রে 
নিয়োগ করার উদ্দেশ্য, (খ) অব্যবহৃত বা অনিযুক্ত উপ- 
করণগু'লকে ব্যবহারের ৰা নিয়োগের উদ্দেশ, এবং (গ) আকন্মিক প্রয়োজন 
মিটাইবার উদ্দেশ্য । 
সাধারণ হারে সুদ প্রদান করিয়া ধর্ধি উপযুক্ত পরিমাণে থণ আকর্ষণ করা 
না যায় তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি পদ্ধতি 
টি গ্রহণ করিয়। জনপাধারণকে অণ্ক খণ দানে প্ররোচিত করার 
সমুহ চেষ্টা হয়। যেমন, (.) খণ প্রলান করিলে উহা হইতে 
প্রাপ্ত স্ুদদকে আয়কর হইতে অব্যাহ'ত প্রদান, (২) কর- 
প্রদানের সময়ে সরকারী খণপত্রসমুহের মুল্য অক ধরিতে দেওয়া, (৩) 
খাগপত্রের িখিত-মৃপ্য অপেক্ষা কমমূল্যে উহা বিক্রয় করা, যেমন, 109 টাকার, 
সরকারী খণপত্র 99 টাকাতে বিক্রয় করা, (৪8) ধণপরিশোধের সময়ে থণপত্রের, 
ঙিধিত-যুল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য প্রদ্দান (যেমন 8০০0 টাকার ধণপত্র পরিশোধের; 
লময় 108 টাক ফেরৎ দেওয়া )। 
রাষ্ট্রীয় খণের পক্ষে যুক্তি হইল, (১) ইহা দ্বারা আকন্মিক প্রয়োজন মিটানো;: 


রাষ্ট্রীয় খণের যুক্তি- 
সঙ্গত কারণসমূহ 


সরকারী খণ 88৯ 


সম্ভবপর হয়। কর আদায় করা সময়সাপেক্ষ*। ইতিমধ্যে বয়ের প্রয়োজন 
উপস্থিত হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ষের নিকট রাষ্ট্র স্বল্পকালীন ঝগগ্রহণ করে ( ঘয১৪ 
৪০৭] 1198708  405815088 ) ; অথবা, বাজার হইতে 

হা সরকারী বিল ভাঙাইয়া লয় (7788887ট 731]]8 )1 (২) 
উপকারিত। দীর্ঘকালীন খণ ব্যতীত দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের কাজ 
গ্রহণ করা সম্ভব নহে । (৩) যুদ্ধের সময়ে কর দ্বারা বায় 

নির্বাহ করা অপেক্ষা খণ দ্বারা ব্যয় মিটানো তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য নীতি । 
(৪) জনসাধারণের পক্ষে ইহা নিশ্চিত ও কম: বাঁকিসম্পন্ন অর্থ-বিনিয়োগ, ফলে 
দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও মুলধন-গঠন ত্বরান্বিত হয়। (৫) সরকারী খণপত্রসমূহ 
দেশের খণ-ব্যবস্থাকে উন্নত করে এবং খণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য কৰে 
( খোলাবাজারে কার্ধকলাপ প্রভৃতির দ্বার), মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ এবং সংকট- 
আপ ঘটায়। (৬) অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রসার ঘটাইবার পক্ষে উপযোগী আধিক 
নীতি ও কৌশল হিসাবে রাষ্ট্রীয় খণ কাজ করে। শিল্পে উন্নত দেশলমূহে পূর্ণ 
কর্মসংস্থানে পৌছানো! অথবা, অনুন্নত দেশসমুহে অর্থ নৈতিক অগ্রগতি ত্বরাদ্িত 


কর! রাই্রীয় ধণের অন্ততম প্রধান স্থফল। 


রাষ্্ীয় খণের ক্রটি হইল (১) খণগ্রহণের স্থবিধা থাকিলে অযৌক্তিক বা 
অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র অযথ] ধণগ্রহণে প্রলুব্ধ হইতে পারে। 
(২) সরকারী রাজনৈতিক দল স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইহাকে ব্যবহার 
করিতে পারে । (৩) বিদেশ হইতে ঝণ লত্যই বিশেষ ভারবহুল, কারণ জাতীষ 
আয়ের একাংশ হুদ প্রদান ও খণ পরিশোধের মারফৎ 
৮ সি বিদেশে চলিয়! যায়। (৪) প্রভূত রাষ্রীয় খণের ফলে করের 
মাত পরিমাণ ও হার খুবই বেশি হইতে থাকে (ছু? প্রদান ও 
খণ পরিশোধের প্রয়োজনে )। ইহার দরুণ দেশে কর্নোগ্ধম 
ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা এবং স্পৃহা কমিতে পারে। (৫) সুদের ভার অধিক হওয়ায় 
উহার আগল গার কমাইবার উদ্দেশ্যে সরকার অনেক সময় 'স্থলভ অর্থের 
নীতি” (096৮0 2102065 701105 ) গ্রতণ করে; দেশে অত্যধিক পরিমাণ 
ধণপত্র প্রভৃতি ছড়াইয়া৷ পড়ায় মূলধনের বাজারে ফাটকাদারির হুবিধ! হয়, 
দানস্তর অস্থিতিশীল (0০28৯৮)5) হইয়া পড়ে, ব্যবলায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্র 
অস্বাভাবিক অস্থিরত। দেখা দেয় । 


ইউ 


8৫৪ অর্থ তত 


রাষ্ট্রীয় খণের শ্রেণী বিভাগ (0188810025102. 0£ 00110 1990) £ 

বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া! রাষ্ট্রীয় খণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কর 
হ্য়। 

(১) কোন্‌ কর্তৃপক্ষ খণগ্রহণ করিতেছে সেই অনুযায়ী খণকে কেন্দ্রীয় খণ, 
প্রাদেশিক বা রাজ্য-খণ এবং স্থানীয় খণ প্রভৃতিতে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে। 

(২) যদি জোর করিয়া খণ আদায় কর! হয়, তাহ1 হইলে তাহাকে বাধ্যতা- 
মূলক খণ বলে, আর যদি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর খণদান ছাড়িয়া দেওয়৷ হয় 
তাহ। হইলে উহাকে স্বেচ্ছামুলক খণ বল! হয়। 

(৩) রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অধিবাপীদের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিলে 
তাহাকে আভ্যন্তরীণ খণ বলে, এবং বিদেশের অধিবাসীদের নিকট হুইতে খণ 
গ্রহণ করিলে তাহাকে বাহ ঝণ বল হয়। 

(৪) নিপিষ্ট সময়ের মধ্যে খণ পরিশোধ কর হুইবে যদ এইরূপ প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে নিরদিষ্-পরিশোধ্য (79999208৮19 ) খণ 
বলে; আর, ষর্দি এই খণ-পরিশোধের কোন স্ময়-সীমা নির্দিউ করিয়া! দেওয়া 
ন! হয় তাহা হইলে উহাকে অনিদিই-প:রশোধ্য ( 17990970816 ) খণ ধল। 
হয়। 

(8) অতি দীর্ঘকাল পবে বণ পরিশোধ করা হইবে, এইক্প খণকে দীর্ঘ- 
আবদ্ধ খণ ( ঢা] 79606) বলে; এবং স্বল্পকালের মধ্যে, যেমন এক 
বংসরের মধ্যেই খণ পরিশোধ করা হইবে এইন্ূপ খণকে স্ৃল্প-আবদ্ধ ঝণ বা 
ভাসমান ঝণ (10018970990 7099৮ 07 [1286206109০ ) বলা হয়। এই 
সকল শব্ধ ইংলণ্ডে একটু পৃথক অর্থে ব্যবন্ৃত হয়। যেমন ইংলণ্ডে দীর্ঘ আবদ্ধ 
খণ বলিতে বোঝায় এমন ঝণ যাহার সদ দিতে সরকার আইনত বাধ্য, কিন্ত 
মুল-পরিমাণ (7১1000108] ) পরিশোধ করতে বাধ্য নহছে। ইহা তাইস্থায়ী 
ধরণের খণ, যেমন কন্পলস, (০0208018 )| অপরপক্ষে, স্বল্প-আবদ্ধ খণ 
বলিতে বোঝায়, যে খণ নির্দি্উ কোন তারিখের যধ্যে পরিশোধ করিয়া! লইতে 
হইবে। 

(৬) অনেক সময় রাইট আযানুইটির দ্বারা খণ গ্রহণ করে। এই আযানুইটি- 
গুলি সমাপনীয় (19270108719 ) বা চিরন্তনীয় (98১5698] ) হইভে 
পারে। প্রথমক্ষেত্রে১, কয়েক বংসর যাবৎ হুদ ও মুল-পরিমাণের কিছু অংশ 


সরকারী খণ ৪68৯ 


প্রদান করিয়া খণ পরিশোধ করা হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যতদিন আ্যানুইটি-ক্রেতা 
£ 400010806 ) বাচিয়া থাকেন ততদিন রাষ্ট্র নিষমতভাবে সুদ ও মুল" 
পরিমাণের কিছু অংশ প্রদান করিতে থাকে এবং তাহার মৃত্যুর পরে খ্ক্প 
পরিশোধ কর! হইয়াছে এইরূপ ধরিয়। লওর়া হয় । 

(৭) খণের দ্বার! অর্থ তুলিয়া যদ এরূ।পভাবে ব্যয় কর! হম যাহাতে (ক) 
সেই মুল্যের সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে থাকে, বা (খ) সম্পত্ত হইতে এমন আয় হয় 
যাহার দ্বারা সুদ প্রদান বাখণ পরিশোধ কর! সম্ভবপর, অথবা (গ) সমাজের 
উৎপাদন শি খুবই বাঁড়াইয়া দেয়_-তাহ? হইদপে সেই খণকে উৎপাদক খণ 
( 2:০94০1৮9 199১6 ) বগা হয়। মিসেস, হিকৃল এইরূপ ঝণকে সক্রিয় খণ 
( 4০615 7956 ) বলিয়াছেন । 

খণের দ্বার! গৃহীত অর্থের বিনিময়ে কোন সম্পত্বই রাষ্ট্রের হাতে ন1 থাকিলে, 
'বা আয় প্রদানকংরী সম্পব্জতে ব্যয়িত না হইলে, অথবা সমাজের উৎপাদন-শক্তি 
ন৷ বাড়াইলে উহাকে অন্রৎপাদক ঝণ (02010400616 1099) বল। হয় । 
যদি তাহ! শুধুমাত্র সমাজের ভোগ বা তৃপ্তিকে বাড়াইয় দেয় ( যেষন মিউজিয়াম্‌ 
বা পার্ক প্রভৃতি) তাহা! হইলে মিসেল, হিক্পের ভাষায় তাহাকে নিজ্কিয খপ 
€ 78,981%9 10906 ) বলে। 

ফে-সকল খণ স্থষ্টির কারণ অন্ুংপাদক বায় এবং কখনই সেইন্দপ ব্যয় হইতে 
সমাজে তৃপ্তি বা উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়বে না, তাহাদের 'তনি যুহভার খণ 
(105৮9561816 761১৮ ) বলিয়াছেন । 
সরকারী খণের ১স (3087063 0? 219110 8০01০ 170£ ) : 

দেশের সামশ্রিক চাহিদা এবং জাতীয় আয়ের উপর সরকারী খণের প্রভাব্‌. 
স্পষ্টভাবে বিপ্লেষণ করিতে হইলে জান দরকার যে কোন ধরনের উতম হইতে 
সরকারী খণ আসিতেছে । প্রধান উৎসগ্ুলিকে তাই আলোচনা করা প্রয়োজন । 
১। ব্যক্তিদের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করা চলে। ব্যক্তি সরকারকে খণ 
দেয় সরকারী বগ ক্রয় করিয়া। এই উদ্দেশ্টে হয় তাহার ভোগব্যয় বদপাইতে 
হয় অথবা তাহার সঞ্চয় পূর্বে যেরূপে আবদ্ধ ছিল তাহাতে 
পরিবর্তন আনিতে হয়। সাধারণত, কোন-ব্যক্তি ভোগবায় 
কমাইয়! সরকারী বওড ক্রয় করে না। যে বিশেষ ধরনে ব্যক্তির সঞ্চয় 
নিযুক্ত হইয়াছিল। সরকারী খণ গ্রহণের ফলে প্রধানত তাহাতেই পরিবর্তন 
'সাসে। 


ব্যক্তিদের নিকট হইতে 


৪৫২ অর্থ তত্ব 


সঞ্চয়ের যে সকল পরিবর্ত-ব্যবহার হইতে ব্যক্তি উহ? সরাইয়া আনিষ়। 
সরকারী বণ্ডে খাটাইতে পারে তাহা আমরা আলোচনা করিতে পারি। প্রথমত, 
বড না কিনিলে ব্যক্তি নিজের ব্যবপায় প্রসারের জন্ত এঁ সঞ্চয় নিয়োগ করিতে 
পারিত। দ্বিতীয়ত, বগুগুলি পাওয়া! ন| গেলে ব্যত্তি অলপ নগদের বূপে সঞ্চয় 
জমাইয়া রাখিতে পারিত। অবশ্য বাজারে সরকারী বও থাকিলেই ব্যক্তি 
নিজের ব্যবপায় বা অলসভাগ্াঁর হইতে সঞ্চয় সরাইয়া আনিয়া বগগুলি কিনিতে 
থাকিবে তাহা নছে। নূতন সরকারী বগগ্ুলি যদ পূর্বাপেক্ষা কিছু বেশি 
স্বযোগ স্থবিধ। দিবার প্রতিশ্রতি বহন করে, তবেই সঞ্চয়ের এইরূপ বূপাস্তরণ 
সম্ভব হইবে। তৃতীয়ত, অন্যান্ত প্রকার পিকিউরিটি হইতে সঞ্চয় সরিয়া আসিয়া 
সরকারী বগ্ডে নিযুক্ত হইবে। ইহাতে সেই অপরাপর পিকিউরিটির দাম 
হাস পাইবে, শুর হার বা'ড়য়া যাইবে, ব্যবসায়ের প্রসার ব্যাহত হইবে। 
২। ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্তান্ত আধথিক প্রতিষ্ঠান হইতে সরকারী খণ উঠান চলে । 
বীম। কোম্পানী, বিনিয়োগী প্রতিষ্ঠান &ভূতির নিকট সরকারী বগড বিক্রয় করা 
সম্ভবপর । এই সকল প্রত্ষ্ঠঠন যখন সরকারী বণ্ড কেনে তখন তাহার! 
নগ্দ জমার পরিমাণ কিছুটা কমাইয়া দেয়। কিন্তু 
অন্যান্ত আধিক 
প্রতিষ্ঠান হইতে সাধারণত তাহাদেয় সরকারী বড কেনার বেশির ভাগ 
টাক। আসে অন্থান্য সিকিউরিটি কেনা কমাইয়। দিয়া । 
ইহাতেও, পূর্বের মতন, লিকিউরিটির দাম কমে ও সুদের হার বৃদ্ধি পায়। 
৩। বাপিজ্যক ব্যান্কগুলির নিকট হুইতে সরকার খণ করিতে পারে। অগ্থান্চ 
আিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যাঞ্ষের পার্থক্য হইল এই যে, ব্যাঙ্ক খণস্থট্টি করিতে' 
পারে, আর সকলে ইহা পারে না। ব্যাঙ্কগুপির হাতে, 
বাণিজাক ব্যা্চগলির +- 
নিকট হইতে নিম্নত্ম রিজার্ভের উধের্ব টাক] থাকিলে সেই অতিরিক্ত" 
টাকার কয়েকগুণ বেশি পরিমাণ সরকারী বও ইহার! 
ব্রম্থ করিতে পারে । এইরূপে সরকারী বগড কেনার ক্রুয়শক্তি ইহারা নিজেরাই 
স্যঠি করে, ব্যক্তির ন্তায় কেবল এক ব্যবহার হইতে অপর ব্যবহারে: 
সঞ্চয় সরাইয়। লইয়াই ইছারা ক্ষান্ত হয় না। ৪ কেন্দ্রীয় ব্যান্কের নিকট 
সরকারী বগড বিক্রয় করা চলে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট সরকারী বগু- 
বিক্রর করিলে যেনূপ সমাজের ক্রয়শক্তির পরিমাণ বাড়ে, ঠিক সেইরূপ কেন্ত্রীর 
ব্যাঙ্ক সরকারী বণ কিনিলে দেশে টাকার পরিষাণ বাড়িয়া বায়। কারণ এই 
বড কিনিয়া তাহারা! সরকারের নামে রক্ষিত আ্যাকাউন্টে জমার 


সরকারী ধণ ৪৪৩ 


“পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়, এবং সরকার সেই আকাউণ্ট হইতে দরকার-মত চেক 
কাটিয়া টাকা তুলিয়া লয়। সেই টাকা ক্রমে বংক্তিদের হাতে 

কেন্জীয় ব্যাঙ্কের ্ 
নিকট হইতে আপে, তাহাদের নিজস্ব নামে এক বাণিজ্যিক ব্যান্কে জষা। 
হয়, খণমঙির ধারা শুরু হয়। এইরূপ খণ করিলে তাই 


সংকোচনমুলক ধারার কোনন্দপ সম্ভাবনা তো নাই-ই বরং প্রলারশীপ ধারায় 
সুত্রপাত ধটিতে পারে। 


রাষ্ট্রীয় খণের ভার ( পুত 9৪৫6৮ 0? ৮8110 0606) ও 
সরকারী খণের ভার সম্পর্কে আধুনিককালে বেশ কিছুট। মত পার্থক্য দেখা 
যায়। কেহ বলেন উহ? আশীর্বাদ, কেহ বলেন উহ! অভিশাপ। ধাছারা 
কেইন্পীয় বিশ্লেষণের পক্ষপাতী, তাভারা ঘট ত বয়কে সমর্থন করেন ; দেশের 
সামগ্রিক আয়গুর ও কর্মসংস্থান স্তব উন্নত করা একমার রান্্রীধ লক্ষ্য বলিয়া মনে 
করেন। সরকারী খণ বাড়াইয়া বিনিয়োগ বাড়াইলে দেশে আয় প্রসারের 
সম্ভাবনা--তাই তাভারা স্পইই ঘোষণা করেন যে, আভ্যন্তরীণ 
ধণের কোনন্ধপ তার নাই। অপরপক্ষে, রক্ষণশীল 
ক্লাপপকাল তত্তেল মতধারা এখনও শুকাইস্না যায় নাই, তাহারা 
খণ ব্যাপারটাকেই রাষ্ট্রী্র অথ নৈতিক দেহের ছুর্বপভা ও অযোশতার প্রকাশ 
বলিয়া তীব্র অপছন্দ করেন, খশপ্রপারকে “দেউ'লয়ার পথ" বলয়া ঘোষণ। 
করেন। এই উভদ্ধ মতই একপেশে, ইহাদের মধ্যে কোনটিই পূর্ণ ল্য প্রকাশ 
না! করিয়া! অর্পত্য প্রকাশ করে। . 
জাতীয় খণ জাতিকে দেউলিয়া করিয়া তোলে--এই মতের স্তপাত ছয় 
“অষ্টাদশ শতাব্দীতে | সেই সময় এই মত ছিল খুবই সত্য, আর 'দেউলিয়' 
কথাটিরও সেই যুগে এক বিশেষ তাৎপর্য ছিল। ইহার কারণ হইল, পেই সমদ্ব 
জাতীয় খণ ব্যয়িত হইত প্রধানত অপচয়মুলক কাজে, 
রা অন্যান্ত যুদ্ধে বা! অপ্রয়োজনীয় বিপাসবহুল রাজকীয় আড়ম্বর 
বিচার করে ও বিলাপব্যলনে। কিন্তু আজিকার যুগে সন্নকারী কাজ- 
কর্ম দেশের আয়ম্তর ও অর্থনৈতিক বিষয়গুঙিকে অনেক 
বেশি পরিমাণে প্রভাবিত করে, পূর্বের এ দৃষ্টি লইয়া ইহাদের আর বিচার 
করা চলে না। তাই, রক্ষণশীল মতের পরিবর্তে, অপর এফটি মত প্রচনিত 
হুইগ্জাছে। ইহার বন্রব্য হইল যে, আভ্যন্তরীণ খণের কোন ভার নাই, কারণ 


পশ্রাশিন ও অর্বাটীন £ 
দুই মৃত্ত দেখ! যায় 


8৫৪ অর্থ তত্ব 


"আমরা নিজেদেরই নিকট খণী' | এক পকেট হইতে টাক। লইয়! ইহা! অন্ধ 
পকেটে ফেল। মাত্র। সুদ আর খণ পরিশোধে যে টাকা খরচ হয়, তাহা 
মহাজনদের আয় হইল, দেশের সামগ্রিক আয় তাই সমানই রহিয়া গেল। যদি" 
অবশ্য এই খণ বিদেশীদের নিকট হইতে আনা হয়, তবে খণ্রে জন্য সদ প্রভৃতি 
দিলে জাতীয় আয় কমিয়া যায়, জাতীয় অর্থ নৈতিক কল্যাণের মান বা'স্তর হাস 
পায়। এই বথার অর্থ এই নয়যে, বৈদেশিক রণ কোন দেশের উৎপাদনক্ষমতা 
বাড়াইতে সাহায্য করেনা । ইহা আভ্যন্তরীণ খণের সমান উৎপাদনক্ষম হইতে 
পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, তবে দেশের মধ্যে হইতে ধণ করিলে তাঁহার নীট 
প্রত্দান অপেক্ষা বৈদেশিক ধণের নীট প্রতিদান কম। আভ্যন্তরীণ খণের ক্ষেত্রে 
আমরা দেশের মধ্যেই খণী, এই কথার গুরুত্ব হইল জাতীর আয়ের স্তর ইহাতে 
প্রভাবিত হয় না। খণ করার সময়ে সমাজের মধ্যে এক হাত হইতে সম্পদ অন্ত 
হাতে চলিয়া আসে, ধণের" ফলে সমাজের হাতে সাম'এক 
আভ্যন্তরীণ ধণের 
কোন ভার নেই জাতীয় সম্পদ হাঁস পায় না; বরং এই খণের বায়ের ফলে 
বাড়িতেই পারে। 


উপরের আলোচনায় “অবশ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কথ: বাদ দেওয়! হইতেছে । 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থ নৈতিক দেস্গে, প্রতিটি খণের ব্যক্তিগত দিক এবং জাতীয় দিক 
দুই-ই আছে। আভান্তরীণ ধণের ক্ষেত্রে আমর] নিজের] নিজেদেরই নিকট খন 
ইহা ঠিকই, কিন্তু আমাদেরই মধ্যে কেহ সেই খণ দিয়াছে, 
আভ্যন্তরীণ খণের কিছু', ৃ 

কাছে: আর অন্যেরা সেই গণ শোধ করার জন্ত দায়ী! ব্যক্তিগত 
কারণব্যক্তিও জাতি ঝণের ক্ষেত্রে ইহা অতি হু্প$, দেনাদার ও মহাজন একই 
রিং! সমাজের অধিবাসী হইলেও ইহারা একই ব্যক্তি নন। 
সরকারী খণের ক্ষেত্রে, সর্বশেষ দেনাদাররা ( করদাতাগণ, কারণ তাহাদেরই কর" 
দিয়া এ খণ শোধ করিতে হইবে ) কেহ কেহ মহাঁজনও হইতে পারেন ( বণু- 
ভ্তেতা) ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সরকারী খণের মালিকানা এবং 
করভারের বণ্টন ঠিক এব ই অধিবাসীদের উপর পড়িবে, এমন কোন ব্যবস্থা নাই। 
একমাত্র তাহ হইলেই মহাজন হিসাবে ব্যক্তির সুবিধা করদাতা হিলাবে করভার 

বহনের অস্থবিধা দ্বারা থণ্ত হইতে পারিত। 
তাই আমরা এই কথা অনায়াসে মানিয়া! লইতে পারি না যে, দেশের। 


সরকারী খণ ৪৫৫ 


অধিবাসীর সামগ্রিকভাবে নিঙ্গেরাই মহাজন বলিয়া আভ্যন্তরীণ খণের কোনন্ধপ 
ভার নাই। আভ্যন্তরীণ খণ্রে কোনরূপ ভার আছে কি নাই তাহা নির্ভর 
করিবে আমর! কি দিতে ইহা দেখি_সামগ্রক দৃষ্টিতে, অথবা একক-ভিত্তিক 

দৃষ্টিতে । খণ লইয়! উহাকে উৎপাদ্‌নক্ষম কাজে বাটাইলে 
৮ ক তাহার কোন নীট ভার নাই, বরং সামগ্রিকভাবে সমাজের 
বিচার করা যায় নীট কল্যাণ বাড়ে, কারণ বিনিয়োগ না"হ্ওয়ার তুপনায় 

উহা হওয়ার ফলে সমাজ পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল অবস্থায় 
আসিয়া পৌছয়াছে (৪৮৫৪৮ ০) কিন্তু খণের ফলে সমাজের মধ্যে এই 
খণমূস (79710011991 ) ও সুদের হস্তান্তর এমন'ভাবে ঘটিতে পারে যে, সমাজের 
বিশেষ বিশেষ অধিবাসীদের উপর নির্দিষ্ট প্রকাব ভার বাড়াইয়! তুলিতে পারে। 
উৎপাদনের দিক হইতে যাহা ভাল, এইরূপ অনেক নীতিই বণ্টনের দিক হইতে 
গ্রহণীয় নয়। 

উপরের এই আলোচনার পরে এখন আমরা জাতীয় খণের ভার সম্পর্কে 
আমাদের আলোচনাকে সংক্ষেপে সাজাইতে পারি। নিচের এই বিষয়গুলি মনে 
রাখিলেই এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণ স্পতর হইয়া উঠিবে। 

(১) উৎপাদক খণের ভার কিছুই নাই কারণ উহ্ভার ব্যয় দ্বারা যে-সম্পন্ত 
রাষ্ট্রের হাতে আসে তাহা! হইতে আয় বা উৎপাদনক্ষমত) বুদ্ধ পায় এবং সুদ বা 
ধণমূল পরিশোধ করা যায়। অন্ুৎপাঁদক খণের ভার দেশের লোকের উপর পড়ে, 
কারণ, কর-রাজস্ব হইতেই উহার পরিশোধ বা স্থদ প্রধান করিতে হয়৷ 

(২) খণ-ভার পরিমাপ করিতে হইলে বনু বিষয় গণলার মধ্যে আঁনিতে হয়; 
যেমন ঞণের পরিমাণ, আভ্যন্তরীণ বা বাহ, খণের উদ্দেশ্ট, পরিশোধের শর্ত ও 
পদ্ধতি প্রভৃতি। তাহ ছাড়া, জাতীয় আয়ের পরিমাণ, 
দেশে কর-ব্যবস্থার রূপ, এবং সরকারী খণপত্র-সমূহ দেশের 
কোন শ্রেণীর হাতে কিরূপভাবে বন্টিত আছে - প্রস্থৃতি 
সকল কিছু বিচার করা দরকার। 

(৩) রাষ্্ীয়'ঝণভার ছুইপ্রকার : আধিক ভার ও আসল ভার। ইহার 
প্রত্যেকটি ভার আবার ছুই প্রকারের হইতে পারে- প্রত্ক্ষ ভার ও 
পরোক্ষ ভার । 


(৪) কোন নির্দি্উ সময়ের মধ্যে বাহা খণের প্রত্যক্ষ আধিক ভার হইল, 
ছুদ ও খণ পরিশোধের জন্ত যে পরিষাণ অর্থ বায়িত হয়। সদ ও খণ- 


খণভার পরিমা-পর 
বিষয়-সমূহ 


৪৫৬ অর্থ তত 


পরিশোধের জন্য দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করিবার ফলে সমাজের ভোগ, তৃপ্তি বা 

অর্থনৈতিক কল্যাণ কণিয়া যায়, তাহাই প্রত্যক্ষ আসল 

ভার; খণের প্রত্যক্ষ আঙগল ভার নির্ভর করে সমাজের 
কোন্‌ শ্রেণীর নিকট হুইতে কিরূপ অর্থ আদায় করিয়া খণ পরিশোধ করা 
হইতেছে, তাহার উপর | যেমন, যণ্দ ধনিক শ্রেণীর নিকট হইতে অধিক অর্থ 
আদায় কর। হয়, তাহা হইলে খণের প্রত্যক্ষ আসল ভার কম হইবে, অর্থাৎ 
অর্থ নৈতিক কল্যাণ কম হাস পাইবে । বাহা খণের পরোক্ষ আসল ভাঁরও 
দেখা যায়, কারণ (ক) পরিশোধনীয় অর্থ তুলিবার জন্ত অধিক হারে কর 
বলাইলে দেশের উৎপাদন ও উৎপাদূন-ক্ষমত1! হাল পাইতে পারে, এবং (খ) 
বিভিন্ন দিকে নিয়োগ করিয়া দেশের কল্যাণ বাড়াইবার কার্ষে ওই অর্থ নিয়োগ 
করা সম্ভব হয় না। 


বাহ খণভার 


(৫) আভ্যন্তরীণ খণেব কোন প্রত)ক্ষ আথিক ভার নাই, কারণ হুদ ও 
খণপরিশোধ করিলে উহ৷ দেশবাসীগণই পাইয়া থাকেন, এক শ্রেণীর নিকট হইতে 
অপর শ্রেণীর নিকট ওই অর্থ হস্তান্তবিত করা ভয় মাত্র। কিন্তু আভ্যন্তরীণ খণের 
পরোক্ষ আথিক ভার দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, (ক) ধনী-গরীব সকলেই 
বাণ-পত্ত ক্রয় করেন। এরূপ অবস্থায়, দেশের সম্পদ গরীবদের হাত হইতে ধনীদের 
হাতে চলিয়। যায়--সম্পদের এইরীপ হস্তান্তর আথিক বৈষমের পরিধি বিস্তৃত করে। 
(খ) উচ্চহারে কর স্কাপনের ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (গ) কল্াণমুলক 
সধকারী বায কমে । (ঘ) ড্ব্যাদির মুলাবৃদ্ধ হয়, গরীবদের জীবনযাত্রার মান ও 
কর্মদক্ষতা হ্াপ পায়। (৬) সুদের দরুণ পূর্বাপেক্ষা অধিক 
আষ পাইতে থাকায় ধনিকশ্রেণীর উৎপাদনী কর্মপ্রচেষ্টাও 
হ্রাপ পায়। (চ) যুদ্ধের সময়ে গৃহীভ খণের আসল ভার যুদ্ধের পরে বাড়ে, 
কারণ যুদ্ধোত্তর যুগে দামস্তর ও সুদের হার কমিয়াযায়। 


আভ্যন্তরীণ খণভার 


(৬) লার্নরের মতে কেবপমাত্র বাস্ব-খণই ভারশীল এবং বাক্তিগত খণের 
হায় তাহ! রাষ্ট্রকে দরিদ্র করিয়া তোলে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ খণের ভার 
বিশেষ কিছু নাই। বর্তমান খণের ভাঁর ভবিষ্তাতের বংশধরদের উপর 
পড়িতেছে, অনেকে তাহা বলিলেও লার্নারের মতে উহা 
ঠিক নয়, কারণ ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সেই খণ নিজেদেরই 
পরিশোধ করেন, অন্তকে নয় | তাহার মতে, রাষ্ট্রীর খণের পরিমাণও মোটেই 


লার্নারের মত 


সরকারী খণ ৪৫৭ 


'গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে। আর আভ্যন্তরীণ খণর সদকে কখনই ভার বলা চলে না 
-কারণ উহ্। ব্যক্তিরা নিজেরাই পাইয়া থাকেন। 


রাষ্ট্রীয় খণের অর্থ নৈতিক কল।কল € 10 ₹:0002010 চ880$৪ ০? 
৮0011 0906 ) 


রাষ্ট্র খণ করিলে কিছু সংখাক বাক্তির নিকট হইতে অর্থ রাষ্ট্রেন নিকট চলিয়া 
আলে; সেই অর্থব্যয় করিলে পুনরায় তাহ! কিছুসংখ্যক ব্যক্তির নিকট ফিরিয়! 
যায় ; সেই খণ পরিশোধের সময়ে সাধারণ করদাতাদের নিকট হুইতে অর্থ চলিয়। 
আসিয়। সরকারী খণপত্র ক্রেতাদের নিকট চলিয়া যায়। স্মতরাং রাস্টীর খণ, উহার 
ব্যয় ও পরিশোধ বহুপ্রকার অর্থ নৈতিক প্রভাব স্টি করে। 


যদি রাষ্ট্র বাঙ্কসমুহের নিকট হইতে থণ গ্রহণ করে তাহা হইলে দেশে অর্থের 
পরিমাণ বাড়িয়। যাইতে পারে। বখঙ্কসমুহ সরকাঁবী খ্ণপত্র ক্রয় করিয়া উহ! 
কেন্দ্রীয় বাঙ্কের নিকট বন্ধক দিয়া খণ গ্রহণের দ্বারা জনসাধারণকে খণ দিতে 
্‌ পারে। কেন্দ্রীয় বাঞ্কও সেই খণপত্রকে জমা হিসাবে গণ্য 
0 করিয়া উহার ভিত্তিতে অধিক অর্থ প্রচলিত করিতে পারে। 
ব্যাঞ্চ বাত অন্য ক্ষেত্রে যেমন, ব্তির নিকট খণপত্র বিক্রয় 
করিলে যুদ্রাসংকো চনগীল প্রভাব ঘটে, কারণ বাক্তিদের হাত হইতে অর্থ সরাইয়। 
লইলে সমাজের বায়সোত সংকুচিত হয়। 
দামস্তরের উপর প্রভাব নির্ভর করে দ্ুইট বিষয়ের উপর ১ (ক) অর্থের 
পরিমাণে পরিবর্তন, ও (খ) অথনৈতিক কাজকষে পরিবর্তন। ব্যান্ক হইতে 
খণ গ্রহণ করিলে অর্থের পরিমাণ বাড়ে, দামস্তরও বুদ্ধ পায়। বাাঙ্ন ব্যতীত 
আন্তান্ত স্ত্র হইতে খণগ্রহণ করিলে অর্থের পরিমাণ কমে, দামন্তরও হাস পায়। 
রাষ্ট্রীয় খণের ব্যয়ের ফলে যদ্ধ উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটে 
তাহা হইলে দামস্রে বুগ্ধ না-ও হইতে পারে; অপ্রক্ষেত্রে, সেই ব্যয়ের ফলে 
আয় ও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে এবং দাঁমস্তরে হাস না-ও 
দামন্তরের উপর প্রভাব হইতে পারে। কেইন্‌সের মতে. দেশে অনিযুক্ত উপাদান 
থাকিলে উৎপাদন বাড়িবে কিন্তু দামস্তর স্থির থাকিবে, কিন্তু পূর্ণনিয়োগের 


৯ তবে লুকান! সন্ত অর্থ হইতে রাষ্ট্রকে ধণ প্রদান করিলে এইরূপ ফলাফল নাও টিতে 
পারে ! 


৪৫৮ অর্থ তত্ব 


পরেও খণ ও ব্যয় করা হইলে উৎপাদন সমান থাকে, তবে দামস্তর বাড়িয়া, 
যাইবে । 
খণ-পরিচালন1! সংক্রান্ত নীতি ও নিয়মসমুহের দ্বারা (7)91১6 218088৩- 
21506) হ্ছদের হার প্রভাবান্বিত হয়। খণপরিচালনার কাজ হইল খণ- 
গ্রহণের সময়, খণ গ্রহণের রূপ ও পদ্ধতি, কোন্‌ শ্রেণীর নিকট 
সুদের হারের উপর 
ইহার প্রভাব হইতে খণগরাহণ করা হইবে, কি হুদ দেওয়] হইবে, কবে ও 
কি হারে কি পরিমাণ খণ পরিশোধ কর] হইবে, খণপত্রে 
ক্রেতাদের কি হুযোগ দেওয়া হুইবে এই সকল বিষয়ে নীতি-নির্ধারণ করাকে 
খণপরিচালনা বলে | যেহেতু স্বশ্পকালন ও দীর্ঘকালীন উভয়প্রকার থণের 
বাজারেই রাষ্ট্র প্রধান ঝণগ্রহীতাঁ, সেই জন্ত ইহার খণ-পরিচালনার প্রভাব স্থদের 
হারের উপর পড়ে । 
খপ গ্রহণ করিয়? সেই অর্থ যে-দিকে ব্যয় করা হয় সেইদিকে উপাদান- 
হিরা সমূহ নিযুক্ত হইতে থাকে । রাস্্ীয় ব্যয়ের ফলে উপাদান- 
দিক-নির্ধারণের উপর সমূহের নিয়োগে এমন দিক্‌-পরিবর্তন ঘটা উচিত যাহ? 
প্রভাব সামাজিক ভাবে কল্যাণবর্ধক। 
সরকারী খণপত্ত ক্রয় বরেন ধনী ব্যক্তিগণ কিন্তু উহার সদ ব' পরিশোধ 
করা হয় দেশেব সকলের নিকট হইতে কর-রাজস্ব তুলিয়া। 
আয়-বণ্টন কাঠামোর | 
প্রভাব সুতরাং সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির বা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে 
এইব্ূপে সম্পদের হস্তান্তরণ ঘটে। যদ্দি ব্যয় এরূপ কর! 
হয় যে পুনরায় সেই অর্থ গরীবদের নিকট বধিত আয়ব্ূপে ফিরিয়া আলে, তবে 
সাষগ্রিকভাবে তাহা কল্যাণজনক। 
আধুনিক কালে সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় বণের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে 
এবং ক্রমশ ইহার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। মোটের উপর বলা 
চলে যে, ইহার প্রভাব নির্ভর করে, (ক) কিন্ধপে খণ 
উপসংহার তোলা হুইল, (খ) কিরূপে এই খণ রক্ষিত হইল, এবং 
(গ) কিরূপে এই খণ পরিশোধ করা ভইল), এই সকল বিষয়ের উপর। 
+ সোমার্সের মতে রাষ্ট্রীয় ণ এবং দামন্তরের সহিত কোন সখ্যাতাত্বিক সম্পর্ক খু জিয়া 
পাওয়] যায় না) কিন্ত আঁলেন ও ব্রাউন্লীর মতে উহাদের মধো কিছুট' হদূর সম্পর্ক আছে। 
তবে, যেহেতু বাজেটের মধ্যে ক্ষণের হুদ ও পরিশোধনীয় অর্থ প্রন্থৃতির পরিমাণ কম, তাই 
সাধারণভাবে দীমন্তররের উপর উহাদের প্রভাবও কম। 


সরকারী ধণ ৪৫৯. 


আবার একে একে ইহাদের আলোচনা করিব। তবে তাহার পূর্বে আমাদের খপ' 
পরিশোধের পদ্ধতিগুলি জানা প্রয়োজন । 


খগণ পরিশোধের পঞ্ধতি ( 11900003 0£ 1906 ১6285 090 ) 
সাধারণভাবে নিয়লিখিত পদ্ধতিসমূছের দ্বার রাষ্ট্রীয় খণ পরিশোধ করা হইয়া 
থাকে : 


(১) বাজেট উচ্ছত্তের দ্বারা: যদি বাজেটে উদ্ত্ত থাকে তাহা হইলে 
সেই উদ্ব তের দ্বারা আংগিকভাবে ধণপরিশোধ করা চলে । কিন্তু সাধারণত দেখা 
যায় বাজেটে উদ্ধত হইলে তাহার দ্বারা গন্টন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ কর! হয় (যেমন 
করহাস বা কল্যাণমূসক কাজকর্ম প্রভৃতি ), এবং শেষ পর্যন্ত উহার দ্বারা খণ 
পরিশোধ করা হুইয়! উঠে ন। 

(২) নিমজ্জমান তহবিল (8100108 চ' ৪00): অনেকক্ষেত্রে খণ- 
পরিশোধের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ তহবিল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে নিয়মিতভাবে 
অর্থ জম] দেওয়া হয়, এবং বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ জম; হইলে উহা হইতে খণ 
পরিশোধ করা হয়। নির্দি্উ পরিমাণ অর্থ নিয়মিতভাবে জম দিলে তাহাকে 
নির্দি্-নিমজ্জমান তহবিল (7)860169 88010108 ঘা ) বলা হয়। আর 
যখন যে-পরিমাণ অর্থ জোটানে! গেল তাহা জম] দেওয়া! হইলে তাঁহাকে অনির্দিষ্ট 
নিমজ্জমান তহবিল (10006910165 910176 ঢা00এ ) বলে। প্রতি বৎসর 
তহবিলজাত অর্থের সুদ উহার সহত যোগ করিলে তাহাকে বর্ধনশীল নিমজ্জমান 
তহবিল (09700196855 98015106 [0113 ) বলা হয়; উহ? হইতে প্রাণ্ত হৃদ 
উহ্াতেই জম! না রাখিলে তাহাকে স্থির-তহবিল (0008%5706 910151705 820). 
বলে। বাত্ববক্ষেত্রে দেখ! যায়, রাজনৈতিক প্রভাবে ওই অর্থ অন্যান্য উদ্দেশ্যে 
ব্যয়িত হইয়! যায় এবং উহা দ্বারা খণ পরিশোধ করা হইয়া উঠে না । 


(৩) বপাস্তরণ (00005918100): অধিক হ্দবহনকারী খণকে কষ, 
ছুদবহনকারী খণে রূপান্তরিত করাকে রূপান্তরণ (000%81:8107)) বলে। 
বাজারে হদের হার পৃর্বাপেক্ষা কমিয়া গেলে বর্তমানের কম সুদে নূতন খণ করিয়! 
পুরাতন অধিক সপ বহনকারী খণ পরিশোধ করিলে খণের ভার কিছুট] কষে। 


(8) খুলধনী কর স্থাপন (0801621 [,৪দ্ )£ সকল প্রকার মূলধনের 
উপর ক্রমবর্ধমান হারে ফর বসাইলে প্রত পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাঁয় এবং, 
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তাহার দ্বার] খণ পরিশোধ কর! চলে । এই পদ্ধতিকে যুলধনী-কর স্থাপন বলা 
'হুয়। ইহার স্থবিধা হইল: (ক) দ্রুত খণ পরিশোধ হইয়া যায়, (খ) করভার 
প্রধানত ব্যবসায়ী ও ধনিকশ্রেণীর উপর পড়ে, সাধারণ ব্যক্তিদের উপর নছে। 
(গ) বৃদ্ধ ও বয়স্ক বংক্তির! ভার বহন করে এবং যুদ্ধে যাহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিয়াছে সেই সকল জল্লবয়স্ক ব্যক্তিরা ভারগ্রস্ত হয় না। (ঘ) স্থায়ী ও উচ্চ 
আয়করের অসুবিধার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহার বিরুদ্ধে বলা চলে 
যে, (ক) উহার বহু প্রয়োগগত অন্থবিধা আছে। (খ)ট সমস্ত রাষ্ট্রীয় খণ 
পরিশোধ না করাই উচ্চ, কারণ সমাজে সরকারী খণপত্রলমূহের প্রচুর সবিধ। 
আছে। (গ) ইহা পক্ষপাতদু্ঈট, কারণ ধাহাদের সম্পত্ত আছে বা যাহারা 
চাকরি করিয়া প্রচুর আয় করেন তাহারা করের হাত হইতে বাচিয়া যান, কিন্ত 
'মু্গধনের মালিকগণের উপর অধিক চাপ পড়ে । (ঘ) ধনকশ্রেণীর অবস্তা ও সঞ্চয়- 
ক্ষমতা আঘাত পায়, ফলে দেশের সঞ্চয় ও মুলধন-গঠন হাস পায়। 


(৫) অন্বীকার কর! (£০8018010) : অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অবশেষে 
বাধ্য হইয়া পরিশোধের দায়িত্ব আস্বীকার করিতে পারে। প্রভূত পরিমাণ খণের 
দায়িত্ব হইতে এই পদ্ধণ্ত দ্বারা সকার মুক্তিসাঁভ করিলেও ইহা সঙ্গত নহে, 
কারণ সুনাম নই হয় বলিয়া সবকারের ভ'বধ্যুং ধণগ্রহণ ক্ষমত। কমিয়। যায়। 
ফাগ গ্রাহণ, খণের মালিকানা ও খণ-পরিশোদের অর্থ নৈতিক 


ফলাফল (15001000010 6১০৪ 07 80::০0106 & 0008 ০01 
9স%181106 06101 9,1)0 106100 161)8১ 7706))6 ) 


(১) খগ-গ্রহণের কলাফল (0600001010 8160%5 06 0০010110£) £ 
'সরকারী ব্যয় করার উদ্দেশ্যে কর-আরোপন দ্বারা টাক! তোলা বা খণ সংগ্রহ 
করিয়া টাকা উঠান এই ছুই পদ্ধতির অর্থ নৈতিক ফলাফল সমান নয়। ইছার 
কারণ হইল £ (ক) সরকারকে ধণ দেওয়৷ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাককত, এবং (খ) এইন্প 

খণদানের ফলে খণদাতার ব্যক্তিগত সম্পদ কমিয়! যাঁয় না, 
১055 এ সম্পদের রূপাস্তবণ ঘটে মাত্র। এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের 
প্রধান ফল হুইল যে, মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে, একই 
পরিমাণ টাকা খণ করিয়া তোলা হইলে, কর আরোপনের তুপনায় ইহাতে 
দেশের সামগ্রিক চাহিদার উপর সংকোচনশীল প্রভাব খুব কম। বরং বলা চলে, 
যে, কর আদায়ের সাহাযো টাক] তুলিয়া বিশেষ কোন একটি সরকারী ব্যয় 
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করিলে যে প্রভাব দেখা দিবে, তাহার তুঙ্গনার ধণ করিয়া! সেই ব্যয় করিলে 
উহাতে অধিকতর প্রসারশীল প্রভাব দেখা দিবে। এই পার্থক্যের ছুইটি গুরুত্বপূর্ণ 
কারণ আছে। প্রথমত, খণদান স্বেচ্ছাকৃত হওয়ায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ষে 
টাক সঞ্চিত বা জমালে? অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, একমাত্র তাহারাই সরকারের 
হাতে আসিতেছে, দেশের ভোগ-বায় সংকুচিত হইতেছে না। দ্বিতীয়ত, খণদান 
শ্বেচ্ছাকৃত হওয়ায় এবং লোকের ছাঁতে নীট সম্পদ কমে না বলিয়া লোকের সঞ্চয় 
ও কর্মোগ্ঘমের উপর কোন বিরুপ প্রভাব ইহাতে দেখা যায় না। করের ক্ষেত্রে 
এই বিরূপ প্রভাব নিশ্চয় কিছু দেখা দিবে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে, সরকারী 
খণের বৃদ্ধি সরকারের আধিক স্থায়িত্বের উপর আস্থ1 কমাইয়া দেয়, ফলে দেশে 
বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বেসরকারী ব্যয় কমিয় যাইতে পারে। 


সরকারী খণ গ্রহণের প্রভাব মুলত নির্ভর করে কোন্‌ ধরনের উৎস হইতে খণ 
তোপ হইতেছে উহার উপর। ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঞণ তোলা হইলে, ইহ। 
শ্বেচ্ছাকৃত বলিয়া, সাধারণক্ষেত্রে ভোগব্যয় না কমিবারই সম্ভাবনা । কিন্তু রাষ্ট্র 
যদি নৈতিক চাপ দেয় ( যেমন যুদ্ধের সময় ), অথবা খণপত্রগুলিকে খুবই আকর্ষণীয় 
ও সুবিধাজনক শর্তে ঘোষণা করে, তবে ভোগব্যয় জ্ল্প কিছু কমিতে পারে। শুধু 
তাঁহাই নহে। ইহাতে লরকারী বিনিয়োগ ব্যয়ও বিশেষ 
ব্যক্তির নিকট হইতে প্রভাবিত হইবে না। কারণ বেশির ভাগ সরকারী খণ- 
ধণ তোল। হইলে 
পরত্রহই কেনা হইবে ব্যক্তির অলপ সঞ্চয় হুইতে। ভবে 
বেসরকারী বগুগুলির সঙ্গে সরকারী বণ্ডের প্রতিযোগিতা কিছুটা] দেখ! গিবে না' 
এমন বলা চলে ন1) কারণ ব্যক্তি |নজের সঞ্চয় হইতে সরকারী বড অথবা, 
বেসরকারী বগড কিনিবে। এই প্রতিযোগিতার দরুণ উভয়কেই সু বাড়াইতে 
হইতে পারে। এইরূপে দেশে হুদের হার বাড়িলে বিনিয়োগ কিছুটা সংকুচিত 
হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিনিয়োগ কতট] বাধা পাইবে তাহা নির্ভর; 
করে হুদের হারে বৃদ্ধির পরিমাণের উপর এবং বিনিয়োগের সদগত স্থিতিস্থাপকতার 
উপর। 


ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্যন্তি আধিক প্রতিষ্ঠান হইতে ধণ করিলে (যেমন বীষ! 
কোম্পানী, ইস্থ্য হাউস প্রভৃতি ) দেশের বিনিয়োগব্যর় ততট] বেশি প্রভাবিত 
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হয় না। এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের সঞ্চিত নগদ টাকা! আংশিক 
পরিমাণে ছাড়িয়! দিয় সরকারী বণড কিনিবে বটে; কিন্তু 
'আধখিক প্রতিষঠঠানগুলির 
নিকট হইতে নিশ্চয় অন্তান্ত খণপত্র না কিনিয়া উহাদের পরিবর্তে 
তাহার! সরকারী বণ্ডে টাকা খাটাইতে চাহিবে। সুতরাং 
স্থদের হারে বৃদ্ধির দরুণ বিদিয়োগের উপর বিক্ষপ প্রভাব পড়িবে। এই 
অবস্থায় সরকারী খণ উঠান-র আর একটি সংকোচনশীল প্রভাব হুইল এই 
যে, সরকারী বড কেনার ফলে অন্থান্ত প্রতিষ্ঠানকে খণ দেওয়ার ক্ষমত! দেশে 
কমিয়া যায়। 
ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিলে উহার ফলে দেশে তীব্র খণপ্রসারের 
সম্ভাবনা । ইভা দুইটি উপায়ে সম্তর £ (১) সরকারী বগু 
কেনার জন্ত ব্যাঙ্ক হইতে ব্যক্তিরা খণ লইতে পারে, অথবা, 
(২) রাষ্ট্র ব্যাঙ্ছগুলির নিকট সরাসরি বগ্ড বিক্রয় করিতে পারে। ইহাদের 
যেকোন উপায় গৃহীত হউক্ক না কেন সরকার এই খণ বা' ক্রয়শক্তি হাতে পায় 
অতিরিক্ত ব্যাঙ্ক খণ স্যষ্টি করিয়া । তাই ইহার প্রভাব প্রসারশীল। ইহ] সম্ভৰ 
হয় যদি দেশের বাণিজ্যক ব্যাঙ্কগুলির হাতে অধিক জম! থাকে এবং অন্তান্ত খণ ন। 
কমাইয়াই ভাহার! সরকারী বণ ক্রয় করিতে পারে। 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে নিকট বগ্ু বিক্রয় করিয়া যদি রা খণ-গ্রহণ করে তবে 
উহাও তীব্রভাবে প্রসারমূলক | কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের খাতায় আমানত লিখিয়। 
বাঁখিয়। সরকারকে খপ দক, এই ক্রয়শক্তি রা দ্রবপামআীর 
কেন্ড্রীয় ব্যাঙ্কের ২ 
নিকট হইতে ক্রয়ে ব্যয় করিতে পারে । এই ক্রয়শক্তি একেবারে নুতন 
তৈয়ারী কর! হুইল, সমাজের অন্ কোন অংশ এই ক্রয়শক্তির 
ব্যবহার পরিত্যাগ করে নাই । নুতন-ন্থষ্ট এই ক্রয়শক্তি সরকার ব্যয় করিলে উহা 
আমানতের ব্ূপে বাণি'জক ব্যাস্ক্লির আলমারিতে পৌছায়, উহার ভিত্ততে 
ব্যান্কগুল আবার খণপ্রধার শুরু করে। 
সংক্ষেপে বলতে গেলে, সামগ্রিক ব্যয়ের উপর সরকারী খণের মোট 
প্রভাব অ।লোচনা করিলে দেখ যায় ষে ভো'গব্যয় হাসের সম্ভাবন। খুব কম। 
চির বিনিয়োগব্যয়ের উপর ইহার প্রভাব তুলনামুলকভাবে বেশি, 
আলোচনা! কারণ ব্যক্তিদের নিকট বও বিক্রয়ের ফলে তাহাদের টাকা 
বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হওয়ার সুযোগ পায় না। 
-নুতন শেয়ার বা বগ্ডের বাজারে তাহাদের খাটান টাকার পরিমাপ কমিয়! যায়। 


ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 


সরকারী খণ ৪৬৩ 


একটি পরোক্ষ পথ আছে যাহা! দিয়া সাজের অর্থনৈতিক দেছে সরকারী খণ 
প্রত্যক্ষভাবে সংকোচনশীল প্রভাব আলিতে পারে। সরকারী খণ বুদ্ধি পাইলে 
ভবিষ্ুতে করবৃদ্ধির বা! জাতীয় দেউলিয়াবস্থায় ভয়ে বর্তধানে বেপরকারী বিনিয়োগ- 
'ব্যয় ও ভোগব্য় ছুই-ই কমিতে পারে। 


তবে সাধারণক্ষেত্রে সরকারী খণের সংকোচনমূসক প্রভাব কম বলিয়া ধপ 
করিয়া সরকারী ব্যয়-বৃদ্ধির নীট প্রভাব নিশ্চন্ন প্রসারশীল। কর আদায় করিয়া 
ব্যয়ের তুলনায় খন করিয়া ব্যয়ে প্রভাব অনেক বেশ প্রপারমূলক, ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। ভোগবায়ের উপর সরকারী খণ তোলার কোন প্রভাব নাই, এবং 
বিনিয়োগের উপরও প্রভার কম। অথচ, অপরপক্ষে, কর-আরোপের ফলে 
সামগ্রিকভাবে সংকোচনমূপক প্রভাব নিশ্চয় বেশি। সরকারী ঝণের ফলে দেশের 

সংকোচনশীল প্রভাব একমাত্র তখনই দেখা দিতে পারে 
নাট ভাব প্রসারশীল যখন লোকের মলে সরকারী আথিক স্থারিত সম্পর্কে 
অনিশ্চয়তা ও আস্থাহীনতা আসে। উপসংহারে, আমরা বগিতে পারি থে, 
সরকারী খণের প্রসারমুলক ফল সেই খণ ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল, কেবলমাব্র খণ- 
উঠান-র উপরই অর্থ নৈতিক প্রসার নির্ভর করে না। 


€২) বর্তমান খণ ও তাহার মালিকানার ফলাফনন (28০07102980 
19090%3 0? 00116 800. 89:5101708 0006 06736) 2 
সরকারী খণ-উঠান এবং সেই খণের টাকায় সরকারী বায়--এই উভয়ের 
ফলাফল হইতে পৃথক করিয়! বিচার করা দরকার ধে, দেশের মধ্যে কিছু পরিমাপ 
সরকাণী খণ থাকিলে উহার অর্থ নৈতিক ফলাফল কি। এই সরকারী খণপত্রগুলি 
হুইল একপ্রফার দাবি বা অধকার। পরকারের উপর, অর্থাৎ দেশের.করদাতাদের 
উপর এই সকল বগওক্রেতাদের একূপ দাবি বা অধিকার 
রে লি রি আছে। মালিকদের দিক হইতে দেখিতে গেলে বশুগ্তলি 
জাতীয় সম্পন্ন হান- ব্যক্তিগত সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নহে । তাহার! জাতীয় 
বৃদ্ধি প্রকাশ করে শা সম্পন নম, কারণ ব্যক্তিগত সম্পদ হিলাবে তাহাদের মূল্য 
করদাতাদের বিরুদ্ধে তাহাদের দাবি হিসাবে খণ্ডিত হইয়। 
যায়। যতদিন দেশের অভ্যন্তরে এই খণ থাকে ততদিন ইহ। দেশের প্রত সম্পদে 
হাল ব। বৃছ্ি প্রকাশ করে না। তবুও সার! দেশের বিভিন্ন অর্থ নৈভিক বিষয়ের 
উপর এইরূপ সরকারী ঝণের গুরুত্ব কম নয়। 


৪৬৪ অর্থ তত 


দেশে সরকারী ধণ থাকার সাধারণ প্রভাব হইল ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া । 
ইহার কারণ হুইল যে, বগু হাতে থাকিলে বায়ের ইচ্ছা! ও ক্ষমত। বাড়িয়া যায়। 
ইহাতে অর্থ নৈতিক দেহে প্রসারশীপ প্রভাব ঘটে। বিনিয়োগের দিক হুইতেও 
ইহার প্রভাব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেশে প্রচুর পরিমাণ সরকারী খণপত্র থাকায়, 
রাষ্ট্র সথদের ছার বাড়াইতে অনিচ্চুক থাকে, ঝণপত্র না থাকিলে যে হুদ থাকিত, 
তাহাপেক্ষ। বাস্তবে দেশে সুদের হার কম থাকিতে পারে। ইহাতে বিনিয়োগের 
প্রসার ঘট1র সম্ভবনা । অপরপক্ষে, খণের দরুণ সরকারের ভবিষ্যৎ স্থারিত্ব 
সম্পর্কে আস্থাহীনতার মনোভাব দেখ! দিলে উদ্যোক্তার! দীর্ঘকাপীন বিনিয়োগে 
টাক] খাটাইতে অনিচ্ছুক হইতে পারে। 

সমাজে এত ঝণপত্র থাকার ফলে ইহাদের মালিকদের সুদ দিবার দায়িত্ব, 
সরকারের উপর আসিয়া পড়ে। করের প্রধান ভার হইল সুদ দিবার জন্য 
দেশের অর্থনীতিকে যে ধরনের চাপ বহন করিতে হয়। সাধারণত স্ব 
দেওয়া হয় কর আদায় করিয়া | ইহার ফলে অনেক অবাঞ্ছনীয় ফলাফল দেখ! দিতে 
পারে। যেষন, উহাতে আয়ের বণ্টন-কাঠাযে। পরিবতিত 
হইবে। সকল দেশের দিকে তাকাইলেই দেখ যায় যে, বু" 
গল অতি অল্পসংখ,ক ধনী ব্যক্তির মালিকানায় কেন্দ্রীভূত 
( আমেরিকায় ৬২০ বণ মাত্র ১০০% ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ); অথচ দেশের: 
করগুলি, এমন কি ক্রমবর্ধমান করগুলিও, গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাত হইতে 
টাকা তুলিয়া লয়। এইরূপ ইহা আয়-বৈষম্য বাড়াইয়া তুলিতে পারে, ফণে 
সমাজের মোট (ভাগবয় হ্রাস করিয়া আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর কমাইয়। দিতে, 


পারে। 
এই অস্থবিধা দূৰ কবার উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, ব্টনগত কোনন্ধপ: 


বিরূপ প্রতিক্রিয়। দেখা দিবে ন! যদি ব্যক্তিরা যে অনুপাতে কর দেয় সেই 

অনুপাতে বণ্ডের মালিকানা, তাহাদের হাতে থাকে | কিন্তু সঠিক কথা বলিতে 

গেলে তাহা লম্ভব নয় এবং বাছনীয়ও নয়। ইহা সম্ভব নয় কারণ, প্রথমতঃ. 
বওক্রেতারা সমজাতীয় অর্থনেতিক দল নয় যাহাদের 

বণডের ও করের সম- উপর করের জাল ফেলিয়া একত্র ছাকিয়। তোলা যায় ॥ 

বন্টন হইলেও কিছু 

কিছু ভার থাকে দ্বিতীয়ত, বণ্ডের মালিকানা! এবং করের ভিত্তি সদাসর্বদ] 


পরিবতিত হইতেছে । এই পদ্ধতি বাঞ্ছনীয় নয় তাহার, 
কারণ হুইল, সুদ দিবার উদ্েশ্বো কর আরোপন ও আদায়ের পন্ষে বহুপ্রকার, 


সদর প্রদানের ভার 
কাহার উপর 


সরকারী খধণ ৪৬৫ 


সংঘাত (81061008) দেখা দেয়। উচ্চ হারে আরোপিত কর কর্মোছম, সঞ্চয় ও 
বিনিয়োগ বমাইয়াই ক্ষান্ত হয় না» মামলা-মোকদ্দম! প্রভৃতির সংখ্যাও বাঁড়াইয়া 
দেয়। ভাহা ছাড়া, কোন গণতান্ত্রিক দেশে করের ভার বাড়িলে রাজনৈতিক চাপ 
এবং গণ-অসন্তভষ্টি বাড়ে বই কমেনা। এই সকল চাপ ও টানাপোড়েনের দরুন 
বণ্ডের মালিকানার সমান অনুপাতে কর-ভারের বণ্টন ঘটিলেও দেশের সুস্থ 
অর্থ নৈতিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। প্রতি বৎসর ইহার! ষে অনিশ্চয়তা! ও সংঘাভ 
স্থঠি করে, তাহার ভারও কম নয়। 
কোন কোন ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, যদি করদাত। হিসাবে কর দিয়া একই 
ব্যক্তি বণ্তদাত হিসাবে উহ স্থদের আকারে ফেরত পায় তবে স্থ্দ না দিলেও 
কোন ক্ষতি নাই, হুদ দেওয়া একেবারে স্থগিত রাখিলেও 
দেনাপাওনার মালিক চলে। এই প্রস্তাবের অর্থ হইল জাতীয় খণের পরিমাণ 
দরকার কি প্রতি বংসর কেবল বাড়িয়াই চলিবে । তাহ ছাড়া, শু 
না থাকিলে সরকারের পক্ষে বড বিক্রয় করিয়। খপ তোল 
সম্ভব হইবে বলিয়! মনে করা যায় না। 


করভার কমাইবার জন্ত অনেক ধনবিজ্ঞানী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কৃত্রিম 
উপায়ে বণ্ডের বাজার বাড়াইয়। তুলিয়া সরকার সুদের হার কম রাখিতে পারেন। 
অর্থাং রাই দেশে টাকার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইয়। 
চলিবেন। এই নীতি সরকারের পক্ষে বিশেষ বিপদজনক 
হইতে পারে। দেশে কম হপ্দে এবং অজশ্ সরকারী বও 
থাকিলে, সরকারের পক্ষে ব্যাক্কিং ও আথিক নীতির মাধ্যমে মুদ্রান্ফীতি রোধ করা! 
একেবারে অলম্ভব হইয়] পড়ে । কারণ, বাণিজ্যিক ব্যাস্কগুলির হাতে খণপ্রসারের 
উপযুক্ত প্রভৃত পরিমাণ সরকারী বণড থাকে । 

সুতরাং সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে, আভ্যন্তরীণ খণের সুদের ভার দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সাহাষ্য ন! করিয়া বাধারই সুস্্রি করে, ইহাতে কোন 


সন্দেহ নাই। 


€৩) খণ পরিশোধের অর্থনৈভিক ফলাফল (78০0০925$9 


6789৮ ০0? 0696 29198501906 ) £ 
সমাজে মোট সরকারী খণের পরিমাণ কমাইতে হইলে কর বা অন্ 


টীকা বাড়াইয়। হের 
ভার কমানো যায় 


8৬৬ অর্থ তত 


রেভিনিউ খাতে সরকারী আয়ের পরিমাণ সরকারী ব্যয়ের তুলনার বেশি করা 
বীর দরকার। খণ পরিশোধ অনেক ব্ূপ লইতে পারে, যেষন 

থাটানে। দরকার ফলপ্রশ্ুকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের হত হইতে 
সরকারী বড কিনিয়া লইয়া টাক! মিটাইয়া দেওয়া, 


অথবা! ফলপ্রন্থকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই বগু-বাজার হইতে উহাদের কিনিয়া 
লওয়!। 


খণ-পরিশোধের অর্থ নৈতিক ফলাফল অনেকটা খণ-গ্রহণের বিপরীত । বগ্ু- 
ক্রেতাদের দাম মিটাইয় দেওয়ায় কিছুট। প্রসারমূলক প্রভাব দেখা দিবে, কারণ 
টানার ইছার ফলে বগু-ক্রেতাদের সম্পত্তি অধিকতর তরল আকার 
বিপরীত প্রভাব ধারণ করে। কিন্তু এই প্রভাব বিশেষ কিছু শক্তিপালী 
হইবে না। বণ বিক্রয় করিয়া ব্যক্তি ব। আধিক প্রতিষ্ঠানের 
হাঁতে যে-টাক! আসিল তাহা! সমাজের সঞ্চয়ের অংশ, এই সঞ্চয় সবার তাহার! 
আবার নুতন ঞ্ঈণপঞ্স ক্রয় করিবে। বেসরকারী বগ্ডের জন্ত চাহিদার এইক্সপ 
বৃদ্ধি সদর হার কমাইয়া দিবে এবং বাজারকে তেজী করিয়া তুলিয়া কিছুট? 
বিনিয়োগ বাড়াইতে পারে। 


। ব্যাঙ্ক-কর্তৃক “রক্ষিত খণপত্র কিনিয়া লইলে উহার প্রসারশীল প্রভাব আরও 
কম বলিয়। মনে হয়। ব্যাঙ্কগুলির হাতে পূর্ব হইতে বেশি রিজার্ভ থাকিলে 
বড কিনিয়া লওয়াঁয় আমানত কমিয়! গিয়া নগদ টাকার পরিবর্তন বাড়িয়া 
গেল মাত্র। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়িলে খণ স্ষ্টি কিছুটা! 
পরিমাণ বাড়িতে পারে, যদি অবশ্য পুর্বে তাহারা নগদ টাক।3 পারমাণ কম 
থাকায় খপপ্রসারের স্বযোগ হইতে বঞ্চিত থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
হাতের খণপত্রগুলি সরকার কিনিয়া লইলে উহার কোনন্ধপ প্রসারশীল 
প্রভাব নাই। 

অপরপক্ষে, খণ পরিশোধের উপযুক্ত পরিমাণ টাক। সরকারের হাতে তুলিয়া 
আনার জন্য যে-পরিমাণ কর বসাইতে হইবে, তাহার সংকোচনশীল প্রভাব 
অনিবার্য, কারণ এইরূপ করের ফলে ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ-ব্যয় উভয়ই 
কমে। তাই কর আদায় ও খণ পরিশোধের মিলিত প্রভাব সংকোচনমূলক 
হইতে বাধ্য। 

আধুনিক কালে, অবশ্ট সরকারী খণ পরিশোধের ব্যাপারটা নিতান্ত হচ্ছ! 


সরকারী খণ ৪৬৭ 


স্বা খেয়াল-খুশির ব্যাপার হইয়! দাড়াইয়াছে। কোনরূপ ফলপ্রস্থকাল উল্লেখ 
টির না করিয়া! সরকারী বও বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া আজকাল 
'সার ভার বলিয়া কেন রেওয়াজ হইয়া দীড়াইয়াছে। পুনরায় খণগ্রহণ এবং 
মনে হয় না রূপান্তরণে ( 796000108 800 9005818100 ) স্থবিধ। 
থাকায় খণের পরিশোধ অনির্দিই কালের জন্ত স্থগিত রাখা 
চলে। এই অবস্থায় তাই, কেহ কেহ বলেন যে। সরকারী খণের খণমূল 
(197200108) ) অর বাস্তব নয়, ইহ! নিছক কল্পনা ও অবাস্তব অনুমানের বিষন্ব 
হইয় দীড়াইয়াছে। প্রকৃত ভার হইল সদ প্রদানের এবং এই ভারও নিতাগ্ত 
আপেক্ষিক ব্যাপার । ইহা' প্রধানত নির্ভন্ন কয়ে (ক) জাতীয় আয়ের পরিমাণ, 
(খ) কর-কাঠামোর প্রতি এবং (গ) দেশের অধিবালীদের মধ্যে বগু"মালিকানার 
বণ্টনের উপর। 
বাস্তবপক্ষে, ধণভারের গতীরত। প্রধানত নির্ধারণ কর! যার জাতীয় আয়ের 
স্তর অনুযায়ী। ইহা! অতি গ্ররুত্বপূর্ণ বিষয়, অন্তত যখন আমরা ঘাট্তি ব্যন্গেরু 
সাহায্যে জাতীয় আয় বাড়াইবার কথা বলি। কারণ জাতীয় উন্নয়নের এই 
কার্যস্থচী সফল হইলে সরকারী খণের মুল-পরিমাণ এবং বাৎসরিক সুদের পরিমাণ 
নিজের আয়তন বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভার কমাইবার ব্যবস্থা 
সকলের অলক্ষ্যে আপনা-আপনি করিতে থাকে । জাতীয় 
টি ৬ আয় অধিকতর বৃদ্ধি পাইলে উহার সহিত জাতীয় 
অনুপাত কি খণের অনুপাত হ্রাস পায়। খণভারের এই হাস ব্যক্তিদের 
মধ্যে কিরূপে বন্টিত হয় তাহ। নির্ভর করে আয়-বণ্টনের 
উপর এবং উহার সহিত খণগ্রহ্ণ ব্যবস্থা, করপাতের ধরন, সুদ প্রানের বণ্টন 
কাঠামো প্রভৃতি তুলন! করিয়া। আর ইহা তো স্পঃই দেখিতে পাওয়া যায় 
যে, খণ-পরিষাণের তুলনায় জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির হার বেশি হইলে আসল ভার 
হাস পায়। 
সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার, জাতীয় খণের আয়তন ও গঠন ( ৪129 82৫ 
0০020088100) ) পরিবতিত হইলে জাতীয় আয়ের পরিদাণই 
ধণের আরতন ও গঠন 
বদলাইলে জাতীর বদ্লাইয়া যাইতে পারে। ব্যজি ও অন্যান্ত আধিক 
আর প্রভাবিত হয় প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে বগুগ্রপি ব্যাঙ্কের হাতে পৌঁছলে 
প্রসারমূলক ধার! শুরু হইতে পারে। যে'কোন হুঞজ 
হইভে কেন্ত্রীয় ব্যান্কের নিকট পৌছাইলে উহার প্রসারশীল প্রভাব আরও 


৪৬৮ অথ তত 


বেশি। বিপরীত পক্ষে, বগুগ্তলিকে অপসরণ করিলে দেশে সংকোচনশীল প্রভাকা 
বাড়িয়া যাইবে। 


আন্তর্জাতিক খণ পরিশোধ (126677861008] 086 16090 1009168) £ 

আধুনিক জগতে কোন দেশ একক ও বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচিয়া থাকে না, বিভিন্ন 
দেশের সঙ্গে তাহাকে অর্থ নৈতিক লেনদেন করিতে হয়। একটি দেশের জাতীয় 
ধণ অস্ত দেশের সরকারকে কিরূপে পরিশোধ করা চলে? বহু বিভিম্ন কারণে 
একটি দেশের সরকার অন্ত দেশের সরকারকে খণ পরিশোধ করিতে পারে, 
যেমন (১) যুদ্ধের পরে বিজিত দেশের সরকার বিজয়ী দেশের সরকারকে বাধ্যতা- 
মূলক ক্ষতিপূরণ দান করিতে পারে (76788610708 ); অথবা! (২) উন্নয়নমূলক 
কোন কার্ষে গৃহীত খণ পরিশোধ করিতে পারে। বিভিন্ন দেশের সরকারের: 
মধ্যে এইন্বপ খণ পরিশোধের সময় বিশেষ কতকগুলি অর্থ নৈতিক সমস্য! দেখ! 
দেয় যাহাদের আমরা অপসরণ সমস্যা ( 0810869৮ 00:01970 ) বলিয়া, 
থাকি। 

ক্ষতিপূরণ দান বা খণ পরিশোধের প্রধানত দুইটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। 
প্রথমত, দেনদার দেশটিকে কর আরোপণ দ্বারা ব! যুদ্রাম্ষীতি ঘটাইয়া কিছু 
পরিমাণ টাকা তুলিতে হইবে । ইহাতে দেনদার দেশটিতে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে এবং জাতীয় আয় হাস পাইবে । মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইলে 
জাতির আসল আয় কমিষা যাইবে এবং নিম আর়সম্পন্ 
শ্রেণীগুলি তুলনামূলকভাবে অধিকতর খণ পরিশোধের ভার. 
বহন করিতে বাধ্য হইবে। 

দ্বিতীয় স্মন্যা হইল, এী দেনদার দেশটি যেটাকা এইনপে তুলিয়া 
লইল তাহাকে মহাজ্নী দেশটির টাকায় রূপান্তরিত করা। ইহাকেই বলে 
আঅপপরণ সংকট বা 0৪086 02818 | যেমন জার্মান সরকার কোন উপায়ে 

নিজের দেশের মধ্য হইতে এই টাকা তুলিল। এখন 
জবার তাহার নিকট সমস্তা হইল কিরূপে সে জার্শানীর মার্ককে 
বুটেনের পাউণ্ডে দ্বপান্তরিত করিতে পারে। ঠিক 

কিন্ধপে জার্ধানীর মার্ক বৃটেনের পাউণ্ডে পরিণত হইয়া বুটেনে পৌছে এবং এই 
পথে দেল্দার দেশটিকে কিরূপ ভার বহন কারিতে হয় ভাহ! লয়! প্রসিদ্ধ. 
ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে গুরুতবপূর্ণ বিতর্ক হইয়া গিক়্াছে। খণ পরিশোধ: 


কিরপে টাক। তোল 
যায় 


সরকারী ধণ ৪৬৯ 


সম্ভব করিবার জন্ত জার্মানীকে রপগ্তানি-আধিক্য (62026 ৪০:018৪ ) খটাইতে 
হইবে, অর্থাৎ আমদানির তুলনায় রপ্তানি বাড়াইয়! বুটেনের পাউও আয় করিতে 
-হুইবে এবং এইব্ূপে পাউও আয় করিয়া উহার ঘ্বারা বুটিশ সরকারের ধণ পরিশোধ 
করিতে হইবে। 
লঙ্ভ কেইনসের মতে এইব্ূপ রগ্তানি-আধিক্য ঘটাইতে হইলে রপ্ানি 
ব্রব্যসামগ্রীর দাম কমাইতে হইবে। তাহা না হইলে মহাজনী দেশের 
ক্রেতারা উহাদের ক্রয় বাড়াইবে কেন? দাম কতটা কমাইলে এইরূপ রপ্তানি- 
আধিক্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে তাহ! নির্ভর করে বিদেশের বাজারে জার্মান- 
দ্রব্যের চাহছ্পার স্িতিস্থাপকতার উপর। এইরূপ দামস্তর 
55 কমাইবার দরুন বাণিজ্যের পণ্য-হার (609 18769] 697008 
বাড়াইতে হইবে ০£ 6৮৭৪) জার্মানীর প্রতিকলে আসিবে । ইতিমধ্যে 
যদি আমদানি দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যায় তাহা! হইলে 
জার্মানীর বাণিজা-হার আরও বেশি প্রতিকূল হুইয়া পড়ে। ইহার অর্থ হইল 
যে, তাহাকে নিদিষ্ট পরিমাণ আমণানি পাইতে হইলে পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিষাপ 
রণ্ডানি করিতে হইতেছে । কর আরোপণ বা মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইবার সময় সে প্রথ্ 
স্তরের ভার ( 0107975 107480 ) বহন কয্িয়াছিল ; এখন সে বহন করিতেছে 
দ্বিতীয় স্তরের ভার (56০০মএঞ7 ৪:90 )। তাহার জাতীয় আয়ের এক 
ংশ বিদেশীদের নিকট শুধু পাঠইয়। দিলেই চলে না, বাণিজা-হার 
প্রতিকূল হওয়ায় প্রতি-ইউমিট আমদানির জন্য পূর্বাপেক্ষা বেশি ত্রব্য তাহাকে 
রপ্তানি করিতে হয়। এই দ্বিতীয় স্তরের ভারকেই বলে অপসরণের ক্ষতি 
(6750805108৪) | | 
অধ্যাপক ও'লীন ( 011৮0 ) অবশ্য এই মঙ মানিতে পারেন নাই। তাহার 
মতে রগানি-আধিক্য ঘটাইবার জন্য জামণানীর আত্যন্তরীণ দামস্তর কষাইবার 
কোন প্রয়োজন নাই । এই কারণে খণ-পরিশোধের কোন দ্বিতীয় স্তরের ভার 
দেখা দেয় বলিয়া তিনি মনে করেন না। তাহার মতে, সংশ্লিই ছইটি দেশের 
ক্রয়শক্তির ক্ষমতাঁতে পরিবর্তনের কথা কেইনস সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছেন ॥ 
টা না ক্ষতিপূরণ দানের তাৎপর্য হুইল জার্মানী হইতে ক্রয়শক্তি 
কমাইলেও রপ্তানি বিদেশে হস্তাস্তরিত করা। এইবপ ক্রয়শক্তি হস্তাস্তরিত 
বাড়িতে পারে হইলে জার্মানীর অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় পূর্বাপেক্ষা 
কমিয়া যায়, অথচ বিদেশের অধিবাসীদের ক্রয়শকি বৃদ্ধি পায় 


৪৭০ অর্থ তত 


ইহার ফলে বিদেশী দ্রব্যের জন্য জা্কানীর চাহিদা অর্থাৎ জার্মানীর আমদানি হাস 
পাইবে, অথচ অপরদিকে বিদেশী অধিবাসীদের চাহিদ। অর্থাৎ জার্মানীর রপ্তানি 
বৃদ্ধি পাইবে ৷ এইরূপে পুরাতন দামেই জার্মানীর রগানি বাড়িবে ও আমদানি 
কমিবে, ফলে জার্মানীর পৃক্ষে রগডানি-আধিক্য কটি করা সম্ভব হইবে। বাণিজ্যের 
পণ্-হার জার্মানীর প্রত্িকূলে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই এবং কোনবপ 
“অপসরণের ক্ষতি'ও ঘটিবে ন1। 
অনেকে বলেন যে, প্রকৃত সত্য এই উভয় মতের মধ্যে নিহিত আছে। 
ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই যে, উভয় দেশের পারস্পরিক ক্রয়শক্তিতে কিছুটা 
পরিবর্তন নিশ্চয়ই আসিবে যাহাতে কিছু পরিমাণ রপ্তানি-আধিক্য দেখ! দিতে 
পারে। তবে ইহাও ঠিক যে, উভয় দেশের দামন্তরে এইক্প পরিবর্তন ঘট 
নিশ্চয়ই সম্ভব, দেনদার দেশটির বাণিজ্য-হার প্রতিকূল হওয়াও সম্ভবপর । তাই, 
দ্বিতায় সুরের ভার নিশ্চয় কিছুটা দেখা! দিতে পারে। বাণিজ্য-হারে পরিবর্তন 
ূ কতদূর দেখা দিবে তাহা অনেক প্রকার শক্তির উপর 
ছুইটি মত মিলিয়াই 
প্রকৃত সত্য পাওয়। খায় নির্ভর করে; যেমন পারস্পরিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, 
জার্মীনীতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, দেশে খণ সংকোচের 
প্রয়োজনীয়তা, বিদেশে শুল্কের পরিষাণ প্রভৃতি । বিদেশে শুক্কের পরিমাণ 
বাড়াইলে দেনদার দেশটিকে দাম বেশি পরিমাণে কমাইতে হইবে, ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই । মহাজনী দেশের সরকার যদি নিজ দেশের দাম ও আয়ম্তর 
বাড়াইতে বাধ! দেয় তবে দেনদার দেশটিকে দাম ও মজুরি বেশি পরিমাণ কমাইতে 
হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই, ভাই খণ পরিশোধের তার দেন্দার দেশটিকে অধিক 
পরিমাণে বহন করিতে হইবে। 
এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা কর! দরকার । বিদেশ হইতে 
ধণ পরিশোধ পাইলে মহাজনী দেশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এইরূপ আলোচনা অনেক 
ধনবিজ্ঞানী করিয়াছেন । দেন্দার দেশটির রপ্তানি বাড়িবে এবং মহাজনী দেশটির 


আমদানি বাড়িবে ইহা আমরা দোখয়াছি। কিন্তু ইহাতে মহাজনী দেশটির শিল্প 
বাবলায় ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি নিজের দেশে ও বিদেশে 


মহাজনী দেশের উপর কি পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারিবে না? 
খণ পরিশোধের | 


বিরূপ প্রভাব ইহাতে কি মহাজনী দেশটিতে বেকারি ও শিল্প-সংকোচন 


দেখা দিবে না? তাই কয়েকজন ধনবিজ্ঞানী মছাজনী 
দেশটির উপর খণ পরিশোধের বিক্ধপ প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন 4 


সরকারী খখ ৪৭১ 


অবশ্য মনে রাখ! দরকার যে সর্বক্ষেত্রেই এরূপ যুক্তি মানিয়া লওয়া চলে না। 
দেনদাঁর দেশটির পণ্যসামগ্রী যে সব সময়ই মহাজনী দেশটির ভ্রবসামগ্রীর সঙ্গে 
প্রতিযোগিতামূলক হইবে উহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেনদার গেশটি কাচামাল 
রগুানীতে পারদশা হইতে পারে এবং মহাজনী দেশটি শিল্প প্রধান দ্রব্য উৎপাদনে 
দক্ষ হইতে পারে। মহাজনী দেশটির ক্রয়শক্তি বাঁড়িলে উহ? অধিক পরিমাণে 
দেনদার দেশটির জিনিস কিনিয়া লইতে পারে; এইন্ধপ ক্ষেত্রে মহাজনী দেশের 
অভ্যন্তরে কোনরূপ বির্বপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না। 

দ্বিতীষ বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক খণ লেনদেনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া 
গিয়াছে। পুনর্গঠন ও লেনদেনের কাজে খণ-প্রপধানের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক 

আথিক সংস্থাসমূহ গঠিত হুইয়াছে। এই সকল খণ 

আধুনিক যুগে ইহ। 
অনেকটা নিয়ন্ত্রিত পরিশোধের উদ্দেশ্যে কিস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে ( £9869)- 

* [0906 )১ ইহাতে মনে হয়, দেনদার দেশগুলির উপর খণ- 
পরিশোধের অত্যধিক চাপ এবং মহাজনী দেশগুলির উপর উহার বিরুপ প্রতিক্রিয়! 
খ্বটিতে পারিবে না। 


অন্বশীলনী 


1, 1791 21৩ [00110 0৩052 27০৮ 0০ 11767 ৪90০6 002 ৩001000380 186 ? 
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800501৩0109 05০ (3০৮51000000, | 

4০ 105501050181) 950৬৩00৩000 01 হাতে 20661051 220 63000811090, 
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২১৭ 
ফিম্কাল নীতি ও বাজেট 
115081 291105 200 05801261 
সরকারের আয় ও ব্যয়ের ফলে জাতীয় আয়, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের স্তর 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। পূর্বে রাষ্ট্রের কর, খণ ও ব্যয় প্রস্ৃৃতির প্রভাব 
মূলত বণ্টনের দিক হইতে আলোঁচন1 করা হইত, কিন্তু বর্তমানে দেশের উৎপাপন 
ও আয়ম্তরের উপর ইহাদের প্রভাব অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা 
হইতেছে। 
কর, খণ ও ব্যয়লংক্রান্ত রাষ্ট্রের সকল নীতিকে একব্রে ফিসংকাল নীতি 
( 1908] ১০180 ) বল! হয়। দেশের অর্থনৈতিক নীতির (900001289 
7১০1105 ) যে উদ্দেশ্ট বা লক্ষ্য ধরিয়া! লওয়া হস তাহাকে 
ফিস্কাল নীতি 
কাহাকে বলে সফল করিয়া তোলাই ফিলকাল নীতির কাজ। বিভিন্ন 
দেশের বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক লক্ষ্য থাকে । উন্নত 
দেশসমূহের লক্ষ্য হইল পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা! কর। এবং এ স্তরে স্থায়িত্ব বজায় 
রাখা, আবার অনুন্নত দেশসমূহের লক্ষ্য হইল দেশের উৎপাদনে ও টেক্নোলজিকাল 
কাঠামোতে এমন পরিবর্তন আনা যাহাতে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা! ক্রমবৃদ্ধি 
ঘটিতে পারে ।* 
ফিসকাল নীতির মধ্যে তাই সকল প্রকার সরকারী ব্যয় ও আয় আলোঁচন! 
কর! দরকার ; চল্তি দ্ব্য ও কাজকমের উপর সরকারী ব্যয়, খপদ্ান, হুন্তান্তর- 
ব্যয়, স্থায়ী ধরনের মুলধন গঠন এবং দ্রব্যলামগ্রা মজুত করা--আবার 
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ফিস.কাল নীতি ও বাজেট ৪৭৩ 


'"্মপরদিকে কর হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ, সম্পত্ত হইতে আয়, খণ করা--সবকিছুই 
ফিসকাল নীতির অন্তর্ভুস্ত। ফিসকাল নীতির এই সকল অঙপ্রত্যঙের 
ষধ্যে পারস্পরিক সামগ্রস্থ রক্ষা করাও এই নীতির অন্তভূক্ত; প্রক্কতপক্ষে 
এই ব্যালান্সই ফিস.কাল নীতির প্রাণ। আয়ের সকল দিক এবং ব্যয়ের সকল 
দিক মিলিয়! সরকারী ফিস.কাল নীতি দেশের মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগে এমন 
পরিবর্তন আনে ষে, দেশের উৎপাদন, আয়) কর্মসংস্থান ও দামস্তর বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হয়। আধুনিককালে তাই ফিসকাঁল নীতির গ্ররুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 


কিস্কাল নীতির লক্ষ্য (0৮9০15$৪৪ ০? চ1908] 7১০110$ ) 
সরকারী ফিলকাল নীতি বাস্তবে রূপ পাঁয় বাজেট-গঠনের মধ্য দিয়! ঃ 
রাষ্্রেরে আয়, বয়ের পরিমাণ ও উহাতে পরিবর্তন সরকারী ফিসকাল নীতিকে 
প্রকাশ করে। সরকারের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সাধনের উপযোগী পদ্ধতিই' মুলত 
ফিস.কাল নীতি, কিন্তু অর্থনৈতিক লক্ষ্য ছাড়াও বাজেটের মাঁধামে সরকারের 
আরও অনেক প্রকার লক্ষ্য সফল করার চেষ্টা হয়। সরকারী নীতির লক্ষ্য 
হিসাবে আমর কয়েকটিকে উল্লেখ করিতে পারি, যেমন জাতীয় নিরাপত্তা, 
সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক প্রগতি, এবং রাজনৈতিক স্থায়িত্ব। 
এই সকল লক্ষ্যের মধ্যে কয়েকটি পরস্পরের প্রতিযোগী, আবার কয়েকটি 

পরস্পরের পরিপূরক । 
অনেকে মনে করেন সরকারী বাজেট-নীতির একমাত লক্ষ্য হওয়া উচিত 
জাতীয় নিরাপত্তা । ইহ1 কিন্তু সত্য নয়। কারণ তাহ! হইলে আরও বেশি 
টাকা, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সকল আয় দেশরক্ষাথাতেই খরচ কর! দরকার । তাহা! 
না করিয়া, কিছু টাকা, অন্থান্ত খাতে বায় করিয়া রাষ্ট কিছু ঝুকি বহন করে 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ,কিন্তু ঝীঁ'কি না লইলে অন্যান্ত লক্ষ্য একান্তই অপূর্ণ 
থাকিয়া যাইবে । দ্বিতীয়ত, এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে লোকের মনে এইক্ধপ 
ধারণ! ছিল যে, অর্থ নৈতিক প্রগতি ও সামাজিক নিরাপত্তা একই সঙ্গে অগ্রনর 
হয়, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা! উন্নততর করিতে পারিলে 
দেশরক্ষা, প্রগতি, 
নিরাপত্ত। ও সথারিত্ব অর্থ নৈতিক প্রগতির হারও ভ্রততর হয়। আজকাল 

কিন্ত ইহাদের এই সমযূখী অভিযান স্বীকার কর! হয় না 
প্রগতি ও নিরাপত্তার নীতির মধ্যে বিরোধ দেখ! দিতে পারে, একই সঙ্গে 


৪৭৪ অর্থ তত্ব 


উভয়ের দাবি পুরণ করা সম্ভব না-ও হইতে পারে। তৃতীয়ত, সকল দেশের: 
রাষ্ট্রে নিজের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষ1। করা অন্ততম প্রধান লক্ষ্য। এই রাজ- 
নৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষার জন্ত সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তন প্রয়োজন সন্দেহ 
নাই, কিন্তু এই পরিবর্তনের মাত্রা বেশি হইলে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব সাধারণত রক্ষা 
পায় না। সরকারী সকল কাজকর্মই প্রধানত এই রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষার 
উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, অন্ভান্ত সকল লক্ষ্যই এই প্রধান লক্ষ্যকে অনুসরণ 
করে। 


এই সকল লক্ষ্য ছাড়াও সরকারের অর্থ নৈতিক যে-সকল লক্ষ্য থাকিতে পারে 
তাহাদের আলোচন। দরকার, কারণ ফিস.কাল নীতি প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় 
এই সকল অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্তই। সরকারের বু অর্থ নৈতিক লক্ষ্য 
থাকিতে পারে। প্রথমত, ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের এতিহ অনুযায়ী আমর! দেখিতে 
পারি ষে, ইহার লক্ষ্য হইল সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণ ( 2009.) 0) 90000- 
[010 %11-680 ) 1 অর্থনৈতিক কল্যাণ-এর ধারণা সম্পর্কে বহুপ্রকার তত্বগত 
ক্রটিবিচ্যুতি দেখা! দিলেও ইহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না । দ্বিতীয়ত, 
প্রতিটি দেশে এবং সার বিশ্বে আধুনিক কালে পূর্ণ কর্মসংস্থানকে অর্থনৈতিক লক্ষ্য 
হিসাবে গ্রহণ করা হইতেছে । দেশে অনিচ্ছামূলক বেকারি না থাকার অবস্থাকেই 
পূর্ব কর্মসংস্থান স্তর বলা হয়।* 


তৃতীয়ত, অনেকে বলেন যে, দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান অপেক্ষা আলল আয়ের 
বৃদ্ধিকেই প্রধান লক্ষ হিসাবে গণ্য করা উচিত। যৃলধন-সঞ্চয়ের এবং টেকনিকান 
জ্ান-বৃদ্ধির হারের উপর সরকারী নীতির সুপ্রভাব বজায় 
রাখাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন, এমনভাবে সরকারী করনীতি 
২। পূর্ণ কর্মসংস্থান রচনা করা প্রয়োজন যাহাতে দেশে মূলধন-সঞ্চয়ের সর্বোত্তম 
৩) আসল আয়ে বৃদ্ধি (01%12050 ) হার পাঁওয়া যায়, ইহ! যে সর্বাধিক হার 
হইতে হইবে, তাহার কোন কথা নাই। শ্রমিকের উৎপার্দন-ক্ষমতার উপর 


১1 সামগ্রিক কল্যাণ 
বৃ 


* এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, অর্থনৈতিক লক্ষা হিসাবে কেবলমাত্র পুর্ণ 
কর্মসংস্থানকে গণ্য কর| চলে নং কারণ দেশে গড় আমল মজুরি কিরূপ, ইহাতে ভবিষ্যৎ বুদ্ধির 
হার কত, এই সকল বিষয়ে ঘোধণ। না থাকিলে নিছক বেকারী না থাকাকেই অর্থ নৈতিক 
লক্ষ্য হিসাবে ধর! চলে না। আয়ের খ্টন কিরূপ, অথ নৈতিক কল্যাণের স্তর কিরূপ এই 
সকল "না বলিয়। কেবলমাত্র পূর্ণ কর্মসংস্থান ঘটিলেই অপয়াপর সকল আশীর্বাদ দেশের উপর, 
আপন। আপনি বধিত হইবে, একথা মানিয়। লওয়! চলে না। 


ফিস.কাল নীতি ও বাজেট ৪৭৫ 


করনীতির প্রভাব বিবেচন। করিতে হইবে। দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আসল 
আয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলন! করিয়া উন্নয়নমূলক ও কল্যাণকর কার্যস্থচীর মধ্যে 
সরকারী ব্যয় বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। অনেক সময় আলল আয়-বৃদ্ধির এই 
লক্ষ্য এবং পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দিতে পারে) ষে- 
মীতিতে সর্বাধিক কর্মসংস্বান ঘটে, ঠিক সেই নীতিতে আলল আয় সর্বাধিক না 
হুইতে পারে, অথবা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্বোত্তম হার না-ও পাওয়া যাইতে 
পারে। চতুর্থত, কেহ কেহ সমাজের মোট উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে বৃদ্ধিকেই 

একমাত্র লক্ষ্য মনে করেন না) ব্যক্তিগত মালিকানাক্ষেত্রের 


1 বাওগত মালি- প্রসারকেই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্ট বলিয়া গণ্য করিভে 


কানার প্রসার 
€। পরিকল্পিত চান। এই লক্ষ্য অনুযায়ী করহার কমানো এবং ব্যবপায়ীদের 
কল্যাণ বৃদ্ধি অধিকতর অস্থবিধা দানের নীতিকে সরকারী কল্যাণমূলক 


৬ আয়-সমতা আন| 
৭ । স্থারিত্ব বজায় রাঁধা কার্যস্থচী অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পঞ্চমত, 


অনেকে আবার ইহার ঠিক বিপরীত পরিকল্পিত কল্যাণ* 
বৃদ্ধিকেই (1018107090 চ.919£9 ৪[07০8৩% ) প্রধান লক্ষ্য বঙ্গিয়া মনে করেন। 
যেমন লর্ভ বিভারিজ, (739%9780£9 ) মনে করেন যে, অভাব, ব্যাধি, অশিক্ষা! ও 
দারিদ্র্য দূর করার জন্য দেশের সকল বিনিয়োগের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপন 
কর! খুবই প্রয়োজনীয়--ইহাই সরকারের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য। যষ্ঠত, আর একটি 
অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হইল আয়ে অধিকতর সমতা আনা । উৎপাদন-বুদ্ধি বা জীবন- 
যাত্রার মান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নয়, সমতার খাতিরেই আয়বৈষম্য দূর করিতে 
হুইবেঃ ইহাই অনেকে লক্ষ্য হিসাবে সম্মুখে রাখিতে চান ! এই লক্ষোর সহিত 
অপরাপর অনেক লক্ষ্যের বিরোধ আছে বলা হয়, যেমন আয়বৈষম্য হাস করিলে 
ধনীদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা এবং শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার শ্তর-উভয়ই কমিয়া যাইতে 
পারে। সর্বশেষে, দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের স্থায়িত্ব বজায় রাখাকে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অর্থ নৈতিক লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়। 


উপরে আলোচিত এই সকল বহু বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্যসমূহকে অধ্যাপক 
মাসগ্রেভ (8158289 ) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন । কোন দেশের 
ফিসকাল দণগ্তুরের মধ্যে তিনটি শ্রাখা কল্পনা করিয়া লইয়া এক এক শ্রেমীর ' 
কাজকর্ষ এক একটি শাখার দ্বারা পরিচালিত হুয় বলিয়া তিনি মনে করিয়া? 


৭৬ অর্থ তত্ব 


' জইয়াছেন। এই তিনটি শাখা হুইল “উপকরণ-বিষ্তাস শাখা” ( 411008610 
' 38001) ), “বণ্টনের শাখা” (701851096300 75500 ), এবং *স্বায়িত্ব রক্ষণের 
শাখা, (862৮117580100 01800) ) | এই সকল শাখা প্রত্যেকে নিজ নিজ 
কর্তব্য করিবে বটে, কিন্তু একে অন্তের কাজ ব্যাহত করিবে না, পারস্পরিক 
সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবে ।* প্রতিটি শাখ। নিজ নিজ লক্ষ্য অনুসারে সেই 
শাখার নিজ কাজকর্মের পরিকল্পনা! করিবে, এই সময়ে সে ধরিয়া লইবে যেন 
অস্যান্ত শাখাও নিজ নিজ লক্ষ্য অনুসারে কাজ করিতেছে । প্রতিটি শাখার এইক্প 
পৃথক পরিকল্পনাগ্তলি লইয়া! জাতীয় বাঁজেট রচিত হইবে, সরকারী কর ও ব্যয়- 
নীতি, অর্থাং রাষ্ট্রের ফিসকাল নীতি এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-পরিকল্পনাগুলির 
সম্মিলিত প্রকাশ । স্থতরাং তাহাদের মতে আদর্শ ফিসকাল নীতি এই তিনটি 
শাখার পৃথক পৃথক লক্ষ্যের মধ্যে সর্বোত্তম সামপ্রস্থ সাধন করিবে £ স্বোতক 
উপকরণ-বিস্তাল, আয় ও সম্পদ্দের বণ্টন এবং স্থায়িত্ব-সাধন, এই ভিনটি লক্ষ্যই 
উপযুক্তভাবে রক্ষিত হইবে। 


সর্বশেষে, আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। কেইনসীয় তত্বের উদ্ভব 
হয় গভীর বাণ্জ্যিসংকটের পরিবেশ হইতে, তাই আধুনিক কাঁলের ফিপ্‌কাল 
নীতি উপরের এ তিনটি শাখার মধ্যে তুলনামূলকভাবে তৃতীয়টির অধিকতর 
গুরুত্ব দেয়, অর্থাৎ স্বাধিত্বরক্ষাকে মূল লক্ষ্য বলিয়। মনে করে। শিল্পোন্নত 
দেশগুিতে স্থাযিত্বরক্ষণ বলিলে বুঝা যায় দামস্তর স্থির রাখা এবং পূর্ণকর্ম- 
স্থান বজায় রাখ! | দামস্তর স্থির রাখার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। ইহাতে 
সহসা] পরিবর্তন হইলে বিভিন্ন ভ্রব্যসামগ্রীর দামে পরিবর্তন আসে, আয়-বণ্টনের 
কাঠামো বদল হইয়া যায়। সমাজের অর্থনৈতিক দেহে অনিশ্চয়তা ও 
অস্থিরত৷ দেখা দেয়, সকল দ্রব্যের দাম সমন হারে পরিবর্তন হয় না বলিয়া 
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ফিসকাল নীতি ও বাজেট ৪৭৭-. 


উপকরণের নিয়োগ-বিন্তাসও পাণ্টাইয়া যায়।* পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় রাখার ' 
পক্ষেও যুক্তি কম নাই। সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করা-_- 

সকল উদ্দেশ্েই ইহা প্রয়োজন । এই দুইটি লক্ষ্যের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা - 
অনেক সময়েই দেখা দিতে পারে, কিন্ত এই ছুইটিই বাঞ্ছনীয়, তাহাতে কোন 

সন্দেহ নাই। 

অপূর্ণোনত দেশগ্ুলিতে ফিলকাল নীতির লক্ষ্য হিসাবে সাধারণত 

অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিকাশ বা! ক্রমবৃদ্ধিকে (520700010 8০দ%। ) অধিকতর 
গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। সকল দেশেই অবশ্য স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধকে লক্ষ্য 

হিসাবে ধরা হয়, (কারণ সমাজকে পূর্ণকর্মসংগ্থান স্তরে স্থির রাখিতে হইলেই 

কিছুট। ক্রমবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়); তাহা হইলেও দেশের অবস্থা অনুযায়ী এক 

এক দেশে ইহাদের তুলনামূলক গুরুত্ব পৃথক থাকে । দেশটি দরিদ্র ও অনুন্নত, 

জনসংখ্য। দ্রুত বাড়িতেছে-_এই অবস্থায় লে স্বভাবতই ক্রমবৃদ্ধির উপর জোর 

দিবে বেশি। অবশ্য স্থায়িত্বরক্ষণের দায়িত্ব তখনও তাহাকে মনে রাখিতে 

হইবে, উহাকে অবহেলা করিলে চলিবে না। যেমন আমরা জানি ষে, 

উন্নয়নের যাত্রাপথে মূলধনী ভ্রব্যোৎপাদনে লোকের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়িবে, 

কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ততটা দ্রুত বৃদ্ধি না পাওয়ায় যুগ্রাপ্ফীতির চাপ 

দেখা দিতে থাকে । মুদ্রাস্ফীতির এই ব্যবধান (10618597875 £৪%[) ) সংকুচিত 

করার জন্ত এই দেশের সরকারকে নিশ্চিত কর এবং খণের সাহাফ্যে বর্ধিত আয়ের 

এক অংশ তুলিয়া লইতে হইবে । তাহা না হইলে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট ও 

আভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি দেশে অর্থনৈতিক স্থারিত্বে বিপর্যয় ডাকিয়া আনিবে। 

হুতরাং সকল দেশেই, ফিস.কাল নীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে আমর! বর্তমান কালে, 

অন্তান্ত লক্ষ্যকে বাদ দিয় স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়৷ যনে 

করিতে পারি; অবশ্য কোন দেশের বিশেষ অবস্থায় সেই দেশ সাময়িকভাবে 
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৪৭৮ অর্থ তত 


ইহাদের মধ্যে তুলনামুপকভাবে কোন একটিকে অপরটির তুলনায় প্রধান স্থান দিতে 
পারে তাহাতে সঙ্গেহ নাই ।* 


ফিস্কাল নীতির কৌশল ৫ ফিস্কাল নীতি ও জাতীয় আয় (দু 
208,010972105 01 ঢা 29309] 00110577180] 01)০0য 900 [8610791 
10090009 ) 
সরকারের অর্থ নৈতিক যে-কোন লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে দেশের জাতীয় আয় 
খাড়ানে বা কমানে। দরকার হয়, অর্থাৎ জাতীয় আয়ের পরিমাণে নিজের ইচ্ছামত 
উঠানাম। ঘটানে! প্রয়োজন হয়। সরকারের কর ও ব্যয় কমাইয়! বা বাড়াইয়। 
জাতীয় আয়ের পরিমাণে নিজের পছন্দমত পরিবর্তন কিন্ূপে আনা চলে? ইহ] 
আলোচন। করিতে হইলে আমাদের জাতীয় আয় নির্ধারণ্রে আলোচনা স্মরণ 
কর দরকার। জাতীয় আয় গঠনকারী অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ অথবা ইহার নিরূপণকারী 
অিসমুহ স্পষ্টভাবে জানিতে না পারিলে কিনূপে আমর! ইহার উপর সরকারী 
"আয়-ব্যয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করিতে পারিব? 
আমর] জানি যে, কোন দেশের জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানের শুর নির্ভর করে 
কার্যকরী চাহিদার উপর এবং এই কার্যকরী চাহিদ? সামশ্রিক ব্যয়ের উপর 
নির্ভরশীল। দেশের এই সাধগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ (88£:92869 9367 
010015 ) যদি তত বেশি নাহয় যাহাতে নিয়োগযোগ্য সকল উপকরণের কর্ম- 
স্থান সম্ভবপর, তবে রাষই্রকে এই সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিতে 
হুইবে যাহাতে দেশের অর্থ নৈতিক সংকট দূর হয় এবং আয় ও কর্মসংস্থানের 
পরিমাণ বাড়ে। অর্থাৎ সমাজকে পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে থাকিতে হইলে যে-পরিমাণ 
সামগ্রিক ব্যয় হওয়া দরকার উহা অপেক্ষা কম হইলে এই ব্যয়ের ব্যবধানটুকু 
রাষ্ট্র নিজে পূরণ করিবে, অথবা এমন নীতি গ্রহণ করিবে যাহাতে সমাজের মোট 
ব্যয় বৃদ্ধি পায়। 
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খপ 


ফিলকাল নীতি ও বাজেট ৪৭৯ 


কোন সমাজের সামগ্রিক ব্যয় (8) নিয়লিখিত বিষয়গুলি লইয়। গঠিত £ 


ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় (9). 

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বায় (7). 

কর-আদায় হইতে প্রাপ্ত টাকার সরকারী ব্যয় (৪), 

খণ হইতে প্রাপ্ত টাকার সরকারী ব্যয় (১). 

বৈদেশিক-বাণিজ্যের বালান্দ (93), ইহ! ধনাত্মক বা যোগশ্চক হইতে 


পারে ূ আমদানির তুলমায় রগানি বেশি হইলে ), অথবা ধণাত্বক বা বিয়োগ 
স্ছচক হইতে পারে (রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হইলে )) 

সমাজের সামগ্রিক ব্যয় অর্থাৎ 8--০+7+৮১+1,1. পূর্ণকর্মসংস্থান 
স্বরের সামগ্রিক ব্যয়কে ঘ' ধরিয়া! লইলে আমর! বলিতে পারি যে সমাজে 0/-ঞ 
থাকিলে পূর্ণকর্মসংস্বান বজায় আছে। [8 যদি ঘ' হইতে বেশি হয়, তবে দেশে 
দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িতে থাকিবে, যুদ্রান্ফীতি দেখা দিবে। আবার £) যদি 
হইতে কম হয়, তবে সমাজে অপূর্ণ নিয়োগ থাকিবে, পূর্ণকর্মসংস্থান স্বরে সমাজ 
পৌছিবে ন7া। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রে কাজ হইবে এমন নীতি অবলম্বন করা 
যাহাতে দা হইতে পারে। এই ভারসাম্যের স্তরে সমাজকে রক্ষা কর! 
ফিসকাল নীতির দায়িত্ব ।* 

সরকারের ব1 কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আধিক নীতি ( 810096:5 001895 ) এই 
কাজ করিতে পারে না বলিয়া ধনবিজ্ঞানীর! মত প্রকাশ করিকাছেন। 
মনে কর, আমরা অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে আছি, এবং এই অবস্থায় 
টাকার যোগান বাড়ানো হইল। লোকের সম্পন্তিধারণ-কাঠামো (৪৪৪৩৪- 
৪60০১০:৪ ) সমান ধরিয়া লইঙগে, অর্থাৎ তাহাদের 
নগদ-পছন্দ অপরিবতিত আছে ধরিয়া লইলে, সুদের হার ৃ 
কমিবে এবং বিনিয়োগ বাড়াইয়! তুলিবে। কিন্ত ( কেইন" 
সীয় তত্বানুযায়ী ) হদের হার কমিবার সীমা আছে, একটি নির্দিষ্ট শুরের 
পরে সুদের হার আর কমে না (নগর্-পছন্দ রেখা পূর্ণ স্থিতিস্বাপক হইয়া 


০ 


আধিক নীতি 
নিরূপায় কেন 


সা সপ সপ পপ শসা 





স্পা 





» ক্লাসিকাল মডেলে আমর! পূর্ণকর্মসংস্থান ধরিয়া লই, তাহাদের ধারণায় সমাজে সর্দাই 
চ-ছ বজায় খাকে। এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদনের পরিষাণ আর 
বাড়ানো যায় না, কারণ সকল উপকরণের পূর্ণ নিয়োগ আমর! ধরিয়া! লইয়াছি। টাকা 
পরিমাণে বৃদ্ধির সবটাই লেনদেনের খাতে চলিয়। বায়, অর্থাৎ লেনদেনের উদ্দেশে লোকেরা ' 
এখন পূর্বাপেক্ষা। ষেশি টাকা খরচ করিতে চায় । টাকার প্রচলন বেগ (বা) সমান ধরিয়া 
লওয়! হয়, তাই ইহা সরাসরি ছ-র পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে । দামত্তর বৃদ্ধি পায়, অর্ধের 
পরিমাশতত্ব কার্ধকরী হইতে খাকে । 


টির অর্থ তত 


উঠে )১ এই সীমার পরে টাকার পরিমাণ বাড়িলে আর হুদের হার কমে না. 
বিনিয়োগ ও আয়ন্তর বাড়ে না। আধিক নীতির ইহাই সীমা, এইখানে সে 
অসহায়, তাহার কার্যকারিতা আর নাই। এই অবস্থাতেই ফিসকাল 
নীতির গুরুত্ব ।* 

জাতীয় আয়ের উপর ফিসকাল নীতির প্রভাব আমরা এখন সংক্ষেপে ' 
আলোচন1 করিতে পারি। সরলভাবে বুঝাইবার জন্ত আমর! ছুইটি অনুমান 
ষানিয়া লইব : (ক) কর ও ব্যয়ের ফলে সমাজের আয়-বণ্টনে এখন কোন 
পরিবর্তন আঙদিতেছে না, এবং (২) ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা ও ফার্যগুলির বিনিয়োগের 
ক্ষমতা ও ইচ্ছা সরকারী নীতি-নিরপেক্ষ অন্থাগ্ভ কারণের ফলে বা! স্বাধীনভাবে 
নির্ধারিত হইতেছে । এই ছুইটি অনুমান ধরিয়া লইলে আমরা কয়েকটি ক্ষত্র 
গঠন করিতে পারি। 

(১) করের পরিমাণ সমান অবস্থায় দ্রব্যলামগ্রী ও কাজকর্ষের উপর সরকারী 
ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। সরকার কর্তৃক ক্রয় কর! দ্রব্য- 
সামগ্রী ও কাজকর্মের মূল্যের সহিত ইহার গুণক ও ত্বরকের দরুন সকল প্রভাব 
€ 29089088107) 9906৪ ) যোগ করিলে জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির পরিমাণ জানিতে. 
পারা যায় । 

(২) কর-আদায়ের পরিমাণ সমান রাখিয়া সরকারী হস্তান্তর-ব্যয় বাড়াইয়। 
দিলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। 

(৩) সরকারী ব্যর সমান রাখিয়া কর-আদায়ের পরিমাণ কমষাইয়! দিলে 
লোকের হাতে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে (সরকার কর্তৃক 
হত্তান্তর-ব্যয় বৃদ্ধির সমান ফল হুইবে )। 

ক 54500900956 10112০21512 2 09510102০01 0005176201010505608 80081270102 
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20522 50106 15701050018 255 06 65006066910 150006 17661683130 1585৩ 20৩30 
পাত, 110 005 5760221 155068190 0836) 20067656 08000$ 00720870700 10 ছি] টিন । 
৩৩৫) 195 1105801 01৩06167506 30106015 105000003 12091050619 5198009 013005 
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প280706092 10282100009 118 (06 8930000,০০*০,১৯ চ$5051 01107 100%/ 1098 109 085.+% 
84868৬৩, 7276 040 28846 5170146) ৮,415, 


ফিস কাল নীতি ও বাজেট ৪৮১ 


(8) উপরের হুত্রগুঙলি হইতে জানা যায় যে, সরকারী! ব্যয়ে বুদ্ধি বা কর” 
আদায়ে সমপরিমাণ হ্রাস ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়ের উপর একই প্রভাব ফেলিবে। 


(৫) কর-আদায়ে বৃদ্ধি এবং সমপরিমাণে সরকারী হস্তান্তর-ব্যয় একে অস্তকে 
খণ্ডন করিবে। 


(৬) ভ্রুব্যসামত্রীর উপর সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি এবং ঠিক সমপরিমাণ কর- 


আদায়ে বৃদ্ধি পরস্পরকে খণ্ডন করিবে, ফলে কর-আদায়ের পরে ব্যক্তির হাতে 
আয় ও ব্য অপরিবাতিত থাকিবে! 


সাধারণ স্ত্রগ্জলি আলোচনার পরে আমরা এখন পূর্বের অনুমান ছুইটি একে 
একে অপসারণ করিব। আজকাল সকল দেশেই কর-কাঠামো এমন ভাবে রচিত 
যাহাতে আয়-বৈষম্য হাস পায়, সরকারী ব্যয়ের প্রভাব সমতার দিকে আরও 
অধিক পরিমাণে ঝোকে। সরকারী ব্যয়ের মধ্যে নির্মাণ কার্য (00)19 জা) 
প্রভৃতির দরুন ব্যয়ের ফলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সকলেরই আত বুদ্ধি পায়, 
কিন্ত বেকার ভাতা বার্ধক) ভাত। প্রভৃতি বায়ের দরুন নিয়-আয়বিশিই ব্যজিদের 
আয় অনেক বেশি পরিমাণে বাড়ে । যদি উদ্যোক্তা বা ফার্মের উপর কর-হায় 
খুব বেশি বৃদ্ধি পায়, তবে ব্যক্তগত বিনিয়োগ-ব্যয় হাস পায়, আবার ইহাদের 
উপর করের পরিমাণ কাঁমলে সমাজে এই বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়ে। সরকারী 


বিনিয়োগ কখনও কখনও ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কমাইয়1 দেয়, কিন্তু বেশির ভাগ 
সময়েই বাহ ব্যর-সংকোচের সুবিধা (9366708] 909200598) বাড়াইয়। দেয় 
বলিয়। ব্যক্তিগত বিনিয়োগে বৃদ্ধি ঘটায় । কম সরকারী ব্যয় করিয়া! জাতীয় আয় 
যদি খুব বেশি বাড়ানো যায়। তবে তাহাই সবচেয়ে ভাল। ইহা অবশ্য নির্ভর 
করে গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফলাফলের উপর। 


স্বল্পকালীন £ পূরণমুলক বা চত্রবিরোধী ফিস্কাল নীতি (8906 20 : 
00006970880 0: 9000:৪-0ড 015091 £ 8০81 201107)% 

আধুনিক কালে শিল্পোনত দেশসমুহে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানে স্থতীব্র 
উঠানামা! দেখা গিয়াছে, আধিক নিযন্ত্রণ-পদ্ধতির সাহাষে ভারসাম্য শর হইতে 
সামগ্রিক আয়ের এই বিচ্যুতি রোধ করা সম্ভব হয় নাই। তাই ফিসংকাল 


সপ স্টপ আর পা আপ 


* আলোচনার র কুবিধার জন্ত আমর! ফিস্কাল নীতিকে শ্রল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ছুই দিফ 

হইতে বিল্লেষ করিব। দীর্ঘকালে আমাদের লক্ষ্য হইল ভারসামোর জাতীয় আয় (7) বায় 

রাখা । জনসংখ।র বুদ্ধি, টেকনিকাল ভ্যানের বৃদ্ধি মূলধন গঠনের পরিসাপ, দীর্ঘকালীন ভোগ 

ও বিনিয়োগ-প্রবণতার এই সকল বিষয়ের সহিত সামগ্রন্ত রাখিয়া দেশকে পূর্ণ কর্ম সংস্থানগুয়ে 

গতিশীল রাখা এই ভারসাম্যন্তরের জাতীর আয়ের দারিত্ব। এই অথনৈতিক উন্নয়ন বা কমবৃদ্ধি 

(০০০০:০1০ ৪:০1) সরকারী ফিস্কাল নীতির লাহাহ্যে প্রভাবিত হইতে গায়ে। জাতীয় 
৩১ 





৪৮২ অর্থ তত 


নীতির গুরুত্ব বাড়িয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই নীতির কাজই হইল 
দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে ভারলাম্য বজায় রাখা! ; “16 0888 00)120 208006 
8৪ ৪, 1১818701176 18060 90 608 09910707096 ০04 
রর ৯ 0006 6০009215." জাতীয় আয় নির্ধারণকারী শক্তিসমূহ 
জাতীয় আয় সম্পর্কে কি কি তাহার সম্বন্ধে আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের জ্ঞান বৃদ্ধি 
৪ ১ পাইয়াছে, কেইনসীয় তত্ব হইতে আমর! এই শিক্ষা পাইয়াছি। 
শুধু তাহাই নহে। রাশিবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, 
জাতীয় আয় গঠনকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রতিটি দেশে বাস্তব জ্ঞান ও সরকারী 
হিসাব গ্রহ্ণ-ব্যবস্থা পাঁকা হইয়াছে । অর্থ নৈতিক দেহের গ্রস্থিগ্তরলির পরিমাণগত 
পরিমাপ এবং পরস্পর-নির্ভরশীল গতিশীল সম্পর্ক লোকচক্ষুর সম্মুখে 
ূর্ণরূপে উদ্‌ধাটিত হইয়া গিযাছে। তত্বগত ও প্রয়ৌগগত উভয় দিক হইতেই 
তাই ফিসকাল নীতি কার্যকরী হওয়াব সম্ভাবন! বৃদ্ধি পাইয়াছে। ম্ব্নকালীন 
জাতীর আয়ে উঠানাম! রোধ করার কাজে ফিসকাল নীতির কর্মকৌশল আমরা 
ছুই দিক হইতে আলোচনা করিব, সরকারী আয়ের দিক হইতে (1০ 
£৪€90৪ ৪1৭০৩) এবং সরকারী বাযের দিক হইতে (£2020 60970015575 
9106 )। 


পৃরণমূলক ফিস.কাল নীতির কৌশল বা হাতিয়ারগুলি (1036:50097788 ০৫ 
002019608860চ ?087006 ) প্রথমে আলোচনা করা যাউক। আমর! ইহাদের 
ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। কতকগুলি হইল সরকারী আধিক কাঠামোর 
অঙ্গ-লগ্র (5116-10 60 006 ৪৪৮97 0£ 0৮110 6097)09 ), ইহাদের 
অনেক সময় স্বরক্রিয় স্থাযিত্বদাধকও বলা হয় ( ৪০০০228610 ৪68103115929 ) 1 
আবার, কতকগুলি কার্যকারিতা নির্ভর করে সরকারী সিদ্ধান্তের উপর। 
ইহাদের মধ্যে প্রথমশ্রেন্ীর নীতিসমূহ, অর্থাত বাজেটের অঙ-লগ্ন নীতিসমূহ্র 
দুইটি স্থুবিধা পাওয়া যায়; (১) ভারলাম্যের আয়ন্তর হইতে কোন বিচ্যুতি 
দেখা দিলে এইগুলি তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হয়। কোন সময়ক্ষেপ হয় না, এবং 


আয় ও কর্মপংস্থানের শুরে হ্বল্নকালে যে তীব্র উঠানাম। হয়, বাহাকে আমরা বাণিজাচক্র বলি, 
তাহা রোধ করার জন্য, আজকাল পুরণমূলফ বায়ের নীতি গ্রহণ করাহয়। তাই ইহাক্ষে 
চক্রবিরোধী ফিস্কাল নীতিও বল! হয় (০০০05-০5017581 52595) 79109) । আবার 
কালীন বিশ্লেষণে আমরা দেখিব, কোগ দেশের জ্ঞাতীয় আর এই ভারসাম্য স্তরের উপদ্থে 
নীচে উঠানামা করে, এই ভারসাষ্োর শুর হইতে প্রকৃত জাতীয় আয়ে বিচাতি টে । উহ! দুর 
ত্রাই ছল্পকালীন ফিস্কাল নীতির কাজ। 


ফিপকাল নীতি ও বাজেট ৪৪ 


(২) ইহাদের জন্ত কাহারও কোনন্ধপ পিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দরকার হয় মা। 
এই ধরনের পদ্ধতিসমূহ আপনাআপনি বাণিজ্যচক্রের বিযোধীশত্তি হিগাদে 
কাজ করে। দেশে যুদ্রান্ফীতি দেখ। দিতে থাকিলে ইহারা নিজেদের স্বাভাবিক 
রীতিতেই আয় বাড়ায় ও ব্যয় কমায়, যুদ্রাম্ফীতির প্রকোপ কমাইতে সাহাষ্য করে। 
আবার অবনতি ও সংকটের স্থত্রপাত হইতে এই সকল উৎস স্বাভাবিক-ভাবেই 
আয় কমায় ও বায় বাড়ায়, সংকটের গভীরতা হাস করে। ইহাদের কাজ অনেকট। 
তাপমাত্রা-রক্ষণ যস্ত্রেব মত (10 0006 1080097 01 00900008696), আকাংধিগ্ত 
তাপমাত্র। রক্ষা করিবার জন্য যে-কোন প্রকার তাপ বিচু/তিকে ইহা! বাধ! দেয়। 
এইক্প দুইটি বিষয়ের কথ! সহজেই উল্লেখ কর! চলে। প্রথমত ক্রম- 
বর্ধনশীল হারের আয়কর । দেশে কর্মসংস্থান ও আয়ন্তর বাড়িতে থাকিলে 
এই উৎস হইতে সরকারী আয় বৃদ্ধ পায়, আবাব ব্যবপায়-অবনতি ও সংকটের 
সমঘে এই উৎম হইতে সরকারী আয় কমিয! ষায়। দ্বিতীয়ত, বেকার-ভাতা। 


অবনতি ও সংকটের অবস্থা শুরু হইলে দেশে বেকারর সংখ্য! 
অঙ্গলগ্র বিষয়গুলির 
উদাহরণ. বাড়িতে থাকে, সরকারী কোষাগাব হইতে বেশি টাকাই এই 
কিরূপে তাহার খাতে বায় হইতে থাকে, সংকট-নিরোধক শক্তি হিলাবে কাজ 
কাজ করে 2 ৯ 
করে। আবার সমু দ্ধর যুগ পার হইয়া আতম্ফীতির ধুগে 
পৌছিলে বেকারের সংখ্যা কমে, এই খাতে সরকারী ব্যয় আপনামাপনি হাস 
পাইতে থাকে, বেকারি-বীমা সংস্থায় অর্থমজুতের পরিমাণ ধদ্ধ পায়।* 
এইরূপ স্বয়ংক্রিয় কৌশলগুলির প্রধান ক্রট হইল ইহাদের দুর্বলতা? 
সরকারী শিশ্ধান্তের ফলে যে-নীতি গৃহীত হয় উহাদের কার্যকারিত। ইহা অপেক্ষা 
অনেক বেশি সবল । বিশেষ ধরনের অবস্থা অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার 
সরকারী সিদ্ধান্ত ফিল.কাল নীতির কার্ধকা'রতা অনেকখানি বাড়াইতে পারে, খুব মূ 


ও হান্ধ! ধরনের বিচ্যুতি ছাড়। এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিগুঙ্ি কার্য- 
রা ৭. করীহয়না। শক্তিশালী নীতিগুলির মধ্যে দেখা যায় ঘে, 


ুদ্রাপ্ফীতির যুগে পূরণযূলক করনীতি (0০92)908৯৮০7 
গু": 01105 ) অধিকতর সক্রিয়, আবার অবনতি ও সংকটের যুগে পূরশযূলক 


** আরও একটি উৎস উল্লেখ কর! যাইতে পারে। “4১000১৩5110 5 00680 ৩৩ 
85০9৫:01554 88 50105 23 1006 078006০5 91765590108 09৩ 0৮০088008 05 তে 
2885668 800 ৪০০৪ 107 0059৩ 00০55 020 (0৩ 0255081-০9308 ০0৫10 9912092$ টন 
৫1 ৫০৪ 1008০8% 10৩)0 ৪:০০ 1535০075615, 20010006501 181728 01565 1015 নে ৩55 
£023166 20 (8105 0007৩ 61080 00৩ 5 


0208 ৯/০516 88 010৩8 251) (83০11911185 15 185 
8985 5৩ 0106508০7 5০ 17158852891 ঠরওঞততত চে 277 


1 প50075 226 2 %28516 লিররপারও। 2539, 


8৮৪ অর্থ তত 


ব্যয় নীতির (0020106088507 9167)0176 7201167) সাফল্য বেশি । অবনতির" 
যুগে করহাস এবং সমৃদ্ধির যুগে ব্যয়-হাস ততট! কার্যকরী হয় না। 
মুদ্রান্ফীতি রোধের কার্ধে কোন্‌ ধরনের কর অধিকতর সাফল্যলাঁভ, 
করিবে তাহা নির্ভর করে মুদ্রাম্ফীতির কারণ ও গভীরতার উপর। যেমন, 
যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফকীতি রোধের কাজে মূলধনী-লেভি বা যৃত্যুকর ততট। দ্রুত কার্যকরী 
হয় না, কারণ এই ধরনের কর সমাজের চল্তি উপকরণকে তৎক্ষণাৎ সরাইয়! 
আনিতে পারে না। জিনিসপত্রের আমদানি কম, বিক্রয়.করও তাই খুব বেশি 
কার্ষকরী নয়। তাই আয় ও মুনাফাকরের উপরই ভরসা! বেশি । রেশনিং- 
বহিভ্‌ত দুশ্রাপ্য জিনিসগুলির উপরে উচ্চহারে ক্রয়'কর বপাইলে লোকে কিছুই 
কম কিনিতে পারে। তবে, এই সময়, সাধারণত, কর 
৯ বসাইয়া ভোগ বা বিনিয়োগ কিছুই কমানে যায় না, প্রত্যক্ষ 
কার্ধকরী নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি (0০৮ ০০০৫০1৪ ) প্রয়োগ করিতে হয়। 
আজকাল অবশ্য ভোগব্যয় কমাইবার জন্য অনেকে ব্যয়-কর 
( ৪3১90916515 6৪ ) আরোপ করার প্রস্তাব তুলিয়াছেন, তাহাদের মতে ইহার 
ুদ্রা্ফীতি-নিরোধক শক্তি খুবই বেশি। 
সংকট বা অবনতির যুগে কার্যকরী চাহিদ। (06০6:৪ 09298) বাড়ানো ই 
মূল কথা, করের সাহায্যে ইহা মোটেই সম্ভব নয়। যেমন, 
মংকটকালে তত! নয় আয়-কর বমাইলে লোকের হাতে ষে-টাকা বাচিয়া যায় তাহা 
দিয়া ভোগ-বায় বাড়ে বলিয়া মনে হয় না। আর, ব্যবসায়ীরাও আয়-কর' 
কমাইলেই বিনিয়োগ বাড়াইবার উপযুক্ত আস্থ1 ফিরিয়া! পায় না। একমাত্র বিক্রয়- 
কর ব৷ ক্রয়কর কমাইলে ভোগব্যয় বাড়বার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। অর্থ- 
নৈতিক সংকট দূব করিয়। উন্নতির (7০০০৮০7) কথা চিন্তা করিতে হইলে সরকারী 
বয়ের দিক হইতেই আক্রমণ শুরু করা ভাল। 
অবনতির ( 061)76851090. ) সময়ে, দেশে যখন কমসংস্কান ও আয়স্তর খুব কম 
থাকে সেই অবস্থায়, সরকাবী ব্যয় বাড়ানো অনেকটা সফল হুইতে পারে। 
শিল্পোন্নত দেশসমূহে, মোটামুটি তিন ধরনের বেকারি দেখা যায়; সংখাতজনিত, 
বাণিজাচক্রজনিত এবং স্বদীর্ঘকালীন ( ঘা00610108], 0০117 
ই ০7] £70 9601)187") 1 ইহাদের দূর করার জঙ্ক বিভিন্' 
ধরনের পদ্ধতি অবচ্ম্বন কর দরকার। যেমন সংঘাতজনিত্ 
বেকারি দূর করার উদ্দেশ্যে বর্মলংস্থান-বিনিময়কেন্্র (:620101075706106, 


কিস.কাল নীতি ও বাজেট ৪৮৫ 


€০1)0£98 ) স্থাপন করা প্রয়োজন। ইহ! শাসনতান্ত্রিক নীতির অন্তর্গত 
€ 900087019675615৩ 00)10198 ) | দীর্ঘকালীন বেকারি দূর করার উপার হইল 
কলকারখান! গড়িয়া তোলা, বেসরকারী বিলিয়োগের স্মযোগ-স্থবিধা বাড়ানো, 
ব্যবসায়ীদের খণ দেওয়া, করভার কমানো, দুর্শাগ্রস্ত অঞ্চলে কারখানা স্থাপনে 
ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দেওয়া । তাহ ছাড়া, উহ! মোটামুটি দীর্ঘকালীন ফিসকাল 
নীতির অন্তর্গত। বাণিজ্যচক্রকালীন বেকারিই শিল্পোননত দেশের প্রধান সমস্া। 
ইহা দূব করার জন্য সরকারী বায়ের দিক হইতে প্রশ্থান নীতি হইল সরকারী 
নির্(ণ-কার্ষস্চীর প্রসার (89508081600 01 [১97)110 0105 [00681702068 ) | 
রাস্তাঘাট, স্কুপ, কলেজ, হাসপাতাল, পার্ক, সরোবর-এই সকল নির্মাণে 
সরকারী ব্যয় প্রত্যক্ষভাবে লোকের কর্মসংস্থান ও আয়ের স্যোগ দেয়। 


ইছাদের দরুন বেলরকারী বিনিয়োগের বাস্থ বায়সংকোচের সুবিধা (9369729) 
50015012)198 ) বুদ্ধি পার ; তাহা ছাড়া, গুণক ও ত্ববূণের দরুণ এই সরকারী ব্যয় 


অল্পকালের মধ্যে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে। ইহাই পৃরণমূলক 
ধ্য়ের নীতি । 

বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারির বিরুদ্ধে আক্রমণে সাফল্যের যুস কৌশল 
হুইল দ্রুততা। কার্দকরী চাহদাব দত্র ধাস কোনমতে আতিদ্রুত ঠেকাইতে 
'পারিলেই সাফল্য সম্ভবপর । সরকারী নির্ষাণ কার্ষের বাধা বা কালক্গর 
(009690919৪8 ৪.0 06188) ভিন দিক হইতে দেখ! দিতে পারে। প্রথমত, ঠিক 
পময়মত ইহা শুরু করা দরকার । রোগ নিয়ে দেরি হইলে বা ভুল হইলে 


রোগীর অবস্থা খারাপের দিকেই যাইবে । ঠিক কখন, কোন্‌ অঞ্চলে কতটা 
এবং ঠিক কোন ধরনের ব্যয় শুরু কর! দরকার সেই বিষয়ে বাধা ধরা নীতি 


'পেক্ষা বাস্তব 'অভিজ্ঞতাই বড় কথা । সিদ্ধান্ত করার পরেও প্রতিটি কার্য- 
স্থচীর খুটিনাটি পরিকল্পনা রচনা করা দরকার, ইহাতে 

কিন্তু ইহার অহৃবিধা র 
নূন বেশ কালক্ষেপ হ্য়। দ্বিতীয়ত, কণ্টণাক্ট দেওয়ার 
ব্যাপারেও প্রচুর সময় অতিবাহিত হয়, জমি কেনার 
ধ্যাপার থাকিলে আরও বেশি সময় লাগে। তৃতীয়ত, বেশির ভাগ নিমাপ- 
কার্ষেই উপকরণের চাহিদ| শুরু হইতে বেশ কিছুট। সময় যায়, কয়েক মাল 
কাটিয়। যাওয়ার পরে উপকরণ ও শ্রর্মনকের চাহিদা! সর্বাধিক পরিষাশে 
দেখা দেয়। সর্বোপরি, যদিও তত্বের দিক হইতে বগা! সহজ যে, উন্নতি শুরু 
হইলে এবং দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থায় সমুদ্ধি দেখা দিলে এই নির্মাণকার্য 


8৮৬ অর্থ তত্ব 


গুটাইয়। ফেলিতে হইবে, কিন্তু বাস্তবে চল্তি নির্মাণকার্য হঠাৎ থামাইয়া দেওয়া 
চলে না। এইরূপ অবিবেচক কার্ষের দরুন সমৃদ্ধি স্থায়ী না হইয়! অকালে 
অবনতি শুরু হইয়! যাইতে পারে। 


ফিস্কাল নীতির সমালোচনা ও জীমাবন্ধতা (07101018078 &০৫ 
€0918908610103 0 ভ1808] 7১01100 ) 

আধুনিককালে ফিস.কাল নীতির গুরুত্ব খুবই বাড়িয়া গিয়াছে এবং সকল 
দেশের সরকারই ক্রমশ বেশি পরিমাণে ইহার সাহায্যে দেশের অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব 
(5০০7002080 ৪6811172610 ) বজায় রাখার চেষ্টা করিতেছেন । এই অবস্থায় 
এই নীতির সীমাবদ্ধতা জান! দরকার এবং ইহা কার্যকরী করার অন্যান্ত শর্ত কিরূপ 
তাহাও আলোচন] করা প্রয়োজন। 

প্রথমত, ফিসকাল নীতির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া ভারসাম্যের বিচ্যুতি 
রোধ করার চেষ্টা চজ্িতে থাকিলে দেশের সামগ্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোর মূলগত 
দোষ ক্রটি ও অসামগ্রস্য অনেক সময় চাপা থাকে । অর্থ নৈতিক দেহের সংস্কার 
ও কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার, কিন্তু ফিসকাল নীতির মলম দ্বার। বৃহত্তর 
পরিবর্তন রোধের প্রয়োজনীয়তা এড়াইয়া চল] ভাল নয়। যেমন, একচেটিয়! 
ব্যবসায়ীরা রুত্রিমভাবে দাম বাড়াইয়। রাখিয়াছে, অথবা একচেটিয়। শ্রমিক সংঘ 
তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা হইতে কৃত্রিমভাবে অনেক বেশি মজুরির হার বশীধিয় 
রাখিয়াছে। এই অবস্থায় অর্থ নৈতিক দেহে তাঁহাদের ক্ষমতা কমানোই গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়। কিন্ত সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়া লোকের হাতে রুত্রিমভাবে টাকা 
ঢালিয়। দিয়া এই প্রয়োজনীয় কাজে অবহেলা করা হইতেছে, এইরূপ খটিতে 
পারে।* দ্বিতীয়ত, ফিসকাল নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহার ফলে দেশে 
প্রচুর পরিমাণ সরকারী খণ দেখা দিবে। অধিক পরিমাণ 
সরকারী খণ থাকিলে দেশের আয়-বৈষম্য বাড়িয়্াই চালবে, 
কারণ এই খণের হুদ হিসাবে সমাজের অধিকাংশ লোকের 
হাত হইতে কর তুলিয়া সরকারী খণপত্রের মালিক কতিপয় ধনী ব্যক্তিকে নিয়মিত 
পরিশোধ করিতে হইবে । তৃতীয়ত, অনেকে বলেন যে, বাঁংসরিক বাজেটে সমতা 


ফিস্কাল নীতির 
সমালোচন! 


সাপ শপ আপ পা উন 
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ফিস.কাল নীতি ও বাজেট ৪৮৭ 


প্রতিষ্ঠা করায় এই নীতি »জ্ঘন করা শুরু হইলে সরকারী অপব্যয় ও অতিব্যয়ের 
দ্বার উম্মুক্ত হইয়া যাইবে। চতুর্থত, ইহাও বলা হয় যে, ফিসকাঁল নীতির উপর 
নির্ভরশীলতা এইবূপ বাড়াইয়া দেওয়ার ফলে অন্তান্ত উপায়গুলির গুরুত্ব অনেক- 
খানি কমিয়! গিয়াছে | আমেরিকার কমিটি অব. ইক্নমিক ডেভেলপ মেপ্ট-এর 
গবেষণা-বিভাশের ধনবিজ্ঞান'দের মতে অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব সাধনের কার্ম্থচীতে 
আধিক নীতি ও সরকারী খণ পরিচালনার নীতি অনেক বেশি সন্কিয় হওয়ার 
সুযোগ আছে। পঞ্চমত, পূরণমূলক ফিস.কাপ নীতির বিরুদ্ধে বু প্রকার রাজ- 
নৈতিক যুক্তি দেওয়া হয়। যেমন, এই নীতির পরুন সরকারের সঙ্গে নাগরিকদের 
»ম্পর্ক অনেকটা চাকুরিদাত মালিক ও চাকুরিজীবী শ্রমিকের মধ; সম্পর্কের সভায় 
দাড়াইয়! যাইবে। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের কর্বক্ষেত্র সংকুচিত হইবে, সরকারী 
বিনিয়োগ বাড়িবার অর্থই হইল ব্যক্তিগত বি'নয়োগ হ্রাস পাওয়া । সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনষেধের জালে ব্য/ক্তগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার করোধ হইবে, দেশে 
সমাজতন্ত্র দেখা দিবে। 


এই সকল সমালোচন! ছাড়া আমাদের আর একটি বিষয় আলোচন। করা 
প্রয়োজন । লাধারণভাবে ধনবিজ্ঞানীরা কয়েকটি শর্ত বা পরিবেশের কথা! 
উল্লেখ করেন, যাহা বজায় থাকিলে তবেই পৃরণমূলক ফিল.কাল নীতি পুর্ণ 
সাফল্য লাভ করিতে পারে। এই সকল শর্ত বা অনুকূল পরিবেশের মধ্যে 
স্বপ্রধান হইল প্রশাসনিক জ্ঞান ও দক্ষতা। সমাজের বিভিন্ন অংশের 
কাজকর্ম ও গতিবিধি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও পরিমাণগত হিসাব থাকা দরকার, 
রাঁশিবিজ্ঞানের প্রয়োগ ব্যবস্থায় এইজন্য উপযুক্ত সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান - 
গড়িয়া তোল! প্রয়োজন। প্রশালনিক দক্ষতা সততা ও গতিশীলতা থাক! 
দরকার, তাহা না হইলে এই নীতির পূর্ণ সাফল্য সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, 
ইহার জন্ত দেশের জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে এক ধরনের মমন্তাত্বিক 
প্রস্ততি থাক। দরকার। বাণ্জিচক্রের উঠানামার সহিত করের পরিমাণ ও 
হার কমাইতে বাড়াইতে হইলে দেশের লাধারণ আইনলভা 
বারবার বাধা দিতে পারে, তাহারা এই কাজে ততট! 
পক্ষ নছেন। এই উদ্দেশ্বে যোগ্য ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত ' 
কমিশন থাক। প্রয়োজন) যাহারা অবস্থার পরিবর্তনের দিকে সদা তীক্ষ লক্ষ্য 
রাখিবেন এবং সেই অনুযায়ী কর ও ব্যয় কাঠামোতে উপযুজ পরিধর্তন আঁনিতে 


ফিস্কাল নীতির 
সাফল্যের শর্ত 
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থাকিবেন। ঘন ঘন কর-পরিবর্তন করদাতাদের মনে এমন অনিশ্চয়তার মনোভাব 
স্থঙি করিতে পারে যে, হয়তো তাহাদের এই মনোভাবই সামাজিক অস্থারিত্বের 
কারণ হইব! দীড়ায়। তৃতীয়ত, বাণিঙ্যচক্রবিরোধী ফিসকাল নীতি সফল হইলে 
বাজেটের পুনর্গঠন দরকার । বাজেট-রচনার পুরাতন রীতি পদ্ধতি পরিত্যাগ 
করিয়া নূতন ধরনের বাজেট রচনা ও লেই বাজেট কার্যকরী করার নিয়মকানুন দেশে 
গড়িয়া উঠ! প্রয়োজন। তাহা না হইলে এই নীতির পূর্ণ সাফল্য কিরূপে সম্ভব 
হইতে পারে ? 


বাজেট ( ৩ ৪০৪৪৮) 


এক বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন-প্রকার ব্যয়ের পরিমাণ এবং উহার 
বিভিন্ন প্রকার আয়ের উৎস ও আয়ের পরিমাণ সপ্ধলিত হিসাবকে বাজেট বল। 
হয়। পুর্ব বংলরের প্রকৃত আয় ছাড়াও আগামী বংলরের সম্ভাব্য আয় ও 
সস্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব; ব্যয়ের তুলনায় আয় অধিক হইলে 
সেই অর্থ কি করা হইবে; আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক 
হইলে কোন্‌ উৎস হইতে সেই ঘাটতি পূরণ করা হইবে, এই সকল তথ্য লইয়া 
বাজেট গঠিত হয়। সম্ভাব্য ব্যয় অপেক্ষ। সম্ভাবং আয় 'অধিক হইলে তাহাকে 
উদ্ধত্ত বাজেট (9:0188 1050£96) বলা হয়; সম্ভাব্য ব্যয় অপেক্ষ। সম্ভাব্য 
আয় কম হইলে তাঁহাকে ঘাটতি বাজেট (1098918 73909৮) বলে; সম্ভাব্য 
আয় ও ব্যয় সান হইলে তাহাকে সমতাপিদ্ধ (73%187990 1390266 ) বল! 
চলে। 


বাজেট কাহাকে বলে 


সমতাহীন বাজেট € 00081890090. 8808০% ) 


ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের যতে* (ক) বাজেট সর্বদাই ছোট হওয়া বাঞ্ছনীয়, 
অর্থাং ব্যক্তিগত উদ্ভোগ ও ব্যক্তি প্রধান অর্থনীতি ক্ষুন না করিয়! রাঙ্টের আয় ও 
বায় উভয়ই খুব কম হওয়া উচিত। (খ) প্রতি বৎসর 

দি রাঙ্ের আয় ও ব্যয় সমান হওয়া! দরকার, বাজেটে ঘাটতি ব! 
উদ্বত্ত কিছুই থাক উচিত নয়। (গ) প্রধানত; ভোগব্যয়ের 

উপরই কর বলানে! উচিত, সঞ্চয়ের উপর নহে, (ঘ) যদ কোন মতেই ঘাটতি 
এড়ানো ন। যাঁয়, তবে দীর্ঘকালীন খণপত্র হ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা বাঞ্জনীয়, €৩) 


উৎপাদন-ক্ষম বিনিয়োগের উদ্দেশ্বেই কেবলমাত্র খণ গ্রহণ কব! সঙ্গত (6) বত দ্রুত 


ফিসকাল নীতি ও বাজেট ৪৮৯ 


শস্তব রানীর খণ পরিশোধ কর! কর্তব্য। ক্লাপিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে সমাজে 
ব্যক্তিগত উদ্যোগই পূর্ণ কর্মসন্থান বজায় রাখে, সুতরাং রাষ্ট্রে 
অধিক আয় ও ব্যয়ের চেষ্টা করিলে (ক) ব্যক্তির সঞ্চয় 


কমিক, বা (খ) ব্যকির কর্মোন্তোগ ও উৎপাদনের পরিমাণ কমিবে, বা (গ) 
মুদ্রাপ্ফীতি ঘটিবে। 


ক্লাসিকাল যুক্তিসমূহ 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, ব্যজিগত শিল্পোছোগ ও কর্ম- 

প্রচেষ্টায় সমাজ পুর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে নাও থাকিতে পারে অথবা এইক্বপ 

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে বাণিজ্যচক্ষের উত্তৰ সর্বদাই ঘুটিতে পারে; সতরাং 

রর ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীপের নির্ধারিত এই ফিলকাল নীতি 

টি 8 গ্রহণযোগা নহে । তাহা ছাড়া, ১২ মাপ পরে প্রত্যেক 

মাত্র বংসর নিয়ম করিয়া বাজেটে সমতা ঘটাইতে হইবে 

বা উহ্ারই মধ্যে যে-কোন প্রকারে আ়-বারের হিসাবগত 

মিলন সাধন করা দরকার এইন্প ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও সম্পূর্ণ যাস্ত্রিক 
'ধরনের। 


উপরস্তঃ বাজেটে তথাকধিত সমত। সাধনেরই বা গুরু কি, আধুনিক ধন- 
'বিজ্ঞানীগণ এই প্রশ্ন করিয়াছেন। দেশের কর্মসংস্থান, আয়ম্তর, জীবনযাত্রার 
মান সকল কিছুই ভারপাম্যবিহীন থাকিয়া বসরান্তে বাঁজেটে নিছক সমতা বজায় 
রাখাটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ -আধুনিক ধন-বিজ্ঞানীগণ তাহ! 
ঠা আব স্বীকার করেন না। শুধু তাহাই নহে, বৎসরান্তে বাজেটে . 
যুক্ততে গ্রহণযোগাও সমতা সাধনের নীতি বাণিজ্য'সংকট ও বাণিজ্য-সমৃদ্ধির 
&% তীব্রতর ও গভীরতর করিয়া তুলিতে পারে। সংকটের 
সময়ে রাট্রীয় আয় কম থাকায় সমতার নীতি অনুযায়ী (ক) উচ্চহারে কর 
বসাইতে হয় এবং (খ) রাষ্ত্রীয় ব্যয় কমাইতে হয়-উভয়ই সঙ্কটকে তীত্রতর 
করে। সমৃদ্ধির যুগে (ক) রাষ্ট্রীয় ব্যয় বেশি থাকে এবং (খ) কর কমাইয়। দেওয়! 
হয়-_-উভয়েই যুদ্রাস্ফীতি ঘটাইতে সাহায্য করিয়া সমৃদ্ধর অবসান ও আগামী 
ংকটের সম্ভাবন। বড়াইয়1 দেয়। 


বাজেটে সমত! সাধনের প্রাচীন নীতি পরিত্যাগ না করিয়া, ইহার দোষ- 
ক্রটি পরিহার করার উদ্দেশ্যে, আধুনিক কালের কতিপয় সুইডিশ ধনবিজ্ঞানী 


৪৯০ অর্থ তত 


বাণিজ্যচক্রকালীন বাজেট ( 0501108] 7300£6% ) গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন, 
তাহাদের মতে সমতাঁসিদ্ধ বাজেট গঠনের চিরাচরিত নীতি 
বাচকালাহ্যামী ভালই, তবে দেওয়াল-ক্যালেগারের দ্বারা বারো মালে এক 
কালীন সমতা সাধন- বৎসর হিসাব করিক্সা উহাারই মধ্যে আয় ও ব্যয় সমান না 
হইলেও ক্ষতি নাই। সমৃদ্ধির যুগ ও সংকটের যুগ--উভয় 
যুগ লইয়া যে বাণ্জ্যিক্র-কাপ-- ইহার যধ্যে বাজেটের আয় ও ব্যয় সমান হইলেই 
চলিবে। সংকটের যুগে কয়েক বৎসর বাজেটে ঘাটতি যাইবে, সংকট হইভে 
উত্তরণের উদ্দেশ্যে রাষ্্টায় বায় অধিক হুইতে থাকিবে । সংকটকালের শেষে ক্রমে 
রাষ্ত্ীয় ব্যয় কমাইতে হইবে, সমৃদ্ধির যত প্রসার হইবে বাজেটে ঘাটতি তত কমিবে 
এবং চরম-সমৃদ্ধির স্তরে পৌছিবার সময়ে রাষ্রীয় আয় অধিক বাঁড়াইয়৷ বাজেটে 
উত্বস্ত করিতে হইবে। সংকটের যুগের ঘাট্তির পরিমাণ সমুদ্ধির যুগের উদ্বত্তের 
দ্বার! পুরাইয়া লইতে হুইবে। 
কিন্তু চক্রকালানুযায়ী বাজেটে গঠনের এই নীছির বাস্তব প্রয়োগ কোথাও 
এখন পর্যন্ত হয় নাই, ইহার কিছু বিছু প্রয়োগ-গত অস্থবিধা আছে। আগামী 
বাণিজ্চচক্র ঠিক কবে আসিবে; কতদিন সমুদ্ধি বা সংকট 
বাস্তব অন্ববিধাসমূহ থাকিবে; ওরু হইল কি না; উহার তীব্রতা কিরূপ ; ঘাটতি 
বা! উত্বত্তের পরিমাণ কিরূপ হওয়া উচিত; ব্যক্তগত উদ্যোক্তাদের আশা- 
নিরাশার তীব্রত। কতখানি-- এই সকল বিষয় বিচার বিবেচনা কর' বাস্তবে খুবই 
অস্রবিধাজনক। এই নীতি সফল হইতে হইলে প্রশাসনিক সংগঠন ও আধিক 
সংস্থাসমুহকে কার্যকারিতার দিক হইতে খুবই নমনীয় ও সচেতন ধরনের হইতে 
হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। 


দীর্ঘকালীন ফিস্কাল নীতি ও অর্থ নৈতিক উন্নয়ন (1,008. 
81898] 2৯01105 900. 28001702310 07:0৮5%2) 


সাধারণত, শিল্পোহ্নত দেশে গুত:স্ফুর্ত ক্রমবৃদ্ধির হার (৪1070809008 
8:০6) 255 ) মোটামুটি বেশি ; ইহারই আশে পাশে জাতীয় আয় ও কর্ধ 
সংস্থান সুরে হুল্পকালীন উঠানাম। ঘটে । এই বাণ্জিচক্র রোধ করার উদ্দেশ্টে 

পৃর্ণমূলক ফিস.কাল নীতি প্রয়োগ করা হয়। এই সকল 
শিজ্পোরত ও দেশের স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্দির হারকে বাঁড়াইবার জন্ত রাষ্ট্রীয় 


অপূর্ণোনত দেশে 
কাজকর্মের চেষ্টা এখন চলিতেছে। তবে তাহা অপেক্ষাও. 
ভারপামোর আয় হইতে হুল্পকালীন বিচ্যুতির গাতরোধ করিতে পারাই বড়' 


ফিস্কাল নীতি ও বাজেট ৪৯৯ 


কথা। অপরপক্ষে, অপৃর্ণোস্রত দেঁশসমুহে, এই স্বতঃস্কর্ত ক্রমন্দ্ধির হার 
মোটামুটি কম ; ইহার আশে-পাশে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান স্তরে স্বল্লকালীন 
উঠানামাও ঘটিয়া থাকে । এই স্বশ্পকালীন উঠানামা! রোধ করার উদ্দেশ্টে 
চক্তবিরোধী বা পূরণমূলক ফিস.কাল নাতি গ্রহণ কর! দরকার, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাবই সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দেশে দীর্ঘকালীন ফিস.কাল 
ব্নকালীন ও নীরঘ লীতির উপর অধিকতব গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন 
কালীন ফিস্কাল যাহাতে ক্রমবু'্ধ। হার বাড়তে পারে। স্থায়িত্ব ও জ্রেম- 
নীতির লক্ষ্য বৃদ্ধি (86৪10165800 270৮1) ) ইভারাই ফিসকাল 
নীতির ছুইটি লক্ষ্য; কিন্ত শিল্পোন্নত দেশে স্থায়িত্বেব উপর 

জোর বেশি. আর অপৃরোন্নত দেশে ক্রমবদ্ধব উপ গুরুত্ধ অধিকতর | অবশ্য মনে 
রাখা দরকার যে, এই দুইটি লক্ষ্য পরস্পরের পবিপূরক, স্থায়িস্থের অবস্থ! বজায় 
রাখিতে পারিলে ক্রমর্ৃদ্ধি ঘটে, আবার ক্রমণুি নল) ঘটিলে স্থিত দীথকাঁল 
বজায় থাকে না। নিচের চিত্রে আমবা দেখিতে পাই যে, স্থতঃস্ফ,ত্ঁ উ্রঞ্নের 
ধারা অল্পহাবে বুদ্ধি পায়, বেস্ত চচষ্টার্বত উন্নষনের ধারা অধিক হাবে জাতীয় 


চোকত ৭7 
পাব এ) -গা ও 
: রর ভরযগেবা বারা . 


রি 


*" সত স্কুও 
ত্য উনের $%7 


আয় ও কর্মসংস্থানকে বাড়াইতে পারে। উভয় হারের আঁশে পাশে চক্রকাশীন 
উঠানামা রোধের চেষ্টা! করা পূরপমূলক ফিসকাল নীতির কাজ, কিন্তু দীর্ঘকালীন' 


৪৯২ অর্থ তত 


স্বতঃস্ফর্ত উন্নয়নের ধার উপরে তুলিয়া এ ধারাকে অধিকতর উরর্বমুখী করা দীর্ঘ- 
কালীন ফিলকাল নীতির দায়িত্ব । 


ফিসকাল নীতি সাধারণত দুইটি অংশ, অর্থাৎ ব্যয়-নীতি ও কর-নীতি 
ইহার! দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে কিরূপে সাহা্য করে আমরা তাহা আলোচন! 
করিব। 


মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানে দীর্ঘকালীন উত্রয়ন 
ঘটাইবার উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় ছুইদিক হইতে সাহায্য করে। প্রথমত, দেশের 
মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্ত করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য রাষ্ট অনেক সময় 
2 প্জাতীয়” বা “সামাজিক” ধরনের অর্থ নৈতিক কাজকর্ম 
ক্রমবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ূ 
সরকারী বায়ের দুই নিজের হাতে তুলিয়া লয়। ব্যক্তিগত শিল্পপতি ও 
ধরন উদ্যোক্তারা যাহাতে অধিকতর “বাহ্‌ ব্যয়-সংকোচের স্থবিধা 
€ 9য910081 509010010169) পাইতে পারে এই উদ্দেশ্টে, 
অর্থাং তাহাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বাড়াইবার উপযোগী অনুকূল পরিবেশ 
»ষ্টি করিয়া তোলাই দীর্ঘকালীন সরকারী বায়ের লক্ষ্য । দ্বিতীয়ত, সরকারী ব্যয় 
প্রত্যক্ষভাবে কলকারথানা স্থাপন করিয়! দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা সরাপরি বাড়াইয়! 
তুলতে পারে। 


প্রথষ ধরনের বায় বিশ্রৈধণ করিলে দেখা যায় যে, সাধারণত অপূর্ণোন্নত 
দেশে পথঘ|ট, শহর, বন্দব গড়িয়া! তোলার উদ্দেশে সরকারী ব্যয় হইতে থাকে । 
আর তাহা ছাড়', স্বাস্থ শিক্ষা প্রভৃতির জন্তও রাই বায় করিতে শুরু করে। 
স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির উপর বায় এমন ধবনের হওয়া দরকার যাহাতে উহার 
স্বারা দেশের অর্থ নৈতিক উৎপাদনক্ষধত। বৃদ্ধি পায়; কগ্যাণ বুদ্ধি ঘটিলেও উহা! 
সরকারী বায়ের প্রাথমক লক্ষা নহে। এই সকল বায় সম্পর্কে একটি কথ। মনে 
রাখা দরকার । এই ধরনের স্থদীর্ঘকালীন সমাজ-উন্নষনমূলক স্থায়ী অর্থপপ্ী 
(1008-6970 90০19] ০৮৪1-1)9৯৭ 00.01858 ) হইতে এমন দ্রুত হারে উন্নয়ন 
হয় না যাহাতে রাষ্ট্রের আয় ত্র বুদ্ধ পাইতে পারে। ইহাদের প্রভাব অতি ধীরে 
১। শ্বাধীন বাবদায়ের ধীরে বেশ কিছুদিন পরে পরোক্ষভাবে দেখা দিতে থাকে। 
* পরিবেশ স্থষ্টি করার দ্বিতীয় ধরনের ব্যয়ের মধ্যে গ্ররুত্বপূর্ণ হইল দেশে শিল্প ও 
্ কৃষিতে দ্রুত উন্নয়নের উপযোগী মূল পরিবেশ গড়িয়া! তোলা, 
খ্র্থাৎ বিদ্যুত্শক্তি, বন্তারোধ, জসসেচ, মৃত্তিকারক্ষণ প্রভৃতি কাজকর্মে ব্যয়। 


ফিল কাল নীতি ও বাঁজেট ৪৯৬, 


ইছারাঁও “সমাজকল্যাণমূলক' ব্যয়ের মত, অর্থাৎ অনেককাল পরে এই ব্যয়ের" 
ফলে দেশের সম্পদবৃদ্ধির ধার! শুরু হইতে পাঁরে। উপরন্তু ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর! 
যে সকল শিল্পে বিনিয়োগের ঝুঁকি গ্রহণে ইচ্ছুক নন, অথবা সমাজের অর্থ নৈতিক 
শক্তির কেন্দ্রন্থলগুলি যাহাতে কতিপয় ব্যক্তির কুক্ষিগত হইয়! না পড়ে, এই লকল 
উদ্দেশ্টে তাই সরাসরি উন্নত ধরনের যাস্ত্রিক কৃষিক্ষেত্র ও কলকারখানা স্থাপন 

করিতে পারে। এই ধরনের সরকারী ব্যয় বেশি হওয়া! তাপ, 
২ রে কযা কারণ ইহাতে দেশের অর্থ নৈতিক উনের হার দ্রুততর হয় 

এবং রাষ্ট্রের হাতে আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ভবিষ্যুতে রাহী 
বিনিয়োগ উন্নয়নের সম্ভাবনা আরও বাড়াইয়া তোলে। 


ক্রমবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারী কর-নীতি কিভাবে সাহায্য করে এখন ভা 
আলোচনা করা দরকার; অপূর্ণন্নেত দেশে বাক্তদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
পরিমাণ কম বলিয়া এই সকল দেশের ফিদ.কাল নীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশই হইল 
অর্থও উপকরণ সংগ্রহ করা। মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় কম, সতরাং উন্নয়ন- 
মূলক ব্যয় কেবলমাত্র করের সাঁহষ্যে তোল সভৃব হয় না। উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 
সরকারী কর-নীতির ছুই ধরনের কাজ আছে £ (১) পূর্বে আলোচিত উন্নয়ন- 
মূলক সবকারী বায় করার উপযোগী আয় বাড়ানো, এবং 
(২) উত্নয়নকালে যে অবশ্যন্তাবী মুদ্রাস্ফীতি দেখ। দিবে 
তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে রাথা। উন্নয়নমূলক বায় ও ভ্রব্য- 
সাষগ্রীর উৎপাদনবৃদ্ধি-_ ইহাদের মধ্যে বিছুট] সময়ের ব্যবধান (806 188) 
দেখ! দিবে, সেই সময় মুদ্রাপ্ফীতি ঘর্টিবে। কিছুট। মুদ্রান্্ীতি ভালই, উন্নয়নের 
রথচক্র ইহাতে মস্থণ হয়, কারণ বুদ্ুবর্ধনশীল দামস্তর ব্যবসায় বাণিজ্যের গতি 
বৃদ্ধি করে, জমবর্ধমান সরকারী খণের আসল ভার লোকচক্ষুর অন্তরালে কমিতে 
থাকে । কিন্তু উহাকে আংত্বের মধ্যে রাখার জন্ত এই সময় সব্কারী করনীতির 
ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুদ্রানীতি রোধের অন্থান্ত পদ্ধতি গুলি যেষন 
আধিক ও প্রত্যক্ষ নিয়হুণের নীতিসমূহ এইক্প দেশে ততট! কার্ণকরী নয়; তাই 
করনীপির প্রয়োগ আরও গুরতর্ণ। 


ক্রমবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 
করনীতির ব্যবহার 


উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোন ধরনের বরের উপর ভরসা করা চলে) * 
তাহা আলোচনা করা দরকার। অপৃর্ণোন্নত দেশে সাধারণত, আমধানি- 
শুন্ধের ব্যবহার অধিক মাত্রায় ঘটে । ইহা সংগ্রহের দিক হইতে দবিধাজনক, 


৪৯৪ অর্থ তত 


দেশে যাহাদের আয় বাড়িয়াছে তাহাদেরই পকেট হইতে এই টাকা আদায় 
ছয়। এই শুক্কের আড়ালে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও প্রসার সম্ভবপর হয়, 
ইহাতে দেশের ব্যবসায়ীরা উৎসাহ পান, বাহিরের পুঁজিপতিরাও সংরক্ষণের 
স্ৃবিধ। পাওয়ার জন্ত দেশের মধ্যে বিনিয়োগ করেন। রপ্তানি-শুক্কের গুরুত্বও 
কম নয় বিশেষত, কৃষি-দ্রব্যের উপর রপ্তানি-শুক্ক হইতে প্রভূত আয় হয় 
দেশের শিল্লোনয়নে সাহায্যের জন্ত এই সকল কৃষি-দ্রব্যের রপ্তানি কমানোও 


কিছুট। দরকার । 


এই সকল দেশে আয় ও মুনাফা-করের সাহায্যেও উন্নয়নের কাজ অগ্রসর 
করা যায়। এইরূপ অপূর্ণোন্নত দেশর ব্যক্তিগত মালিকানায় ছোট ছোট ফার্ের 
সংখ্যাই বেশি, তাই কোম্পানী-কর মোটামুটি আয়করেরই ব্নপ গ্রহণ করে। 
বিদেশী মালিকানার ফার্মগুলির উপর অধিক কর বপাইবার ঝেঁক খুবই বেশি দেখা 
দেয়। অনেক সময়, এইব্ূপ দেশে, কোম্পানীদের প্রথম দিকে কিছুকাল কর 
হইতে অব্যাহতি দেওয়। চলে, এইদীপ 'কর-নিফ.তিকালঃ (68২-০11087) যত 
বেশি হইবে, ব্যক্তিগত মালিকানার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ তত বাড়িবার 
সম্ভাবনা । অবশ্য মনে রাখ! দরকার ধে, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের কাজে করনীতি 
অপেক্ষা সরকারী বায় নীতির কার্যকারিতা অনেক বেশি ।* 
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সামগ্রিক বিশ্লেষণ নীতি বা সমগ্রিভিত্তিক ধনবিভ্ঞান ( 8821628056 
81708155889 02 1819070-70012801081059 ) 

আধুনিক কাঁলের ধনবিজ্ঞান মোটামুটি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত £ এককতিত্তিক 
ও সমষ্টিভিত্তিক। এককভিত্তিক ধনবিজ্ঞানে বিচ্ছিন্নভাবে একাট ক্রেতা বা একটি 
ফার্মের আচরণ আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহাদের গতিবিধি ও রীতিনীতি সম্পর্কে 
বিভন্নর্ূপ নিষম গঠন করি এবং ক্রেতাটি ও ফার্সটিকে বিভিন্ন পরিবেশে উপস্থাপিত 
করিলে এই নিয়মগ্ডুলিকে কিরূপে বদলাইতে হয় তাহা 
আলোচনা করি। অপরপক্ষে, সমষ্টিভিত্িক ধনবিজ্ঞানে দেশের 
সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামো লইয়া আলোচন? ভয়, সমষ্টিগতভাবে 
অর্থনৈতিক কাঠামোর গতিবিধি ও আচরণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়। 
সমগ্র দেশের বা জাতির অর্থ নৈতিক ভাঙাগড়া, স্থিতি ও গতি সম্পর্কে বিভিননব্ূপে 
বৈজ্ঞানিক নিয়ম গঠন করা হয়, এবং সমগ্রভাবে জাতির শ্রারৃদ্ধি বা লক্মীলাভ 
সম্পর্কে আলে!চনা হইয়া থাকে | প্রসঙ্গত উল্লেখষোগা যে, ক্রাসকাল পঞ্চিতেরা 
প্রধানত সমষ্টিভিত্বিক বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন,ঃ আাডাম 'স্মথের বই-এর নামই 
হইল “জাতিপমুহের সম্পদের কারণ ও প্ররূতি সম্পর্কে অনুস্গান" (4 [্র0ণুঘাতা 


10০ 60০ 15800108100 080898 01 6178 ৮7101) 01 19610705901 


সমষ্টিভিত্তিক ধন বিজ্ঞান 
ক!হ[বে বলে 


নয়া ক্লাসিকাল লেখকগণ এই সমষ্টিভিত্তিক আলোচনার পরিবর্তে প্রধানত 
এককভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি গড়িয়া হুলিয়াছিলেন। এই আলোচনা পদ্ধতির 
মূল কথাই হইল, কোন সমাজের ব্যক্তিরা নিজ নিজ স্বার্থ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে 
সবাধিক তৃপ্তি বা সর্বাধিক মুনাফা পাইবার চেষ্টা করিতেছে । এই লক্ষ্য সন্ধুখে 
রাখিয়া! তাহার! স্থির করিতেছে কোন্‌ ধরণের দ্রব্য কত পরিমাণে ভোগ করিবে 
বা উৎপাদন করিবে । মোট উৎপাপন স্থির ধরিয়া লইয়া তাহাদের আলোচ 


২ অর্থ তত্ব 


বিষয় হইল কিন্ধূপে বিভিন্ন উপাদান একত্রে সম্মিলিত করা যায় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের 
মূল্য কিরূপে উপাদানগুলির মধ্যে ব্টন করা সম্ভবপর | মোট উৎপাদনের পরিমাণ 
সমান বা অপরিবতিত মনে করিলে আমাদের ধরিয়া লইতে হয় দেশের সকল 
উপকরণ পুর্ণনিযুক্ত আছে। যদি দেশে পূর্ণনিয়োগ আমর! ধরিয়াই লই তাহা 
হইলে একমাত্র আলোচ্য বিষয় থাকে উৎপাদনের এক শাখা হইতে অপর শাখায়, 
অর্থাৎ এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে উপাদানের অপসারণ ও নিয়োগ কেমন করিয়া 
| এবং কত ভালভাবে করা যায়। নয়৷ ক্লাসিকাল লেখকেরা 
গিনি ইহাও মনে করিতেন যে, সকল ব্যক্তির নিজ নিজ স্বার্থবুদ্ধির 
তাগিদে এবং দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে সর্বদা! সবোত্বম 

উপকরণ-নিয়োগ (00৮02) 81109881000 76809857008 ) ঘটিতে 


পারে ।* 

কেন প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা পূর্ণ কর্মসংস্থান বা মোট উৎপাদন ধরিয়া 
লইযাঁছিলেন তাহা আলোচনা কর দরকার। প্রকৃতির রাজ্যে এক ধরণের 
শৃংখলা আছে, যেন কোন এক দৃশ্য হস্ত (10391011780 ) এই বিশ্ব 
্রঙ্গাঞ্ের নকল গতিবিধি স্থচারুরূপে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, এই ধারণ! তাহার! 
অর্থ নৈতিক কাঠামোর ক্ষেত্রেও প্রযোগ করিয়াছিলেন । পরম মঙ্জলময় এই 
শক্তির এভাবে আপনা-আশনি সযংক্রিয়ভাবে দেশে পূর্ণ-কর্মসংস্তান বজায় 

+একটি কথ মনে বাখা দরকার । কেউন্জ্‌ কিন্তু এই ব্লাসিকাল পু নয়াক!সিক।ল ধারণীকে 
মলত সঠিক বলিয়। মনে করিতেন | নয়ারাসিকাল লেখকদের অনুমানগ্ডাল (885100127020১) 
সতা ধরিয! তালে ভাহাদের আলোচনা হল সঙ্গিক উঠাই ছিল তাহার ধাবণ!। ভাভার 
আপত্তির বিষষ ছিল এন মে শ্রী অন্ুমানগুলি মানিয়। লইউলে আমর। বাস্তব অবস্থ। স্ধদা বাধ্য 
করিতে পাবি না । অবৃশ্থ কোন এক শক্তি সমাজে এমন স্তরে মোট উৎপাদন ঘটাহতেছে ষে 
সর্বদা! পূণ কর্মসস্থান বজায় থাকে, এই অনুমীন তিনি স্বীকার করেন নাই । তিনি ইভাও 
মানিতেন ন! যে, ব্ক্তিষ্বার্থ অনুযায়ী কাজকন্ন সবদা সমাজ স্বার্থ রক্ষা কদিতে পারে । এই 
অন্মীনগুলি “প্রায় ্মেত্রেই বা কখনই মানিষা লওযা চলে না? (5510000 0£100%৩ 821155৩0+) 
এব" ফলে ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র বাস্তব জগতের অথ নৈতিক সমস্তা মিটাতে অক্ষম ভইয়। পড়ে 
(17005191016 01590151138 0৩. 600700310 [90016095 01 106 20048] ৮/0110')-- ইহাই 
তিনি মনে কবিংতিন । কেইন্সেব মতে পুর্ণ কর্মনিয়োগের অবস্থ। ভউল একটি বিশেষ স্তর, যে 
স্তরে পৌছিলে তবেই রাসিকাল ধনবিজ্ঞানের তত্বলনূহ পুনরায় কাধকরী হইতে পারে 1৭১৩ 


01835105) 0)607% ০0269 81760 015. 0৮৮10 ৪8910), 


জাতীয় আয় ৩ 


থাকিবে, তাহাদের মৃষ্টিভংগী ছিল এইরূপ। প্ররুতির রাজোর মত স্ুশৃখল ও 
মস্থণভাবে সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর অঙ্গপ্রতাঙগ ও গ্রস্থিউলি আপনা আপনি 
পরিচালিত হইবে, এইক্সপ মনে করিয়া তাহারা নিশ্চিত ছিলেন। প্রাকৃতিক 
নিয়মের মতই অমোঘ যোগান ও চাহিদার নিয়ম সমগ্র 
অর্থনৈতিক কাঠামৌকে নিয়ন্ত্রণ করিবে, সুতরাং ধন- 
বিজ্ঞানীদের কাজ দাড়াইল একক-বিচারে আত্মনিয়োগ করা । 
তাহাদের মনে হুইল, ধনতন্ত্ইই একমাত্র স্বাভাবিক ব্যবস্থা (1086879) 01092), 
ইহার পূর্বে সামজিক কাঠামোর বিবর্তন হইয়াছে বটে কিন্তু সমাজ-বিবর্তনের শেষ 
ধাপে আসিষ! আমরা ধনতাস্ত্রিক কাঠামো পাইয়াছি ( 69:0011)81 ৪6%610% ০£ 
90018] ৪৮091010201 )১ ইহাই চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় এবং স্বাভাবিক । যদি 
কোনরূপ অসঙ্গতি ও সংঘাত থাকে তবে তাহা অস্বাভাবিক ও নিয়মবিরুদ্ধ। 
(9য:০61)610% 10 619 1019 )। উৎপাদক নিজের স্বার্থ খুবই ভাল বোঝে, 
সে এমনভাবে দ্রব্যের ও উপাদানের বাজার দুইটিকে দামের উঠ!নাম! দিয়া নিয়ন্ত্রণ 
করিবে যাহাতে সাময়িকভাবে অবিক্রীত দ্রবাসামগ্রীর আধিকা অর্থাৎ সাধারণ 
উতপাদনাধিকা (897674] 0৮97 00700006101) ) দেখা! না দেয়। ইহা] ধরিয়া 
লইয়াই এই যুগের ধনবিজ্ঞানীরা এককবিচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 


ক্লাসিকাল এই ধারণার 
কারণ কি 


যতদিন পর্মন্ত দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো দ্রুতগতিতে সহজভাবে অগ্রসর 
হইতেছিল, ততদিন এই কাঠ'মোকে অক্ষয় ও নিশ্ছিদ্র বলিয়। ধরিয়া লইতে াহাদের 
মনে কোন বাধা ছিল না। দেশের মোট উত্পাদন কর্মসংস্থান ও দামস্তরের 
আলোচন। বাদ দিয়া তাহার! ফার্মের উত্পাদন বা বিশেষ একটি দ্রব্যের ব 
উপাদানের দাম লইয়! বিশ্লেষণে মত্ত হইয়াছিলেন। ব্যক্তিকে কেন্দ্রে করিয়া গঠিত 
প্রান্তিক আলোচনা পদ্ধতি ইংলগ্ডে এমন যুগে দেখা দিয়াছিল যখন বাণিজাচক্রের 
প্রকোপ' খুব কম। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে যে ব্যবসায়সংকট সরু হুইল 
ইহা হইতে ধনতাস্ত্িক কাঠামো আর পূর্বের ন্যায় সুস্থ হইর! কখনই সবলরূপে 
দাড়াইতে পারিল না। তাই এই ব্যবস্থার চিরস্থায়ী ূপ আর পণ্ডিতদের চোখের 
সম্মুখে রহিল না। সোভিয়েট রুশিয়ায় সামগ্রিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ও দ্রুত 
অর্থ নৈতিক উ*য়নও সামগ্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণের দিকে দৃষ্টি 
ফিরাইয়া দিল। উপরন্ত, আধুনিককালের যুদ্ধে কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য 
পাঠাইলেই চলে না, দেশের সকল উপকরণ ও শক্তিকে পরিকল্পিত ভাবে এই 


৪ অর্থ তত্ব 


উদ্দেশ্টে কেন্দ্রীভুত করিতে হয়। যুদ্ধকালীন জরুরী ব্যবস্থায় দেশের সকল 
উপকরণকে সামগ্রিকভাবে একব্রে সংগৃহীত করা দরকার। এই সকল বিভিন্ন 
অবস্থার চাপে ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় আবার সেই ক্লাসিকাল সমগ্রিভিত্তিক 
বিশ্লেষণের স্ত্রপাত হইতেছে। 


এই প্রসঙ্গে সমগ্িভিত্িক আলোচনার একটি অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া 
দরকার। ক্লাসিকাল লেখকদের পূর্বে, প্রধানত ইংলণ্ডে, একদল পণ্ডিত ছিলেন 
তাহাদের মার্কেন্টাইলিষ্ট (11570806101868 ) বলা হয়। এই মার্কেণ্টাইলিষ্টরা 
সমগ্র দেশের ও জাতির অর্থ নৈতিক অবস্থার কথা সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিতেন, 
আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি রাখিলে দেশের সম্পদ সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পায়, 
দেশের সকল উপকরণের সর্বোত্তম নিয়োগ হয়, তাই তীহারা এইব্ধপ নীতি 
অবলম্বন করার কথা বলিতেন। দেশে ত্বর্ণ প্রবেশ করিলে স্থদের হার কমে, 
বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া কর্মসংস্থান বাড়ে, এই সকল আলোচনাও তাহারা কমিয়া 
গিয়াছেন। ক্লাসিকাল যুগে ম্যালথাস.ও এই রূপ সমষ্টিভিত্তিক আলোচনা করিয়া 
গিয়াছেন। স্বয়ংক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রকারী অর্থনৈতিক কাঠামোর তদানীত্তন 
ধারণার বিরুদ্ধে তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, দেশের সামাগ্রক চাহিদা 
কম থাকিতে পারে। কার্পণ্য ও মধুমক্ষিকা-হুলভ সঞ্চয়প্রবৃত্তিই সকলের পক্ষে 
একমাত্র কল্যাণকর, এই ধারণার বিরুদ্ধে তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, এই মধুমক্ষিকা- 
বৃত্তি বেশিদুর বাড়াইলে হ্্রব্যসামগ্রীর ক্রয় হাঁস পাইবে, উৎপাদনের হার কমিয়া 
যাইবে, মূলধনের জড়ত্ব দেখ! দিবে এবং ইহাব ফলে শ্রমিকের জন্য চাহিদা হাঁস 
পাইবে। অর্থনৈতিক “অদৃশ্য হস্ত-এর উপর আস্থা না রাখিয়া তিনি এই 
আধুনিককালীন সমষ্রিভত্িক আলোচনার স্ত্রপাত ঘটাহয়া।ছলেন। এই প্রসঙ্গে 
কার্লমার্ক সের কথা অবশ্য উল্লেখ করা দরকার। সকল ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের 
মধ্যে তিনি ছিলেন একটু স্বতন্ত্র এবং অনেকের মতে 
আধুনিক কালে হা সমগ্র ক্লাসিকাল মতবাদের যোগ্য উত্তরদাধক ও ধারক। 
পুনরায় দেখা দিতেছে নট 
কেন বোল্ডি-এর মতে মাক্সই “সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর 
সমস্যা লইয়! আলোচনার প্রথম প্রচেষ্টা করেন” অর্থ নৈতিক 
জীবন ও সম্পর্কগুলির সামগ্রিক একটি চিত্র দাড় করাইবার চেষ্টা করেন-__ 
পূর্বতন ধনবিজ্ঞানীরা যে কাজ অবহেলা করিয়াছিলেন, সকল মত 


জাতীয় আয় ৫ 


মিলাইবার সেই চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন? *% শুধু তাহাই নহে। বর্তমান কালে 
অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও ক্রমোন্নতির যে সকল তত্ব গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাদের প্রায় 
সবগুলিই মার্সের তত্ব হইতে প্রেরণা পাইয়াছে। মার্স ও কেইন্সের মধ্যে 
পার্থক্যের কথাও একটু যনে রাখা দরকার। ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোকে 
মার্ঝ ইতিহাসের গতিধারায় একটি বিশেষ ধরনের স্তর বলিয়া মনে করিতেন এবং 
এই কাঠামোকে একটি সদা পরিবর্তনশীল ও গতিশীন দেহ হিসাবে গণ্য করিতেন । 
কেইনৃল্‌ এই কাঠামে।কে চিরস্থায়ী মনে করিধা ইতিহাসিক দিক হইতে এই নিরদিট 
অবস্কা-কাঠামোর মধ্যেই ধনতন্ত্ের সামগ্রিক ভারসাম্য সম্পর্কে আলোচন! 
করিয়াছিলেন । 1 


আধুনিককালে, কেইন্নের পূর্বে বা তাহার সমপাময্িকক্কালে, আরও কয়েকজন 
লেখক এই সমষ্টিভিত্বিক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, যেষন ওয়াল্রাস (০1:98) 
উইকসেল্‌ ( দা119911), এবং ফিসার ( মাণা,9? | কিন্তু বর্তমান যুগের 
সামগ্রিক বা! সমষ্রিভিত্তিক আলোচনাপদ্ধতি মুগত কেইনসের অবদান। তিনি 
(92621 0090৮ 0? 10120109518, [069986 ৪৮৭ 11009% নামক 


বইখানাতে আধুনিককালে এই সমক্টিভিত্তিক আলোঁচনা-পদ্ধাতর নৃতন ুরূপাত 
করেন। 


জাতীয় অর্থ নৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক জপ (4 1০65] চাখাতে ০৫ 
029 8007081 10০0109200৩ ) 


সমাজের দামগ্রিক রূপ চোখের সম্মুখে রাখিলে আমরা দেশের যোট অর্থ নৈতিক 
গতিধারার আভাঁষ পাইতে পারি। বুৃষ্টর জলে পু নদী যেমন সমুত্ধে 
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৬ অর্থ তত্ব 


প্রবাহিত হয় এবং আবার মেঘের আকারে নূতন বারিধারায় পুষ্ট হইয়া সমুদ্রের 
সহিত মেশে-_মানুষের অর্থ নৈতিক কাজকর্মও সেইরূপ ব্যক্তিগত আয় স্যর 
করিয়৷ সামগ্রিক ভাবে জাতীয় আয় স্থষ্টি করে। ব্যক্তিগত 
আয় হইতেই সমাজে মোট ভোগ ও চাহিদার স্থষ্টি হয়. 
পুনরায় উৎপাদন চলিতে থাকে-_ জাতীয় আয়ের ভাগার পূর্ণ হইয়া উঠে। চক্রের 
নায় সঞ্চরণশীল, উৎপাদন - আয় স্থষ্টি-ব্যয়- ভোগ ও সঞ্চয়--পুনপ্ু ংপাদন, 
ইহাহি সমাজের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি। 


সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কোন না কোন উপাদান হিসাবে সম্পদ উৎপাদনের 
কাজে (দ্রব্যাদি বা কার্যাদি ) নিযুক্ত আছে। উৎপাদনের সকল উপাদান দেশের 
বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়া বহুপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদি (৪০০৫৪ & 
৪€71068 ) উৎপন্ন করিতেছে । এই সকল ভ্রব্য ও কার্য (£০০৪ & ৪০:109৪ ) 
অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হয় অথব! তাহাদের অর্থ-মূল্য হিসাব 
করিতে পারা যায়। উহাদের বিক্রয় মুল্য হইতে স্থষ্টি হয় ব্যক্তিগত 
আয় ; এই মোট বিক্রয় মূল্য উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানসমূহের ( অর্থাৎ খাজনা, 
মজুরি, সুদ ও মুনাফা ) আয় স্থট্টি করে। উপাদানসমূহের আয় যোগ করিয়া 
আমরা জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানিতে পারি। এই জাতীয় আয়-ই সমাজের মোট 
দ্রবঝ সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় হইয়া যায় * ; ইহা মোট ব্যয়ের সমান । 1 


মোট ব্যয়ের কিছু অংশ ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয়, যে অংশ সঞ্চয় হয় তাহ! 
নূতন মুলধনী ভ্রব্য উৎপাদনে ব্যয়িত হয়। সমাজে ভোগ্যদ্রব্য ও মুলধনী 
দ্রব্যের উৎপাদন স্থরু হয়; সমাজের লোকজন উপাদান হিসাবে বিভিন্ন ধরনের 
কাজ বর্মে নিযুক্ত হুইয়! যায়। পুনরায় তাহাদের আয় স্ি হয়, ব্যয় ও সঞ্চয় 


সামগ্রিক গতিশীল চিত্র 


শ্োতধার] 


*এই আলোচনায় বছ জটিলত। বাদ দেওয়1 হইয়াছে, প্রাথমিক ধরনের আলোচন। মাত্র 
এই সম্পর্কে বিস্তৃত "আলোচনা “আয় ও কর্মসংস্থানতত্ব' পরিচ্ছেদে পাওয়া যাইবে | 

*রাষ্ট্র যাহা কর হিসাবে আয় হইতে তুলিয়া লয়, উহ! ব্যক্তির ব্যয় না হইলেও রাষ্ট্র ব্যয় 
করে ; সুতরাং সমাজের মোটি ব্যয়ের অন্তডূক্তি। | 

1ছুই দিক হইতে হহ। দেখা যায়। এক ব্যন্তির আয় নিশ্চয় অন্ত ব্যক্তির ব্যয়, সুতরাং মোট 
আয় ও মোট বায় সমান। মোট আয়ের কিছুটা! ভোগা দ্রব্যে সরাসরি ধ্যয়িত হইবে, কিছুটা 
সঞ্চিত হইবে । সেই সঞ্চয় মুলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যয় হইবে। অথব। কোন কিছুতে বায় ন। 
হইলে মোট আয় কমাইয়। দিবে, কারণ উহার ব্যয় না হওয়ায় অস্ভের আয় সৃষ্টি হইতে পারিকে 
না। 


জাতীয় আয় থ 


চলিতে থাকে, এইভাবে অবিরাম ধারায় সমাজে অর্থ নৈতিক গতিধারার শ্রোত বহিয়। 
চলে। ইহার্দের সাজাইলে দেখ। যায় ঃ 
মোট উপাদানের নিয়োগ 


| 
মোট উৎপাদন ( জাতীয় সম্প? ) 
মোট / জাতীয় আয় ) 
নি ব্যয় 


পাশা শিট পিচ ও পা শা টা শশী আশি ৯ পিপিপি শিশ্ন পপ 


| | 
মোট ভোগ মোট সঞ্চয় 


| 
ভোগা দ্রব্যের উৎপাদন মুলধনী দ্রব্যের উৎপাদন 


মোট উপাদানের নিয়োগ 
এই ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার গতি ও প্রর্কতি 
অনেক পরিমাণে বোঝা যায়। দেশে যদি উপযুক্ত পরিমাণে উপাদান না থাকে 
বা তাহারা দক্ষতাবিহীন ও অন্গন্বত হয তাহা হইলে মোট দ্রব্য সামগ্রী বা সম্পদের 
উৎপাদন কম হুইবে। সম্পদ কম উৎপন্ন হইলে উহার 
সি সর *. বিক্য় মূল্যও কম হইবে, লোকের আয়ও কমিয়৷ যাইবে। 
ভোগ্যত্রবক্রয়ে ব্যয় কম হইবে, এবং কম সঞ্চয়ের দরুন 
মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ও কমিয়া যাইবে । দেশে জীবন যাত্রার মান, মোট আয়, 
বায়, মোট ভোগ-পরিমাণ এবং মোট মুলধন-গঠন ( ০৪1691-00:2)8610 ) শব 
হাস পাইবে। 
আরও জানা যায়, মোট ব্যয় যদি বাড়ানো হয় তাহা হইলে উপাদান-সমুহের 
অধিক নিয়োগ সম্ভবপর এবং তাহারই ফলে দেশে অধিক 
দেশে কর্মশিয়োগের আয় স্থ্টি হইতে পারে। রাই যদি সমাজের মেটি ব্যয় 
পরিমাণ মোট বায়ের 
উপর নির্ডরশ্লীল বাড়াইতে পারে, তাহা হইলে উপাদানগুলি বেকার 
থাকিবে না, সমাজে সম্পপ উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে এবং 
আয়ের স্তরও বৃদ্ধি পাইবে। 
দেশের লোকের অর্থ নৈতিক কাজকর্ষের ফলে যে ত্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন 
হয় উহারই একাংশ লোকে ভোগ করে এবং অপরাংশ নূতন দ্রব্য উৎপাপনে 
বিনিয়োগ করে! মোট উৎপাদন বাড়াইতে পারিলেই ভোগের জন্ত ভ্রবাসামগ্রী 


৮ অর্থ তত্ত্ব 


বা বিনিয়োগের জন্য মুলধনী দ্রব্যাদি সকল কিছু বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং এইভাবে মোট 
উৎপাদন, জাতীয় সম্পদ এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। 
এই সকল কারণে জাতীয় আয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধারণা । সমাজের কত 
পরিমাণ উপকরণ কোন্‌ অংশে (কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ইত্যাদিতে ) কিরূপ ভাবে 
সম্পদ উৎপাদনে নিযুক্ধ আছে তাহা! জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যায়। 
এই সম্পদ কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য লইয়া গঠিত ; কোন্‌ ত্রব্য কি 
সিএ ১ পরিমাণে উৎপত্ হইল ; কোন্‌ শ্রেণীর হাতে জাতীয় আয়ের 
কত অংশ চলিয়া যাইতেছে ; দেশে মোট ভোগ্যত্রব্য কোন্‌ 
শ্রেণীর মধ্যে কিরূপভাবে বন্টিত হইয়া আছে, সকলই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের 
দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। ইহার দ্বারাই দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোকে সমগ্র- 
ভাবে দেখ। যাঁয় এবং কি কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ( ০০:01)015606 78:6৪ ) পারস্পরিক 
নির্ভরশীলতার উপর অর্থ নৈতিক কাজকর্ম আপনগতিতে আবতিত হইতেছে তাহ 
বোঝা যায়, দেশের অর্থ নৈতিক ব্রহ্গাণ্ডের রূপ পর্যবেক্ষণ করা যায়। ভাগীরথী 
যেরূপ মহাদেবের জটা হইতে নামিয়। আবার মহাদেবের জটাতেই ফিরিয়। যায়-- 
কোন দেশের অধিবাসীদের সকল প্রকার দৈনন্দিন কাজকর্মের আোতধারাও জাতীয় 
আয় হইতে স্থ্ট হইয়া জাতীয় আয়কেই পুনরায় পুষ্ট করিয়া তোলে। 


জাভীয় আয় ( ব৪১1০739] [7500056 ) 


“কোন দেশের শ্রম ও মূলধন, প্রকৃতির উপকরণ আহরণের দ্বারা এক 
বংসরের মধ্যে যে পরিমাণ বস্তজাত দ্রব্য বা বিভিন্ন কার্ধাদির নীট সমট্টি (76% 
8287%6৪ ) উৎপন্ন করে”-- মার্শাল তাহাকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন ।* 


__ ক্ধ্যাপক ফিসার বলেন যে, জাতীয় সম্পদ বলিলে সারা বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্য ও কার্ধাদির 
পরিমাণ বোঝ! উচিত নয় । তাহার মতে প্রধানত জীবনযাত্রার মান আলোচনার জন্তই জাতীয় 
আয়ের ধারণ! দরকার এবং উহার পরিমাপ গুরুত্বপূর্ণ । তাই তিনি সারা! বৎসরে মোট ভোগের 
পরিমাণকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন । যেমন 1959 সালে 60 হাজার টাকা মূলের একটি বাড়ি 
তৈয়ারি হইল । মার্শালের মতে উহাকে সেই বৎসরের জাতীয় আয়ের মধ্যে হিসাব করিতে 
হইবে। কিন্তু ওই বাড়ীটিকে বাক্তি (ধরা ষাউক ) 30 বছর ধরিয়! ভেগ করিবে, প্রতি বংসর 
উহার প্ুট অংশ ভোগ করা হইতেছে । তাই বছরে 2 হাজার টাকার বেশি যোগ করা উচিত 


নহে, ইহাই ফিদারের অভিমত । কিন্তু এই মত সাধারণভাবে গৃহীত হয় নাই, উৎপাদনের 
পরিমাণ হিসাবেই জাতীয় আয়কে গণন! করাব নীতি গৃহীত ও প্রচলিত হইয়াছে । কারণ, 
জাতীয় আয়ের উৎপাদনে উঠানামাই দেশের কর্মসংস্থান ও আয়গ্তরে উঠানাম। প্রকাঁশ করে। 


জাতীয় আয় ৯ 


সমাজের বিভিন্ন দিকে উৎপাদনে নিযুক্ত সকল উপাদান যে পরিমাণ সম্পদ 
এক বতসরের মধ্যে স্থ্টি করে তাহার নাম মোট জাতীয় আয় €( 9108৪ [৯১101091 
[00005 )। এই মোট জাতীয় আয় হইতে সেই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে ক্ষয়- 
ক্ষতি হইল তাহা পূরণের জন্য কিছু সম্পদ বাদ দিয়া যাহ! 
অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট জাতীয় আয় ( [৩৮ [ব901029) 
১০০৪ ) বা জাতীয় বিভাজ্য-আয় ( 186107081 103510500 )। এই জাতীয় 
আয় বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক উপাদানের আয় হষ্টি করে। 
সকল উপাদান এই জাতীয় বিভাজ্য আয় হইতে নিজস্ব আয় পায় বলিয়া ইহাকে 
বিভাজ্য-আয় (10751997 ) বলে। 


জাতীয় আয় 


এই জাতীয় আয় কোন নির্দিষ্ট ভাণ্ডার (100 ),নহে, ইহা আোতশীল ধারা। 
প্রতি বংসর সকল উপাদানের কার্ষের ফলে এই সম্পর্দ উৎপন্ন হয় এবং সকল 
উপাদানের মধ্যেই তাহা বন্টিত হয়। উপাদানসমূহের মিলিত কার্যফলে উৎপন্ন 
এই সম্পদ তাহাদের আয়ের উৎসও বটে। এই জাতীয় আয় চারি প্রকার আয়ে 
বিভক্ত হইয়া (খাজনা, যজুরি, সুদ ও মুনাফা ) সমগ্র দেশের জনসাধারণের 
ব্যক্তিগত আয় স্ষ্টি করে 


মার্শাল এই জাতীয়-আয় বলিতে এক বংসরে উৎপন্ন ত্রব্য সামগ্রী ও কার্যাদির 
পরিমাণকে বুঝিয়াছেন। ভ্রব্যসামগ্রী ও কার্ধাদির এই পরিমাণকে বাস্তব ক্ষেত্রে 
হিসাব করা এবং তাহার সঠিক পরিমাপ কর! সম্ভব নহে। দেশের সকল প্রান্তে 
কোন্‌ দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপন্ন হইল তাহার ঠিকানা নাই। 
০৬৮7 তাহা ছাড়া একই দ্রব্যের বহু প্রকার-ভেদ আছে ( যেমন 
পরিমাপে অহ্ছবিধা বন্ুপ্রকারের আম, কুমড়ো, চা, জুতো ইত্যাদি )। একই 
মানদণ্ডের মাধ্যম ব্যতীত ইহাদের হিসাব করিতে হইলে 
বিরাট তালিকা প্রস্তত করিতে হয়। আরও অন্থবিধা হয় “আসল; ধারণা অনুযায়ী 
(48/89), 900০61১০ ) মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হিসাবের ক্ষেত্রে। 10000 পেন্সিল 
হইতে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য কত পেন্সিল বাদ দিয়া রাখিতে হইবে? আবার 
হিসাবে যাহা বাদ দেওয়া হইল ( ধর! যাক 200টি ), তাহা! কি ব্যবহৃত হইয়া দেশের 
সম্পদ ও কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে না? তাই জাতীয় আয়কে “আসল' আয় হিসাবে 
গণনা করার বহু বাস্তব অস্থবিধা আছে। 


১০. অর্থ তত্ব 


এই সকল অস্থৃবিধা দুর করিবার উদ্দেশ্তে অধ্যাপক পিগু জাতীয় আয়কে 
হিসাবঞ্* করিয়াছেন টাকার হিসাবে ; এক বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল ভ্রব্যসামগ্রী 
মানা, কার্ধাদির অর্থ-মূল্যের মোট পরিমাণ হিসাব করিয়া। এক 
অর্থ-ুলা বংসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্য সামগ্রীর ও কাজকর্মের টাকার 
হিসাবে প্রকাশিত দাম যোগ করিয়া মোট জাতীয় আয় পাওয়া 
যায় এবং ওই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণের জন্য 
প্রয়োজনীয় টাকা উহ] হইতে বাদ দিয়া নীট জাতীয়-আয় বা জাতীয় আয় হিসাব 
করা হয়। 


জাতীয় আয় সম্পর্কে আরও ছুইটি বিধ্নয় বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমত, 
দেশের সম্পদের উপর বদেশীদের মালিকানা থাকিলে উহা হইতে আয় জাতীয় 
আয়ের পরিমাণ হইতে বাদ দেওয়া উচিত। বিদেশের সম্পদের উপর দেশীয় 
রা লোকের মালিকানা থাকিলে উহা! হইতে আয় জাতির আয়ের 
আহ্ুর্জাতিক বাশিজা ও রি 
রাষ্ট্রের কার্কলাপ সহিত যোগ করা উচিত। আমদানি-রপ্তানি হইতে দেশের! 
পাওনাকে জাতীয় আয়ের সহিত যোগ কর। উচিত : অথবা 
দেনাঁকে বিয়োগ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, রাষ্্ট কর ধার্য করার ফলে সকল৷ 


«কিন্তু এই ভাবে অর্থমুলোর সাহায্যে ভিসাব করারও অনেক ক্রটি আছে । বন্ধ ভ্রবাসামগ্রী 
উৎপাদক নিজেই বাবহার করে (যেমন চাষী নিজের উৎপন্ন ধান ভোগ করে, বা! তাতী নিজের 
উৎপন্ন কাপড় বাবহাঁর করে, শিক্ষক নিজের ছেলে মেয়েদের পড়ায়, হোটেলওয়াল। নিজের' 
ভোটেলেই খান্ভাদি গ্রহণ করে )। এই মকল দ্রব্যের মূল্াকে অর্থের হিসাবে পরিমাপ করা' 
চলে না, ইহারা অর্থমূলা স্থষ্টি করে না, অথচ ইহাদের বাদ দিলে জাতীয-আষেব প্রকৃত পরিমাপ 
বোঝ যায় না । কোনে বাক্তি তাহ।র টাইপিইকে বিবাহ করিয়া য্দি তাহাকে আর মাহিনা। 
ন| দিয়। টাইপের কাজ করাইয়া লয তাঁহ| হইলে সেই ক।জের মূলা স্থষ্টি না হওয়ায়, এইকপ 
অবস্থায় অর্থেব হিসাবে জাতীয় আয় কমিয়। যায় । এই সকল অস্থবিধা থাক সত্বেও পরিমাণগত 
পরিমাপ করার হবিধ। থাকার দরুণ অধ্যাপক পিগুর সংজ্ঞ। গ্রহণ করিয়া অর্থমূল্যের হিসাবেই 
জাতীয় আয়ের পরিমাপ কর! হইয়া! থাকে । 

অর্থমূল্যের সাহায্যে জাতীয় আয় পরিমাপের আরও দুইটি অন্থবিধ/ আছে। প্রথমত, 
অর্থের নিজেরই মূল্য পরিবর্তন হইতে পরে, ফলে জাতীয় আয়ের পারমাণে পরিবর্তন দেখ! দেয়, 
কিন্ত তাহাতে দেশের সম্পদের পরিবর্তন হয় না। যেমন দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে ( অর্থাৎ অর্থের 
নিজন্ব মূল্য কমিয়া গেল) অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্ত দেশের সম্পদ 
বাড়িল না। এই অন্ুবিধাদূর করিবাব জদ্ক অর্থের নিজন্ম মূলা স্থির ধরিয়া লইয়া, অর্থাৎ 
দামন্তর স্থির ধরিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয়। দ্বিতীয়ত, ভ্রব্যকার্ধাদির অর্থমূলেয 


জাতীয় আয় ১৯ 


উপাদানের আয় হুইতেই সেই কর আদায় করা হয়। নীট জাতীয় আয় হইতে 
করের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা! অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সকল ব্যক্তির ব্যয়োপযুক্ত' 
আয়ের সমান (7089১08819 1700029 )। রাষ্ট্র কর্তৃক উৎপন্ন ্রব্যসামগ্রীর 
মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপন্নের মধ্যে যোগ করা দরকার । সরকারী কর্মচারীদের 
মাহিনাকে অবশ্যই মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে হিসাব করা প্রয়োজন, কারণ বিভিন্ন, 
কার্যাদির পারিশ্রমিক হিসাবেই সেই আয়ের স্থষ্টি হয়। 


জাতীয় আয়ের পরিমাপ (71555876006 01 ইহ 007581 [10001035 ) 


জাতীয় আয় হুইল (ক) এক বৎসরের উৎপন্ন সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্তরী ও. 
কার্যাদির মোট দাম ; (খ) সকল উপাদানের আয় স্ষষ্টি হইবার উৎস ও ভাগার, 
এবং (গ) সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের যোগফল । সুতরাং ইহার পরিমাপ 
তিন ভাগে হইতে পারে। প্রথমত, সেই বংসরে উৎপন্ন সকল দ্রবাপামগ্রী ও 
কাধাদির দাম যোগ করিয়া ; দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের কার্ষে সহায়তার দরুণ উপাদান- 
সযহের সকল পাওন। (%52060% ) যোগ করিয়া, এবং তৃতীয়ত, সমাজের মোট: 
ভোগব্যয় ও সঞ্চয় যোগ করিয়া। এই তিনটি হিসাব স্বভাবতই সমান হইবে, 
কারণ মোট উৎপন্নের দামের সমষ্টি হইতে সকল উপাদানের আ'য় স্ষ্টি হয় ; মোট 
উৎপন্নের দাম সকল উপাদানের পাওনা লইয়াই গঠিত হয় ; এবং সমাজের মোট 
আয় সকলের হাতে ভোগব্যয় ও সঞ্চয় রূপে ছড়াইয়া৷ থাকে । প্রথমটিকে বলা' 
হয় সম্পর্ণউৎপন্নের সমষ্ি ( 1081 [9:০998068 6০6৪1) $ 
দ্বিতীয়টিকে বল! হয় উপাদান-পাওনার সমষ্টি ( ৪০০০] 
[08,51061008 6০6৯1 ) ; এবং তুতীয়টিকে বলা হয় ভোগ- 
সঞ্চয়ের সমটি ( 0070801001)61003558088 7068] )। প্রথম পদ্ধতিতে সকল, 
উৎপন্ন ভ্রব্যকার্ধাদির ( £০০০৭৪ &7,এ ৪7৮1098 ) দাম যোগ করিয়া ; দ্বিতীয় 
পদ্ধতিতে, সকল উপাদানের পাওনা বা আয় যোগ করিয়া ; এবং তৃতীয় পদ্ধতিতে 
সকল ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যোগ করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ পরিমাপ 


পরিমাপের তিনটি 
পদ্ধতি 


অর্থাৎ দামে কোন পরিবর্তন হইল না, অথচ দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইল, তাহা ঘটিতে' 
পারে। ইহার ফলে জীবনযাত্রার মানে বাস্তব পরিবর্তন আনিবে, কিন্ত জাতীয় আয় 
পরিমাণগত ভাবে সমানই থাকিয়। যাইবে । যেমন পূর্বের ৪৯ ভিজিটের ডাক্তারের তুলনায়, 
এখনকার একই দামের ডাক্তারের কার্ধ অনেক উন্নত ধরণের । 


১২ অর্থ তত 


করা সম্ভব। সংখ্যাতাত্বিকগণ ( 8680186101818 ) সাধারণত প্রথম ছুইটি পদ্ধতি 
এহণ করেন, কারণ কোন ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিতে হিসাব করা সুবিধা (যেমন 
শিল্প, কৃষি, খনি ইতাদি): আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতি 
ক্বিধাজনক € যেমন ওকালতী, ভাক্তারী, শিক্ষকতা ইত্যাদি )। পরিমাপের পক্ষে 
ভৃতীয় পদ্ধতি বিশেষ স্থবিধাজনক নয়। 


ক 


(ক) উৎপাদন-ন্্রমারী পদ্ধতি বা জম্পুর্ণ-উৎ্পন্নের সমষ্টি ( 058৪৪ 
01710000060) 1190500 ০71776 [7105] 7১০05051108] ) 


এক বওসরে উৎপন্ন সকল ত্রব্যকার্ধাদির অর্থ-মুল্য যোগ করিলে আমরা মোট 
জাতীয় উৎপাদন € 00988 13561908%] 1570086 ) পাইতে পারি। কিন্ত মনে 
রাখা দরকার যে, সর্বশেষ স্তরের উৎপন্ন দ্রব্যের দামই কেবলমাত্র যোগ দিতে হইবে । 
যে সকল ত্রব্য অর্ধ-উৎপন্ন অথবা উৎপাদনের মাধ্যমিক স্তরে (1065200901865 
৪6৪৪ ) রহিয়াছে, তাহাদের ধরা চলিবে না । যেন আসবাব প্রস্তুতকারী যে- 
কাঠের সাহায্যে আসবাব উৎপাদন করিতেছে সেই কাঠের দাম যোগ দেওয়া হইবে 
না, কারণ তাহা উৎপাদনের সর্বশেষ স্তরে পৌছায় নাই। কিন্তু যদি পুড়িবার জন্য 
কাঠ ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সেই কাঠের দাম হিসাঁৰ করিতে হইবে, কারণ তাহা 
সম্পূর্ণ দ্রব্য ( ঘা108) ৮০1০6) হিসাবেই ব্যব্ধত হইতেছে । এইভাবে 
হিসাব করিলে ডবল-গণনার (4011019 ০05906102 ) হাত হইতে রক্ষা 
পাওয়া যাইবে। 


দেশের উৎপন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়, বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশে আমদানি 
হয়। রগ্ানি ও আমদানির মূল্যের পার্থক্য মোট জাতীয় আয় হিসাবের সময়ে 
যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে । যদি তুলনায় আমদানি বেশি হয়, তাহ! হইলে 
বিয়োগ হইবে, যদি তুলনায় রপ্তানি বেশি হয়, তাহা হইলে যোগ হইবে । 


এইভাবে মোট জাতীয়-আয় হিপাব করিয়া মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য কিছু 
অর্থ বাদ দিয়া নীট জাতীয়-আয়ের পরিমাপ করা হইয়া! থাকে। অর্থাৎ দেশের 
সকলে মিলিয়া৷ যে সকল ভোগ্যদ্ব্য বা কার্ধাদি ক্রয় করিয়াছে তাহাদের দামঃ 
গভর্ণমেণ্ট যাহা ক্রয় করিল তাহার দাম, নূতন মৃলধনী দ্রব্যের দ্বাম, এই সকগ যোগ 
করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। 


জাতীয় আয় ১৩. 


খে) আয়শ্মমারী পদ্ধতি বা উপাদদান-পাওনার সমস্থ (05785 
08 170007299 77905090 0: 1005 78০07 78529905051) 


এক বৎসরে দেশের, (ক) সমগ্র মজুরি, মাহিনা, ইত্যাদি খে) মকল ফার্ম 
বা ব্যবসায়ের নীট আয় ( মজুরি মাহিনা ইত্যাদি বাদ দিয়া, কারণ তাহা 
অন্তত্ত (“ক'তে ) হিসাব কর! হইয়াছে); (গ) সকল খণ হইতে নীট শ্বদ; 
এবং (ঘ) সকল নীট খাজনা, এই সকল যোগের দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ 
কর। চলে। 


এই ভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা 
অবলম্বন করা দরকার । (ক) হস্তান্তর-পাওনাসমূহ (0::87)9667 70850082008) 
বাদ দিতে হুইবে। যেমন, একখণ্ড জমি বিক্রয় হইলে সেই পাওন! জাতীয় 
আয়ের গণনার মধ্যে আসিবে না; কারণ তাহা কোন নূতন আয় নহে, 
কোন নূতন উৎপন্ন ব্রব্-সামগ্রীর অর্থ মূল্য নয। ভিক্ষুকের আয় বা কোন 
দান-গ্রহণও গণনার মধ্যে আসে না, কারণ ওইরূপ আয় কোন ভ্ব্য সামগ্রীর 
উৎপাদন ধারায় কাজ করিবার দরুণ স্্টি হয় না। কোন ভ্রব্যোৎপাদন ব। কোন 
কাজকর্মের দরুণ যে আয় তাহাই জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে আসিবে। 
(খ) মালিকের নিজের যে সকল উপাদান (যেমন নিজের বাড়ী, জমি, 
পরিচালন! ক্ষমতা বা মূলধন ) উৎপাদন কার্ষে নিযুক্ত হয়, তাহাদের বাজার- 
দরের হিসাবে অর্থ-মুল্যে রূপান্তরিত করিয়া গণনার মধ্যে আনা প্রয়োজন । 
(গ) বিনা দামে যে সকল ত্্রব্য বা কার্ধাদি পাওয়া যাইতেছে । যেমন, ঝাড়িতে 
্রীলোকের কাজ ব৷ নিজের বাগানের তরী-তরকারী ) তাহাদের কোন আয় বা 
অথমুল্য স্থষ্টি না হুওয়ায়-জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে আনা হইবে না।, 
(ঘ) ফার্মের মোট মুনাফার যে অংশ মজুত্ততহুবিলে (£১৪৪০:৮০ ['৪) জমাইয়া 
রাখা হইয়াছে ( অর্থাৎ যাহা! লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ার-ক্রেতাদের আয় স্থ্টি করে 
নাই ), তাহাও যোগ দিতে হইবে । কারণ আয় হিসাবে ব্যক্তিদের হাতে না 
গেলেও এ মূল্য দেশে সি হইয়াছে। 


(গ) ভোগসঞ্চয় পদ্ধতি বা ভোগসঞ্চয়ের সমগ্ি (60020501098 
55510 1190900 ০:106 (০91050202791500 98 52025 70881) 


সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই আয়ের এক অংশ ভোগ্যব্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয় এবং 
অপর অংশ সঞ্চয় হয়। ভাই এক বংসরের মধ্যে সমাজের মেটি ভোগ ব্যয় 


১৪ অর্থ তত্ব 
ও মোট সঞ্চয় যোগ করিতে পারিলে নীট জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে 
পারা যায়। 


সাধারণত ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না) তাই 
“এই পদ্ধতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার স্থবিধা নাই। 


জাতীয় আয় পরিমাপের অন্ুবিধা! (00165651055 20 0076 10052880876 


1226288 0€ 910799] [2)001089) 


জাতীয় আয়ের পরিমাপ সকল দেশেই বহু বাস্তব অস্থবিধার মধ্য দিয়া 
করিতে হয় ; বিশেষত অনুন্নত দেশসমুহে অস্থুবিধার পরিমাণ বেশি। প্রথমত, 
যে সকল দ্রব্য ব৷ কার্যাদি বিক্রয় হয় না অথব। বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসে না, 
তাহাদের ক্ষেত্রে বাজার-দাম কি হইতে পারিত ইহা ধরিয়া লইয়! জাতীয় আয়ের 
মধো যোগ করিতে হয়। ইহা! অস্থবিধাজনক তো বটেই, হিসাবও নির্ভল ন| হইবার 
সম্ভাবনা । অনুন্নত দেশসমূহে সমাজের মোট উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশ 
উৎপাদকগণ নিজেরা ব্যবহার করেন। অনেক ক্ষেত্রে অর্থের 
অঙুনত দেখে, যেমন প্রচলন কম; পণ্য-বিনিময় (9৪:৮৪) প্রচলিত আছে। 
ভারতবধে, পরিমাপের 
বাস্তব অন্থুবিধা এই সকল দেশে অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা 
বিশেষ অস্থবিধাজনক | দ্বিতীয়ত, অনুন্নত দেশে অধিক সংখ্যায় 
একক- মালিকান! ব্যবসায় সংগঠন প্রচলিত থাকায় এবং সাধারণভাবে ব্যবসায়ের 
হিসাবপত্র বৈজ্ঞানিকভাবে ন! রাখায়, উৎপাদনের পরিমাণ এবং দাম সম্বন্ধে সঠিক 
তথ্য সংগ্রহ করার সুবিধা কম । তৃতীয়ত, এই সকল দেশে উপাদানসমূহের বিশেষায়ণ 
(39018115800) অনেক দূর প্রসার লাভ করে নাই। যেমন, একই ব্যক্তি 
চাষ করিয়া, মাছ ধরিয়া, বন্ত্রাদি উৎপাদন করিয়া এবং দৌকান চালাইয়া আয় করে। 
জাতীয়-আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র-ভেদ করার (018381808/190. 0£ ৪9০8০78)) অর্থাৎ 
কোন্‌ ক্ষেত্র হইতে কি আয় হইল তাহ স্পষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার উপায় থাকে না। 


কি বিষয়ের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে (05০8০৪ 
0567008728726 0005 512৩ 01 0৩ ৈ8150709] 129607289) 
জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে দেশের নীট উৎপাদন এবং বিদেশ হইতে 


নীট আয়ের উপর | এই ছুইটি বিষয় লইয়াই জাতীয় আর গঠিত । 
প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ স্থির ধরিয়া লইলে, দেশের মোট উৎপাদন 


জাতীয় আয় ১৫ 


নির্ভর করে কর্ষনিয়োগের পরিমাণ ও শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতার উপর । দেশে 
“মোট কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে দ্রব্সামগ্রীয় জন্য কার্যকরী চাহিদার 
€107601359 10620800 ) উপর | কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে অধিক দ্রব্য" 
সামগ্রী উৎপাদনের জন্য অধিক শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে । অনুন্নত দেশে 
জীবনযাত্রা ও আয়ের স্তর এত নিচে যে কার্যকরী চাহিদা! কম ; তাই শ্রমিকদের 
কর্মসংস্থানের সুযোগ কম । 


শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে প্রধানত শ্রমিক-পিছু মূলধন নিয়োগের 
অনুপাতের উপর। শ্রমিক-পিছু মূলধন-নিয়োগের পরিমাণ 

0 যত বৃদ্ধি পাইবে, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা ততই বাড়িবার 
বৈদেশিক বাণিজা সম্ভাবনা! । সুতরাং মূলধন ও তাহার নিয়োগের পরিমাণের 
উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করিবে । বিদেশ হুইতে 

নীট আয় নির্ভর করে দেশ কত কম আমদানি করিয়া চালাইতে পারে এবং কত 
বেশি রগু।নি করিতে পারে তাহার উপর | এই সকল বিষয়ের উপর জাতীয়-আয়ের 


আয়তন নির্ভর করে। 


মূলধন অন্কুগ্র রাখ। € 7182165857008 0979105] [150 ) 

উৎপাদন ধারায় মুলধনী ভ্ুব্য নিয়োগের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহ পূরণ 
করিয়া মূলধনের মূল্য পূর্বের ন্যায় অক্ষুণ্ন রাখা- ইহাকে মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখা! বা 
মূলধন বজায় রাখা বলে। 


যদি একটি যন্ের দাম 500 টাকা হয় এবং ওই যন্ত্রটির আয়ু 10 বৎসর রিয়া 
লওয়া যায়, তাহ! হইলে প্রতি বৎসর উহার ॥0 ভাগের 1 ভাগ অর্থাৎ 1০ টাকা 
ক্ষয় হইতেছে, এইন্বপ মনে করা চলে । ওই যয্তদ্ধারা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হইতে 
এই পরিমাণ অর্থ (অর্থাত 50 টাকা) প্রতি বংসর 
সরাইয়া রাখিলে 109 বৎসর পরে ওই যন্ত্রটি সম্পূর্ণ হয় 
হইলেও নূতন যন্ত্র ক্রয় করিবার মতন অর্থ সঞ্চিত হইবে, 
উৎপাদন ধারা অব্যাহত থাকিবে। যন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিত পূরণ না হইলে 
1০ বছর পর যন্ত্রটি সচল থাকিবে না এবং ইহার ফলে ফার্মের আয় কমিয়া যাইবে। 


মুলধন অক্ষু্ রাখা”র এই তত্ব হইতে জানা যায় যে, ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিত ভাবে 
পুরণ হইলে দেশে মুলধন বজায় থাকিবে। কিন্তু মূলধনের পরিমাণ একই থাকিলে 


ক্ষতিপূরণ কিভাবে 
পরিমাপ কর। হয় 


১৬ অর্থ তত্ব 


অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির (70902707010 £:০্6 ) সম্ভাবনা থাকে না, সমাজের 
অর্থ নৈতিক কাঠামো একই স্তরে আবর্তন করিতে থাকে । স্থতরাং মোট'জাতীয় 

আয় হুইতে শুধু ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্যই নহে, দেশে আরও 
অর্বাগেসিওন্ধ যত্পাতি প্রসারের জন্য, ক্রমাগত অধিক পরিমাণে অর্থ 

সঞ্চিত হওয়! প্রয়োজন। প্রতি বংসর জাতীয় আয় হইতে 
আগের বৎসরের তুলনায় অধিকতর উপকরণ মৃলধন-গঠনের উদ্দেশ্যে সরাইয়৷ লইলে 
দেশে ক্রমশ বর্ধনশীল হারে মূলধন-গঠন সম্ভব হয় এবং সেই মূলধন প্রয়োগের দ্বারা 
শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা৷ বাড়াইয়! জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যায়। 


জাতীয়-সয় বিশ্লেষণের তাৎপর্য ঃ সামাজিক হিসাব গ্রহণ (98851. 


চি08780৩ 01 13901091 1770007276 975815585 2 :900891 4/%000828 205 ) 


জাতীয় সম্পদ ও আয় সম্বন্ধে এমন ভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয় এবং 
শ্রেণীবদ্ধ কর! হয় যে তাহা হইতে আমরা জাতীয় আয়ের গঠনকারী বিভিন্ন 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (0০2)9০29০০ 186৪ ) বুঝিতে পারি । যেমন ব্যবসাদি হইতে কি 
পরিমাণ মুনাফা, জমির মালিকানা হইতে কি পরিমাণ খাজনা, চাকুরি ইত্যাদি হইতে 
কি পরিমাণ মাহিনা, ঝণ-প্রদান হইতে কি পরিমাণ হুদ এবং পরিশ্রমের দরুণ কি 
পরিমাণ মজুরি দেশের লোকে পাইতেছে-_এই সকল আমরা জানিতে পারি জাতীয় 
আয় বিশ্লেষণের সাহায্যে । জাতীয় অর্থ নৈতিক কাঠামো, ইহার সামগ্রিক কূপ, 
এক অংশের সহিত অপর অংশের সম্পর্ক, ইহার গতিপ্ররুতি, 

জাতির অর্থনৈতিক সকল কিছু আমরা জাতীয় আয় গঠন-কারী অংশ-সমূহ্র 
টিসি বিভাগ হইতে বুঝিতে পারি। আয় ব্যয়ের ধরন ( 086০9] 
যায় 01 10001088৮30 [20997010519 )১ জাতীয় উৎপাদনের 

কোন্‌ অংশে কি পরিমাণ মূলধন নিযুক্ত, কোন্‌ অংশে শ্রমিক- 

দক্ষতা কিরূপ, কোন্‌ অংশ হইতে মূলধন সরাইয়া আনিয়া কোন্‌ অংশে নিয়োগ করা 
দরকার--সবই এই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে জানিতে পারা যায়। কতটুকু 
আয় সরাইয়া লইলে ( কর, থণ ইতণদির সাহায্যে) যুদ্রাম্ফীতি রোধ করা যায়, 
তাহাও জান। যায়। জাতীয় আয়ের উঠানামা ( মা)99৮99619158 20. [২861909] 
10092)6 ) রোধ করিতে হইলেও এই সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান থাক! প্রয়োজন । 
দেশের উপকরণ-সমুহের সর্বাধিক সুষ্ঠ, ব্যবহারের উদ্দেশ্টে জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ 
দ্বার সঞ্চয়ের ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির সস্তাবন! অনুমান কর! চলে । এক দেশের 


জাভীয় আয় ১৭ 


অর্থ নৈতিক অবস্থার সহিত অপর দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার তুলনামূলক বিচারে 
জাতীয় আয়ের ধারণা থুবই সাহায্য করে। 


আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের 
দ্বারা আখিক ও কারিগরী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। একটি 
দেশের জাতীয় আয়ে উঠা নামা, অপর দেশের জাতীয় আয়কে কিরূপ প্রভাবিত 
করে, তাহার পর্যালোচন। জাতীয় স্বার্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন দেশের 
অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ও প্রগতির হার (7১869 09£ 80097800010 90770) 01 
:0£798৪ ) পরিমাপ করার ব্যাপারে ইহা খুবই কার্ষকরী। আধুনিক 


ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ, তাই, কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার 
করিয়া রহিয়াছে । 


অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা তৈয়ার করার সময়েও ইহা! বিশেষ উপযোগী । কোন্‌ 
ক্ষেত্র হইতে উপকরণ সরাইয়। কোন্‌ ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইবে তাহা! এই বিশ্লেষণ 
হইতেই জান] যায়। কোন্‌ ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগ করিলে যে-হারে উৎপাদন বৃদ্ধি 
পায়, অপর ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগের অনুপাত তত রাখিলে উৎপাদন হয়তে! সেই 
হারে বাড়ে না। 


অনুশীলনী 


৮. ৬৬18৮ 19 ৯120:০-৩০00005105 2 ৮1১7 1002700-210515 853 08810600156 
87010102206 2 07 (10063 2 
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4. 1550 01502000208 815001005 21515 20০02010005 006 5007081 
1100100৩012. 0014001% 2 


5. 10150833115 100৩0. 8100 277709070500৩ 01 টব 81101281 110007096 ০9102019010 ০: 
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২ 
টাকার প্রকৃতি 


1115 1320015 ০1 11016) 


টাকার উগুপত্তি ও ব্যবহারিক উপকারিতা (028810 2700. 0561017865$ 

0£ 1]0706% ) 

গ্রত্যেক দেশে সমাজ-বিবর্তনের প্রাথমিক কোন এক স্তরে অর্থের বা টাকাকড়ির 
আবিষ্কার ও চলন শুরু হইয়াছে । এমন সময় ছিল যখন ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় 
সকল দ্রব্য নিজেই উৎপাদন করিত, ভ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে সে স্বাবলম্বী ছিল। 
সেই অবস্থায় বিনিময়ের প্রয়োজন হইত না এবং বিনিময়ের কোন মাধ্যম ব্যবহারের 
প্রয়োজনও ছিল না। ক্রমে সমাজে শ্রমব্ভাগ প্রবতিত 
হইল, স্বাবলস্বিতা লুপ্ত হইয়া গেল, অন্তের দ্বারা উৎপন্ন 
দ্রব্যের সহিত নিজের উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই 
সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন ধরনের মাধ্ম ব্থষ্টি হইল। বহু প্রকার 
স্থল ও অস্থবিধাজনক ত্রব্যের সাহায্যে প্রথম যুগের বিনিময় চলিত, বর্তমানে উন্নত 
ধরনের মুদ্রা কাগজীনোট, চেক, হুপ্ড বিনিময়-বিল বা! বিল অফ এক্সচেঞ্ প্রভৃতি 
প্রচলিত হইয়াছে। 

যখন হইতে গোঠ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত শ্রমবিভাগ শুরু হইয়াছে তখন হইতেই এক 
গোষ্ঠীর বা এক ব্যক্তির দ্রব্যের সহিত অন্ত গোঠী বা অন্ত ব্ক্তির ভ্রব্য-বিনিময়ের 
সুচন1 হইয়াছে । যখন পণ্যের সহিত পণ্য বিনিময় হইতেছে, বিনিময়ের মাধ্যম 
রূপে টাকা যেখানে উপস্থিত নাই, সেই প্রকার দ্রব্য বিনিময়কে বলা হয় “অর্থ বিহীন 
পণ্যবিনিময় বা বাটার (88766: )। এই বাটার প্রথায় পণ্যের সহিত পণ্যের 
সরাসরি বিনিময় হইয়া থাকে । 
কিন্তু এই প্রথার বনুপ্রকার অন্থবিধা আছে। বিনিময়কারী ব্যক্তিদের 
অভাবগুলি পরস্পরের পরিপূরক হওয়া চাই। বস্ত্র উৎপাদনকারী তাতী যদি 


বার্টার কাধাকে বলে 


টাকার প্রকৃতি 


বস্ত্রের বিনিময়ে চাউল পাইতে চায় তবে তাহাকে কেবলমাত্র একজন চাষীর নিকট 
গেলেই চলিবে নাঁ, এমন একজন চাষী খু জিয়া বাহির করিতে 
হইবে যাহার ঠিক দেই পরিমাণ বিনিময়যোগ্য চাউল আছে, 
এবং তাতী যে-পরিমাণ ও যে-প্রকারের বস্ত্র বিনিময় করিতে ইচ্ছুক, চাষীরও ঠিক 
সেই পরিমাণ ও সেই প্রকার বন্ত্রের দরকার । এব্নূপ অবস্থায় বিনিময়ের গতিধার! 
নিয়মিত ভাবে চলিতে পারে না, যদি পরস্পরের পরিপূরক অভাবযুক্ত ব্যক্তি জুটিয়া 
যায় তবেই ইহা সম্ভব। এইরূপ বিনিময়ের মধ্যে আকস্মিকত1 আসিয়া যায়। 
দ্বিতীয় অস্থবিধা হইল, পণ্যবিনিময় প্রথাব একটি দ্রব্কে ছোট ছোট অংশে ভাগ 
করিয়া বিক্রয় বা! ক্রয় করার সথবিধ! নাই । কেহ যদি জামার বিনিময়ে এক সের 
চাউল পাইতে চায়, তবে সে ফি জামাটাকে বহু অংশে বিভক্ত করিয়া একসের 
চাউল পাইবে? এইরূপ বৃহৎ দ্রব্যের সহিত ক্ষুদ্র দ্রব্গুলি বিনিময়ের স্থযোগ এই 
প্রথায় নাই। তৃতীয়ত, বাটার প্রথায় প্রতেক দ্রব্যের সহিত প্রত্যেকটি দ্রব্যের 
অসংখ বিনিময়-মূল্যের হার উদ্ভুত হয়। সমাজে এইরূপ অসংখ্য বিনিময়ের 
অনুপাত থাকিলে বিনিময়ের কাজ সচারুরূপে চলিতে পারে না। চহুর্থত, টাকা 
না থাকিলে সমাজে ব/ক্তগত সঞ্চয় থাকিতে পারে না, কারণ দ্রব্যসামগ্রী বেশিদিন 
সঞ্চয় করিয়া রাখা চলে না। সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে সুবিধা অনুযায়ী ও 
ইচ্ছান্ুযায়ী বিনিয়োগ করাও চলে না । 
পণ্য-বিনিময় প্রথার এই সকল অস্থবিধা থাকায় বিনিষয়ের সুবিধার জন্য 
নান! প্রকার মাধ্যমের ব্যবহার শুরু হইয়াছে। টাকা কবহারের প্রথম যুগে 
যেজিনিস সকলে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, সকলের নিকট প্রয়োজনীয়, সকপেই 
যাহ। পাইতে চায়, যাহা বহন করা স্থবিধাজনক, সেইরূপ কোন দ্রব্য বিনিময়ের 
মাধ্যমরূপে বুবহত হইতে শুরু করিয়াছিল | গো-ধন; কর্ড়ি, 
টা হাতীর দাত, কী প্রভৃতি দ্রব্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ও বাহিরে 
. পণ্য-বিনিময়ের মাধ্যমরূপে প্রচলিত ছিল। অভিজ্ঞতা! বৃদ্ধি 
পাইলে ক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি বিনিময়ের উপযোগী মাধ্যমরূপে প্রচলিত হইয়াছে । 
বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ভালভাবে কাজ করিতে হইলে সেই দ্রব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
বা গুণ থাকা দরকার । ৫১) ভ্রব্যটিকে বহন করার সবিধা থাকা চাই। 
বিনিময়ের মাধ্যমটি এমন হুওয়া চাই যাহাতে ক্ষুদ্র আয়তন ও কম ওজনের মধ্যে 
প্রচুর পরিমাণ মূল্য নিহিত থাকিতে পারে। তাহা হইলেই ইহা স্থানান্তরে বহন 
করা স্বিধাজনক হইতে পারে। (২) বিনিময়ের মাধ্যমটি দীর্ঘস্থায়ী হওয়া চাই। 


বাটার প্রথার অন্থবিধা 


২০ অর্থ তত্ব 


কারণ, মূল্য ও ক্রয়শক্তি সঞ্চিত অবস্থায় অর্থের রূপে জমাট বাঁধিয়া থাকে এবং 
ভবিষ্যতে ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় করিয়! রাখা হয়। ইহা অনবরত হস্তান্তরিত হইবে, 
তাই সমাজে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় সেইরূপ হওয়া দরকার । (৩) বস্তুটিকে ধিভাগ- 
যোগ্য হইতে হইবে, যাহাতে উহাকে সমানভাবে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং উহাঁকে গলাইয়! উহার উপর সীলমোহর বা স্বাক্ষর 
মুদ্রণ করা সম্ভব হয়। (৪) বিনিমযের মাধ্মগ্ুলি আকারে ও প্রকারে একই 
রকম হওয়। দরকার, একজাতীয়তা না থাকিলে লোকে উহ! গ্রহণ করিতে চাহিবে. 
না, উহার আদান-প্রদানে বিদ্ধ ও বিলম্ব দেখা দিবে। €৫) মাধ্যম বস্তুটি এরূপ 
হওয়া দরকার যে, সকলেই উহাকে সহজে চিনিতে পারে, বিনিময়ের কাজ যাহাতে 
ব্যাহত না হয়। (৬) বস্তটির নিজস্ব মূল্য সাধারণভাবে মোটামুটি স্থির থাকা 
প্রয়োজন নতুবা বিনিময়ের অসুবিধা দেখ! দিবে । যে-মানদণ্ডের সাহায্যে অপরাপর: 
পণ্যসমূহের মূল্য পরিমাপ করা হুইবে উহার নিজস্ব মূল্য সঠিক ও স্থির থাকা 
প্রয়োজন । সকল জিনিসের মূল্য-পারমাপের আদর্শ মানদণ্ড হইতে হইলে মাধ্যম- 
বন্তটির নিজ-মুল্যের ঘন ঘন পরিবর্তন অবাঞ্থনীয়। 


আধুনিক কালে দেখা গিয়াছে, ধাতু দ্বারা নামত মুদ্রার পরিবর্তে কাগজী 
নোটের প্রচলন তুলনামূলক ভাবে অধিকতর স্থবিধাজনক | বিনিময়ের মাধ্যমবস্ত 
হইবার সকল প্রকার গুণই কাগজের আছে। কম মূল্যের বিনিময়-কার্ষগুলি 
সম্পন্ন করিবার জন্ট অল্প মূল্যের ধাতু নিমিত মুদ্রাও রাহয়াছে। কারণ অক্ঈমূল্যের 
বিনিময়ের পরিমাণ খুবই বেশি, এই উদ্দেশ্যে কাগজের নোট ব্যবহার করিলে উহা 
অতি দ্রুত ক্ষয় হইয়। বিনিময়ের ক্ষেত্রে অস্থাবধা স্থট্টি কারবে। 


টাকার কাজ ( £আ0০010185 01 1৬1086$ ) 
বার্টার বা পণ্যবিনিময় প্রথার সকল প্রকার অন্থুবিধা দূর করিয়া পণ্য- 
বিনিময়ের গতিধারাকে অব্যাহত রাখা ও মস্থণ কর! টাকার প্রধান কাজ। 
বাটার প্রথায় অভাবের পারস্পরিক পরিপৃরকতা না থাকিলে বিনিময় হইতে পারে 
না, টাকার প্রচলন এরূপ আকম্মিকতা হইতে বিনিময়- 
00 প্রথাকে মুক্তি দেয়। পণ্য বিনিময়ের ধারার মধ্যে এইরূপে 
টাকা এক পণ্যের সহিত অপর পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কাজ করে। 


টাকার প্ররুতি ২১ 


দ্বিতীয়ত, টাকা হইল মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড ব৷ মূল্যের মাপকাঠি । স্থানের 
পরিমাপের জন্য যেরূপ ফুট, গজ, মাইল; কালের পরিমাপের জন্য সেকেগুঃ 

মিনিট, ঘণ্টা ইত্যাদি ; সেইরূপ সমাজে উৎপন্ন বিনিময়যোগ্য 

নারি বহুবিধ ভ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের পরিমাপের জন্য সাধারণ কোন 
মানদণ্ড থাক! প্রয়োজন | অর্থের নামেই সকল দ্রব্যের মূলাকে পরিমাপ করা হয়। 


তৃতীমূত, সমাজে দেনাপাওনার হিসাব রাখার ব্যাপারে মানদণ্ড হিসাবে কাজ 
করে টাকা । সমাজের অর্থনৈতিক কাজকর্ষে সকল সময়ে নগদ টাকার লেনদেন 
না-ও হইতে পারে, বরং আধুনিককালে খণের সাহায্যে 
ধণের মাপকাঠি অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলিতেছে । খণের পরিমাণ ও মূল্য 
সঠিকভাবে স্থির রাখা টাকার অন্যতম প্রধান কাজ। কোন ব্যক্তি যে নির্দিষ্ট 
পরিমাণ মূল্য বর্তমানে খণ গ্রহণ বা প্রদান করিতেছে সে সেই পরিমাণ মূল্যই ফেরৎ 
পাইবে বা দিবে। টাক] খণ প্রদান ও খণ-পরিশোধের ভিত্তি হওয়ার ফলে খণ 
লেনদেনের প্রচুর স্থবিধা হইয়াছে । খণের বাজার স্থষ্টি হইয়াছে, সেখানে প্রচুর 
পরিমাণে অর্থের খণ গ্রহণ ও পরিশোধ চলিতেছে, উৎপাদন ও যাবতীয় অর্থ নৈতিক 
কাজকর্মের সুবিধা হইয়াছে। ভবিষ্যতের বাজার ও বর্তমানের বাজারের মধ্যে, 
দৃরবর্তী স্কানের বাজারসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে । টাকাই হুইল 
এইরূপ খণ লেনদেনের মাপকাগি। 


চতুর্থত, মূল্যকে বিশেষ একটি আকারে বা রূপে সঞ্চয় করিয়৷ রাখা অথবা 
মূল্যের সঞ্চিত রূপ হিসাবে কাজ কর! টাকার কাজ। ইহা "হইল জমাট বাঁধা 
ক্রয়শক্তি ; ভবিষ্যতে ব্যয়ের জন্য বা বিনিময়ের উদ্দেশ্টে লোকে ইহাকে জমাইয় 
রাখিতে পারে। এই ক্রয়শক্তি দে অপর কাহাকেও দিতে 
মূল্যের সঞ্চিত রূপ পারে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত এই ক্রয়শক্তির উপর অধিকার 
ছাড়িয়াও দিতে পারে। অন্য কোন আরুতিতে এই সম্পস্ত বা ক্রয়শক্ত পরিবতিত 
করা যায়, ব্বপান্তরিত করা চলে, তাই টাকাকে বলা হয় তরল সম্পত্তি 040514 
8৪৪৪6 ) | সমাজে উৎপন্ন পণ্যের মূল্যসমূহ যেন টাকার আরু তিতে লোকের হাতে 
ক্রযশক্তির ববপ ধরিয়া জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে -তাই টাকা হুইল মৃূল্যেরই 
সঞ্চিত রূপ। | 


টাকার এই সকল কাজ হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক সমাজে ইহার গুরুত্ব 
আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। টাকা প্রচলনের দরুণ লোকেরা অর্থ নৈতিক দিক 


২২ অর্থ তত্ব 


হইতে ক্রেতা ও বিক্রেতা ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। টাকা ব্যবহারের 
দরুণ পারস্পরিক পণ্য বিনিময়ের কাজ বাজার- যোগান ও বাঁজার-চাহদায় 
রূপান্তরিত হয় । জিনিসপত্রের লেনদেন মুলত নৈব্যক্তিক ( [01967897091 ) হইয়া 
উঠে। পণাবিনিময় যুগের তুলনা এই বাবস্থায় বিনিমধের স্থান-কাল-পাত্রের 
সীমানা ও নির্দিষ্টতার বাধা অপসারিত হয়। দ্রবাগুলিকে আর মানুষের শ্রমজাত 
সামগ্রী বলিয়া মনে হয় না; মান্তষেন শ্রমনিরপেক্ষ নিজ গতিসম্পন্ন কোন 
জিনিসপত্র বলিয়া ইহারা প্রতিভাত ভয়। যোগান, চাহিদা ও বাজারেব শক্তিসমুহের 
ক্রিয়াকলাপ দেখা দিতে থাকে । দ্রনে্। অন্তনিহিত শ্রমের দলে আদৃশ্য এই 
বাজারী শক্তিসমুহ দ্রব্যের দাম নিগাবণে ও ধান প্রঙাব বালষা মনে হয। বিনিময় 
ব্যবস্থার প্রসার ঘটে, দেশের আধবা'খ দ্রবসমণ্জী ও কাজকম বেচাকেনার জন্ত 
বাজারে উপস্থিত হইতে থাকে । টাকার পরিম।ণ বাড়াইলে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর 
মধ্যে আয়ের পরিমাণ বিপুল পরিবর্তন আসে, সমাজ্রে শ্রেণীবিস্তাসে প্রভৃত 
পরিবর্তন স্থচিত হয়। 


অর্থের শ্রেণীবিভাগ (0155515658107) ০£ 110756% ) 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে যেসকল ধরনের অর্থ দেখিতে পাওয়া 
যায় উহাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। প্রথমত, অর্থকে হিসাবী-অর্থ 
(21909 ০ ৪০০০৯) ) এবং প্রকৃত-অর্থ (406৮8] 7001)65) এই দুই শ্রেণীতে 
ভাগ করা যায়। প্রকৃত অর্থ হইল, ফেসুদ্রার বা কাগজী নোটেব সাহায্যে সমাজে 
বিনিময়ের কাঁডকর্ম চলে, যেমন পাউঞ&, শিলিং, পেন্স অথবা 
আমাদের দেশে ধাতুর দারা প্রস্তুত টাকা বা কাঁগজী নোটের 
টাকা! হিসাবী-আর্থ হইল যে-নাঁমে একটি দেশের অর্থ-নৈতিক 
কাজকর্ম ও বিনিময়ের লেনদেনের হিসাব রাখা হয়। সব দেশেই এমন একটি 
নাম থাকে যাহার দ্বারা সমস্ত হিসাব পার্রক্ষিত হয, যেমন বৃটেনে স্টালিং, 
আমেরিকায় ডলার, ফ্রান্সে ফ্রার্ষ, রাশিয়ার রুবল্‌ ইতাঁদি। হিসাবী-অর্থ হইল 
সেই দেশের অর্থের নাম বা উপাধি মার, & কৃত অর্থ হইল যে-বস্তুটি বিনিময়ের 
মাধ্যমরূপে হস্তান্তরিত হয়। নাম বা উপাধি স্থির ও অমন থাকিতে পারে, আসল 
অর্থ পরিবতিত হইয়া যাইতে পারে। যেমন আমাদের দেশে টাকা এই নামটি 
হিসাবী-অর্থরূপে বহুদিন যাব চলিয়। আসিতেছে, 1941 সালের পূর্বে প্রত্যেকটি 


হিসাবী অর্থ ও বাস্তব 
অর্থ 


টাকার প্রকৃতি ২৩ 


প্রকৃত যুদ্রাতে 160 গ্রেন রৌপ্য থাকিত, কিন্তু বর্তমানে প্রকৃত মুদ্রা পরিবতিত 
হইয়া গিয়াছে, ইহা নিকেলে প্ররূত বা কাগজী নোট। 


দ্বিতীয়ত, প্রকৃত অর্থকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, ধাতব অর্থ 
(0০70009916ড 5০৪৪5) ও প্রতিনিধিস্বানীয় অর্থ (991)15890685156 2009৮) | 
ধাতব মর্থ হইল যাহা ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত এবং যাহার উপরিলিখিত-মুল্য ( ঘ&০৩- 
81119 ) উহার অন্তনিহিত ধাতুর € 10010৭10 5 21719 ) মূল্যের সমান । এই 
ধাতব অর্থ যেরূপ বিনিময়ের মাধ্যম, তেমনই মুল্যের সঞ্চয় । কিন্তু প্রতিনিধিস্থানীয় 
অর্থ বিনিময়ের মাধাম হইলেও মুলোর সঞ্চয় নহে। এই 
প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থকে (যেমন, কাগজী নোট ) আবার ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, র্ূপান্তর-যোগ্য 
(0০0৮০৮1019 ) ও রূপান্তরের অযোগ্য (10900976019 )। যদি সেই 
কাগজী নোট ও প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থকে ধাতব অর্থে পরিবতিত করা যায় অর্থাৎ 
যদি আধিক কর্তৃপক্ষ কাগজী নোটের পরিবর্তে দেশের জনসাধারণকে ধাতব অর্থ 
দিতে বাধ্য থাকেন, তবে সেই অর্থকে বপান্তর-যোগদ প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ 
বলা যাইতে পারে । অপর পক্ষে, যদি আথিক কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থের 
পরিবর্তে ধাতব অর্থ দিতে বাধ্য না থাকেন, তবে উহাকে অব্নপান্তরণীয় প্রতিনিধি- 
স্থানীয় অর্থ বলা হইয়া থাকে । 


ধাতব অর্থ ও প্রতি- 
নিধিত্বমূলক অর্থ 


তৃতীয়ত, অর্থকে আইন-সিদ্ধ অর্থ (1.92%] 69009: ) এবং এচ্ছিক অর্থে 
(006107081 10079ঢ ) বিভক্ত করা যাইতে পারে। আইন-সিদ্ধ অর্থ হইল 
যাহার সাহায্যে যে-কোনরূপ বিনিময় কর! সম্ভব এবং সমাজের সকল ব্যক্তি এ 
অর্থ দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে বা প্রদান করিতে বাধ্য। আইন যাহাকে' 
অর্থ বলিয়' স্বীকার করে এবং জনসাধারণকে অর্থ হিসাবে মানিয়া লইতে চাপ দেয়, 
যাহা কেহ অর্থ বলিয়া স্বীকার না করিলে তাহা আইন-বিরোধী কাজ হয়, তাহাঁর 
নাম আইন-সিদ্ধ মুদ্রা। ইহাকে প্রচলিত প্রধান অর্থও 
(9690980 15006 ) বল হয়। ইহা ব্যতীত সমাজে 
আর একরূপ অর্থের প্রচলুন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা 
হইল এচ্ছিক অর্থ । এই অর্থকে আমানতী অর্থও বল! যাইতে পারে। বর্তমান 
সমাজে বেশির ভাগ লেনদেন নগদ অর্থে হয় না, অন্তত বেশির ভাগ বৃহৎ লেনদেন 
প্রায়ই চেকের সাহায্যে হুয়া থাকে । লোকে ব্যাঙ্কে যেঅর্থ আমানত রাখে 


আইন সিদ্ধ অর্থ ও 
এচ্ছিক অর্থ 


২৪ অর্থ তত্ব 


তাহার ভিত্তিতে চেক কাটিয়! সে দেন! মিটায়। এইবূপে যেবিনিময় কাজ চলে 
তাহার মাধ্যম হইল চেক। আমানতকারীর উপর লোকের আস্থা আছে--এই 
জন্যই স্ব-ইচ্ছায় পাওনাদাঁর চেক গ্রহণ করে, আইন তাহাকে জোর করিয়া ঢেক 
গ্রহণে বাধ্য করিতে পারে না । তাই ইহার নাম শ্রচ্ছিক অর্থ। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের 
থাঁতাতেই হিসাব রক্ষিত হয়, সকল ব্যাঙ্গগুলির পাঁরম্পরিক দেনা-পাওনা৷ কাগজে পত্রেই 
শেষ হইয়! যায়, ইহাব দরুণ নগদ অর্থ গুচলনের কোনবূপ প্রয়োজন হয় না। চেক, 
যেভেতু বিনিময়ের মাধ্যম, স্তরাং ইহাও বিনিময্-ক্ষেত্রে প্রায় টাকার কাজ করে। 


অর্থ ব টাকার প্রকৃতি (716 ৪515 0£ 1107055 ০) 


সমাজবদ্ধ সকল মানুষের মধ্যে পারম্পরিক অর্থ নৈতিক সম্পর্ক বিচার করিলে 
দেখা যায় টাকাকড়ি বা অর্থের লেনদেনই এই সম্পর্কের ভরকেন্দ্র। সমাজের 
মানুষে মানুষে বহুবিচত্র সকল প্রকার সম্পর্কের কেন্দ্রস্থল হুইল টাকা । অর্থ বা 
টাকাকাড়র বৈশিষ্ট্য হুইতে ইহা! দেখা গিয়াছে। প্রথমত, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে 
বেশির ভাগ দেনাপাওনাই টাকা দিয়া! মেটানে! হয়। জিনিসপত্র বা অপরের 
ূ কাজকর্ম ক্রয় করা, শেয়ার ও বণ কেনা, করগরদান সমস্ত 
কি টি কিছুই কর! হয় টাকার সাহায্যে। এই কথাটির গভীর 
আহদেখা দের. তাঁংপর্ধ ছে । আমরা সকলে আমাদের সকল আয় পাই 
টাকার মাধ্যমে ; আমরা টাঁকা আয় করি এবং টাকাই ব্যয় 
করি। অপর কাহারও নিকট কোন-না কোন উপকরণ বিক্রয় করিয়াই আমাদের 
আয় হয়, তাই টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া আমাদের আয় হয় টাক । দ্বিতীয়ত, 
যত রকম বিভিন্ন পদ্ধতিতে লোকে তাহাদের সম্প্দ হাতে রাখে, তাহার মধ্যে 
গুরুত্বপূর্ণ উপায় হুইল এই টাকা। শিল্পোননত দেশগুলিতে প্রায় প্রতিটি ব্যক্তির 
কিছু-নাকিছু পরিমাণ টাকা হাতে আছে, কম হুউক বা বেশি হউক। 
সমাজে বহু রকমের সম্পদ আছে, যেমন ঘর বাড়ি, জায়গ।জমি, খনি-কারখানা» 
শেয়ার, বগ্ু প্রভৃতি । কোন ব্যক্তির হাতে এই সকল বিষয় থাকিলে তাহার 
. মনে হয় যে, সেই দ্রব্টি বা অপর কোন কিছুর উপর তাহার 
রর অধিকার আছে। টাকাও এক ধরনের সম্পদ, ইহারও মূল 
করে কথ হইল অধিকার বা দাবি (01880 )1| কাগজের নোট 
হাতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর দাঁধি থাকে, আবার 
চেক বই হাতে থাকিলে ব্যাঙ্কের উপর দাবি থাকে। অবস্ঠ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য 


টাকার প্রক্কৃতি ২৫ 


আছে। নগদ টাকা সকলে লইতে রাঁজি, কিন্তু পরিচিত লোক ছাড়া অন্ক কেহ 
বিনা বিধায় চেক লইতে রাজি নয়। উপরস্ত, দাবি বা অধিকার বলিলে আর 
একটি কথা বোঝা যায়। টাকার সাহায্যে যেকোন জিনিস কেনা যায় বলিয়া 
আমরা বলিতে পারি যে, টীকা হাতে থাকিলে সমাজের সকল প্রকার ভ্রব্যের উপর 
অধিকাঁর বা দাবি জন্মায়। অর্থের বা টাকার সংজ্ঞা হিসাবে আমরা তুই বলিতে 
পারি, সমাজের সকল প্রকার বিনিময়যোগ্য দ্রব্যের উপর লাধারণভাবে ষে-জিনিসটির 
দাবি বা অধিকার আছে, তাহাই টাকা। 
টাকা বা অর্থের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে টাকা ছাড়া সমাজের অন্যান্ প্রকার 
সম্পদের কথাও অল্প আলোচনা কর! দরকার। টাকা ছাড়া সমাজে আরও 
কতকগুলি জিনিসের মধ্যে এই অধিকার বা দাবি আছে। এক ব্যক্তির হাতে 
যদি এমন একটি কাগজ বা দলিল থাকে যাহার সাহায্যে 
বা সে অঞ্প কিছুদিনের মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে 
দেখা যায কিছু পরিমাণ টাকা পাইবে, তাহা হইলে সেই দলিলটি নিশ্চয় 
এক ধরনের সম্পদ । ইহা টাকা নয়, কারণ সমাজের 
সর্বসাধারণ লেনদেনের ক্ষেত্রে সেই দলিলটি গ্রহণ করিতে না-ও রাজি হইতে পারে। 
তাহা ছাড়া, এই সকল দলিল বা৷ ধণপত্র হইতে এক ধরনের আয় পাওয়া যায় 
তাহাকে সুদ বলে। 
যে-সকল দলিল বা খণপত্ হইতে স্বদ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে দুই 
ধরনের খণপত্র সম্পর্কে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার, ইহার! হইল 
বিল এবং বু । যে-সকল খণপত্রের নাম বিল, তাহাতে লেখা থাকে নিদিষ্ট 
কিছুকাল পরে ( সাধারণত 3 মাস ) উল্লিখিত কিছু পরিমাণ টাকা দেওয়া হইবে। 
স্থদের হার সম্পর্কে বিলে কোন কিছু লেখা থাকে না। লেখা না থাকিলেও 
দের হারের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই, তাহা নয়। 100 টাকার একটি 
বিল যদি আমি 990 টাকা! দা ক্রয় করি, তবে এই 990 টাঁকা খাঁটাইয়া তিনম!স 
পরে আমার 10 টাকা বেশি আয় হইল। ইহাই স্থদ্দ। আমর! হিসাব করিয়! 
বলিতে পারি যে, তিনমাসে 1%-এর অল্প একটু বেশি 
বিল ও বু 
কাহীকে বলে জ্বদের হারে আমি টাকা খাটাইলাম। বগ্ডের বিষয় একটু 
পুথক। এইরূপ দলিলে লেখা থাকে যে, নির্দিষ্ট সময়ের 
ব্যবধানে সাধারণত এক বছরের শেষে, নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ টাকা নদ হিসাবে এই 
দলিলের মালিক পাইবে। এই প্রতিশ্রুতি কয়েক বছরের জন্য দেওয়া হইতে পারে, 
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তাহার পরে ফে-মূলধন ঝণ লওয়! হইয়াছিল উহা ফেরৎ দেওয়া! হয়। আবার এই 
প্রতিশ্রুতি অনির্দিষ্ট কালের জন্যও হইতে পারে । 
বিল ও বণডের মধ্যে এই পার্গক্য হইতেই জানা যায় সমাজে কত বিচিত্র ধরনে 
দের উদ্‌ন হয় * এবং সুদ প্রদানশীল এই দলিলগুলি কত স্ক্মভাবে শ্রেণীবিভক্ত। 
প্রথমত, বিল ও বগ্ড হইতে আমরা জানিতে পারি যে, খণের উপর স্থদ দিবার 
প্রতিশ্রুতি ছইটি ধরনে প্রকাশ করা যাইতে পারে-খণ পরিশোধের মধ্যে ইহা 
ছারা লুকানো থাকতে পারে (যেমন বিলের ক্ষেত্রে), অথব। 
কা পৃথকভাবে ইভা উল্লিখিত থাকি পারে (যেমন বণ্ডের 
ক্ষেত্রে )1 দ্বিতীষতঃ খণ পবিশোধ পাইবার জন্য খণ- 
দাতাকে কতদিন অপেক্ষা করির। থ।কিতে হইবে সেই বিষয়েও ইহাদের মধ্যে বিপুল 
পার্থকা দেখা যায়। িলকে সাধারণত গণ্য কর। হয় স্বল্পকালীন খণ বলিয়া, আর 
বণ্ডকে গণ্য করা ভয দীর্ঘকালীন খণ ভিসাবে। সাধারণত স্বিধার জন্য এক 
বংসরের মপ্য পরিশোধ্য খণকে কল্পকালীন খণ বলে, আর উহার বেশি দিনের জন্য 
পরিশোধ খণকে দীর্ঘকালীন খণ বলে । 
বিল ও বু ছাড়াও, আপুনিক সমাজে আর এক গুরুত্বপূর্ণ ধরনের দাবি 
বা অধিকার দেখ দিয়াছে, উহারা হইল শেয়ার বা স্টক। কোন একটি 
কোম্পানীর সম্পাত্তর উপৰ মালিকানার অংশীদারত্ব স্বীকাব করিয়া এই শেয়ার- 
গুলি সর্বসাধারণের ক্রয়ের কন্যা বাজারে ছড়ানো থাকে; ইহাদের ক্রয় করিলে 
কোম্পানীর কিছু পরিমাণ মুনাফার উপর অধিকার বা দাব জন্মায়। শেয়ার 
হইতে আয় সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, কোম্পানীর পরিচালনার সাফল্যের উপর নির্ভর 
্ করে আয় হইবে কি না, এমন কি মূলধনের বাজার-মূল্য 
তাই বাঁক লইতে হয়, বিভিন্ন রকমের শেয়ার থাকে 
বঁলয়া কেউ কম বা! কেউ বেশি বাঁকি লইতে পারেন | 
ইহা ছাড়াও সমাজে বহু প্রকাব সম্পার্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বনু 
নিভিন্ন গ্রুপ ধাবণ করে, যেরূপ ধারণ করিলে মালিকের 
এই সকন। ছাড়! বহাবধ সুবিধা হম, ইহারা সেইরূপে অবস্থিত থাকে, যেমন 
রূপে সমাডে শম্গণ 
অবস্থানকরে ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, জারগা-জমি, রাস্তাঘাট প্রভৃতি । সমগ্র 
দেশের দিক হইতে দৌখতে গেলে সমাজের মোট সম্পদ 
এই সকল বিভিন্ন ন্নুপ লইয়া অবস্থান করে। 


টাকার প্ররুতি হণ 


টাকা (200795 ) বিভিন্ন প্রকার দাবি ও অধিকার (০18105 ) ; এবং এই 
সকল সম্পত্তি ( 88৪9৪ )-- ইহ] ছাড়া, আর এক ধরনের সম্পদ (দ্গ€৪16)) আছে, 
যাহাদের উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। ইহাদের কোন বাস্তব রূপ নাই, 
ইহারা অশরীরী সম্পত্তি (17800719018 88৪5৪ )১ যেমন ব্যবসায়ের স্থনা 
(£9০0 ছ্ঃ]] ), সরকারী মালিকানা স্বীকার (7086677% ) 
7101768 ), ব্যক্তির দক্ষতা ও জ্ঞান প্রভৃতি (81011 8)0. 
10705/1608৩ )| এই সবল বিষয়কে কেবলমাত্র উহ্থার 
মালিকের দৃষ্টিতে দেখিলেই সম্পদ বলা চলে সমগ্র সমাজের দৃিভংগী অনুযাধী 
ইহাদের আমরা যোট সম্পদের অন্তভূক্ত করিতে পারি না। 
আধিক বিশ্লেষণের তাগপর্য (5820050587706 ০01 110716925 £১07815575) 

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, অর্থসংক্রান্ত ঘটনাসমুহ 
সমাজের প্ররূত ঘটনার রূপ ও গতি-প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; বিনিময়- 
কাঠামোর প্রকৃত গতিবিধি অর্থরূপ পর্দার অন্তরালে ঘটিয়া থাকে। তাহার! 
তাই প্রধানত উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগ-কার্ষের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছিলেন। তীহার ধরিয়া লইয়াছিলেন, যোগান ও চাহিদার “প্রাকৃতিক 
নিয়মসমূহ অর্থের দ্বারা প্রভাবান্িত হয় না, অর্থ এই সকল 
নিয়মের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ বা বিকৃত করিতে পারে না; 
অর্থ নৈতিক আচরণ (990002080 0€))%%100£ ) নিরূপণকারী এই সকল মৌলিক 
নিয়মসমুহ আধিক বিষয়ের দ্বার বিচলিত হয় না। 

এইব্ধপ ধারণ। থাকার মূল কারণ হুইল, তাহারা অর্থের নিজস্ব মূল্য অপরিবতিত 
মনে করিতেন । বলা চলে, তাহারা কার্যত অর্থের মৃল্যকে স্থির বা অপরিবর্তনশীল, 
ধরিয়া লইতেন। অর্থের মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ সমাজের সামগ্রিক দীমস্তর 
স্থির ধরিয়া লইলে আিক বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন থাকে না, অর্থের অস্তিত্ব 
অগ্রান্হ করিয়া পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যের দাম বা ফার্ম বা শিল্পের 
ভারসাম্যাবস্থা বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হয়। 

আধুনিক ধনবিজ্ঞানের ধারণ! ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থের মূল্য কখনই 
স্থির থাকে না, দাম-স্তর সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চলু, ইহা ধরিয়া লইয়াই আধুনিক 
কালের আঘিক তত্বসমূহ গড়িয়া! উঠিয়াছে। অর্থের মূল্য 
বা দামস্তরের ভারসাম্য যেসকল বিষয়ের উপর নির্ভর 
করে, অর্থাৎ আথিক ভারসাম্যের (210906091 ৪0011021070 ) শর্ত-নিরূপণ 


কতকগুলির 
বাস্তব রূপ নাই 


ক্লাসিকাল ধারণ 


আধুনিক ধারণা 


২৮ অর্থ তত্ব 


বর্তমান যুগের আলোচনায় অন্যতম প্রধান অংশ গ্রহণ করে। অর্থের মূল্যকে 
অস্থির ও চঞ্চল গণ্য করিয়াও তাহাকে স্থির ও অচঞ্চল রাখার প্রয়াস আধুনিক 
ধনবিজ্ঞানে আথিক তত্বের লক্ষ্য । 


আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে গতিশীলতা! আনিয়া দেওয়া 
ব্যাপক অর্থ-ব্যবহারের প্রধান ফল। বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্য সেতু বন্ধন 
অর্থের অন্যতম প্রধান কাজ এবং ইহারই ফলে সমাজে এই গতিশীলতার স্থষ্ট 
হয়। ভবিষ্ততের দামস্তর বা অর্থের মূল্য সম্বন্ধে ধারণা বর্তমান কালের 
অর্থনৈতিক কাজকর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবাস্বিত করে। 
অর্থের ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন সমগ্র সমাজের মোট উৎপাদন, 
মোট কর্মনিয়োগ, মোট আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে পরিবতিত করিম্না 
সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তনের স্চনা করিতে পারে। 
সমাজের বহু সমস্থা৷ দূরীকরণে সাহায্য করে এই অর্থ ; এবং তাই আধিক নীতি ও 
কৌশল ( 71০096975 1০115 ) অর্থ নৈতিক নীতি ও কৌশলের ( 71০0791080 
7০105 ) অবিচ্ছেগ্ভ অংশ । আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ অর্থের মূল্যকে এরূপভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহেন, যাহাতে সমাজে উৎপাদন, পূর্ণ কর্মসংস্থান বা৷ অর্থ নৈতিক 
ক্রমবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। 


অর্থ ও সমাজ দেহ 


কিন্তু আধিক তত্বীলোচনা! যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, ইহা প্রধানত 
স্বল্নকালীন বিশ্লেষণ, কারণ স্বল্পকালেই আধিক শক্তিগুলির প্রভাব তীব্রভাবে 
অন্নুভব করা যায়, দামস্তর এবং আয়স্তর বিশেষভাবে 
অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি 
ও অর্থের ভুমিকা উঠানামা করে। সমগ্র সমাজের অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির 
(710007701030 £:০%6) ) দীর্ঘকালীন বিশ্রেষণে আথিক 
তত্বসমূহের গুরুত্ব অন্ান্তি বিষয়ের তুলনায় অনেক কম; উহার আলোচনায় যন্ত্র 
কৌশলগত (9০,0০0108198)] ), প্রতিষ্ঠানগত (1086165810091 ) এবং 
কাঠামোগত (96০8০687%1 ) বিষয়ের পরিবর্তন প্রধান বিবেচা বিষয় । 


ইহাও মনে রাখা দরকার যে, আথিক পদ্ধতিপমূহ অন্যান্য অনাথিক (107- 
110119%9 ) পদ্ধতিসমূহের সাহ্নষ্য লাভ ব্যতীত কোন সময়েই অর্থ নৈতিক 
সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। শুধু আথিক ও কর-কৌশল (11079%95 
&10 780৪] 700110199 ) সমাজের সকল মৌলিক সমশ্য|র মূলোদ্ঘাটন ও সমাধান 
করিতে পারে না। রবার্টসন বলিয়াছেন, “সমাজের প্রকৃত অর্থ নৈতিক আপদ 


টাকার প্রকৃতি ২৯ 


(90:092050 ৪1৪ ) হইল অপ্রচুর উৎপাদন এবং অসম বণ্টন. ইহারা নিছক 
আধিক মলমের প্রয়োগে দূর হইবার নয়” । স্থতরাং আঁধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ যতই 
শুধু আধিক সমস্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করুন*.না-কেন, সমাজের মৌলিক ও 
প্রকৃত শক্তিসমূহের গতিপ্রৃতি নির্ধারণে অর্থের বিশ্লেষণকে প্রধান স্থান দেওয়! 
চলে না। 


অনুশীলনী 


1. ৮1790 2810001565 2 10250038 218 00161 13100100103, 


2, ৮1590 ৬০:50 02050811158 06 391667 001705005 2 [70৬৮ 20236 [08৬ 
58051509697 5০015010010 0810890600105 2 


9, 21010651083 05518 01283290 20 500 (০১৫৮ 9০001. 58 01103 £ 
(7) 55100520.10001)6%. 
(1)  0.61075852519025 12007055, 


€121) 06016000065 ১702) 10420 0000655 (৮) 0209562577070151 ০০৪, 
(০) 7021715 0168, 95001512219. 2110501৩ 02)23 51288350200, 


4০ 105200 01101055, 1 51000615 2৩ 01061500 0621558 ০0617200105.” 22%91510. 


5... 70130083 (1)০ 912175002100৩ 210 20]০ 01 00059 ঠ 2 0000610 5001)0100৩, 


২৩ 


আধিক ব্যবস্থ। 


141০0190217 575091)5 


যে পদ্ধতিতে কোন দেশের অর্থ প্রচলিত রাখ! হয় এবং তাহার পরিমাণ ও 
সূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহাকে আধিক ব্যবস্থা বলে। সাধারণভাবে 
বলিতে গেলে তিনপ্রকার আধিক ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া 

টি 6৮5 যায় ; একধাত্রমান, বিধাত্ুমান এবং কাগজীমান | একধাত্ু- 
উহা! কয় প্রকার মান ব্যবস্থায় আইনসিদ্ধ মুদ্রা স্বর্ণ ব৷ রৌপ্য দারা প্রস্তুত হয়। 
এরপ ব্যবস্থায় ইহাকে হয় স্বর্ণমান অথবা রৌপ্যমান বলা হয় । 

দ্বিধাতুমান অবস্থায় স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুদ্বারা প্রস্তুত ছুই প্রকার মুদ্রা প্রচলিত 
থাকে ; ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়-হার সরকারীভাবে নির্দিষ্ট থাকে। 
কাগজীমান অবস্থায় কাগজের নোটসমূহ আইনসিদ্ধ অর্থরূপে সমাজ-দেহে 


প্রচলিত থাকে । 


দ্বিধাতৃমান ( 8855665118900 ) 
দ্বিধাতুমানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে ছুহট ধাতুর দ্বার! প্রস্তুত 

মুদ্রা আইনসিদ্ধ ভাবে প্রচলিত থাকিবে যেমন ( সোন! ও রূপা ); সরকারী- 
ভাবে নির্দিষ্ট বিনিময়-হার অন্যায়ী ইহাদের পারস্পরিক বিনিময় হইবে ; দেশে 
মুদ্রায়ন (০০1০৪৪০ ) প্রচলিত থাকিবে, অর্থাত সোনা এবং 
রূপা লইয়া টীকশালে গেলে কোন খরচ না লইয়া! বা অতি 
অল্প ব্যয়ে মুদ্রা প্রস্তুত করা সরকারী নীতিসম্মত। যখন এরূপ নিয়ম থাকে যে, 
একটি ধাতু মুদ্রায়নের জন্য গৃহীত হয় এবং অন্য ধাতুটি গৃহীত হয় না; তখন তাহাকে 
খুঙ্জমান ( 1410000106 56800: ) বলা হয় । 


দ্িধাতুমানের বৈশিষ্ট্য 


দিধাতুমানের বহু স্থবিধ৷ আছে । প্রথমত, স্বর্ণমান বা রৌপ্যমানের তুলনায় 
এই ব্যবস্থায় দামস্তর অধিকতর স্থির থাকে । দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের 


আথিক ব্ঝ্দ- 


প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ বাড়ানো রঃ হয়, কারণ কোন একাঢ ধাতুর 

যোগান কম পড়িলে অন্য ধাতুর ছার! প্রস্তুত মুদ্রার পরিমাণ 

বাড়ানো যায়। অথবা, যখন কোন একটি ধাতুর যোগান 
বুদ্ধি পাইতেছে তখন অপর ধাতুটির যোগান কমিয়৷ যাইতে পারে, ফলে মুদ্রাম্ফীতির 
সম্ভাবনা এড়ানও সম্ভবপর | শুধু স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে, পৃর্থবীর সকল দেশেই 
স্বর্ণের প্রয়োজন বেশি হইত। এই অবস্থায় স্বর্ণের যোগান পর্যাপ্ত না হইবার 
সম্ভাবনা ; ফলে দামস্তর নামিয়া আসিতে পারে এবং বাবসায় সংকট শুরু হইতে 
পারে । দেশের বাণিজি।ক ব্যাঙ্গগুলর পক্ষে ইহা সুবিধাজনক, কারণ তাহার! 
যে-কোন ধাতুর সাহায্যে নিজেদের নিয়তম জমার ভাগুার রক্ষা করিতে পারে। 
দ্বিতীয়ত, রৌপ্য-উৎপাদনকারী দেশসমূহ রৌপ্য বিক্রয় করিতে না পারিলে নিজেদের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে পারিত না; তাই রৌপ্যের 
অর্থগত ব্যবহারের ফলে তাহাদের আধিক অবস্থা ভাল থাকিতে পারে। এই যুক্তি 
একসময়ে দ্বিধাতুমানের স্বপক্ষে প্রবলভাবে প্রচারিত হইল। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক 
ছিধাতুমান আপনাআপনি বৈদেশিক বিনিময় হার স্কির রাখে, কারণ স্বর্ণ 
ব্যবহারকারী দেশসমুহ এবং রৌপ্য ব্যবহারকারী দেশসমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে 
ধাতু-বিনিময় সম্ভবপর হইয়া থাকে। যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্ণ ও 
রৌপ্যের বিনিময়-হার নিদিষ্ট থাকে, সেই কারণে বৈদেশিক বিনিময় হারও 
স্থির থাকে। 


দ্বিধাতুম[নের অস্থবিধা হইল, যদি দুইটি ধাকুর উৎপাদন ও যোগান পরস্পর- 
বিরোধী দিকে না হুইয়া একই দিকে ধাবিত হয়, তাহা! হইলে ফলে হয় প্রবল 
মুদ্রাম্টীতি নতুবা প্রবল মুদ্রাসঙ্কেচন ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, 
কোন একটি নিদি্ট দেশের পক্ষে দ্বিধাতুমান বজায় রাখা 
শক্ত, কারণ গ্রেশামের নিয়ম অনুযায়ী স্বর্ণ বা রৌপ্যের বাজার-মুল্য সরকারী 
মূল্য হইতে পৃথক হইলে ননিক্ষ্ট' অর্থ (অর্থাত বাজারে যাহার মূল্য কমিয়! 
গিয়াছে ) বা৷ এইরূপ ধাতু মুদ্রা “উৎকষ্ট' অর্থকে, (অর্থাৎ বাজারে যাহার মৃল্য 
বাড়িয়া গিয়াছে ) এইরূপ ধাতুমুদ্রাকে বাজার হইতে অপসারিত করে। ছুইটি 
ধাতুমুদ্রা লইয়া ফাটকাদারি বৃদ্ধি পায়, দেশের বিনিময়-কাঠামো বিপর্যস্ত হ্ইয়া 
পড়ে। স্থতরাং দেখা যায় যে, কার্যত একধাতুমান প্রচলিত থাকে । আত্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে সকল দেশ যদি দ্বিধাতুমান গ্রহণ করে, তবেই ইহার সাফল্য সম্ভবপর | 


অসুবিধা 


৩২ অর্থ তত্ব 


আধুনিক কালে দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা কোথাও প্রচলিত নাই এবং ভবিষ্যতেও 
প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে । কাগজী অর্থের বহুল ও ব্যাপক প্রচলন 
রৌপ্যের পুনরর্থীকরণের ( 7১920071961886100 ০৫ ৪115৪ ) সম্তাবনা বিশেষভাবে 
কমাইয়া দিয়াছে । 


গ্রেশামের নিয়ম (052651)917015 [.8৮) 

ইংলগ্ডে টিউডাব রাজবংশের স্ষেচ্ছাচারী রাজবুন্দ নিকৃষ্ট মুদ্রা বাজারে 
প্রচলন করিয়াছিলেন । এলিজাবেথ রাণী হইয়া ওই নিরুষ্ট ধরণের যুদ্রাগুলিকে 
অসম্মানজনক বিবেচন করিয়া উতর ধরণের মুদ্রা প্রচলিত করিতে চাহিলেন। 
কিন্ত তিনি যতই উৎরুষ্ট মুদ্রা বাজারে ছড়ান না কেন, 
নিরকষ্ট মুদ্রাুলি প্রচলিত হইতে লাগিল, উৎকষ্ট মুদ্রাসমুহ 
বাজার হইতে অন্তছিত হইয়া গেল। রাণী বার বার চেষ্টা করিয়াও উৎকুষ্ট 
মুদ্রাকে বাজারে প্রচলিত করিতে পারিলেন না, অবশেষে তাহার আথিক 
উপদেষ্টা টমাস গ্রেশামকে ইহার কারণ দর্শাইতে বলিলেন। গ্রেশাম এই 
ঘটনার যে-কারণগুলি দেঁখাইলেন, তাহাই পৰে গ্রেশামের নিয়ম নামে 
পরিচিত হইল । 


উৎপত্তি 


গ্রেশামের নিয়ম হইল, কোন সমাজে যদি উত্রুষ্ট ও নিরুষ্ট ধরনের অর্থ 
পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তবে নিকুষ্ট অর্থ উৎকৃষ্ট অর্থকে প্রচলন ধারা হইতে 
অপসারিত করিয়া দেয়। যদি গুণ বা মূল্যের দিক হইতে পৃথক একটি উতকুষ্ট 
ও একটি নিকষ্ট প্রকার অর্থ একই সঙ্গে আইন-সিদ্ধ অর্থ 
হিসাবে বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে কিছুদিন পরে দেখা 
যাইবে উৎকুষ্ট প্রকার অর্থ আর প্রচলন-ধারার মধ্যে নাই, নিকৃষ্ট প্রকার অর্থ-ই 
সমাজের সকলের মধ্যে হৃস্তান্তরিত হইতেছে । যখন উভয়েই সীমাহীনভাবে 
আইনসিদ্ধ, তখন নিকুষ্ট-প্রকার অর্থ উৎকষ্ট-প্রকার অর্থকে প্রচলন ধার! হইতে 
অপসারিত করিবে,”-_-সংক্ষেপে ইহাই হইল গ্রেশামের নিয়ম । 

এই নিয়মে অর্থের উৎকর্ষ ব৷ নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রয়োজন । নিকট 
অর্থ বলিতে অচল মুদ্রা বা! অর্থ বুঝায় না। গুণ বা ধাতুগত মূল্যে দিক 
হইতে যাহার মুল্য অপরের তুলনায় কম, তাহাকেই তুলনামূলকভাবে নিক্ট বল! 
যইতে পারে। যেমন, যথন দেশে কেবলমাত্র বর্ণ বা রৌপ্য নিগিত মুদ্রার 


নিয়ম 


আথিক ব্যবস্থা ৩৩ 


প্রচলন থাকে তখন পুরাতন, ঘা» ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি তুলনামূলকভাবে নৃতন 
পরিমাণে বেশি ধাতুযুক্ত, এখনও পযন্ত ক্ষযপ্রাণ্ড হয় নাই, 
এইব্প উৎকৃষ্ট অর্থের তুলনায় নিক্ষ্ট । যখন ধাতব মুদ্রা এবং 
কাগজী নোট পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তখন যেহেতু কাঁগজী তর্থের বস্তুগত মুল্য 
কম, সেই হেতু তাহার! [নকুষ্ট। যখন সমাজের আথিক কাঠামে দ্বি-ধাতুমানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত তখন ছুইটি ধাতু-মুদ্রার বাজার-দর এবং সরকারী দরের তারতম্য 
অন্ুযারী যাহার মুল্য কম তাহ নিকৃষ্ট । 

কি-ভাবে এই নিকুষ্ট-প্রকার অর্থ উত্ক্ট-প্রকার অর্থকে বাজার হইতে অপঙারিত 
করে? কি-কারণে উৎকৃষ্ট অর্থ দেশের প্রচলন-ধারা হইতে অন্তহিত হইয়। যায় £ 
তিনটি কারণের সাহায্যে এই ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা হুইয়াছে। প্রথমত, স্বর্ণ বা 
রৌপ্যের ধা হিপাবে মুদ্রাতে ব্যবন্ৃত হওয়া ব্যতীত আরও অনেক ধরনের অনাথিক 
(10090-090091,87% ) ব্যবহার আছে। উৎকষ্ট ধরণের মুদ্রাগুলির ভিতরে ধাহ্‌র 
পরিমাণ বেশি থাকায় লোকে সেইগুলি সর্বাপেক্ষা পূর্বে গলা ইয়া ফেলিবে। দ্বিতীয়ত, 
বৈদেশিক বাণিজেোর ক্ষেত্রে বিদেশী রপ্তানীকারীগণ মুদ্ররি ভিতর ধাতুর পরিমাণ 
অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিবে; সুতরাং, যে-সকল যুদ্রার মধ্যে ধাত্রর পরিমাণ 
বেশি, সেইগুলি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অর্থগুলি দেশের বাহিরে চলিয়া যাইবে । তৃতীয়ত, 
লোকের স্বভাব হুইল উৎকৃষ্ট-প্রকার অর্থ যতক্ষণ সম্ভব নিজেদের নিকট রাখিয়া 
দেওয়া ; বিনিময় ক্ষেত্রে নিকষ্ট-প্রকার অর্থ-ই তাহার! গ্রথমে চালাইবার চেষ্টা 
করিবে। সুতরাং, উত্রু্ট অর্থ লোকের জিম্মায় থাকিবে, প্রচলন-ধারা হইতে 
অন্তহিত হুইয়! যাইবে, এবং নিক ধরনের অর্থ প্রচলিত হুইতে থাকিবে । 

এই নিয়ম যাহাতে বাস্তবক্ষেত্রে কার্ষকরী না হয়, সেই উদ্দেশ্যে আধুনিক 
কালের আঘিক কর্তৃপক্ষ সর্বদাই পুরাতন, ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রা বা নোটকে বাজার 
হইতে অপসারিত করিয়া নহ্রন উত্কৃষ্ট ধরনের অর্থ প্রচলন-ধারার মধ্যে ছাড়ি! 
দেন। 

বাস্তবক্ষেত্রে দুইটি বিশেষ অবস্থায় এই নিয়ম কার্যকরী হইবে না। যদি উতর 
ও নিকৃষ্ট উভয় প্রকার অর্থের মোট পরিমাণ, সমাজের [িনিময়-কার্ষে মাধ্যমের 
নিকট প্রয়োজনের ভুলনায় 'কম হয় তবে এই নিয়ম 
কার্ধকরী হুইবে না। দ্বিতীয়ত, যদি নিরুষ্ট অর্থ এতই 
নিকুষ্ট হয় যে লোকে ইহা মোটেই গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না» তবে বাধ্য হুইয়াই 
উৎকৃষ্ট অর্থ প্রচলন-ধারার মধ্যে চলিতে থাকিবে । 

৯৫ 


কারণসমূহ 


সীমাবদ্ধতা 


৩৪ অর্থ তত্ব 


স্বর্গমান (0০19 5805980 ) 

যখন কোন দেশের প্রধান আইনসিদ্ধ অর্থ হইল সোনার দ্বারা প্রস্তত মুদ্রা এবং 
এক্সপ কাগজী অর্থ যাহার বিনিময়ে সরকারী মুদ্রা-দগুর হইতে নির্দিষ্ট হারে সোন। 
পাওয়া সম্ভবপর, তখন সেইরূপ আধিক ব্যবস্থাকে হুর্ণমান 
বলা হয়। পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হইবার সময় 
হইতে সোনা প্রধান বিনিময়ের মাধ্যম হিসাব প্রচলিত হইতেছে এবং বহুদেশ 
নিজেরা স্বর্ণমান গ্রহণ করায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও স্বর্ণের সাহায্যে লেনদেন 
চলিত। অর্থের এ্রতিহাসিক বিবর্তনের ফলেই পৃথিবীতে এককালে স্র্ণমানের 
উদ্ভব ও প্রচলন হইয়াছিল। 

স্বর্ণমান প্রচলিত থাকায় স্বর্ণ ও অর্থের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল; স্বর্ণের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত, স্বর্ণের পরিমাণ কময়া 
গেলে অর্থের পরিমাণও হাস পাইত। স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, হয় সেই 
বর্ণের দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত হইত অথবা সেই ত্বর্ণকে মজুত করিয়া ব্যাঙ্কগুলি দেশে 
খণগত অর্থের (02901 81০95 ) পরিমাণ বাড়াইয়া দিত। শেন্দ্ায় ব্যাঙ্কের 
মুদ্রানীতি এমনভাবে পরিচালিত হইত যাহাতে স্বর্ণের যোগান বৃদ্ধি পাইলে অর্থের 
পরিমাণ বুদ্ধি পাইতে পারে, এবং স্বর্ণের যোগান কমিলে অর্থের যোগানও কমিষা 
যাইতে পারে । 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এইরূপ স্বর্ণমান প্রচলিত থাকলে ইহা স্বয়ংক্রিষ মানরূপে 
( &060102,৮)0 96810870 ) বিভিন্ন দেশের দামস্তর ও লেনদেন ব্যালান্সের 
(0810009. ০£ 7090)91)68 ) ভারঙাম্য বুক্ষা করে প্রতেঃকটি দেশের 
বৈদেশিক বিনিময়-হারে ভারসাম্য আপনা-আপনি রক্ষিত হয়। এই স্বয়ং 
ক্রিয়তা ( 4১9097086887% ) স্বর্ণমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ বলিয়া পরিগণিত 
হইত। 

য্দি এইরূপ অবস্থায় কোন দেশের লেনদেন বঝালান্স প্রতিকূল (আ- 
25০০1516 ) হইয়া! উঠে, অর্থাৎ রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হয. তবে 
সেই দেশ হইতে বর্ণ বাহিরে চলিয়া! যাইবে। স্বর্ণের পরিমাণ কম হওয়ায় 

দেশে মুদ্রা সঙ্কৌোচন (08091005 00061506100 ) ঘটিবে, 

সি রি দামস্তর নামিয়া আসিবে। অপরপক্ষে, যে-দেশের 

লেনদেন ব্যালান্স অনুকুল ( ৮০5:৪1০ ) হইয়াছিল, 
সেই দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিবে, মুদ্রাপ্রসার € ০৪9700য 65002105100 ) ঘটিবে, 


হর্ণমান কাহকে বলে 


আধিক ব্যবস্থা ৩গ% 


এবং দামস্তর উধ্র্বে উঠিবে। ছুই দেশের দামস্তর এইব্প পরিবতিত হইলে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি ও পরিমাণে পরিবর্তন আসিবে । যে-দেশের দামস্তর 
কম, ক্রমে সেই দেশ অধিক রপ্তানি করিতে সক্ষম হইবে ও স্বর্ণ ফিরিয়া পাইবে; 
যে-দেশের দামস্তর অধিক, তাহার রপ্তানি কমিবে এবং স্বর্ণ দেশের বাহিরে চলিয়া 
যাইবে । পুনরায় স্বর্ণের আনাগোনা শুরু হইবে, এবং ক্রমে ছুই দেশের দামস্তর 
এরূপ অবস্থ।য় আসিবে যখন স্বর্ণের আনাগোনা বন্ধ হুইয়! গিয়াছে, বৈদেশিক 
বাণিজ্যের দরুণ লেনদেনের মারফত পুথিবীর স্বর্ণ বিভিন্ন দেশে বন্টিত হইয়া 
থাকিবে। 


্বর্ণমান ব্যবস্থার এই স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্য সাধনের কারণ দুই দিক হুইতে 
দেখা চলে: বাঙ্কিং-প্রতিক্রিম্া ও গুণক-প্রতিক্রিযা। দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির 
হুইয়৷ গেলে অর্থের যোগান হ্রাস পাইবে, ফলে স্থদের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, 
ব্যাঙ্কগুল তাহাদের খণদানের পরিমাণ ও নীতি সংকুচিত করবে । স্বর্ণ প্রবেশ 
করিতে থাকিলে ইহার বিপবীত প্রতক্রিন্না হইবে, অর্থাং টাকার যোগান বৃদ্ধি 
পাইবে, স্দের হার শ্রাপ পাইবে, ব্যা্কগুলি তাহাদের খণদানের পরিমাণ ও 
নীতি প্রনারিত করিবে। এই ব্াঙ্কং প্রতাক্রযার কিছুটা পরিবেশের প্রভাব 
আছে (1১801186159 ৪৪০6৪ ), তাহা! আমাদের মনে রাখা দরকার | স্দের 
হার বাড়িলে স্বর্ণক্ষরণীল দেশে বাইর হইতে কিছুটা স্বল্নকালীন মূলধন (৪1307 
০7) 0801691] ) প্রবেশ করিতে থাকিবে । উপরন্ত, সুদের হার বাড়িলে 
পরোক্ষভাবে আমদানি কিছুটা হাস পাইবার সম্ভাবনা, কারণ, ব্যবসায়ীদের টাকা 
খণ করার খরচা বেশি। গুণক-প্রতিক্রিয়ার কথাও আমাদের মনে রাখ! দরকার, 
কারণ ইহা দ্বারাও স্বর্ণযানের সামগ্ভস্য-সাধনকারী ধারা প্রভাবিত হয়। স্বর্ণ বাহির 
হইতে থাকিলে দেশের মধ্যে সংকোচক শক্তিসমূহ কাজ করিতে শুরু করে। স্বর্ণ 
প্রবেশ করিতে থাকিলে প্রসারশীল শক্তিগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পায় । ব্যাঙ্কিং 
প্রতিক্রিয়া ও গুণক-প্রতিক্রিয়ার মিলিত ফলে দেশে অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্তর 
(16591 ০? চ581998 ৪০61%105 ) হুয় নিচে নামিবে, অথবা! উপরে উঠিবে । 
অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্তর হাঁস পাইলে অর্থাৎ উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ 
কম হইলে সেই দেশের আমদানি হ্রাস পাইবে । আবার 

৮757 অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তর উচ্চে উঠিলে অর্থাৎ উৎপাদন 
| ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেশি হুইলে সেই দেশে বাহির 

'হুইতে আমদানির পরিমাণ বাড়িবে। ইহার ফলে স্বর্ণক্ষয়ণীল দেশ হইতে স্ব্দক্ষয়ের 


৩৬ অর্থ তত্ব 


পরিমাপ কাময়া আসিবে, আবার স্ব্ণবৃদ্ধিশীল দেশে স্বর্ণবৃদ্ধির পরিমাণ হাস পাইবে। 
আয় ও কর্মসংস্কানের এই উঠা-নামা কেবলমাত্র নিজেদের প্রভাবের মধ্য দিয় 
ছুই দেশে ভারসাম্য |ফরাইয়া আনতে পারে ন| বটে, কিন্তু ব্যা্কিং ও গুণক- 
প্রতিত্রির়া অনেবখাঁন বৈদেশিক লেনদেনের খাতে ভারসাম ফিরাইয়া আনিতে 
সাহাযা করে ।* 
স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্যপাংনের এই ধারা সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা 
দরকার । এই ভারসাম্যে যখন কোন দেশ পৌছিবে, তখন উহার বাহ্‌ ও 
আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার ব্যালান্সই রক্ষিত ভইবে। একমাত্র বাস্ ব্যালান্স 
থাকিলেই স্বর্ণের শোত ( আগমনের বা বহ্গিমনের ) বন্ধ থাকিবে, ফলে 
. . আভ্যন্তরীণ ব্যালান্স বা ভারসাম্য বিনষ্ট ইওয়ার কোন ভয় 
উভয় দেশে ৬৬ থাকিবে না। প্রতিটি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যালান্স বজায় 
গুকার ভারসাম্য 
থাকা ব্যালান্দের থাকিলে তবেই উহার দামস্তর ও আয়ন্তর সমান থাকিবে, 
ছি বাহ ব্যালান্স ভাঙিবার মত প্রভাব দেশের মধ্যে দেখা 
দিবে না। ভারসামের একমাত্র সম্ভাবনা হইল যখন উভয় দেশের আত্য্তরীণ 
ও বাহ ভারসাম্য বজায় আছে, কারণ কোন দেশে ইহার কোন একটিতে পরিবর্তন 
দেখা দিলে উভয় দেশেই উভয় প্রকার ভারসামে, ববচুতি দেখা দিতে 
থা(কবে। 


পুর্ণ ও দ্রেত ভারসামে)র শর্ত ( 007008010775 ০01 11] 8790. 797980 
00051700617) 

আমরা আলোচনা করিলাম খে খ্র্ণনান ব্যবস্থার ধর এই ধারা 
পূর্ণ ভাঁরপামে, তখনই পৌছিতে পারে যেখানে বাহ ও আভ্ত্তরীণ ব্যালান্স 
বজায় আছে। কিন্তু এই ধারার মধ্যে এমন কোন নিশ্চয়ত! নাই যে কোনরূপ 
ভারসাম নিশ্চয় স্থাপিত হইবে। উপরন্ত, এই ভারসামং অতি দ্রুত ফি'রয়া 
আসিবে কি না, তাহারও কোনরূপ স্থির! নাই। সুতরাং ভারসাম্য পৌছানোর 
শর্ত এবং ভাড়াতাড় পৌছানোর শর্ত দুইটি বিষয়ই আলোচনা করা দরকার । 


2৯-০০-৮০৯০ পা শশা শি শশী পা 
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আধিক ব্যবস্থা ৩৭ 


প্রথমত, সামগ্রস্থ সাধনের এই ধারার একটি মূল কথা হইল অর্থ নৈতিক 
কাজকর্মের স্তরে উপযুক্ত পরিবর্তন আসা এবং একমাত্র এই ধারার শেষেই পবিপূর্ণ 
আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য ফিরিয়া আপিতে পারে । যদি উভয় দেশের আভিস্তরীণ 
দামস্তরে পরিবর্তন না হয় তবে ভারসাধ্য ফিরিয়া আপা সম্ভব হয় না। কিন্তু 
দামস্তরে পরিবর্তন আনিতে হইলে দেশের মছুরি ও দাম-কাঠামো € ৮৮29 ৪0 
[97709 ৪670179 ) খুবই নমনীষ হওয়া দবকার | তবেই 
পূর্ণ ভাবসামোৰ অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিমাণে পরিবর্তনের স্বরগুল অল্প 
রি সমযে পার ভইয| আস। চলে। দ্বিতীষত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই 
খেলার নিঘমগ্ডলি (17103 71 006 28709 ) পাসন ন| কারলও ভারলাম ফিরিয়া 
আসিতে পারে যদি স্বষংক্রিয় গুণকের সাহায্যে দেশে আমস্তরের প্রসার বা সংকোচন 
ঘটে। ইচা সন্তব, কারণ বাঙ্কিং নীতি অপর্রিবতিত থাকিলেও আরন্তবে পরিবর্তন 
দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তরে কিছুটা পরিবর্তন আনিতে পাবে। তৃতীয়ত, দামস্তরে 
কিছুট? পরিবর্তন যি লোকের মনে ফাটকা-বাজির প্রবৃত্তি বাঁড়াইয়! দিয়া সেই 
পরিবর্তনের গভীরতা বাঁড়াইগ্া দেয় তবে ইনার ফলে ভারগাম্য ফিনিয়া মা সতে 
পারে না। যেমন, দামস্তর হাস পাইল, আরও দাম কমিবার আশায় ক্রেতারা 
ক্রয় কর! স্থগিত রাখিল, উহাতে দামস্তর আরও হাস পাইবে। এইব্ূপ অবস্থায় 
ভাবসাম্ববিন্দুর আশেপ।শে অর্থনৈতিক কাজকর্পেব স্তর উঠানামা ( 080111865 ) 
করিবে, কিন্তু ভারসায্যে পৌছিবে ন।। 


চত্ুর্থত, সামগ্রন্ষ-সাধনের এই ধারা ভারসাম্য না-ও পৌছিতে পারে যদ্দি 
উভয় দেশেই আমনানির প্রান্তিক প্রবণতা (10970108%1 7019188105 60 
02007 ) খুব বেশি হয়। যে-দেশটি হইতে স্বর্ণ বাহির হইতেছে, উহার দামস্তর, 
আঁয় ও কর্মসংস্থান স্তর হাস পাওযা দরকার। পরবর্তী বাণিঙ্যকালে ইহার 
আমদানি কম হওয়া প্রয়োজন এবং রপ্তানির আধিকা দরকার । যদি ইহার প্রান্তিক 
আমদানি-প্রবণতা বেশি থাকে, তবে এই ধার! সম্ভব না-ও হইতে পারে। ঠিক 
একই কারণে, যদি উভয় দেশেই চাহিদার স্থিতিস্তাপকতাগুলির মোট সমষ্টি ( 69 
৪710 01 6116. 0109 61886101619৭ ০0 619%)0 ) কম হয়, তবে এইক্সপ 
ভারসাম্য না-ও আসতে পারে। | 


উপরের এই শর্তগুলি বজায় থাকিলেও ভারপাম্যে পৌঁছানোর পথ অতি দীর্ঘ 
হইতে পারে, ফলে এই পথে গুত্বপূর্ণ ভাঙাগড়ার (39083 19053861058 ) 


৩৮ অর্থ তত্ব 


সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্থতরাং দ্রুত ভারসাম্যে পৌছিবার শর্তগুলি আলোচন। করা 
দরকার । প্রথমত, স্বর্ণমান ব্যবস্থার “খেলার নিয়মগুলি” সকলের মানিয়! চলা 
চাই। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি ভারসাম্য ঘটাইতে হয়তো! পারে ঠিকই, কিন্তু তাহাতে 
দেরি হইতে পারে। সকল খেলোয়াড় যদি সচেতনভাবে 
এই নিয়মগ্ুলিকে অনুসরণ করে, তবে ইহা দ্রুতগতিতে সম্পন্ন 
হইতে পারে। যেমন, স্বর্ণের আনাগোনায় কেহ কোনরূপ 
বাধানিষেধ আরোপ করিবে না, ইহার প্রভাব সুদের হার, দামস্তর ও আয়স্তরের 
উপর পাড়বে, তাহাতে কেহ বাধা দিবেনা । দ্বিতীয়ত, ভারসাম্য দ্রুত ফিরিয়া 
পাওয়া যায় যদি দেশের দাম ও মজুরির কাঠামো। নমনীয় হয়। তৃতীয়ত, যদি উভয় 
দেশের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাগুলি প্রবল হয়, তবে দ্রত ব্যালান্স ফিরিয়া আসে । 
সর্বোপরি, কোন দেশে দামস্তর বাঁড়িলে ফাটকাবাজি যাহাতে শুরু হইয়া নাযায় 
অর্থাৎ দামস্তরের উপর ফাটকাবাজির প্রভাব কম পড়ে, তাহাও লক্ষ্য রাখা 
দরকার | 


দ্রুত ভারসাম্যর 
শর্তগুলি 


্ব্ণমানের এইরূপ স্বয়তক্রয় গতিবিধির পূর্ণ সাফল্যের জন্য (ম'ও]] 90011 
01010 0006] £০10 80800870. 80109600677 7070068৪ ) কয়েকটি শর্ত 
বজায় থাকা চাই | প্রথমত, স্বর্ণের আনাগোনায় কোনরূপ বাধানিষেধ থাক: 
চলিবে না। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা! সরকার স্বর্ণের আনাগোনার ফলে 
দামস্তরের উপর ইহার হ্বাস-বৃদ্ধির সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তারে 
কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। স্বর্ণের আনাগোনায় 
বাধানিষেধ থাকিলে বা উহ দামস্তরের উপব প্রভাব ফেলিতে না! পারিলে লেনদেন 
ব্যালান্সের ভারসাম্যবিহীনতা দূর হইতে পারে না। স্বর্ণমান সফল ভাবে চালাইতে 
গেলে এই সকল “খেলার নিয়ম?) (738168 01 0109 ৫০1. ৪8/)080. 68178 ) 
মা'নয়া চলিতে হয়। 


সাফলোর সম্ভ।বন। 


আ্র্ণমানের বিভিন। রূপ (1017685108 5১69 ০£ 8০1] ৪19550970 ) 


স্বর্ণের সহিত দেশে প্রচলিফ্ অর্থের সম্পর্কের গভীরতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের 
মীন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে দেখা গিয়াছে। 


আধিক অবঙ্থ! ৩৯ 


(১) স্ব্ণমুদ্রামান ব। বিশুদ্ধ স্বর্ণমান (0910. ০8537167505 51800930 ০: 
059 0075 00107 9158700970 ) 


1914 সালের পূর্বে ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং আনও কয়েকটি দেশে বিশুদ্ধ 
্বর্ণমান প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা প্রধান অর্থরূপে 
প্রচলিত থাকে : মুদ্রাকর্তৃ পক্ষ € 0071705 406101165 ) আইনত স্বর্ণের বদলে 
অধিবাপীদিগকে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন এবং দেশের 

তরে বা বাহিরে স্বর্ণের যাতায়াতের উপর কোন প্রকার বাধা-নিষেধ 
থাকে না| 


হ 


(২) ন্বর্ণধাতুমান ( [155 ৪০1৭ 8011505 55770820 ) 


যখন দেশে স্বণযুদ্রা চালু থাকে না, কাগজীমুদ্রার দ্বারাই দেশের মধ্যে ক্রয়- 
বিক্রয়ের কাজ চলে, মুদ্রাকর্তৃপক্ষ আইনত স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া দিতে 
বাধ্য থাকেন না, তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের জন্য নিদিষ্ট হারে 
বর্ণ বিক্রধ করেন ব! নির্দি্ হারে লেনদেন করেন, তখন এইরূপ আধিক ব্যবস্থাকে 
্বণ্ধাতুমান বলা হয়! 1925 সাল হইলে 1931 সালের মধ্যে ইংলগ্ডে এবং 
1927 সাল হইতে 1631 সালের মধ্যে ভারতবর্ষে এইরূপ স্বর্ণধাত্মান প্রচলিত 
ছিল। 


(৩) স্বর্ণ বিনিময় মান (0০10 7%:01)81089 9680098৭ ) 


1898 সাল হইতে 1931 সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের আঘথিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণ- 
বিনিময মান বগা হইত। এই বাবস্থায় বর্ণযুদ্রা চালু থাকে না, যুদ্রাকতৃ পক্ষ 
স্ণমদ্র। প্রপ্তত করিবার জন্য স্বর্ণ গ্রহণ করেন না বা স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয়ও করেন না। 
তবে বেদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূল্য প্রদানের জন্ প্রয়োজন হইলে নির্দিষ্ট হারে 
দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে এমন কোন দেশের মুদ্র। বিক্রয় করেন, যাহা। স্বণযানের 
উপর প্রতিষ্টত। 


(8) স্বর্ণ মজুত মান (0910 [3996759 5:800980 ) 


এইবপ ব্যবস্থায় স্বর্ণুদ্রা চালু থাকে না, কাগজীনোট বা অপর কোন মুদ্রা 
চালু থাকিতে পারে। যুদ্রাকর্তৃপক্ষ স্বর্ণের বা বৈদেশিক মুদ্রার একটি ভাগার 
গঠন করেন এবং মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়-হারের উঠানাম। নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহাতে 


৪০ অর্থ তত্ব 


ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত সেই ভাগার হইতে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রার 
ক্রয়বিক্রয় করেন। এইরূপ ভাগারকে বিনিময়হারে সমতারক্ষাকারী ভাগ্ডার 
€ িয0170 11001011501 ৮01-0) বলা হয়। ইহারই সাহায্যে দেশীয় 
অর্থের বতর্ঘুল্য এই'তাবে স্থির রাখার চেষ্টা করা হয়। যখন অর্থের বহির্মুল্য বা 
বৈদেশিক বিনময়-হাবে উঠানাম। ঘটে, তখন এইরূপ ভাগার হইতে নিজদেশের 
মুদ্রা বা! সর্ণের ক্রয় এব বক্রয়ের দারা বিণিময়-হারকে স্তির রাখার অথবা লেনদেন 
ব্ালান্সে ভারসাঁণয পক্ষার চেষ্টা করা হয়। পশ্চিম ইউরোপে এবং বিটেনেও 
136 সাল ভইতে 139 লালের মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। 


শখ 


স্ৰর্ণমানের গুণ ও দোঁব বিচার (71655 8708. 10677762715 0£ 0০10 
91891805700 


র্ণমাঁনের গুণ হইল, এই বাবস্থায় দামস্তর ও বৈদেশিক বিনিময়-হার আপনা- 
আপনি স্থির হইঘা পড়ে এবং কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যালান্স 
ভারসাম্যাবস্থা হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উহ] পুনরায় 'ভারসাম্যের 
বিন্দুতে ফিরিয়া আসে । কর্ণমান ব্যবস্থায় স্বর্ণ আনা-গোনার 
মাধ্যমে উহার প্রভাবের ফলে আপনাআপনি লেনদেন 
ব্যালান্সে ভারসাম রক্ষত হয়| গ্রিতীয়ত, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান চলিতে থাকিলে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেনাপাওনা সুবিধাজনক হয় এবং একটি সর্বজনগ্রা্ 
সাধারণ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ত্র্ণের ব্যবহার সম্ভবপর হয়। তৃতীয়ত, স্বর্ণমান 
বঙ্গায় থাকিলে অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে দেশে অর্ণের যোগানের উপর ; 
রাজনৈতিক কারণে টাকার যোগান নিরূপিত হয় না, মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে 
না| চতুর্থত, জনসাধারণ স্বর্ণ পছন্দ করে, স্বর্ণমান চালু রাখিলে সেই দেশের 
মুদ্রাব্যবস্থা দেশে ও বিদেশে সন্মান লাভ করে এবং উহার উপর জনসাধারণের 
নির্ভরশীলতা! বৃদ্ধ পায়। 


উভার গুণ কি কি 


সর্ণমানের ক্রটি হইল, প্রথমত, ইহাকে কখনই স্বয়ংক্রিয়মান বলিয়া গণ্য করা 
চলে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব!.মুদ্রাকর্তৃপক্ষ যথেট সাবধানতা ও বিবেচনার 
সহিত ্বর্মানের খেলার নিয়মসমুহ মানিয়া না চলিলে নিছক স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
ইছ1 সচল থাকে না; ইহাকে তাই পরিচালিত মান ( 118778690 9৮80 ৫910 ) 
হিসাবেই গণ্য করা উচিত। শুধু তাহাই নহে, বাস্তবক্ষেত্রে তথাকথিত “খেলার 


আথিক অবস্থ। 8১ 


নিয়মসমূহঃ পরিপূর্ণভাবে কখনে। পালন করা হইত না৷ দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে 
মুদ্রাকর্তৃপক্ষ 'ব্যাঙ্ক হার; বাড়াইয়! স্বর্ণের পুনরায় বহির্গমন বন্ধ করিতে চেষ্টা 
করিতেন, অথবা বধিত স্বর্ণের বিনিমষে নিজ দেশের অর্থের পরিমাণ বাঁড়াইতে 
চাহিতেন না। দেশীয় স্বার্থরক্ষাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেই স্বার্থের 
তাগিদে পরবর্তীকালে স্বর্ণমানের নিয়ম কেহই বিশেষ মানিয়া চলেন নাই । দ্বিতীয়ত 
্র্ণমান ব্যবস্থায় অর্থের আভাত্তরীণ মুপ্য স্থির রাখার পরিবর্তে প্রধানত উহার 
বহিমু'ল্যের স্থিরতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ বরা হইত। নিজেদের দামস্তর, 
উৎপাদন ও আয়স্তর অবহেলা করিয়া কেবল বৈদেশিক বিনিময়-হার স্থির রাখা 
কখনই যুক্তিসঙ্গত কাজ বলিয়া মনে কর] যায় না। তাহা! ছাড়া, এই ব্যবস্থায় 
কোন দেশ নিজস্ব পৃথক উন্নয়নের উদ্দেগ্যে আয়স্তর বু'্ধর জন্য নিজস্ব অর্থ নৈতিক 
নীতি গ্রহণ করিতে পারে না।*& তৃতীয়ত, কেইন্সের 
অভিমতে, ্বর্ণমান ব্যবস্থার ফলে মুদ্রাসক্কোচন ও বেকারির 
দিকে ঝোঁক আসিয়া পড়ে। যেদেশে আমদানির তুলনায় রগানির পারমাণ 
বেশি, সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হ|র বাড়াইয়া তর্ণের রপ্তানি বন্ধ করিতে 
চায়। ইহার ফলে দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ কমিয়া যায় এবং দেশে আয়ন্তর 
ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ হ্রাপ পায়। যদ দেশে আমদানির হুলনায় রপ্থাঁনি 
অধিক হইতে থাকে তাহা হইলে দেশের মধ্যে স্বর্ণ প্রবেশ করে এবং মুদ্রার পরিমাণ 
বৃদ্ধি হওয়ায় হুপের হার কমে, দেশে বিনিষোগ বৃদ্ধি পাইয়া পর্ণ কর্মসংস্থান স্তর 
উত্রীর্ণ হইয়া মুদ্রান্ফীতি ও সঙ্কটের *ষি করে। চতুর্থত, স্বর্ণমান ব্যবস্থা কিন্ত 
বাস্তবে কখনই ফোন দেশের দামস্তর বা বিনিময়-হার স্থির রাখিতে পারে নাই। 
কালিফোনিয়ার স্বর্ণ খনি আবিষ্কার বর্ণের যোগান বৃদ্ধি কারয়া মুদ্রার পরিমাণ 
বাড়াইয় মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইয়াছিল। গত শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্ন কারণে স্বর্ণের 
চাহিদা ও ব্যবহার খুবই বুদ্ধ পাওয়ায় অর্থের পরিমাণ কমিয়। মুদ্রাসক্কোচনের 
স্যষ্টি করিয়াছিল । পঞ্চমত, কাগজী মানের তুলনায় স্র্ণমান খুবই ব্যয়বহুল। 


উতাঁব দোন কি কি 
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৪২ অর্থ তত্ব 


কাগজী অর্থের দ্বারা বিনিময়ের কাজ চালানো মোটেই অস্থবিধাজনক নহে, 
হুতরাং স্বর্ণের প্রচলন বা স্বর্ণ মুত রাখা অযথা অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নহে। 
সভ্য মানুষের এইরূপ '“হল্দে ধাতুর” ( 510দ্ 22881 ) প্রতি অহেতুক আকর্ষণ 
শোভনীয় নহে। কেইন্সের অভিমতে ইহা একপ্রকার “বর্বর যুগের নিদর্শন” 


(73870987053 15110 01 


স্বর্ণমান পতনের কারণ (08955 01 00691095177 91 005 ৪০1৫ 
91800970 ) 
সবণমান ব্যবস্থার তথাকথিত “খেলার নিয়মসমূহ” যথাযথভাবে কখনই প্রতিপালিত 
হয় নাই, প্রায় সকল দেশই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্বর্ণমানকে প্রায় অচল অবস্থায় 
আশিয়া ফেলিয়াছিল। কর্ণের আনাগোনার উপর যথেষ্ট 
বাধা-নিষেধ আরোপিত হইত, এবং স্বর্ণের আগমনের বা 
বহির্গমনের কোন প্রভাব দামন্তরের উপর পড়িতে দেওয়া হইত না। ইহাই 
্র্ণমান পতনের প্রধান কারণ। 


প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে 
অস্ত্র বা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং স্বর্ণ দ্বারা উহার মূল্য প্রদানের 
ফলে আমেরিকাতে প্রচুর পরিমাণ স্বরণ প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সেই স্বর্ণ আমেরিকার 
দামস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কারণ 
25 মুদ্রাকর্তৃপক্ষ সেই স্বর্ণকে ভিত্তি করিয়া মুদ্রাপ্রসার না করিয়! 
তাহাকে বন্ধ্যা ধাতু হিসাবে জমাইয়া রাখিয়াছিল। ফলে 
অন্তান্ট দেশের তুলনায় আমেরিকার দামস্তর তুলনামূলক ভাবে কম থাকায় 
. দ্রামস্তরের এই অসমতার ( 10198716) ) ফলে আরও অধিক পরিমাণে স্বর্ণ 
আমেরিকায় প্রবেশ করিয়াছিল। এইরূপে অন্যান্য দেশে স্বর্ণের যোগান কম 
হওয়ায় তাহারা বাধ্য হইয়া স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছিল । 
অন্ান্ত দেশে স্বর্ণ ছিল অল্প পরিমাণ, উহাকে জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার 
দরুণ রক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল ; স্বতরাৎ বুটেন হইতে যখন 
ব্ণত্যাগের হিড়িক শুরু হইল, সই অবস্থায় 1931 সালে ব্রিটেন স্বর্মান পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইল। অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদ € 4৪:০৮ ) প্রসার লাভ 
করায় বৈদেশিক বাণিজ্যহারের তুলনায় নিজ দেশের দামস্তর, আয়ন্তর প্রস্ততি 
স্থির রাখা, বেকারি দূর কর! ও কর্মনিয়োগের স্তর উধের্বে তোলা, এই সকল 


খেলার নিয়ম ভঙ্গ 


আধিক ব্যবস্থা ৪৩ 


অধিকতর প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয় লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হুইয়াছিল। তাই এঁতিহাসিক 
প্রয়োজনেই স্বর্ণমান ভাঙিয়া পড়া অবশ্যস্তাবী হইয়া উঠিয়াছিল। 


সাফল্যের সহিত স্বর্ণমান চালু থাকিতে হইলে ইহাও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, 
যেন অধমর্ণ দেশগুলি আমদানির তুলনায় রপ্তানি বাড়াইয়া রপ্তানি-উদ্ব ভ (8১০ 
97108 ) স্্থি করিয়া তাহার দ্বার! উত্তমর্ণ দেশগুলিকে খণ পরিশোধ করিতে 
পারে। অর্থাৎ ত্বর্ণমানে প্রতিষ্টিত কোন দেশ এমন কোন 
আধিক বা বাণজ্যনীতি গ্রহণ করিবে না যাহাতে লেনদেনের, 
বাণালান্সের কোন ভারসাম/বিহীনতা বিদুরিত হইতে বাধা পায়। লেনদেন 
ব্যালান্সের প্রয়োজনে যুদ্রাপ্রসার ও মুদ্রাসঙ্কোচন করিতে হুইবে, এবং প্রয়োজন 
হইলে অপর দেশ হইতে ভ্রব্যসামক্ীর আমদানি গ্রহণ করিতে হইবে এবং স্বর্ণের 
বহির্গমন মানিয়া লইতে হইবে, কোন শুক্ক-প্রাচীর তুলিয়া বা! কৃত্রিম বাধানিষেধ, 
আরোপ করিয়৷ দ্রব্য বা ত্বর্ণের গাঁতিবিধি বন্ধ করা চলিবে না স্ব্ণমানের এই 
বর্ণস্থত্র ( £০1997. 7519 ) কেহই মানিয়া না লইবার ফলে অবশ্স্তাবীরূপে ইহার 
পতন হইয়াছে। 


সাফল্যের শর্ত 


প্রথম মহাযুদ্ধের পরে স্বর্ণমানের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়ে ইংলগু স্বর্ণের সহিত, 
পুরাতন হারে স্টালিং-এর বিনিময়-মুল্য ধার্য করিল, এবং এই বিনিময়-হার ধার্য 
করার ফলে স্টালিং “ধিত-মূল্য। মুদ্রাতে ( 0%6:৮৪1990 

নি 081752005 ) পরিণত হয়। ফ্রান্সের বিনিময়-হার এরূপ 
স্থির হয় যে, ফ্রাঙ্কের মুল্যহাস (79৮81586107) ) ঘটিয়া 

গেল। জার্মানীতে নূতন এক প্রকার যুদ্রার প্রচলন হইল, তাহার উদ্দেশ্য ছিল 
যুদ্ধকালীন উদ্ব-স্ত ক্রয়ক্ষমতার বিলোপসাধন অর্থাৎ মুদ্রার অতি-স্ফীতি 0৩7০ 1 
188,001 ) রোধ করা । 


ইংলগের মুদ্রা-মুল্য বৃদ্ধি ( ০%৪:-5৪108100 ) রপ্তানির পরিমাণ কমাইয়া 
দিল। তাহার অর্থনৈতিক কাঠামোর কাঠিন্ বা অনমনীয়তা € 8১121916199 ) 
রপ্তানি ভ্রধাদির দাম কমাইতে সুযোগ দেয় নাই, ফলে সে রপ্তানি বাড়াইয়। 
অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় আটিয়া উঠিতে পারে নাই, রগানির 
তুলনায় আমদানি অধিক হইয়াছে, এবং ফলে স্বর্ণের বহি্গমন হইয়াছে। 
অপর পক্ষে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রভাব কার্যকরী হইয়াছে, রগুানি 
বুদ্ধি পাইয়াছে, দেশে হ্বর্ণ প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সেই স্বর্ণ ফ্রান্সের দামস্তরের 


88 অর্থ তত্ত 


উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহা৷ মজুত 
করিয়া রাখিয়াছিল। মাফিন যুক্তরাষ্ই আমদানি দ্রব্যের আগমন এবং স্বর্ণের 
বহির্গমন উভয়ের উপরেই বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া! স্বর্ণমানের ভারসাম্য 
সাধনকারী পদ্ধতিকে ( িণা011786170 00901)80187। ) বানচাল করিয়। 
দিয়াছিল। 


এই সকল কারণ ছাড়াও সমস্যা ছিল 'িত্তশ্ড অথের? (7০6 01০06চ )। 
প্রথম মহাুদ্ধের পরবর্তী আন্তর্জাতিক আবহাওয়ায় ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের 
প্রভূত পরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা ও সুদেৰ লোভে দেশ হইতে দেঁশান্তরে ঘুরিয়া 
বেড়াইত। তদানীন্তন পৃথিবীতে বিপুল আন্তর্জাতিক খণ, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ- 
জনিত বিপুল দেনা-পাওনা এবং তাহার লেনদেন স্বর্মানের মুদ্রাপরিবর্তন 
পদ্ধতির (11 8178067-0)9৩1080180) ) উপর গুরুতর চাঁপ ফেলিয়াছিল, যাহার 
ভারে উহার ভরাডুবি প্রায় অবশ্যন্তাবী হইয়া পড়ে। 1929 সালে আমেরিকার 
শেয়ার বাজারে সহস৷ দ্রত-মন্দার ফলে যে-সকল দেশ আমেরিকার অর্থ- 
সাহাযোব দ্বারা বাঁচিতেছিল বা আমে'রকাঁর অর্থ নৈতিক অবস্থার সহিত 
নিজর অবস্থা সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল ( বিশেষত জার্মানী ও অস্ট্রিয়া), সেই 
সকল দেশে বিপুল সংকট উপস্থিত হয়। স্বল্পকালীন খণসমূহ তৎক্ষণাৎ ফের 
চাওয়া হয় এবং ব্যবসায়ীদের আশার মুলে কুঠারাঘাতের ফলে উৎপাদন ও 
বিনিযোগ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। 1930 সালে জার্মানীর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
দরজা বন্ধ হয়, আমেরিকা এক বংসর যুদ্ধধণ ও ক্ষতিপূরণ গ্রহণ স্থগিত রাখে। 
ইংলণ্ডে বহু দেশ হইতে অর্থ জমা রাখা হইত, তাহা সহসা তুলিয়া লইবার 
প্রচেষ্টা শুরু হওয়ায় স্বর্ণমান টি কাইয়া রাখা খুবই কঠিন হইয়া উঠে। নৌ- 
বিদ্রোহের ফলে ইংলগ্ড হইতে আরও অধিক পরিমাণে স্বর্ণের বহির্গমন 
চলিতে থাকায় বাধ্য হইয়া 1931 সালের সেপ্টেম্বরে ইংলগু স্বর 
প্রদান বন্ধ করিয়া দিল। 1933 সালে আমেরিক! স্বর্ণমাঁন ত্যাগ 
করিল এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, স্ুইজারল্যাণ্ড, ইটালী সকলেই 
নেতৃস্থানীয় দেশগুলির পদাঙ্ক অনুসরণে বাধ্য হইল। হ্বর্ণমানের কলঙ্ক- 
বিজড়িত গৌরবময় ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটিল। নিজ নিজ দেশের 
অর্থ নৈতিক উন্নতির বাধাস্বরূপ স্বরণমানের স্বর্শশূখন অপদারিত হইল । 


আধিক ব্যবস্থ। ৪৫ 


স্বর্গমান পুন:প্র তিষ্ঠার সম্ভাবনা (০552১11165০? [২5380158002 ) 


আধুনিক কালে সকল দেশের সরকারই নিজ দেশে অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব 
পূর্ণকর্মসংস্কান, দেশের সামগ্রিক উন্নতি প্রভৃতিকে আথিক নীতির লক্ষ্য হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছে । ঘমুদ্রা-সংকোচনের দিকে অন্তনিহিত ঝোঁক? (100197500 10888 
০1878 6886$90 ), অনমনীয় বিনিময়হার১ সর্বদা 
০৮৮5 ও নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখা, ত্বর্ণের গতিবিধি অনুযার়ী 
পারস্পরিক মুপ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসক্কোচন, রক্ষণশীল আভ্যন্তরীণ 
ধণ-নীতি, বাজেটে সমতা রক্ষা করা বা ঘাটতি বাজেট না কর1; স্বর্ণমানের 
এই সকল নিয়ম নিজ দেশে অর্থ নৈতিক উন্নতির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় আধিক 
নীতিকে সাহায্য করে না। উপরন্তু, অনুন্নত দেশগুলিতে বর্তমানে যে বিপুল 
উন্নয়নের কর্মস্থচী গৃহীত হইয়াছে, তাহার জন্য প্রভূত পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন 
এই সকল দেশের মধ্যে আসিতেছে । এইবপ একপাক্ষিক মুলধনের প্রেরণ বা 
প্রবেশ (81011865918) 08,07651 61:850869 ) কোনটিই স্বর্ণমান থাকিলে সম্ভবপর 
নয়। স্তরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, বুদ্ধ-পূর্ব ধরনের স্বর্মান ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার, 
সম্ভাবনা নাই বসিলেই চলে। 


শুধু তাহাই নহে। পৃথিবীর অধিকাংশ স্বর্ণ এখন মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে মজুত, 
হইয়া রহিয়াছে ঃ অন্যান্থ দেশে স্বর্ণের পরিমাণ এত কমযে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার 
উপযোগী স্বর্ণ তাহারা পাইবে না। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্টান্ঠি দেশের সংরক্ষণী- 
বাণিজ্যনীতি স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বিরাট প্রতিবন্ধক স্বরূপ হুইয়! 
দড়াইয়াছে। 


আধুনিক কালে, আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মাধম হিসাবে, স্বর্ণের গুরুত্ব ' বিশেষ- 
ভাবে কমিয়া গিয়াছে, ফলে প্রধান প্রধান মুদ্রা নিজস্ব লেনদেনের স্থবিধার জন্য 
পৃথক পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে; স্টালিং এলাকা, ডলার এলাকা, রুব্‌ল 
এলাক৷ প্রভৃতি স্যষ্টি হইয়াছে। 

এতৎসত্তেও ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আথিক ভাগারের নিয়ম 
অনুযায়ী প্রত্যেকটি দেশ তাহার প্রধান আইন-িদ্ধ মুদ্রার সহিত স্বর্ণ বা মাকিন 
ডলারের বিনিময়হার নির্দিষ্ট করিয়াছে । বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে 
সর্বসম্মত পারস্পরিক বিনিময়-হার নির্দিষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হইয়াছে। 
ইহাকে তাই অনেকে মিশ্রমান (17590 868048:0. ) বলেন। কিন্তু ইহা মনে, 


৪৬ অর্থ তত 


রাখ! দরকার যে, স্বর্ণের ভিজিতে আধিক ব্যবস্থা গঠন করা এই নিয়মের উদ্দেশ্য 
নহে, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন উপায়ে ইহাকে চালু কর! বাস্তব 
অবস্থা! বিচার করিলে আর সম্ভবপর নয়। 


কাজী মান (78052 98500870 ) 
: দেশের প্রধান আইন-সিদ্ধ টাক হিসাবে কাগজীনোট প্রচলিত থাকিলে তাহাকে 
কাগজীমান বলা হয়। এই কাগজী নোট আজকাল সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক 
কর্তৃক প্রচলিত হয় এবং সরকারী আঘধিক নীতি দ্বারা 
কাগজী মান পরিচালিত হয়। চেক বা বিনিময়-বিলকে কখনই নোট 
বল৷ হয় না, কারণ তাহ সীমাবদ্ধভাবে আইন-সিদ্ধ (151001690 1988] 69009] )| 
এই কাগজীনোট রূপাত্তর-যোগ্য 0০০2৮০৮1919) বা রূপান্তরহীন (109070৮9:৮1019 


হইতে পারে। 


কাগজী নোটের বহু স্থবিধা আছে। একপঙ্গে বহু টাকার লেনদেন করিতে 
হইলে ধাতু দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রার তুলনায় কাগজী টাকা বিশেষ হু'বধাজনক। দ্বিতীয়ত, 
ধাতুমুদ্রার তুলনায় ইহাতে ব্যয় অনেক কম। এবং ত্রমাগত হস্তান্তরের ফলে ধাতুর 
প্রভূত অপব্যয় কাগজী নোটের ক্ষেত্রে বহন করিতে হয় না। তৃতীয়ত, কাগজীমান 
ব্যবস্থাতে দেশের অর্থ নৈতিক নীতির সহিত সামপ্রস্ত রাখিয়া আথিক নীতি গঠন 
করা চলে । কেইন্‌সের মতে, দেশে কর্মস্-স্থানের স্তরোন্নয়ন 
সুবিধ! এবং অর্থ নৈতিক উন্নতি বিধান করিতে হইলে আঁথক নীতির 
সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, স্থতরাঁং উহী এবনপ নমনীয় হওয়। উচিত যে, আভ্যন্তরীণ 
নিয়মকানুনের দ্বার! টাক প্রচলনের পরিমাণকে প্রয়োজনান্ুযায়ী নিয়ন্ত্রণ কর! চলে। 
ধাতুর উপর প্র তষ্ঠিত কোন মানের পক্ষে এরূপ নমনীয়ত! সম্ভবপর নয়। বাণিজ্যচত্র 
বা ব্যবসায়-সংকট দ্র করিতে হুইলে অর্থের পরিমাণ সহজে পরিবর্তনযোগ্য রাখা 
প্রয়োজন। কাগজীমান ব্যবস্থাতে প্রভূত ধাতু মজুত রাখার প্রয়োজন নাই, ইহার 
নমনীয়ত। (79511011165 ) এবং স্থিতিস্বাপকতা (91858610165 ) অধিক । বর্তমান 
পৃথিবীতে অনমনীয় অর্থ নৈতিক সংস্থাসমূহ ( চ1£19 17700002070 1779616861028) 
থাকায়, (যেমন শ্রমিক সংঘ, মালিক সংঘ, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি) এবং 
অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদী মনোভাব ( &86০:০৮ ) শক্তিশালী হওয়ায় কাগজী 
টাকার গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে | 


আধিক ব্যবস্থা ৪৭ 


কাগজী অর্থের অস্থবিধা হইল, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি 
ন্ঘটিবার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবন্ধক এই ব্যবস্থার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিহিত নাই। 
যুদ্ধকালীন মুদ্রাপ্কীতি জনসাধারণের স্মৃতিতে এখনও জাগরূক আছে। তাই 
তাহাদের মনে বিশ্বাস ও আস্থা উৎপাদন করা কাগজীমানের দ্বারা মোটেই সম্ভবপর 
নয়। দ্বিতীয়ত, পরিচালনার ক্রটিবিচ্যুতি হইতে পারে, 
অঙ্গবিধা. শ্রেণীসবার্থে বা দলগত স্বার্থে টাকার নিয়ন্ত্রণ এবং আধিক নীতি 
পরিচালিত হওয়াও অসস্তব নয়। তৃতীয়ত, কাঁগজীমান ব্যবস্থায় বৈদেশিক 
বিনিময়-হারে উঠানামার কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, কাগজীমান ব্যবস্থায় টাকার আভ্যন্তরীণ 
মূল্যের স্থিরতা বা স্থায়িত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়, কিন্তু টাকার 
বহির্মূল্যকে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় যোগান ও চাহিদার উপর ছাড়িয়া দেওয়া 
হয়। চতুর্থত, টাকার পরিমাণ যথেচ্ছ বৃদ্ধি করিলে দেশে দামস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় 
বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রার বহির্মুল্য হাস (7096৮815810 ) ঘটাইতে হয়, 
এবং বগ্ানি বৃদ্ধির ঝৌঁক দেখা দিতে পারে। অন্যান্য সকল দেশও আত্মরক্ষামূলক 
বা প্রতিশোধমূলক বহি্মল্য হ্রাসের (109%৪1586100 ) চেষ্টা করিবে এবং এই 
ভাবে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হইবে। এইরূপে প্রতিযোগিতামূলক বহি্মুল্যহাসের 
দৌড় শুরু হইবে ও বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশৃংখল1 দেখা দিবে। কাগজী টাক! 
প্রচলনের এই সকল বিশেষ অস্থৃবিধ! রহিয়াছে । 


কাগজী নোট প্রচলনের নীতিসমূহ (৮:0010169 ০£ [3০০ 1585৩ ) 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি নীতি অনুযায়ী কাঁগজী টাক! প্রচলন করিবে, তাহার সম্পর্কে 
ছুই প্রকার মতবাদ একধাঁলে প্রচলিত ছিল। একদল ধনবিজ্ঞানীর অভিমতে দেশে 
কাগজী নোট প্রচলিত হয় ধাতুমুদ্রার পরিবর্তে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জম! হিসাবে রক্ষিত 
মূল্যবান ধাতুর প্রতিনিধি হিসাবে ইহা! সমাজে প্রচলিত থাকে 
মাত্র। কুতরাং যে-পরিমাণ মুলে।র নোট প্রচলিত হুইবে 
তাহার সমমূলোর ধাতু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের নিকট জম। 
রাখিবে। ইহাকে বল৷ হয় কারেন্সী নীতি (08191205 71200019 )1 অপর 
মতবাদ অনুযায়ী নোটের কাজ হুইল ব্যবদায়-বাণিজ্যে সহায়তা করা, 
ইহা তাই সমাজে বক্তিদের মধ্যে অনবরত হস্তাস্তরিত হইতে থাকে, খুবই অল্প 


কারেন্সী নীতি ও 
ব্যান্কীয় নীতি 


৪৮ অর্থ তত্ব 


পরিমাণ কাগজীনোট ধাতু-ুদ্রায় বা ধাতুতে রূপান্তরণের উদ্দেশ্টে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
নিকট উপস্থাপিত হয় । যদি অর্থ নৈতিক লেনদেনের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণের 
অধিক টাকা সমাজে চালু করা হয়, তাহা! হুইলেই ধাতুতে রূপান্তরণের জন্য সেই 
টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ষের নিকট ফিরিয়। আসবে, প্রয়োজনীয় পরিমাণের সমান হইলে 
উহা প্রচলিত হইতেই হইবে । স্বতরাং কোন সাধারণ বাণিজি ক ব্যাঙ্ক যেরূপ 
অল্প মজুত রাখিয়া অধিক খণর্দান করিতে পারে, সেরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাক্কও জন- 
সাধারণের আস্থা ব্জায় রাখার উদ্দেশ্যে অতি অল্প ধা মজুত রাখিয়া কাগজীনোট 
চালু করিতে পারে। নোট-প্রচলনের এই নীতিকে ব্যাক্কিং নীতি ( 9%00010€ 
চ১:5001])16 ) বলে। 


কারেন্সী প্রথায় প্রচলিত কাগজীনোট জনসাধারণের আস্থাভাজন হইলেও 
ইহা ব্যয়বহুল এবং অপব্য়মূলক, কারণ প্রভূত পরিমাণ মুদ্রা বা ধাতু অযথা 
অনুৎপাদকভাবে সঞ্চিত থাকে। এই প্রথাষ সমাজের অর্থ নৈতিক উন্নতির 
দিকে লক্ষং রাখিয়া নোটের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো সম্ভব হয় না, 
ধাতুর যোগানই টাকার পরিমাপ নির্ধারণ করে। কারেল্সী প্রথায় দেশে 
সকল উপকরণের পূর্ণনিয়োগের পক্ষে প্রয়োজনীয় টাকার পরিমাণ অপেক্ষা 
বাস্তবে কম বা বেশ টাকা প্রচলত হইয়া যাইতে পারে, কারণ সেই ধাতুর 
যোগানের ও মুল্যের উপর টাকার যোগান ও মুল্য নির্ভর করে। ব্যাক্কিং 
প্রথায় এই অন্ুবিধ! দূর হইলেও দেশের আধথিক ব্যবস্থা কিছুটা ঝঁকিবহুল 
হইয়া পড়ে। 

ধাতু জমার পরিমাণ সম্পকীয় বিভিন্ন নীতি অন্থ্যায়ী নোট প্রচলন ব্যবস্থা- 
সমূহকে চারিপ্রকারে বিভক্ত করা যায়। 


১। নিদিষ্ট কিডিউলিয়ারী ব্যবস্থ। (70550. 68050888555 58509) 

এই ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত বিনা মজুতে টাকা প্রচলন করা 
যাইতে পারে ; এই সীমাকে ফিডিউসিয়ারী সীমা (ঘ050125 41056) বলে। 
এই সীমার পরে টাকা চালু করিত হইলে উহার অতিরিক্ত কাগজীনোটের সম্পূর্ণ 
মূল্য ধাতুতে জমা রাখিতে হয়। যেমন 1090 পর্যন্ত টাকা চালু করিতে গেলে 
কোন জমা দরকার হয় না? কিন্তু উহার পরে যে কোন পরিমাণ টাকা, ষেমন 
10 টাকা যদি বাঁজারে ছাড়ার দরকার হয়, তবে 0 টাকার মূল্যের 'ধাতুই 


আধথিক ব্যবস্থা ৪৯ 


জম৷ রাখিতে হইবে। এই প্রথা অপচয়মূলক, কারণ ফিডিউসিয়ারী সীমার উর্ধে 
প্রভূত পরিমাণে ধাতু অযথা আটক থাকে, যাহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দরকার- 
মত খাটানো৷ চলিত। তাহা ছাড়া, ইহা যথেষ্ট প্রসার-ক্ষম নহে, সম্পূর্ণ মূল্যের 
ধাতু মজুত রাখার নিয়ম বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার পরিমাণ 
বুদ্ধির প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করিতে পারে। 

।844 সালের ব্যান্কচার্টার আইন অনুসারে ইংলণ্ডে এই বিধি গৃহীত হইলেও 
এবং আরও কয়েকটি দেশ ইহা অনুসরণ করিলেও, দেখা গিয়াছে যে বহুবার 
ব্যাঙ্চচাটার আইন মুলতুবী রাখিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্যাঙ্ধ অফ. 
ইংলগুকে ধাতু জম! না রাখিয়।৷ নোট প্রচলনের সুবিধা দিতে হইয়াছে । অবশেষে 
ম্যাকৃমিলান কমিটির সুপারিশে এই ব্যবস্থা তুলিয়। দেওয়া হয়। 


২। সর্বোচ্চ সীম। ব্যবস্থা (0২৩ 7155৫ 0 [80016 9551600) 

এই ব্যবস্থায় আইনসভা একটি সীম! নির্দিষ্ট করিয়া দেয়, যে-পর্যস্ত কোন জম 
না রাখিয়া টাকার প্রচলন করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সীমার পরেও 
অর্থপ্রচলনের চেষ্ট! করিলে আইনসভার অনুমোদনের ও আইম-পরিবর্তনের প্রয়োজন 
হয়। এই ব্যবস্থার ছুইটি গুণ আছেঃ অর্থ-কর্তৃপক্ষ অর্থপ্রচলনের ব্যাপারে 
কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ চালাইতে পারে, অযথা ধাতু মজুত করিয়া রাখিতে হয় 
না। ইহার অস্থবিধ। হইল যে, যদি এই সীমা খুব নিচুতে ধার্য করা হয়, তাহা 
হইলে ব্যবস্থার প্রসার ক্ষমতা রহিল না, আর যদি খুবই উ"চুতে ধার্য করা হয় তবে 
মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা রহিয়া গেল। ফ্রান্সে 1929 সালের পৃবে ইহা প্রচলিত ছিল, 
কিন্ত তাহার পরে ইহাকে তুলিয়া দেওয়া হয়। 


৩। আনুপাতিক জম! ব্যবস্থা (176 7১:০9071101081 2২686155 55865100) 


এই ব্যবস্থায় মোট প্রচলিত নোটের কিছু অংশ ধাতুতে জম] হিসাবে রাখিতে 
হয় ( শতকরা হিসাবে, যেমন 55% বা! 30% বা 40% ইত্যাদি ।) 

এই ব্যবস্থার স্থুবিধ! হইল, ইহার পরিচালন খুবই সহজ ও সরল। তন্ুপরি, 
ইহা! প্রসার-ক্ষম এবং ইহাতে অধিক ধাতু অযথা মজুত রাখার প্রয়োজন হয় না। 
কিন্ত এই ব্যবস্থার ক্রটি হুইল, ইহা! কিছু পরিমাণ *ধাতুকে অযথা মজুত রাখে। 
তাহ' ছাড়া, এই ব্যবস্থায় ধাতুর মজুত কমিয়া গেলে উহ হইতে অধিক হারে টাকার 
প্রচলন কমাইয়! ফেিতে হয়। যেমন 600টি নোটের পিছনে 25% হারে জমা 
হিসাবে 125টি স্বর্ণমুদ্রা জমা৷ রাখা৷ হুইয়াছে; যদি স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়া 


৪ 


৫৩ অর্থ তত্ব 


124টি হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ 4টি কাগজী নোটের প্রচলন বন্ধ করিতে হইবে। 
সর্বোপরি বল! যায়, যদি আধিক কর্তৃপক্ষের উপর লোকের আস্ব! বজায় থাকে 
তবে ওই জমা নিতান্তই অনাবশ্যক এবং যদি লোকে আস্থা! হারাইয়াই ফেলে তবে 
ওই আংশিক জমা সকল নোটের হ্বর্ণে রূপান্তরণের পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত। 


৪। ম্বর্ণব/তীরকী আনুপাতিক জমা ব্যবস্থা (79702020251 1২৩৪৩5৩ 
55812225250 10880 02 £6০10) 
এই ব্যবস্থায়, কোন দেশের নোটের বিনিময়ে, আইনত, একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে 
অপর দেশের অর্থ এবং কিছু পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখিতে হয়। যেমন, কিছুকাল 
পূর্বেও, ভারতবর্ষ প্রচলিত নোটের মূল্যের 40% জমা রাখা হইত, তবে এই জমা 
কিছু স্বর্শুদ্রা, কিছু স্বর্ণ (ধাতু ) এবং কিছু বৈদেশিক মুদ্রাতে ( স্টালিং বা ডলার )। 
এই ব্যবস্থার স্ববিধা অনেক । ইহা! প্রসার-ক্ষম, বৈদেশিক বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণে 
সহায়তা করে এবং বিদেশের ব্যাঙ্কে বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখার সুবিধা থাকায় সুদ 
হিসাবে দেশের কিছু আয়ও হইতে পারে। 
এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলা হয় যে, বৈদেশিক মুদ্রাকে নিজ দেশের অর্থের পিছনে 
জম হিসাবে না রাখাই ভাল। যেমন, গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলগডে প্রাপ্ত স্টালিং 
জম] হিসাবে গণ্য করিয়া ভারতের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে নোট প্রচলিত হইয়াছিল 
এবং ফলে ভারতে মুদ্রাস্ষীতি ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল। সুতরাং 
বৈদেশিক বিনিময়-হারে স্থিরতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সুফলদায়ী হইলেও দেশের মধ্যে 
নোট-প্রচলনের ভিত্তি হিসাবে কোন বৈদেশিক মুদ্রাকে গ্রহণ না করাই যুক্তিসঙ্গত 
বলিয়া মনে হয়। 


নোট-প্রচলন নিয়ন্ত্রণের সঠিক নীতি (7817 7১3067715 
91 16278180079 ) 2 
আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই অর্থ নৈতিক উন্নতি, দামজ্তরের উঠানামা 
বন্ধ করা, পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌছানো এই রূপ বিভিন্ন প্রকীর লক্ষ্য অনুযায়ী 
টাকা ও খণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর স্ভস্ত আছে। 
হৃতরাঁং, কি-পরিমাণ নোট চালু করা দরকার অথবা প্রচগন-ধারা হুইতে তুলিয়া 
লওয়! দরকার, এই সকল নির্ধারণ করা অতি অবশ্যই কেন্দ্রীয় ব্যান্কের উপর 
ছাড়িয়া দেওয়া! উচিত। অর্থকর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ যথে্ দায়িত্বশীল 


আধিক ব্যবস্থা ৫১ 


প্রতিষ্ঠান, ক্বতরাং তাহার বিবেচনার উপর এই ব্যাপারে নির্ভর কর! চলে। 
আর সমাজের ঝণরূপ অর্থ নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের, তখন 
(নোটের উপর তাহার দায়িত্ব স্বীকার নাকরার কি যুক্তি থাকিতে পারে? যখন 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নের জন্য অর্থসংগ্রহের দায়িত্ব এবং ঘাটতি 
বাজেটের দ্বারা উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাসমুহে অর্থবিনিয়োগের ভার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বহন 
করিতেছে, তখন নোট প্রচলনের দায়িত্ব তাহার উপর নিশ্চগ্ুই ছাড়িয়! দেওয়া চলে, 
'সাইনের দ্বারা জঞ্জার ক্ষমতার প্রতিবন্ধকতা স্থগি করিলে চলিবে না। 


কিন্তু তবুও জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের স্থবিধার জন্য, হঠাৎ 
প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ, লেনদেন ও বিনিময়-হার 
সঠিক রাখিবার নিমিত্ত কিছু পরিমাণ স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জম! রাখার নিয়ম 
করিয়৷ দেওয়া ভাল। শুধু তাহাই নহে ; নোট প্রচলনের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত 
করিয়। রাখ মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের উপায় হিসাবে যথেষ্ট কার্যকরী | তবে এই 
সীমা বেশ উধের্ ধার্য করা দরকার, যাহাতে স্বাভাবিক সময়ে উন্নয়ন-মূলক আধিক 
নীতি গ্রহণে কোন বাধ। না আসিতে পারে। 


এই সীমা কোথায় ধার্য হইবে বা কি-পরিমাণে স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জম! 
াকিবে তাহা বিভিন্ন দেশের পৃথক অর্থনৈতিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য 
অনুযায়ী পৃথক হইবে। শুধু তাহাই নহে, একটি দেশের অর্থ নৈতিক অগ্রগতির 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী তাহা নির্ধাবিত হইবে। নোট- 
প্রচলনের এমন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা দরকার যাহা কমব্যয়শীল বা ব্যয়সঙ্কোচমূলক, 
প্রসারক্ষম, ঝাঁকিহীন ও নিরাপদ এবং অর্থের অন্তমূল্য ([7.690091] চি এবং 
বহি (00566108] ড919) মোটামুটিভাবে স্থির রাখে। 
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খণপ্রথ। ও খগপন্র (02502 55516700. 8200. 02503 [7090528977%) 


কোন দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যদি টাকা লেনদেন হয় তবে তাহাকে নগদ 
লেনদেন (0881) 181)88,06190.) বল। হয়। যদি জ্রেত৷ দ্রব্য ক্রয়ের সময়েই 
দ্রব্যের মূল্য হিসাবে টাকা দিতে রাজি না হয়, কিছুদিন পরে দিবে এইরূপ আশ্বাস 
দেয় এবং তাহার এই অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা 
রাখিয়া! বিক্রেতা যদি দ্রব্য বিক্রয় করে, তবে তাহাকে 
খণভিত্তক লেনদেন (075016 18708806702 ) বলা! যাইতে পারে। এই 
খণভিত্তিক লেনদেনের মূল হইল আস্থা বা বিশ্বাস। ভবিষ্যতে খণগ্রহীতার নগদ 
অর্থ দিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতার উপর খণদাতার আস্থা, ও বিশ্বাস এইপ্রকার খণভিত্তিক 
লেনদেনের মুল ভিত্তি। 


লগপ্রথ। 


যে-ব্যক্তি ধণ গ্রহণ করে সে ভবিষ্যতে নগদ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে 
সঙ্গে এক প্রকার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া দেয়। এই সকল বিভিন্ন প্রকার 
চুক্তিপত্রকে ঝণপত্র (95010 10868109768) বলা হইয়া 
থাকে । সমাজে বিভিন্ন প্রকার খণপত্র প্রচলিত আছে, 
যেমন- কাগজী নোট, চেক, হুণ্ডি বা বিনিময়-বিল, ব্যাঙ্কের ড্রাফট ইত্যাদি। 
বর্তমানের ব্যবসায়বাণিজ্যের বিপুল লেনদেন ও জটিল সম্পর্ক-জালে খণের স্থান 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য । 


কি উদ্দেশ্যে ও কেমনভাবে এই খণ গ্রহণ করা হইতেছে সেই অনুযায়ী ইহাকে 
ভোগোদ্্যশী-খণ এবং উৎপা্দনী-ঝণ এই ছুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্যক্তির 
ভোগের উদ্দেশ্যে জিনিসপত্র ক্রয়ের দরুণ যখন প্নূণ গ্রহণ করা হয় তখন তাহা 
ভোগোদ্দোশী-খণ এবং নতুন বা বর্ধিত উৎপাদনের কার্ষে নিয়োজিত হইলে তাহাকে 
উৎপাদনী-ণ বল! চলে। 


খণপন্র 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ৫৩ 


বহু প্রকারের খণপত্র বর্তমান সমাজে দেখিতে পাঁওয়া যায়, (ক) 
প্রমিসরী নোট, খে) চেক, (গ) বিনিময়-বিল, (ঘ) ব্যাঙ্কের 
ড্রাফট্‌ প্রভৃতি । কোন নির্দিষ্ট তারিখে অথবা চাহিদ। অনুযায়ী 
নগদ অর্থ দিবার প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ থাকিলে সেইরূপ থণপত্রকে প্রমসরী নোট 
বলা হয়। পূর্বে কোন ব্যক্তি, কোন ব্যাঙ্ক বা সরকার এইরূপ প্রমসরী নোটের 
প্রচলন করিতে পারিত। প্রমিসরী নোটের প্রচলনকারীর উপর আস্থা ও বিশ্বাস 
থাকিলে এইসকল নেটিসমূহ এক ব্যক্তির নিকট হুইতে অন্য ব্যক্তির নিকট 
হস্তান্তরিত হইতে থাকে এবং ইহার সহায়তায় অর্থনৈতিক লেনদেন ঘটে । 
সাধারণভাবে, আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা গভর্ণমে ট এইরূপ নোট চালাইবার 
অধিকার নিজের গ্রহণ করিয়াছেন। (খ) ব্যাঙ্কে আমানতকারী বক্তি কর্তৃক 
কাহাকেও টাক৷ দিবার জন্য ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশপত্রকে চেক বলা হয়। এই চেক্‌ 
হস্তাত্তরিত হইয়া অর্থ নৈতিক লেনদেনে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কাজ করে। এই 
চেকের সহিত কাগজী নোটের পার্থক্য আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব) সরকার কর্তৃক 
প্রচলিত নোটগুলি হইল আইন-সিদ্ধ মুদ্রা, চেক কখনই আইনসিদ্ধ নহে; ইহা গ্রহণ 
করিতে আইনত কেহ বাধ্য নহেন। (গ) ভ্রব্যের ক্রেতার উপরে ভ্রব্যের বিক্রেতা 
নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবার নির্দেশ দিয়া যে-পন্র দেন তাহাকে 
বিনিময়বিল বলে। সাধারণত, ৩০ দিন, ৬০ দিন, বা ৯০ দিন পরে ক্রেতা 
বিক্রেতাকে এই অর্থ প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই নির্দি্ট সময়ের পূর্বে 
দ্রব্যের বিক্রেতাকে এ বিল ভাঙাইতে পারে অথবা বন্ধক দিয়! টাকা পাইতে পারে । 
€ঘ) যখন কোন ব্যাঙ্ক নিজের অপর কোন শাখাকে বা অপর কোন ব্যক্তিকে 
কিছু টাকা দিধার জন্ত নির্দেশ দেয় তখন সেই নির্দেশ-নামাকে ব্যাঙ্কের ড্রাফট বলে। 

খণ ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হইল, ইহার ফলে নগদ টাঁক ব্যবহারের 
প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যায়। প্রভৃত পরিমাণে টাকা বহনের ও লেনদেনের বাঁ,কি 
এবং অন্কবিধা থাকে না। সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য ও 
উৎপাদন সকল কিছু খণপ্রথার দ্বারা উপকৃত হয়; স্থান ও 
কালের মধ্যে সংযোগ-সেতু হিসাবে খণ-প্রথা কাজ করে। ধাতু ও ধাতব 
মুদ্রার বলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই খণপত্র দ্বারা লেনদেন অনেক বেশি 
স্থবিধাজনক। 

খণ-প্রথার বিশেষ বিপর্দ ও ক্রটি হুইল, ইহার ফলে মুদ্রান্ফীতির সম্ভাবনা 
থাকে খুব বেশি। ব্যাক্ক খণদানের পরিমাণ বাড়াইলে বা সরকার অধিক পরিমাণে 


বহুপ্রকার ধণপন্র 


ইহাদের সুবিধ! 


৫৪ অর্থ তত্ব 


প্রমিসরী নোটের প্রচলন করিলে ভ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়া যুদ্রাস্ফীতি 
হইতে পারে। হু*ট্রে বলেন যে, ব্যবসা-সংকট বা বাণিজ্য- 
চক্র স্থ্টিতে এই প্রকার খণপ্রথাই প্রধানত দায়ী, ব্যান্ক- 
খণের সঙ্কোচ ও প্রসারই এইরূপ ব্যবসায়-চক্র ঘটাইয়া থাকে। খণ-প্রথার ফলে 
সমাজে অনির্দি্টতা আসিয়া পড়ে; শেয়ার বাজারে বা৷ দ্রব্যের বাজারে ফাট্কা' 
ব্যবসায় শুরু হইতে পারে। জাতীয় বা আন্তর্জান্তিক ক্ষেত্রে ট্রাস্ট বা বৃহৎ 
একচেটিয়া ব্যবসায় সংগঠন স্থাপিত হইতে পারে। 


ও অস্ুবিধ! 


ব]ান্ক (89715 ): খণ লইয়া যেসংগঠনের ব বসায় পরিচালিত হয় 
সেইবপ প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক বলে। সমাজের নিকট হইতে খণ করা এবং সেই 
টাকা ব্যতক্তদের মধ্যে খণ হিসাবে খাটানো, ইহাই ব্যাঙ্কের কাজ। সমাজে বহু, 
প্রকার ব্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায় ; বিভন্ন ক্ষেত্রে খণদানের কাজে বিভিন্ন প্রকার, 
ব্ঙ্ক নিযুক্ত থাকে। 


ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইল ব্যক্তিদের সঞ্চয়গ্তল আমানতের আকারে একক্র' 
গ্রহ করা। আমানত অনেক প্রকারের হইতে পারে। কারেন্ট বা চল্তি 
আমানত, সেভিংস বা সঞ্চয়ী-আমানত ও স্থির-আমানত | কারেণ্ট আমানত হইতে 
ইচ্ছানুযায়ী টাকা উঠানো চলে, কিন্তু সেভিংস ও স্থিরআমানত হইতে টাক! 
উঠাইবার বিছু বিছু বাধা-নিষেধ থাকে । আমানত হইল ব্যাঙ্কের খণ এবং ইহা 
ব্যাঙ্কেরই দায়িত্ব (1.88011715 )। কারেণ্ট হিসাবে রক্ষিত টাকাকে চাহিদা 
আমানত (706€108170 0619816 ) বলা চলে এবং অন্তান্ ধরনের আমানতকে 
কাল-আমানত (11706 06081 ) বলা চলে । 

ছ্িতীয়ত, এই সকল টাকা ব্যাঙ্ক নিজের ব্যবহারের জন্য ধার করে না। স্থদ 
পাইবার আশায় সে এই টাকাকে বিভিন্ন প্রকার খণপত্রে খাটায় অর্থাৎ শিল্প, 
বাঁণ্জ্য ও তন্যান্ত কাজে খণ দেয়। ব্যাঙ্ক খণ দেয় খণগ্রহীতার নামে আমানত 
স্টটি করিয়া, কোন আমানতকারীকে ওভার ড্রাফট দিয়া, বিল অব এক্সচেঞ্জ বা 
হুগ ক্রয় করিয়া । দেশের বাণিজ্;ক ব্যান্কগুলি সাধারণত খণ দেয় স্বল্প কালের 
ভন্য, আবার বিনিয়োগ ব্যান্ক বা শিল্প ব্যাঙ্গগুল ধণ দেয় দীর্ঘকালের জন্য । বণ 
বা তন্যান্তঞ্কার দীর্ঘকালীন খণপত্র ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক ধণ দেয় । 


তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজ নোট প্রচলন করে এবং অন্যান্য ব্যান্কও 
(চকের সাহাব্যে লেনদেনের সহায়তা করে। কোন বাক্ক যখন টাকা জমা রাখে 


টাকার বাজার ও র্যাস্ক ব্যবস্থা ৫৫ 


তখন আমানতকারীকে চেক কাটিয়া টাকা তুলিগ্না লইবার সুযোগ দেয়। এক 
ব্যাঙ্কের চেক অপর ব্যাঙ্কে জম। হয়, একজনের চেক বহুজনে গ্রহণ করে। এইর্পে 
বিনিময় ও প্রচলনের মাধ্যম হিসাবে টাকা স্থঙ্টি করা ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ বলা চলে। 


চত্ুর্থত, ব্যাঙ্কের বিবিধ প্রকার কাজ আছে। দলিল-পত্র বা অলঙ্কার প্রভৃতি 
বহুমূল্য দ্রব্যাদি নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে লোকে ব্যাঙ্কে জমা রাখে। ব্যক্তির হিসাব 
রক্ষা করে, বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনা করে, অথবা ব্যবপায়ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির 
প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন প্রকার কাজ করিয়া থাকে । বৈদেশিক মুত্রা বেচাকেনা 
করে। দেশের এক অঞ্চল হুইতে অন্য অঞ্চলে টাঁকার যাঁতায়াত সহজ করিয়া 
তোলে । 
দেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম । উপযুক্ত ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ছাড়া 
শিল্প-বাণিজ্যে সহুদ্ধ হুইয়া উঠা কোন দেশের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। অনুন্ূত 
ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে অনুন্রতির কারণ বল! চলে। ব্যান্ব- 
প্রথার ফলে মুলধনের চলনশীলতা বৃদ্ধি পায়। খণদাতা ও খণগ্রহীতাদের মধ্যে 
ব্যাঙ্ক সংযোগ ঘটাইয়া দেয়। যাহার! মজুত টাকা ব্যবহার 
বর্তমান সমাজে 
বাঙ্কের গুরুত্ব: করিতে পারে না তাহাদের নিকট হইতে সেই টাকা লইয়া 
আসিয়। উপযুক্ত বিনিয়োগকারীদের সেই টাকা খণ দিয়! 
ব্যাঙ্ক উভযকেই সাহায্য করে। সমগ্র দেশে টাকার যে-কেনাবেচা চলিতেছে 
ব্যাঙ্ক সেই কাজে সহায়তা করে । চেক কাটিয়া ও জমা লইয়! দেশের ব্যাক্কগুলি 
মিলিয়া ষে প্রভূত পরিমাণ টাকা “স্থা্' করে তাহাতে দেশের আথিক কাঠামোতে 
প্রসারশীলতা ও নমনীয়তা দেখা দেয় । সমাজে সঞ্চয়-প্রবৃত্তি ব। সঞ্চয়-প্রবণতা 
বাড়া যায় ; ব্যাঙ্কে বিনিয়োগের স্থযোগ থাকায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ইচ্ছা ও 
আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে একত্র সংগ্রহ 
করিয়া তাহা বিনিয়োগ করা হয় বলিয়া সমাজে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়্তর 
বৃদ্ধি পায়, অর্থ নৈতিক কল্যাণ সাধিত হয় । 


ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শীট €7387197705 51952 068 381 ) 

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উত্বর্ত পত্র ব! ব্যালান্স শীট (73818009 ৪1৪9$ ) বিশ্লেষণ 
করিলে ব্যাঙ্কের কাজকর্মের রূপ প্রকৃতভাবে বোঝা যায়। যেসকল টাকা 
ব্যাঙ্কের নিকট জম! দেওয়! হইয়াছে, ব্যাঙ্ক সেই সকলের জন্য জনসাধারণের 


৫৬ অর্থ তত 


নিকট দায়ী ; ইহা তাহার দেনাসমূহ (11801116198 )। যে সকল টাক! বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক খাটাইয়াছে, নিযুক্ত সেই সকল টাকা ব্যাঙ্কের 
পাওনাসমুহ (8856৪ )| দেনা ও পাওনার কাঠামো বিশ্লেষণ 
করিলে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কের আথিক অবস্থা, উহার কার্যাবলী প্রভৃতি স্পষ্টভাবে 
অনুধাবন করা যাষ। সাধারণভাবে, দেনা ও পাওনার উভয়দিক সমান থাকে : 
কারণ ব্যাঙ্কের সকল পাঁওন1 বা অর্থনিয়োগ বা সম্পত্ত অন্ঠের নিকট হইতে গৃহীত 
টাকার সাহায্যে করা হয। সাধারণত, ব্যাঙ্কপমূহ যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান হিসাবেই 
গঠিত হয়; সুতরাং শেয়ার বিক্রয় করিয়াই প্রাথমিক মূলধন সংগৃহীত হয় । 

দেনার দিকে (ক) শেয়ার বিক্রয় করিয়া! যে-পরিমাণ অর্থ পাওয়া গিয়াছে 
তাহা প্রথমেই উল্লেখযোগ্য । (খী দ্রিতীয়ত, চল্তি আমানত বা চাহিদা- 
আমানত । (গ) তৃতীয়ত, স্থায়ী আমানতসমুহ । (ঘ) 
চত্র্থত, সাবধানতার জন্য সকল ব্যাঙ্কই মুনাফার অংশ দ্বারা 
রিজার্ভ তহবিল গড়িয়া তোলে । উহা শেয়ার ক্রেতাদের সম্পত্তি বলিয়া ব্যা্থের 
দেনা হিসাবে ধরা হয়। (ও) পঞ্চমত, অন্ান্ ব্যাঙ্ককে দেয় যে অর্থ বাকি 
রহিয়াছে অথবা ব্যাঙ্কের নিকট যে-সকল বিল দেনা হিসাবে রহিয়াছে । 

পাওনা বা সম্পত্তির দিকে (ক) সর্বপ্রথমে ধরিতৈ হয়, যে নগদ টাকা ব্যাক্কের 
হাতে রহিয়াছে, দৈনন্দিন লেনদেনের কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য যাহা ব্যাঙ্কের 
নিজের রিজার্ভে অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখ 
হইয়াছে । খে) অন্ঠান্ত ব্যাঙ্কের নিকট যে-পাওনা আছে 
অথবা অত্যল্লকালীন বিনিয়োগসমুহ । (গ) তৃতীয়ত, সরকারী খণপত্র ক্রুয় 
করিয়] ব্যাঙ্ক যে টাকা বিনিয়োগ করিয়াছে । ঘে) খণ হিসাবে যে-টাঁকা বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিয়াছে । (উ) পঞ্চমত, ব্যাঙ্কের নিজস্ব ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র 
অথবা অন্যান্য সম্পত্তিসমূছ । 

ব্যাঙ্কের এই বালাম্স শীট বা দেনাপাওনার হিসাব পর্যবেক্ষণ করিয়া 
ব্যাঙ্কের কাজবর্ধের স্বরূপ জানিতে পারা যাঁয়। কোন বিশেষ ব্যাঙ্কের আধিক 
অবস্থাও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-প্রথার 

নিয়মসমুহ্ স্থচারুরূপে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহাও 

বাশিজাক ব্যাঙ্গপ্রথার 

তিন নীতি. বৃঝা যায়। সাধারণত বাণিজ্যক ব্যাঙ্কপ্রথার তিনটি 

নীতি আছে; ম][বধানতা, মুনাফালভ্যত। ও তরলতা 

€ 586৮5, 7070265011165 8230 110520165 )। ব্যাঞ্চের বিনিয়োগ এরূপ 


দেনা ও পাওনা 


দেনার বিষয়সমূত 


পাওনার বিষয়সমূহ 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ৫৭ 


হওয়া! আবশ্যক যাহাতে জনসাধারণের আমানতী টাকার কোন লোকসানের ভয় 

থাকে না । উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উপযুক্ত বন্ধক লইয়া তবেই টাকা বিনিয়োগ কর! 
উচিত। মুনাফার দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। সর্বোপরি, বিনিয়োগ এইরূপ হওয়া 
উচিত যাহাতে প্রয়োজন হইলেই অতি সত্ব উহাকে নগদ টাকায় র্নপান্তরিত কর! 
যায়। অর্থাৎ, এরূপ সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা উচিত, যাহাকে অতিদ্রুত নগদ 
টাকায় পরিণত করা চলে। 


বিভিন্ন গ্রকার সম্পত্তিতে ব্যাঙ্কের টাকা খাটানো (10151129800 


০1 2858819 ০£ 2. 7381210 ) 


কোন ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শীটের পাওনা বা সম্পত্তির দিকে তাঁকাইলে আমরা! 
দেখিতে পাইব ব্যাঙ্কটি কোন্‌ কোন্‌ খাতে কত টাকা খাটাইয়াছে। দেশে বিভিন্ন 
প্রকার সম্পত্তি আছে, যেমন নগদ টাকা, বেসরকারী ও সরকারী খণপত্র, বিল্‌ 
অফ. এক্সচেঞ্জ, বড ও ডিবেঞ্চার, বিভিন্ন শিল্পে বা ব্যবসায়ে খণ দেওয়া, ঘর ভাড়া, 
আসবাবপত্র, জায়গ! জমি প্রভৃতি । ইহাদের মধ্যে কোন্‌ ধরনের সম্পত্তিতে সে কত 
টাকা খাটাইবে, তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন । 


ব্যাঙ্ক জানে যে, তাহার সকল আমানত যদি সে ধার দিয়া দিতে পারিত তবে 
তাহার মুশাফা হইত খুব বেশি। কিন্তু তাহ। সম্ভব নয়। বেশির ভাগ আমাঁনত- 
কারীই চেক কাটিয়া লেনদেন করে ততরাং ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের পারস্পরিক 
'দেনাপাওন। খাতায়-পত্রেই মিটাইয়! ফেলিতে পারে * নগদ টাকার বিশেষ দরকার 
রর হয় না। তবৃও কিছু সংখ্যক আমানতকারী নগদ টাক। 
নগদ ঢাকা জমা রঃ 

রা অনেক সময় ফেরৎ চায়। তাই কিহু পরিমাণ নগদ টাকা! 
তাহাকে নিজের কাছে সর্বদা! জম! রাখিতেই হইবে। বেশি 
খণ দিলে বেশি সদ আয় হইবে, স্থৃতরাং ব্যাঙ্কের ইচ্ছা হইল নগদ টাঁকা কম রাখিয়া 
বেশি টাকা খণ দেওয়া । কিন্তু সাবধানের মার নাই, তাই ব্যাঙ্ক এই লোভ সংবরণ 
করিয়া রাখে, মোট আমানতের কিছু অংশ সেনগদ টাকা রূপে জমা রাখে। 
নগদ টাকাই সর্বাপেক্ষা তরল সম্পত্তি (7009৮ 11010 0? ৪11 &৪৪৩6৪ ), দরকার 
মত ইহার সাহায্যে ব্যাঙ্ক তাহার যে-কোন দেনা *মিটাইতে পারে, কিন্তু নগদ্দ টাকা 
হাতে জমাইয়া রাখিলে সেই টাকা হইতে সুদ পাওয়া যায় না। বেশির ভাগ দেশে 
সরকারী আইন অনুযায়ী বা চিরাচরিত প্রথা ( ০০07৮976100 ) অনুযায়ী মোট 

আমানতের কিছু অংশ সকল ব্যাঙ্ক নগদ টাকার আকারে জম] রাখিয়! থাকে । 


৫৮ অর্থ তত 


ইহার পরেই সর্বাধিক তরল সম্পত্তি হইল অন্ত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাওনা' 
টাকা। ইহাই তাহার আত্মরক্ষার বা প্রতিরোধের প্রথম লাইন (27৪6 1709 ০£ 
0609008 )| ব্যাঙ্ক যখন দরকার মনে করে তৎক্ষণাৎ সে অন্য 
বে ব্যাঙ্কের নিকট হুইতে নিজ পাওনা আদায় করিয়া নিজের 
হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া ফেলিতে পারে। 
সম্পত্তিগুলির তারল্য ক্রমশ হাঁস পাইতেছে, (99909708106 0:09£ ০£ 
110519165 *, তাই দেখা যায় যে, অন্যান বাঞ্চের দিকট হইতে পাওনার পরেই 
গ্কান হইল তলব-খণের €০%1 -108779 ) বা অত্যল্পকালীন খণের। একদিন বা 
কয়েকদিনের জন্য এই খণ দেওয়া হয়! এই ধরণের খণ হইতে ব্যাঙ্কগুলি সদ 
পায় খুবই কম, খণগ্রহীতাকে কোনরূপ সময় না দিয়া ( চ্দ£61)00 1.06809 ) এই 
ধরণের খণ ফেরৎ লওয়া চলে অর্থাৎ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা সম্ভব । অনুহত 
দেশের তুলনায় উন্নত দেশগুলি ব্যাক্কের এই প্রকার বিনিয়োগে 
বেশে টাকা খাটাইয়! থাকে । তারল। অনুযায়ী ইহার পরের 
ধাপের বিনিয়োগ হইল সরকারী খণপত্র ক্রয় করা। স্বক্পকালীন 
খণপত্র ব! ট্রেজারী বিল ক্রয় করিয়া অথবা দীর্ঘকালীন খণপত্র বা সরকারী প্রমিসরী 
নোট ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক এই খাতে টাক! খাটায়। এই সকল স্থত্র হইতে একটু 
বেশি সুদ গাওয়া যায়। ইহাদের তারল্যও বিশেষ কম নয়, 
কারণ যেকোন সময় ইহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্কের নিকট 
ডিসকাউন্ট করিয়৷ নগদ টাকা পাওয়া যায়। এইখাতে ব্যাঙ্কগুলির বিনিয়োগ যুদ্ধের 
মধ্যে ও পরবর্তীকালে বাড়িয়া গিয়াছে। ইংলগর ব্যাঙ্কেরা তাহাদের মোট 
আমানতের ৩০% সরকারী খণপত্রে খাটায়, ভারতের ব্যান্কগুল প্রায় ৫০2০ 


তলব-ধণ ব। 
অতান্গকালীন খণ 


সরকারী খণপত্র 


বেসরকারী ব্যবসায়ীদের যে বিলগুলিকে ডিসকাউণ্ট করিয়া ব্যাঙ্ক নিজের 

হাতে রাখিয়াছে, সেইগুলও তাহার গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি। ইহাদের মধ্যে যেগুলি 

খুব শীঘ্র ফলপ্রস্ত হইবে (0687177 108.1717165 ) 

বেসরকারী উহাদের তারল্য অপেক্ষাকৃত বেশি। এই বিলগুলি 
ব্যবসায়ীদের বিল 

বিঃ নিজে নিজেই ফলপ্রস্থ হয়, অর্থাৎ, ৩ বা! ৬ মাসের মধ্যে ইহা 

হইতে টাকা পাওয়া যাইবে, দরকার হইলে এই সময়- 

সীমার পূর্বেই অন্থ ব্যাঙ্কে বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ইহাদের ভাঙাইয়া লওয়া চলিবে 


অর্থাং ডিস.কাউণ্ট করিয়া নগদ টাকা পাওয়া যাইবে। তাছা ছাড়া এই বিগগুলি 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ৫৯ 


হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি (068০৮1516 30867010905 ), তাই ইহাদের বন্ধক- 
দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা অন্ঠান্ত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দরকার মত নগদ টাকা 
পাওয়া যায়। 


ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ব্যাঙ্ক .খণ দেয়, অবশ্য কোন-নাকোন সম্পত্তি 
বন্ধক রাখিয়া সে এই ধরনের বিনিয়োগ করিয়া থাকে । আজকাল অবশ্য 
কোন কোন দেশে (যেমন ইংলগ্ডে) অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামিনের 
ভিজিতেও খণ দেওয়া হয়। খণগ্রহীতার নামে নূতন 
আমানত স্থষ্টি এবং 
ওভারড্রাফট আমানত বা জমা খুলিয়া দিয়া বা তাহার নিজস্ব আমানতের 
তুলনায় বেশ টাকা তুলিয়া লওয়ার অনুমতি দিয়া" 
( ০%৪:৫79.% ) ব্যাঞ্ধ এইরূপ খণ দিয়া থাকে। এই ধরণের বিনিয়োগের 
তারল্য প্রধানত নির্ভর করে বন্ধকী রাখা জিনিসের তরলতার উপর। 
তাহ] ছাড়া, নিজন্ব ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র প্রভৃতিও ব্যাঙ্কের, 
নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু এই প্রকার সম্পত্তির তারল্য 
অন্তান্ত প্রকার বিনিয়োগের তুলনায় কম। 


নিজন্ব ঘরবাড়ি 


বাগিজ্যিক ব্যাঙ্কের মুলনীতি বা খণনীতি ( [00080967769] 
20050915506 (00220770670181 13815127805 005 02505 0১০1105 ০: 
2 (০010017861089] 1381)16 ) 


বাণিজ্যিক ব্যান্গুলির কাজ হুইল জনসাধারণের নগদ টাকাকে আমানতে 
পরিণত করা, আবার সেই আমানতকে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা। জন- 
সাধারণের নিকট হইতে আমানত হিসাবে তাহারা যে খণ লয়, সেই খণ' 
আমানতকারী ব্যক্তিরা যখন খুশি ফেরৎ চাহিতে পারে ॥ 

4 ব্যাঙ্কের টাক ফেরৎ দিবার ক্ষমতার উপর এই আস্থ। বা 
ও তরলতা বিশ্বাসই ব্যান্কের দিক হুইতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। 
তাই তাহাকে সর্বদ! সাবধান থাকিতে হয়, সে এমন 

পরিমাণ নগদ টাক! হাতে রাঁখিবে বা এমন জায়গায় টাকা খাটাইবে যাহাতে 
আমানত্কারীর টাকা নষ্ট না হয়। কিন্তু কেবলমাত্র সাবধানতার নীতি 
অবলম্বন করিয়া! টাকা হাতে লইয়া ব'সয়া থাকিলেই তাহার চলিবে না। ব্যাঙ্ক 
একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, আর মুনাফা! করাই সকল ব্যবসায়ের লক্ষ্য। যত কম 


৬০ অর্থ তত 


টাকা জমা রাখিয়া বেশি টাকা ধার দিবে, ততই তাহার মুনাফার সম্ভাবনা । তাই 
যে-ধরনের বিনিয়োগে সর্বাধিক মুনাফা পাওয়া যায় সেই ধরণের বিনিয়োগে টাকা 
খাটাইবার কথ তাহাকে ভাবিতে হইবে। কেবলমাত্র সাবধানতার নীতি অবলম্বন 
করিয়া বঙিয়া থাকিলে তাহার চলিতে পারে না । তাহাকে মুনাফালভ্যতার নীতি 
অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণে বিনিয়োগও করিতে হইবে। কিন্তু, বাঙ্ক সর্বোচ্চ 
মুনাফার নীতি অনুযায়ী টাকা খাটাইতে পারে না, কারণ কেবপমাত্র এই নীতি 
অনুসরণ করিলে তাহাকে বিপদে পড়িতে হইতে পারে। ব্যাঙ্ক নিজের টাকায় 
ব্যবসায় করে না, অপরের নিকট হইতে খণ লওয়! টাকা বা আমানতই সে 
খণগ্রহীতাদের ধার দেয়। এই আমানতকারীরা যখন খুশ নিজেদের টাকা ফেরৎ 
চাহিতে পারে, অধিকাংশ আমানতকারীরা৷ তাহাদের আমানত একজ্রে তুলিয়া 
লইতে চাহিলে ব্যাঙ্কে রান্‌ (7৮) হইতে থাকে । এই সময়ে ব্যাঙ্কের উপর 
লোকের আস্থা ও বিশ্বাস টলিয়৷ গিয়াছে, সকল আমাঁনতকারীকে নগদ টাক। ফেরৎ 
দিতে পারিলে তবেই এই আস্থা সে পুনরায় অর্জন করিতে পারে। স্থতরাং 
ব্যাক্গগুলি এমনভাবে টাকা খাটায় যাহাতে তাহার বিনিযোগগুলিকে লে যথাসম্ভব 
দ্রুত নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিয়া ফেলেতে পারে। কোন কোন সম্পত্তি দ্রুত 
অপর ধরনের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, তাহাই সেই সম্পত্তির 
তরলতার মাত্রা ( 92799 ০0110510165 ), তাই নগদ টাকাই সর্বাপেক্ষা তরল 
সম্পত্ত। ব্যাঙ্ক তাই এমনভাবে বিনিয়োগ করে যাহাতে তাহার বেশির ভাগ 
আমানতই তরল বিনিয়োগে আবদ্ধ থাকে, এই তারল্যের নীতি স্মরণ না করিয়। সে 
পারে না। 
বিজ্ঞ ব্যাঙ্কারের কাজই হুইল এই সকল পরস্পরবিরোধী নীতির মধ্যে 
উপযুক্ত সামঞ্জস্য আনা । সে সাবধান থাকিবে, মুনাফাও বাড়াইবে, আবার এমন 
_ ন্বপে বিনিযোগ করিবে যাহা সহজে নগদ টাকায় রূপান্তর- 
২২ যোগ্য । সাবধান হইয়া যদি সে বেশি টাকা জমা রাখে তবে 
রাখিবে বিনিয়োগের জন্য টাক! কম থাকিবে, লাভের আশ। কম ॥ 
যদি সর্বাধিক তরল সম্পত্তি, অর্থাং একেবারে নগদ টাকা হাতে 
রাখে তাহা! হইলে লাভ হইবে কোথা হইতে ? যত বেশি অতরল বা তারল্যহীন 
বিনিয়োগে টাকা খাটাইবে তত বেশি সুদ পাইবে, তাহার লাভও বেশি হুইবে। 
কিন্তু তারল্যহীন বিনিয়োগে তাহার বাঁকি বেশি, নিরাপত্তা কম। তাই বিজ্ঞ 
ব্যাঙ্কারের কাজই হইল এই তিনটি নীতির মধ্যে সামগ্রস্য রাখা । 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ৬১ 


প্রথমেই ধরা যাউক জমার কথা। বলা হয় যে, ব্যাঞ্কি-এর সাফল্য 
অনেকাংশে নির্ভর করে জমা বা রিজার্ভের উপযুক্ত পরিচালনার উপর 
(980099881] 10810000106 (9199009 187:86915 00 %)6 108:092610900 01 
£986:588 )|। নিজের হাতে রক্ষিত নগদ টাক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত 
জম! ইহাই তাহার আত্মরক্ষার প্রথম সোপান । এই জমার পরিমাণ বেশি হইবে 
রি  “ী কিন্তু পর্যাপ্ত হইবে। জমা উপযুক্ত না হইলে ব্যাক 
ব্যাঙ্কের নীতি. নিজের বিপদ নিজেই ডাকিয়া আনিতেছে। আবার 
প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হইলে যে-মুনাফা সে পাইতে পারিত 
তাহা হইতে ব্যাঙ্ক বঞ্চিত হইতেছে । এই জমা বা রিজার্ভ পরিচালনার ব্যাপারে 
তাই বিজ্ঞ ব্যাঙ্কারকে ধনলিঞ্সা! ও ভীরুতার মধ্যে কোথাও একট] সামঞ্জস্য খু'জিয়। 
বাহির করিতে হইবে । আমানতের ঠিক কত অংশ সে নগদ টাকায় জমা রাখিবে 
তাহা অনেকট1 নির্ভর করে তাহার বিবেচনার উপর, কি-হারে আমানতকারীরা 
নগদ টাকা তুলিয়া লইবার কথা চিন্তা করিতেছে সেই সম্পর্কে ব্যাঙ্কারের অভিজ্ঞতার 
উপর । ব্যাঙ্কের মোট দেনার তুলনায় তাহার নগদ জমার পরিমাণ সর্বদাই কম, 
তাই সকল আমানতকারী এক সঙ্গে নগদ টাকা চাহিলে ব্যাঙ্ক ফেরৎ দিতে পারে 
না। কোন একটি ব্যাঙ্ক অবশ্য অন্ান্ত ব্যাঙ্কের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
হঠাৎ প্রয়োজন হইলে টাকা আনিয়া! আমানতকারীদের দেন! মিটাইতে পারে, কিন্ত 
সকল ব্যান্কের পক্ষে একইসঙ্গে ইহ সম্ভবপর নয়। ব্যাঙ্কের উপর যতক্ষণ আমানত- 
কারীদের আস্থা আছে, ততক্ষণ এই রিজার্ভের গুরুত্ব ততট1 নাই, কিন্তু 
একবার আস্থা হারাইতে থাকিলে মোট আমানতের ১০০% জমা রাখাই 
একমাত্র নিরাপদ | সুসময়ে ইহার প্রয়োজন নাই, কিন্তু অসময়ে এই জমা পর্যাপ্ত " 
নয়-এই অবস্থা মানিয়া লইয়াই ব্যাঙ্কারকে কাজ চালাইতে- হয়।* 
সাধারণত ইংলগ্ডের ব্যাঙ্গুলি তাহার্দের মোট আমানতের ৮ হইতে ১০%) 
জম! রাখে; সকল দেশেই ব্যাঙ্কারদের অভিজ্ঞতা হইতে মোটামুটি এই 
রিজার্ভের অনুপাত সকল ব্যাঙ্কারের জান! থাকে | 


রিজার্ভ বা জমার পরিমাণ সম্পর্কে মোটামুটি স্থির করিয়া ব্যাঙ্কার তাহার 


বিনিয়োগের দিকে নজর দেয়। মুনাফা বাড়াইতে হইবে, আবার বিনিয়োগের 
তারল্যও বজায় রাখিতে হইবে। বিভিন্ন ঝুকিসম্পন্ন খণে বিভিন্ন সুদের 
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ণ্ড২ অর্থ তত্্‌ 


হারে সে টাকা খাটায়। এই বিষয়ে কোন ব্যাঙ্কারকে অনেক দিকে চিন্তা করিতে 
হয়। যেষন, সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বেশি দিন আবদ্ধ থাকিতে পারে 
এইরূপ স্থানে টাক! খাটায় না। সাধারণত লোকে অল্প 
বিনিয়োগ সম্পর্কে 
ব্যাঞ্চের নীতি সময়ের জন্য টাকা আমানত রাখে, তাই ব্যাঙ্ককেও এ 
আমানত অল্পসময়ের মধ্যেই খাটাইয়া৷ লইতে হয়। অল্প- 
সময়ী আমানত লইয়া দীর্ঘক[লীন বিনিয়োগে টাকা খাইবার ঝুকি পে নিতে পারে 
না। খুব অল্প সময়ের মধ্যে (যেমন তিন মাসে) যে-বিলগুলি আপনাআপনি 
ফলপ্রস্থ হইয়া উঠে (8911 118106105 ), সেই ধরনের খশপত্রে নিয়োগ করাই 
ব্যাঙ্কের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত । অধিক সময়ের জন্য ধার দেওয়ার ছুইটি বিপদ, টাকা 
'ফেরং না৷ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, আর বন্দকী সম্পত্তির মূল্য বাজারে হাস হইতে 
পারে। সেইজন্য, বলা হয় যে, বিজ্ঞ বাঙ্কারের গুণ হইল বিল ও বন্ধকের মধ্যে 
পার্থক্য বুঝিতে পারা (416975009 1996 2০0. 1011] ৪.0] 20762%29 )। 


কেবলমাত্র প্রথমশ্রেণীর বিল চিমিতে পারিলেই ব্যাঙ্কারের কাজ শেষ হয় না, 
তাহাকে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে এই বিনিয়োগগুলি উপযুক্ত ভাবে বন্টন করিয়া! দিতে 
হয়। এই বিষয়ে তাহাকে অনেক দিকের উপর নজর রাখিতে হয়। দেশে 
কখনও কখনও টাকার লেনদেন বাড়ে, তাহাকে বলে তেজী মরসথম (10835 
88880 ); আবার কথনও কখনও টাকার লেনদেন কমে উহাকে বলে 
মন্দা মরন্থম (81801 888,৪০০) মন্দার মরহুমে ব্যাঙ্কের খণের জন্য চাহিদা 
কম, আবার তেজী মরক্থমে উহার চাহিদা বেশি। তাই ব্যাঙ্কার এমনভাবে 
বিল ও সিকিউরিটিগুলি কেনে যাহীতে মন্দার মরস্থমে বেশ টাক! তাহার কাছে 
. ফিরিয়া না আসে অথচ তেজী মরস্থমে অধিকাংশ বিন ও পিকিউরিটিগুল 
ফলপ্রস্থ হয় এবং তাহার নিকট নগদ টাক! পৌছে। মন্দার মরন্থমে যখন 
ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাক বেশি, তখন সে অতি অল্প সময়ের জন্য টাকা 
থাটাইবে, ইহাতে খুব কম আয় হইলেও সে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা 
আবদ্ধ করিবে না। কারণ সে তেজী মরস্থমের অপেক্ষায় আছে, সেই সময় 
হায়াত তাহার হাত্বে নগদ টাকার পরিমাণ যথাসন্ত্ব বেশ থাকা 
ফলপ্রস্থধণপত্র : দরকার দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা খাটানোর ঝৌক 
আজকাল ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে দেখা যাইভেছে। যদি হাতে 

বেশ কিছু পরিমাণ বেশি টাকা৷ থাকে তবেই ব্যাঙ্ক এই চিন্তা করিতে পারে। 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ৬৩ 


'বিনিয়োগের ঝঁকির পরিমাণ কমাইবার উদ্দেশ্টে আজকাল কয়েকটি ব্যাঙ্ক মিলিয়া 


সন্মিপিত প্রতিষ্ঠান (09080:618000 ) গঠন করিয়া দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ 
করিবার চেষ্টা করিতেছে । 


বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখার জন্য ব্যাঙ্ক তাহার মোট বিনিয়োগকে 
বিভিন্ন প্রকার খণের মধ্যে স্থচিন্তিতভাবে ছড়াইয়া রাখিবে। কিছু টাকাদে 
তরল-খণ ও অত্যন্পনকালীন খণেব বাজারে খাটাইবে। এবং নির্দিই সময়ে 
যে-বিলগুলি আপনা আপনি ফলপ্রস্থর সম্ভাবনা তাহাতে কিছু টাকা রাখিবে। 
সরকারী স্বল্পকালীন বিল বা ট্রেজারী বিলে সাধারণত বেশি টাক! রাখা হয়। 
বির মধ্যকাঁলীন বা দীর্ঘকালীন সরকারী বিনিয়োগে টাকা রাখ! 
সম্পন্ন ধণপত্র . ততটা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া অনেকে মনে করেন, কারণ 
কেন্দ্রীয় ব্যা্কের সুদ সম্পর্কে নীতির উপর এই সিকিউরিটি- 

গুলির দাম নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থদের হার বাড়াইলে সরকারী 


সিকিউরিষিগুলির বাজার-দর কমিয়া যায়, তাই ইহাতে টাক খাটানো৷ বিশেষ 
নিরাপদ নয়। 


এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ব্যাঙ্কের ধনসম্পন্নতা (৪০15৪০০5 ) ও 
'তরলতা (11951915 ) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কোন ব্যাঙ্কের অবস্থা 
ভাল, ইহা বেশ ধনসম্পন্-এই কথা বলিলে বোঝা যায় তাহার খণ- 
পরিশোধের যোগ্যতা! আছে । অর্থাৎ, ব্যাঙ্কের মোট সম্পত্তির পরিমাণ এত ষে 
সে মোট দেনা মিটাইতে সক্ষম, তাহার খণশোঁধযোগ্যতা আছে। কিন্তু এই 
অবস্থাতেও তাহার তার্ল্য না থাকিতে পারে। তারল্য নির্ভর করে সেকি 
'ধরনের সম্পত্তিতে টাকা খাটাইয়াছে, উহাদের কত দ্রুত এবং ক্ষতি স্বীকার ন! 

করিয়া আবার নগদ টাকায় পরিণত করা সম্ভব- ইহার 

৮৮ উপর। খণসম্পন্্তা থাকিলেই ব্যাঙ্কটি নিরাপদ নহে, 
এক নয় তারল্য থাকিলে তবেই তাহার ঝাঁকি কম। অনেক সম্পত্তি 

থাকা অবস্থাতেই যদি চাহিবান্ান্র ব্যাঙ্কটি আমানতকারীকে 

টাকা দিতে না! পারে, তবে তাহার নিরাপত্তা নাই। তাই বিনিয়োগের 


এ 
বজায় রাখ! । 


৬৪ অর্থ তত্ত 


জম্পত্তি ব বিনিয়োগ পরিচালনার তত্ব (0508368 ০£ 4556 
11215885710570% ) 
কেমন করিয়া ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের বিনিয়োগের বা সম্পত্তির তারল্য বজায় 
রাখিতে পারে সেই বিষয় ব্যাঙ্কিং-ংএর পণ্ডিতের বহু আলোচনা করিয়াছেন। 
অনেকদিন ধরিয়৷ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নীতি হিসাবে গৃহীত হুইয়াছে যে, এই 
ব্যাঙ্কগুলি কেবলমাত্র স্বল্পকালের জন্তঠ আপনাআপনি পরিশোধ্য এবং উৎপাদদক- 
খণ ( 81০07%90% 861$-1801519808১ 70:090০6159 10%1) ) দিবে । এই নীতি 
অনুসরণ করিলে ব্যা্কগুলি কেবলমাত্র দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়ের (বা 
বণ্টনের) উদ্দেশ্যে খণ দিবে। কোন কারখানায় দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, বা! 
কারখান। হইতে দ্রব্যগুলি বিক্রয়ের জন্য বাজারে যাইতেছে 
-এই সকল ধারাকে সাহায্য বা ত্বরার্ধীত করার জন্য 
ব্যান্ষগুলি ধার দিবে, অনেকে এইরূপ মনে করেন। ভ্রব্য 
উৎপন্ন হইলে বা বিক্রয় হইয়া গেলে ব্যাঙ্ক সেই টাকা হইতে এই খণ ফেরৎ 
পাইবে, উৎপাদন ও বিক্রয়ের ধারার মধ্যেই এই খণ শোধ হইয়া যাইবে-_তাই 
ইহাদের স্বয়ংশোধ্য ধণ বা সম্পত্তি ( 8616-17901980108  888608 ) বলিয়া মনে 
করা হয়। এই ধরণের কাজে খুণ দানের নীতিকে বল হয় "আপল-বিলের নীতি” 
(7১68) 73115 1909০653799 ) বা স্বয়ং পরিশোধের তন্তু” (19025 04 9914- 
[05191৮5 )। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যা।্কংজগতে এই নীতির প্রাধান্য ছিল, 
এবং বর্তমানেও বছ পণ্ডিত ইহাকে সমর্থন করেন । 
আধুনিককালে এই তত্বের বহুবিধ সমালোচনা হুইযাছে এবং মোটামুটি 
ইহার পরিবর্তে ভিন্নরূপ নাতির কথা বলা হইতেছে ।* যেন, 
প্রতিটি ব্যাঙ্কের প্রতিটি খণই যদ এইরূপ “আসল-বিলের নীতি, অনুযায়ী 
কর! হয় তাহা হুইলে ব্যবসায় খাণিজ্য চলিতে পারে না। যে-উৎপাদনধার! 
বা বিক্রয়-ধার৷ সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্টে ধণ লওয়া হুইয়াছল তাহ সম্পূর্ণ হইবার 
পূর্বযুহূর্তে আবার খণ লওয়া দরকার হয় অথব৷ পুরাতন 
নিবি সেই খণ আবার দেওয়া হইবে (97065%/%4 0৫ 910 108779 ) 
এইরূপ ঞ্রতশ্রুতির প্রয়োজন হয়। পুরাতন খণ সম্পূর্ণ শোধ পাইলে আবার 
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ঢ 287, 


আসল-বিল ব। 
স্বয়শে।ধের নীতি 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ৬৫ 


নুতন ধারা শুরুর সময়ে খণ পাওয়া যাইবে এইরূপ হইলে সমাজে উৎপাদন ও 
বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় না| দেশের কোন কোন ব্যাঙ্ক যদি নূতন খণ স্যষ্টি করিয়া 
চলে তবে সেই খণশ্রোতই ত্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইয়৷ দিয়া সকল 
ব্যাঙ্ক হইতে খণগ্রহীতাদের পুরাতন খণ পরিশোধের ক্ষমতা গড়িয়া তুলিতে থাকে। 
পুরাতিন বিলগুলি পরিশোধের পূর্বে যদি ব্যাঙ্কের নূতন বিল গ্রহণ করিতে রাজি না 
হয়, তবে সম্ভাব্য খণগ্রহীতাদের কাজকর্ম প্রসারিত হয় না, উৎপাদন ও ব্যবসায়- 
বাণিজ্য হাস পায়, দেশের ক্রয়শক্তি কমিয়া যায়, দামস্তর কমে, পুরাতন 
খণগ্রহীতারাও তাহাদের খণ শোধ করিয়! উঠিতে পারে না।* বিশেষত, ব্যবসায় 
সংকটের যুগে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া অনেক সময় ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, এই 
অবস্থায় যদি ব্যবসায়ীদের নূতন খণ পাইবার পূর্বেই পুরাতন খণ শোধ দিতে হয় 
এবং দেশে সকল ব্যাঙ্ক মিলিয়া ধণ-সংকোচনের নীতি গ্রহণ করে তবে ব্যবসায়- 
বাণিজ্য নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই নীতি তাই সমর্থনযোগ্য 
নহে। 

তাহা ছাড়া, আধুনিক কালে তারল্য সম্পর্কে ধারণ! পূর্বাপেক্ষা একটু ভিন্নন্বপ 
হইয়া উঠিয়াছে। কোন ব্যাঙ্ক যদি তাহার সম্পত্তিগুলিকে অন্য ব্যাঙ্কের নিকট 
বিক্রয় করিয়া দিতে পারে অথচ তাহার কোনরূপ আধিক ক্ষতি ন1 হয়, তবেই 
সেই ব্যাঙ্ক তরল অবস্থায় আছে বলিয়া মনে করা যায়। 
দরকারমত আমার হাতের বিল ও সিকিউরিটিগুলি বিনা- 
ক্ষতিতে আমি যদি অন্যত্র বিক্রয় করিতে পারি, তবেই আমার খণশোধযোগ্যতা 
এবং তারল্য বজায় রহিল, এইরূপ মনে করা চলে । ইহাকে বনে অপসারণের 
নীতি” (81069120165 08০০: )। দ্রুত এবং লোকসান না দিয়া কোন ব্যাঙ্ক 
অপর বাঙ্ষের নিকট নিজ সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিয়া নগদ টাক! ফেরং 
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অপসারণের তত্ত্ব 


৬৬ অর্থ তত্ব 


পাইতে পারে-এই ধরণের সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করিলেই ভারল্য বজায় থাকে। 
ফলপ্রস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা! করার প্রয়োজন নাই-_দরকার হইলে উহার পূর্বেই 
বিলগুলিকে অন্ঠাত্র অপসারণ করা সম্ভব হইলে উহাকে তারল্য বলিয়া মনে করা 
হয় |* 

অপসারণ তত্বের সমর্থনকারীরা মনে করেন যে, কেবলমাত্র অন্ত ব্যাঙ্কের নিকট 
নয়, কেন্্ীয় ব্যাঙ্কের নিকট অপসারণের যোগ্য বিবেচিত হইলেই সেই বিলগুলি 
কিনিয়া বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাঁখ! চলে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যেসকল বিল বা! 
খণপত্র কিনিতে প্রস্তুত আছে, কোন ব্যাঙ্ক সেইগুলিতে টাক! খাটাইলেই তাহার 
তারল্যাবস্থা বজার থাকে, কারণ দরকারমত সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
উহাদের বিনিময়ে নগদ টাক পাইবে। 


“আসল-বিলের তত্ব বা “অপসারণের তত্ব যাহাই গ্রহণ করা হউক না কেন 
ব্যবসায়'সংকটের যুগে ইহাদের কোনটিই ব্যাঙ্ককে বাচাইতে পারে না। সংকট- 
কালে বিল ও পিকিউরিটিগুলি আঁপনা-আপনি ফলপ্রস্থ (891£18051946108 ) 
হইয়া উঠে না, কারণ খণগ্রহীতাদের খণশোধের ক্ষমতা] হাঁস পায়। সকল ব্যাঙ্কের 

ক্ষেত্রে এইব্দপ অবস্থা আসিলে কোন ব্যাঙ্কই অপর কাহারও 

রা নিকট নিজের কোন সম্পত্তি অপসারণ করিতে পারে না। 

এই অবস্থায় একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যান্কই সবশ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল | 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি খণপত্রগুলি গ্রহণ করিতে অসন্মত হয়, তবে সেই ব্যাঙ্কের পক্ষে 

তারল্য বজায় রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গ্রহণযোগ্য বিলগুলিতে 
বিনিয়োগ করিতে পারাই তাই তারল্যরক্ষার প্ররুষ্ট পথ । 

সর্বশেষে আমেরিকার ব্যাঞ্কি-জগতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝৌকের কথা 
উল্লেখ করা দরকার । আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলি আজকাল ব্যবসায়ীদের মধ্যকালীন 
ও দীর্থকালীন প্রয়োজন মিটাইবার জন্চও খণ দিতেছে । ইহাদের টার্ম লোন্‌ 
(167৮) 0০0১) বলে! বর্তমানের চুক্তি অনুযায়ী এক বংসর পরে যে-খণ 
পরিশোধনীয় উহাকে টার্ম খপ বলা হইতেছে । সাধারণত এই সকল ক্ষেত্রে খণ- 
কাল ১ বংসরের বেশি, কিন্তু৫ বংসরের কম । সমস্ত খণকাল ধরিয়া ভবিষ্যতের 


৯ ৭5$5005035 555610018] 18 0091006778170৩ 01 2 81105120105] 00510011501 588৩68 
%11১10)) 0217 56 50165001000 00067105010 05106 20850801809 ঠ0085৩ 01 20৩0085)10 
50811051071 09 20092098006 60 50008005181 ইত কত উম 0014471972ট 
£27887227675, 2295. 
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*ময় হইতে এই ধরণের খণ পরিশোধ করা হইয়া থাকে । যন্ত্রপাতি, মজুত 
দ্রব্যসামগ্রী এবং অনেক সময় ঘরবাড়িও বন্ধক লওয়৷ হয়। বারবার স্বল্পকালীন 
রণ-দান ও গ্রহণ করার অক্ছৃবিধা এড়াইবার জন্ত এবং আমে বিকার ব্যান্বগুলির 
হাতে প্রসৃত উদ্ব্ত টাকা বিনিয়োগের পথ বাহির করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের 
খণনীতির উদ্ভব হইয়াছে। মাধিন ব্যাক্কিং-জগতের এই নূতন কাজকর্ম বহুলাংশে 
পুরাতন ব্যাঙ্কিং নীতির বিরোধী । “আসল-বিলের তত্ব খণগ্রহীতার ত্রব্য বা 
সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া! ব্যাঙ্ক টাকা আদায় করে ; “অপদারণ তত্ব অপর কোন 
ঝণদাতার নিকট হইতে ব্যাঙ্ক এই খণ পরিশোধ পায়। 
চি কিন্তু এই টার্ম খণগুলি ব্যাঙ্ক ফেরৎ পায় ৭ণগ্রহীতার 
আয়ের তত্ত প্রত্যাশিত আয়” হইতে (80619199090. 1000239 ০? 909 
10০০077০৮62 ) | এইবরূপে মাফিন যুক্তরাষ্ে ব্যাঙ্গুলির 
বিনিয়োগের তারল্য সম্পর্কে নৃতন এক তত্ব গড়িয়া উঠিতেছে। খণগ্রহীতা 
নিজের ভবিষ্যত আয় হইতে সঞ্চয় করিয়! ব্যাঙ্কের খণ পরিশোধ করিবে-__এই 
তত্্ পূর্বের দুইটি হইতে অনেকাংশে পৃথক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।* 


ব্যাক কতৃক খাণন্যষ্টি € 07681108016 0250 105 13801106 ৪5585) 


আধুনিককালে ব্যাঙ্কের আমানত ছুই প্রকারে স্ষ্টি হইতে পারে। প্রথমত, 
আমানতকারী কোন ব্যক্তি নগদ টাকা লইয়া ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলে ব্যাঙ্ক তাহার 
নামে আমানত-হিসাব (1)9109816 8,090 ) খুলিয়া দেয়; ইহাকে প্রকৃত 
আমানত (€ 4০689] 9190986 ) বলে। দ্বিতীয়ত, কোন 
ব্যক্তি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণগ্রহণ করিলে ব্যাঙ্ক খণ- 
গ্রহীতার নামে নিজের খাতার হিসাব খুলিয়া দেয়; সেই 
হিসাব হইতে খণের পরিমাণ পর্যন্ত টাকা চেকের সাহায্যে তুলিয়া লইবার অনুমতি 
দেয় । ইহাকে স্্ট-আমানত (0:9%69. 0909316 ) বলা হয়। 


প্রথম প্রকার ব৷ প্রকৃত আমানত স্থষ্টি হয় আমানতকারী ব্যক্তির তাগিদে । 
দ্বিতীয় প্রকার বা স্ষ্র-আমানত স্থষ্টির তাগিদ আসে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে । 
এইব্ূপে আমানত স্থ্টি করিয়াই ব্যাঙ্ক খণ দেয় । 


ব্যাঙ্ক কোথ! হইতে খণ দেয়? যে নগদ টাকা তাহার নিকট আমানত 


ছুই প্রকার আমানত 


ক 01, 5. [১ 98809 00701577971 5727/578 2785055 ৮৮ 289-789, 


৬৮ অর্থ তত্ব 


হিসাবে আসে, তাহার সম্পূর্ণ পরিমাণ খণ দিতে পারে না, কারণ আমানতকারী 
যদ্দি টাকা উঠাইয়া লইতে চায়, ব্যাঙ্ককে তাহা দিতে হইবে । অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক জানে যে, সকল আমানতকারীগণ এক সঙ্গে তাহাদের সকল 

ৃঁ আমানত উঠাইয়া লইতে চাহেন না। মোট নগদ 
চল বর আমানতের সম্পূর্ণ পরিমাণ ব্যাঙ্কে না রাখিলেও দৈনন্দিন 
নিজের হাতে নগদ জম লেনদেনের কাজ চালানো যায়। সুতরাং নগদ আমানতের, 
| কিছু অংশ, শতকরা কিছুভাগ নগদ টাক! দৈনন্দিন লেনদেনের 
উদ্দেশ্যে জমা রাখিয়া অধিকাংশ টাকাই খণ হিসাবে দেওয়া হয়। নগদ সঞ্চয়াংশের 
(089, ২59৪:৮৪ ) পরিমাণ বেশি হুইলে ব্যাঞ্ধ কম খণ দিতে পারে, নগদ 


সঞ্চয়াংশের পরিমাণ কম হইলে খণের পরিমাণ বাড়াইতে পারে। 


ব্যাঙ্ক যখন আমানত স্যষ্টি করে তখন খণগ্রহীতার নামে আমানত হিসাবে, 
ব্যাঙ্কের খাতায় হিসাব লিখিয়া রাখে এবং সেই হিসাব হইতে চেক কাটিয়া খণ 
গ্রহণকারী খণ এেঁয়। সেই খণ পুনরায় নগদ আমানত 
৪৮2 হিসাবে, হয় খণপ্রদানকারী ব্যাঙ্কে, অথবা অপর কোন 
ব্যাঙ্কে জমা হইয়া পড়ে। এই নূতন জমার ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক 
পুনরায় খণবৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পায়। এইরূপে প্রতিবার খণদানের ফলে নৃতন 
আমানত সৃষ্টি হয় এবং প্রতিবার নূতন আমানত স্ষ্টির ফলে নৃতন খণদান সম্ভব 
হয়। এইবপে ব্যান্ছগুলি মি'লয়া সামগ্রিকভাবে তাহাদের মোট নগদ-আমানতের 
বহুগুণ বেশি মোট খণ স্থষ্টি করিয়া থাকে । 
মনে করা যাউক, এ-ব্যাঙ্ক কোন এক ব্যাক্তর 'নকট হইতে 1000 টাকার 
নগদ ত্ামানত পাইল। ধর] যাউক, দেশে এইরূপ আইনসঙ্গত নিয়ম বা প্রথা 
চালু আছে যে, মোট নগদ আমানতের 10% ব্যাঙ্ককে নিজের কাছে জমা রাখিতে 
হয়। এমতাবস্থায় 4-ব্যাঙ্ক নগদ আমানতের ॥9% অর্থাং 1090 টাকা জমা 
রাখিয়া অবশিষ্ট 900 টাকা কাহাকেও ঝণদান করিবে। 
কিন্তু বর্তমান ব্যান্বব্যবস্থাই এইরূপ যাহাতে ঘটনার শ্োত আরও বহুদূর 
অগ্রসর হইয়া যাঁয়। যাহারী 900 টাক খণ পাইল তাহারা এই টাকা ব্যয় করার 
ফলে যাহাদের হাতে গিয়া ইহা নুতন আয়ব্ধূপে দেখা দিল, তাহারা 4-ব্যান্কে 
ব| অন্ত কোন ব্যাঙ্কে জম দিবে। মনে বরা যাউক, সেই 9০00 :৪-ব্যান্কে 
মগদ আমানত্রূপে জম। পড়িল। -ব্যাঙ্ক 90০9 টাকা মগদ-আমানতের 10% 
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অর্থাৎ 90 টাকা জমা রাখিয়া 810 অপর কাহাকেও খণ হিসাবে দিয়া দিল 1 
সেই 810 টাকা, আবার ধর! যাঁউক, ব্যাঙ্কে জম! পড়িল এবং 0-ব্যাঙ্ক ইহার 10% 
অর্থাত 81 টাকা জমা রাখিয়া 129 টাকা নৃতন খণ স্থ্টি করিল। যতর্দিন না পর্যন্ত 
নগদ-আমানতের পরিমাণ বিশেষভাবে কমিয়া গিয়া পরিমাণ এইরূপ দীড়াইবে 
যাহাতে নৃতন খণস্থষ্টি করা আর সম্ভব নহে, ততদিন এইরূপে নৃতন খণস্থ্রি-ধারা 
চলিতে থাকিবে । এই ক্ষেত্রে 900 টাঁকার প্রথম খণদানের ফলে সমগ্র 
সমাজে 900০ টাকার খন স্ট্টি পাইবে । স্তরাং, দেখা যাইতেছে, ব্যাঙ্কগুলি 
একত্রে মিলিয়া সমাজে মোট অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়! দিতে পারে। 


দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ( 8800106 958697 ) কর্তৃক খণন্থঙ্টির ক্ষমতার কিন্তু 
সীমা আছে। কোন ব্যাঙ্ক যদি বেশি নগদ টাকা নিজের হাতে জমা রাখিয়া! দেয়, 
তবে ভবিষ্যতে অন্ত ব্যাঙ্কও নগদ-আমানত কম পাইবে 

19 পরবং সমাজে মোট খণন্থষ্টির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। 
দ্বিতীয়ত, কোন ব্যক্তি যদি খণ গ্রহণ করিয়া কোন ব্যাঙ্কে 

জম না দিয়া সেই নগদ টাকা নিজের হাতে জমাইয়া রাখে, তবে তাহা খণস্যষ্টি 
করিতে পারে না। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আথিক নীতির ( খোল বাজারে 
কার্যাদির ) দ্বারা সমাজে নগদ টাকার পরিমাণ কমাইয়া দিলে মোট খণস্থ্টির 
পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। চতুর্থত, ব্যাঙ্ক খণ দিতে তখনই রাজি থাকে যখন 
উপযুক্ত বন্ধকী দ্রব্য পায়। উপযুক্ত বন্ধকী দ্রব্য না থাঁকিলে খণ দেওয়া ব্যাঙ্কের 
পক্ষে বিপজ্জনক । তাই দেশে বন্ধক-যোগ্য উপযুক্ত শেয়ার ও সম্পত্তি থাকা 
দরকার ; তবেই খণের প্রসার সম্ভব। অধ্যাপক সেয়ার্প ঠিকই বলিয়াছেন যে, 
£50]0)9 10800917006 61018 &9চ/]ড 0:99690. 10801095 1060 6159 108009, 7006 
০6959751১০0 81 01398, 1706 01 65086 10015100818 ড71)0 08/3 016: 
6০ 005 10820 006 100 01 88896 710101১6156 0680 60015 
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সর্বোপরি, মনে রাখা দরকার যে, ব্যাঙ্কগুলির খণস্ঙ্ির ক্ষমতা নির্ভর করে 
দেশে বাবপায় বাণিজ্যের অবস্থার উপর, অর্থাৎ দেশে উপযুক্ত আশাবাদী 
আবহাওয়া আছে কিনাই তাহার উপর। যদবেশ সংখ্যক ব্যক্তি খশ লইতে 
না আসে, তবে ব্যাঙ্কের নিজের ইচ্ছা থাকিলেও খণপ্রপারের এই ধার! দ্রুত 
অগ্রসর হইতে পারে না। ঘোড়াকে জলের নিকট পৌছানো চলে, কিন্তু জলপানে 


৭০ অর্থ তত 


বাধ্য করা যায় না; ঠিক সেইরূপ ব্যাঙ্কের ইচ্ছা থাকিলেও দেশে খণগ্রহণকারী 
ব্যক্তির অভাবে খণপ্রসারের ধার! সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে। 


মিশ্র ব্যান্িং (111560 738770508 ) 


প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে, ইউরোপের কয়েকটি দেশে (যেমন ইতালী, 
জার্মানী, হাঙ্গেরী, বেলজিয়াম গুভৃতিতে ) প্রাচীন ব্যাঞ্কিং-নীতির বদলে নৃতন 
ব্যান্কিং রীতি-পদ্ধতি দেখা দিয়াছে । চিরাচরিত ব্যা্কিং-নীতি ছিল স্বল্পকালীন 
প্রয়োজনে ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা খাটানে৷ £ ব্যাঙ্গুলি সাধারণত শিল্প- 
কলকারখানাকে ধার দিত না, কারণ ইহাতে বেশিদিনের জন্ট টাকা অপরের নিকট 
আবদ্ধ রাখিতে হয়। কিন্তু এইসকল দেশের ব্যাঞ্কসমূহ শিল্পগুলিকেও ধার দিয়াছে 
এবং বেশিদিনের জন্য তাহাদের নিকট টাকা ফেলিয়। 
5 কি রাখিয়াছে। নিজেদের দেশের শিল্পোন্নয়নে ব্যাঙ্কদকল 
এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, ইহাদের প্রচেষ্টায় 
নূতন নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। এই সকল দেশের 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ধসমুহ বিনিয়োগ-ব্যাঙ্কং (10588000670 73870101718 ) শুর 
করিয়াছে । ঘুদ্ধোত্তর অর্থ নৈতিক সংকট, শিক্প-পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা, দেশে 
অর্থনৈতিক সংগঠনের পরিবর্তন ( যেমন জার্মানীতে যুদ্ধের প্রয়োজনে অতি দ্রুত 
শিল্পায়ন ), এই সকল কারণে রক্ষণশীল ব্যাঙ্কিং-নীতি ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং 
পৃথিবীর বহুদেশে নৃত্ন ধরণের এই প্রকার মিশ্র ব্যাঙ্কিং গড়িয়া উঠিযাছে। 
দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে এই প্রকার মিশ্র ব্যাঞ্কিং বিশেষ 
ক্বিধাজনক-_ইহণ জার্মীনী, ডেনমার্ক, স্থইজারল্যাগ্ড প্রভাতি দেশের ইতিহাস হইতে 
জানা যায়। এখানকার ব্াঙ্কাররা খণগ্রহণকারী শিল্পপতির আছ্ান্ত খোজখবর 
রাখে, সেই শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা লইয়া যথেষ্ট 
মিশ্র ব্যাক্ি-এর চিন্তা করে। ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য বাজারে শেয়ার ছাড়া 
সারি) হাঃ হইবে ইহার ভিত্তিতেই ব্যাঙ্ক শিল্পপতিকে খণ দেয়, শেয়ার 
ছাড়া হইলে যাহাতে উহ বিক্রয় হয় সেইজন্য ব্যাঙ্ক সেই 
শেয়ার সম্পর্কে জনসাধারণকে ,সচেতন করিয়া তোলে, নিজেরা অনেক সময় শেয়ার 
বিক্রয়ের আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করে, গ্যারান্টি দেয়, আগুাররাইট করে, নিজেদের 
স্থনাম জড়াইয়! দিয়া শিল্পপতিকে টাকা তুলিতে এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়িক 
সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। যদি কোন একটি ব্যাঙ্কের আমানতের 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ৭১ 


তুলনায় নিজস্ব মূলধনের প'রমাণ বেশি হয়, আমানতের অধিক অংশ দীর্ঘকালীন 
আমানত হয়, তাহা হইতে ব্যাঙ্কের মোট বিনিয়োগের কিছু অংশ শিল্পের দীর্ঘকালীন 
মূলধন ভাগ্ারে নিয়োগ কর! সম্ভবপর । এই ধরণের বিনিয়োগে লাভের হার 
বেশি, উপরন্ত যে-ঝুকি আছে তাহা দূর করা অসম্ভব নয়। খুব সাবধানতার 
সহিত ও বিবেচনা করিয়া যদি ভবিষ্যতে উন্নত হইবে এইরূপ শিল্পে টাকা 
খাটানো যায়, এবং কয়েকটি ব্যাঙ্ক একত্র হইয়া সিণ্ডিকেট বা কন্সর্টিয়াম গঠন 
করিয়া শিল্পে খণ্‌ দেওয়া হয় তবে স্বভাবতই ঝাঁকির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। 
ব্যাঙ্কার ও শিল্পপতি পরস্পরের অভিজ্ঞতা হইতে লাভবান হন ; শিল্পপতি বাজারের 
অবস্থা জানিতে পারেন, আবার বাঙ্কাররাও শিল্পটির আভ্যন্তরীণ অবস্থা! জানেন 
বলিয়া লোকসান এড়াইবার চেষ্টা করিতে পারেন । 
মিশ্র ব্যাঞ্কিং ব্যবস্থার ক্রটিবিচ্যুতির দিকটাও আলোচন! করা দরকার। এই 
বিচ্যুতিগুলি সর্বাধিক প্রকাশ পায় ব্যবসায়-সংকটের যুগে; কারণ এই সমন্ন 
মূলধনী ভ্রব্যসামগ্রীর দাম বা বিনিয়োগের মূল্য হাঁপ পায়। ব্যাঙ্কের অধিকাংশ 
বিনিয়োগই আবদ্ধ হইয়! পড়ে, নগদ টাকায় রূপান্তরণ সম্ভব হয় না। ১৯২৯-- 
৩০ সালের অর্থনৈতিক সংকটে আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান ও অন্যান্ত 
দেশে ইহাই ঘটিয়াছিল। আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলি নিজের! বা তাহাদের সহ- 
প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে শেয়ার-বাজারে প্রভূত টাকা খাটাইয়াছিল, তাই শেয়ারের 
দাম কমিয়া যাওয়ায় তাহাদের অবস্থা হঠাৎ বিপদজনক হইয়া উঠে। ব্যান্বগুলি 
প্রায়ই সাবধানতার সীমারেখা অতিক্রম করিয়' দীর্ঘকালীন 
মিশর ব্যাক্ষি-এর  খণে টাকা খাটাইত, ফলে তাহাদের অবস্থা সর্বদাই তারল্যহীন 
ক্রটিবিচ্যুতি ৃ 
হইয়া উঠিত। শিল্পে অতি-বিনিয়োগের দরুণই ১৯৩২ সালে 
ফ্রান্সের 88009 180100819০9 ০0:9016 ভাঙিয়া পড়িয়াছিল ; ঠিক প্রকই 
কারণে 4586:180. 0790168856816 বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মিশ্র 
ব্যাঙ্কিং-এর ফলে অর্থ নৈতিক কাঠামোর সকল অঙ্গে এমন এক ফাটকাারির 
মনোভাব দেখ! দেয় যে, তাহা দেশের স্বাভাবিক অর্থ নৈতিক গতিকে তুক্ছ করিয়া 
অস্বাভাবিক কতকগুল প্রবণতার স্থষ্টি করে। ব্যাঙ্কসমূহ অসঙ্গত ধরণের বিনিয়োগে 
প্রমত্ত হইয়া উঠে, অবশেষে তারল্যহীন সম্পত্তিতে, আমানতকারীদের টাকা আবদ্ধ 
করিয়া ফেলে। 
এই সকল বিরূপ অভিজ্ঞতার ফলে অনেক দেশই মিশ্র ব্যাঙ্ক-এর বিরুদ্ধে 
আইন শ্রণরন করিয়াছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্টে আইন করিয়৷ বল! হইয়াছে যে, 


৭২. অর্থ তত্ব 


বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ শিল্পে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করিতে পারিবে না। ১৯৩৬ 
সালের ১লা৷ জানুয়ারী হইতে বেলজিয়ামের ব্যাহ্বসমূহ আর শেয়ার বা শিল্পক্ষেত্রে 
বিনিয়োগ করিতে পারিবে না - এইরূপ আইন করা হইয়াছে । ক্ইডেন, ভারতবর্ষ 
সর্বপ্র এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে । কিন্তু, মিশ্র ব্যা্কিং এর বিরুদ্ধে এইক্ধপ 
আইন করা সত্তেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের 
সম্মুখীন হইয়! পুনরায় মিশ্রব্যান্কিং রীতি গ্রহণ করার কথ! 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া, 

কিন্তু উহ! কাটিয়া" চিন্তা করিতেছেন। ব্যাহ্ছগুলির হাতে টাকার পরিমাণও 
যাইতেছে বাড়িয়া গিয়াছে, স্বল্পকালীন বিনিয়োগে আর তাহাদের 
উপযুক্তভাবে নিয়োগ করা যাইতেছে না। তাই উন্নত 
দেশগুলিতে ব্যাঙ্কিং-বিশেষজ্ঞগণ অল্প পরিমাণে মিশ্রবণঙ্কিং গ্রহণ করার প্রস্তাব 

সমর্থন করিতেছেন । 


ব্যান্কিং-কাঠামো। : একক ব্যাক্কিং বনাম শাখা-ব]াক্কিং (9770778 
95000085152 [010107380012186 9 13781701-781910778 ) 
প্রত্যেক দেশের অগ্রগতির ইতিহাসে বিশেষ প্রকার কতকগুলি প্রভাব কাজ 
করিয়াছে, তাই সকল দেশের অর্থনৈতিক সংগঠন সমান নয়। বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্কিং-ংএর কাঠামোও সকল দেশে সমান হইতে পারে না। তবুও সাধারণ- 
ভাবে ব্যাঙ্কিং-কাঠামোকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ বিটিশ ধরণের শাখা- 
ব্যাঙ্কিং এবং মাফিন ধরণের একক বা৷ ইউনিট ব্যান্কিং। ইংলগ ছাড়া কানাডা, 
দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে শাখা-ব্যাস্কিং প্রচলিত 
আছে। একটিমাত্র অফিস হইতে ব্যাঙ্কিং-ংএর কাজকর্ম কর! হইলে উহাকে 
বলে একক ব্যাহ্কং; আবার একাধিক অফিস হইতে ব্যাক্কিং-এর কাজকর্ম 
করা হইলে তাহাকে বলে শাখা-ব্যাঙ্কিং। সাধারণত মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে এই 
একক ব্যাঞ্কিং দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের অনেক সময় স্থানীয় ব্যাঙ্কিং 
(7,09811560 7810120% ) বলে। অবশ্য মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে শাখা-ব্যাঞ্কিং এর 
স্থবিধাগুলি পাওয়ার জন্য করেসপণ্ডিং ব্যাঙ্ক-প্রথ। (0971981)900175 7380], 
95৪67 ) প্রভৃতি দেখা দিয়াছে। এই প্রথায় গ্রামাঞ্চলের 
ইউনিট ব্যাক্ষিং ও শাখা- কোন স্থানীয় ব্যাঙ্ক বড় বড় শহরের কোন কোন ব্যাঙ্কে 
হিয়িরহা তি নিজের টাকা জমা রাখিতে পারে। এই ভাবে এক স্থান 
হইতে অন্ত স্থানে টাকা পাঠানো তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়, অন্য কোন 
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শহরের ব্যবসায়ীর বিল আদায় করাও স্ববিধাজনক হয় । বিরাট শাখা-অফিস 
না রাখিয়া এইরূপে মাকিন ব্যাঙ্বগুলি শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর স্থবিধা কিছুটা ভোগ 
করিতে পারে। উভয় প্রকার ব্যাঙ্ক-কাঠামোর স্ুবিধাঅস্বিধা আলোচনার 
সময়ে এই কথা মনে রাখা দরকার । শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর স্ববিধাগুলি আলোচনা 
করিলে ইউনিট ব্যাক্কিং-এর অন্ুবিধাগুলি ধরা পড়িবে; আবার ইউনিট 
ব্যাঙ্কিং-এর স্ুবিধাগুলি বিশ্লেষণ করিলে শাখা-ব্যা্কিং-এর ক্রটিগুলি বোবা 
যাইবে। 
শাখা-ব্যাঞ্কিং-এর স্ববিধার মধ্যে প্রথম হুইল যে, ইহা! বুহুত্মাত্রায় উৎপাদনের 
ব্যয়লংকোচ ও স্যোগসমূহ পাইতে পারে, অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের সৃবিধা 
পাওয়া যায়। তাহাদের বেশি অর্থ-সামর্থ্য থাকে, তাই বেশি মাহিনায় দক্ষ 
ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে নিয়োগ করিতে পারে। ইউনিট-ব্যাঙ্কিং-এ বিশেষায়ণ 
প্রসার করার স্বিধা খুবই কম, তাহাতে সন্দেহ নাই! দক্ষ ব্যক্তিকে পরিচালনার 
কাজ হইতে অব্যাহতি দিয়া নীতি-নির্ধারণ ও অন্যান্ উন্নয়নমূলক কাজে ( যেমন 
কোথায় টাকা খাটানো হইবে, ঝুঁকি ও ফলপ্রস্থতা কেমন ইত্যাদি বিচার করার 
কাজে ৷ নিয়োগ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, শাখা-ব্যাঞ্কিং-এর স্বিধা হইল 
যে, প্রতিটি শাখা-অফিস কম নগদ জমার সাহায্যে কাজ চালাইবার স্থযোগ পায়। 
দরকারের সময় একটি শাখা অপর শাখা হইতে টাকা লইয়া আয়া কাজ 
চালাইতে পারে তাই প্রতিটি শাখাতেই কম জমা রাখিলে স্বাভাবিক কাজকর্ম 
ব্যাহত হয় না। করেস,পণ্ড্ে বাবস্থায় ইউনিট ব্যাঙ্কগুলিও এই স্থবিধা পায় ং 
ইউনিট ব্যাঙ্কটি অপর ব্যাঙ্কে যে-টাক। জমা রাখে তাহা হইতে সুদ পায় না (বা 
পাইলেও খুব কম পায়)। তৃতীয়ত, ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এর তুলনায় শাখা-ব্যাঞ্কিং 
ব্যবস্বায় কম খরচে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টাকার আদান-প্রদান করা চলে । 
আমানতকারীরা যখন টাকা জমা রাখে তখন তাহারা! এই সকল সথযোগ-স্থবিধা 
খু'জিবে, যে-ব্যাঙ্কে কম খরচায় ভাল কাজ পাওয়া যায়, তাহার! সেই ব্যাঙ্কেই 
টাকা জমা রাখিবার চেষ্টা করিবে। চতুর্থত, ইউনিট 
2 ব্যাঙ্কি-এর তুলনায় শাখা-ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থা বিভিন্ন স্থানের 
অন্বিধা কিকি মধ্যে ঝুঁকি ছড়াইয়া রাখিতে পারে। এক বাক্সে যেমন 
সকল ডিম রাখ' যুক্তিযুক্ত নয় সেই রকম একটি অঞ্চলের 
অর্থ নৈতিক শ্রীবৃদ্ধির উপর ভরসা না করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়। পড়া 
ভাল। কোন ছুূর্দশাগ্রন্ত অঞ্চলের লোকসান সমুদ্ধিশালী অঞ্চলের লাভ দিয়া পূরণ 
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করা চলে । এই কারণেই ১৯২৯-৩০ সালের সংকটকালে আমেরিকার কষি- 
অঞ্চলের ব্যাঙ্বগুলি বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ব্রিটেনের ব্যাঙ্কসমূহ কোনমতে টি কিয়া 
যায়। ভারতেও এইরূপ দেখা! গিয়াছে । পঞ্জাবে দাঙ্গার সময়ে ওখানকার 
স্থানীয় ব্যা্কগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু উপদ্রুত অঞ্চলে 
যেসকল ব্যাঙ্কের শাখা ছিল, তাহার! ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও নিজেদের অবস্থা! 
সামলাইয়া লইতে পাঁরিয়াছে। পঞ্চমত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর দরুণ দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলের সুদের হারে তাঁরতম) কিছ! দূর হয, তাহাতে সন্দেহ নাই । বিভিন্ন 
অঞ্চলের মধ্যে মূলধনের চলনশীলতার অভাব সুদের হারে আঞ্চলিক তারতম্যের 
অন্যতম প্রধান কারণ। কোন অঞ্চলে স্থদের হার বেশি হইলে কম সুদের 
অঞ্চল হইতে টাক। তুলিয়া আনিয়৷ সেখানে খাটানো যায়, ফলে উভয় অঞ্চলের 
স্থদের হারে পার্থকোর মাত্রা কমিয়া আসে । যষ্ঠত, এইভাবে এক অঞ্চল হুইতে 
অন্য অঞ্চলে টাকা পাঠানো সহজ ও সুবিধাজনক হওয়ায় ব্যাঙ্কের মোট মুনাফা 
বুদ্ধি পায়। কোন একটি শাখায় টাক অলস হইয়! প:ড়য়া থাকার উপক্রম হুইলে 
উহাকে অপর অঞ্চলে পাঠানো চলে. যেখানে বেশি দের হারে উহাকে নিয়োগ 
করা হয়। সকল অঞ্চলে তেজী বা মন্দার মরস্থম একই সময়ে আসিবে এমন 
কোন কথা নাই, তাই শাখা-ব্যা্ষিং এই দিক হইতে বিশেষ স্থবিধাজনক | সপ্মত, 
শাথা-ব্যাঞ্কিং-এর স্থবিধা হুইল যে, এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার ঝণপত্র এবং 
বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাঙ্ক পছন্দ বা বাছাই করার স্থবিধা পায়। কোন এক বিশেষ 
ধরনের খণপত্রে টাকা খাটানো। হইবে, এই সিদ্ধান্ত একবার গ্রহণ করা হইবার 
পর বিভিন্ন শাখ|র মারফৎ সারা দেশে সেই হকার খণপত্র খু'জিয়। বাহির কর 
সম্ভব | অইমত, শাখা-বগ।্কং কম ব্যয়শীল, শাখা-অফিসগাল দাঁধারণত জ"াকজমক- 
হীনভাবে পরিচালনা করা চলে, কিন্তু ইউনিট ব্যাঙের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। কিন্ত 
এই যুক্তি অনেকেই মানিতে চাহেন না। তাহাদের মতে সকল শাখার ব্যয় যোগ 
দিলে দেখা যায় ইহাতে বায়ের পরিমাণ বেশিই হইবে। নবমত, শাখা-ব্যাঙ্ছিং 
থাঁকিলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থা ও সমস্যাগুলি ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ জানিতে 
পারেন, দেশের সামগ্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা, অধিবাসীদের অভ্যাস, রীতিনীি 
ও জীবিকা প্রভৃতি সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞান গভীরতর হয়। ব্যাঙ্কারদের জ্ঞান € 
বিচারবুদ্ধি অনেক তীক্ষ হইয়া উঠে, ব্যাঞ্কিং-পরিচালনার মান উন্নত হয় 
উপরন্তু, বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রয়োজন মিটানোও সম্ভবপর হয়। সর্বোপরি 
ব্যাঙ্কের শাখাগুল প্রকৃতপক্ষে শিক্ষণকেন্ত্র, নূতন শিক্ষার্থীরা কোন এক শাখা 
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কাজ করিলে ব্যান্কি-এর সকল প্রকার কাজকর্ম শিখিতে পারে, ক্রমে জটিল 
ধরণের কাজ বুঝিতে পারে । 

শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর অস্থবিধাগুলি বা ইউনিট ব্যা্কিং-এর স্বিধাগুলি আলোচনা 
করা আবশ্যক। প্রথমত, ব্যাঙ্কটির কাজের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধ্ববাসীরা 
যদ্দি প্রয়োজনবোধ না করে, তবে শাখা-ব্যাঙ্কিং-এ লাভ নাই । বিভিন্ন দেশে 
ব্যাঙ্কটির শাখা প্রতিষ্ঠা করিলে বহুপ্রকার অস্থবিধা দেখা দেয়। বিভিন্ন দেশের 
আইন-কানুন, ব্যবসায়ের রীতিনীতি, প্রথা, অবস্থা ও টাকার ইউনিট সকল বিষয়ে 
পার্থক্য থাকে-শাখা-ব্যাঙ্কিংকে এই সকল অস্থবিধার মধ্যে কাজ করিতে হয়। 
দ্বিতীয়ত, শাখা-ব্যান্কি-এ উপযুক্ত পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের বহুবিধ সমস্যা দেখা 
দেয়। বহুদূরে অবস্থিত, বিক্ষিপ্ত শাখাগুলির উপর নজর রাখা খুবই অস্থবিধা- 
জনক, উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের অভাবে যে, কোন শাখা নষ্ট হইয়। যাইতে পারে। 
তৃতীয়ত, শাখা-ব্যাক্কিং খুবই ব্যয়বহুল ও অপচয়মূলক। প্রত্যেকটি শাখার 
পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্ ব্যাঙ্কের ব্যয় বাড়িয়া! চলে, মুনাফাও হাস 
পায়। ব্যাঙ্কগুলি দুরে অবস্থিত থাকায় তাহাদের ব্যবসায়িক 

শাখা-ব্যাঙ্কিংএর অস্গবিধ! 
ও ইউনিট ব্যান্ষিংএর কাজকর্মের মোট পরিমাণ বাড়ে বটে, কিন্তু শাখাগুলির 
হবিধাকিকি মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা ও কেন্দ্রীয়ভাবে উহাদের পরিচালনা 
করার ব্যয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। চতুর্থত, কোন শাখার 
অবিবেচনা ও গাফিলতির দরুণ সেই শাখার প্রতি লোকের আস্থাহীনতা৷ জন্মাইলে 
অন্ঠান্ত শাখার উপরও আমানত-কারীদের বিশ্বীন টলিয়া যায়, সমগ্র ব্যাঙ্কটি 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অবশ্য ইহাদের বিপক্ষে বল! চলে যে, প্রতিটি শাখা 
অপর শাখার শক্তিন্তস্তও বটে, কারণ কোন একটি শাখায় রান্‌ হইতে শুরু. 
হইলে অন্তান্ত সকল শাখার অর্থ ভাগ্ডার এ শাখার সাহায্যে অবিলম্বে ছুটিয়া 
আসিতে পারে। পঞ্চমত, ইউনিট ব্যান্ষিং ব্যবস্থায় কোন একটি ব্যাঙ্ক দুর্বল 
হইলে সেই ব্যাঙ্কটি উঠিয়। যায়। কিন্তু শাখা-ব্যাঞ্কং ব্যবস্থায় কোন একটি ছুর্বল - 
শাখাও সমগ্র ব্যাঙ্কটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়৷ তুলিতে পারে। শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর 
ছত্রচ্ছায়ায় দুর্বল ব্যাক্কগুলি বাচিয়া থাকে, জনসাধারণ তাহাদের ক্রুটিবিচ্যুতিগুলি 
ধরিতে পারে না। যষ্ঠত, শাখ'ব্যান্িং ব্যবস্থায়«দীর্ঘস্ত্রতা আসিয়া পড়ে ; সকল 
সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রধান-কার্যালয়ের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, ফলে 
জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দ্রুত কাজকর্ম সম্পাদন সম্ভবপর হয় না। সপ্তমত, 
প্রয়োজনের মাত্রা ছাড়াইয়া শাখা-ব্যাঙ্কিং এর প্রসার ঘটাইলে যত্রতত্র ব্যাঙ্কের 


৭৬ অর্থ তত্ব 


শাখা গজাইয়া উঠে, বাঙ্কের আধিক্য দেখা দেয়। ইহার ফলে শুরু হয় 
আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা, দাম-কাটাকাটি, আমানত আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে 
অতিরিক্ত হারে স্থদ ঘোষণা, এবং বাঁকিবহুল বিনিয়োগে টাকা খাটাইবার প্রবণতা । 
অষ্টমত, ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এর স্বপক্ষে বল! হুয যে, এই কাষ্কের পরিচালকদের স্থানীয় 
লোকজন, তাহাদের ব্যবসায়িক ক্ষমতা, সততা ও সমস্য] সম্পর্কে গভীর্তর জ্ঞান 
থাকে, ফলে কোন্‌ ব্যবসায়ে টাকা খাটানো নিরাপদ তাহা ভালভাবে বুঝিতে 
পারে। কিন্তু জ্ঞান থাকিলেও উহা প্রয়োগ করা স্থানীয় ব্যাঙ্ক পরিচালকের 
পক্ষে বিশেষ অস্থবিধাজনক | পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক ঘনিষ্ঠতা প্রভৃতি 
কারণে এই পরিচালক অনেক সময় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকেও খণদানে বাধ্য হন।* 
কিন্তু শাখা ব্যাঙ্কের পরিচালকের এই অস্থবিধা নাই । খণদানের প্রত্যেকটি প্রস্তাব 
প্রধান-কার্ধালয়ে পাঠাইতে হয়, তাই কাহাকেও কোন খণ অগ্রাহহ করিতে হইলে 
তিনি প্রধান-কার্যালয় নামে এক আদৃশ্য শক্তির উপর দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নিজের 
মুখ রক্ষা করিতে পারেন । 


উপসংহারে, আমরা বলিতে পারি যে, উভযের তুলনামূলক বিচারে 
শাখাব্যাঙ্কিং-এর পক্ষে যুক্তিগুলি দৃঢ় এবং ইহার সুবিধাই বেশি। মাফ্চিন 
যুক্তরাষ্থের গ্রামাঞ্চলে শহরের ব্যাঙ্কারদের সম্পর্কে একটা ভীতি ও বিরূপতা আছে, 
তাহ ছাড়া সারা দেশে অর্থের বাজারে একচেটিয়া অর্থ-ট্রাস্ট (119095 6186) 
গড়িয়া উচিতে পারে এইরূপ ভয়ও লোকের মনে আছে। 

চি তাই প্রকাশ্যে শাখাব্যাঙ্কিং গড়িঘা উঠিতে পারে নাই। কিন্ত 
অপ্রকাশ্ে, বিভিন্ন ইউনিট ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয় করিয়া 
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টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ৭৭ 


গঠন করা, প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে মোটামুটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও একচেটিয়! 
কর্তৃত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে--ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


সর্বোত্তম ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় শর্তনমুহ (7755 655500515 ০6 & 


8088700 19878007196 ৪3 91610 ) 


আধুনিক জগতের উন্নত দেশসমুছে বিনিময়-মাধ্যমের বেশির ভাগ সরবরাহ 
করে ব্যা্কসমূহ | দেশের শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মুলধনগঠন, 
এই সকল কিছু প্রসারের জন্য উপযুক্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দেশের 
অধিকাংশ লোক তাহাদের সমস্ত সঞ্চয় ব্যাঙ্কে আমানত রাখে, সুতরাং তাহার 
আশা করিতে পারে যে, তাহাদের এই সঞ্চয় বিনষ্ট হইবে না এবং প্রয়োজনমত 
তাহারা এই আমানত নগদ টাকায় ফিরিয়া পাইবে । দেশের 
কিবূপে ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কগুলি বেশি সংখ্যায় ফেল পড়িতে শুরু করিলে.লোকেরা৷ 
নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য 
রা নগদ টাকা নিজেদের হাতে রাখিবে, উহা শিল্প ও ব্যবসায়- 
বাণিজ্যে নিয়োগ করিতে দ্বিধা করিবে । ভাল ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার 
সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় গুণ হইল নিরাপত্তা । ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার এই নিরাপত্তার জন্য 
সাধারণত কয়েকটি পদ্ধতি প্রত্যেক দেশেই অবলম্বিত হইয়া থাকে । প্রথমত, 
দেশের সরকার বা আথিক কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কিং পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে 
কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়। দেয়__নিয়তম মূলধনের পরিমাণ, নিয়নতম জমা বা রিজার্ভের 
অন্থুপাত, শাখা ও উপশাখার সংখ্যা, রিজার্ভ তহাবল গঠন প্রভৃতি । দ্বিতীয়ত, 
সাধারণত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অনেক ধরণের ক্ষমতা দেওয়া হয় যাহার 
দ্বারা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির হিসাব পরিদর্শন করিতে পারে): 
সময়মত বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ ও উপদেশ দিতে পারে। তৃতীয়ত, অনেক দেশে, 
যেমন আমেরিকায়, ব্যাঙ্কের আমানত নষ্ট হইবার ঝাঁক এড়াইবার জন্য বীমার 
ব্যবস্থা আছে। এই সকল ব্যবস্থা থাকিলে তবেই দেশে ভাল ব্যাঞ্কিং-কাঠামো 
গড়িয়া উঠিতে পারে । 
এই বিষয়ে মনে রাখা দরকার যে, কেবলমাত্র কতকগুলি ভাল আইন থাকিলেই 
যে ভাল ব্যাঙ্কিং গড়িয়া উঠিবে এরূপ কোন থা নাই। ভাল ব্যাঙ্কার থাকাই 
ভাল ব্যান্কিংয়ের অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত । ব্যাঙ্কারদের মধ্যে 
ভাল ব্যাঙ্কীর সততা, কর্মদক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা, বিচার- 
বিবেচনা এবং ব্যবসায়িক নৈপুণ্য এই সকল গুণের সমাবেশ আবশ্যক । 


শি৮ অর্থ তত্ত 


ভাল ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার জন্ত দরকার সারা দেশে সকল অঞ্চলে সমান ভাবে 
ব্যাঞ্ক গড়িয়া ওঠা । যে-কোন শিল্পে ব! ব্যবগায়-বাণিজ্যে লোকেরা নিযুক্ত থাকুক 
না কেন, অথবা যেকোন অঞ্চলেই তাহার! বসবাস করুক না কেন, আমানত 
হিসাবে টাকা জমা রাখা এবং প্রয়োজনমত খণ পাওয়ার সুবিধা সকলের সমানভাবে 
াক। দরকার । 
দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া উদিতে হইলে একটি বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখা দরকার, ইহ! হইল তাহাদের বিনিয়োগের তারল্য। আমানতকারীরা 
চাহিবামাত্র যদি নগদ টাকা না পায় তাহ! হইলে ব্যাঙ্কের উপর 
টি আস্থা টুটিয়া যায়, স্থতরাং ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সম্পত্তিকে 
সর্বাপেক্ষা তরল অবস্থায় রাখিতে পারিবে এইরূপ ব্যবস্থা থাঁক৷ প্রয়োজন । 
আমর! জানি, দেশের সকল ব্যাঙ্ক মিলিয়৷ অনেক পরিমাণে খণস্ষ্টি করিতে 
পারে। নিজেদের খাতায় আমানত হিসাবে লিখয়া রাখিয়া খশগ্রহীতাদের টাক! 
ধার দেয়। দেশের লোকেরা নিজেদের ইচ্ছায় যে-পরিমাণ সঞ্চর করে ব্যাঙ্কগুল 
সেই স্বেচ্ছারুত সঞ্চয়ের পরিমাণ দ্বারা, তাহাদের খণের পরিমাণ প্রভাবিত হইতে 
দেয় না। নিজেদের খণ দিবার ক্ষমতা! তাহার। নিজেরাই স্য' করে। ব্যাঞ্চগুলির 
হাতে খণস্থষ্টির এই ক্ষমতা প্রকৃত পক্ষে দেশের খণ-ভাগুরের যোগান বাড়া ইয়া 
চলে এবং ইহার স্থিতিস্থাপকতা৷ বৃদ্ধি করে। ব্যাঙ্কপ্ধণের 
স্থিতিস্থাপকতা প্রসারের ফলে বন্প্রকার অর্থ নৈতিক কাজকর্মের সুবিধা 
হয়, ববপায়ীর! তাহাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের জগ্ঠ চসতি মূলধন এই ব্যাঙ্কগুলির 
নিকট হইতেই পাইয়া! থাকে। সুতরাং ভাল ব্যাঙ্ক বাবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম 
হইল উহার স্থিতিস্থাপকতা । 
সর্বোপরি, দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার স্থায়িত্বের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা 
দরকার। যদি অতিরিক্ত খ্রণস্থষ্টি হইতে থাকে, তবে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক সমৃদ্ধি 
দেখা দেয়, অপরপক্ষে খণন্থট্রির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হইলে শিল্প ও 
ববসায়-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যাঙ্গখণের অতিরিক্ত 
স্থায়িতত প্রসার বা সঙ্কোচন কোনটিই বাঞ্ছনীয় নয়, ইহার স্থায়িত্বই 
হুইল মুন কথা । দেশের ব্যাঞ্কব্যবস্থায় এই স্থায়িত্ব আছে কি না সেই বিষয়ে লক্ষ্য 
রাখার দায়িত্ব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে স্থন্ত। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থ নৈতিক ও 
শাসনতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতিগুলির সাহায্যে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে 
পারিলে দেশে উপযুক্ত ব্যান্িং সংগঠন গড়িয়া উঠিতে পারে। 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ৭৯ 


বাণিজ্যক ব্যাঞ্ষের জাতীয়করণ ( 80908135900 9£ 00107567015] 
1987285 ) 


ব্যাঙ্কিং-এর জাতীয়করণ বলিলে বোঝা যায় সাধারণভাবে দেশের সমস্ত 
ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা রাস্ত্ীয় মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে পরিচ।লিত হইবে। কোন ব্যক্তির 
হাতে ইহার পরিচালনা থাকিবে না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে ব্যাঙ্কগুলির উপর সরকারী কর্তৃত্ব বাড়িয়া যাইতেছিল, দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রমশ দেখা গেল পুথিবীর অধিকাংশ দেশের 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ছই সরকারী মালিকানায় অথবা নিয়ন্ত্রণে 
পরিচালিত হইতেছে । উনাবংশ শতাব্দীর তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্য 
ও অবাধ বাণিজ্যের ধারণা আর নাই। রাস্ীয় মালিকান। ও জাতীয় পরিকল্পন। 
এই ছুই ভাবধারার প্রভাব বৃদ্ধ পাইয়াছে। শিক্সোন্নত দেশগুলিতে ব্যাঙ্কের 
লক্ষ্য হইয়াছে পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা, আর অন্ুপ্নত দেশগুলিতে দ্রুত শিল্প 
সম্প্রসারণ জাতীয় অর্থ নৈতিক নীতি হইয়া দড়াইয়াছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বছাঙ্ক অফ. ইংল্যাণ্ড এবং তাহ! ছাড়া ব্যাঙ্ক অফ. ফ্রান্স, সেণ্টণল 
ব্যাঙ্ক অফ. চেকোসে্.ভাকিয়া, কমনওয়েলথ ব্যাঙ্ক অফ. অস্ট্রেলিয়া রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অফ. ইগ্ডয়। প্রভৃতির জাতীয়করণ হইয়া গিয়াছে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলর 
জাতীয়করণ সম্পর্কে মোটামুটি সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই একমত হইয়াছেন। 
কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ বিষয়ে এই পর্ণস্ত কোন এ্রক্যমত দেখ৷ 
যায় নাই। 


আধুনিককালে জাতীয়- 
করণের দাবি উঠিয়াছে 


অধ্যাপক পেয়র্ঁস (85৪7৪ ) জাতীয়করণের এই সমস্তাকে বিউন্ন দিক, 
হইতে বিচার করিয়াছেন। প্রথমত, বলা হয় থে বাণাজ্ক ব্যাঙ্কগুলির 
জাতীয়করণ হইলে উহারা আরও দক্ষতার স'হত কাজকর্ম করিতে পারিবে, 
বেসরকারী মালিকানায় থাকিলে এতটা দক্ষতা আশ] করা যায় না । বেসরকারী 
নিয়ন্ত্রণে বাঙ্কগুলি দেশের সঞ্চয় সংগ্রহ কর! এবং বিভিন্ন 

জাতীয়করণের দাবির দিকে উহাকে বিনিয়োগ করা প্রভৃতি কাজ সরকারী 
555 কর্তৃপক্ষের ন্যায় ততট] দক্ষভ্তীর সহিত করিতে পারে না। 
আরও বলা হয় যে, জাতীয়করণের পরে ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন-ব্যয় কমিয়া 
যাইবে এবং বহুপ্রকার অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্য হইণ দেশের অর্থ নৈতিক গতিবিধিকে উপযুক্তভাবে 


৮০ অর্থ তত্ব 


নিয়ন্ত্রণের ভার রাষ্ট্রের হাতে লইয়া আসা, কিন্তু দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির 
জাতীয়করণ না হইলে এই নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ষের 
আথিক নীতি সফল করিয়া তুলিতে হুইলে দেশের সাধারণ বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হওয়া দ্রকার। তৃতীয়ত, 
কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চের জাতীয়করণের পক্ষে যুক্তি হইল যে উহা টাকা তৈয়ারী করে। 
কিন্তু অর্থস্থষ্টির ক্ষমতা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিরও কম নয়। সুতরাং দেশের শিল্প, 
ব্যবসায় ও বাণিজ্য, উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান, দামস্তর ও জীবনযাত্রার 
মান বেসরকারী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের খেয়াল খুশির উপর ছাড়িয়া দিলে চলে 
না। চতুর্থত, দেশে যদি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে 
হয় তাহ! হইলে পরিবর্তনের এই মধ্যবর্তী স্তরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়- 
করণ কর! অবশ্যই দরকার। দেশে সমাজতান্ত্রিক পথে শিল্প ও কৃষির প্রসার 
তখনই দ্রুত হইতে পারে যদি দেশের অর্থস্থষ্টি এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই 
মূল কেন্্রগুলি, অর্থাৎ দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে রাষ্ট্রের হাতে আসে। 
বেপরকারা টাকার ববসায়ীর। বেপরকারী শিল্পকেই সাহায্য করিবে। সমাজ- 
তান্ত্রিক রা্ত্ীয় ক্ষেত্রকে তাহারা অর্থসাহাযধ করিলেও ইহা সমাজতান্ত্রিক 
নীতিসম্মত নয়, কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র হইতে উৎপাদনের এক অংশ সুদ হিসাবে 
বেসরকারী ক্ষেত্রে চলিয়। যাইবে । সর্বশেষে বলা চলে যে, বেসরকারী ক্ষেত্রের 
ব্যাঙ্ক-ব)বনায়ীর। ফাটকাব|জি ও নিজেদের ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থসিদ্ধির 
চেষ্টায় বহু ব্যার্থ নু করিয়াছে, দরিদ্র জনসাধারণের লারা জীবনের সঞ্চয় 
যতটা গুরুত্ব সহকারে রক্ষা কর] উচিত ছিল, তাহা করে নাই। স্থতরাং সকল 
আমানতকারীর স্বার্থে এবং সঞ্চয়ের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্ত ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 
পরিচালিত হওয়া উচিত । 


এরই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে অনেকে বলেন যে, ব্যাঙ্কগুলি সরকারী হাতে চলিয়া 
গেলে দীর্ঘস্ত্রতা, আমলাতান্ত্রিক পরিচালনা, জরুরী কাজগুলি দ্রুত সম্পাদনে 
অক্ষমতা প্রভৃতি দোষ দেখ। দিবে ; ফলে দক্ষতার মান নামিয়। 

7৭ রে যাইবে। দ্রততা ও দক্ষত1- ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের ছুইটি পরম 

্‌ প্রয়োজনীয় গুণ, কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় তাহ! হইবার নয়। 
জাতীয়করণের পক্ষে যে-সব উপকারের কথা বলা হুইয়াছে তাহার অনেকটাই 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পাওয়া সম্ভবপর ৷ পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বন্ধ 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ৮১, 


হইলে ব্যাঙ্ব-ব্যবসায়ের মান হ্রাস পাইবে, সুতরাং অবিলম্বে জাতীয়করণ দরকার 
নাই-ইহারা এইরূপ বলিয়া! থাকেন। 


অর্থের বাজার ( 11০7565 1153%51) 


যে-বাজারে খণ হিসাবে অর্থের লেনদেন হয় তাহাকে অর্থের বাজার বল! 
হয়। এই বাজারে খণদাতা এবং খণগ্রহীতাগণ পরস্পরের 
অধেরিত-বিজয় ও সহিত খণের লেনদেন করেন । সাধারণত, ব্যাসমূহ খণের 
“বিক্রেতা” সদ হইল খণের “দাম, এবং খণগ্রহীতা ব্যক্তিগণ 
বা সংগঠনসমূহ হইল খণের 'ক্রেতা' | শিল্পে বাণিজ্যে উন্নত দেশসমূহে অর্থের 
বাজার খুবই সংগঠিত ; অনুন্নত দেশে অর্থের বাজার অস্ন্নত এবং অসংগঠিত। 
অর্থের বাজারকে সময়ান্যায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ অত্যল্পকালীন 
বাজার, শ্বল্পকালীন বাজার ও দ্রীর্ঘকালীন বাজার । বিভিন্ন পরিমাণ সময়ের জন্ত 
সমাজে খণের চাহিদা ও যোগান হইতে পারে। যদি একদিন, কয়েকদিন ব| 
মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য খণ দেওয়া হয় তবে তাহাকে তলব-ধণের (08177108, 
1191:96 ) বাজার বল৷ হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণভাবে এই তলব-খণের 
বাজারে খণ দেয়; এইরূপ খণকে তাহারা খুবই তরল-বিনিয়োগ (1051 
[7/986206:2 ) বলিয়া মনে করে, কারণ প্রয়োজন হইলে খুব কম সময়ের মধ্যে 
এই খণ আদায় করিয়া নগদ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর । অনেক সময় যৌথ- 
মূলধনী ব্যবস।-প্রতিষ্ঠানসমূহও মুনাফা বণ্টনের পূর্বে সেই মুনাফাকে কিছু সময়ের 
জন্য এইরূপ তলব-ণের বাজারে খাটাইয়া লয়। এই বাজারে খণগ্রহীতা হইল 
( ইংলগ্ডে প্রধানত ) বিলের দালালগণ (8]1,):০197৪ ), এবং € আমেরিকার 
প্রধানত) শেয়ারের দালালগণ (১879 01599 )। 
টানি রা ইংলগ্ডে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বিলের দালালগণ খণ গ্রহণ 
করিয়। বিল ক্রয় করে এবং উহা ফলপ্রস্থ ( 20960৩ ) হওয়। 
পর্যন্ত ধরিয়া রাখার চেষ্টা করে। যে-স্দে এই খণ গ্রহণ কর! হয় তাহার নাম 
তলব-হার (0811 7৪৮৪ )। সাধারণত, ব্যাঙ্থগুলি এই প্রকার তলব-ধণ 
পুনরনুমোদন ( 7১০7৩দ্দ ) করে বটে, কিন্তু নগদ অর্থের প্রয়োজন অধিক হইলেই 
তাহার! ইহা তৎক্ষণাৎ ফেরৎ চায়। তখন খণগ্রহীতাগণ যেকোন উপায়ে অন্ত 
যে-কোন স্থান হইতে এই অর্থ আনিয়া দেয় । প্রধানত, কেন্দ্রীয় ব্যান্কের নিকট 


হইতেই তাহারা খণ গ্রহণ করিয়া! আনে । অর্থাৎ বিলের ধালালগণকে বা ধাণ- 
১১. 


৮২ অর্থ তত 


গ্রহীতাগণকে “ নিওড়াইয়া” খণ পরিশোধ করিতে বাধ্য করা হয় বা অর্থ আদায় 
করিয়া লওয়া হয়। তাহার! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হুইতে অর্থ সংগ্রহে বাধ্য হয় ; 
বল! হয় যে, “বাজার ব্যাঙ্কের নিকট হাজির হইয়াছে” € “৮০ £০ 106০ 099 
08010 )। আমেরিকায় প্রধানত, শেয়ার বাজারের দালালরাই তলব-খণের 
বাজারে খণ করে ; কারণ আমেরিকায় ফাটক! বাজারে শেয়ার ক্রয়ের সময়ে উহার 
মূল্যের ২৫% অংশ তৎক্ষণাৎ জম| দিতে হয় । অবশিষ্ট ৭৫% অংশ দিবার সময়ে 
ফাটকা বাজারের শেয়ারের দালালগণ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ করিতে আসে এবং 
ওই শেয়ারগুলিকেও অন্ঠান্ সম্পত্তির সহিত সহ-বন্ধকী ( 001869751 99০511 ) 
হিসাবে জমা রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হুইতে খণ গ্রহণ করে। ব্যাঙ্ক এইরূপ ক্ষেত্রে 
অতি অল্প সময়ের জন্য যে-স্থদে তাহাদের খণ দেয় তাহাকে খণের তলব-হার 
(0811-:8%9) বলে। ফাট.কা৷ বাজারের অবস্থা অনুযায়ী এই তলব-হারও 
উঠানামা করে। সাধারণত, যুক্তরাষ্ীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, বাজারের তলব-হার 
নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ । 


কিছু বেশিদিনের, যেমন সাধারণত, ৩ মাসের জন্ত স্বক্পকালীন খণ দেওয়। 
হয়। বিশেষ করিয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ এইক্নপ স্বপ্লকালীন 
৮ খণের বাজারে (81007 097190 10810 2181066 ) খপ 
দেয় এবং বিল ডিস.কাউণ্ট করিয়া বা ব্যক্তিকে তাহার 
আমানতের পরিমাণের অধিক উঠাইবার হুযোগ দিয়া এই খণ প্রদান করা হয়। 
ব্যবসায়ীর! ছাড়াও কোন দেশের সরকার ট্রেজারী বিল ভাঙ্গাইয়া এই বাজার হইতে 
খণগ্রহণ করিয়৷ থাকে। 
ইহা ব্যতীত দীর্ঘকালীন খণের বাজারও দেশে থাকে । এই দীর্ঘকালীন খণের 
বাজারে দেশে ব্যক্তিদের মূলধন-সঞ্চয়, সেই সঞ্চয়ের সংগ্রহীকরণ (8০0817818)00) 
ও মৃলধন-গঠন হইয়া থাকে। ব্যাঙ্ক, বীম। কোম্পানী ও শেয়ার বিক্রয় প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়গুলিকে একত্রে 
দী্কালীন পের. সংগ্রহ করিয়া শিল্পবাণিজ্যে নিয়োগের উপযোগী মুলধনে 
্‌ বপাস্তরিতব করে। বিভিন্ন কার্ষে লগ্মীর জন্য সরকার, 
মিউনিসিপ্যালিটি, জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ (728৮110 1৮০979৪) বা যৌথ মৃলধদী 
গ্রতিষ্ঠানসমূহ এই বাজারে খণের চাহিদ1 করে। শেয়ার-বাজারে শেয়ারের ক্র 
বিক্রয়ের ফলে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ ঘটে এবং মূলঘনের হস্তান্তর হইয়া থাকে । 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ৮৩ 


খণের বাজারেও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে খণদানের জন্ত পৃথক 
ধরণের প্রতিষ্ঠান থাকে এবং সাধারণত, বিশেষ ধরণের 
৮০৬১৪ বাজারে ধণদানের জন্য বিশেষ প্রকার প্রতিষ্ঠানই নিয়োজিত 
বাজারে বিভিন্ন ধরণের থাকে । যেমন, বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক আছে £ বাণিজ্যিক 
প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন ব্যাঙ্ক, শিল্প ব্যাঙ্ক বা বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক 
গমবায় ব্যান্ক, কেন্্রী় ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রভৃতি এই সকল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন 
ধরনের বাজারে খণদান করে। 


সর্বোপরি, অর্থের বাজারের মধ্যমণি এবং পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী হইল 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক । এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের সকল প্রকার অর্থ সম্পকীয় প্রতিষ্ঠান 
গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে; খণের বাজারে অর্থের চাহিদা! ও যোগান নির্ধারণ করে। 
খণের দাম অর্থাৎ সুদের হার দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থ1 
ও লক্ষ্য অনুযারী নির্ধারিত করার প্রয়াস পায়। দেশের 
"অর্থ নৈতিক অবস্থা অনুযায়ী আধিক নীতি পরিচালনা কর! এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
কাজ। সমাজে অর্থের শুফতা দেখা দিলে অর্থ ঢালিয়া৷ দেওয়া এবং অর্থাধিক্য দেখা 
দিলে অর্থ ছাকিয়৷ তুলিয়া আনা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই অন্যতম প্রধান দায়িত্ব । 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 


ক্রিয়ারিং হাউস ( 01597208 [700556 ) 


অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে কোন বিশেষ অঞ্চলের ব্যাঙ্কসমূহ খুবই ঘনিষ্ঠভাবে 
পরস্পরের সহিত যুক্ত এবং একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। সমাজের বিভিন্ন 
ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের গ্রাহক, সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্ষে এক ব্যাঙ্কের 
আমানতকারীগণ অন্য ব্যাঙ্কের আমানতকারীগণের নিকট হইতে চেক পান এবং 
'তাহার্দের চেক দিয়া থাকেন। ফলে প্রত্যেকটি ব্যান্কই অন্ত ব্যাঙ্কের নিকট 
'দেনাদার ও পাওনাদার হইয়া পড়ে। কোন ব্যাঙ্ক অন্য ব্যান্কের নিকট হইতে 
পাওন! নগদ অর্থ লইয়া! আসিল আবার সেই ব্যাঙ্কেই নগদ 


্য্কসমূহের মধ্যে অর্থ দিয়া দিল, এইরূপ পারস্পরিক নগদ লেনদেন অহ্ত্কে 
-পারম্পরিক দেনাপাওনা 


মিটাইবার প্রতিষ্ঠান পরিশ্রমসাধ্য ও অপব্যয়মূলক | *দ্ুতরাং বিশেষ কোন স্থানে 

একত্র হইয়! ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ পারস্পরিক দেনাপাওনার 
“হিসাব করিয়া খাতায়-পত্রে নিজেদের হিসাব মিলাইয়া লন ; এই সংগঠনই ক্লিয়ারিং 
হাউস বলিয়া পরিচিত। সাধারণত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্থানীয় অফিসে এই কার্য 


৮৪ অর্থ তত্ব 


পরিচালিত হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত নিজের জমা হইতে প্রতিটি 
ব্যাঙ্কের হিসাব বাড়াইয়! বা কমাইয়া ব্যাঙ্কগুলি নিজের মধ্যে লেনদেন করে । 
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কেক্জ্রীয় ব্যাঙ্ক 


081021 8211 


প্রত্যেকটি দেশে টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এক একটি কেন্দ্ৰীয় 
ব্যাঙ্ক আছে। টাকার বাজারে টাকার যোগান যাহাতে কম না পড়ে অথবা 
বেশি না হয়, টাকার চাহিদা যাহাতে মিটিতে পারে, টাকার দাম বা স্থদের হার 
যাহাতে খুব বেশি বা খুব কম না হয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে 
লগ্মী করার জন্য টাকার দামে যাহাতে বিশেষ কোন পার্ধক্য না থাকে, এই সকল 
বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্য একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্থণ কর্তা 
টাকার যোগান, দরকার। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এইরূপ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান । 
চাহিদা, দাম ও মূল্যেব 
শিয়ন্ত্রকারী প্রতিষ্ঠান শুধু টাকার দাম নপব, টাকার মূল্যে কথন কিন্গপ উঠানাম। 
হইভেছে, সেই বিষয়েও লক্ষ্য রাখা দূরকার। যে-সকল 
প্রতিষ্ঠান টাকার বাজারে লেনদেন করে (যেঘন ব্যাঙ্ক ) তাহ।দের কাজকর্মের 
প্রতি দৃষ্টি রাখাও কম দরকার নহে । সর্বোপরি, যত দিন যাইতেদ্ছ, ততই সকল 
দেশের সরকার অর্ধনৈতিক কাজকর্মে সন্কিমভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছে । কেহ 
পূর্ণ কর্মদংস্কান প্র তষ্ঠা'র চেষ্টা করিতেছে, কেহ বাদ্রত শিল্পোন্নয়নকে অর্ট নৈতিক 
লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতেছে--এই সক লক্ষ্য সাধনের চেষ্টায় তাহারা টাকার 
যোগান, চাহিদা, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও সুদের হার প্রভৃতিকে নিজেদের প্রভাবাধীন 
করিবার চেষ্টা করিতেছে । রাষই্কে তাহার অর্ধনৈতিক লক্ষ্য (99০0002010 
97১1০65৪ ) সাধনে সাহায্য করার উদ্দেখ্য দেশে টাকার যোগান, চাহিদা, দাম 
ও মূল্য-_এই সকল বিষয়ে নীতি অর্থা আধিক নীতি পরিচালন! করার দায়িত্ব 
লইতে পারে, এইরূপ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাক্স সকল দেশেই অবশ্য 
প্রয়োজনীয় । 
এমন সময় ছিল যখন ধনবিজ্ঞানীরা টাকার বাজারকে এইরূপ নিয়ন্ত্রণ 
করার পক্ষপাতী ছিলেন না। মান্ুষমাত্রেই ভুল করে, সুতরাং দেশের সামগ্রিক 
লেনদেন অর্থনৈতিক কগ্যাণ এইক্ূপ একটি প্রতিষ্ঠানের উপর ছাড়িয়া 
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দিতে তাহারা রাজি ছিলেন না। যোগান ও চাহিদার স্বয়ংক্রিয় শক্তি টাকার 
মূল্যকে যে-স্তরে রাখিবে, উহাই স্বাভাবিক স্তর, সেই স্তর হইতে বিচ্যুত হইলে 
আঁপনাআপনি স্বয়ং-শোধনের ধারা শুরু হইবে, বাহিরের কোন হস্তক্ষেপ 
দরকার নাই, তীহারা এইরূপ মনে করিতেন। আজকাল 
505 অবশ্য এই সকল যুক্তি অচল হইয়া গিয়াছে। বারবার 
নাই পৃথিবীতে বহুবিধ অর্থ নৈতিক সংকট দেখা দিয়াছে, বাজারের 
আত্ম-নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি সেই সংকট রোধ করিতে পারে নাই। 
টাকার মুল্যে কখনো তীব্র উঠানামা ঘটিয়াছে ; কখনও-বা ব্যবসায়ের প্রয়োজন 
থাকিলেও টাকার পরিমাণ বাড়িতে পারে নাই; আবার কখনও প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত টাকা দেশের স্বাভাবিক অর্থ নৈতিক কাজকর্ম বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে । 
সমাজে টাকার নিরপেক্ষ (7799018)] ) ভূমিকা সম্পর্কে তাহাদের যে-বিশ্বাস ছিল, 
বর্তমান কালে সকল সমাজেই টাকার সক্রিয় শক্ত সেই বিশ্বাস টলাইয়া দিয়াছে । 
ভাই আজকাল সবাই টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠার পক্ষে । 
তাহা ছাড়া, বর্তমান কালের সমাজে বহু প্রকার পরিবর্তন আসিয়াছে । 
আজকালকার সমাজে টাক! বলিলে অনেক ধরণের সম্পত্তি বোঝ যায়, 
ইহাদের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য খুব কম। নগদ টাকা, চেক, বিল, 
বড, শেয়ার, সোনা__ইহার! সবাই টাকা, সকলেই 'কোন 
কিন্ত বর্তমান মা কোন ক্ষেত্রে বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের সঞ্চ়রূপে 
কালে হত অব্শ্থয 
প্রয়োজনীয় কাজ করে। তাহা ছাড়া, এই সকল লইয়৷ ব্যবসায় 
করার উদ্দেশ্টে বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান তৈয়ার হইয়াছে । 
এত বিভিন্নরূপের টাকা এবং এত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান লইয়া যে-সমাজ 
গঠিত, তাহা কতটা আত্ম-নিয়ন্ত্রণশীল হইতে পারে, সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
এই কারণে দেশে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এবং দক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিশ্চয় দরকার 
হইয়া পড়িয়াছে। 
টাকার বাজারে জটিলতা থাকিলেই কেন্দ্রীয় ব্যান্ক দরকার--এই যুক্তির 
দরুণ একদল ব্যক্তি বলেন যে, অপৃণোন্নত দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কোন 
দরকার নাই । এই সকল দেশে এখনও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ততটা প্রসার হয় 
নাই, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম, মুলধন-গঠন ও মুলধন-নিয়োগ কম, তাই টাকার 
বাজারের জটিলতা ততটা নাই। উপরন্তু এই সকল দেশে ব্যান্ক বা বিনিয়োগ” 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ৮৭ 


কারী প্রতিষ্ঠানের লংখ্যা কম, উপযুক্ত সংখ্যক চেক, বিগ, বগু, শেয়ার না 

থাকায় ইহাদের কাজকর্মও সীমাবদ্ধ। দেশে স্বক্লকালীন 
0 টাকার বাজার এখনও গড়িয়া উঠে নাই। এইরূপ 

বাজারেই বাণিজ্যক ব্যান্কগুলি স্বল্পকালীন বিল ও 
সিকিউরিটিগুলি বেচাকেন৷ করিয়। টাকা খাটায়। কিন্তু যদি দেশে এইরূপ টাকার 
বাজার না থাকে, তবে সেই দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের দরকার নাই মনে করা চলে । 
তাহা ছাড়া, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার কম বলিয়া লোকের স্বক্পকালীন বিনিয়োগের 
ততটা দরকার নাই, বিভিন্ন ধরনের খণপত্রগুলির মধ্যে স্থদের হারে সমতা৷ রাখার 
প্রশ্নও ততট1 উঠে না। এই সকল ঞ্ণণপত্র বা তরল সম্পত্তির সুষ্ঠু আদানপ্রদান 
নির্ভর করে এই সকল বিভিন্ন খণকালের মধ্যে স্থর্দের হারে সামঞ্জস্ত থাকার উপর । 
এই উদ্দেশ্টেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা ৷ কিন্তু যদি উপযুক্ত পরিমাণে 
খণপত্র না থাকে, বা লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান না থাকে তবে অযথ। কেন্দ্রীয়, ব্যাঙ্ক 
স্থাপন করিয়া লাভ কি? সর্বোপরি, অনুন্নত দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যান্কের উপর 
সরকারী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা খুবই প্রবল, তাই উচ্চাঁকাংক্ষী অপরিপক্ক রাজনৈতিক 
নেতাদের হাতে দেশের টাকার বাজারের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমত। চলিয়া যাইতে পারে। 
এইব্প দেশে, তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কোন দরকার নাই, ইহা কেহ কেহ বলিয়া 


থাকেন। 
* এই সকল যুক্তি আমরা মাঁনিয়া লইতে পারি না। ইহারা মনে করেন যে, 


ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যান্কের আর কোন কাজ নাই। কিন্ত 
দেশে টাকার প্রচলন ও গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করা, সরকারের ব্যাস্থার 
হিাবে কাজ করা এই সকল কাজ কে করিবে? অধ্যাপক সেয়াসের 
(9857৪ ) মতে অনুন্নত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন সুষ্ঠুভাবে 
চালানো বা টাকার বৈদেশিক মূল'কে স্থির রাখা সবই কেন্দ্রীয় ব্যান্কের 
গুরুদায়িত্ব, এই সকল বিষয়ে সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে উহার ভূমিকা 
আরও গুরুত্বপূণ। তাহা ছাড়া, এই সকল দেশে উপযুক্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য 
গড়িয়া! উঠিভে সাহায্য করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যান্কগুলি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন 
করার উদ্দেশে কেন্দ্রীয় ব্যান্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া *দরকার। আর রাজনৈতিক 
প্রভাব উন্নত অন্তত সকল দেশেই আঁসিতে পারে, এইরূপ অবাঞ্নীয় কিছু 
না ঘটে, সেই বিষয়ে সতর্ক মৃষ্টি রাখার চেষ্টা সর্বদা করা প্রয়োজন। 
বহু অনুন্নত দেশের অভিজ্ঞত1 হইতে আমর] দেখিতে পাইয়াছি যে, বেন্ত্রীয় 
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ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা বহুভাবে এই সকল দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নকে সাহাষ্ 
করিয়াছে। 
দেশের অন্যান্থ ব্যাঙ্ক হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেকাংশে পৃথক | বাণিজ্যিক 
্যাক্সগুলি পরিচালিত হয় উহাদের মালিকদের মুনাফা বাড়াইবার জন্য, ইহাই 
উহাদের লক্ষ্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক পরিচালিত হয় জাতীয় ও সামগ্রিক দৃষ্টিভংগী 
লইয়া রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সাধনের জগ্ঠ, মুনাফার জন্ত নয়। তাই নোট প্রচলনের 
অধিকার অন্যান্য ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয় না, কিন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ইহার একচেটিয়া 
কতৃত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অন্যান্য ব্যাঙ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে 
অন্ঠান্য ব্যাঙ্কের সহিত 
ইহার অনেক পার্থকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, উহাদের সর্বশেষ স্তরের টাকা পাইবার মহাজন 
(16706: ০? 019 1886 7650: ) হিসাবে সে কাজ করে। 
পরকারের ব্যান্কার রূপে অন্ঠান্ ব্যাস্ক কাজ করে না, ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাক্জেরই দায়িত্ব । 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নীতি সাবধানতা, মুনাফা করা এবং বিনিয়োগের তারল্য বজায় 
রাখা এই সকল কোন কেন্দ্রীয় ব্যাস্কিং-এর নীতি নয়। 


প্রথম মহাযুদ্ধের পর এইরূপ ধারণা ছিল যে, কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক সরকারী হস্তক্ষেপ 
হইতে স্বাধীনভাবে নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে। ইহার কারণ হইল 
আর যি রাজনৈতিক প্রভাব হইতে কেন্দ্রীয় ব্যান্ধকে মুক্ত 
রাষ্ট্রীয় নিয়স্ণ_ রাখা । তাহা ছাড়া, রাষ্থীয় পরিচালনা আমলাতান্ত্রিক প্রভাবের 
বৃদ্ধি ঘটায়। বেতনভুক্‌ সরকারী কর্মচারীদের চাকুরির 

স্বায়িত্ব এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা অধিক থাকায় তাহাদের উৎসাহ ও উদ্যোগ ক্রমে 
নষ্ট হইয়া যায়। ইহাও বলা হইত যে, ব্যাক্ক-ব্যবসায় একটি বিশেষ ধরণের কার্য, 
ইহার জন্য বিশেষ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন ; আইন-সভার সদশ্য বা পার্টি- 
নেতাদের এইরূপ জ্ঞান ন1 থাকাই সম্ভব। এই সকল কারণের দরুণ শেয়ার- 
ক্রেতাদের বা বাণিজ্যক ব্যাঙ্কের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন করাই 
তখন প্রচলিত ব্যবস্থী ছিল। কিন্তু এই সকল যুক্তি থাকা সত্তেও দেখা গিয়াছে যে, 
জনম্থার্থ রক্ষাকারী কেন্দ্রীয় আথিক প্রতিষ্ঠানকে মুমাফা লাভের উদ্দেশ্ে 
ব্যবসায়ীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের কর্তাদের ঝঁকি 
গ্রহণ ব অধিক উদ্ভোগী হওয়ার প্রয়োজন নাই, ইহা মুনাফা 

কেন ও কিরাপে  অন্ুসন্ধানকারী প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নয়। 
আর যদি কোন যুনাফা হয়, তবে তাহা জাতীয় স্বার্থে জাতীয় অর্থভাগ্ারে যাওয়াই 
উচিত। রাষ্ট্রের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের কিরূপ সম্পর্ক হইবে তাহ যূলত নির্ভর করে 


বেন্দীয় ব্যাঙ্ক ৮৯ 


দেশের রাজনৈতিক, আদর্শগত ও অর্থ নৈতিক বহুবিধ কারণের কার্ষফলের উপর। 
সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ, যুদ্ধ- 
কালীন উপকরণ সংগ্রহ ও যুদ্ধোত্বর পুনর্গঠন সকল কিছু মিলিয়া জাতীয়করণের দিকে 
ঝোঁক বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। দেশের 
অর্থনীতি ঠিক কিন্ধূপ ভাবে চলে, সেই গতিধারা বর্তমানকালে অনেকটা স্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। রাশিবিজ্ঞানের উন্নতি, গণচেতনা বৃদ্ধি, ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি - 
সকল কিছু মিলিয়া সমাজ-দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিগুলির চিত্র আমরা 
অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি। তাই নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাবনা স্যষট 
হইয়াছে, ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে । স্তরাং বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্র কেন্ত্রীয় 
ব্যাঙ্কের নীতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্টে খু্রুর পরিচালনার ভার গ্রহণ 
করিয়াছে। রাষ্ট্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যান্থকে নিযন্ত্রষ্ধীরে ; শেয়ার ক্রয় 
করিয়া, পরিচা লকমগুলীতে মনোনীত সদস্য নিয়োগ করিয়া অথবা সম্পূর্ণ মালিকান! 
চ্কাপন করিয়া । 


কেক্জীয় ব্যাক্কের কার্ধাবলী ( চা 8100650118 91 9 (55087213870 ) 


রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন রকম কাজ 
করিয়া থাকেন। 
প্রথমত, দেশে অর্থের প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণের একচেটিয়া অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যান্কের 
হাতে স্স্ত থাকে। পূর্বে রাষ্ট্র নিজেই অর্থ প্রচলন করিতেন। পরে বাণিজ্যিক 
আধিক বাবন্থার সগঠন ব্যাস্কসমূহ এই কার্ষের ভার গ্রহণ করে, কিন্তু বর্তমানে একমাত্র 
গড়িয়া তোলা ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতেই এই ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ।. 
পরিচালন! কাগজী নোট প্রচলনের অধিকার যাহাতে বাজনৈতিক 
উদ্দেশ্টে বা মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না৷ হয় সেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ইহা 
্যস্ত থাকা উচিত । বিভিন্ন ব্যান্কের বিভিন্ন প্রকার নোট থাকে : সুতরাং দেশে' 
অর্থ নৈতিক লেনদেনের প্রভূত অস্থবিধা হয়। এক প্রকার নোট প্রচলিত হইলে 
নোটের অতিরিক্ত প্রচলনের ( [050688 7588৪) সম্ভাবনা কম। দেশে ব্যাস্ক ধণের 
পরিমাণ বাড়িয়। যাওয়াতেও নোট প্রচলনের ক্ষমতা বাড়িয়া গিয়াছে কারণ নোট 
প্রচলনের ক্ষমতা থাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক অন্যান্ত ব্যান্কের খণপ্রদান ক্ষমত। নিয়ন্ত্রণ 
করিতে পারে। রাষ্ট্রের নির্দেশ ও পরিচালনায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছার! প্রচলিত কাগজী 
নোটের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস স্বভাবতই বেশি থাকে । তাহা ছাড়া, 


৯০ অর্থ তত্ত 


নোট-প্রচঙগন হুইতে যাহাতে মুনাফার উদ্ভব না হয় সেইজন্য নোট-প্রচলনের ক্ষমতা 
বাণিজ্যিক ব্যান্সমূহের হাতে না দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাস্কের হাতেই রাখা উচিত। 
দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের হাতে সরকারের সকল আর জমা হয়, কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের নিকট হুইতেই সকল ব্যয় কর! হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যান্ক 
সরকারের ব্যাক্ক 
হিসাবে কার্য. অনেক ক্ষেত্রে এই সরকারী আয়ব্য়ের হিসাবও রক্ষা করে। 
সরকারী খণ পরিচালনার ভারও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর । 
সরকরের জন্য প্রয়োজন হইলে ঝণপত্র বিক্রয় করিয়া খণ গ্রহণ করে, নিয়মিত সুদ 
দেয় এবং পরিশোধের ব্যবস্থা করে । 
তৃতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক ব্যান্কসমূহ তাহাদের নগদ আমানতের কিছু অংশ 
কেন্দ্রীয় বাঙ্কের নিকট জমা রাখে । জমার পরিমাণ আইন বা প্রথার দ্বারা 
নির্ধারিত । এই জম। রাখিবার ফলে ব্যাঙ্কগুলি প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে খণ পায় অথবা প্রথম শ্রেণীর বিনিময়-বিল ভাঙাইয়৷ দরকার মত 
রান কেন্দ্রীয় ব্যান্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে । 
রিনার রাঃ এই প্রপঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইল 
সর্বশেষ স্তরের খণদাতী। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ 
প্রয়োজন হইলে বাণি'জ্যক ব্যাক্কসমূহ বিনিময় বিলের বদলে অথবা স্বল্পকালীন 
থণপত্রের (31.০:1-৮9) 969516268) বদলে কেন্দ্রীয় ব্যান্কের নিকট খণ পাইতে 
পারে এবং সেই খণের দ্বারা নিজেদের দেনা মিটাইতে সক্ষম হয় ব৷ উচ্চ স্থদে 
কোথাও লগ্মী করিতে পারে। কোনরূপ ব্যাস্কিং-সংকটের সময় তাহাদের সম্পত্তি- 
গুলির বদলে হঠাৎ নগদ-অর্থ পাওয়ার এই সুবিধার ফলে 
তাহাদের পক্ষে বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখ! স্ববিধাজনক 
হয়। দেশের সমগ্র খণ-কাঠামোতে এইরূপে তারল্য ও প্রসারতা৷ 040010165 
&70 61881015 ) বজায় থাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজের ফলেই ঘটে। কেন্দ্রীয় 
ব্যান্ক না থাকিলে, অথবা খণ-পত্র বা বিনিময়-বিল প্রস্ৃতিকে প্রয়োজন হুইলেই' 
নগদ অর্থে রূপান্তরণের স্থবিধা না থাকিলে বাণিজ্যক ব্যাক্কসমূহ আমানতের আরও 
বেশি অংশ নিজেদের নিকট নগদ অর্থরূপে জমা রাখিতে বাধ্য হইত; তাহাদের 
অর্থলগ্নীর পরিমাণ আরও কম হইত, দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যে নগদ অর্থ পাইবার, 
সম্ভাবনা কম থাকিত : খণ-ব্যবস্থা। সংকুচিত থাকিত। 
চতুর্থত, প্রচলিত কাগজী নোট বা! দেশের খণব্যবস্থার নিরাপত্তা রক্ষার জন্ত 
বর্ণ বা বৈদেশিক অর্থ জম রাখ! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব । দেশে স্বর্ণমান চালু, 


সর্বশেষ স্তরের ধণ দান 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ৯৯৮ 


থাকিলে দেশের মধ্যে ও বাহিরে স্বর্ণের আসা-যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের কাজ। অর্থের বৈদেশিক বিনিময়হার বা অর্থের 
অর্থের বহির্মল্য নিয়ন্ত্রণ / 
বহিমূল্য নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব । বৈদেশিক 
লেনদেনের ক্ষেত্রে যাহাতে কোনরূপ অস্থবিধা না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাও 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্তব্য। আন্তর্জাতিক আধিক সংস্বাসমূহে দেশীয় স্বার্থ রক্ষা করা 
এবং বৈদেশিক বিনিময়-হারকে এন্সপভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে লেনদেন ব্যালান্সে 
মৌলিক ভারসায্যবিহীনতা ( [50081767068] 101865113৮1) ) আসিতে না' 
পারে, তাহা দেখাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দাযিত্ব। 
পঞ্চমত, দেশে টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যান্কধণকে নিয়ন্ত্রণ করা 
কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের অন্যতম প্রধান কাজ। ব্যাস্ক-হার পরিবর্তনের দ্বারা বাজারের 
হ্ুদের হার নিয়ন্ত্রণ, খোলাবাজারের কার্যকলাপের দ্বার! দেশে টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ, 
বাণিজ্যক ব্যান্কসমূহের নিকট হইতে নগদ জমার পরিমাণে 
পরিবর্তন করিয়া এবং অনুরোধ বা নির্দেশ প্রভৃতির দ্বারা 
টাকার বাজারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় বণস্কেরই দায়িত্ব । 
দেশের খণকাঠামে! নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে দামস্তর স্থির রাখ! সম্ভব হয়, 
না; ব্যবসায়সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়সংকট বা বাণিজ্যচক্র দূর করা সম্ভব হয় না। 
আধুনিক কালে পৃণ কর্ষনিয়োগের স্তরে দেশের অর্থ নৈতিক, 
দামন্তর স্থির রাখা ূ 
বাণিজ্য-চক্র দূর করা, অবস্থা স্বায়িভীবে বজায় রাখিবার জন্তও খণনিয়ন্ত্রণের কাজ 
সান, বিশেষ সাহায্যকারী । যে-সকল অনুন্নত দেশ অর্থনৈতিক 
"৪ পরিকল্পনার সাহায্যে দ্রুত অর্থ নৈতিক ক্রমোন্নতির ( £:০০০০- 
2010 ৪:০চ6) ) চেষ্টা করিতেছে, উহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ টা সেই উদ্দেশ্টে, 
আধিক নীতিনমুহ পরিচালনা কর! । 
ষষ্ঠত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্তান্ত বছ প্রকার কাজকর্ম আছে। ব্যানসসমূহের 
পারম্পরিক দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য ক্লিয়ারিং হাউস 
কিয়ারিং হাউস 
পরিচালনা প্রভৃতি পরিচালনা করা, দেশের আধিক এবং অর্থনৈতিক 
অবস্থার প্রতি নজর রাখা এই সকল কার্য কেন্দ্রীয় 
ব্যান্ককেই করিতে হয়। ঃ 
খপ নিয়গ্ত্রপের পন্ধতি (71507০05 ০৫ ০258৮ 09091 ) 
আমরা জানি যে, দেশের টাকার মুল্য মোটামুটি স্থির রাখা বেন্ত্রী় 
ব্যান্টের গুরু দায়িত্ব । এই দায়িত্ব পালন করিতে হইলে দেশে টাকার যোগান; 


খণনিয়ন্তণ 


৯২ অর্থ তত 


তাহাকে নিশ্চয় নিয়ন্ত্রণ করিতে হুইবে। কিন্তু টাকার যোগান বলিলে কেবল 
নগদ টাকা বুঝায় না, ব্যান্কের যে-আমানত হুইতে চল্তি লেনদেন চলে, উহা 
দিত নিশ্চয় টাকার সমানই কাজ করে। বস্তুত, পৃথিবীর উন্নত 
প্রয়োজনীয়তা  দেশগুলিতে দেশে টাকার মোট যোগানের মধ্যে বেশির 
ভাগ অংশই এইরূপ ব্যাঙ্কের আমানত । তাই দেশের ব্যাস্ক- 
ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা প্রয়োজন এবং ব্যাঙ্কগুলির খণ-্থষ্টি বা খণদান- 
ক্ষমতার উপব প্রভাব বিস্তারের উপযোগী পদ্ধতি ও ক্ষমতা উভয়ই কেন্দ্রীয় ব্যান্কের 
জানা থাকা দরকার । 
থণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যান্ক কর্তৃক কয়েকটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। 
ইছাদের মধ্যে প্রধান হুইল ব্যাঙ্ক-রেটে পরিবর্তন । যে-হারে সরকারীভাবে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিনিময়-বিলসমূহের বদলে টাকা খণ দেয় তাহাকে ব্যাঙ্ক-হার 
বা ব্যাঙ্ক'রেট (৮010 8969) বলে। এই ব্যাঙ্ক-হার হইল বেন্ত্রীয় 
ব্যাঙ্কের স্ছদের হার--এই হারেই কেন্দ্রীয় ব্যান্ক খণ দেয়। 
সমাজে দ্রব্যসামগ্রী বৃদ্ধির তুলনায় আধিক আয়ের পরিমাণ 
বাড়িতে থাকিলে বা সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-হার বাড়াইয়।৷ দেয়। ব্যাক্ষ-হারে বৃদ্ধির ফলে বাজারে সুদের হারও 
বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে খণগ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি হয়, খণগ্রহণ ও বিনিয়োগ কম 
পরিমাণে হইতে থাকে, সমাজে আধিক আয়ের স্রোতে ভাটা পড়ে। ব্যান্ক-হার 
কমাইলে খণগ্রহণের ব্যয় কমিয়া যায়, খণগ্রহণ ও বিনিয়োগ অধিক পরিমাণে হইতে 
থাকে, সমাজে আধিক আয়ের আোতে জোয়ার আসে । 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজারে সরকারী খণপত্র ক্রয়বিক্কয় করিয়া দেশে টাকার 
যোগান বাড়াইতে বা! কমাইতে চেষ্টা করে; এই পদ্ধতির নাম খোলা বাজারের 
কার্ধকলাপ (01১90 772271566 006188018 )। সমাজে টাকার পরিমাণ 
কমাইতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী খণপত্র বিক্রয় করে, 
খধোলাবাজারের 
কার্কলাপ  এইরূপে জনসাধারণের বা! ব্যাঙ্কের হাত হইতে নগদ টাকা 
তুলিয়া! লয়, ফলে ব্যাঙ্কসমূহের খণস্থষ্টি করিবার ক্ষমতাও 
কমে। টাকার পরিমাণ বাড়াইতে হইলে সে খণপত্রসমূহ ক্রয় করিয়। লয়, এইব্নপে 
জনসাধারণের বা ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা তুলিয়। দে, ব্যাঙ্কলমুছের খাশস্থষ্টি করিবার 
ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। 
দেশের ব্যাক্কসমূহ তাহাদের নিকট নগদ জমার কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 


ব্যাঙ্ক-হারে পরিবর্তন 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ৯৩ 


নিকট জমা রাখে (7২889:55 ৪6০ )। ফলে ব্যাঙ্কের পক্ষে সেই নগদ টাকা 
খণস্ষ্টি করিবার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার কর! সম্ভব হয় না। যদি কেন্দ্রীয় 
নিরারানাকা ব্যাঙ্ক দেশে খণস্থ্টির পরিমাণ বাড়াইতে চান, তাহা হইলে 
পরিবর্তন জমার অনুপাত কমাইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাতে নগদ অর্থ 
বেশি থাকায় তাহার ভিজতে অধিক এণস্থঙ্ি, সম্ভব হয়। 
যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে খণরূপ অর্থের পরিমাণ কমাইতে চান, তাহা 
হইলে জমার অন্গুপাত বাড়াইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাত হইতে নগদ অর্থ 
সরাইয়া আনেন, খণ স্ট্টির ভিত্তি কমিয়৷ যাওয়ায় খণরূপ অর্থের পরিমাণ 
কমিয়া যায়। 


অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ 
কমাইতে ব! বাড়াইতে চাহিলে পৃথক ভাবে তাহা করিতে পারেন ( 26100108 
0£ 0:90 )। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মনে করেন যে, ধরা যাউক, বন্ত্র-শিল্পে বিনিয়োগ 
অধিক হইতেছে, কিন্তু ইন্পাত শিল্পে আশানুরূপ বিনিয়োগ 
হইতেছে না, তাহা৷ হইলে ব্যাঙ্কপমূহকে নির্দেশ দিবেন যে, 
নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক খণ বন্ত্র-শিল্পে দেওয়া চলিবে না। এইন্পে বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে, যেমন শেয়ার বাজারে ফাটকাদারী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক খণের 
পরিমাণ নিিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। 


শেয়ার বাজারে ফাটকাদারী রোধ .করার উদ্দেশ্যে ব্যা্কখণের ব্যবহার কমাইবার 
জন্য অনেক সময় এক প্রকার পদ্ধতি প্রয়োগ কর! হয়। শেয়ারের কোন দালাল বা 
কোন ফাটকা ব্যবসায়ী শেয়ার বন্ধক রাখিয়! খণ আনিতে গেলে যে-পরিমাণ নগ্ন 
টাক] জমা দেঁয় তাহাকে বলে প্রয়োজনীয় নগদাংশ ( 818517) 7১6001792082768) | 
যেমন 1000 টাকার কোন শেয়ার বন্ধক দিয়া যদি খণ হিসাবে 900 টাক! আনিতে 
পারা যায় তাহা হইলে 100 টাকা হুইল প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা 

শেয়ার বন্ধকী ধরণের মা্িন। এক্ষেত্রে মাজিন হুইল শেয়ারের মূল্যের 10%। 

মাজিনে পরিবন 

অর্থাং 10% মাজিনে কোন ব্যক্তি সহবন্ধকী (0০01889:81 
৪৪০8:$65 ) ভ্রব্যের € শেয়ারের ) মূল্যের 90% খণ লইতে পারে। প্রয়োজনীয় 
নগদাংশ বা মাজিন যত অধিক হইবে তত অধিক নগদ টাকা জম। দিতে হুইবে বা 
শেয়ারের বন্ধকীতে তত কম পরিমাণ খণ পাইতে পারিবে। যেমন প্রয়োজনীয় 
নগদাংশ বা মাজিন 20% হইলে সে 800 টাকা খণ পাইবে। এইভাবে মাজিন 


ধণের রেশনিং 


৯৪ অর্থ তত্ব 


'বাড়াইয়। ফাট.কাদারীতে নিয়োগের উদ্দেশ্টে ব্যাঙ্কধণের পরিমাণ কমালে 
সম্ভবপর । 
স্থায়ী ধরণের ভোগ্য ভ্রব্যসমূহ ( যেমন রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রি'জডেগ্নার, 
গ্রামোফেনি, আসবাবপত্র প্রভৃতি) আজকাল প্রায়ই কিস্তিতে দাম দেওয়ার শর্তে 
ক্রয়-বিক্রয় কর হয়; দ্রব্য ক্রয়ের সময় দামের একাংশ (যেমন 20% ব। 259) 
দেওয়৷ হয় এবং মাসিক, বা ত্রৈমাসিক ব। ষাণ্মামিক নিদি 
'ভোগকার্ধে খণের নিয়ন্ত্রণ সংখ্যক কিস্তিতে (যেমন মাসিক হিসাবে 30 কিস্তি ব৷ 
ত্রৈমাসিক হিসাবে 9 কিস্তি, ষাম্মাসিক হিসাবে £ কিন্তিতে ) সম্পূর্ণ দাম পরিশোধ 
করা হয়। দেখা গিয়াছে যে, স্থায়ীধরণের ভোগ্য ত্রব্যসমূহ্র চাহিদ। অত্যন্ত 
অস্থির প্রকৃতির ( 5087৩ ), এবং তাহ। দামস্তর, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের 
পরিমাণের উপর বিশেষ প্রভাবশীল। স্থতরাং আধুনিককালের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, 
বিশেষ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাহ্্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে দেশের স্থায়ী ভোগ্য 
দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের কিস্তি বা অন্যান্য শর্তাদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা! দেওয়! হইয়াছে 
(00:080781 0£9086 17925186100) | আমেরিকায় এই ক্ষমতা [১92019610 
7 নামে পরিচিত। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চায় যে মুদ্রানীতি ও বিনিয়োগ-বৃদ্ধি 
.কমাইতে হইবে তাহা। হইলে সে এই খণের শর্তাদি কঠিনতর করিবে যাহাতে ভ্রব্যাদির 
ক্রয় কমিয়া যায়। যেমন, ক্রয়ের সময় নগদ একাংশের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে, 
খণে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের সংখ্যা কমাইয়া দিবে, দাম পরিশোধের কিস্তির সংখ্যা 
কমাইবে। যদ্দি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চায় যে এইক্সপ স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি 
হুউক এবং উহাতে উৎপাদন ও বিনিয়োগ বাড়িয়া মাউক, তাহ! হইলে সে এই 
 খণের শর্তাদি শিথিলতর করিবে । যেমন, ক্রয়ের সময় দামের নগদ একাংশের 
পরিমাণ কমাইয়! দিবে, খণে বিক্রয়-যোগ্য দ্রব্যের সংখ্যা বাড়াইয়। দিবে, দাম 
পরিশোধের কিস্তির সংখ্যাও বাড়াইবে | 


অর্থের বাজারের শীর্ষে অবস্থিত বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণত সকল ব্যাস্ত ব! 

আধিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে । 

উন কেন্দ্রীয় ব্যাক্লের অনুরোধ পকল প্রতিষ্ঠানই রক্ষা! করিবে, এই 

আশায় অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক অন্ুরোধ-উপরোধের 

পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং ব্যাস্কখণ বাড়ানো বা কমানো উচিত কিনা তাহা ব্যাতষের 
বুঝাইবার চেষ্টা করে (2009) 791950885009 )। 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ৯৫ 


কখণনিয়ন্্রণ পন্ধতিসমূছের দীমাবন্ধতা। ( 18010950705 ০£ (09৩ 70610905 
401 05028 0০061 )$ 


এই সকল পদ্ধতি বিনা বাধায় পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগশীল ও কার্যকরী হইয়! থাকে 
“তাহ! নহে ; বাস্তব ক্ষেত্রে ইহারা নানাবিধ কারণে সীমাবন্ধ। চিন্তিত ভাবে 
প্রয়োগ করিলেও ইহারা সর্বত্র সফল না হইতে পারে। 


যেমন ধরা যাউক, দীমস্তরে পরিবর্তন আসিয়াছে। দেশে উৎপাদন, বিনিয়োগ 
ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ হাস বা বৃদ্ধি পাইতেছে, “ম্বাভাবিক', অবস্থা ফিরাইয়া 
“আনিবার জন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজস্ব সুদের হার বা ব্যান্থহার কমাইয়। বা বাড়াইয়া 
দিবে। (ক) কিন্তুত্দের হার ঠিক কি পরিমাণ কমানে! বা বাড়ানো দরকার 
তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি-ভাবে স্থির করিবে? ভুল-ত্রটির 
মধ্য দিয়া পরীক্ষা (1251 870 77770: ) করার স্যোগ 
এই ব্যাপারে খুবই কম। (খ) যদি ব্যাক্ত-হারের সেই 
“আদর্শ পরিবর্তনটুকু জানাও যায়, তাহা হইলেও কেন্দ্রীয় ব্যান ব্যাক্স-হার কমাইলে 
বা বাড়াইলে অন্যান্য ব্যাস্ক তাহাদের হুদের হার কমাইবে বা। বাড়াইবে এমন কোন 
নিশ্চয়তা নাই। অনুন্নত দেশসমূহে, যেমন ভারতবর্ষে, অর্থের বাজার বিশেষ 
অসংগঠিত, “দেশীয় ব্যাক্কগুলি” ( যেমন গ্রাম্য মহাজন, শ্রী, সাহুকার ইত্যাদি ) 
কেন্দ্রীয় ব্যাস্কের স্থদের হার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হুইতে পারে। (গ) ব্যাক্কসমূহ 
হুদের হার পরিবর্তন করিলেও, যেমন যুদ্রান্ষীতির সময়ে হৃদের হার বাড়িলেও 
ব্যবসাদারগণ বিনিয়োগ কমাইবে এমন নিশ্চয়তা নাই, কারণ প্রত্যাশিত মুনাফারহার 
খুব বেশি এবং মোট ব্যয়ের মধ্যে সুদের দরুণ ব্যয় অতি অল্প অংশমাত্র। আবার 
বাবসায়-সংকটের সময়ে হুদের হার কমাইলেও গভীর নিরাশার প্রভাবে রিনিয়োগ 
বৃদ্ধি না হইবারই সম্ভাবনা । 


ব্যাঙ্ক হার পদ্ধতির 
অসার্থকতা 


খোলাবাজারের কার্যাবলীও যে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে তাহা নহে। (ক) 
'দামস্তর বাড়িতে থাকিলে যুন্রাপ্ফীতি কমাইবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক খণপত্র বিভ্তয় 
করিয়া নগদ টাকা ব্যান্ের নিকট হুইতে সরাইয়া৷ আনিতে পারে, কিন্তু যদি 
'বাণিজ্যিক ব্যাঞ্কসমূহ আবার কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের নিকট" হইতে প্লণ লইয়া সেই নগদ 
টাকার সাহায্যে ধণবৃদ্ধি করিতে থাকে তাহ! হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাস্থের উদ্দেশ্য বিফল 
হইয়া যায়। (খ) ব্যবসায়-সংকটের যুগে বাজার হইতে খণপ্রসমূহ ক্রয় করি! 


৯৬ অর্থ তত্ব 


কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক টাকার পরিমাণ সমাজে বাড়াইয়! দিতে পারে বটে কিন্তু ব্যান্কসমূহ 
পুরাতন খণ পরিশোধের জন্য বা সাবধানতা অবলম্বন করিয়া 
সেই নগদ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জম! রাখিবার জন্য ফেরৎ 
দিতে পারে ; খণস্থষ্টির ভিত্ত হিসাবে ব্যবহার না করিয়া 
নিজের আলমারিতে জমাইয়া রাখিতে পারে ; জনসাধারণও নগদ টাকা ব্যান্ক 
হইতে সরাইয়া লইয়া নিজেদের হাতে মন্ভুত করিয়া রাখিতে পারে। (গ) বধিত 
নগদ টাকার সাহায্যে খণন্থট্টি করিতে রাজি হুইলেও ব্যাক্ষসমূহ যে খণ দিতে 
পারিবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, কারণ ব্যবসায়-সংকটের কালে গভীর 
হতাশায় নিমগ্ন ব্যবসায়িগণ সম্তা ও সহজ খণ পাইয়াও অনেক সময় বিনিয়োগে 
প্রবৃত্ত হইতে চাহে না। অনিচ্ছুক ঘোড়াকে জলের সম্মুখে পৌছানো যাইতে 
পারে, কিন্ত জলপানে বাধ্য করা! যায় না। 


থোলাবাজারে কারাদির 
সীমাবদ্ধত। 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন, (ক) সকল ব্যাঙ্ককে 
সমানভাবে প্রভাবান্বিত করে না, কারণ অনেক ব্যাক্ পূর্ব হইতেই কেন্দ্রীয় 
ব্যাক্কের নিকট নিয়মের বেশি নগদ জম! রাখে । তাহা ছাড়া, নগদ টাকার 
পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই যে ব্যাস্কসমূহ খণবৃদ্ধি করিতে 
নগদ জমার অনুপাতে ৃ্‌ 
পরিবর্তনের সীমাবদ্ধতা চাহিবে এরূপ নহে। আর, খণবৃদ্ধি করিতে চাহিলেই 
তাহারা করিতে পারে না, উদ্ভোক্তাগণ ধণগ্রহণে প্রস্তুত 
আছে কি না তাহাও লক্ষ্য রাখা দরকার । 


তত্বের দ্রিক হইতে খণের রেশনিং সত্যই বিশেষ সুবিধাজনক, কারণ ইহার 

দ্বারা খণের পরাণকে নিয়ন্ত্রণ কর! তো যায়ই, উপরন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমাজের 

বিভিন্ন দিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নতির জন্য খণবণ্টন করিতে পারে। তবে 

এই পদ্ধতি বাস্তবে প্রয়োগের অস্থবিধা হইল ইহার বাধ্তা- 

০০ মূলক দিকটি, জবরদস্তি করিয়া ব্যাঙ্কের খণদানের ক্ষমতার 

উপর হস্তক্ষেপ বলিয়া ইহাকে মনে করা চলে । এই পদ্ধতির 

কার্যকারিতাও কম, কারণ এক উদ্দেশ্যে খণ লইয়া উদ্যোক্তাগণ অন্য উদ্দেশ্টে নিয়োগ 

করিতে পারে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পক্ষে খণব্যবহারের দিকটি 
নিয়গ্রণ কর! বিশেষ অস্থবিধাজনক । 


শেয়ার-বন্ধকী খণের প্রয়োজনীয় নগদাংশে বা মাজিনে পরিবর্তন ফাট কা- 


কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক ৯৭. 


ব্যবসায়কে বহুপরিমাণে সংকুচিত করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যুন্রাম্কীতি বা যুগ্রা- 
সংকোচের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে না। সমাজে 
মাজিন নীতির 
পীমীরকত। টাকার পরিমাণ বা আথিক ব্যয়ের পরিমাণ কমানো ব! 
বাড়ানো! এই পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব হয় না, ইহা কেবলমাত্র 
শেয়ার-লেনদেনে লগ্মীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ভোগ্যদ্রব্যক্রয় নিয়ন্ত্রণও 
মিনারের ধণের কেবল মাত্র বিশেষদিকে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধাতি 
সীনীরক্ধত হিসাবে গৃহীত হয়, কিন্তু ইহার দ্বারা যে মৌলিক কারণ- 
গুলির ফলে দামস্তর ভারসাম্যবিহীন হইয়া পড়ে তাহাদের 
নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অনুরোধ বা প্রভাব-বিস্তার সাফল্য লাভ করে যদি 
অন্যান্য ব্যাঙ্ক স্বভাবতই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে নেত! 
হিসাবে স্বীকার করিয়া লয় এবং দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা 
কম থাকে । আর ব্যাঙ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেই 
দেশে খণস্যটি কমানো বা বাড়ানো! যায় না, খণগ্রহীতার্দের আশা-নিরাশা ও 
কাজকর্মের উপর ইহা৷ বহুলাংশে নির্ভর কবে। 


অনুরোধ ব! প্রভাবের 
সীম! 


ব্যাঙ্করেট সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচন। (4 15205 01500551087 ০ 
[3910 296 ) 


নিম্নতম যে-হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রথম শ্রেণীর বিলগুলিকে ডিন কাউণ্ট করে 
অথবা পছন্দসই সিকিউরিটির ভিত্তিতে খণ দেয়, তাহাকে ব্যাঙ্করেট বলে। 
এই ব্যা্করেটের মোটামুটি উদ্দেশ্য হইল বাহির হইতে 

ধা দেশের মধ্যে সোনা ও আন্তর্জাতিক মুলধন আৰু করা 
কর! হইবে এবং দেশের মধ্যে ব্যবপায়-বাণিজ্যের স্তর নিয়ন্ত্রণ 
করা । ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন কিরূপে দেশের ব্যবসায়- 

বাণিজ্যের গতির উপর প্রভাব বিস্তার করে সেই কার্ষপদ্ধতি (1190288 
০01১6281501 ) সম্পর্কে মোটামুটি তিনপ্রকার বিশ্লেষণ প্রচলিত আছে 2 প্রাচীন 
ধারণা, হট্রের (78565 ) বিশ্লেষণ ও কেইন্সের বিশ্লেষণ। প্রাচীন ধারণ। 
অনুযায়ী ব্যাঙ্করেটের কাজ হইল সোনার গতিবিধি শিয়ন্ত্রণ কর! ; হত্্রে'র মতে ইহা 
বিনিয়োগের বায়ে পরিবর্তন আনে ; আর কেইন্‌্সের মতে ইহা বিনিয়োগে পরিবর্তন 
আনে দীর্ঘকালীন হুদে পরিবর্তনের মাধ্যমে | হত্রে ও কেইনৃসের আলোচনা 
অনেকাংশে একরপ, উভয়েই ব্যাঙ্করেটের প্রধান প্রভাব যে বিনিয়োগের উপর ডাহা 


গা 


৯৮ অর্থ তত্ব 


বলেন। তবে হত্রে ইহাকে গণ্য করেন ব্যয়-প্রভাব হিসাবে (৪5 ৪ ০০৪৮ 080:) 
কিন্ত কেইনৃস ইহাকে গণ্য করেন মুলধনীকরণ-প্রভাব হিসাবে (৪৪ ৪ ০81891- 
৪86100 906০: )| আমরা একে একে ইহাদের আলোচন৷ করিব । 
প্রাচীন ধারণ! অনুযায়ী ব্যাঙ্করেটের প্রধান কাজ হইল দেশে স্বর্ণের গতিবিধি 
নিয়ন্ত্রণ করা। কোন দেশের বৈদেশিক ব্যালান্দে ঘাটতি দেখা দিলে সেই দেশ 
হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া! যাইতে থাকে । দেশের স্বর্ণভাগ্ডার কমিয়। যায়) তাই, 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়! দেয়। ব্যাঙ্করেট বুদ্ধির প্রভাব প্রথমেই পড়িবে 
বৈদেশিক বিনিময়ের উপর। সেই দেশের সকল ব্যাঙ্ক তাহাদের লেনদেনের 
উদ্দেশ্যে নিজস্ব স্থদের হার বাড়াইয়া! দেয় । ব্যাঙ্করেট বেশি বলিয়৷ বেশি সুদ পাওয়ার 
আশায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীরা সেই দেশের ব্যাঙ্কে টাক! লগ্মী করিতে 
চাহিবে, বিদেশ হইতে সোনা! সেই দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে, অন্ততপক্ষে 
স্বর্ণের বহির্গমন বন্ধ হইবে । বিদেশের বাজারে সেই দেশের টাকার চাহিদা বাড়িয়া 
যাইবে, তাই বিদেশী মুদ্রার হিসাবে দেশীয় টাকার দাম বাড়িবে। বৈদেশিক 
ৃ বিনিময়হার দেশের অনুকূলে আসিবে। ব্যাহ্করেট বৃদ্ধি 
নি রে পাওয়ায় ব্যবসায়ীরা কম খণ লইবে, দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য 
ভারসাম্য আনে কম হইবে, আয় ও দামস্তর নামিয়া যাইবে। সেই দেশের 
বাজারে দ্রব্যসামগ্রী আর বেশি বিক্রয় হইবে না (কারণ 
সেখানে আয় ও দাম কম); বরং সেই দেশ হইতে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে (কারণ 
অন্তান্ঠ দেশের তুলনায় ইহা পূর্বাপেক্ষা সম্তা)। ইহাতে বৈদেশিক বাণজ্যের 
ঘাটতি দূর হইবে, দেশে অধিকতর স্বর্ণ গ্রবেশ করিতে থাকিবে। এইরূপে স্বক্স- 
কালীন টাকার বাজার, দীর্ঘকালীন মুলধনের বাজার এবং লেনদেন ব্যালান্স 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ব্যাক্করেটে পরিবর্তন বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে পরিবর্তন 
আনে। 
অবশ্য ইহার মধ্যে একটি কথা আছে । ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন তখনই লেনদেন 
ব্যালান্দে ভারসাম্য আনিতে পারে যখন সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর বিদেশ 
বিনিয়োগকারীদের আস্থা থাঁকে। সেই দেশের টাকার স্থায়িত্বের উপরই যদি 
লোকের বিশ্বাস না থাকে, তবে ব্যাঙ্কহার বাড়াইলেই তাহারা নিশ্চয় নিজ নিজ 
দেশের টাক! বা সোন। এই দেশে জম! দিতে ছুটিয়া আসিবে ন|। 
প্রাচীন ধারণার মূল ভিত্তি ছিল হ্বর্ণমান। ত্বর্ণমান ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
একমাত্র কাজ ছিল নিজের শ্র্ণভাগডারকে রক্ষা করা। পৃথিবীর পরিবতিভ 


কেন্ত্রীয় ব্যাঙ ৯৬ 


অবস্থায় ব্যাঙ্করেট আর প্র/চীন ধারণ। অনুযায়ী কাজ কবেন1। ইহার প্রধান 
প্রভাব আভ্যন্তরীণ আয়, কর্মনংস্থান ও দামস্তরের উপরে । তাই আজকালকার 
ধনবিজ্ঞনীরা বিনিয়োগের উপর ব্যাঙ্করেটের কিন্ধপ প্রভাব পড়ে উহাই আলোচনা 
করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে ছুইটি ধারায়'আলোচনা হুইয়াছে। 


হত্রে (8%*৮০ ) বলেন যে, ব্যাঙ্করেট বাড়িলে অন্যান্ত ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের 
ল্পকালীন হদের হাঁর বাড়াইয়৷ দেয়। ইহার কারণ আমরা জানি £ (ক) কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গুলি যে খণ করিয়াছে, তাহার দরুণ এখন উচ্চতর 
হারে হুদ দিতে হইবে, এবং (খ) ব্যাঙ্কগুলি যে-সকল বিল কিনিয়াছে উহাদের 
ভাঙাইতে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এখন পূর্বাপেক্ষা বেশি সুদ চাহিবে | দেশে যে-সকল 
পাইকারী বা খুচরা ব্যবসায়ী আছে, তাহারা সাধারণত 
হ্্রেকি বলেন ব্যাঙ্কের নিকট হুইতে স্বল্পকালীন ঝণ লইয়া জিনিসপত্র মজুত 
করে। এইরূপ সকল দ্রব্য মুত করার খরচ! এখন বাড়িয়া গেল, কারণ ব্যাঞ্কগুলি 
তাহাদের স্থদের হাঁর চড়াইয়! দিয়াছে । তাই এই ব্যবসায়ীরা যতটা সম্ভব কম দ্রব্য 
মজুত রাখিবে, উৎপাদকদের নিকট হুইতে মালপত্র কেনার জন্য আর নূতন 
অর্ডার দিবে না। শুধু তাহাই নহে, ব্যাঙ্কের খণ তাড়াতাড়ি ফেরৎ দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে তাহারা মজুত দ্রব্য দ্রুত বিক্রীর চেষ্টা করিবে, প্রয়োজন মনে করিলে 
দাম একটু কমাইয়াও দিতে পারে। এদিকে উৎপাদকেরা নূতন 
অর্ডার না পাইয়া উৎপাদন হাস করিতে থাকিবে, জিনিসের দাম 
একটু ক্মাইয়াও বিক্রীর পরিমাণ বজায় রাখার চেষ্টা করিতে থাকিবে। 
কিন্তু দাম কমাইলেও জিনিসপত্রের চাহিদ| বাঁড়িবে না, কারণ দেশে ব্যাঙ্ব-ধণের 
পরিমাণ কমিলে বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় কমে । ভোগ্য দ্রব্যের 
উৎপাদন হাস পাইলে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন কম হইবে, পুরানে! যন্ত্রের বদলে কেহ 
নুতন যন্ত্র বসাইবে না, তাই মুলধনী দ্রব্যের উৎপাদনও হ্রাস পাইবে । ঠিক ইহার 
বিপরীত ফল হইবে যদি ব্যাঙ্করেট কমানো! হয়। পাইকারী ও খুচরা! ব্যবসারীরা 
বেশি টাকা ধণ লইবে, মালপত্র মজুত করার উদ্দেশ্টে বেশি অর্ডার দিবে, বিনিয়োগ, 
উৎপাদন ও আয় বাড়িতে থাকিবে। 


এই বিশ্লেষণ কিন্তু কেইনৃল মানিয়৷ লইতে পারেন নাই । তিনি ষনে করেন 
যে, মজুত করার জন্ভ ব্যবলায়ীরা যে-টাকা লম্বী করে, তাহার খরচা হদের হার 


৬৪০ অর্থ তত্ব 


বদলাইলে ততটা বদলায় না। মুত করার জন্য টাকা চাই ঠিকই. এবং সেই 
_... টীকা ব্যাঙ্ক হইতে ধার করিয়া আনিলে স্থুদও নিশ্চয় দিতে 
হট্্রের অসম্পূর্ণতা 
রা হয়। কিন্ত এই স্থদের হারই তাহাদের মজুত করার পিছনে 
একমাত্র কারণ নয়, এমন কি প্রধান কারণও নয়। গুদামের 
ভাড়া, বীমার প্রিমিয়াম, নষ্ট হইবার জন্য কিছুটা ক্ষয় ও ক্ষতিপূরণ, এই সকল খরচ। 
কম নয় ; এবং সেয়ার্সের মতে “বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সকল ব্যয় সুদের হারের 
. বিপুল পরিবর্তনকে অগ্রাহ করিবার পক্ষে যেই ।”* কেইনৃস. তাই হড্রের বিশ্লেষণকে 
ভুল না বলিলেও “5 ৮৪7 17)001000)1969 8,900812 বলিয়া সমালোচন। 
করিয়াছেন । 
কেইন্সের (06708) মতে ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় 
পরিবর্তন আনে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আনিয়া। স্বল্পকালীন 
সদর হারগুলিতে পরিবর্তন আসিলে দীর্ঘকালীন সুদের হারও 
ক্রমে প্রভাবিত হয়, ইহার ফলে উদ্যোক্তাদের মনে স্থায়ী 
মূলধনী দ্রব্যে, যেমন কারখানা» যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে, দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করার 
ইচ্ছায় পরিবর্তন আসে । হুদের হার যত বেশি, দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের ইচ্ছা 
তত কম; আবার সুদের হার কম থাকিলে এই পকল যন্ত্রপাতিতে টাকা খাটাইবার 
সম্ভাবনা ও ইচ্ছ। তত প্রবল । 
ব্যাঙ্করেটে স্বল্নকালীন পরিবর্তনের প্রভাব কিরূপে দীর্ঘকালীন সুদের হারের 
উপর প্রসারিত হয়? স্বল্পকালীন সুদ বাড়িলে ব্যাঞ্ধ ও বিনিয়োগকারী ব্যক্তির! 
স্বল্লকালীন খণপত্র বা সিকিউরিটিগুলি বেশি কিনিবে, এবং এই উদ্দেশ্বো দীর্ঘকালীন 
থণপত্রগুলি বাজারে বেচিয়া দিবে। তাই দীর্ঘকালীন খণপত্রগুলির দাম কমিয়া 
যাইবে । ইহা আরও ঘটিবে এই কারণে যে, স্বল্পকালীন 
হবল্প ও দীর্ঘকালীন স্থদের রি 
হারের সম্পর্ক কিরূপ সুদের হার বাড়িলে লোকে কম টাকা ধার করিয়া ব্যবসায় 
চালাইতে চাহিবে, তাই দীর্ঘকালীন রণপত্রগুলি বেচিয়! দিয়া 
নিজের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করিবে। দীর্ঘকালীন খণপত্রের দাম 
কমিয়া যাওয়ার অর্থ হুইল, কম্‌ টাকা খাটাইয়া পূর্বের ন্যায় নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ 
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00020668 10 10161650 15668-০,020 56061 2), 20 80658820501 00086 200৫ ৩0900020968, 
+/৩ 090 895 11১20 1155 108105618 08201000 21905091005119 2:0806100৩ 5০02202010 200৮1 
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কেইন্স কি বলেন 


কেন্দ্রীয় ব্যাক ১৩১ 


পাইতে থাকা, অর্থাৎ দীর্ঘকালীন সুদের হার বাড়িয়া যাওয়া । এইরূপেই স্বল্পকালীন 
স্থদের হারে পরিবর্তনের ফলে দীর্ঘকালীন সুদের হারে একই দিকে পরিবর্তন আসে। 
দীর্ঘকালীন সুদের হারে পরিবর্তন বিনিয়োগের বাজারে পরিবর্তন আনে । স্থায়ী 
মূলধনী দ্রব্য বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে উহা! হইতে প্রত্যাশিত যুনাফার 
হারের উপর, ইহার উপর দীর্ঘকালীন সুদের হারের প্রভাব 
স্থদের হার বদলাইলে 
বিনিয়োগ প্রভাবিত হয় খুবই বেশি । প্রত্যাশিত মুনাফার হার সমান অবস্থায় সুদের 
হার বাঁড়িলে তাই বিনিয়োগ কমে ; আর স্থদের হার কমিলে 
তাই বিনিয়োগ বাড়ে। বিনিয়োগ কমিলে কর্মসংস্থান ও আয়ন্তর কমে, ফলে সঞ্চয় 
ও ভোগব্যয় উভয়ের পরিমাণই হাল পাপ, মৃলধনী দ্রব্যে বিনিয়োগ আরও কিয়া 


যায়। সুদের হার কমিলে ইহার বিপরীত প্রভাব ঘটিতে দেখা যায়। 
ব্যাঙ্করেটের কার্ষপদ্ধতি যত সহজ সরল মস্থণরূপে আলোচিত হইল, বাস্তবে কিন্ত 


বিষয়টি এত সরল নহে। ব্যাঙ্করেট পদ্ধতির সাফল্যের জন্ত কয়েকটি অবস্থা বজায় 
থাক! দরকার, এই শর্তগুলি প্রতিপালিত না হইলে ইহা! সফলভাবে কাজ করিতে 
পারে না। দেশে হুপংগঠিত এবং ব্যাপক মূলধনের বাজার ( দ্₹)| ০78%0150 
8100. 01০৪0. 08019] 2)811:০6 ) থাঁকা ইহার সাফল্যের অন্যতম প্রধান 
শর্ত। আমরা জানি, স্বপ্পকালীন তদের হার কত দ্রত এবং কতটা 
সাফল্যের সহিত দীর্ঘকালীন স্দের হারে পরিবর্তন আনিতে পারিল, তাহাই 
ব্যাঙ্করেট-প্রভাবের গোড়ার কথা। স্থসংগঠিত ও প্রশস্ত 
মূলধনের বাজার গড়িয়! তুলিতে না পারিলে স্বল্প ও দীর্ঘকালীন 
খণপত্রের কেনাবেচা ভালভাবে করা যায় না, উভন্ন কালের স্থদের হাঁর একই দিকে 
পরিবতিত হুওয়ার পথ স্থগম থাকে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট বাঁড়াইলে বা 
কমাইলে বাণিজ্যিক ব্যা্কগুলও স্থদের হাঁর বাঁড়াইবে বা কমাইবে _এইনূপ 
অবস্থা থাক! চাই। যদি অবশ্য তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে প্রভৃত পরিমাণে 
খণ গ্রহণে অভ্যস্ত থাকে, তবে ইহা! ঘটিবেই। এইব্ধপ খণের প্রয়োজন না 
থাকিলেও ইহ সম্ভব হয় যদি ব্যাঙ্কগুলি সহযোগিত! করে। সর্বোপরি ব্যাঙ্করেটের 
সাফল্য নির্ভর করে দেশের আথিক কাঠামোর নমনীয়তার উপর। যেমন 
ব্াঙ্করেট কমানো! হইল, ব্যাঙ্কগুলির স্থদের হারও কুমিন, কিন্তু কোন না কোন 
প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে মুলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো গেল না, 
বিনিয়োগ সম্ভব হইল না, এইরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন নিজ উদ্দেশ্য সফল 
করিতে পারিবে না। 


ব্যাঙ্করেটে রসাফল্যের শর্ত 


১০২ অর্থ তত্ব 


ব্যাঙ্করেট পদ্ধতিকে বছভাবে সমালোচনা করা হুইয়াছে। প্রথমত, বলা 
হইয়াছে যে, উপরের শর্তগুলি সর্বত্র পাওয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। 
বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, কয়েকটি শিল্পোননত দেশ ছাড়া এই শর্তগুলি 
পালিত হইতে দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, এই নীতি সফল হইবে কি না 
তাহা অনেকটা নির্ভর করে ব্যবসায়ীদের মানসিক অবস্থার উপর। সংকটের 
সময়ে ব্যাঞ্করেট কমাইলেও বাবসায়ীরা! বিনিয়োগ করিবার মত মনের জোর 
খুভিয়া পায় না। আবার তীব্র মুদ্রাধ্খীতির সময়ে ব্যাঙ্করেট অল্প কিছু 
বাড়াইয়া কোনরূপ কাজ হয় বলিয়া মনে হয় না, কারণ ব্বসায়ীদের 
মনে প্রত্যাশিত মুনাফা তখন খুবই উচুতে। কিন্তু একটি নিদিষ্ট স্তরের 
পরে ব্াঙ্হার আর বেশিদূর বাড়ানো চলে না। তৃতীয়ত, যখন 
ব্যবসায়ীদের মনোভাবে আশা বা নিরাশার আতিশয্য থাকে না, তখন মনে 
রাখা দরকার যে, ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন দেশের সকল শিল্পকে সমান 
ভাবে প্রভাবিত করিতে পারে না। কোন কোন্‌ 
ব্যাঙ্করেট নীতির 

সমালোচনা. বিনিয়োগ হইতে স্বল্লকালে ফল পাওয়া যায়; আবার 
কোন কোনটি হইতে দীর্ঘকালে প্রতিদান আসে। 

দ্রুত-প্রতিদানশীল বিনিয়োগের উপর ব্যাঙ্কহারের প্রভাব ততট1 নাই, কিন্তু 
দুর-প্রতিদানশীল বিনিয়োগের উপর ব্যাঙ্ধহারের প্রভাব খুবই বেশি। চতুর্থত, 
সরকারী মালিকানা, ট্রাস্টসম্পত্তি, আধা-সরকারী মালিকান! প্রভৃতির কর্তৃত্বাধীনে 
যে-সকল বিনিয়োগ ঘটে, তাহারা সাধারণভাবে মূলধনের বাজার-নিরপেক্ষ, ইহারা 
কুদের হারে উঠানামায় ততটা বিচলিত হয় না। পঞ্চমত, আধুনিক কালে ছুইটি 
নৃতন বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে । আজফালফার দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে 
উৎপাদনে যন্ত্রপাতি ও মুলধনী ভ্রব্যগুলি অতি দ্রুত পুরাতন ও অকেজো হইয়া পড়ে 
(00801988095 ), ফলে উদ্যোক্তারা অতি দীর্ঘদিন স্থায়ী অধিক মুল্যের 
মন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ করিতে চাঁয় না। ইহার সহিত আরও একটি বিষয় যুক্ত 
হইয়াছে । উছেক্তারা উচ্চহারে মুলধনী দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি পুরণ বাবদ টাকা 
উৎপাঁদন-ব্যয়ের মধ্যেই ধরিয়। লইতেছেন, তাই স্থদের হার অনেকখানি গুরুত্বহীন 
হয়! উঠিয়াছে। যষ্ঠত, আধুনিক কালে সকল দেশেই সরকারী খণের পরিমাণে 
বিপুল প্রসার হইয়াছে । ব্যাঙ্করেট বাড়িলে সরকারের অস্থবিধা, কারণ তখন 
তাহাকেও ধার করিতে হইবে পূর্বাপেক্ষা বেশি সুদে ( সরকারী খণপত্রে বেশি সদ না 
দিলে লোকেরা ইহা না কিনিয়া তন্য' কিছু ক্রয় করিবে)। মদের হার 


কেন্দ্রীয় ব্যান্ ১৬৩ 


বাড়ানোর ব্যাপারে আজকাল তাই সরকারপক্ষ ততটা মত দেন ন|। এই 

সকল ক্রটি থাকা সত্বেও, গত কয়েক বংসরে, এই পদ্ধতির 

5 টাকি কিছুটা! পুনরত্যুান দেখা যাইতেছে । যুদ্ধোত্তর যুগের 

হয় না ুদ্রান্ষীতি রোধের কাজে আজকাল সকল দেশের কেক্জরীয় 

ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র আথিক নীতি প্রয়োগ করেন না, আরও 

বহ্ুপ্রকার ফিসকাল ও শাসনতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করেন € যেমন 

রেশনিং, কোটা প্রভৃতি )। তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অস্ত্রাগারে ব্যাঙ্করেট একটি 
গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


খোলা বাজারে কার্ধকলাপ সম্পর্কে বিস্তততর আলোচনা (4 2035 
01500085107 01) 07965 1009871:5% 0196798080285 ) 
উপরের আলোচনা হইতে আমরা দেখিয়াছি, দেশের বাণিজ্যিক 
ব্যাক্কগুলি যদি ব্যাঙ্করেট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজ 
এখন আর ইহ। 

বযক্ষরেটের অনুগামী নিজ ন্দের হারে একই দিকে পরিবর্তন না আনে, তবে 
নয় এ পদ্ধতি সাফল্য লাভ করিতে পারে না। স্থতরাং 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চেষ্টা হইবে যাহাতে অন্তান্য ব্যাঙ্ক তাহাকে অনুসরণ করে। 
এই উদ্দেশ্যেই প্রথম দিকে খোলাবাঁজারে কার্যকলাপের নীতি প্রয়োগ কর! হইত। 
কিন্তু বর্তমানে ইহাকে আর ব্যাঙ্করেটের সাহায্যকারী নীতি বলিয়া মনে কর! 

হয় না--ইহার স্বাধীন কার্যক্ষমতা সকলে স্বীকার করিয়। লইয়াছেন। 
এই নীতি কিরূপে কার্যকরী হয় তাহা আমরা দেখিয়াছি। দেশে মুদ্র।স্ীতি 
দেখা দিতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী সিকিউরিটিগুলি বিক্রয় করিতে থাকে, 
লোকের (ও ব্যাঙ্কের ) হাত হইতে টাক! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে চলিয়া যায়, ব্যাঙ্কের 
হাতে নগদ টাকা কমে, তাহাদের খণস্থষ্থির ভিত্তি সংকুচিত হয়, সমাজে খণগত 
টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়, মুদ্রাস্ফীতির বেগ মন্দীভূত হয়। আবার অর্থ নৈতিক 
মন্দার অবস্থা থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই সিকিউরিটিগুলি ক্রয় করিতে থাকে 
লোকের € ও ব্যাঙ্কের ) হাতে নগদ টাকা চলিয়া যায়, ব্যাঙ্কের 
কারখানা বতি হাতে নগদ টাকা বাড়ে, তাঁহাদের খনির ভিত্তি প্রসারিত 
হয়, সমাজে খণগত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অর্থ নৈতিক 

সংকট কাটিয়। উঠিয়! ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের সম্ভাবনা দেখা দেয় । 
পূর্বে এইরূপ ধারণা ছিল যে, একমাত্র ব্যাক্করেটের সহকারী নীতি হিপাবেই 


১০৪ অর্থ তত্ব 


খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি কাজ করিতে পারে । ব্যাঙ্করেট বাড়াইবার 
সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিত, ব্যান্কগুলির 
টী১58 হাতে টাকার পরিমাণ কমিয়া যাইত, খণদান সংকুচিত করিবার 
বলিয়া অনেকে জন্য স্থদের হার বাড়াইয়। দিত। ঠিক এইরূপ ব্যাঙ্করেট 
বলিতেন কমাইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ এই সিকিউরিটিগুলি 
ক্রয় করিত, ব্যাঙ্কের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাইত, খণদান বাড়াইবার 
উদ্দেশে দের হার কমাইয়া দিত। এইরূপে উভয়নীতি একত্রে প্রযুক্ত 
হইত। অনেকে তাই খোলাবাজারী নীতিকে পৃথক বলিয়া মনে করিতেন না। 
ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন না ঘটাইয়া৷ স্বাধীনভাবে খোলাবাজারী নীতি গ্রহণ করা চলে 
না-- ইহাই তীহারা মনে করিতেন। তাহাদের যুক্তি ছিল এইব্ধপ £ যদি ব্যাঙ্করেট 
সমান থাকে, কিন্তু সংকট-ত্রাণের উদ্দেশ্যে বাজার হইতে সিকিউরিটি কিনিয়া লইয়। 
ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকা ঢাঁলিয়! দেওয়া হয়, তবে তাহারা সেই টাকা দিয়া 
খণের প্রসার না ঘটাইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের খণশোধ শুরু করিতে 
পারে। ইহারই সম্ভাবনা বেশি । কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ব্যাঙ্কহার কমাইলে, 
তাহার! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে টাকা না-ও ফেরৎ দিতে পারে, কারণ স্থদের হার কম, 
এবং ব্যবসায়ীরা এই কম স্থদের হারে বেশি টাকা চাহে বলিয়৷ তাহাদের খণদানের 
পরিমাণ বাড়াইয়৷ দিতে পারে। তাই ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন ছাড়া ইহার স্বাধীন 
কার্যকারিতা নাই, এইরূপ মনে করা হইত । 


কেইনৃস কিন্তু ভিন্নূপ মনে করেন। তীহার মতে খোল।বাজারী নীতির 
কার্যকারিতা অনেক বেশি, ইহাকে তাই স্বাধীন নীতি বলিয়া গণ্য করাই ভাল। 
যেমন মনে কর, কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাতে নিজের রিজার্ভের অতিরিক্ত কিছু 
টাকা আছে। সে উহা কাহাঁকেও খণ দিবার কথা৷ ভাবিতেছে । এই খণদানের ফলে 
ঘুরিয়া ফিরিয়া এ টাকা আরও বহুগুণ খণ স্থষ্টি করিবে । এই সময়ে কেন্্রীয় ব্যাঙ্ক 
সিকিউরিটি বেচিয়। এ টাকাটি তুলিয়া লইলে এই খণ প্রসারের 

৮১ ধারার স্ত্রপাত হইতে পারিল না, গোড়াতেই বন্ধ হইয়া গেল। 
দিতেচান  এইবপে দেখা যায় অল্প 'অল্প করিয়া খোলাবাজারে সিকিউরিটি 
বেচিলে ব্যাঙ্কগুলি ধীরে ধীরে তাহাদের কাজকর্ম কমাইয়। 

দেয়। আবার ক্রমে ক্রমে খোলাবাজার হইতে সিকিউরিটি কিনিয়া লইতে থাকিলে 
ধীরে ধীরে ব্যাহ্নগুলিও খণ প্রসারের নীতি অবদশ্বন করে। ব্যাঙ্করেট পঞ্জিবর্তন না 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ১৩৫ 


করিয়াই খোলাবাজারী নীতির মাধ্যমে অনেক দূর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের উদ্দেশ্য 
সাধন করিতে পারে । * 


ব্যাঙ্করেট ও খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি এই ছুই-এর মধ্যে বছু 
পার্থক্য আছে। প্রথমত, দেশের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের উপর উভয়ের 
প্রভাব ভিন্নরূপ। খোলাবাজারে কার্যকলাপের ফল অনেকটা প্রত্যক্ষ, ব্যান্ক- 
গুলির নগদ জমার পরিমাণ বদলাইলে তাহাদের খণ দিবার ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গে 
প্রভাবিত হয়। কিন্তু বাঙ্করেটের প্রভাব অনেকটা পরোক্ষ, বহু কিছু বিষয়ের 
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উহা খণের বাজারে প্রভাব 
৪255 বিস্তারে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্করেটের প্রভাব 
পার্থক্য অনেকখানি অনিশ্চিত, বু বিভিন্ন কারণের চাপে 
ব্যাঙ্করেট বাড়িলেও দেশের সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের নিকট হুইতে খণের পরিমাণ না কমাইবার সিদ্ধান্ত লইতে 
পারে। কিন্তু ব্যাক্কগুলির হাতে নগদ টাকার পরিমাণে আঘাত দেয় বলিয়া 
খোলাবাজারী কার্যকলাপ অনেকটা নিশ্চিত। তৃতীয়ত, ব্যাঙ্করেটের প্রভাব 
প্রথমে পড়ে স্বল্পকালীন সুদের হারের উপরে, কিন্তু খোলাবাজারী কার্ষের 
প্রভাবে দীর্ঘকালীন সিকিউরিটিগুলির কেনাবেচ! হয় বলিয়া প্রথম হইতেই 
দীর্ঘকালীন সুদের হার কিছুটা প্রভাবিত হইতে থাকে। 


খোলাবাজারী কার্যকলাপের সাফল্যের জন্য তিনটি শর্ত বজায় থাকা 
দরকার | প্রথমত, এই সকল সিকিউরিটি বেচাকেনার জন্য সুসংগঠিত ও 
প্রশস্ত বাজার থাকা দরকার । দ্বিতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক 


গোলাবাজারী কার্য 
85৮ ব্যান্কগুলি মোটামুটি স্থির ও নিদিষ্ট অনুপাতে জম। রাখে, 


শর্ত ও সীমাবদ্ধতা এইরূপ হুওয়! দরকার। তৃতীয়ত, সরকারী খণের 
পরিমাণ অতিরিক্ত না হওয়া দরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
হাতে প্রচুর পরিমাণ বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটি থাকা দরকার। উপরের এই 
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১০৬ অর্থ তত্ব 


শর্তগুলির মধ্যেই খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতির সীমাবদ্ধতা প্রকাশ হইয়া 
পড়িতেছে। অনেক উন্নত দেশের টাকার বাজারেও এই নীতি কার্যকরী 


হওয়ার পথে অনেক বাধা থাকে। এই প্রসঙ্গ কিছু পূর্বেই আলোচন! করা 
হইয়াছে ।* 


অপুর্ণোন্নত টাকার বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যান্কিং-এর সমন্যা! (৮১:০016755 
০৫ :060115] 70801000517) 100670556101950 1101595 11191795 ) 


পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; 
কিন্ত সকল দেশের টাকার বাজার সমান স্তরে উন্নীত হয় নাই। কোন দেশ 
ব্যবপায়-বাণিজ্যে উন্নত, সেখানকার টাকার বাজারে উন্নত শ্রেণীর ব্যাঞ্ধ ও 
মূলধনী প্রতিষ্ঠান আছে; আবার অপর অনেক দেশে এইরূপ কোন কিছু 
এখনও গড়িয়া উঠে নাই। অপূর্ণোন্নত দেশগুলির টাকার বাজারের কয়েকটি 
বিশ্ষেত্ব থাকে । প্রথমত, এইরূপ দেশে অত্যল্লকালীন (3 দিন, ? দিন 
প্রভৃতির জন্য ) খণের বাজার, বা তলব-খণের বাজার ( ০811-1080 20810:96 ) 
নাই, ফলে বাণিজ্যিক ব্যান্গ গুলি নিদিষ্ট হারে নগদ 

এত আমানতের সহিত জমার অনুপাত রক্ষা করিয়া চলিতে 
১। তলব-ধণের পারে না। যেখানে ব্যাঙ্কগুলির জমার অনুপাত নির্দিষ্ট 
বাজার না থাঁক' নাই, সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিপুল পরিমাণে খোলা- 
বাজারী কার্য না করিলে ব্যা্কগুলির খণনীতি প্রভাবিত 

হয় না। কিন্তু অপুর্ণোননত দেশে এত বিপুল পরিমাণ সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের 
ক্মবিধা না-ও থাকিতে পারে। দ্বিতীয়ত, দেশে উপযুক্ত বিল-বাজারের 
অভাবও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রটি, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিল-বাজার না থাকিলে 
হবল্পকালীন ধণের জন্য রি-ডিলকাউণ্ট করিয়া ব্যাঙ্কগুলি বা ব্রোকাররা কেন্দ্রীয় 
বাক্ষের নিকট হাজির হয় না। তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করা 

২। বিল-বাজাব 
নাথাকা  ছুঃসাধ্য হইয়া উঠে। বিন-বাজারের লেনদেনকারীরা 
যখন কেন্দ্রীয় ব্যান্কের নিকট টাকার জন্য আসে, তখন কেন্ত্রীয় 

ব্যাঙ্ক সুদের হার পাণ্টাইয়া বা খণের পরিমাণ কম বেশি করিয়া তাহাদের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু বিল-বাজার না থাকিলে নিয়ন্ত্রণের এইক্ষপ 


গণ নিয়ন্ত্রণ নীতির সীমাবদ্ধতা” শীর্ষক আলো চন। দেখুন | 
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সম্ভাবনা কমিয়া যায়। তৃতীয়ত, অপুর্ণোন্তত দেশে টাকার বাজারে বছ বিচ্ছিন্ন” 
্বয়ংস্বাধীনা অসংলগ্ন অংশ থাকে, ইহাদের একের সহিত 
অপরের যোগ থাকে না, একটি বাজারে যে-দামে টাক) বিক্রয় 
হয়, পাশাপাশি অন্ত বাজারে ভিন্ন দামে উহার লেনদেন চলে, 
বিভিন্ন বাজারের মধে৷ খণযোগ্য টাকার চলনশীলতা৷ থাকে না, তাই দামের পার্থক্য 
দুর হয় না। 
ভারতবর্ষে টাকার বাজারে আমরা এক ধরনের দ্রৈতস্থিতি (01০)9$0725) 
দেখিতে পাই, স্থসংগঠিত পশ্চিমী ধরনের ব্যাঙ্ক এবং অসংগঠিত ধরনের দেশীয় 
ব্যাঙ্ক। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রভাব পড়ে প্রধানত সংগঠিত অংশের উপর, অপর 
অংশের খণনীতি, খণ পরিমাণ, খণবিষয় বা খণের দাম (€100120১, ৮০100), 
01061070 800 10109 01 10878 ) কিছুই সে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না । 
দেশীয় ব্যাস্ক, অর্থাৎ মহাজন, শ্রেষ্ঠী ও সাহুকার প্রভৃতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ধার 
করিতে যায় না, তাই ব্যাঙ্করেটে হেরফের হইলে তাহার স্বদের হার প্রভাবিত 
হয় না। চতুর্থত, অপূৃর্ণোন্নত “অনেক দেশই অর্থ নৈতিক দিক হইতে এখন পর্যন্ত 
অন্য-নির্ভর ধরনের € 067990067)0 9০070022168 ), এবং তাহাদের অবস্থা 
অর্থনৈতিক দিক হইতে স্বনির্ভর বা আত্মপ্রধান দেশের €9201080 
90070০02198 ) তুলনায় ভিন্নরূপ | স্বনিভর দেশগুলিতে অর্থ নৈতিক কাজকর্মের 
গতি স্থির হয় প্রধানত আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির চাপে, যেমন দেশে বিনিয়োগী 
কাজকর্মের হঠাৎ বৃদ্ধি; যদিও অবশ্য লেনদেন ব্যালান্সের অবস্থ! দ্বারা এই 
আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির বেগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। আভান্তরীণ শক্তিগুলির 
চাপে কাজকর্মের গতিবেগ যত বাড়িতে থাকে র্যাঞ্কের খণপ্রসার তত বৃদ্ধি পায়, 
যদি না ঠিক একই সময়ে তাহাদের নগদ ব্যালান্স বাড়ে তবে ব্যাঞ্কসমূহ এই চাহিদা 
মিটাইবার অবস্থায় আসে না। দেশে বিনিয়োগী কাজকর্ম 
০১০ বাঁড়িলে তাহাদের কাছে নগদ টাকা জমার পরিমাণ বাড়িবে 
ব্যালান্স বাড়াইতে পারে এমন কোন কথা নাই। তাহারা এই মতিরিক্ত নগদ 
ব্যালান্দ ছুইটি উপায়ে পাইতে পারে, বাজারে 
সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের নিকট হইতে খণ করিয়া । 
ব্যাঙ্করেট বাড়িলে এই উভয় দিকেই অস্থবিধা হইবে। তাই দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্ষের দ্বারা ব্যাঞ্করেটে পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রভাবিত হুইতে 
পারে। কিন্ত অপরপক্ষে, পরনির্ভর অর্থনীতিতে, অর্থ নৈতিক কাজকর্মের গতিবেগ 


৩। বিচ্ছিন্ন বহু 
উপবাজার 


১০৮ অর্থ তত্ব 


স্থির হয় সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থার চাপে, বিশেষত রপ্তানি দ্রব্যার্দির 
দামের দ্বারা । তাই যে-সকল শক্তির ফলে ব্যাঙ্কধণের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহাবাই 
আপনা-আপনি ব্যাঙ্কসমূহের বৈদেশিক ব্যালান্স বাড়াইয়া তোলে । ব্যাঙ্ক তখন 
এই বৈদেশিক মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের কাছে বিক্রয় করিয়া নিজের হাতে দেশীয় 
টাকার পরিমাণ বাড়াইয়। তুলিতে পারে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাকার বৈদেশিক 
বিনিময়-হারে সমতা রাখিতে চায়, তবে সে ব্যাঙ্কগুলিকে নগদ ব্যালান্স যোগান 
দিতে থাকিবে। তাং এইভাবে ব্যাঙ্কপমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণের 
প্রয়োজনীয়তা এড়াইতে পারে, ফলে ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধির সংকোচক প্রভাব হইতে 
নিজেদের বাঁচাইয়া চলিতে পারে” ।* 


পঞ্চমত, এই সকল অপূর্ণোন্নত বা পরনির্ভর দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাক্কগুলি 
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আন্তর্জাতিক অর্থকেন্ত্র নয়, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের টাকার লেনদেন ইহাদের 

মাধ্যমে ঘটে না। ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া, অল্প কিছু বিদেশী 
558 টাকা আকর্ষণ করিতে পারিলেও অন্যান্ঠ দেশ হুইতে 
ব্যালাজে সতা প্রভৃত পরিমাণে স্বশ্নকালীন মুলধন ইহাদের নিকট ছুটিয়া 
আনিতে পারেনা আসে না। তাহাদের বাণিজ্য ব্যালান্সের অবস্থা 

অনুযায়ী বিদেশী টাকা তাহার! পায়, ইহার বেশি নয়। 
তাই বৈদেশিক ব্যালান্সে ঘাটতি হুইলে ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া তাহারা ইছা 
মিটাইতে পারে না। 


অপূৃর্ণোন্নত দেশের টাকার বাজারের যে-বৈশিষ্ট্গুলি উপরে আলোচিত হইল, 
তাহা হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, এই সকল দেশে ব্যাঙ্করেটের 
কার্যকারিতা কেন সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া এইক্প টাকার বাজারে র্যাঙ্করেট 
পদ্ধতির একেবারেই কোন প্রকার উপযোগিতা নাই, এমন মনে কর! চলে না। 
ডিঃকক্‌ (7) ০০) বলেন যে, অপৃর্শোন্নত দেশেও ব্যাঙ্করেটের কিছুটা গুরুত্ব 
নিশ্চয় আছে। প্রথমত, নির্দিষ্ট ধরনের অনুমোদিত সিকিউরিটির বদলে জনসাধারণ 
কি হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট খণের সুবিধা পাইয়৷ থাকে, তাহা স্পষ্টভাবে ঘোষণা 
করা এই সকল দেশে ব্যাঙ্করেটের কাজ। এইরূপ একটি মান (5680987 )' 
ঘোষণা করিলে উহার প্রভাব অনেকট! ভাল হয়। দ্বিতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্ষসমূহ এমন একটি সুদের হার পায়, যাহার ভিজ্িতে তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে দরকারমত টাকা ধার আনিতে পারে। তৃতীয়ত, ব্যাক্করেট ঘোষণা! 
করিলে টাকার বাজারে, অন্তত ইহার সুসংগঠিত অংশে, 

87 কিছুটা মানসিক প্রভাব পড়ে। কারণ এই ব্যাঙ্করেট দ্বার! 

্‌ যোটামুটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ইচ্ছা-অনিচ্ছার রূপ প্রকাশ পায়, 

ব্যাঙ্কসমূহ টাকার বাজারে কি-নীতি অনুসরণ করিবে এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
ইচ্ছা ও নির্দেশের রূপ তাহার! জানিতে পারে । সর্বোপরি, অনেকে মনে করেন যে, 
ভবিষ্যতে এই সকল দেশে খণ নিয়ন্ত্রণের নীতি হিসাবে ব্যাঙ্করেটের কার্যকারিতা বৃদ্ধি 
পাইবে। কালপ্রবাহে ক্রমশ বাণিজ্যিক ব্যার্কেরা* কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নেতৃত্ব মানিয়। 
লইতেছে, বেশি পরিমাণ টাকা খণ লইতেছে এবং মোটামুটি উহার সহযোগিতা, 
উপদেশ ও নির্দেশ গ্রহণ করিতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা 
আরও বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া, অপূর্ণোন্রত দেশের ব্যাঙ্কসমূছ আজকাল: 


৯১১০ অর্থ তত্ব 


মোটামুটি নগদ জমার অনুপাত স্থির রাখিতেছে। ভবিষ্যতে, তাই ব্যাঙ্করেটের 
কার্যকারিতা বাড়িবে, এইরূপ মনে করা চলে। 
অপূর্ণোশ্নত টাকার বাজারে খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি কার্যকরী হয় কি 
'না» এখন তাহা আলোচন! কর! প্রয়োজন । আমরা জানি যে খোলাবাজারী নীতি 
সফল হইতে হইলে মোটামুটি তিনটি শর্ত প্রয়োজন £ প্রশস্ত ও সক্রিয় সিকিউরিটি বা 
বিলের বাজার থাকা, ব্যাঙ্কগুলির নগদ জমার অনুপাত নির্দিষ্ট থাকা, এবং কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের নিকট হুইতে পুনবাট্রার সুবিধা বা খণ লেনদেনের স্ৃবিধা না থাকা । 
সাধারণত বেশির ভাগ অপূর্ণোন্নত দেশেই এই সকল শর্ত অনুপস্থিত থাকে। 
সেয়ার্ল বলেন যে, এইক্প দেশে সিকিউরিটির বাজার খুব ছোট বা নাই বলিলেই 
চলে, তাই খোলাবাজারী কার্যকলাপের সম্ভাবনা খুবই সীমাবদ্ধ । তীহার মতে 
“সংকীর্ণ সিকিউরিটির বাজারে ইহার প্রভাব মুলত পড়ে বিভিন্ন হুদের হারের 
কাঠামোর উপর, ব্যাঙ্কগুলির নগদ জমার পরিমাণের উপর 
ডি নয়, ফলে তাহাদের খণ দিবার ইচ্ছার উপরেও নহে ।” 
দ্বিতীয়ত, নগদ জমার অনুপাত অনির্দিষ্ট থাকিলেও এই নীতি 
কার্যকরী হয় ন! ; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি ক্রয় করিলে সেই নগদ টাকা ব্যাঙ্কের! 
জমাইয়া রাখিতে পারে, অথবা কেন্দ্রীয় ব্াঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিলে, হস্তে রক্ষিত 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাক! দিয়া উহা ক্রয় করিতে পারে, খণের পরিমাণ কমানো 
দরকার হয় না । তৃতীয়ত, পুনর্বাট্টী বা খণ গ্রহণের সুবিধা থাকিলে খোলাবাজারী 
'নীতি ততটা কাধকরী হয় না; কারণ নিজেদের হাতে টাকা বাড়িলে ব্যাঙ্কগুলি 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের খণ শোধ দিয়া আসিতে পারে বা টাকা কমিলে বেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে টাকা খণ লইয়া আসিতে পারে । আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা 
যায়। সকল অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতেই উন্নয়ন-প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে, সরকারী 
খণপত্র বেচিয়া টাঁকা উঠানোর পরিমাণ সকল দেশেই বাড়িয়া গিয়াছে । এই 
অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের খণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইয়া 
পড়িয়াছে, কারণ দীর্ঘকালীন সুদের হার বাঁড়িয়৷ গেলে সরকারের বিশেষ লোকসান। 
তাহ ছাড়া, বিক্রয় যোগ্য খণপত্রের পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সকল সময় 
পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকিবে, এমন কথা বলা যায় না। সর্বোপরি, অপৃর্পোরত দেশে 
ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা খাটাইবার মনোবুত্তির অভাব দেখা যায়, এই লত্য অস্বীকার 
করা চলে না । খোলাবাজারী নীতির দ্বারা টাক ঢাঁলিয়। দিলেই আপনা-আপনি 
ব্যাঙ্ক খণের পরিমাণ বাড়িবে, এমন কথা ধরিয়া লওয়া চলে না। এই সকল 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ১১৩ 


কারণে এই নীতির কার্যকারিতা অপৃর্ণোন্নত টাকার বাঁজারে বিশেষ তাবে 
সীমাবদ্ধ । 
অবশ্য অনেক ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, এইরূপ দেশে, ক্রমশ সিকিউরিটি- 
বাজারের আয়তন ও কাজকর্ম বৃদ্ধি পাইতেছে, অদূর ভবিষ্যতে এই নীতির 
কার্যকারিতা তাই বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন মরহুমে দেশে টাকার 
বাড়তি বা ঘাটতি দেখা যায়, এবং টাকার যোগানে এই তারতম্য ঘটানোর অস্ত্র 
হিসাবে খোলাবাজারী নীতি কিছুটা কার্যকরী । সর্বোপরি, 
তবে ০৮ এইরূপ টাকার বাজারের মকল অংশ সমান উন্নত নয় এবং 
| বিভিন্ন খগ্ড-বাজারের মধ্যে টাকার লেনদেন ততট1 নাই। 
কখনও) বাজারের কোন অংশে, হঠাৎ টাকার বাড়তি ও ঘাটতি দেখ! দিলে ব্যাঙ্করেট 
অপেক্ষা এই নীতি অধিকতর কার্যকরী, কারণ ইহা! সঠিক বা! নির্দিই স্থানে আঘাত 
দিতে পারে । ব্যাঙ্করেট সামগ্রিকভাবে সকল প্রকার বিনিয়োগের উপর প্রভাবশীল, 
কিন্তু অপৃর্ণোন্নত দেশে আঞ্চলিক বা অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিশেষ কোন অঙ্গের 
উপর প্রভাব বিস্তার করা অনেক সময় দরকার হুইয়৷ পড়ে। এই উদ্দেশ্টে, 
তুলনামূলকভাবে, খোলাবাজারী নীতিকে বেশ কিছুটা ব্যবহার করা চলে । 
ব্যাঙ্কমমূহের রিজার্ভের অনুপাতে পরিবর্তন পদ্ধতিকে ( ₹৪96102, 20 659 
1589159 78010 ) অনেকে অপৃর্ণোন্নত দেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ঘোষণা করে যে, ইহার পর হইতে মোট আমানত ও নগদ জমার 
অন্থুপাত বাড়াইতে হইবে, তবে প্রতিটি ব্যাক্ষের খণদান ক্ষমতা মিয়া যাইবে। 
অপরপক্ষে খণপ্রসার ঘটুক_ইহা মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই নগদ জমার 
অস্থপাত কমাইয়া দিবে, ব্যাঙ্কসমূহের হ'তে খণদানের যোগ্য টাকার পরিমাণ 
বাড়িয়া যাইবে । যখন ব্যাঙ্করেট ও খোলাবাজারী নীতি বিফল হয়, সেই অবস্থায় 
এই নীতি প্রয়োগ করা চলে, কারণ ইহার কার্যকারিতা অনেকটা প্রত্যক্ষ 
€ ৫৮5০6 )। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন অন্ঠান্য ব্যা্কের স্থদের 
রি হারকে না-ও প্রভাবিত করিতে পারে, খোলাবাজারী কার্ধ- 
ইহার তুলনা কলাপও অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের খণনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পারে না। কিন্তু এই নীতি ব্যাঙ্কের ধণ দিবার ক্ষমতাকে 
সরাসরিভাবে কমাইতে বা বাড়াইতে পারে। সরকারী খণের পরিষাণ, কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ষের হাতে খগপত্রের পরিমাণ- এই সকল বিষয়ের উপর খোলাবাজারী নীতির 
কার্ষকারিত। নির্ভর করে, কিন্তু পরিবর্তনীয় জমার নীতি ইহাগের দ্বারা প্রভাবিত 


১১২ অর্থ তত 


হয় না। এই সকল কারণে অধ্যাপক পেয়ার্প ও আরও অনেকে অপূর্ণোন্নত দেশে 
ইহার ব্যাপক প্রয়োগ স্থপারিশ করিয়াছেন | 
কিন্ত অপূর্ণোন্রত দেশে অনেকে এই নীতি কার্ধকরী হয় না বলিয়া 
মনে করেন। বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিংব্যবস্তা আলোচনা করিয়া 
2৮. 152006:9 এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, এই নীতিতে সাধারণ 
ব্যাঙ্কগুলির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না । তিনি বলেন যে, 
এই নীতি কার্যকরী হইতে গেলে ছুইটি শর্ত স্বীকার করিতে হয়ঃ (ক) ব্যাঙ্কসমূহ 
তাহাদের নগদ রিজার্ভের অনুপাত অনুযায়ী খণ দেয়, এবং (খ) তাহার! মোট 
আমানত ও নগদ জমার মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষা করে। কিন্তু ই 
[১19107906-র মতে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাড ও দক্ষিণ আফিকার ব্যা্কসমূহ সর্বদা 
নজর রাখে কি-পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা তাহাদের হাতে আছে, স্থানীয় টাকার নগদ 
ব্যালান্সের প্রতি তাহাদের ততট। নজর নাই। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কগুলি নিদিষ্ট অনুপাতে 
রিজার্ভ রাখার নীতি মানিয়া চলে না। নগদ জমার পরিমাণ ও অন্থুপাত তাহার 
কখনও খুব বেশি বা কখনও খুব কম রাখে ; তাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভের অনুপাত 
অল্প একটু-আথটু বদল করিলে তাহাদের ধণনীতি মোটে প্রভাবিত হয় ন। 
সর্বেপরি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জমার অনুপাত বাড়াইলে যদি তাহাদের খণযোগ্য টাকার 
পরিমাণ কমিয়াই যায়, তবে তাহার! সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট কিছুটা 
বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করিয়া স্থানীয় নগদ টাকার ভাণ্ডার বাড়াইয়া তোলে। 
10, 29: 0%901083078-ও এইব্নূপ আপত্তি তুলিয়াছেন। তাহার মতে ব্যাক্কের 
ধণনীতি স্থির করার পূর্বে সে বহু বিষয়র উপর নজর রাখে, উহার মধ্যে নগদ 
জমার অনুপাত হুইল মাত্র ক্ষুত্র একটি বিষয়। তাই কেবল ইহাতে পরিবর্তন 
আনিয়া ব্যাঙ্কের খণ-পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নয়। এই সকল আপস্তি 
ছাড়াও এই নীতির বিরুদ্ধে আর এক ধরনের যুক্তি দেখানো হয়। বল! হয় যে, 
এই নীতি জটিল, অনমনীয় ও পক্ষপাত দোষ-দুষ্ট ( ০181085 1009517019 813৫ 
0150110017%60হ )। খোলাবাজারী নীতিতে অল্প একটু পরিবর্তন ঘটানে। 
যায় কিন্তু নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন সারা৷ দেশের খণব্যবস্থাকে বিপুলভাবে 
নাড়া দিতে পারে। ইহার নমর্নীয়ত। নাই, কারণ দেশের 
কন কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে টাকার বাড়তি বা ঘাটতি দেখ! 
দিলে এই নীতি প্রয়োগ কর! চলে না। রিজার্ভের অনুপাতে 
পরিবর্তন সারা দেশের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য । অপূর্ণোশনত দেশে অনেক সময় 
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আঞ্চলিক উন্নয়নের লক্ষ্য গ্রহণ কর! হয়, কিন্তু এই নীতি সেই লক্ষ্য সাধনে সমর্থ 
নয়। ইহা! পক্ষপাতদু্ট, কারণ বড় ব্যাঙ্ক ইহাতে বিচলিত হয় না, কিন্তু ছোট 
ব্যাঙ্কগুলি বিব্রত হুইয়া৷ পড়ে । আরও বল! হয় যে, রিজার্ভের অনুপাত বদলাইলে 
উহার মনস্তাত্বিক প্রভাব ভাল নয়, কারণ ইহাতে দেশের শেয়ার-বাজারের 
স্বাভাবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হইতে পারে। 

এই সকল সমালোচনা সত্তেও অনেক ধনবিজ্ঞানী ইহার প্রয়োগ পছন্দ 
করেন। যে সকল অন্থবিধার কথা উল্লেখ করা হুইল, উহাদের দূর করিয়া 

এই নীতিকে কিছুটা কার্যকরী করিয়া তোলা যায়। যেমন, 
তবুও অনেকে ইহাকে / 
বাদ দিতে চান না সেয়া (95918 ) বলেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর বা বিভিন্ত 
অঞ্চলের ব্যাঙ্কে বিভিন্ন হারে জমার অস্নুপাত রক্ষা 

করিতে হইবে, এইরূপ নীতি ঘোষণা করা চলে। অতি অল্প পরিমাণে জমার 
অনুপাত বদলাইতে থাকিলে দেশে হঠাৎ ইহার বিরূপ প্রভাব না-ও দ্রেখ। 
দিতে পারে। 

অপৃর্ণোন্ত দেশে উপরের এই সকল নীতির তুলনায় খণনিয়ন্ত্রণের 
বাছাই-পদ্ধতিসমূহ (8৪)9০619 7096008 0£ 07903 90:০1 ) অনেক বেশি 
কার্যকরী । এই সকল দেশে উপকরণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার 
সাহায্যে এমনভাবে উপকরণের নিয়োগ পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে 
শিল্পলম্প্রসারণ ক্ররত হইতে পারে । তাহ ছাড়া, সমাজের দিক হইতে অপ্রয়োজনীয় 
্রব্য উৎপন্ন হইয়া উপকরণের অপব্যয় না হয় তাহাও দেখা দরকার । এই মকল 
উদ্দেশ্যে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ও দিক নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। তাই 
বাছাই-পদ্ধতিসমুছ ( 591596159 10961)0908 ) অধিকতর কার্যকরী । বাছাই-. 
পদ্ধতিসমূহ প্রধানত ছুইটি £ প্রয়োজনীয় মাজিনের অনুপাতে 
পরিবর্তন এবং ভোগ্য-দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের কিক্তিতে পরিবর্তন । 
এই সকল দেশে ভোগ্যন্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় এখন পর্যন্ত এমন ব্যাপক স্তরে উন্নীত 
হয় নাই, যেখানে কিস্তিবন্দী ক্রুয়-বিক্রয়ের বিপুল প্রসার হইয়াছে । তাই এই 
নীতির কার্যকারিতা ততটা নাই। কিন্তু প্রয়োজনীয় মাজিনের অনুপাতে 
পরিবর্তনের নীতি খুবই কার্যকরী এবং ইহার প্রয়েজনীয়তাও খুব বেশি। তাই 
1949 সালের ভারতীয় ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এই 
ক্ষমতা দিয়াছে। আমাদের (দশে ইহার প্রয়োগও করা হইয়াছে, যেমন, ভারতে 


থাছ্ান্বব্যের ফাটকাবাজি বন্ধ করার জন্য 1956 সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
৮ 


বাছাং করার নীতি 


১১৪ অর্থ তত্ব 


নির্দেশ দিয়াছিলেন, যেন ব্যান্থখণের সাহায্যে খাগ্ধশস্তের ফাটকাবাজি 

না হয়। 
অপূর্ণোন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে অনেক সময়ে বলা হয় যে, এই 
সকল দেশে টাকার বাজারে কিছুটা! প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত। 
সাধারণ ব্যাঙ্কের যে-দকল কাজ করে, কেন্দ্রীয় ব্যান্কেরও সেইরূপ কিছু কিছু 
কাজ করা প্রয়োজন । খণনিয়ন্ত্রণের জন্ঠ এইরূপ ক্ষমতা উহার হাতে থাকা 
দরকার যে, প্রয়োজন মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সোজাস্থজি বাজারে প্রবেশ 
করিয়া যাহাকে খুশি খণ দিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
এইরূপ নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং যাহাতে 


55 নিজের ব্যাঙ্করেট বাজারে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে 
করাদরকার সেইজন্য কিছু কিছু বিল কেনাবেচার পথও অবলম্বন 


করিয়াছিলেন। কোন কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিকট হইতে 
তাঁহারা আমানতও গ্রহণ করেন। টাকার বাজারের সহিত নিয়মিত ও প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ স্থাপন করা, টাকার দাম ও ব্যাঙ্কের নীতিকে প্রভাবিত করা, টাকার 
বাজারের অসংলগ্ন অংশসমূহের মধ্যে টাকার দাম ও পরিমাণে মোটামুটি সমতা! 
রক্ষা করা_এই সকল উদ্দেশ্যে অনেকেই ইহাকে সমর্থন করেন। দেশে 
ব্যাঙ্কব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন এবং উপযুক্ত উৎকর্ষের স্তরে পৌছানো, এই নীতির 
দ্বারা সম্ভব হুইতে পাঁরে। বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন ব্যবসায়ে মূলধনের নিয়োগ 
পরিকল্পনা অনুযায়ী করিতে হইলে এইরূপ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে নিশ্চয় 


থাক! দরকার ।% 
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ইংলগ্ডের ব্যাক্কিং ব্যবস্থা ( 8:6050 9507078 9555 ) 


পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যাঙ্ক হইল ইংলগ্ের ব্যাঙ্ক অফ ইংল্ড। 1694 সালে 
পার্লামেণ্টের আইন দ্বারা ইহা' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহার পর হইতে বর্তমান কাল 
পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যান্বগুলির নমুনা (81991) হিসাবে ইহা 
গণ্য হইয়াছে । গঠনের সময় হইতে বেসরকারী শেয়ার 
ব্যাঙ অবইলতের ক্রেভাগণ ইহার মালিক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে 
1946 সালের ব্যাঙ্ক অফ ইংলগু আইন অনুযায়ী সমস্ত শেয়ার 
রাষ্ট্র কিনিয়| লইয়াছে। বর্তমানে ইহার পরিচালনা করেন একটি কোর্ট । ইহাতে 
আছেন একজন গবর্ণর, - একজন ডেপুটি গবর্ণর এবং ষোল জন ডিরেইর--সকলেই 
সরকার কর্তৃক নিযুক্ত । গবর্ণর এবং ডেপুটি গবর্ণর পাঁচ বংসরের জন্য নিযুক্ত হন, 
আর ডিরেক্টরগণ চার বসরের জন্য । ইহারা প্রত্যেকেই পুননিযুক্ত হইতে 
পারেন। 


ব্যাঙ্ক অফ ইংলগ্ের সমস্ত কাজকর্ম উহার দুইটি বিভাগের মধ্য দ্রিয়া পরিচালিত 
হয়-ইন্থ্য বিভাগ ও ব্যাঞ্কিং বিভাগ । ইস্থ্য বিভাগের কাজ হুইল নোট প্রচলন 
করা, মা1360. মা501০19175 [17016 986920 অনুযায়ী ইংলগ্ডের নোট প্রচলন করা 
হইয়া থাকে । 1450000 পাউও্ড পর্যন্ত কোন স্বর্ণ মজুত 

কাজকর্ম ঃ ইন্ছ বিভাগ না রাখিযা! নোট প্রচলন করা৷ চলে, উহার উপরে প্রচলিত 
নোটের শতকরা 109 ভাগই স্বর্ণে জম! রাখিতে হয়। স্বর্ণ মুতের এই রীতি এখন 
পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, যদিও মনে রাখা দরকার যে, কাগজের এই নোটগুলি 
্র্ণে ূপান্তর যোগ্য নয়।* 1939 সাল হইতে দেশের স্বর্মজুতের পরিমাণ 
বিনিময়ের সমতা সাধনকারী আযাকাউন্টে (50780%9 চ)081188 6102 49008706) 
জমা রাখা হইয়াছে । 


ব্যাঙ্কিং বিভাগ কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের সকল প্রকার কাজ করিয়া! থাকেন। ইংলগ্ডের 
ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বিশেষত্ব এই যে, যদিও ব্যাঙ্ক অফ ইংলগ্ড সকল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে 
খণ দিতে রাজি আছে এবং তাহাদের দ্বারা উপস্থাপিত বিলগুলিকে প্রয়োজন হইলে 


* প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পরিচালকবৃন্দের সভায় ব্যাঙ্কের পরিচালন সম্পর্কীয় যাবতীয় 
নীতির পর্যালোচনা করা হয়, ব্যাঙ্কের কতৃপক্ষ বহুদিন যাবৎ এই এরতিহা রক্ষা করিয়। 
আসিতেছেন। 


১১৬ অর্থ তত্ব 


পুনরায় ভাঙ্গাইয়া দিতে রাজি আছে, কিন্তু তাহা সত্বেও কোন বাণিজ্যিক ব্যান্ব 
দরকার হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে টাক! চাহিতে যায় না। 
ব্যাঙ্ষিং বিভাগ ব্যান্কগুলির হঠাৎ টাকার দরকার হইলে তাছারা বিল- 
বোকারদের দেওয়া খণ ফের চায় এবং এই বিল-ত্রোকাররা তখন ব্যাঙ্ক অফ 
ইংলগ্ডের নিকট হাজির হয় খণ বা পুনরায় ডিসকাউন্টের সুবিধা পাইবার জন্য 1 
এইন্সপ অবস্থায় বল৷ হয়, যেন বাজার ব্যাক্ষের নিকট হাজির হইয়াছে ( “৮০ ৪০ 
2000 6206 1080 01 
বৃটিশ ব্যাক্ষিং ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিল-ব্রোকার এবং ডিস.কাউণ্ট 
হাউসগুলির কার্যকলাপ । দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত তাহাদের নিয়মিত 
গ্রাহকদের নিকট হইতে পাওয়া বিলগুলি ডিস কাউণ্ট করে। কিন্তু বেশির ভাগ 
বিল তাহাদের নিকট হাজির করে এই বিল-ব্রোকারর!। 
বৃটেনের টাকার. ডিসকাউণ্ট হাউসগুলি বিলের ব্যবসায়ে বিশেষ পারদর্শী, 
বাজারের বেশিশ্টয 
কোন বিল ভাল বা মন্দ তাহ! চিনিতে পারার বিষয়ে 
তাহাদের দক্ষতা খুবই বেশি। টাকা কম পড়িলে এই ডিসকাউণ্ট হাউসগুলি 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট ধার লইতে যায় অথব। এই বিলগুলি পুনরায় ভাঙ্গাইবার 
জন্য উপস্থিত হয়। দেশের বাণিজিক ব্যাঙ্কের যদি খণ সংকোচনের নীতি গ্রহণ 
করে, অর্থাৎ ডিস.কাউণ্টের ও পুনডিসকাউণ্টের স্থবিধা তুলিয়া লইতে থাকে, 
তবে এই ডিসকাউন্ট হাউসগুলি খণের জন্য বা বিলগুলিকে ভাঙ্গাইবার জন্য ব্যাঙ্ক 
অফ ইংলগ্ডের নিকট ছুটিয়া যায়। ব্যাঙ্ক এবং ডিস কাউণ্ট হাউসগুলি যেসকল 
বিল লইয়| কাজকর্ম করে সেগুলি পবই বৈদেশিক বিনিময বিল (১7৩1৪ 732]15 01 
₹:০)০৪০)। সাধারণত ইংলগ্ডে আভান্তরীণ বিনিময়-বিল লইয়৷ লেনদেন বিশেষ 
করা হয় না। সাধারণত, বাঙ্ক অফ ইংলগ্ডের 'ডস কাউন্টের হার অর্থাৎ ব্যাঙ্করেট 
ব্যাহ্কগুলির বল ভাঙ্গাইবার রেট অপেক্ষা অর্থাৎ ডিস কাউণ্টের রেট অপেক্ষা বেশি । 
ইংলগ্ডের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিংএর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, দেশের পাঁচটি 
বৃহ ব্যাঙ্ক তাহাদের সংখ. শাখা-প্রশাখা লইয়া সারা দেশের টাকার বাজারে, 
লেনদেন করে। এইরূপ শাখা-বাঙ্কিংয়ের ফলে ব্যাঙ্ক পরিচালনার খরচ অনেক 
কম এবং খুব বম পরিমাণ নগদ জম] লইয়া তাহাদের পক্ষে 
ইংলগডের বাণিজাব ব্যবসায় পরিচালনা সম্ভবপর হয়। ব্যাক অফ. ইংলঙ, 
ব্যা্চগুলির বৈশিষ্ট্য 
“ দেশের বাঁণিজি)ক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্ত ব্যাঙ্করেট 
নীতি; খোলাবাজারে কার্কলাপের নীতি এবং অনুরোধ-উপরোধের নীতি প্রয়োগ 


কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক ১১৭- 


করেন। ইংলগ্ডের ব্যান্কগুলি নিয়তম কি-পরিমাণ নগদ টাকা জমা রাখিবে তাহা 
আইনের দ্বারা কোনরূপ নির্দি করিয়! দেওয়া নাই। তাই নগদ জমার অনুপাতে 
পরিবর্তনের নীতি এই দেশে প্রয়োগ করা চলে না। কিন্তু ব্যাঙ্ক অফ ইংলগ্ডের 
নিজস্ব সম্মান খুবই বেশি, তাহা৷ ছাড়া ওই দেশে স্বল্পনকালীন টাকার বাজার খুবই 
অনুভূতিশীল ও উন্নত ধরনে সংগঠিত--এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গুলির উপর 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী । 

ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ( 790619] 7368975৮9 3৯0) _-সমগ্র মাঞিন 
যুক্তরাষ্ট্রকে বারোটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রতিটি অঞ্চলের জন্) নিজম্ব এক একটি 
ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে। যে-কোন অঙ্গরাজ্যে নিজস্ব আইনের 
অধীনে কোন একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং ইহাকে 
যে ফেডারাল রিজার্ভ ব্যবস্থার সভ্য হইতে হইবে এবধপ কোন 
কথা নাই। কিন্তু ফেডারাল রিজার্ভ আইনের অধীনে 
প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাকে ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সভ্য হইতে হুইবে ; এই অবস্থায় 
তাহাকে নিজ অঞ্চলের ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয় করিতেই হুইবে। 
এইরূপ জাতীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা মোট ব্যাঙ্কের অর্ধেক । কিন্তু ইহাদের আমানতের 
পরিমাণ দেশের মোট আমানতের £ অংশ । 


আঞ্চলিক কেন্ত্রীয় 


1913 সালের ফেডারাল রিজার্ভ আইন অনুযায়ী ওয়াশিংটনে একটি উচ্চ- 
শক্তিসম্পন্ন ফেডারাল রিজার্ভ বোর্ড স্থাপিত হুইয়াছে। এই বোর্ডেরই বর্তমান 
_. নাম হইল ফেডারাল রিজার্ভ সিসটেমের বোর্ড অফ গবর্ণরচ, | 
সিট এই বোর্ডই প্ররুতপক্ষে মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, এবং 
হাতে বারোটি ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইল কার্যত ইহার, শাখা । 
মাফিন যুক্তরাষ্ের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত ( সেনেটের 

অনুমোদন সাপেক্ষে) সাতজন সভ্য লইয়া এই বোর্ড অফ. গবর্ণরস গঠিত। 
প্রতি ছুই বৎসর অন্তর একজন সভ্য পদত্যাগ করিয়া থাকেন। বোর্ডের 
চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান রাষ্ পতি কর্তৃক চার বংসরের জন্য নিযুক্ত 
হন। ইহা ছাড়া একটি ফেডারাল উপদেষ্টা কাউন্সিল ( 96781 41190: 
0০০০1 ) আছে, ইহ! প্রতিটি ফেডারাল রিজার্ভ জিলা হইতে একজন প্রতিনিধি 
লইয়া গঠিত। এই বোর্ডের খোলাবাঁজারী কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য 
একটি ফেডারাল খোলাবাজারী কার্ধকলাপ কমিটি আছে ( ম9৭5:] 0292 


5১৮ অর্থ তত্ব 


1197166 00101016699 )১ বোর্ডের সাতজন সভ্য এবং ফেডারাল রিজার্ভ ব্যান্কগুলি 
হইতে পাঁচজন প্রতিনিধি লইয়া ইহা গঠিত। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাক্ষগুলিকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে খোলা- 
বাজারী কার্যকলাপ এবং ব্যা্নরেট পরিবর্তনের নীতি প্রয়োগ করা হয়। ফেডারাল 
রিজার্ভ বোর্ড অনেক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক অফ ইংলগু-এর ন্যায় সভ্য ব্যা্বগুলিকে খণ 
আদান-প্রদান সম্পর্কে অনুরোধ বা উপদেশ জানান। 
খণনিয়ন্বগের পদ্ধতি- যুক্তরাষ্ট্রের বযাক্গুলি কি-হারে নগদ টাকা জমা রাখিবে তাহ! 
] আইনের দ্বারা নিদিষ্ট এবং বোর্ড অফ. গবর্ণরের হাতে এই 
অন্পাঁত পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেওয়া আছে। বাছাই-বিনিয়োগের নীতি এবং 
গুণগত খণ-নিয়ন্ত্রণের নীতি (99190619 8১0 00811690156 0:6916 001162018) 
আমেরিকাতে গত কুড়ি বৎসরে ক্রমশ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা হুইয়াছে। 


আমেরিকার ফেডারাল রিজার্ভ ব্যান্বগুলি কেন্দ্রীয় ব্যান্ের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কার্য করিয়া থাবেন। কোন সভ্য ব্যাঙ্ক তাহার নিকট কোন বিল লইয়া আসিলে 
তিনি ই বিলগুলি ভাঙ্গাইয়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত আছেন। মাকিন ব্যাঙ্কগুলির হাতে 
নগদ টাকা কম পড়িলে তাহার! সরাসরি কেন্দ্রীয় বাঞ্কের নিকট হইতে খণ করিতে 
পারে, কিন্তু ইংলগ্ডের ব্যাঙ্কের এইরূপ অবস্থায় বিল ব্রোকার 
10571 এবং ডিস.কাউণ্ট-হাউসগুলিকে বাধ্য করে ব্যাঙ্ক অফ ইংলগ্ডের 
নিকট হইতে খণ লইতে । আধুনিক কালে আমেরিকায় দেখা 
যাইতেছে যে, কোন একটি ব্যাঙ্কের টাকা কম পড়িলে সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট 
নাগিয়া অপর কোন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ লইতে পারে। তাহ ছাড়া, 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলি আইনত প্রচুর পরিমাণ সরকারী খণপত্র কিনিয়া 
রাখিতে পারে । নগদ ট1কা কম পাড়িলে সাময়িকভাবে বাজারে সে খণপত্রগুলি 
বিক্রয় করিয়া দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির সহিত এইরূপ খণ আদান-প্রদান সম্পর্ক 
থাকায় খোলাবাজারী কার্ধকলাপের নীতি ততটা সাফল্য লাভ করিতে পারে না। 
যুক্তরাষ্ট্রের ব্যান্কগুলিতে নগদ জমার অনুপাত বেশি বলিয়া তাহার! নগদ জমার 
পাচ ছয়গুণের বেশি খণ স্থটি করিতে পারে না। অপর পক্ষে ইংলগ্ডেব ব্যান্কগুলিতে 
নগদ জম] কম রাখা হয় বলিয়া! তাহার] নগদ আমানতের প্রায় 125 গুণ খণ প্রসার 
করিতে পারে। 


কেন্দ্রীয় ব্যান ১১৯ 


ইংলগ্ ও আমেরিকার ব্যাঙ্কব্যবন্থার তুলন৷ (090700708758028 19615500 
137865612 200 0৩ 381010196 ৪5516085 ) 


ইংলগ্ড ও মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করিলে প্রথমেই 
চোখে পড়ে উভয় দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঞ্কিং-এর মধ্যে পার্থক্য। ইংলগ্ডের 
ব্যান্কিংজগতে যেমন বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রাধান্য (818 1৮০) আছে, মাঞ্চিন 
2 যুক্তরাষ্ট্রে সেইরূপ নাই। ইংলগডের সকল শহরেই পাঁচ- 
১7 ছয়টি বৃহৎ ব্যাঙ্কের শাখা দেখিতে পাওয়া যায়, মোটামুটি 
ইহাঁদের ব্যবসায়-বাণিজ্য বা কাজকর্মের ধরণ একই । কিন্ত 
আমেরিকায় শাখা ব্যাঞ্কিং এর প্রসার ঘটে নাই, এক একটি অঞ্চল লইয়া এক একটি 
ব্যাঙ্ক বাবপায় চালাইয়া থাকে। শুধু তাহাই নয়। এই সকল বিভিন্ন ইউনিট- 
ব্যাঙ্কগুলির সকলে সমান ধরণের কাজ করে না। কাহারও কৃষিতে ঝৌক।, 
কাহারও শিল্পে, কাহারও-বা ব্যবসায়-বাঁণিজ্যে__তাহা৷ ছাড়া কাজকর্নের খুটিনাটি 
ধরণেও অনেক পার্থক্য দেখা যায়। বাণিজ্যিক ব্যাক্কিং-এর রীতিনীতিতে এত 
'বৈচিন্র থাকায় ছুই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ষের কাজকর্মের ধরণও কিছুটা পৃথক হইয়া 
পড়িয়াছে 1% 


ইংলগ্ডে কয়েকজন বক্তি একত্রে বসিয়া আলাপ-আলোচনা করিলে দেশের 
ব্যাঙ্কিংনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসিতে পারে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও তাহার 
ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও স্ুৃবিধা-অস্থবিধার কথা কয়েকজনকে জানাইলেই ব্যাঞ্কিং জগতকে 
নিয়ন্ণের কাজ সহজ হইয়া যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে 14090 স্বয়-স্বাধীন ব্যাঙ্ক আছে, 
বহু সহ ব্যক্তি নিজেদের ব্যান্কার বলিয়। দাবি তুলিতে পারে, বিস্তৃত অঞ্চলে ইহারা 
ছড়ানো ও বিক্ষিপ্ত । নিউ হয়র্কের ব্যাঙ্কারদের বা! ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক 
নেতাদের প্রতি ইহাদের বশ্যতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ । 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে চলতি আমানতের পরিমাণ ইংলগ্ডের তুলনায় অনেক 


৬পাশীাশীদশ  প শি পাশপাশি পর 
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১২৪ অর্থ তত্ব 


বেশি। খণ দিবার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, তাহাদের মাঝারি সময়ের জন্য খণ 
বেশি, বন্ধকী-খণও ( দীর্ঘকালীন ) আছে। বর্তমান কালে ভোগের উদ্দেশ্যে 
ববি এ খণের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংলগ্ডে এই 
পার্থক্য দে যায় সকল দেখা যায় না । লগুনের বাজারে ব্যাঞ্কগুলি সরাসি 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার করে না, দরকার হইলে 
ডিস.কাউণ্ট মার্কেটে চাপ দেয় এবং বিল-ব্রোকাররা তখন বাধ্য হুইয়৷ ব্যাঙ্ক অফ 
ইংলগ্ডের নিকট ছুটিয়া আসে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ ঘটে না। সেখানে 
বাণিজ্যিক ব্যা্কগুলি সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার পায়। 
ছোট ছোট ব্যাস্কগুলি অনেক সময় বড় বড় বাঙ্কের নিকট নিজেদের ব্যালান্স 
আমানতী হিসাবে জমা রাখে । ইংলণ্ড এইরূপ কখনও ঘটে না। 


আমেরিকায় প্রটুরসংখ্যক ব্যাঙ্ক থাকার ফলে এবং ভৌগোলিক দিক হইতে 
বিক্ষিপ্ত থাকার দরুণ ক্লিয়ারিং ও টাকা লেনদেনের ব্যাপারে বহু জটিলতা 
ভোগ করিতে হয় । ইংলগ্ডে মোটেই এত অস্থবিধা নাই। এই জটিলতার দরুণ 
যুক্তরাষ্টে একজন আমানতকারীকে যতটা কমিশন ও পারিশ্রমিক দিতে হয়, 
ইংলগ্ডে তাহাপেক্ষা এই সকল দেয়র পরিমাণ অনেক কম। 1929-90 
সালের ব্যাঞ্কিং-সংকটের পর হইতে দেশের অধিকাংশ আমানতই সীমাবদ্ধ 
হইয়া আছে। এইজন্। ফেডারাল আমানত-বীমা করপোরেশন ( 85০51৪1 
70600816 1178015008 0071056101 0৮. মা" 2), 1, 0.) গঠিত হইরাছে। 
কোন ব্যাঙ্কের প্রতিটি আমানতকারীর 70000 ডলার পর্যত্ত এই বীমার দ্বারা 
সংরক্ষিত; ফলে বৃহৎ কোম্পানী ও অতি ধনীব্যক্তি ব্যতীত যুক্তরাত্্ীয় 
অধিবাসীদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় লোকসান যাইবার কোন ভয় নাই। একটি ব্যাঙ্ক 
এইরূপে বীমাবদ্ধ হুইজে ঘর. 7). [. 0. তাহার হিসাবপত্র সম্পর্কে খোজখবর 
রাখিবার অধিকারী । এইবপে যুক্তরাষ্ত্ীয় সরকার অনেক ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারেন। এইরূপ কোন ব্যবস্থা ইংলগ্ডে নাই। 


ইংলগ্ডে সাধারণত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কগুলি অতি অল্পকালীন ধণদান 
করে। ব্যাক্কের হাতে টাকার পরিমাণ বেশি থাঁকিলেও তাহারা মোটাযুটি এই 
রীতি মানিয়া চলে। কিন্তু আমেরিকায় 1930 সালের পর হইতেই টার্ম লোন 
(85200 1050 ) ও ক্রেতাখণ (900801061 025016 9) দেখা দিয়াছে । চার 
বা পাচ বৎসরের জন্য ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের এই খণ দেওয়া হয়। ইংলগডের 


কেন্জ্রীয় ব্যাঙ্ক ১২১, 


তুলনায় আর একটি পার্থক্য হইল যে, ইংলণ্ডে অনেক সময়ে মুখের কথায় বা 
চিঠির আদান-প্রদানে খণের লেনদেন হয়, কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে খণের ব্যাপারে 
বহুপ্রকার কাগজপত্র, উকিল-মুহুরী ও দলিস লেখাপড়ার দরকার হইয়া থাকে । 
তাহা ছাড়া, মা্িন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে কি-পরিমাণ নগদ জমার 
অন্থুপাত হইবে তাহা নির্ভর করে আইনের উপর ; ফেডারাল রিজার্ভ ব্যবস্থা বা 
কোন কোন অঙ্গরাজ্য ( 267791-80%16 ) এইব্নপ আইন করিয়। থাকেন। কিন্তু 
ইংলগ্ডে এইব্ধপ কোন আইন নাই, ব্যাঙ্কগুলি মোটামুটি সর্বসম্মত একটি প্রথা 
মানিয়া চলে। সর্বোপরি, সারা ইংলগ্ডে সকল স্থানে বণঙ্কে সমান প্রকার খণে 
স্থদের হার সমান-- এইরূপ অবস্থা মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় মা। 


উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাক্কিং-ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায়, উভয়েরই 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে শক্তি ও ক্ষমতার উৎস হুইল, ইহারা নগদ টাকা জোটাইবার 

সর্বশেষ আশ্রয়স্থল | ইংলগ্ডে ব্যাঙ্ক অফ ইংলও যে-রূপ নগদ টাক! প্রচলন করে, 

আমেরিকাতেও সেইরূপ ফেডারাল ট্রেজারী কর্তৃক বুলিয়ন 

এই সকল পার্থক্যের সার্টিফিকেট (891]101) 08761708695 ) প্রচলিত কর! 

ফলেই কেন্দ্রীয় 

ব্যাৰিং-এ পার্থক্য হয়। বৃটেন এবং আমেরিকা উভয় দেশেই বাণিজ্যিক 

ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় বাস্কের নিকট গচ্ছিত তাহাদের টাকাকে 

দরকার মত নগদ টাকা বা! তরল সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করে। উভয় দেশেই সাধারণ 

ব্যাঙ্কের প্রয়োজন হইলে নগদ টাকার জঙ্য কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ধের দ্বারস্থ হয় । উভয় 
দেশেরই ব্যাঙ্করেট বাজারের স্থদের হার অপেক্ষা উধেব/ | 


উভয় দেশের কেন্দ্রীর ব্যা্কিংয়ে এইব্ধপ সমত। থাক! সত্তেও পার্থক্য কম দেখা 
যায় না। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেকটা বিকেন্দ্রিক ধরণের | বারোটি 
ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং একটি ফেডারাল বোর্ড সকলেই কেন্দ্রীয় ব্াঙ্কিংয়ের 
কোন না কোন কর্তব্য করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে ব্যাঙ্ক অফ ইংলও্ড নিজ- 
দেশের কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্তৃত্ব যেন কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছে। ব্যাঙ্ক অফ 
ইংলগু একটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাক্কগুলির যালিক হুইল 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ব্যাঙ্কের। | 


উভয় দেশের ইতিহাস, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের ধারা, জাতিগত বৈশিষ্ট্য 
এবং রাজনৈতিক কাঠামোতে প্রভেদ- সকল কিছু মিলিয়া এই সকল পার্থক্য 
গড়িয় তুলিয়াছে। 


ঙ্ড 


১২২ অর্থ তত্ব 
অনুশীলনী 


1. 10180039 010৩ 235058815 012. 061009] 21016 21 2 00000, 

2, 026 22 05005] 02101520020 01861605০65 16 15 417516156 ঠি0ছ 
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আধিক তত্ব 3 টাকার মূল্য ও তাহার পরিমাপ 


1০1050817 01601/ : 076 ৬2105 ০ 17016) 
৪10 105 17953501191721 





টাকার বিনিময়ে যেসবল জিনিসপত্র পাওয়া যাঁয় তাহারাই টাকার মূল । 
কিছুকাল পূর্বের তুলনায় বর্তমানে টাকার বিনিময়ে বেশি 
পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া গেলে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে 
বলা হয়ঃ আবার পূর্বের তুলনায় ভ্রবাসামগ্রী কম পরিমাণে পাওয়া গেলে. টাকার 
মূল্য হাঁস হইয়াছে বলা চলে । 

টাকার বিনিময়ে দেশে কি-পরিমাণ দ্রবাসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহা নির্ভর করে, 
দামত্তরের ( £3০-15] ) উপর । দামস্তর উধর্বাভিমুখী হুইলে টাকার মূল্য 
কমিয়া আসে ; দামস্তর নিয়াভিমুখী হইলে টাঁকার মূল্য বাড়িয়া যায়। 


কিন্ত কিছু সময়ের ব্যবধানে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সমাজে কৌন কোন 
দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে, কোন কোন দ্রব্যের দাম কাময়া৷ গিয়াছে-_ সকল ভ্রব্যের 
দামে একই সঙ্গে বৃদ্ধি বা একই সঙ্গে হাস সচরাচর দেখ! 
যায় না। ইহাদের দামে বৃদ্ধির বা হাসের হারেও তারতম্য 
থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, সকল ত্রব্সামগ্রীর দামের গড় (&ড€7৪%০ ) হয় 
উধ্বমুখী অথবা নিয্নগামী; সকল দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় 
ঝৌক থাকে । সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের এই গড়ের নাম হইল দামস্তর। বিভিন্ন 
সময়ের দামস্তরগুলিকে পাশাপাশি সাজাইলে স্ুচক-সংখ্যা (7709 282)১6] ) 
পাওয়া যায়। কোন বিশেষ সময়ে নিদিষ্ট ভ্রব্যসামগ্রীর 
দামের গড়কে, অপর কোন সুময়ের একই ভ্রব্যসামগ্রীর দামের 

গড়ের সহিত তুলনা করিতে হইলে এই স্থচক সংখ্যা ব্যবহার করিতে হয়। 


যে-বংসরের দামস্তরের সহিত পরবর্তী কোন বৎসরের দামস্তরের পরিবর্তন 
পরিমাপ করা হুইতেছে, তাহাকে বল! হয় মূল বংসর (88৪9 598: )। সেই 


অর্থের মূল্য 


ধ(মস্তর 


স্চক সংখ্য। 


১২৪ অর্থ তত্ব 


মূল বৎসরের সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় এবং প্রত্যেকটি 
দামকে 100 হিসাবে ধরিতে হয়। তাহার পর, যে-বৎসরের 
দামস্তরে পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে সেই বৎসরের 
পূর্বোক্ত ভ্রব্যসামগ্রীর দামের তালিক৷ প্রস্তুত করিয়া মূল- 
বংসরের দামসমূহের সহিত তুলনামূলক পরিবর্তন হিসাব করিতে হয়; 100-র 
তুলনায় আক্ুপাতিক ভাবে তাহাদের ত্রাস বা বৃদ্ধির হিপাব করা হয়। অবশেষে 
উভয়ের গাণিতিক গড় ( &7197709910 ৪৪৪০ ) নির্ণয় করিয়া মূল বৎসরের 
তুলনায় পরবতীকালের দামস্তরে পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারা যায়। নিচের 


কিভাবে হুচক-সংখা] 
গঠন করিতে হয় 


উদাহরণ হইতে ইহ বুঝা যাইবে। 
1989 সাল (মূল বংসর ) 19$% সাল ( হিসাবী বৎসর ) 
চাল-প্রতি মণ 4 টাকা 800. "*" ০16 টাকা 400 
চাল--প্রতি মণ 10 টাকা1- 100 .. ০ 20 টাকা -200 
জুতা__প্রতি জোড়! টাকা 100 -** "শু? টাকা 10 
চাঁ-প্রতি পাউওড 4 টাকা_- 1700 *** *** 3 টাকা 
400 --4-51700 88৮ ৯ 4-206$ 


উপরের উদাহরণে দেখা যাইতেছে, কয়েকটি ভ্রব্যের দামের সাহায্যে প্রস্তত 
স্ুচকসংখ্যাতে 1989 সালের তুলনায় 1947 সালে দামস্তর শতকরা 106£ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। অর্থের সহিত বিনিময় হয় এরূপ যত অধিক দ্রব্যসামগ্রী লইয়া ছিসাব 
করা হইবে, সেই সুচক সংখ্যা তত সঠিকভাবে অর্থের সাধারণ ক্রয়শক্তিতে 
(£91/97%] 19010105106 [00791 0 10010797 ) পরিবর্তন পরিমাপ করিতে 
পারিবে। 


কিন্তু এইভাবে হিসাব করার একটি বিশেষ ক্রটি লক্ষ্য করা যায়। সকল 
প্রব্কে সমান গুরুত্ব দিয়া হিসাব করিলে সেই স্চক সংখ্যা নিল হইতে পারে 
না, কারণ দেশের ক্রেতারা তাহাদের ভোগ-পরিকল্পনায় সকল প্রব্যকে সমান 
গুরুত্ব দেন না! তাই সকল ভ্রব্যের দামে পরিবর্তন 

৬ টা তাহাদের 'ীবনযাত্রার মানে, অর্থাৎ তাহাদের নিকট 
প্রয়োজনীয়তা অর্থের ক্রয়-ক্ষমতাতে পরিবর্তনের সঠিক পরিমাপ করিতে 
পারে না। সমাজের ব্যয়-কাঠাযোতে ( 70259500860 


868065: ) দ্রব্যসাধত্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব অবহেঙ্গা করা চলে না। গণিতের 


আথিক তত্ব ঃ টাকার মূল্য ও তাহার পরিমাপ ১২৫ 


হিসাব বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত না-ও করিতে পারে। সমাজের অধিকাংশ 
লোকের পক্ষে অবশ্ব-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অল্প পরিবর্তন সমাজের অল্পাংশ 
লোকের পক্ষে কম-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অধিক পরিবর্তন অপেক্ষা বাস্তব- 
ক্ষেত্রে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ । অথচ,» গণিতের হিসাবে চালের দামে বৃদ্ধি টর্চের 
দামে হাসের ফলে খণ্ডিত হইয়া যাইতে পারে, স্চক সংখ্যায় সেই পরিবর্তন 
প্রতিফলিত না-ও হইতে পারে, অথচ এইরূপ পরিবর্তন নিশ্চয়ই টাকার সাধারণ 
ক্রয়শক্তি অর্থাৎ জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন আনিয়াছে, অর্থাৎ ব্যক্তির নিকট 
অর্থের বাস্তব মূল। বদ্লাইয়া দিয়াছে। 


এই অসথবিধা দূর করার জন্য দেশে গুরুত্বশীল স্চক সংখ্যা ( ₹৪2510690 
109 700100767 ) গঠন করা হয়। দেশের মোট ব্যয়ের মধে) কত অংশ 
একটি দ্রব্যের পিছনে ব্যয়িত হুইতেছে তাহা হিসাব করিয়া 
সমাজের ব্যয়-কাঠামোতে প্রত্যেকটি ত্রব্যসামগ্রীর গুরুত্ব 
অনুধাবন কর! হয় এবং মূল ও হিসাবী বৎসরের দামগুলিকে সেই পরিমাণ গুরুত্ব 
দিয়া পূরণ (21916011060) ) করিয়া গুরুত্বণীল স্থচকসংখা গঠন করা হয়। 
নিচের তালিকা হইতে ইহ দেখা যাইতেছে। পূর্বের সরণ স্চচক সংখ্যাটিকে গুরুত্ব 
দিয়া নূতন ভাবে হিসাব করা হইয়াছে। 


গুরুত্বশীল সুচকসংখ্য। 


মূল বংসর [হসাবা বংসর 
, গুরুত গুরুত্ব 
চাল 100 ৮ 85 800 400 ৮ ৪-58200 
ডাল 09১ 6_ 609 200১৫6--82900 
জুতা 800১৮555509 1609১৮০- 560 
চা 1009১ 1-800 6১] 25 
৪০০০--৪০-1০0 6225 --20-5 2614 


গুরুত্বহীন সুচক সংখ্যায় দামস্তরে বৃদ্ধি হইয়াছিল শতকরা 1068; বিস্ত 


উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়ার পরে দ্রেখা যাইতেছে ইহাতে বৃদ্ধি হ্ইয়াছে 
শতকরা 16151 


সৃচকসংখ্য! গঠনের ও ব্যবহারের বহু বাস্তব ( চ:8০61081 ) অস্থবিধা এবং 
তত্বগত (790715109] ) ক্রটি আছে। প্রথমত, মুন বৎসর নির্বাচনের 
অস্থবিধা। যে-ুল বৎসরের দামস্তরের সহিত অন্যান্য বসরের দামস্তরের হুলনা- 


১২৬ অর্থ তত 


মূলক পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে, সেই বংসরটি স্বাভাবিক হওয়া চাই, 
(সেই বৎসরে অর্থের মূল্যকে স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য কর! দরকার। কিন্তু যুদ্ধ- 
প্রস্তুতি, যুদ্ধ এবং ষুদ্ধোত্তর অবস্থার প্রায় সকল বংসরই কমবেশি অস্বাভাবিক । 
তবে, এই সকল অস্থবিধ। দূর করার জন্য অনেক সময় কয়েক বৎসরের দ্রব্য- 
সামগ্রীর দামের গড়কে মুল বৎসরের দাম হিসাবে গণনা! করা হয়। দ্বিতীয়ত, 
নি দ্রব্যসামগ্রী নির্বাচনের অন্বিধা। যদি অর্থের সাধারণ 
সমূহ ক্রয়ক্ষমতাঁর পরিবর্তন হিসাব করিতে হয়, তাহা হইলে 
মূল বৎসর, ভ্রব্যসামগ্রী যত অধিক সংখ্যক ভ্ব্যের দাম গ্রহণ করা হইবে, ততই 
ও দাম নিবাচন 
গডনির্ণর ও গুরুতপ্রদান সেই স্চক সংখ্যা সঠিক ও অধিক প্রতিনিধিত্বমুলক হইবে। 
যে-উদ্দেশ্টে স্থচক সংখ্যা প্রস্তুত করা হইতেছে, সেই উদ্দেশ্য 
অনুযায়ী ভ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করিতে হইবে | যেমন, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানে 
পরিবর্তন পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে কলেজের ছাত্রদের দ্বারা ব্যবহৃত ভ্রব্যসামগ্রীর 
দাম হিসাব করিলে ভুল হুইবে। তৃতীয়ত, দাম নির্বাচনের অস্থবিধা। ভ্রব্য- 
সামগ্রীর পাইকারী দাম জানিতে পারা স্থবিধাজনক, এই কারণে অনেক সময় 
পাইকারী দামের সাহায্যে স্চক সংখ্যা গঠনের চে! করা হয়; কিন্তু বাস্তবপক্ষে 
জনসাধারণ খুচর! দামেই দ্রব্য ক্রয় করে, খুচরা দামের পরিবর্তনই তাহাদের নিকট 
অর্থের মূল্য বা৷ ক্রয়শক্তির পরিবর্তন হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ । কিন্তু সকল দ্রব্যের 
খুচরা দাম সংগ্রহ করা অস্থবিধাজনক এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বৎসরের 
বিভিন্ন সময়ে একই দ্রব্যের খুচরা দামে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। চতুর্থত, গড় 
নির্ণয়ের বহু পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করিলে কিছুটা 
তারতম্য ঘটিয়া থাকে । পঞ্চমত, গুরুত্বশীল স্থচক সংখ্যা গঠনেও বিশেষ অন্যবিধা 
দেখা দেয়। ব্যয়-কাঠামোতে ভ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব নির্ধারণ বিশেষ 
সহজ নয়, প্রত্যেক পরিবারের বয়-কাঠামে। অন্য পরিবারের ব্যয়-কাঠামো হইতে 
পৃথক । বিভিন্ন পরিবর্ত-দ্রবা বা অন্ুপূরক দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে বা 
নুন দ্রব্য প্রচলনের ফলে ব্যয়-কাঠাযোতে ভ্রব্যাদির পারস্পরিক গুরুত্বে সর্বদাই 
পরিবর্তন হইতেছে । দ্রব্যাদির গুরুত্ব সর্বদাই নুতনভাবে হিসাব করিয়া! প্রত্যেকটি 
স্থচক সংখ্যা গঠন করা খুবই পরিশ্রমসাধ্য ও জটিল ব্যাপার । 
বিভিন্ন ব্যবহারে স্চচক সংখ্যা প্রয়োগের বু তত্বগত আপত্তি (৫1)90261081 
0%36০৮1008) দেখা! দিতে পারে। প্রথমত, একই দেশের মধ্যে সকল লোক 
সকল প্রকার ভ্রব্য-দামগ্রী ব্যবহার করে ন1ঃ আয়, অভ্যাস, রুচি ও পরিবেশের 
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পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবারের ব্যয়-কাঠামো৷ পৃথক থাকে, সাধারণভাবে 
নির্দি্ট ধরণের কয়েকটি ভ্রব্য লইয়াই বিশেষ কোন পারিবারিক ব্য়-কাঠামে। 
ভিভাভি গঠিত থাকে । একই আয়-স্তরের মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চল, 
একই দেশের বিভিন্ন পরিবেশ ও অভ্যাসের ফলে সকল পরিবার সমজাতীয় দ্রব্য 
আয়স্তর এবং একই ব্যবহার করে না। সুতরাং টাকার সাধারণ ক্রয়শক্তি বলিয়া 
আয়ম্তরের অন্তর্গত ৃ 
বিভিন্ন দল কিছুই থাকিতে পারে না; বস্তৃত, অস্ট্ীয় ধন-বিজ্ঞানীদের 
ও উপদলের মধ্যে একাংশ সাধারণ দামস্তরের ধারণাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্থ করিতে 
বিভিন্ন সময়ের মধো রহ 
এবং বিভিন্ন স্থানের চাহেন। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সময়ের মধ্যে স্চক-সংখ্যার 
মধ্যে, জীবন যাত্রার সাহায্যে টাকার মুল্যে পরিবর্তন পরিমাপ করা সঠিক ভাবে 
মানের তুলনা চলে না সম্ভব নহে। সময়ের পার্থক্যে লোকের ভোগে বা দ্ুব্য- 
ব্যবহারের ধরণে বিপুল পরিমাণে ও মৌলিক ধরণের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। 
নৃতন দ্রব্যাদির ব্যবহার সরু হয়; বহু দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায়; 
ব্যবহারিক জীবনে পুরাণে ভ্রব্যের তাৎপর্যও পৃথক হইয়া পড়ে। দ্রব্যের দাম 
সমানই আছে, কিন্তু তাহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইয়াছে, এরূপ ঘটিলে স্চচক- 
সংখ্যায় পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় না বটে, কিন্তু টাকার মূল্যে বাস্তবক্ষেত্রে নিশ্চয়ই 
পরিবর্তন আসে, জীবন-যাত্রার মান নির্ধারণে অর্থের বাস্তব তাৎপর্য ভিন্নরূপ 
হইয়া পড়ে। যেমন, পূর্বের 809 নয়া পয়সা দামের সিগারেট বর্তমানে একই 
দাম থাকিলেও পূর্বাপেক্ষা ভাল বা মন্দ হুইলে জীবন-যাত্রার মান-স্তরে অর্থাৎ 
টাকার মূল্যে পরিবর্তন আসে, কিন্তু স্চকসংখণার গাণিতিক হিসাবে সেই পরিবর্তন 
ধরা পড়ে না, ইহাতে কোন পরিবর্তন আসে না। রবাটসন তাই বলিয়াছেন 
“আসনে বসিয়া গাড়ী-চড়া এবং আসন না পাইয়া দাড়ানো অবস্থায় গাড়ী-চড়া১. 
উভয় অবস্থাতে দাম এক দিলেও ভোগের দ্রিক হইতে ইহার! কখনই সমান 
জিনিস নহে ।” 
তৃতীয়ত, বিভিন্ন স্থানের মধ্যে জীবন-যাত্রার মান স্তরে অর্থাৎ টাকার মুল্যে 
তুলনামূলক পরিমাপ করা তত্বের দিক হইতে অযৌক্তিক । পরিবেশ, রুচি ও 
অভ্যাসের তারতম্য এত বিস্তৃত যে বিভিন্ন দেশে নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্যের গুরুত্ব 
তুলনা করা চলে না, একই দামে ক্রীত দ্রক হইতে প্রাপ্ত তৃপ্তির পরিমাপ 
বিপুল পার্থক্য থাকে । কেইনৃসের ভাষায় বল! হয়, “একই ধরণের ব্যক্তিদের 
তৃপ্তির তুলনামূলক পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; ফ্যারাওসর 
ক্ীতদাসের সহিত ফিফথ এভিনিউতে চলমান মোটর গাড়ীর, অথবা! 


১২৮ অর্থ তত্ব 


এক'দকে ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসীর,. নিকট দামী জালানি ও সন্ত! বরফ; 
অপরদিকে, হোটেন্টটদের নিকট সন্ত জালানি ও দামী বরফ-__ইহাদের তৃপ্তির 
তুলনা করা চলে না।”% 
এই সকল প্রয়োগগত ও তত্বগত অস্থবিধা থাকা সত্বেও টাকার মূল্য বা৷ 
সাধারণ ক্রয়শক্তির ধারণা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় তাহা বলা চলে না। 
রহ স্চক-সংখ্যার সঠিক না হইলেও প্রায় কাছাকাছি ও মোটামুটি- 
প্রয়োজনীয়তা ভাবে তুলনামূলক বিচারে কিছুটা সাহায্য করে, এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই । সময়ের পার্থক্য যদি কম হয় তবে ইহার 
সাহায্যে টাকার মুল্যে পরিবর্তন মোটামুটিভাবে পরিমাপ করা চলে, কারণ রুচি, 
অভ্যাস এবং ব্যয়-কাঠামো স্বল্পকালে বিশেষ পরিবতিত হয না। সুতরাং 
দীর্ঘকালে না হইলেও, স্বল্পকালীন বিশ্লেষণে স্চকপংখ্যার ব্যবহার সম্ভবপর | 
বিভিন্ন প্রকার লুচক সংখা (10£2576)8 07005 ০06 1109 তব 32007১615) 
যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার ভ্রবা-সামগ্রী ক্রয় করে, সেইজন্ত প্রত্যেক 
ব্যক্তির নিকট টাকার মূল সাধারণভাবে পৃথক । তাহা ছাড়া, টাকাকড়িও বিভিন্ন 
উদ্দেশ্যে ব্যয় হয় বলিয়া! বিভিন্ন উদ্দেশ্যের স্ছচকসংখ্যা প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। 
টাকা যে কেবলমাত্র ভোগগ্যদ্রব্য বা সম্পূর্ণোৎপন্ন ত্রব্য ক্রয় করে, তাহা নহে, 
বিভিন্ন উৎপাদন-কার্ষে নিয়োগের উপযোগী উৎপাদক দ্রব্যাদির ক্রয়েও ব্যবহৃত 
হয়। সুতরাং, টাকার সাহাষে। ক্রয় করা হইয়াছে এইরূপ বিভিন্ন ভ্রবপদির 
গোষ্ঠী অনুযায়ী বিভিন্ন দামস্তর থাকিতে পারে, যেমন পাইকারী দামস্তর, 
রপ্তামি দামভ্তর, মুলধনা দ্রবোর দামস্তর প্রভৃতি । বিভিন্ন স্চকসংখ্যার সাহায্যে 
এই সকল বিভিন্ন দামস্তররে পরিবর্তন বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাকার মুল্যে পরিবর্তন 
পরিমাপ করা৷ চলে । 
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কোন দেশের টাকার আভ্যন্তরীণ ও বাহ ছুই প্রকার মুল্য আছে। দেশের 
মধ্যে টাকার বিনিময়ে কি পরিমাণ দেশীয় জিনিসপত্র কিনিতে পারা যায়, তাহা 
হইল টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য । আর টাকার বাহ মুল্য হইল ইহার বিনিময়হার, 
অর্থাত একটি দেশের টাকার বদলে অন্য দেশের টাকা কি পরিমাণ পাওয়া যায়। 
আলোচন!র স্থবিধার জন্ টাকার এই ছুই প্রকার মূল্য পুথক করিয়া রাখা 
দরকার | 


অন্যাগ্ত দ্রব্যের মূল্য হইতে টাকার পার্থক্য আছে। টাকার মূল্য হইল 
সাধারণ, ক্রয়শক্তি, সকল প্রকার ব্রব্যসামগ্রীকে কিনিতে পাব! যায় এইরূপ সাধারণ 
ক্রয়ক্ষমতা৷ । টাকার মূল্যে পরিবর্তন হইলে ইহার বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্যসামশত্র 
কিনিতে পারার ক্ষমতা বদ্লাইয়া যায়। সকল দ্রব্যসামগ্রীর 
দাম বাড়িলে তাই আমরা বলি যে, টাকার মূল্য কমি! 
গিয়াছে * আবার দ্রব্যসামগ্রীর দাম কম হইলে আমরা বলি যে, টাকার মূল্য বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। দামস্তরকে £ ধরিয়৷ লইলে টাকার মূল্য হইল 1/৮. টাকার মুস্য 
বদলাইয়া গেলে যাহাদের হাতে টাকা আছে তাহারা যেমন প্রভাবিত হয়, ঠিক 
সেইরূপ সকল অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ধরনও বদলাইতে থাকে। এই. সকল 
পরিবর্তন বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। উপরস্থ, টাকার 
মূল্য পরিবর্তন সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে অস্থায়িত্ব (০2. 91977906 9£ 
80809১11100 ) আনিয়া ফেলে। এই সকল কারণের জন্য টাকার মূল্যে পরিবর্তন 
কেন আসে তাহার আলোচনা এত গুরুত্বপূর্ণ । 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বল! প্রয়োজন। *্ক্লাসিকাল ও নয়া-ক্লাসিকাণ 
লেখকেরা দামস্তরে পরিবর্তনকেই সমগ্র অর্থনৈতিক দেহের ভারসাম্যহীনতার 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলিয়া মনে করিতেন। দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে ইহ! 
ধরিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণ! ছিল যে, দেশে অর্থ নৈতিক ও আর্থিক 


৯৯ 


টাক।র মুল্য ও দামস্তর 


১৩৩ অর্থ তত্ব 


ভারসাম্য রক্ষা করাই মূল কথা এবং অর্থের ক্রয়শক্তি বা টাকার মূল্য কেন 
পরিবতিত হয় সেই শক্তিগুলি খুঁজিয়া বাহির করাই আথিক তত্রের লক্ষ্য। 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা পূর্ণ কর্মসংস্থান ধরিয়া লইতে পারেন না, তাঁহাদের নিকট 
দামস্তরে পরিবর্তন অপেক্ষা উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানে নি প্রধান 
আলোচ্য বিষয় হইয়। উঠিয়াছে। 

দামস্তরে পরিবর্তন কেন হয় সেই সম্পর্কে ক্লাসিকাল লেখকদের মতবাদের 
নাম অর্থের (বা টাকার ) পরিমাণতত্্ব । তাহাদের মতে ভন্ঠান্ট সকল দ্রকের 
দামের মতনই টাকার মূল্য নির্ভর করে উহার যোগান ও চাহিদার উপর। 
টাকার যোগান ও চাহিদা কাহাকে বলে? 

অর্থের যোগান ও চাহিদা (19 ৪5]5 ০£ 9750. 705:0০97)0 
£০3 2290106% ) 

কোন দেশে অর্থের যোগান বলিলে নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্মষ্ট 
অর্থ- এই উভয়ের যোগফল বুঝায়। দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে নগদ 
টাকার পরিমাণ প্রধানত নির্ভর করে স্বর্ণের মোট পরিমাণের উপর | নূতন 
সবর্ণথনির আবিষ্কার হইলে, অন্থ ব্যবহার হইতে স্বর্ণ সরিয়া 
আসিয়। অর্থরূপে বাবহৃত হইতে থাকলে, বা বিদেশ হইতে 
দেশে শর্ণ প্রবেশ করিলে দেশে মোট স্বর্ণের পরিমাণ 
বাড়িয়া যাঁয়। এই স্বর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় এবং উহার 
বিনিময়ে লোকেরা নগদ টাক লইয়া যাঁয়, এইরূপ অর্থের প্রচলন বাড়িয়া যাষ। 
যদি স্বর্ণ বা স্বর্ণ মুদ্রা! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে না-আপিয়। বাণিজ্যিক ব্যা্কগুলিতে পৌছায় 
তবে এই বাঁণিজ্যিক ব্থাঙ্কসমূহ উহ।র ভি।ওতে খণপ্রপার শর্ট করিয়া দেয় 
এইবপে স্বর্মান ব্যবস্থায় বর্ণের পরিমাণ দেশে টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করে। 
কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় অর্থের যোগান নির্ভর কবে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
নীতির উপর | কাগজী নোটের পরিমাণ স্থির করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক । আজকাল 
| সরকার নিজে নোট ছাপায় না। যখন সরকারের টাকার 
হা দরকার হয় সে তখন সরকারী সিকিউরিটি বা খণপত্রের 
বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ধের নকট হইতে খণ লয়। এ সকল খণপত্রের বিনিময়ে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারকে টাকা দেয় । সরকার যখন নিজের খণ-ভার লাঘখ 
করে অর্থাং খণ পরিশোধ করে, তখন স্বভাবতই দেশের প্রচলন ধারায় 
টাকার পরিমাণ হাস পায়। ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্থ্ অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে 


টাকার যোগান 
১। ন্ব্মান 


ও 


আধিক তত্ত্ব : দামস্তরে পরিবর্তন ১৩১ 


ব্যাঙ্কগুলির খণদান নীতির উপর | কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অবশ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে যেমন, 
ব্যাঙ্করেট পরিবর্তন, খোলাবাজারী কার্যকলাপ, জমার অন্থপাতে পরিবর্তন প্রসৃতি 
উপায়ে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির খণনীতি অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করিতে পারে। 
তাই আমরা বলিতে পারি যে, কাগজী যুদ্রা ব্যবস্থায় দেশে অর্থের যোগান নির্ভর 
করে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আধিক নীতির উপর | 

নগদ টাকা বা ব্যাঙ্ক-স্থট খণগত অর্থের পরিমাণ -কেবল এই উভয়ের 
যোগফলকেই আমরা কোন দেশের টাকার যোগান বলিতে পারি না। 
'আমর! জানি প্রতিটি কাগজের নোট প্রতিদিনে বা সপ্তাহে ব! মাসে বহুবার 
হাতবল হুইয়া অনেক টাকার কাজ করিতেছে। এইরূপে ব্যাঙ্কের রক্ষিত 
জমার উপর চেক-ও অনেকবার হাত বদল হইতেছে । 
প্রতিটি নগদ বা ব্যাঙ্কের অর্থই যে এইবূপ কোন নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে ঠিক নিদি্ কয়েকবার হাত বদল হয় তাহা নহে, তবে গড়ে 
কতবার হস্তান্তরিত হইল উহ! হিপাব করিয়। বাহির করা চলে | ইহারই নাম 
অর্থের প্রচলন বেগ। টাকার পরিমাণকে উহার গড় প্রচনন বেগ দিয়া গুণ বা 
পুরণ করিলে দেশে টাকার মোট যোগান আমর! জানিতে পারি। টাকার 
পরিষাণ যদি হয় 1, এবং গড় প্রচলনবেগ যদি হয় ৬, তবে দেশে টাকার মোট 
যোগান হইল 81১৮ -181৬. 


টাকার প্রচলন বেগ 


এইরূপে দেশের প্রচলনধারায় যে অর্থ সঞ্চালিত হইতে থাকে উহার মূল্য 
বলিতে কি বোঝায়? অর্থের এক একটি ইউনিট € ॥ টাকা, ! পাউও, 1 ডলার 
প্রভৃতি ) নিজের বিনিময়ে যতটুকু দ্রব্য সামগ্রী কিনিতে পারে তাহাই অর্থের 
মূল্য। স্পষ্টত বুঝ৷ যায় যে, অর্থের একটি ইউনিটের বিনিময়ে 
দ্রব্য সামগ্রা কতটুকু পাওয়! যাইবে তাহা! নির্ভর করে জিনিস- 
পত্রের দামের উপর, অর্থের সাধারণ মূল্য বলিলে তাই আমরা বুঝি সকল 
প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর দামের গড় বা দামস্তর। দামন্তর বৃদ্ধি পাইলে আমরা 
ব'ল অর্থের মুল্য হাস পাইয়াছে, অর্থাৎ অর্থের একটি ইউনিট পূর্বাপেক্ষা কম 
জিনিস ক্রয় করতে পারিতেছে। আবার দামস্তর হ্রাস পাইলে আমর] বলি যে 
অর্থের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে, অর্থাৎ টাকার একটি ইন্টনিট পূর্বাপেক্ষ। বেশি জিনিস 
ক্রুয় করিতে পাঁ'রতেছে। 

অর্থের মূল্য কিসের উপর নির্ভর করে? কোন ধরনের শক্তির ক্রিয়াপ্রতি- 
ক্রিয়ায় দ্রব্য সামগ্রীর সাধারণ দমস্তর পরিবতিত হয়? উনবিংশ শতাব্দীতে 


অর্থের মূলা 


১৩২ অর্থ তত্ব 


এইক্ধপ ধারণ! ছিল যে অর্থ তৈয়ারী হয় স্বর্ণ বা রৌপ্যের দ্বারা, তাই এই স্বর্স 
বা রৌপ্য উৎপাদনের খরচের উপর অর্থের মূল্যও নির্ভর করে। কিন্তু আজকাল 
টিন বেশির ভাগ টাকাই কাগজের নোট, ইহাদের উৎপাদন-ব্যয় 
বিভিন্ন তত্ব নিতাস্ত অল্প, ইহা একেবারে না-ই বলিলেই চলে। তাই 
অর্থের উৎপাদন-ব্যয়ের সহিত অর্থের মূল্যের কোনরূপ সম্পর্ক 
আজকাল আর মানিয়া লওয়া চলে নাঁ। বর্তমানে অর্থের মূল্য নিব্ূপণ সম্পর্কে 
দুই ধরনের তত্ব প্রচলিত আছেঃ অর্থের পরিমাণ তত্ব এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
তত্ব। অর্থের পরিমাণ তত্বের মতে অর্থের যোগান ও চাহিদা উভয়ে মিলিয়া 
অর্থের মূল্যকে প্রভাবিত করে। ৃ 


অর্থের যোগান সম্পর্কে পূর্বেই আলোচন। করা হইয়াছে। অর্থের চাহিদা 
কাহাকে বলে? চাল ব! পাট বা গমের জন্ত চাহিদার মত অর্থের চাহিদার 
প্রকৃতি ন়। এই সকল ভোগ্য দ্রব্যের জন্য লোকের চাহিদ। 
হয় কারণ তাহারা এই সকল দ্রব্য হুইতে উপযোগিতা বা' 
তৃপ্তি পায়। কিন্তু অর্থের নিজস্ব কোন উপযোগিতা নাই, 
ইহাকে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করাও চলে না। বাক্তি টাক চায় কারণ ইহার 
সাহায্যে দ্রব্যসামগ্রীর উপর সে নিজের প্রয়োজনমত অধিকার আরোপ 


চাকার চাহিদ। 
কাহাকে বলে 


করিতে পারে। 

এই কারণে আরভিং ফিশার এবং প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা বলিতেন যে, অর্থের 
জনা মোট চাহিদার পরিমাণ আর দেশে বিক্রয়যোগ্য মোট ভ্রব্যসামগ্রীর 
মূল্য সমান। জিনিসপত্র কেনার জন্যই টাকার প্রয়োজন, 
তাই টাকার চাহিদা বলিলে দেশে টাকার সহিত বিনিময়- 
যোগ্য সকল প্রকার ভ্রুব সামগ্রীর মোট মুলাকেই বুঝিতে হইবে । তাই বিনিময়- 
যোগ্য সবল দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণকে দ্রবসামগ্রীর গড় দাম দিয়া গুণ বা পূরণ 
করিলে অর্থের জন্য চাহিদা জানিতে পারা যায়। যেমন যদি বিনিময়যোগ্য সকল 
দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হয় পু' এবং উহাদের গড় দাম হয় ৮, তবে টাকার চাহিদা 
1১১ গালা, 


ফিসারীয় মত 


কেম্বিংজের ধনবিজ্ঞানীর! টাকার চাহিদার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছিলেন এবং ফিসারের ব্যাখ্যা হইতে তাহাদের ব্যাখ্যা ছিল ভিন্নরূপ । 
ফিসারীয় তত্ব টাকার চাহিদা! বলিলে বোঝা যায় ইহার সহিত বিনিময়যোগ্য 


আধিক তত্ব ঃ দামস্তরে পরিবর্তন ১৩৩ 


সকল প্রকার দ্রবসামগ্রীর স্রোতধারা, বিনিময়যোগ্য দ্রব্যলামগ্রীর মোট মৃ্যই 
টাকার জন্য চাহিদার পরিমাণ। কেম্িংজের ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, 
একটি নিদিষ্ট সময়ে দেশের সকল দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা 
স্থ্টি হয় না, স্থতরাং টাকার জন্য চাহিদা বলিলে সকল দ্রব্- 
সামগ্রীর মোট মুল্যকে ধরা যাঁয় না। তাহারা বলেন, প্রত্যেক বক্তি, একটি নির্দিষ্ট 
সময়ে, কিছু পরিমাণ টাকা জিনিসপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্টে ব্যবহারের জন্য রাখিতে চাঁন বা 
পাইতে চান। অর্থাৎ মোট সামগ্রীর বা আসল আয়ের (981 109০9799) কিছু অংশ 
ক্রয়ের জন্য বা! বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে টাকার চাহিদা করে £ টাকার জন্য সকল 
ব্যক্তির এইরূপ চাহিদা যোগ করিলে সমাজে টাকার মোট চাহিদা পাওয়া যায়। 
আধুনিক কালের লেখকেরা, প্রধানত কেইনস্‌, টাকার জন্য চাহিদা বলিলে 
অনুরূপ বোঝেন । তাহাদের মতে টাকার চাহিদা! হইল নগদ টাক। হাতে ধরিয়া 
রাখার ইচ্ছা । লেনদেন করা, সাবধান থাকা এবং ফাটুক! নিয়োগ -এই তিনটি 
অভিপ্রায়ে সমাজের সকল ব্যক্তি মিলিয়া কোন এক নিদিষ্ট 
সময়ের মধ্যে যত টাক! হাতে ধরিয়া রাখিতে চান বা বাঙ্কে 
জমা রাখেন তাহাই সমাজে মোট টাকার চাহিদা । লেনদেন ও সাবধানতার 
অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার অংশের নাম [ এবং ফাট্কানিয়োগের অভি প্রানে 
টাকার চাহিদার নাম [৪1 টাকার মোট চাহিদ [, ইহাদের যোগফল | 1 
নির্ভর করে আয়ের স্তরের উপর এবং 14৪ বা ফাট.কা নিয়োগের অভিপ্রায়ে টাকার 
চাহিদা নির্ভর করে প্রধানত স্দের হারের উপর | স্থদ্দের হার বাড়িলে টাকা 
হাতে রাখার ইচ্ছা বা টাকার চাহিদা হাস পায়, অপরপক্ষে হথদের হার কমিলে 
টাক! হাতে রাখার ইচ্ছ। বা টাকার চাহিদা বুদ্ধি পায়। 
টাকার মুল্যের পরিমাণ তত্ত্ব (059005256০5 ০৫ 056 5৪19 ০1 71০065) 
পরিমাণতত্বের অতি সরল আলোচন। ষোড়শ শতাব্দীর বিভিন্ন লেখা হইতেই 
পাঁওয়। যায়। সরল ভাবে বস! হইত যে, টাকার পরিমাণে পরিবর্তনের সহিত 
একই অনুপাতে দামস্তব পরিবতিত হয়। দেশে টাকার পরিমা4 দ্বিগুণ হইলে 
দামস্তরও দ্বিগুণ হইবে, টাকার পরিমাণ অর্ধেক হইলে দামস্তরও অর্ধেক হইবে। 
ইহাদের মধ্যে এই সম্পর্ককে আমরা "৫ » ৮-রূপে সংক্ষেপে 
লিখিতে পারি। একই হারে বা সমান অনুপাতে পরিবর্তনের 
প্রতীক হইল ঘ€. যেহারে ? পরবতিত হয়, ০-ও পেই অনুপাতে পরিবতিত 
হইবে-_ইহাই টাকার পরিমাণতত্ব। 


কেম্থিজীয় মত 


কেইন্সীয় মত 


স্থল ও প্রাচীন ধারণা 


১৩৪ অর্থ তত্ব 


পরিমাণতত্বকে এইরূপ সরলভাবে ব্যাখ্যা করার সময়ে পণ্ডিতের! ছুইটি 

বিষয় নিজেদের অজান্তে সান বা অপরিবতিত থাকিবে বলিয়া ধরিয়া 

লইয়াছিলেন। প্রথমত, তাঁহারা মনে করিতেন যে, দেশে 

ছুইট অবানব খবীকা্। টাকার পরিমাণ বাড়িলে সকল টাকাই যেন জিনিসপত্র 

সমান থাকে. কেনাতে খরচ হইবে । অর্থাত লোকে টাকা হাতে ধরিয়া 

রাখিতে পারে বা পূর্বেকার জমান টাকা বাজারে ছাড়িয়। 

দিতে পারে সেই কথা তাহারা চিন্তা করেন নাই। ধনবিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা 

'চলে যে, তাহারা টাকার প্রচলনবেগ (৮51096 ০? 08100188100 ) সমান ধরিয়। 
লইয়াছিলেন। *% 


দ্বিতীয়ত, তাহারা মনে করিতেন যে দেশে জিনিসপত্রের পরিমাণ সর্বদা সমান 
থাকে। অর্থাৎ দেশে সকল উপাদানের পূর্ণনয়োগ আছে, এই অবস্থা তাহারা' 
ধরিয়া লইতেন। যদি টাকার পরিমাণে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
জিনিসপত্রের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়; অথবা টাকার পরিমাণ 
কমার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের পরিমাণও কমিয়া যায় তবে 
দামস্তরে কোনরূপ পরিবর্তন হইতে পারে না। 
টাকার পরিমাণ তত্বের এই সকল অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া অধ্যাপক ফিসার, 
ইহাকে উন্নত করেন। তিনি অবহেলিত এই ছুইটি বিষয়কে অর্থাৎ টাকার, 
প্রচলনবেগ ও দ্রব্সামগ্রীর পরিমাণকে - আলোচনার মধ্যে 
এই দুইটি বিষয়কে লইয়া আসিয়া পরিমাণতত্বের উৎকর্ষ সাধন করেন। 
অন্ভুস্ত করিয়া ফিসাৰ ণ 
কর্তৃক উৎকর্ষ সাধন তাহার এই তত্বকে তিনি একটি সমীকরণের সাহায্যে / 
প্রকাশ করার চেষ্টা কারয়াছেন। সমীকরণটি হইল £ 


৮710 11457 অথব! ৮-০-৮৮-6, 


২। জিনিসপত্রের 
পরিমাণ সমান থাকে 


এইরূপ মনে করার কারণ ছিল । তখনকার পণ্ডিতের মনে কবিতেন যে, লৌকে টাকা 
চায় কেবলমাজ লেনদেন ও সাঁবধানতার উদ্দোষ্টে । টাঁক। খাটাইয় সুদ 'পাইবার জন্য খুশিমত 
হাতে টাকা জমাইয়৷ রাখা বা ছাড়িয়া দেওয়া অর্থাৎ এইপপ ফাট.কাদারিতে নিয়োগের 
অভিপ্রায়ে লোকে হাতে টাক রাখে-উহা ভাতার চিন্তা করেন নাই । টীকা যে কেবল 
বিনিময়ের মাধাম তাহা নহে, ইহ «মুল্যের সঞ্চয়, হৃতরাং ইহাকে হাঁতে জমাইয়। রাখা সহজেই 
সম্ভবপর । যেমন, দেশে টাকার পরিমাণ বাড়ে নাই, কিন্তু £লাকের নগদ-প্রবশতা বা টাকা! 
হাতে রাখার ইচ্ছা বাড়িয়া গেল, এই অবস্থায় টাকার প্রচলন-বেগ কম হইবে । অর্থাৎ টাকার 
পরিমাণ বাড়িলেই উই যে দেশের আয়জোতে প্রবেশ করিবে এইরূপ কোন কখ। পাই । কারণ, 
পুর্ের তুলনায় বেশি টাকা লোকে হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে। টাকার পরিমাণে বুদ্ধি 
সত্বেও দামস্তর বাড়িন না, ইহ! নিশ্চয় সম্ভবপর । | 


আথিক তত্ব ঃ দামস্তরে পরিবর্তন ১৩৫ 


৮ হইল দাঁমস্তর, গু হইল টাকার সহিত বিনিময় হইতেছে এইরূপ সকল প্রকার 
দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ, ঠা] হইল নগদ টাকার পরিমাণ, এবং ড হইল নগদ টাকার 
প্রচলনবেগ, 1” হইল ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্থ্ট খণগত টাঁকার পরিমাণ এবং % হইল 

এই ঞ্ণগত টাকার প্রচলনবেগ ৷ ফিসারের মতে, উপরের 

৫ পরা এই সমীকরণটির মধ্যে সবল্নকালে "+ ৮. ৮ এই বিষয়গুলি 

কর। চলে এবং 8 ও 14-এর অনুপাত পরিবতিত হয় না। ণ্‌' নির্ভর 

করে জনসংখা, ভোগের কাঠামো, উৎপাদন পদ্ধতি, সমাজে 

টাকা ছাঁড়া পণ্য বিনিময়ের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর। স্বশ্নকালে ইহারা 

অপরিবতিত থাকিবে মনে করা চলে । ড এবং ৮ নির্ভব করে, জনপাধারণের 

রীতিনীতি অভাঁস প্রভৃতির উপর। | ও [এর অনুপাত নির্ভর করে লোকের 

ব্যাক্ক-অভাগ এবং প্রচলিত রীতিনীতির উপর | স্তরাং দামস্তর অর্থাৎ 

[» নির্ভব করে একমাত্র 11 এর উপর _-নগদ টাকার পরিমাণ বদলাইলে দামস্তরেও 
সরাপরি ও সমহারে পরিবর্তন আসবে । 


ফিপাবেব এই তত্বকে আমরা অভেদরূপেও € [4516105 ) প্রকাশ করিতে 
পারি।* সমাজের সকল জিনিসপত্র কিনিতে যে পরিমাণ টাঁকা দরকার হইল 
ঠিক পেই পরিমাণ টাকারই জিনিসপত্র বিক্লয় হইরাছে -ইহার কমও নয় বা বেশিও 
নয়। সামগ্রকভাবে দেখিতে গেলে মোট ক্রয়মূল্য-মোট 
বিক্রয় মূল্য। টাকার পরিমাণকে (1) উহার প্রচলন বেগ 
(৮) দিয়া গুণ করিলে আমরা মোট ক্রয়মূল্য জানিতে পারি, 
- ইহাই দেশের মোট ব্যয় 11% )। আবার, জিনঘপলের পরিমাণকে (1) 

উহাদের গড় দাম ( ৮ ) দিয়া গুণ করিলে আমরা মোট বিক্রয়-মূল্য জানিতে পারি, 

ইহ নিশ্চয় মোট বায়ের সমান হইবে | 


আব।ব অভেদরূপেও 
প্রক।ণ কব চলে 


এই নগদ লেনদেনের সমীকরণ (059 07:8758900905 6008,6107 ) সম্পর্কে 
বহুবিধ সমালোচনা করা হইয়াছে । সর্বপ্রথমেই বলা চলে, এই তত্র 


দা চে 
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১৩৬ অর্থ তত্ব 


একটি প্রধান ক্রটি হইল যে, লোকে ফাটকাদারির মনোভাব হইতে টাকা 
হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে এই তত্ব তাহা বিচার 
১৬ ফা করে না। টাকার পরিমাণ বাড়িলে তাহা দামস্তর 
সম্পর্ক বিশ্লেষণ. বাড়াইতে পারে যদি লোকে উহা! বায় করে। কিন্তু খুদি 
নিলি বধিত টাক। তাহারা হাতে জমাইয়! রাখে, তবে দেশে 
টাকার পরিমাণ বাড়লে দামস্তর কিরপে বাঁড়িবে? শুধু তাহাই নহে। 
দেশে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলেও যদি নগদ-পছন্দে পরিবর্তন আসে, তবে 
আয়স্তর পরিবতিত হইয়। দামস্তরে পরিবর্তন আসিতে পারে । দামস্তরে পরিবর্তন 
আসে আয়স্তর পরিবতিত হইলে.; অতএব টাকার পরিমাণ বাড়িলে আয়ন্তর বাড়িবে 
অথবা উহা কমিলে আয়স্তর কমিবে, ইহা মানিয়া লওয়া চলে না। 


সমীকরণটির কাঠামো বিশ্লেষণ করিলেও ক্রটি ধরা পড়ে। &[-এ পরিবর্তন 
হইলে 7-তে প্রত্যক্ষ ও সমানুপাতিক (91506 &70 
অন্যান্য বিময়ুলি | 
“ম্বাধীন" নয় [)101১0762077%65 ) আসিতে পারে তখনই, যদি আমরা 
ধরিয়া লই যে, ঠা-এ পরিবর্তনের ফলে ভ, এ ও ৬ 
কিছুতেই পরিবর্তন হইবে না। কিন্তু বাস্তবে ইহা! ঘটে না । 


তাঁহ] ছাড়া, এই সমীকরণের সাহায্যে আমর টাকার পরিমাণ ও দামস্তরের 
মধ্যে কার্ষকারণ সম্পর্কের সুস্পষ্ট পরিচয় জানিতে পারি না। টাকার পরিমাণ 
বদলাইলে কি ভাবে, কোন্‌ পথে, কোন্‌ কোন্‌ শক্তির ঘাত- 
প্রতিঘাতে, কাহাদের উপর ক্রিয়। ও প্রতিক্রিয়ার ফলে দামস্তরে 
পরিবর্ণন আসিল তাহা এই শমীকরণে ব্যাখ্য। করা হয় নাই । 
ইহা নিছক অভেদ ( 1090615 ) মাত্র। আধিক তত্বের প্রধান কাজ অর্থের ও 
দ্রব্যের জোতকে যুক্ত করিয়া অভেদ বা নিশ্চল সমীকরণ দাড় করানো- ইহা আমরা 
মানিয়া লইতে পারি না । সমস্যাটিকে গতিশীল পদ্ধতিতে আলেচিনা করা দরকার 1* 


অভডেদ মাত্র, সমীকরণ 
নয় 
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81981555176 0175 010061৩106 16107061765 805 01৮50 ই 50015 হ. 10020067 ভ5 00 60020160065 
598598] 10709055565 155 /101019 006 0910৩ 16৮৩] 33 050010017750 200 00৩ 20901১০4 ০1 
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আধিক তত্ব ঃ দামস্তরে পরিবর্তন ১৩৭ 


বিভিন্ন দেশের আধিক ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যায়) বাণিজ্যচক্রের এক 
রঃ প্রান্তে সমৃদ্ধির শীর্ষবিন্দু হইতে হঠাৎ যখন অবনতি সরু হয়, 
চক্রকাঁলীন উঠানামা! 
ব্যাখা করিতে পারে না তখন দাম্তর দ্রুত হ্রাস পায় কিন্তু টাকার পরিমাণ কম থাকে 
তাহা নয়। সংকটকালে টাকার পরিমাণ বাড়িলেও দামস্তর 
বাড়িতে চাহে না। দামস্তরে স্বল্পকালীন উত্থান-পতন, বিশেষত বাণিজ্য-চক্রকালীন 
উঠানাম! তাই টাকার পরিমাণ তত্ব রা ব্যাখ্যা করা চাল না। 


মনে রাখা দরকার, এই তত্ব ধরিয়া লয় যে, স্বল্লকালে ?' অপরিবতিত থাকে, 
অর্থাৎ সমাজে পূর্ণ কর্মনিয়োগ বর্তমান আছে, অনিযুক্ত উপকরণ সমাজে নাই। 
বিহার পূর্ণ কর্মনিয়োগ বজায় থাকিলেই সেই বিশেষ স্তরে ইহা সত্য 
ধরিয়। লইতেছে . বলিয়া গৃহীত হইতে পারে । অপূর্ণ নিয়োগের স্তরে টাকার 
পরিমাণ বাড়িয়া গেলে স্দের হার কমিবে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি 
পাইবে, ভ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের পরিমাণ বুদ্ধি পাইবে, দামস্তর প্রথমেই প্রভাবিত 
না হওয়ার সম্ভাবনা । হুতরাং এই তত্ব সফল স্তরেই কার্ণকরী নহে । 
টাকার মুল্যে পরিবর্তন বলিলে বৃঝা যায় টাকার ক্রয়ক্ষমতায় পরিবর্তন । 
শিল্প-সংক্তান্ত, ব্যবসায়-সংক্রান্ত, শেয়ার, ডিবেঞ্চার, অর্ধনিমিত ও অপূর্ণনিগিত সকল 
প্রকার ভ্রব্যসামগ্রী টাকার সহিত বিনিময় হইতেছে বিয়াই উহাদের হিসাবের মধ্যে 
আনিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে অনেক ভ্রব্য 
আছে যাহাদের টাকার ক্রয়শক্তি বা টাকার মূল্য-নিরূপণে 
ঠা হিসাব না করাই বাঞ্নীয় ; যাবতীয় পকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী 
বন ভ্রব্য বাদ দেওয়া! মিলিয়া এইরূপ নগদ লেনদেনের স্তরমান (088) 12817. 
উচিত ৪8062908 969008:0 ) আথিক তত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ 
উপযোগী নয়, ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান আলোচনার উপযোগী বাস্তব ক্রয়শক্তি 
ইহা দ্বারা জান! যায় না।* শুধু তাহাই নহে। জাতীয় আয় পরিমাপ করার 
সময়ে সর্বশেষ স্তরের সম্পূর্ণোৎপন্ন (8:59) 0০5৫৮ ) দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যকেই ধরা 
হয়। কিন্তু ফিসারীয় গু" এবং (ফলে) ৮গা"র মধ্যে মূলধনী শিল্পন্রব্য ও অর্ধনি্মিত 
ভ্ব্যসামগ্রীকেও হিসাবের মধ্যে ধরায় ইহা৷ সঠিকভান্ভব জাতীয় আয়কে পরিমাপ করে 
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১৩৮ অর্থ তত্ত্ব 


না, তাই কর্মনিয়োগের স্তর বা আযস্তরের নির্ধারণও- এইরূপ “জগাখিচুরি দামস্তরের' 
(70607-0০601) 1)7106-1681 ) ঘারা সম্ভব হয় না। 
উপরস্ত, এইরূপ সাধারণ দাঁমস্তরের বিশ্লেষণের মধ্য হইতে আপেক্ষিক 
দ্াম বা কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের দাম নিরূপণ সম্পর্কে আমরা কিছু জানিতে 
পারি না। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা সাধারণ দামস্তরের এই বিশ্লেষণকে 
ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের মূল ধারা হইতে পৃথক করিয়া! আলোচনা করতেন । কোন 
বিশেষ দ্রব্যের দাম-নিরূপণ তত্বে তাহারা যোগান ও 
টা চাহিদার ধারণা প্রয়োগ করিতেন, “কিন্তু সাধারণ দামস্তর 
হইতে অবাঞ্িত ভাবে আলোচনার সময়ে তাহার! টাকার পরিমাণ, প্রচলনবেগ 
দর প্রভৃতি অস্পষ্ট ধারণালমূহ ব্যবহার করিতেন। কেইন্স, 
বলিয়াছেন যে, ইহার ফলে ধনবিজ্ঞানীরা “একবার চাদের এপিঠে আর একবার 
ওপিঠে পৌছিতেন কিন্তু তাহারা জানিতেন না কোন্‌ পথ এই উভধের সংযোগ সেতু, 
অনেকটা আমাদের স্বপ্র-মন ও সজাগ-মনের মধ্যে সম্পর্কের মত” |* 
নগদ লেনাদনের স্তরমান বা টাকার পরিমাণতত্ব সমগ্র অর্থতত্বের মধ্যে 
সর্বাধিক পরিমাণে আলোচিত ও সমালোচিত হইয়াছে । দামস্তরে পরিবর্তন নির্ভর 
করে কার্যকরী চাহিদায় পরিবর্তনের উপর, টাকার পরিমাণে পরিবর্তনের উপর 
ইহ নির্ভরশীল নয়। দেশের মোট বায়ের পরিমাণে যে সকল বিষয় পরিবর্তন 
আনে, উহ্ারাই কার্ষকরী চাহিদায় পরিবর্তন এবং দামস্তরে উঠানামা ভালভাবে 
ব্যাখ্যা করিতে পারে! এই সকল কথা মানিয়া লইলেও এই তত্বের গুরুত্ব আমব' 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারি না। ইহার মূল কথা যে, টাকার মোট যোগান 
ও মোট চাহিদার উপর টাকার মূল্য (বা দামস্তরর ) নির্ভর 
পরিমাণ তত্তের মধো . করে_ইহার মধ্য সত্যতা একেবারে নাই এমন কথা বলা 
রিচা নে যাহার চলে না। অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে 
পাওয়া যাষ যে, দামস্তরে বৃদ্ধির যুগে সাধারণত টাকার প'রমাণও বাড়িয়াছে, 
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যেমন, 7917-18 এবং 1939-48 সালে দেখা গিয়াছে । অবশ্য ইহ! ঠিকই যে, 
এই পরিমাণতত্ব “কার্ষকারণ শৃংখলের অনেক গ্রন্থিকে টাকিয়া রাখে (11995 
1719,1)% 111)109 11) 6119 00918 01 08098610187 কিন্তু মোটামুটি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ( অর্থাৎ টাকার পরিমাণে পরিবর্তন) জোর দেয় বলিয়া 
অনেক ক্ষেত্রেই স্থুলভাবে হইলেও ইহাকে কাজে লাগান য'য়। রবাটসন ইহার 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন “৪, ৪6710987১16 [918,016099.” তাই, উপসংহারে আমরা 
বলিতে পারি যে, “আধিক বা আমল আয়ে বিপুল কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়, য'দ-ন' 
টাকার পারমাণে মোটামুটি সমপরিমাঁণে হস বুদ্ধি ঘটে; টাকার যোগান যদি 
কম থাকে তবে যে কোন সময়ে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা চলে। ইহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 


বটে, 1কন্ত মুদ্রাস্ফীতি-তত্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র” 1% 


নগদ লেনদেন সমীকরণের ব্ষিয়গুলি কিসের উপর নির্ভর করে 


€:10616170787557)65 01 (08551) 71975580002 ৬9871519155 ) 


দামণ্তর নির্ধারণের জন্য অধ্যাপক ফিসার 15 01 এই সমীকরণকে 
উপস্থিত করিয়াছলেন | তীহার মজে ৮ ও ' স্বল্পকালে অপরিবতিত থাকে, 
তাই ?া-এ পরিবর্তন আসিলে, তবেই £-তে পরিবর্তন আসিতে পারে । সমীকরণের 
এই বিষয়গুলি একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে আমরা উহাদের প্রকৃতি 
ভালভাবে বুঝিতে পারব। অর্থ নৈতিক, প্রতিষ্ঠানগত, যন্ত্রকৌশলগত, মনস্তাত্িক 
ও রাজনৈতিক - সকল প্রকার শক্তিই এই বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করে। 

এই সমীকরণের মধ্যে 21 বললে বুঝা যাঁয় দেশে টাকার মোট যোগান ; 
নগদ টাক। এবং ব্যাঙ্কের আমানতের যোগফল। ব্যাঙ্কের আমানতের সকল 
অংশ ইহার মধ্যে নাই, চেক কাটিয়া যে আমানত তুলিয়া আন] চলে, সেই চল্তি' 
আমানতকেই ( 077791)৮ 97 461008/00 097008898 ) কেবল মাত্র হিসাবের মধ্যে 
ধরিতে হইবে। কারণ স্থির আমানতের সাহায্যে জিনিসপত্র কেনা যায় না, 
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১৪০ অর্থ তত্ব 


উহার উপর চেক কাটিয়া লেনদেনের উদ্দেশ্যে ধরূপ আমানতকে ব্যবহার করা 
চলে না। এর পরিমাণ নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের 
উপর £ (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ নগদ টাকা 
বাজারে ছাড়িয়া দিয়াছে; খে) লোকের হাতে নগৰ 
টাকা এবং ব্যাঙ্কে রক্ষিত চাহিদা-আমানতের অনুপাত; (গ) চাহিদ। 
আমানত ও ব্যাঙ্কের জমার ( বা রিজার্ভের ) অন্ুপাত। প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
কিছু পরিমাণ নগদ টাক (নোট ও খুঢর! প্রভৃতি ) প্রচল্গন করে, দেশে ব্যবলায়- 
বাণিজ্যের প্রয়োজনে এই টাকার পরিমাণ বাড়াইয়। দেয়, আবার অবস্থা বুঝিয়! 
কমাইয়া দেয়। দ্বিতীয়ত, লোকের হাতে নগদ | টাকা নিছক একটি টাক1 ছাড় 
আর কিছু নয়। কিন্তু সে যদি ওই টাকাটি কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখে, তবে উহার 
ভিজ্তিতে ব্যাঙ্ক কিছু পরিমাণ খণগত অর্থ স্থষ্টি করিতে পারে । তাই দেশের মোট 
নগদ টাকার কত অংশ চাহিদা-আমানতের হিসাবে জম1 আছে তাহা গুরুত্বপূর্ণ । 
তৃতীয়ত, চাহিদা-আমানতের যত বেশি অংশ ব্যাঙ্ক নিজস্ব জম। বা রিজার্ভ হিসাবে 
রাখিবে, খণগত অর্থন্থষ্টি তত কম হুইবে : আবার এই রিজার্ভের অন্থুপাঁত যত কম 
হুইবে তত বেশি খণ-স্থষ্টি সম্ভব হইবে । তাই দেশের ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত আমানত 
ও জমার মধ্যে যে অনুপাত বজায় রাখিতে চান তাহা গুরুত্বপূর্ণ । 
ড্ বলিলে বুঝা যায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি টাকা গড়ে কতবার হাত-বদল 
হইতেছে ; জিনিসপত্র কেনার কাজে গড়ে কতবার উহাকে ব্যবহার কর! হয়। 
দেশের মোট ব্যয়কে টাকার পরিমাণ দিয়! ভাগ করিলে আমর! প্রতিটি টাকার গড় 
প্রচলনবেগ জানিতে পারি। ফিসারের ভাষায় হইল ডু হইল ৮/ধ. টাকার 
এই প্রচলনবেগ বা ৬ অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। বাস্তব বিষয়গুলির 
(9১19০৮1৮৪ %০6০:৪ ) মধ্যে প্রধান হইল দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও ব্যাঙ্কিং- 
অভ্যাসের প্রসার, কারণ ইহাব উপর খণদান, খণগ্রহণ, ব্যয় করা--প্রন্ৃতির 
দ্রুততা নির্ভর করে। যদি সহজ কিস্তিতে ক্রয় বিক্রয়ের স্থব্যবস্থা থাকে তবে 
টাকার প্রচলনবেগ বেশি হয়। দেশে মাহিনা ও মজুরি দেওয়ার রীতিনীতি কিরূপ, 
দোনক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বাধিক,__তাহাঁর দ্বারাও 
কি নির্র ঢা প্রভাধিত্ত হইবে। মাহিনা ও মজুরির মধ্যে সময়ের 
্‌ ব্যবধান যত কম, ডু তত বেশি। যন্ত্রকৌশলের উন্নতি, 
জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কর ও বায় সম্পর্ক সরকারী নী'ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের খননীতি, 
যৌথমূলধনী কোম্পানীগুলির ডিভিডেগু-বন্টনের নীতি, খেরারবাজারের কার্ধকনাপ 
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তরল সম্পত্তির পরিমাণ ও ধরন- এইরূপ সকল বিষয় ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
উপর প্রভাবের মাধ্যমে টাকার প্রচলনবেগ বা ৮-এর উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
মনোগত বিষয়গুলির ( ৪০১০০6156 £.06০7৪ ) মধ্যে প্রধান হইল ভোগ ও সঞ্চয় 
সম্পর্কে লোকের অভ্যাস ও দৃষ্টিভ্গী। সাধারণত লোকে সঞ্চয় করে ভোগ না 
করিয়া, তাই ভোগব্যয় কমিলে টাকার প্রচলনবেগও হ্রাস পাইবে । লোকে 
তাহাদের সঞ্চয় ভালভাবে বিনিয়োগ করিতে পারিতেছে কি না) বিনিয়োগের স্থযোগ 
আছে কি ন' সুদের হার কিরূপ, এই সকল বিষয় দ্বারা ৮ প্রভাবিত হয়। 
ভবিষ্যতে দাম ও আয় বাড়িবে এইক্ধপ ধারণা থাকিলে ড্ বেশি হইবে--উহারা 
ভবিষ্যতে কমিবে এইরূপ মনে হইলে ৮ কম হইবে। 
 বলিলে বোঝা যায় সকল ভ্রব্যপামগ্রী, কাজকর্ম, শেয়ারপত্র প্রভৃতি-_যে 
কোন প্রকার ইউনিট যাহ! টাকার বদলে বিনিময় হয়। যেমন, দেশে উৎপন্ন সকল 
দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হুইল 200 ইউনিট । যদি উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে সর্বশেষ 
স্তবে ভোগ পর্যন্ত উহা! পাঁচবার বেচাকেনা হয় তবে '' হইল 10001 বাণিজ্যের 
পরিমাণ বা 1 কয়েকটি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, (ক) উৎপাদক উপাদানগুলির 
পবিমাণ ও উৎকর্ষ, (খ) কর্মসংস্থানের স্তর, এবং (গ) উৎপাদনপদ্ধতির উৎকর্ষ। 
দেশে উপকরণ ও উপাদানের পরিমাণ যত বেশি থাকিবে, প্র' তত বেশি হইবার 
সম্ভাবনা । উপকরণের পরিমাণ দেখিলেই চলিবে না, দেশে 
নি বিভিন্ন উপকরণের অন্ুপাতও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শ্রম ও 
জী ভূমির তুলনায় যদি যুলধন কম থাকে তবে শ্রমিকের উৎপাদন- 
ক্ষমতা কম হয়, উৎপাদনের পরিমাশও কম । উপাদানগুলির 
উৎকষের দিক হইতে বিচার করিলে পর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যন্ত্রবিগ্ভা বা. 
টেকনিকাল জ্ঞান। দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে, তাই জাতির উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ভর 
করে উপকরণের পরিমাণ ও উৎকষের উপর | স্বশ্মকালে অবশ্য প্রকৃতিদত্ত উপকবণ 
ও যন্ত্রবিস্ার স্তর স্থির ধরিয়া লইলে মোট উৎপাদন নির্ভর করে কর্মসংস্কানের 
পরিমাণের উপর। পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে উপাদানের অভাবে দ্রুত গতিতে ণু' 
বাড়ান যায় নাঃ অপূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে চেষ্টা করিলে ৭" দ্রত বাড়ান সম্ভবপর । 
পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে আথিক আয় বাড়িতে থাক্ষিলেও ?' বাড়ান যায় না। তাই 
পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তর বলিলে বুঝা যায় যেখানে গ' সমান আছে ; অথবা 1: স্থির 
থাকে বলিলেই বুঝা যায় যে পূর্ণ কর্মনিয়োগের অবস্থা ধরিয়া লওয়া হইতেছে । 
দেশের অর্থ নৈতিক সংগঠনের উপরেও ণু' নির্ভর করে। শ্রমবিভাগ ও 
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বিশেষায়ণ উৎপাদনের মোট পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে । উৎপাদন-সংগঠনের 
মধ্যে যত অধিকসংখ্যক জরে উৎপাদন-ধারা বিভক্ত থাকিবে € যেমন, 
পাইকারী ব্যবপাদার, দালাল, খুচর! ব্যবসায়ী প্রভৃতি, ) তত বেশি ভ্রব্য- 
সামগ্রী একহাত হইতে অন্য হাতে চলাচল করিবে, ?' তত বেশি হইবে। 
যদি দেশে লম্বমুখী সংযুক্তি ( ৮9:108,] 20690%680% ) বেশি থাকে, তবে 
কম, কারণ একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উৎপাদন-ধাঁরার অনেকগুলি স্তর জড়িত 
থাকে । দেশে একচেটিয়! ব্যবসায় না থাকিলে এবং স্বাধীন ও পরস্পর প্রতিযোগী 
ফার্ম ও শিল্পের সংখ্যা বেশি থাকিলে ?' বেশি হইবে । 

৮ এমন একটি বিষয় যাহ! ঠা, ৮ ও ৭" এই তিনটি শক্তির পারস্পরিক 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র। বাস্তব জগতে, ঠা, চ্ এবং ৭' একই 
দিকে বা একই অনুপাতে পরিবতিত হয় না। ড-তে পরিবর্তন না 
হইলেও )1-এ পরিবর্তন আসিতে পারে, আবার যখন ঠ৮ বাড়িতেছে তখন 
1 সমান থাকিতে পারে। এই সকল বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন £&-কে বিভিন্ন- 
ভাবে প্রভাবিত করে। &! বাড়িলে যদি ঠিক সেই সময়ে ৮ হাস পায় তবে 
[-র উপর ইহার কোন প্রভাব পড়িতে পারে না। এড বদ্ধি পাইবার সময়ে 
যদি 1-ও বাড়ে, তবে সাধারণভাবে 1১ বুদ্ধ পাইবে না| সুতরাং, যদি ৮ 

এবং গা স্থির থাকে, তবেই [এর পরিবর্তন তে 
[১ কাহাঁকে বলে , র্‌ রর 

কিসের উপর নির্ভর পরিবর্তন আনিতে পারে। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা 
করে বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে 4-ও বৃদ্ধ পাইবে, তাই এই সময়ে 
11৬ না বাড়াইলে 1১ ব্‌ময়া যাইবে । আঘথিক নীতি 
প্রয়োগের ব্যাপারে এই সকল বিষয়ের পারস্পরিক গম্গক তই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
রাখিতে হয়। মনে রাখা দরকার, ৮ হইল টাকার সাধারণ ক্রয়শক্তি, অর্থাৎ 
এই ৮ হইল দেশের সকল প্রকার দ্রব্যদামগ্রার দামের গড়। ভোগদ্রব্য, 
উৎপাদক দ্রব্য, অর্থ নৈতিক কাজকর্ম, সোনা, শেযার সকল প্রকাৰ ভ্রব্য, যাহা 
লইয়া "* গঠিত তাহাদের সকলের পক্ষে প্রযোজা টাকার এক সাধারণ ক্রয়- 

ক্ষমতা পরিমাপের স্চক হইল এই "১. 


কেন্ছি'জ সমাকরণ (08122911095 20 881018 ) 
কেন্বজের ধনবিজ্ঞানীগণ, (বিশেষত মার্শাল, অর্থমূলের পরিমাণ-তত্বের 
ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্য। দিয়াছিলেন। ফিপার যেমন টাকার যোগান-এর উপর 
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'জোব দিয়া তাহার তত্ব রচনা! করিয়াছিলেন, কে্ি,জের ধনবিজ্ঞানীরা সেইন্প 
' টাকার চাহিদার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেন । তাহাদের মতে, লোকে 
নির্দিউ সময়ের বিশ্দুতে কেন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাক ধরিয়! 
সি রাখিতে চায়, তাহাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ফিসারীয় সমীকরণে 
টাকার চাহিদা বলিলে বোঝা যায়, ইহার সহিত বিনিময়-যোগ্য 
সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর জোতধারা, বিনিময়-যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণের 
দরাই টাকার চাহিদ' স্থির হয়। কেছি.জের ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে, 
একটি নিদিষ্ট সময়ে দেশের সকল দ্রব্যসামগ্রীর জনই চাহিদা স্য্টি হয় না, হতরাং 
সেইরূপে টাকার চাহিদা হিসাব করার প্রয়োজন নাই। তাহারা ঝলেন, প্রত্যেক 
ব্যক্তি, একটি নির্দি্ সময়ে, কিছু পরিমাণ টাকা জিনিসপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে 
ব্যবহ।রের জন্ত ধরিয়া রাখিতে চান বা হাতে জমাইয়! রাখিতে চান। অর্থাৎ মোট 
দ্রব্যসামগ্রীর বা আসল আয়ের ( ৪৪) 17,907)9 ) কিছু অংশ ক্রয়ের জন্য বা 
বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে টাকার চাহিদা! করে ঃ টাকার জন্ত সকল ব্যক্তির এই্ধপ 
চাহিদ! যোগ করিলে সমাজে টাকার মোট চাহিদ। পাওয়া যায়। 


মনে করা যাক্‌, দেশে 100 খানা কাপড় সমাজের মোট আসল আয় 
( চ৮০৪। 11000299 ) | ইহার কিছু অংশ যেমন, 4 অংশ, অর্থাৎ ৪০ খান! 
কাপড় নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে বিনিময় হইবে । সমাজে যত টাকা আছে, তাহ 
দিয় ব;ক্তিরা এই সময়ের মধ্যে সকলে মিলিয়া 80 খানা কাপড় ক্রয় করিতে 
চাপ, স্থতরাং সকল টাকা এই 80 খানা কাপড় ক্রয়েই ব্যয়ত হইবে। যদ 
দেশে টাকার যোগান 400 হয়, তবে প্রত্যেকটি কাপড় ক্রয় করিতে গড়ে £ 
টাকা বত হইল, কাপড়ের গড় দামস্তর হইল 5। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধ পাইলে 
দামস্তর বৃদ্ধি হইবে, কারণ সেই বধিত অর্থও 80 টি কাপড় ক্রয়ের উদ্দেশ্যেই 
ব্যয়িত হইল। টাকার পরিমাণ কমিলে দামস্তরও কষিবে। 


কেঘিজ তত্বকে আমরা একটি সমীকরণ বা ফর্মলার আকারেও প্রকাশ করিচ্ছে 
পারি। 


চু হইল সমাজের আসল আয় (100 )৯% নিদি্ সময়ের মধ্যে আসল 
আয়ের যে আন্পাতিক অংশ লোকে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং যাহার জন্য 
তাহারা টাকার চাহিদা করে তাহ! হইল পু (£); টাকার পরিমাণ হইল 14 
€ 490) তাহা হইলে 8৫ পরিমাণ টাক দিয়া! তাহার! ৪৮, পরিমাণ ত্রব্য ক্রয় 
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করিতে চাহে। টাকার মূল্য হইল ইহার বিনিময়ে কি পরিমাণ দ্রব্যগামগ্রী পাওয়া 
যায়, অর্থাৎ 87/7 টাকার মৃল্যের বিপরীত হইল দামস্তর, হুতরাং উপরোক্ত 
সমীকরণকে উপ্টাইয়া স্থাপন করিলে দামস্তর বা ৮ পাওয়া যায়, অর্থাং ৮. 
টা /%. এই তত্ব ও সমীকরণের আরও অনেক ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছিল ; 
কেইনৃস, পিগু সকলেই কোন ন! কোন বিষয়ের উপর জের দিয়া নিজ নিজ সমীকরণ 
প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিসারীয় পরিমাণতত্ব এবং কেছি.জ পরিমাণতত্বে 
মৌলিক কোন প্রভেদ নাই ; ফিসারীয় পরিমাণতংঘ্বর সমালোচনাসমূহ মোটামুটি 
কেম্বি,জ পরিমাণতত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । ফিসারীয় তত্ব, নির্দি সময়ের মধ্যে, 
টাকার সহিত বিনিময় করা হইল এইরূপ সকল ভ্রব্যসামগ্রীর গড় দামস্তর বা অর্থের 
মূল্য বাহির করার চেষ্টা করা হইয়াছে : রবার্টসনের ভাষায় ইহছা৷ হুইল “উড়ন্ত টাকার 
মুল্য” € ৮৮199 ০01 416078% 0) (1৮6 20870,” ) | কেন্বিজ তত্ব, নিদিষ্ট সময়ে 
কিছু পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়ের উদ্দেশ্টে ভবিষ্ততের লেন-দেনের জন্ত হাতে জমা-রাখা 
টাকার মূপ্য বাহির করার চেষ্টা হইয়াছে, রবার্টসনের ভাষায় ইহ হইল “উপবিষ্ট” 
অর্থের মূল্য € ৮818৪ ০£ 11078% ,98445780) )। 


টাকার পরিমাণ ও দামস্তরের মধ্যে সম্পর্ক ( 5151307090)17) 19৮৩৩. 
(3৩250 ০: 15107755 2100 6155 ১৪1০৪ 1৩৬৩] ) 


আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, ক্লাসিকাল ও নয়াক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের 
মতে দেশে টাকার পরিমাণের উপর দামস্তর নির্ভর করে। এই তত্বকে ফিপার যে 
সমীকরণের আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইল 
[]'-11৬. তাহার মতে, স্বশ্পকালে ঘর ও ৭ু' পরিবতিত হয় 
না, সুতরাং 2-এ পরিবর্তন আসিলে তবেই একমাত্র ৮.তে পরিবর্তন আসিতে 
পারে। এই কারণে আমবা দেখিতে পাই যে,ড ও "' অপরিবতিত থাকিবে, 
এইক্প অনুমানের উপরই ফিসারীয় তত্বের সত্যতা! নির্ভর করে, অর্থাৎ এই তত্বের 
মতে দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িলে সেই টাকা যাহাদের হাতে পৌঁছায় সেই 
অধিবাসীদের ক্রয়শক্তি সরাপরি ও সমপরিমাণে বুদ্ধি পায়। লোকের ক্রয়শক্তি 
বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু জিনিসপত্রের পরিমাণ বাড়িল না, কারণ দেশে পূর্ণনিয়োগ 
ধরিয়। লওয়া হইয়াছে। তাই তৎক্ষণাৎ দামস্তর বাড়িবে। কিন্তু যদি পর্ণনিয়োগ 
ন। থাকে তবে জিনিষপন্জ্রের চাহিদা! বাড়িলে উহাদের উৎপান্গন বাড়িবে, দেশের 
উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ স্তর বাড়িয়া যাইবে। ক্রমে সমাজে পূর্ণনিয়োগ দেখা দিবে । 


ফিসারীয় তত্ত 
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তাহার পরেও টাকার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে । আমর! ইহাকে 
নিচের চিত্রে দেখাইতে পারি £ 





0 অক্ষে টাকার পরিমাণ এবং ০0 অক্ষে উৎপাদন ও দামস্তর পরিমাপ 
করা হইতেছে । ০ হইতে সু-এর দিকে যত অগ্রসর হইতেছে উৎপাদন তত বৃদ্ধি 
পাইতেছে। এই সময় দেশে পূর্ণনিয়োগ নাই, অনিযুক্ত উপাদানগুলির নিয়োগ 
বাড়িতেছে। দামস্তর বাড়িতেছে না। উৎপাদন বৃদ্ধির শীর্ষতম বিন্দু হইল 01 
এই বিন্দুতে পূর্ণনিয়োগ ঘটিয়াছে। ইহার পরে উৎপাদনের রেখা এ স্তরেই আছে। 
তখনও যদি টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তবে দামস্তরের রেখা উপরে উঠিতে 

র থাকিবে। ০0 বিন্দুতে এই ছুই রেখার মিলনস্থলের কোণটি 

তে নে 45০, অর্থাং উহার পরে টাকার পরিমাণ যে অনুপাতে 

বাড়িবে দামস্তরও সেই হারে বুদ্ধি পাইবে। এইজন্ত বলা 

হয় যে, যদিও অনেক বিষয়ে ইহা দোষছু৪ তবুও পূর্ণ-কর্মনিয়োগ স্তরে টাকার 
পরিমাণতত্ব কার্যকরী হয়। 

উপরের আলোচনা হইতে আমাদের নিকট বিষয়টি সরল মনে হইতে পারে। 
কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, টাকার পরিমাণ দামস্তরকে প্রত্যক্ষভাবে বা সোান্থজি. 
প্রভাবিত করে না, অনেক প্রকার বিষয় ও শর্তিকে প্রভাবিত করিয়। পরোক্ষ- 
তাবে দামস্তরের উঠানামার উপর নিজন্ব প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, কেইনূলের 
মতে, টাকার পরিমাণ ঘাঁড়িলে, অন্তান্ত সকল কিছু সমান অবস্থার, উহার 


১5 
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প্রথম প্রভাব হইবে স্থদের হারের উপর | লোকের নগদ-পছন্দ সমান আছে 
ধরিয়া লইলে তাহারা কি পরিমাণ নগদ টাক হাতে রাখিতে চায় তাহ! মোটামুটি 
স্কির। এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বাড়িলে খণের বাজারে বেশি টাকা আসিয়া 
যাইবে, তাই কম তবে ধণ পাওয়। সম্ভব হইবে, অর্থাৎ সুদের হার হাস পাইবে। 
নদের হার কমিলে দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, অনিয়োজিত 
উপাদানসমূছ ক্রমে নিযুক্ত হইতে থাকিবে । কেইন্স তাই 

755 রর বলিয়াছেন যে, “যতদিন পর্যজ বেকারি থাকে, ততদিন টাকার 
টাকা দামস্তরকে পরিমাণে পরিবর্তনের অন্থপাতে বর্মসংস্কান বাড়ে; এবং 
প্রভাবিতকরে যখন পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকে তখন টাকার পরিমাণের একই 


অনুপাতে দাম পরিবতিত হয় ।”* 


টাকার পরিমাণে পরিবর্তন কোন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে 
কিন্ধপে প্রবেশ করে তাহা! এখন আমরা মোটামুটি বুঝিতে পারিয়াছি। অনেক 
ময় বিষয়টি সহজ ও সরল করার উদ্দেশ্যে আমরা বলিতে পারি যে, টাকা এমন 
এক ধরনের মদ যাহ! অর্থ নৈতিক দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সতেজ রাখে । কিন্তু 
মনে রাখ! দরকার যে, পানাধার ও অধরের মাঝে বহুবার গ্থলনের সম্তাবন। 
আছে (965০:8] 91193 9১০০দ৪৪2, 6005 ০91) ৪20. ৮0০ 11) । টাকার 
পরিমাণে পরিবর্তন স্থদের হার কমাইয়া দিবে, ইহ! আশ। 
5 করা যায় বটে, কিন্তু টাকার পরিমাণ অপেক্ষা লোকের 
নগদ পছন্দ বেশি বাড়িতে থাকিলে ইহা! ঘটিতে পারে না । 

আবার তদের হারে হাস দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইবে বলিয়া আশ! করিতে 
পারি, কিন্তু ইহা! সম্ভব হুইবে না যদ্দি মূলধনের প্রান্তক কাষকারিতা সুদের হারের 
তু্নায় অধিক হারে কমে । আবার, আমাদের আশা হুইল বিনিয়োগের পরিমাণে 
বৃদ্ধি দেশে কর্মসংস্থান বাড়াইবে, কিন্তু যদি ভোগপ্রবণত হাস পাইতে থাকে, তবে 
ইহা সম্ভবপর হয় না। সর্বশেষে, যদি কর্মসংস্থান বাড়ে, তবে দামতরে বৃদ্ধির 
মাত্র। নির্ভর করিবে দেশের উৎপাদন-কাঠামে। হইতে যোগান বাড়াইবার ক্ষমতার 
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উপর (00581981 ৪0127215 270০6০0৪ ) এবং টাকার হিসাবে মন্ভুরী বাড়িবার 
উপর | 


উপরের এই আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, টাকার 
পরিমাণে বুদ্ধি এবং কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি ঠিক নির্দি একই হারে 
ঘটে, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি না। এবং টাকার পরিমাণ বাড়িলেই 
কার্যকরী চাহিদা বাঁড়িল, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিল, সোজা লাইন 
ধরিয়া সমাজ একেবারে সরাসরি পূর্ণ কর্ষনিষোগ স্তরে পৌছিয়া গেল_পথ এত 
সরল নহে। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি ও আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, এই উভয়ের সম্পর্ক 


ররর অতীব জটিল--অন্তত কোনরূপ পরিমাণগত ভবিষ্যদ্বাণী 
র পারমাণে বুদ্ধির 
লিলির ইহাদের সম্পর্কে করা চলে না। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির 


নির্ভর করে ফল নির্ভর করে ই (ক) নগদ-পছন্দের উপর ইহার প্রভাব, 

খে) শুণকের আয়তন, এবং গে) মুলধনের প্রান্তিক 

উৎপাদন-ক্ষমতার উপর ইহার প্রভাব - এই সকল বিষয়ের উপর | সঠিকভাবে 
ইহাদের কাহারও সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই পরিমাণগত পরিমাপ করা চলে কি? 


দ্বামস্তরে স্বপ্নকালীন পরিবর্তন আনয়নকারী বিষয়সমূহ __€ চ০০:৪ 
10127061776 9702৮ 95500. 01581725595) 00৩ ১2505 15651 ) 


ক্লানিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে টাকার প্রিমাণে পরিবর্তন হইলে দামস্তরে 
পরিবর্তন আলে । টাকার পরিমাণ বাড়িশে দামস্তর বাড়ে, ইহার পরিমাণ কমিলে 
দামস্তর কমে ; পরস্পরের এই সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও সমান্থপাতিক | 
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আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে, দেশের সাধারণ দামস্তর নির্ভর করে 
সমাজের মোট ব্যয় এবং মোট উৎপাদন-পরিমাণের উপর | মোট ব্যয় নির্ভর 
করে মোট আয়ের উপর। যদি আয়ের পরিমাণ কমিয়া যায় তবে ব্যয়ের 
পরিমাণ নিশ্চয় হাস পাইবে, দামস্তরও কমিয়া যাইবে, যদ্দি উৎপাদনের পরিমাপ 
সমান থাকে । তাই বলা হয় যে, আয়ম্তরে উঠানামা-ই দামস্তরে উঠানামা 
ঘটায় ঃ টাকার পরিমাণে পরিবর্তন ইহা ঘটায় না। টাকার পরিমাণ কারণ' 
নয়, ইহা কার্যফল, মোট ব্যয়ে পরিবর্তনের ফল। যে টাক! ব্যয় হয় তাহাই 
সমাজে বিভিন্ন উপাদানের মালিকের আয়, তাই মোট ব্যয়-মোট আয়। 
দামস্তর হুইল মোট জাতীয় আয়-মোট উৎপন্ন, অর্থা" ৮-10. মোট 
উৎপণর অর্থাৎ 09 সমান অবস্থায়, যদি গর বাড়ে তবে ৮ বাড়িবে, যদি ্ু কমে 
তবে ৮-ও কমিবে। 


এই আয়কোতে বা ব্যয়সোতে পরিবর্তনের মুলে রহিয়াছে সঞ্চয় ও' 
বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির আঘিক আয় হইতে: 
ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র সঞ্চয়ের অংশ যোগ করিয়া সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয় পাওয়া যায়।' 
কোন ব্যক্তি এককভাবে পূর্বাপেক্ষা নিজের আয়ের অধিক অংশ সঞ্চয় করিতে 
পারে, কিন্তু তাহাতে সমাজের মোট সঞ্চয় বাড়ে না। কোন ব্যক্তির 
অধিক সঞ্চয়ের ফলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ভ্রব্যের 
বিক্রেতার আয় কষিয়া যাইবে, ফলে তাহার সঞ্চয়, 
কমিবে। সুতরাং, ইহাতে সমাজের মোট সঞ্চয়ের বৃদ্ধি হইবে না। কোন 
ব্যক্তির ব্যয় বৃদ্ধি হইলে সম|জের অন্ঠান্ত ব্যক্তিব আয় বৃদ্ধি হয়, কোন ব্যক্তির 
ব্যয় কমিলে অন্তান্ ব্যক্তির আয় কমিয়া যায়। কিন্তু সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয়, 
নির্ভর করে মোট জাতীয় আয় ও গড় সঞ্চয়প্রবণতার (€ চ£0799728165 ৮০. 
8৮৪ ) উপর | দেশে গড় সঞ্চয়-প্রবণতা৷ বাড়িয়া গেলে, অর্থাৎ আয়ের সহিত, 
সঞ্চয়ের অনুপাত বৃদ্ধি পাইলে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে 1 
পূর্বাপেক্ষা মোট আঘিক আয়ের কম অংশ ভোগন্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হইবে, 
ভোগ্য দ্রব্যের দামস্তর কমিয়া যাইবে । অপরপক্ষে, সঞ্যয়প্রবণতা কমিয়া গেলে 
মোট আথিক আয়ের অধিক অংশ ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হওয়ায়, উহাদের, 
দামস্তর বাড়িবার ঝৌক দেখা দিবে। 


বনিয়োগ বলিলে বুঝা যায়, নুতন মুলধনী ভ্রব্যোৎপাদনে অর্থ লগ্মী করা ॥ 


সঞ্চয়ে পরিবতন হইলে 


আধিক তত্ব £ দামস্তরে পরিবর্তন ১৪১ 


সমাজ অপূর্ণ কর্ম-নিয়োগের স্তরে থাকিলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে অনিয়োজিতত 
595 লিনারাজ হিরা কা বা! হাতা সা 
হইলে নিযুক্ত এই সকল উপাদানের মালিকদের আথিক আয় ' বৃদ্ধি 

পাঁয় এবং তাহার ভোগত্রব্য ক্রয়ে অধিক ব্যয় করিতে থাকায় 

দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা, উৎপাদনের পরিমাণ, উপাদানের নিয়োগ, আধিক আয় 
ক্রমে বাড়িতে থাকে | কোন কোন উপাদানের পরিমাণ দেশে কম থাকিলে 
তাহাদের পূর্ণনিয়োগ ঘটিবে, দাম বাড়িতে থাঁকিবে, উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, 
দামস্তরও ক্রমে বাড়িয়া যাইবে । সথাজ পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌছিলে বা তাহার 
পূর্বেই তাই বিনিয়োগ-বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বাড়ে । দেশে বিনিয়োগ কমিলে ইহার 
বিপরীত ফলাফল হইবে৷ উপাদানসমূহের নিয়োগ কম হইবে, তাহাদের আধিক 
আয় কমিয়া যাইবে, ভ্রব্যসামগ্রীর উপর সমাজের মোট ব্যয় কমিতে থাকিবে, 


'দামস্তরও হ্রাস পাইতে থাকিবে। 
স্থতরাং কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঞ্চ-প্রবণতা ও বিনিয়োগের 
পরিমাণের উপর দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তর নির্ভর করে। কিন্তু সাধারণত 
দেখা যায়, সঞ্চয়-প্রবণতা মোটামুটিভাবে স্থির ও অপরিবর্তনশীল। লোকের 
অভ্যাস, জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে তাহাদের চিন্তা ধারণা 
বি মি প্রভৃতিব উপর ইহা নির্ভরশীল, দীর্ঘকালে ইহার পরিবর্তন 
ঘটিলেও স্বল্নকালীন বিশ্লেষণে ইহা মোটামুটিভাবে স্থির। 
স্থতরাং বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তনই প্রধান শক্তি, ইহার ফলেই স্বপ্লকালে 
দ্বামস্তরে পরিবর্তন আসে। বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন সমাজের মোট 
আধিক আয়কে এবং ফলে মোট ব্যয়ের পরিমাণকে পরিবতিত করে, দামস্তর তাহার 
ফলে পরিবাতিত হয়। | | 
মনে রাখ দরকার, পৃথকভা/ব কোন একটি দ্রব্যের দাম নির্ভর করে উহার 
উৎপাদন-ব্যয়ের উপর এবং উৎপাদনের পরিমাণ পরিবতিত হইলে গেই 
উৎপাদন-ব্যয়ে পরিবর্তন আসে । দেশে টাকার পরিমাণে 
পৃথকভাবে কোন 
ত্রব্যের দামে পরিবর্তন পরিবর্তন প্রত্যক্ষ ও পৃথকভাবে কোন বিশেষ-্রব্যের 
দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে না। তবে, টাকার 
পরিমাণে পরিবর্তন হইলে সুদের হারে পরিবর্তন ' ঘটিয়া উৎপাদন-ব্যয়ও 
পরিবতিত হুইতে পারে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিবর্তন সমাজের আথিক 
"আয় ও কর্মনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আনে, সুতরাং বিভিন্ন দ্রব্যের 


১৫০ অর্থ তত্ব 


চাহিদাও পৃথকভাবে প্রভাবাদ্িত হয়। এইরূপে সমাজের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
বিভিন্ন ভ্রব্য-সামগ্রীর দামের উপর পৃথক পৃথক ভাবেও প্রভাব বিস্তার করে ।* 


মুদ্রাপ্ফীতি (1:89105 ) 
মুদ্রাম্ফীতির বিভিন্ন তত্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে মোটামুটি ছুইটি পৃথক 
ধারা দেখিতে পাওয়া যায়_ উহার মধ্যে একটি ধারা অতি প্রাচীন, অপরটি গত 
অর্ধশতাব্দীর মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম বা প্রাচীন ধারাটি: 
টাকার পরিমাণ-তত্বের কোন না| কোন রূপ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই মত 
অনুযায়ী দেশে টাকার পরিমাণ-বৃদ্ধির ফলে. যদি দামত্তর 
পরিমাণতত্বের ধারা বাড়ে, তবে ত্রাহাকে মুদ্রান্ফীতি বলে। টাকার সঙ্গে 
বিনিময়যোগ্য দ্রব্সামত্রীর পরিমাণ-বৃদ্ধির তুলনায় দেশে টাকার পরিমাণ বাড়ে 
বলিয়া যুন্রাপ্ফীতি ঘটে, ইহাই মুদ্রাম্ফীতির কারণ ও বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে, এই 
ধরনের মতানুযায়ী টাকার পরিমাণে যে কোন বৃদ্ধিকেই মুদ্রাম্ফীতি বলিয়া মনে করা 
হইত। টাকার পরিমাণের উপর অহেতুক এই অস্বাভাবিক জোর দেওয়ায় অনেক 
সময় ভুল ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তে পৌছিতে হুইত। যেমন, অর্থনৈতিক সংকটের 
সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্য লইয়া যদি সরকার বেশি নগদ টাকা বাজারে ছাড়িত 
তবে তাহাকেও অনেক সময় মুন্্রাপ্ফীতি বলিয়া বিরোধিতা করা হইত। 
এই সম্পর্কে ছিতীয় মত বাধারার স্ত্রপাত হয় 449009155 01. 701361081 
[১09017)029)% নামক গ্রন্থে উইকৃসেলের দামস্তর সম্পর্কে আলোচনা হইতে । তাহার 
অভিমত ছিল এই যে,ঠিক যেমন কোন একটি দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা হয় 
উহার চাহিদা ও যোগান দ্বারা, সেইরূপ সাধারণ দামস্তর 
বাড়তি চাহিদাতদ্বের নির্ভর করে এইক্ধপ দামস্তরের তন্তুক্ত ভ্রব্যসামগ্রীর মোট 
৪ চাহিদা এবং মোট যোগানের উপর । “ন্থুইডিশ” মুদ্রান্ফীতি 
তত্ব, অনেকাংশেই এই উইক্সেলীয় ধারণার উপর প্রতিষ্টিত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময়ে ও উহার পরবর্তীকালে ইহারই ভিত্তিতে মোটামুটি এই তত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। 
টাকার পরিমাণের দিকে লক্ষা কম রাখিয়া যখনই ভ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা 
ও উহার যোগানের দিকে চিন্তা কর! যায়, তখনই বাড়তি চাহিদার ধারণা, 
(0970960% 01 6য:0888 06108100 ) ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠে। পর্ণ প্রতিযোগিতা" 
ক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে পূর্ণতর আলোচনা আয় ও কর্মসংস্থান তত্ব আলোচনার 
সময়ে করা হইয়াছে । 


আর্িক তত্ব : দামস্তরে পরিবর্তন ১৫১ 


মূলক কোন এক বিশেষ ভ্রব্যের চাহিদা ও যোগান রেখ ছুইটির দিকে লক্ষ্য 
রাখিলে আমরা মনে করিতে পারি যে, “বাড়তি চাহিদা হুইল নিদিষ্ট দামে মোট 
চাহিদা ও মোট যোগানে পার্থক্য । নির্দিষ্ট কোন দামে এই বাড়তি চাহিদা 
ধনাত্মক, শুন্য ব! খণাত়ক ( 0098916159১ 2910, 0: 1)60%61%5 ) তিন প্রকারই 
হইতে পারে। 


“বাড়তি চাহিদা”-র এই ধারণা ক্রমশ উন্নত হইয়া বর্তমানকালে মুদ্রাস্মীতির 
ব্যবধান (17896190875 0%) ) রূপে আলোচিত হইতেছে। মুদ্রাস্ফীতির তত 
বিশ্লেষণের কাজে এবং মুদ্রাম্ফীতির চাপ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে আজকাল এই 
ফাঁক বা অবকাশ বা ব্যবধান (9%9 ) আলোচিত হইতেছে । লর্ড কেইনৃদ 
প্রথমে ন০দ 6০ 709 10 67৪ ৪ গ্রন্থে ' এইন্ধপ 
আলোচনার স্থত্রপাত করেন । তবে মুুদ্রাস্কীতির ব্যবধান, এই 
কথাটি প্রথমে ব্রিটেনের চ্যান্সেলর অব এক্সচেকার 19£1 
সালে কমন্স সভায় বন্তৃতাকালে ব্যবহার করেন। 

মূত্রাস্কীতির বাবধান কাহাকে বলে? মুদ্রাম্ফীতি সুরু হওয়ার পূর্বে জিনিস- 
পত্রের দামকে বলে মূল দাম (10889 07০6৭ ); বাজারে বিক্রয়যোগ্য জিনিসকে 
মূল দাম দিয়া গুণ করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতে সম্ভাব্য বা প্রত্যাশিত 
অর্থাত ভবিষ্য ব্যয়ের আধিক্য বা৷ বাড়তিটুকু হুইল মুদ্রাম্ষীতির ব্যবধান ( 4 
930989৪ 0£ ৪0 61017080600 90090016015 0581" 85881810159 00609 6 8৮ 085৩ 
[01098 )। ইহাকে স্তরের আকারে প্রকাশ করা চলে £ 


মুদ্রান্ষীতির ফাক 
কাহাকে বলে 


মুদ্রাস্কীতির ব্যবধান- প্রত্যাশিত ব্যয়__বিক্রয়যোগ্য জিনিলপত্র * মূল দাম। 
মূল দাম ( ১৪৪০ 79:8088 ) দিয়! বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র কিনিতে যে পরিমাণ 
টাকার দরকার যদি সম্ভাব্য ব্যয় তাহাই থাকে তবে কোন মুদ্রাম্ফীতির ফাক দেখ! 
দেয় না দামস্তরও বাড়ে না। সাধারণত, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির মুল্য ও জাতীয় 
আয় সমান, স্তরাং এক্ষেত্রে কোন ব্যবধান স্থষ্টি হইতেছে না, দামস্তর স্কির আছে 
ও আধিক ভারসাম্য বজায় আছে। কিন্তু যদি পুরাণো 
এই ফাঁক কেমন করিয় সঞ্চিত আয় হইতে বা নূতন টাঁকা৷ স্থ্টি করিয়া জাতীয় আয় 
দ্রান্থীতি বা দামস্তরে 
বৃদ্ধি ঘটায় : বা অর্থের আ্োতধারা বাড়াইয়া দেওয়া! হয় তাহা হইলে দেশের 
সম্ভাব্য ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। এইক্ধপে সন্তাব্য ব্যয় অধিক 
হইলেই বিক্রম্-যোগ্য ব্রব্যাদির পরিমাণ সমান থাকায় জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে 


১৫২. অর্থ তত্ব 


থাকে ; মূল দামসমূহের উপর অধিক ব্যয়ের চাপ পড়ে, দামন্তর বাড়ে ও মুদ্রান্ফীতির 
উদ্ভব হয়। যেমন, ধরা যাউক, মূল দামসমূহের হিসাবে বাজারে বিক্রয়যোগ্য 
জিনিসপত্রের মোট মূল্য হইল 1000 টাকা । সন্তাব্য ব্যয় যদি 1000 টাকাই 
থাকে তাহ! হইলে মুদ্রাস্ফীতি হইবে না; কিন্তু যদি সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ 
1400 টাকা হয়, তাহা হইলে এই £00 টাক] বিক্রয়-যোগ্য জিনিসপত্র কেনাতে 
খরচ হইতে চাহিবে ; ফলে দ্রব্যাদ্ির দাম বাড়িয়। যাইবে। এক্ষেত্রে মুদ্রান্ফীতি 
'আনয়নকারী ব্যবধান হইল 400 টাকা । 

সম্তাব্য-ব্যয়ের পরিমাণ স্থির হয় ভোগ-সঞ্চয়ের ধরন ও কর-কাঠামোর 
( 0010807001)6100-89 5 81168 1)%66108 10109 619 152 
৪7/০0০1০ ) সন্মিলিত প্রভাবের দ্বারা; বিক্রয়যোগ্য 
দ্রব্যাদির পরিমাণ স্থির হয় কর্ম-সংস্থানের অবস্থা ও যন্ত্র 
কৌশলগত কাঠামোর দ্বারা (০০001610108 06 6001010))67)6 00109 6106 
50000108195] 8600619 ) | নিচের উদাহরণ হইতে কিরূপে মুদ্রাপ্ফীতির 
ব্যবধান স্থষ্টি হয়, তাহা আরও স্পষ্ট বৃঝা যাইবে। 

বর্তমানের জাতীয় আয় ও ভ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যয় 1609 টাকা 

বিভিন্ন প্রকার কর ( কেন্তরীস্্ প্রাদেশিক বা স্থানীয় )-200 টাকা 
তাহা হইলে, ব্যয়োপযোগী আয় বা! সম্ভাব্য বায় 1400 টাকা 

মোট জাতীয় আয় ( মূল দামসমূহের হিসাবে )-51100 টাকা 

( অর্থাত মুদ্রান্ফীতির পূর্বেকার দামসমূহের হিসাবে ) 

আত্মভোগ (991£-0008011)6107) ) বা! বিক্রয়ের জন্য বাজারে অনুপস্থিত 
্রব্যাদির মূল্য 100 টাকা 

সুতরাং মুন্রাস্ফীতি আনয়নকারী ব্যবধান -400 টাকা । 

আসলে অবশ্য 1400 টাকার ব্যয়োপযোগী আয় সবটাই ব্যয় হয় না, কিছুটা 
সঞ্চিত হয়। যদি স্বাভাবিক অবস্থায় জনসাধারণ শতকরা 10% সঞ্চয় করে তাহা 
হইলে 140 টাক! সঞ্চিত হইবে এবং 1260 টাকা (1400-140) ভ্রব্যাদি ক্রয়ে 
ব্যয়িত হইতে চাহিবে। এমতাবস্থায়, প্রকৃত মুদ্রাম্ফীতির ফাঁক হুইল 260 টাকা 
(1260-10009)। এই মুদ্রান্ষীতির ফাক ধারণাটিকে আমরা পরপৃষ্ঠার ছবিয় 
সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি £ 

উপরের চিত্রটিতে লম্বমুখী অক্ষে ভোগ ও বিনিয়োগ এবং ভুসমান্তরাল অক্ষে 
আয় পরিমাপ কর! হইতেছে । 45* রেখাটিতে দেখান হইতেছে, সকল ' আয়ই 


কিরপে এই ফাক 
সৃষ্টি হয় 


আধিক তত্ব £ দামস্তরে পরিবর্তন ১৫৩ 


ভোগব্যয় হইয়। যায়, উহাকে শুন্য-সঞ্চযের রেখা ( 26:০ ৪%5108 00610 ) 
বলিতে পারা চলে। বিভিন্ন আয়ের স্তরে কিরূপ মোট ভোগব্যয় হয় উহা। 9 রেখা 


ও 





দ্বারা বোঝা যাইতেছে । বিভিন্্ আয়ের স্বরে মোট ভোগব্যয় ও 
বিনিয়োগ ব্যয় মিলিততাবে প্রকাশ করিতেছে 0+1 রেখা । ইহা 0 রেখাটির 
উর্ধ্যে অবস্থিত, কারণ ভোগব্যয়+বিনিয়োগব্যয় কেবলমাপ্র ভোগব্যয় হইতে বেশি । 
মোট আয় ভোগধ্যয়+ বিনিয়োগব্যয়, তাই ০ বিশ্দৃতে ভারসাম্যের আয়ন্তর 
অর্থাত 0০ দেখা যাইতেছে । এই ০ আয়ন্তরে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে 
ধরা হইতেছে। 

এই অবস্থায় সমাজে সরকারী ও বেসরকারী ভোগ ও ৭ বাড়িয়া 
গেল। ০4] রেখাটি উপের্ব উঠিল, ইহা এখন ০47" রেখায় পরিণত 
হইল। ফলে নূতন আয়ম্তর ডঃ দেখা দিবে। মোট উৎপন্ন হইল 7০০ পূর্ণ 
কর্মসংস্থান থাকায় ইহা আর বাড়িতে পারিল না, অথচ জাতীয় আয় বং 
€ অথবা 0৮) ইহা হইতে বেশি। 1 হইতে ঘ১-র লক্বমুখী দুরত্বই 
সুভ্রাপ্কীতির ব্যবধান । এই ব্যবধান দূর না হইলে 77, ০-র দাম বৃদ্ধি পাইিবে। 
এই ব্যবধান পূর্ণ করিতে হইলে (ক) সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ কমাইতে হইবে, হয় 
কর বসাইয়া বা সঞ্চয় বাড়াইয়াঃ অথবা। (খ) বিরযোগ্য ভ্রব্যাদির' পরিমাণ 
বাড়াইতে হইবে। 


১৫৪ অর্থ তত্ব 


আমরা জানি যে, পূর্ণনিয়োগ স্তরের পরেই একমাত্র প্ররুত মুদ্রাপ্ফীতি 
(55 1[0996100 ) দেখা দিতে পারে। অপ্পর্ণ কর্ম- 
নিয়োগের স্তরে টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে সুদের হার 
কমিবে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইবে, অনিয়োজিত উপাদানসমূহের নিয়োগ বৃদ্ধি 
পাইবে, ভ্ব্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়িবে। এইন্বপে সমাজ পূর্ণ কর্মনিয়োগের 
স্তরে পৌছিবে। তাহার পর টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি দ্রবসামগ্রীর উৎপাদন বা 
উপাদানের নিয়োগ বাড়াইতে পারিবে না, ফলে দামস্তর বাড়াইয়৷ দিবে ।* 

অনেক সময় পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে পৌছিবার পূর্বেই দামস্তর বৃদ্ধি পায়, 
এরূপ অবস্থাকে কেইন্স আশিক মুদ্রান্ষীতি (7687081 10186190. ) বলিয়াছেন । 
শিল্পে অনুন্নত দেশে বা উন্নত দেশেও পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তরে পৌছিবার পূর্বেই এইরূপ 
আধা-মুদ্রাস্ফীতি (99101 17)98,6100 ) দেখা দিতে পারে। এইরূপ আধা. 
মুদ্রাপ্থীতির 6টি কারণ আছে। কে) প্রথমত, বর্ধিত টাকার সকল পরিমাণ 
কর্মসংস্থান ও ভ্রব্যোৎপাদন বাড়াইবার কাজে নিয়োজিত না হইতে পারে। যেমন, 
ব্যবসায়ীরা বধিত টাকার কিছুটা ফাট্কাবাজারে খাটাইয়! ভ্রব্যসামগ্রীর দাম 
বাড়াইয়৷ দিতে পারে, এইরূপ কয়েকটি দ্রধ্যের দাম বাড়িলে 
তাহা অপরাপর দ্রব্যের দামবৃদ্ধির জন্য চাপ দেয়। এই' 
অবস্থায় টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে ভ্রব্যসামগ্রীর বাজার 
তেজী ন৷ হইয়া শেয়ার বা ডিবেঞ্ারের বাজার তেজী হইয়া উঠিতে পাবে । 


(খ) দ্বিতীয়ত কোন উপাদান বা উপকরণের সকল ইউনিট নিপুণতার দিক 
হইতে সমান নয়। নিপুণ ইউনিটগুলি প্রথমেই নিযুক্ত হুইয়া যায়; উৎপাদন 
বাড়িলে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কম নিপুণ ইউনিট বা একেবারে অনিপুণ 
ইউনিটগুলির সাহায্যে উৎপাদন বাঁড়াইবার চেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে 
উৎপানব্যয় বাড়িতে থাকে এবং দামস্তর বুদ্ধির দিকে প্রবণতা দেখা যায়। গে) 
তৃতীয়ত, কতকগুলি উপাদানের যোগান খুবই কম থাকিতে পারে, ফলে অন্ঠান্ত 
উপাদানসমূহ বেকার অবস্থায় থাকিলেও ত্রব্সামগ্রীর উৎপাদন আরও বাড়ান 
অসম্ভব হইয়া উঠিতে পারে । ফেঁসকল উপকরণের যোগান হঠাৎ সীমাবন্ধ হুইয়া' 
তবে পূর্ণ কর্মনিয়কোগের স্তরে পৌছিয়! যদি ক্রমাগত শ্রমিকের উৎপাদসক্ষমতা বাড়াইয়া 
জ্রবাসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ান হয়, তাহা হইলে মুদ্রাক্ষীতি না-ও ঘটিতে পারে । কিন্ত শ্বল্লকালে 


শ্রমিকের উৎপাদলক্ষমতা বাড়ান সম্ভব না-ও হইতে পায়ে টিভি 
খাকিবে। 


প্রকৃত মুদ্রান্ফীতি 


আংশিক মুদ্রাম্মীতির 
কারণসমূহ 


আধথিক তত্ব £ দামস্তরে পরিবর্তন ১৫৫ 


পড়ায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে *প্রতিবন্ধকের'* (739৮15.90%৪ ) স্হপ্তি হইয়াছে, 
তাহাদের পরিবর্তে তন্ত উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব হইলে দামস্তরে বৃদ্ধি কম 
হইবে। এইক্ধপ অবস্থায় দামস্তরে বুদ্ধর পরিমাণ নির্ভর করে ওই সকল 
উপকরণের বিনিপদিষ্টতার মাত্রার উপর €06£799 ০£ ৪1760890165 )| (ঘ) 
চতুর্থত, নবনিযুক্ত উপকরণের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই বিভিন্ন শ্রমিকদল মজুরি বৃদ্ধির জন্য চাপ দিতে পারে, কারণ ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের উচ্তির স্তরে ভ্রব্যমূল্য কিছুটা বাড়ে । মজুরি বৃদ্ধি হইলে তাহা ছুই ভাবে 
দামস্তরকে বাড়া ইয়া দেয়; দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বাড়াইয়া এবং দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা 
বৃদ্ধি করিয়া । (ড) পঞ্চমত, হুল্পকালে ফার্মের মাত্র! স্থির রাখিয়৷ উৎপাদন বৃদ্ধির 
চেষ্টায় প্রান্তিক ও গড় উৎপাদনব্যয় কিছুট! বাড়ে এবং.দামস্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে । 


মুদ্রাস্ষীতির গুকার ভেদ (737065 ০৫ 27758810 ) 


লর্ড কেইন্সও তাহার 415%6785 ০০. ০০০০১ গ্রন্থে চারিপ্রকার মুদ্রাম্খীতির 
কথা বালয়াছেন ; (ক) ভ্রব্যম্ফীতি (00200000165 81089602 )১ (খ) যুলধনী 
দ্রব্যষ্ফীতি (08708081 109000 9১ (গ) মুনাফারূপে যুদ্্রান্ফীতি ( £7০%$ 
7)080100. ) এবং (ঘ) আয়বপে মুদ্রাম্ফীতি ( [009509 [798010) )। 


ভ্রব্যস্ফীতি (00287990865 108,810 ) বলিলে বোঝা যায়, দেশে সঞ্চয়ের 
পরিমাণের তুলনায় বিনিয়োগের ব্যয় বুদ্ধি পাইয়াছে (1106 23:9988 3) 61০ 
0098৮ ০ 10598609006 0৮9] 6106 50100706 0$ 88৮10£ ); অর্থাৎ 
ভোগ্যন্্রব্যসমূহের উৎপার্দন বায়ের তুলনায় উহাদের দামস্তরের বৃদ্ধি বেশি হইয়াছে । 
মুলধনী ত্রব্য্ফীতি ( 057036%1 110986100 ) বলিলে বোঝা 
যায়, এই অবস্থায় নুতন মুলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বায়ের 
তুলনায় উহাদের দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। নূতন-মুলধনী 
দ্রব্যের দামস্তরে বৃদ্ধি টাকার ক্রয়ক্ষমভাকে প্রথমেই বমাইয়৷ দেয় না; কিছুকাল 
পরে মৃলধনী দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন আমিয়৷ ভ্রব্মূল্য বৃদ্ধি বা 
ুদ্রাপ্ফীতি ঘটায় । ৪ 


মুনাফারূপে মুদ্রান্ফষীতি তখন ঘটে যে অবস্থায় দ্রব্যমূল্য স্কির আছে, কিন্তু 
উৎপাদনের ব্যয় মিয়া যাওয়ায় মোট মুনাফা পূর্বাপ্ক্ষা অধিক .হইতেছে। 
আয়রূপে মুদ্রাম্ষীতি হুইল যে অবস্থায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে উৎপন্ন প্রব্য- 


জ্রব্য ও মুলধনী 
ভ্রব্ন্থীতি 


১৫৬ অর্থ তত্ব 


পিছু পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ দক্ষতাজনিত পারিশ্রমিকের হার (7৪9 
06 9500167)0) -9812108৪ ) বাড়িয়। গিয়াছে । 
পরবর্তী কালে, কেইন্স, প্রকৃত মুদ্রান্ফীতি (709 1098610 ) এবং 
ভূয়া মুদ্রাস্ফীতির (77159 [177%610) ) মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন । পর্ণ 
কর্মসংস্থানের পূর্বে কোন কোন উপাদানের যোগান কম থাকায় বা বিভিন্ন 
প্রকার “প্রতিবন্ধকের"” দরুণ উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া 
ভূয়া মুদ্রাস্ফীতির স্থট্টি করিতে পারে । অনেক সময় প্ররুত 
ু্রাক্ষীতিকে ০ ভি € মাড)] 00808610 ) এবং ভূয়া মুদ্রাস্ফীতিকে 
আংশিক মুদ্রান্ফীতি ( 6%৮018] [09%61০ন ) বলা হয়। 
অধ্যাপক পিগুর মতে মুদ্রাম্ফীতি ছুই প্রকারের £ ঘাটুতি ব্যয়ের চাপজনিত 
€ 198?01-17)00,090 ) বা মজুরির চাপজনিত ( ড7%৪০-7095০এ )। দ্রব্যের 
বাতি উৎপাদন-ব্যয় এবং দামস্তরের বৃদ্ধির জন্ত, যুদ্ধের প্রয়োজনে 
বা বিশেষ কারণে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে সমাজে 
মজুরিউডূত আয়ের পরিমাণ বাড়ে এবং এই আয়বৃদ্ধির ফলে দামস্তর 
বাড়িতে থাকে। দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে সরকারী ব্যয় আরও 
বাড়াইতে হয়, নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া সেই ব্যয় বাড়ান হয়, ফলে মুদ্রাশ্ষীতির 
আরও প্রসার ঘটে । ইহাকে ঘাট্তিব্য়জনিত মুদ্রান্ফীতি বলে। 
দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং দামস্তরের বৃদ্ধির দরুণ শ্রমিকগণের সংঘবদ্ধ 
চাপের ফলে যজুরির পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদন-ব্যয় আরও বৃদ্ধি পায়; বধিত 
মজুরি দিবার জন্য ব্যবসায়ীরা মুনাফা না কমাইন্ন। দামস্তর বাড়াইম়া গেয়। 
শ্রমিকগণ পুনরায় মঙ্জুরি বৃদ্ধির জন্য চাপ দেয়। উৎপাদন-ব্যয় পুনরায় বৃদ্ধি 
পায় এবং দামস্তর আরও বর্ধিত হয়; এইরূপে চক্রধারায় (91918) 
77105920606 ) মুদ্রানীতি বাড়িতে থাকে, দামস্তরে বৃদ্ধি-_-মজুরি বৃদ্ধি-দামস্তরে 
আরও বৃদ্ধি, এইরূপ এক দু্টচক্তরের (৮2010980191 ) স্যহি হয়। ইহাকে 
মজুরির চাপজনিত মুদ্রাম্ফীতি বল হয় । 

& যুদ্রান্ষীতি আরও ছুই ধরনের হইতে পারে, অবাধ মুদ্রান্ফীতি (07০9% 
1088197 ) এবং দমিত মুদ্রাম্ফীতি (99070298860 10.8%6100 )। সমাজের 
যোট-আয় ও ব্যয়ের পরিমাণে বৃদ্ধি খন অবাধভাবে ভ্রব্যসামশ্রীর চাহিদা 
এবং দামস্তর বাড়াইবার স্মযোগ পায় তখন দামস্তরের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে 
'অবাধ যুদ্রান্ফীতি বল! হয়। অবাধ মুদ্রাপ্ফীতিরোধের কোনরূপ. প্রচেষ্টা ' না 


প্রকৃত ও ভুয়া 


আধিক তত্ব : দামস্তরে পরিবর্তন ১৫. 


হইলে উহা! অবশেষে উল্লম্ষনশীল মুদ্রাপ্কীতিতে €981190108 109861গ ) 

পরিণত হয়। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, অল্প সময়ের মধ্যে 
০ দামস্তরে অনবরত বৃদ্ধিকে, অর্থাং টাকার মূল্যে দ্রুত 
পতনকে উল্পম্ফনশীল মুদ্রান্ষীতি বল! চলে। যদি মুদ্রাক্ফীতি রোধের উদ্দেশ্যে 
জনসাধারশের নিকট হুইতে অধিক টাকা বা আয় সরাইয়! না আনিয়। ভ্রবের 
মুল্য-নিয়ন্ত্রণ বা ভোগ-নিয়ন্ত্রণ ( রেশনিং) চালু করা হয় অথবা বিনিয়োগের 
ক্ষেত্রে (17598620067)/-89060£ ) সংকুচিত করিয়া দেওয়। হয়, তাহা! হইলে 
দ্রব্যমূল্য বিশেষ বৃদ্ধি না হইয়াও ব্যাঙ্ক-আমানতের পরিমাণ ও নগদ টাকার 
মুতের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এইরূপ অবস্থাকে “রুদ্ধ'ব! “দমিত, মুন্রাম্ফীতি 
( 191):58860. ) বল চলে। 


“কেন মুদ্রাত্ফীতি ঘটে (5 1798505 ) 


চাহিদা! ও যোগান উভয় দিক হইতেই মুন্রাম্ফীতির চাপ দেখ! দিতে পারে ॥ 
এক্ষেত্রে চাহিদা বলিলে বোবা যায় ভ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করিবার জন্য সমাজে 
কি পরিমাণ ব্যয়োপযোগী আয় রহিয়াছে এবং এক্ষেত্রে যোগান বলিলে বোঝা 
যায় আধিক আয় ব্যয় করা যাইতে পারে এন্ূপ কি পরিমাণ ত্রব্সামগ্রী 
বাজারে রহিয়াছে । চাহিদার দিকে মু্রান্ষীতিকারী প্রধান শক্তিসমূহ 
(7096100ঞ1 £0:০68) হইল £ (ক) টাকার যোগান, (খ) ব্যয়োপযোগী আয় 
(10181088191 17)00709 )১ (গ) ভোগকারীদের ব্যয় ও ব্যবসায়ীদের লগ্লা, 
(ঘ) বৈদেশিক চাহিদ] | 
(ক) ব্যবসায়বাঁণিজ্য প্রসারের ফলে নগর্দ টাকার যোগান যেমন বাড়ান 
হয়, সেইরূপ ব্যবসায়বাণিজ্যের প্রয়োজনেই ব্যাঙ্কধণের পরিমাণ বা. খণগত 
টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং যুদ্রাস্ম্ীতি ঘটায়। ব্যাঙ্ষধণের বৃদ্ধি এক 
সঙ্গে মুদ্রাম্ষীতির কারণ ও ফল উভয়ই বটে। (খ) ব্যয়োপযোগী আয় দির 
করে কর-কাঠামোর উপর। যদি করভার কমান হয় তাহা হইলে ব্যয়োপযোগী 
আয়ের পরিমাণ বা! মোট ব্যয় বাড়িয়া যায়; যদি করতার 
গাধার রাবহহইতে বাড়ান হয়, তাহা হইলে, ব্যয়োপযোগী আয় বা মোট 
ব্যয় বমে। শ্রমিক সংঘের চাপে মভুরি-হারের বৃদ্ধি 
হইলেও সমাজে ব্যক্নোপযোগী আয়ের পরিমাখ বাড়ে। (গে) ব্যবসায় সমৃদ্ধির 
যুগে 'বেশি পরিমাণে নুত্তন মুলধন লী হয় এবং এই লক্মী বিভিন্নপে, যেঘল 


১৫৮ অর্থ তত্ব 


শেয়ারের লভ্যাংশ, মঙ্জুরি, কীাচামাল ক্রয়, যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রন্থৃতি দ্বারা মাজের 
আয়শোতে প্রবেশ করে। ইহার সহিত “কল্যাণ রাষ্ট্রের জনহিতকর কার্ষে ব্যয় 
বা অনুন্নত দেশে অর্থ নৈতিক ক্রমোন্নতির ( ৪০০০০০1০ £:০ ৮0 ) দরুণ ব্যয় 
সমাজের মুদ্রাম্ফীতির ব্যবধান (11288610087 ৪ ) আরও বাড়াইয়া দেয় । 
€ঘ) দেশের দ্রব্সামগ্রীর জন্য বৈদেশিক ব্যয়ও যুদ্রাস্ষীতির অন্যতম প্রধান 
কারণ। যাদ কোন দেশ নিয়মিতভাবে “রপ্কানির উদত্ত” (79000: ৪870198 ) 
বজায় রাখিতে চাহে, তাহা হইলে দেশে আয়-্তর বাড়ে এবং বিদেশী দ্রব্যের 
আমদানির পরিমাণ কম হওয়ায় দেশী দ্রব্যের উপরই এই অধিক আয়ের চাপ 
পড়ে, আভ্যন্তরীণ দামস্তর বুদ্ধি পাইতে থাকে । 
যোগানের দিক হইতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইবার অন্যতম মূল কারণ হইল (ক) 
উপাদানসমুহের পূর্ণতর নিয়োগ । কাঁচামাল, শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির হুশ্রাপ্যতা 
দ্র সামগ্রীর উৎপাদনকে সীমাবদ্ধ করে। (খ) দেশ হুইতে 
্ 22 বিদেশে দ্রবসামগ্রীর রপ্তানিও আভ্যন্তরীণ যোগান কমাইয়া 
- দেয়। রপ্তানির উদ্ুত্ত একদিকে আভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি 
করে, অন্যদিকে দেশে দ্রব্যের যোগন কমাইয়। দেয় । যে সকল দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ 
চাহিদা বিশেষ শক্তিশালী, তাহাদের অধিক রপ্তানি মুদ্রাম্ফীতির প্রকোপ আরও 
বাড়াইয়া৷ তোলে । 
সর্বশেষে, একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা দরকার। টাকার চাহিদা ও 
যোগান দ্বারা অথবা মোট বায় ও মোট ভ্রবসামগ্রীর হিসাব দ্বারা যুদ্রাস্ফীতিকে 
সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা চলে না; ভবিশ্যৎ সম্বন্ধে স্বল্নকালীন ও দীর্ঘকালীন ধারণা ও 
প্রত্যাশা ( [10508801978 ) মুদ্রাস্ফীতিব পত্যক্ষ কারণ ন! হইলেও ইহার 
গতিবেগ নির্ণয় করে। ভবিষ্যৎ সন্ধঞ্ধে আশা ও আন্দাজী ধারণা চারটি উপায়ে 
মূদ্রান্ফষীতির প্রসার-বেগকে প্রভাবান্বিত করে । (ক) 
হা রথ নীট ভবিষ্যতে ভ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িবে, এই ধারণার ফলে 
আশানিরাশা, ভবিষৎ বর্তমানেই বিভিন্ন দ্রবোর চাহিদাব পরিমাণ বাড়িয়া যায়, 
৮55 ফলে মুদ্রাম্ফীতির গতিবৃদ্ধি স্থরু হইতে পারে। €খ) 
'ভবিস্ততে আয় বৃদ্ধি হইবে এইন্ধপ ধারণার ফলেও বর্তমানে 
দ্রবাসামগ্রীর চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে । ভবিষ্যতে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা যত 
প্রবল ততই বর্তমানে ত্রব্যসামত্রীর চাহিদা বৃদ্ধির সন্তাবন। * প্রধানত ইহা নির্ভর 
করে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতার ( 1090709 9158610167 ০£ 109208900 ) 


আধিক তত্ব : দামস্তরে পরিবর্তন ১৫৯ 


উপর। উগ্ভোক্তাগণ বা ব্যবসায়ীরাও ভবিষ্যৎ আয় বৃদ্ধির ধারণ! অনুযায়ী বর্তমানে 
ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া থাকে । (গ) ভবিষ্যতে মজুরির হার বৃদ্ধি হইতে পারে 
এই ধারণার ফলে ব্যবসায়ীরা বর্তমানেই দ্রব্যসামগ্রীয় দাম বাড়াইয়া দিতে পারে। 
.(ঘ) ভবিষ্যুং বৈদেশিক চাহিদা সম্বন্ধে ধারণা বর্তমানের উৎপাদন ও দামকে 
প্রভাবান্বিত করে। 


॥ অর্থের মূল্যে পরিবর্তনের ফলাফল (চ95০চ5 ০৫018085539 (25 
ড810৩ ০£ 100709% ) £ 

উৎপাদন ও কর্মনংস্ানের উপর প্রভাব: দামস্তরে বৃদ্ধি বা দামস্তরে 
হাস অর্থাৎ মুদ্রাম্ফীতি বা যুদ্রাসংকোচন (7)98£80 ) দেশে উৎপাদনের এবং 
কর্মসংস্থানের পরিমাণের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে| দামস্তর 
বাড়িয়া গেলে কর্মনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে, উৎপাদনের প্রসার হয়। অধিক 
মুনাফা লাভের আশায়, ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়িবে ণ্রেই ভরসায়, 
ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন বাড়াইয়া ফেলেন এবং তাহাদের 
বিনিয়োগে বৃদ্ধি সমাজে মোট আয়ের পরিমাণকে আরও 
বাড়াইয়া মুদ্রাম্ফীতির প্রকোপ ক্রমে প্রবলতর করিয়৷ তোলে। বিনিয়োগ, উৎপাদন, 
কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তর সকলেই পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে বাড়িতে থাকে, 
ঘর্িচক্রের (51781) গভিতে ইহারা প্রসার লাভ করে। অর্থ নৈতিক 
কাঁজকর্মের এই অস্বাভাবক বৃদ্ধির ফলাফল সকল সময়ে শুভ নহে, উৎপাদন- 
ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা ও ফাট.কা মনোভাব বৃদ্ধি পায়, বিকারপ্রস্ত রোগীর স্তায় 
উদ্যোস্তাগণ ও ফাটকাদারগণ অসঙ্গত আশাবাদের ঝৌঁকে সমাজে ভ্রব্যের 
প্রয়োজন ও উহার বিক্রয়-যোগ্যতার কথা চিন্তা না করিয়া অহেতুক উৎপাদনকে' * 
ফখপাইয়া তোলেন। এই সকলের পুঞ্ীভূত ফল হইল অধিকোৎপাঁদন এবং 
হঠাৎ ব্যবদায়-সংকটের শ্টটি, ব্যবসায়-সমৃদ্ধির বুদ্ধদ হঠাৎ ফাটিয়া গিয়া 
উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তর সকল কিছুকে অস্বাভাবিক ভাবে কমাইয়! 
দেয়। অবিক্রীত ভ্রব্যের বোঝা বাড়িতে থাকে, অস্বাভাবিক নিরাশাবাদের 
ঝৌকে সংকট গভীরতর হইতে থাকে। দামস্তর কমিতে থাকিলে 
উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়, বিনিয়োগ সবই ভ্রুত* হাম পায়। সম্ভাব্য মুনাফার 
হার কম থাকায় মুদ্রাসংকোচনের (205088107 ) স্থষ্থি হয়। 

মনে রাখা দরকার যে, অনুগত দেশসমূহে বা অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্বরে 


উৎপাদনের উপর প্রভাব 


১৬৩ অর্থ তত্ব 


অল্পমাত্রায় মুদ্রাস্ফীতি প্রয়োজনীয় এবং উহ৷ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক বলিয়া 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করেন। অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে, 
সমাজে বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপযোগী পরিবেশ স্থষ্টি করিতে ইহা সাহায্য করে। তবে, 
লক্ষ্য রাখা দরকার যেন ইহা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া না যায়, আয়ন্তরের মধ্যে 
রাখিয়৷ ইহাকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় ব্যবহার করা চলিতে পারে । 

বণ্টনের উপর প্রন্ভাব : দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের উপর যুদ্রান্ষীতি 
বিভিন্ন প্রকার বিস্তার করে, সমাজের একাংশ হইতে সম্পদ অপর অংশের হাতে 
চলিয়া যায়। 

সাধারণভাবে দেখা যায় যে ইহাতে খণগ্রহীতাগণের স্বিধা, কারণ মুদ্রান্ফীতিতে 
তাহাদের আয় ও বৃদ্ধি হওয়ায় খণপরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং টাকার, 
মূল্য কমিয়া যাওয়ায় তাহারা সমান পরিমাণ টাকা পরিশোধ করিলেও ভ্রব্য- 
সামগ্রীর হিসাবে তাহাদের কম পরিশোধ করিতে হইতেছে । দামস্তর বেশি থাকায় 

টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়াছে এবং সেই কম-ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ 

খণগ্রহীতা ও খণদাতা টাকার লাহায্যে খণ পরিশোধ করিলে ভ্রব্যসামত্রীর হিসাবে 
তাহাকে কম দিতে হইতেছে । থণদাতাগণের অস্থবিধা, কারণ মুদ্রাস্ফীতির পূর্বে 
টাকার মূল্য যখন বেশি ছিল সেই অবস্থায় তীহারা খণ দিয়াছিলেন, এখন সেই 
ধণের পরিশোধ হইলেও সমপরিমাণ টাকার দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা 
কমিয়া গিয়াছে । অবশ্য, যদি ক্রয়ক্ষমতা কমে নাই এমন বৈদেশিক মুদ্রায় খণের 
পরিশোধ সে পায তাহা হইলে খণদাতার লোকসান হয় না। তবে সাধারণভাবে 
দেখা যায় যে, সমাজের বাক্তিগণ একই সঙ্গে সাধারণত খণদাতা ও খণগ্রহীতারূপে 
কাজ চালায় । তাই খণদাতা হিসাবে কোন বাক্তির লোকসান হইলেও খণগ্রহীতা 
হিসাবে লাভ হয়। 

মুদ্রান্ফীতির সময়ে উদ্যোক্তাগণের সুবিধা হয় কারণ দামস্তর বাড়িলে বেশি 
দামে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া তাহাদের লাভ বাড়িবার সম্ভাবনা । তাহ! ছাড়া, 
সাধারণত তাহারা খণগ্রহীতা, সুতরাং মুদ্রাম্ফীতিকালের কম ক্রয়ক্ষমতা-বিশিষট 

টাকার সাহায্যে তাহারা খণ পরিশোধ করিতে পারে। 

উদ্যোক্তা দাম-বৃদ্ধি এবং ব্য়বৃদ্ধির মধ্যে কিছুদিন সময়ের ফাক 
(৮005158 ) থাকে, যতদিন না পর্যন্ত শ্রমিকের মন্তুরি, কীচামালের দাম, 
যন্ত্রপাতির দাম বা সুদের হার বৃদ্ধি পায় ততদিন তাহারা দ্রব্যের দাম-ৃদ্ধির 
সম্পূর্ণ স্থবিধা লাভ করেন। “স্বাভাবিক মুনাফা” হইতে বাস্তবে-প্রাপ্ত মুনাফার 


আধিক তত্ব ঃ দামস্তরে পরবর্তন ১৬১ 


পরিমাণ খুবই বেশি থাকে । যুদ্রাসংকোচনের সময় উদ্যোক্তাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, 
কারণ তাহার! সাধারণত খণগ্রহীতা, এবং তাহা ছাড়া, ভ্রব্যের দামহ্াস ও উহার 
বায়হাসের মধ্যে কিছুকাল সময়ের ফাক থাকে । 
দাম ও মন্ডুরি উভয়ের দৌড়ে মন্তুরি কখনও জেতে না, তাই শ্রমিকগণ বা 
মজুরি আয়কারীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাহাদের আয় স্থির ও নির্দিষ, 
স্থতরাং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে তাহার! নিদিষ্ট আয়ের দ্বারা কম পরিমাণ ভ্রব্যসামগ্রী 
পাইয়া থাকেন। দামস্তর বৃদ্ধি হারের তুলনায় মজুরি বৃদ্ধির 
শ্রমিক ও বেতনভোগী হার কম থাকে, সুতরাং ভ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাদের আয় 
কমিয়। যায় ঃ আথিক আয়ের বৃদ্ধি হইলেও আসল আয় কমে। পেনশনভোগী 
ব৷ নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিদেরও এই প্রকার অস্থবিধা হয়। তবে যুদ্রাস্ফীতির সময়ে 
কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকের স্থবিধা, বেকারি বা কর্ষে 
নিষুক্ত থাকার সম্ভাবনা মোটামুটি বেশি । ূ 
বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ধাহারা শেয়ার প্রভৃতিতে টাকা বিনিয়োগ 
করিয়াছেন যুদ্রান্ফীতিতে তাহাদের সুবিধা হয়; কিন্তু ধাহারা নিদিষ্ট ত্দ বা 
আয় লাভের জন্য বণ্ড বা ডিবেঞ্চারে টাকার লম্লী করেন, 
তাহার! ক্ষতিগ্রস্ত হন। নিম্স মধ্যবিস্তগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, 
কারণ তাহারা সাধারণত নিদিষ্ট সুদে ব্যাঙ্কে বা বীমা! কোম্পার্নীতে অর্থ-সঞ্চয় করেন। 
কৃষিজীবিদের মধ্যে ধাহা্দের জমি-জমা আছে এবং মঙ্ঞুর খাটাইয়া জমি 
চাষ করেন বা নির্দিষ্ট খাজনাতে জমি ভাড়া দেন তাহাদের লাভ হয়। কিন্ত 
ভূমিহীন কৃষি মজুরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। সাধারণত শিক্প- 
জাত ত্রব্যের দাম কৃষিজাত ভ্তরব্যের তুলনায় বেশি বাড়ে, 
ক্তরাৎ শিল্পে নিযুক্ত উদ্যোক্তাদের তুলনায় কৃষিতে নিযুক্ত উচ্যোক্তাগণ কম 
লাভবান হুন। 
ুদ্রান্ষীতির ফলে করদাতাদের স্ৃবিধা হয়, কারণ করভার একটু বৃদ্ধি হইলেও 
টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়। যাওয়ায় ভ্রব্যসামঞ্রীর হিসাবে তাহাদের কম দিতে হয়। 
রাস্ত্রীয় খণের ভারও কমে, কারণ খণগ্রহীত৷ রাষ্ট্র ভ্রব্যসামগ্রীর 
হিসাবে কম সম্পদ পরিশোধ ক্লরে। যুদ্রা'সংকোচনের সময় 
করের আধিক ভার সমান থাকে, কিন্তু টাকার মূল্য বেশি হওয়ায় আসল ভার 
( 7১৪৪) 19899 ) বাড়ে । রাহ্ীক খণের আসল ভারও মুদ্রা সংকোচনের সময় 
বৃদ্ধি পায়। 
১৯ 


বিনিয়োগকারী 


কৃষিজীবি 


করভার ও রান্ত্রীয় ধণ 


১৬২ অর্থ তত্ব 
৫ 


মুদ্রোস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ( 0:০06:0] ০৫179788307 ) £ 
সমাজের মোট ব্যয় যখন মোট দ্রব্যোৎপাদনের তুলনায় অধিক হারে বাড়িতে 
থাকে তখন মুদ্রান্ফীতি ঘটে, সুতরাং যুদ্রাস্ফীতি রোধের দুইটি উপায় আছে ঃ 
ভ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে বৃদ্ধি এবং সমাজের টাকার পরিমাণ বা আধিক আয়- 
ব্যয়ের পরিমাণ কমান। দেশে উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ 
থাকিলে ভ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় কেবলমাত্র 
শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমত1 বাড়াইয়া এবং উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিয়া । 
দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান থাঁকিলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় উপাদানের নিয়োগ 
বাড়াইয়া এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া । অবশ্য, ইহার ফলে সমাজের মোট ব্যয় 
বাড়িতে পারে এবং সাময়িকভাবে মুদ্রাম্ফীতি প্রবলতর হইতে পারে। 
সমাজের মেটি আধথিক ব্যয় কমাইবার জন্য যে সকল পদ্ধতি আছে সেই সকল 
পদ্ধতিকেই মুদ্রাম্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্রো প্রয়োগ করা সম্ভব। এই সকল পদ্ধতিকে 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ (ক) আথিক 01010618) পদ্ধতিসমূহ,খ) ফিসকাল 
(81908) পদ্ধতিসমূহ এবং (গ) প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের (017906 ০০700:018) পদ্ধতিসমূহ | 
আধিক পদ্ধতিসমুহের প্রয়োগকারী হ্ইলেন দেশের আঘিক কর্তৃপক্ষ বা 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক । টাকার বাজারের শীর্ষে অবস্থান করিয়া দেশের আথিক সংস্কা ও 
আধিক পদ্ধতি; বন্ধ প্রতিষ্ঠানসদূহকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। 
হার বৃদ্ধি, নগদ যুগ্রাম্ফীতি ঘটিলে প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের সুদের হার ব৷ 
টা ৫ ব্যানার বাড়াইয়া দিবে। ব্যার্ধহার বাড়িলে দেশের 
কলাঁপ, পৃথকভাবে ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণত তাহাদের সুদের হার বাড়াইবে এবং 
বাছাই করিয়া বিনিয়োগ ধণগ্রহণের ব্যয় বুদ্ধি হওয়ায় উ্রোক্তাগণ বা ভোগকারীগণ 
নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি 
ধণের পরিমাণ কমাইয়া ফেলিবে এবং সমাজের মোট আধিক 
বায় কমিয়া আসিবে । দ্বিতীয়ত, টাকার যোগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল 
ব্যান্ধণ; সুতরাং ইহার পরিমাণ কমাইবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক- 
সমুহের নিকট তাহাদের নগদ-আমানতের অধিক অংশ জম! হিসাবে চাহিতে পারে। 
ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকার পরিমাণই খণপ্রসারের ভিত্তি, স্থতরাঁৎ আমানতের ষে 
ংশ জম! হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের নিকট গচ্ছিত রাখে, তাহার পরিমাণ 
বাড়াইয়া দিলে ব্যাঙ্কধণের পরিমাণ কমিবে, স্থদের হারও বাড়িবার সম্তাবন।। 
এইভাবে সাজের খণগত টাকার প্রসারকে (55051081010 9£ 09026 1)0065 ) 


কমাইয়! ফেল। সম্ভব । 


ভ্বব্যো্পাদন বৃদ্ধি 


আধিক ভত্ব £ দামস্তরে পরিবর্তন ১৬৩ 


তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারী কাজকর্ম (079970) 1087096 009:861008) 
চালু করিতে পারে, অর্থাৎ সরকারী খণপত্র বিক্রয় করিয়া লোকের হাত হইতে 
নগদ টাকা তুলিয়া লইতে পারে ; ফলে আয়-শ্রোত হইতে নগদ টাকা কমিয়া যাইবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কখণের পরিমাণও কষিবার সম্ভাবনা । চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
নির্দেশ দিয়! ব্যাঙ্ক হইতে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্টে খণগ্রহণ বন্ধ 
'করিয়৷ দিতে পারে বা কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে খণ দান করিতে হইলে 
বন্ধকীমূল্যের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ দিতে পারে। ইহার 
ফলে যে শিল্পে মুদ্রাম্ফীতির প্রকোপ বেশি বা ষে দ্রব্যের বাজারে অধিক ফাট্কা 
ব্যবসায় চলিতেছে, অথবা! যে মূল শিল্পসমূহে মুদ্রান্ফীতির প্রভাব অবাঞ্থনীয়-_. 
এইরূপ পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে মূদ্রান্ষীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর । থণ নিয়ন্ত্রণের এই 
"বাছাই পদ্ধতিগুলি (99169096159 09016 00390701) মুদ্রাস্ফীতির সময়ে প্রয়োগ 
করা খুবই দরকার ; কারণ, সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সংকুচিত হইলে প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যসামত্রীর উৎপাদন ব্যাহত হইবে এবং মুদ্রাম্ফীতি বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং, 
বাছাই করিয়া, বিশেষভাবে ফাট্কাদারী ব্যবসাযগুলি নিয়ন্ত্রণ কর! খুবই দরকার । 

ফিসকাল পদ্ধতিসমূহের মধ্যে, প্রথমত, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন সরকারী 
ব্যয় কম হয়। সরকারের চেষ্টা হইবে একই সঙ্গে ব্যঞ্ধ কমান এবং আয়-বৃদ্ধি করা। 

সরকারী ব্যয় দেশের মোট ব্যয়ের একাংশ, সৃতরাং ইহা 
করপদ্ধতি ঃসরকারীব)য় ৃ্‌ 
কমান, আয় বৃদ্ধি, জন- কমাইলে ভ্রব্যসামগ্রীর উপর চাহিদার চাপ কমিবার 
সাধারণের হাত হইতে সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইহারই সঙ্গে নৃতন নূতন কর 
টা রি আরোপের দ্বার! বা বর্তমান করের হার বাড়াইয়৷ ব্যক্তির 
আমদানি শুক্ের হ্বাস হাত হইতে ব্যয়োপযোগী আগের পরিষাণ কমাইয়া ফে্গাও 
বাধাতা মুলক সক দ্ররকার। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, করসমুহের প্রভৃতি কিন্ধপ, 
যেন তাহার! প্রষোজনীয় দ্রব্যোৎপাদনে বিনিয়োগ কমাইয়া ন! দেয় । সাধারণভাবে, 
বাজেট উদ্ব-স্ত রাখিতে হইবে । মনে রাখা দরকার যে যুদ্বাম্ফীতির সময়ে সকল 
কর বাড়ান হইলেও আমদানি-শুক্ক বাড়ান উচিত নহে, তবে রপ্তানিশুক্ক বাড়ান 


উচিত। রপ্তানিশুক্কের বৃদ্ধি এবং আমদানিশুক্কের হাস দেশে ভ্রব্যসামগ্রীর যোগান 
বাড়াইতে পারে, ফলে মুদ্রাক্ষীতির প্রকোপ কমিতে পঞ্রে। তৃতীয়ত, সমাজ-দেহ 
হইতে টাকা সরাইয়া আনিবার জন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয-পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা 
প্রকার | ব্যক্তিদের আয় হইতে একাংশ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসাবে সরকারের 
হাতে তুলিয়া আন! উচিত। সরকারী খণপত্ররূপে সেই সঞ্চয় জমা থাকিবে, 
শুদ্রান্ফীতির পরে অপস্যত এই আয় ব্যক্তিদের ফেরৎ দেওয়া! হইবে । 


১৬৪ অর্থ তত্ব 


প্রত্যক্ষ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে প্রধান হুইল দ্রব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ। স্বশ্পকালের 
মধ্যে হঠাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব ন1 হইলেও যে সকল ভ্রব্য অধিক পরিমাণে 
মুত্রাম্ফীতিজনিত অনুভূতিশীল ( হ01901010459705161%6 )১ তাহাদের উৎপাদন 

হিজানাহ বাড়াইবার জন্য কম যুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে এইরূপ ক্ষেত্র হইতে 
দ্রবোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ উপকরণ সরাইয়া আনা দরকার। এই সকল ত্রব্যের 
মঙ্গুরি নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং আমদানিও মুদ্রাম্ষীতির চাপ কমাইতে সাহায্য করিবে? 
ৃ ০5 এইরূপে উপকরণের নিয়োগবিন্তাসে পরিবর্তন (0080£95 
$0 60৪ ৪1109086501) 0£ £€৪০87:০65 ) যুদ্রান্ফীতির প্রকোপ কমাইতে পারে ।' 
উপকরণের দাম বাড়া ইবার প্রচেষ্টাও নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এবং উপাদানের বাজারে 
একচেটিয়া অধিকার থাকিলে তাহাও ভাঙিয়া দেওয়া প্রয়োজন । দ্বিতীয়ত, 


মজুরি-নিয়ন্ত্রণের নীতি। দেশে মজু'রর হার এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার 
যাহাতে দ্রব্যসামগ্রীর মুল্যবৃদ্ধির দরুণ আয়-বৃদ্ধি পায় এবং জীবনযাত্রার মান না 
কমে, অথচ সেই মজুরি বৃদ্ধির দরুণ দ্রব্যসামগ্রার দ্াম আরও বাড়িয়া না যায়।' 
ক্থতরাং শ্রামকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত মজুরি-বৃদ্ধির যোগ থাক। দরকার, 
অধিক ভ্রব্যোৎপাদন করিতে পারিলে তবেই যাহাতে মজুরি-বৃদ্ধি হয় ( ফলে দ্রব্যের 
ইউনিট-পিছু উৎপাদনব্যয় কমিতে পারে) তাহা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ।. 
উদ্যোক্তাগণ মজুরি বাড়ীইলেও যেন দাম বাড়াইতে ন' পারে অর্থাৎ নিজেদের 
মুনাফা কমাইয়া যেন সেই বধিত মজুরি দেয় সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার । 
তৃতীয়ত, দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং-এর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । সরকারী হস্তক্ষেপের 
দ্বারা অন্ততপক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসামণ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণ করা দরকার । কিন্তু, 
সাধারণত দাম নিয়ন্ত্রণের ফলে দ্রব্যাদি খোল৷ বাজার হইতে “কালোবাজারে; চলিয়া 
যায় এবং অতিরিক্ত দামে বিক্রয় হইতে থাকে । স্থতরাং সকলে যাহাতে নিয়ন্ত্রিত 
দামে জিনিষপত্র পাইতে পারে এইজন্। ইহার সপ্পে প্েশনেংপ্রথা প্রবণ করা 
অবশ্য প্রয়োজনীয় 
অনুশীলনী 
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৮ 
আর্থিক নীতির লক্ষ্য 


০06)500$55 ০1110190817 19110) 


আধুনিক কালে সকল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি ও লক্ষ্য সাধনের জন্য 
আধিক নীতিকে প্রয়োগ করা হয়, আধিক নীতি অর্থ নৈতিক নীতিরই অঙ্গ। 
এ... এরূপ ভাবে দেশের আধিক নীতি স্থির করা হয় যে তাহ! 
আঁধিক নীতি অর্থ- 
নৈতিক নীতির সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতির সাফন্য লাভে সাহাধ্য 
শবিচ্ছেঘঘ অণ করে। স্থতরাং স্থান কাল, ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজের 
ও রাষ্ট্রের কাঠামো, দেশের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য প্রভৃতির উপর 
আধথিকনীতি নির্ভর কের। বিভিন্ন অবস্থায় কিরূপ আধিকনীতি প্রয়োগ করা হয় 
তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি । ব্যাঞ্চছারে পরবর্ণন, খোগাবাজারে কার্য- 
কলাপ প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা শেষ হুইয়াছে। এখন আমার্দের জান! 
প্রকার দেশের আধিক নীতির বিশেষ কোন লক্ষ্য থাকিবে কি না এবং কোন একটি 
লক্ষ্য গ্রহণ করার তাৎপর্য কি। 
(১) বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিরত! (96891115 ০ ৪হ:5৫031 ৬৪10) 
প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যখন স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন আধিক নীতির 
প্রধান লক্ষ্য ছিল টাকার বহিমুল্যের স্থিরতা । উধের্ব ও নিম্নে ছুই স্বরণবিন্দুর মধ্যে 
বিনিময় হারে উঠানাম। সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এই সীমার মধ্যেই ত্বর্ণের গমনাগমনের 
ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তর, উৎপাদন ও বয়স্তরের 
কাঠামোতে পরিবর্তন হইত। “খেলার নিয়মসমূহ” মানিয়া, 
চলিয়া স্বর্ণমান বজায় রাখা আধিক নীতির অন্যতধ প্রধান লক্ষ্য ছিল বলা চলে । 
এই আধিক নীতির ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবাবনায় বাণজের বিশেধ প্রসার 
হইয়াছিল, বৈদেশিক বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিবতিত অর্থনৈতিক অবস্থায় টাকার বহিমূল্য 
'অপেক্ষা উহার অন্তর্ুল্য অধিকতর গুরত্বপূর্ণ | কারণ টাকার অন্তুল্যে পরিবর্তন 
ঘটিলে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান প্রভাবাদ্বিত হয়, 
রি অন্তম্'ল্যকে বাহিরের বিভিন্ন ঘটনাস্রোতের দ্বারা নির্ধারিত 
হইতে দেওয়া কখনই উচিত নছে। আধুনিক যুগের উগ্র 
অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদ ( 4568:০৮5 ) আভ্যন্তরীণ জীবনধারার মান ও 


হবর্ণম।ন বাবস্থায় 


১৬৬ অর্থ তত্ব 


দেশের অর্থ নৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়! টাকার বহির্মুল্যের ভারসাম্য রক্ষা করাকে 
যুক্তিসঙ্গত বলিয়া! মনে করে না। 

মনে রাখিতে হইবে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ থাক উচিত নহে; 
দেশের স্বার্থ অনুযায়ী উভয় মূল্যকেই কখনও স্থির রাখা উচিত এবং কখনও ঝ৷ 
পরিবতিত হইতে দেওয়া উচিত, যদিও পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ভরযোগ্য সীমার 
মধ্যে আবদ্ধ রাখা নিশ্চয় দরকার । 


(২) মৃদুবর্ধনশীল দামসতর ( & 89015 2158286 0850৩ 156] ) £ 


অনেকের মতে দেশের আথিক নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত মৃদুবর্ধনশীল দামস্তর 
বজায় রাখা, কারণ (ক) দামস্তরে বৃদ্ধিই দেশে উদ্যোক্তাদের প্রেরণাশক্তি ও 
উৎসহ্বর্ধক হিসাবে কাজ করে। দেশে দামস্তর বর্ধনশীল হইলে শিল্প-বাণিজ্য 
বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে, দেশে কর্মসংস্থান আয়ন্তর প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়, বেকারি 
দুর হয়। (খ) যুছু বর্ধনশীল দামস্তরই উনবিংশ শতাব্দীর 
শিল্প সমৃদ্ধির কারণ বলিয়া রবার্টসন মনে করেন। (গ) 
তাহ। ছাড়া মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক কালের সমাজে 
মোট খণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতেছে। যদি দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে না 
থাকে তাহা হইলে ব্যক্তিদের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ খণের ভার বহন করা 
ক্রমশ শক্ত হুইয়! উঠিবে ; দামজ্তরে ক্রমশ বৃদ্ধি খণের আসল ভার (7১91 
1:67.) কমাইয়া দিতে পারে। ধীরে ধীরে, অদৃশ্য উপায়ে, খণদাতাদের 
চক্ষুর অন্তরালে ধণের আসল ভার কমাইয়া আংশিকভাবে খণপরিশোধের কাজ 
করাও মুছৃবর্নশীল দামস্তরের ফল বলা চলে । 


কিন্তু অনেকের মতে, শিল্পবাণিজ্যের উদ্যোক্তাদের এইরূপ কোন উৎসাহ ও 
প্রেরণা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহাদের “ম্বাভাবিক' মুনাফা এবং 
পারিশ্রমিকই যথেষ্ট উৎসাহ দান করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত । (খ) তাহ! ছাড়া এই' 
বর্ধনশীল দামস্তর তাহাদের যধ্যে অযোগ্য ও নিরুতসাহী উদ্চোক্তাদের বাচাইয়া 
রাখিবে, দীমস্তর বাড়িতে থাকায় অযোগ্যের বিলুণ্ড ঘটিয়া সমাজের কল্যাণ 

সাধিত হ্টবে না । (গ) দাম বাড়িবে ইহা পূর্বেই জান। 

গ্রহণের বিপক্ষে  থাঁকিবে কীচামাল ও উপকরণের দামও পূর্ব হইতে বাড়িয়া 
ইনি যাইবে, ফলে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া শিক্সোধসাহ কমাইয়া 
দিতেও পারে। ঘে) দাঁমস্তরে বৃদ্ধিতে মুনাফার বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু মজুরির 


এহণের পক্ষে যুক্তি- 
সমূহ 


আধিক নীতির লক্ষ্য ১৬৭ 


হার সেই অনুপাতে কখনই বাড়ে না ; ফলে জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বিশেষ ভাবে 
কমিয়া যায়। (উ) সর্বোপরি, দামস্তরে মৃছুবৃদ্ধি বিনিয়োগের বাজারে ফাটকা 
ব্যবসায়ের পরিমাণ বাড়াইয়৷ দিবে, সমগ্র শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা ও 
অতিরিক্ত মুনাফালোভিতার আবহাওয়া আনিয়া দিবে, ব্যবসায়-সংকটের পথ 
ক্রমশ প্রশস্ত করিবে । অস্বাভাবিক শিল্প সমুদ্ধির মধ্যেই আগামী শিল্পসংকটের 
বীজ উপ্ত থাকে। 
এ্তদ্‌সত্তেও, অনেকে মনে করেন যে, যদি উপাদানের ব্যয় এবং ফাটকা! 
ব্যবসায় বন্ধ রাখা যায় তাহা হইলে এই নীতি গ্রহণ করা 
উচিত ; কারণ, বেকারি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ ও 
আয়স্তবে বৃদ্ধির জন্ত দামস্তরে মুছু বৃদ্ধি বিশেষ সাহায্য করিতে পারে । 
€৩) ম্বৃতু পতনণীল দামস্তর € 4 25015 1911106 7১780515৮৩1 ) 2 
মুছু পতনশীল দামস্তরের স্বপক্ষে বলা হয় যে, (ক। বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও উন্নত 
যন্তরকৌশলের প্রয়োগের ফলে অর্থ নৈতিক দিক হইতে সমগ্র সমাঁজের উৎপাদন- 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদন ক্ষমতায় বুদ্ধির হার অন্ু্যায়ী দামস্তরও কমিয়া 
আদা উচিত, কারণ তাহা হইলেই জনসাধারণ অর্থ নৈতিক অগ্রগতির ফল লাভ 
করিতে পারিবে । খে) তাহা ছাড় দামস্তর কমিতে থাকিলে শ্রমিক, বেতনভুক 
ব্যক্তিগণ ও নিদিষ্ট আয়কারী ব্যক্তিগণ সকলেরই ভ্রব্যসামগ্রীর 
গ্রহণের পক্ষে যুক্তি 
স্ৃহ হিসাবে আসল মজুরি বৃদ্ধি পায়, জীবন যাত্রার মান উন্নত 
হইয়া উঠে। (গ) সমাজের গড় উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি 
পাইলেও যদি দামস্তব না কমে তাহা হইলে যুনাফা বৃদ্ধি পায় (কারণ মজুরির 
হার বা অন্যান্য ব্যয় কখনই সেই হারে বাড়ে না) অর্থাৎ অর্থ নৈতিক অগ্রগতির 
ফললাভ করে ব্যবসায়ী শ্রেণী; জনসাধারণ সেই ফললাভে অংশ গ্রহণ করিতে 
পাঁরে না। দামস্তরে বৃদ্ধি অবশেষে চরমতম স্তরে সমাজকে পৌছাঁইয়া ব্যবসার 
ংকটের স্ষ্টি করে। 
এই আধিক নীতি গ্রহণের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে মুছ পতনশীল 
দামস্তর শিল্পবাণিজে; বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইয়। দেয় 
গ্রহণের বিপক্ষে 
যুক্তিসমৃহ.. এবং দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির আবহাওয়া! বজায় রাখিতে 
পারে না। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির বা অগ্রগতির 
হার পরিমাপের বু বাস্তব অস্থবিধা আছে, বিশেষত সেই অগ্রগতি ঘটিবার সময়েই 
উহা সঠিকভাবে পরিমাপ করা চলে না । 


সিদ্ধাস্ত 


১৬৮ অর্থ তত 


(8) স্থির দামস্তর (9516 1১:১০৩ [৩] ) £ 

টাকা হইল দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড, খণ পরিশোধের মাপকাঠি 
এবং মূল্যের সঞ্চিত বূপ | এনূপ অবস্থায় উহার মূল্য স্থির থাকা সর্বদা বাঙথনীয়, 
কারণ একমাত্র তাহ! হইলেই সমাজে বনুপ্রকার অনিশ্চয়তা ও ক্ষতির হাত হইতে 
রক্ষা পাওয়া যায়। (খে, দামস্তরে হঠাৎ উঠানামা বা বাণিজ্যচক্র জনসাধারণের 
হুষ্ঠু জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক । সমুদ্ধির 
“অস্বাভাবিকতা”, এবং সংকটের গভীরত। উভয়ের হাত 
হইতে রক্ষা পাইতে হইলে দামস্তর স্থির রাখিতে হয়। 
(গ) তাহা ছাড়া, দামস্তরের বৃদ্ধি বা হাস সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে বিভিন্ন ভাবে 
প্রভাবিত করে . কাহারও উপকার করে বা কাহারও অপকার করে। স্বতরাং 
দ্ামস্তর স্থির রাখা সকলের স্বার্থরক্ষার পক্ষে একমাত্র ন্যায়সঙ্গত নীতি বলিয়া 
মনে হয়। 

দামস্তর স্থির রাখার এই নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, (ক) ইহার ফলে শিল্প 
বাণিজ্য প্রসারের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ স্্টি হয় না, ুতরাং ইহা 
বাঞ্ছনীয় নহে । আরও বলা যায় যে, খে) দামস্তর স্থির রাখার নীতি বাস্তবে 
প্রয়োগ করা বিশেষ অস্থবিধাজনক | কারণ দামস্তর বলিলে পাইকারী দামের 
স্তর না খুচর! দামের স্তর কি বোঝ যাইবে ? তাহা ছাড়া স্চকসংখ্যা পরিমাপের 
সাহায্যে দামস্তর স্থির রাখা হইল; কিন্তু ধনীদের ব্যবহৃত 
বিলাস-দ্রব্যের দামে হাস গরীবের ব্যবহৃত অবশ্য-প্রয়োজনীয় 
ত্রব্যের দামে বৃদ্ধি খণ্ডাইয়া দিতে পারে ; এইরূপে জীবনযাত্রার মানে গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন স্ুচকসংখ্যাতে ধরা না-ও পড়িতে পারে। (গ) বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও 
উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনব্যয় হ্রাস পাইল, কিন্ত দামস্তর 
সমান থাকিলে জনসাধারণ সেই অগ্রগতির ফলভোগ করিতে পারিল না, শুধু 
ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধি হইল, এইরূপ ঘটিতে পারে 1 কেইন্স্‌ ইহাকে যুনাফা- 
স্কীতি বলিয়াছেন। স্বৃতরাং সর্বদ৷ দামস্তর স্থির রাখাও সম্পূর্ণ সঠিক আথিক নীতি 
বলিয়! গণ্য হইতে পারে ন]। 


(৫) অর্থের নিরপেক্ষতা রক্ষা করা ( ৩০৮৪] ৩০৩ ) 2 

অধ্যাপক হায়েক এবং আরও কয়েকজন, ধনবিজ্ঞানীর অভিমতে আধিক 
নীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়! দরকার যাহাতে সমাজের আসল শক্তি 
সমূহের ( £86৪1 9109৪ ) গতিবিধি প্রভাবিত না হয়। টাকা! যেন পর্দার মত 


সুবিধা সমূত 


অস্থবিধা-সমূহ 


আধিক নীতির লক্ষ্য ১৬৯ 


কাজ করে, অর্থনৈতিক কাজকর্মকে সক্কিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করিতে 
না পারে; মিদ্ট্িয় বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কেবলমাত্র মূল্যের মানদণ্ড হিসাবে কাজ 
করে। পণ্য-বিনিময বা বাটার প্রথায় সমাজে যেরূপ আসল শক্তিসমূহের দ্বারাই 
অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলিতে থাকে; টাকার উপস্থিতি যেন সেই আসল শত্তি- 
সমুহের গতি প্রকৃতিকে মোটেই বিচলিত বা গতিত্রষ্ট না 
করে। উৎপাদন-দক্ষতা, দ্রব্যোৎপাদনের আসল ব্যয়, 
ভোগকারীর পছন্দ প্রভৃতি অনাথিক (7000-00009691 ) 
শক্তিসমুহের দ্বারাই যেন দ্রব্যসমূহের দাম বা পারস্পরিক বিনিময়ের অনুপাত 
নির্দিষ্ট থাকে, টাকার পরিমাণের দ্বার! তাহার! যেন নির্ধারিত না হয়। 


হায়েকের মতে বাস্তবে টাকার এই নিরপেক্ষতা! বজায় রাখা চলে যদি সমাজে 
টাকার ও খণের “কার্যকরী যোগান” ( 70700155 8010015 ) স্থির রাখা যায়। 
সমাজে ভ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন হইলে টাকার পরিমাণে পরিবর্তন করিতে 
হইবে, তাহা নছে; দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন যেন 
ক্লে নিরপেক্ষতা টাকার পরিমাণকে আপনা-আপনি পরিবর্তন করায়। 
সমাজের মোট উৎপাদন-ক্ষমত। বৃদ্ধি হইলে দামস্তর যেন 
কমিয়া যায়, উৎপাদন-ক্ষমতা কমিয়া গেলে দামস্তর যেন বাড়িয়া যায়। জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইলে যেন টাকার পরিমাণ বাড়ে, জনসংখ্যা কমিয়া গেলে (যুদ্ধ বা 
মহামারী ইত্যাদির ফলে ) টাকার পরিমাণ যেন কমে। টাকার প্রচলনবেগ বাড়িলে 
টাকার পরিমাণ কমাইতে হয়, প্রচলনবেগ কমিলে ইহার পরিমাণ বাড়াইতে 
হয়। শিল্প-কাঠামোতে পরিবর্তন হইলে, যেমন উৎপাদন-ধারা! আরও বিভক্ত হইয়া. 
গেলে, অর্থাৎ বিযোজন ঘটিলে (10181709509 601 10. 00 0709888 0 
চ:০৪০)০]) ) টাকার পরিমাণ বাড়ান দরকার । | 


অর্থের নিরপেক্ষতা 
কাহ।কে বলে 


এই নীতির বহুপ্রকার স্থবিধা আছে সন্দেহ নাই। প্রথমত, উৎপাদন ক্ষমতার 
হ্বাসবৃদ্ধি অনুযায়ী দামস্তরে বৃদ্ধি বা হাস ঘটান হইবে, হতরাং ত্রব্যসামগ্রীর 
পারস্পরিক বিনিময়ের “আসল” অনুপাত বাহিরের প্রভাবে 

এই নীতির ক্ঘবিধা- বিকৃত হইবে না। বাণিজ্য চক্রের স্মট্ি হইবে না, দামন্তরে 
হঠাৎ উঠানামা! হইয়া ব্যবসায়জগৎ বিধ্বস্ত করিবে না। 

দ্বিতীয়ত, যন্ত্রকৌশলে উন্নতির বা নৃতনপ্রচলনের (1000586100, ) সহিত 


১৭৩ অর্থ তত্ব 


দামস্তর ব৷ ত্রব্যবিনিময়ের পারস্পরিক অনুপাতে সামঞ্জস্য থাকিবে । তৃতীয়ত, 
খণদাতা ও খণগ্রহীতাগণ উপরূত হইবে, শ্রমিকশ্রেণীও উৎপাদন ক্ষমতায় বৃদ্ধির 
ফল ভোগ করিতে পারিবে। 


কিন্তু অর্থের নিরপেক্ষতা বঙ্তায় রাখার এই আঘিকনীতি বাস্তবে প্রয়োগ 

করার বিশেষ অস্থবিধা আছে। শিল্প-কাঠামোতে বা যস্্কৌশলে বা টাকার 

প্রচলনবেগে পরিবর্তনের হার সঠিক পরিমাপ করা এবং 

নীতি রা বাস্তব টাকার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইয়া উহাদের প্রভাব খণ্ডাইয়! 

দেওয়া কোন আঘিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে সঠিকভাবে সম্ভব 

বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, সমাজে একচেটিয়। বা আধা-একচেটিয়। 

ব্যবসায় সংগঠন থাকায় উৎপাদনক্ষমতায় পরিবর্তন ব! ব্যয়ে পরিবর্তন দ্রব্যের 
দামে সমহারে পরিবর্তন আনিতে পারিবে, তাহ। বিশ্বাস করা যায় না। 


সর্বশেষে, ইহাও মনে রাখা দরকার, বর্তমান সমাজে টাকা হইল সক্রিয় শক্তি, 

ইহার পরিমাণে পরিবর্তন স্থদের হারে বা মোট আয়ব্যয়ে পরিবর্তন আনিয়। 

দ্রব্যোৎপাদন ও কর্মসংস্থানে পরিবর্তন আমে । তরলসম্পত্তি 

(14519 8৪96) হিসাবে ইহার আর কোন জুড়ি নাই, 

স্থতরাং লোকে ইহা ব্যবহার করিলেই, সমাজে আল সম্পত্তিসমূহের ( 7১৪৪1. 
8889৪ ) পরিমাণে ইহা! প্রভাব বিস্তার করিবেই। 


তত্বে গলদ 


(৬) পুর্ণকর্মসংস্ছান ( চা] 1991001910572768% ) ২ 


ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞান অনুযায়ী সমাজ সর্বদাই পূর্ণকর্মসংস্কানের স্তরে আছে। 
কোন উপকরণ অনিয়োজিত অবস্থায় থাকিলে, উহার দাম কমাইলেই চাহিদার 
স্থ্টি হয় এবং উহার নিয়োগের পরিমাণ বাড়ে * দেশে শ্রমিক বেকার থাকিলে 
মজুরির হার কমিয়া আঁপনা-আপনি এই বেকারি দূর হইরা যায় । 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে কেবলমাত্র মজুরির হার কমাইলেই 
পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে পৌছানো যায় না। কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে 
সমাজের মোট ব্যয়-পরিমাণের উপর | নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপন্ন ভ্রব্যসামগ্রীর 
উপর সমাজের মোট আয় ব্যয়িত মা হইলে পূর্ণকর্মসংস্থানে পৌঁছান সম্ভব 
নহে। মোট ব্যয় ছুই প্রকারের হুইতে পারে; ভোগন্রব্য ক্রয় ও মুলধনী 
দ্রব্য ক্রয়। সমাজের সঞ্চয় পুব্ণতা বৃদ্ধি পাইয়া ভোগ্যত্রব্যের ক্রয় কমিলে 


আধিক নীতির লক্ষ্য ১৭৯ 


মোট চাহিদা সেই পরিমাণ কমিয়া যায় এবং এই সকল ভোগ্যদ্রব্যাদি উৎপাদনে 
নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় কমে। ভ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় ও চাহিদ্! আরও কমে, 
এইন্ধপে উৎপাদন ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ হাস পাঁয়। এমতাবস্থায় কর্মসংস্থানের 
পরিমাণ বজায় রাখিতে হইলে বা বাড়াইতে হইলে মুলধনীত্রব্যের উৎপাদনে 
বিনিয়োগের পরিমাণ বাঁড়াইতে হয়। স্বতরাং দেখা যায়, পূর্ণ কর্মসংস্থানে 
পৌছিতে হইলে তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা চলে ; ভোগপ্রবণতা বাড়াইয়া সমাজে 
ভোগ-বায় বাড়ান, ব্যক্ত উদ্ভোগী বিনিয়োগ বুদ্ধি, এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগে বৃদ্ধি । 
আথিক নীতির সাহায্যে কি ভাবে বিনিয়োগ-ব্যয় ও ভোগ-বায় বাড়ান যাইতে 
পারে? 


ব্যক্তি-উদ্োগী বিনিয়োগ বাড়াইতে হইলে সুদের হার কমাইতে হয়, যাহাতে 
উদ্ভোক্তাদের নিকট বিনিয়োগ লাভজনক বলিয়া প্রতিভাত হয়। হুদের হার 
কমাইবার জন্ট ব্যাঙ্কহার-পদ্ধ(ত প্রয়োগ কর] যায় এবং 
চি ১০ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য খোলাবাজারের কাজকর্ম প্রভৃতি 
আ'খিক নীতিসূহ নীতি গ্রহণ করা চলে। রাষ্ট্র উদ্চোগী বিনিয়োগ বাড়াইতে 
হইলেও টাকার পরিমাণ বাড়াইতে হয়, কারণ তাহা হইলে 
সমাজে ব্যাঙ্গগুলির খণ দিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং কম সুদের হারে খণ পাওয়া 
সম্ভব হয়। তাহ! ছাড়া, নূতন অর্থস্থপ্টি করিয়া, সেই টাকার সাহায্যে রাষট্রউছোগী 
বিভিন্ন ম্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ান চলে। সমাজের মোট ব্যয় বাড়াইতে হইলে 
কিন্তি-প্রথায় স্থায়ী ধরনের ভোগব্রব্যের ক্রয় বাড়ান কর] চলে, কিস্তির নিয়মবান্থুনে 
পরিবর্তন বা ভোগন্্ব্য ত্রয়ে বাঙ্কথণের বৃদ্ধি গভৃতি আথিক নীতির দ্বারা ভোগ- 
ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ান সম্ভবপর । 


অন্যান্য নীতির সাহায্য ব্তীত কেবলমাত্র আথিক নীতির দ্বার পুর্ণকর্মস্থানে 
পেঁছানে11ক পরিমাণ সম্ভবপর তাহা সন্দেহজনক | দেশে আশাবাদী আবহাওয়া 
না থাকিলে টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া এবং স্থদের হার 
কমাইয়া ব্যক্তিউছ্োগী বিনিয়োগ বাড়ান চলে না। এক্পপ 
অবস্থায় শুধু আথিকনীতি ব্যর্থ হয়, তাই ইহারই সহিত প্রচুর 
পরিমাণে রাষ্ট্র-উদ্ভোগী বিনিয়োগ-ব্যয় করিতে হয়ঃ নিয়তম ভোগব্যয় বাড়াইবার 
উদ্দেশ্যে ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিস্তির সংখ্য। বৃদ্ধি বা নিম্নতম প্রাথমিক নগদ- 
জমার পরিমাণ (8110170015 0০ 81060 68 ) কমাইলেই চলে না; 


আধিকনীতির 
সীমাবদ্ধত। 


১৭২ অর্থ তত 


ইহারই সহিত পুনর্বন্টনকারী কর-কাঠামো। ( 89018072056155 গুহ ৮াছ0601৩) 
প্রবর্তনও প্রয়োজন। 
ক্বতরাং, অন্যপ্রকার নীতির সাহায্য ব্যতীত নিছক আধিক নীতির দ্বারা পূর্ণ 
কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব নয়, বরং ইহাতে বিপরীত ফল হইতে পারে। 
'যেমন সলভ আঘধিক নীতির € 07,981) 10006 [01105 ) ফলে সমাজের পক্ষে 
অপ্রয়োজনীয় এবং অসঙ্গত বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া! যাইতে পারে। 
৭। অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ( 7:০০25০10080 8০18 ) £ 
দামস্তর স্থির রাখা বা পূর্ণকর্মসংস্ান বজায় রাখার তুলনায়, আধুনিক কালে 
বিশেষ করিয়া অনুন্নত দেশসমূহে, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধী আধিক নীতির 
লক্ষ্য বলিয়। গৃহীত হইতেছে । আধুনিক কালে বিভিন্ন অনুন্নত দেশসমূহের কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের সংগঠন ও কার্যাবলী সংক্রান্ত নিয়মে স্পষ্টভাবে বলা হইতেছে যে, কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের আধিক নীতির লক্ষ্য হইবে “জাতীয় অর্থনীতির 
বা পরিকল্পিত অগ্রগতি”, “জাতীয় সম্পদ ও উপকরণের 
দেশ সমূহে ক্রমোন্নতি”, “দেশের ক্রমবৃদ্ধি” প্রন্ৃতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পূর্বে যেরূপ পুরাতন লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়! পূর্ণকর্মসংস্থান 
আথিক নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইয়া ধাড়াইয়াছিল, সেইরূপ বর্তমানে অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার যুগে পুরাতন ধরনের আধিক নীতি পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন 
প্রকার আথিক নীতি গ্রহণের সম্ভাবনা দেখ! দিয়াছে। 
মনে রাখা দরকার যে, লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণকর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক ক্রম- 
বৃদ্ধি এক নহে, ইহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। পূর্ণ * কর্মনিয়োগের 
লক্ষ্যে পৌঁছাইবার পথে যে সকল আধিক নীতিসমূহ গ্রহণ করা হয় তাহ 
অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌছাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এইন্প হইতে 
পারে। অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির যে হার ( 6১9 769 0£ 


5৮ €00107710 £:০%. ) জাতির পক্ষে বজায় রাখা সম্ভব 
ঙঅ 
ক্রমরদ্ধি--এই ছুই বাঁ প্রয়োজনীয়; পূর্ণ কর্মসংস্থান লাভের পদ্ধতিসমূহের 


রা 159 দ্বারা সেই হারে বুদ্ধি নও আসিতে পারে। অন্ত প্রকার 
উপহোগী আধিক পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন হইতে পারে। যেমন, পূর্ণ কর্ম- 

নীতি পৃথক হইতে সংস্থানে পৌছ।ইবার উদ্দেশ্য ভোগ-ব্য় (00038080610% 
শা 228231659 ) বাড়াইবার জন্য কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক ভোগ্ত্রবয 


ক্রয়ে ব্যবন্ৃত খণের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্রে কিস্টিবন্দী ক্রয়ের (1086512062৮ 


আধিক নীতির লক্ষ্য ১৭৬ 


€(005088865 ) স্বিধ। করিয়া দিল। কিন্তু অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য থাকিলে 
কোন বিশেষ ক্ষেত্রে (98০6০ ) বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হয়ত ভোগন্রব্য ক্রয়ে, 
ব্যবহৃত খণের পরিমাণ কমাইতে হইবে। সুতরাং উভয় লক্ষ্যে পৌছিবার 
উপযোগী পদ্ধতিসমূহের মধ্যে, অর্থাৎ সেই অনুযায়ী বিভিন্ন আধিক নীতিসমূহের, 
মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ দেখ। দিতে পারে। 

শুধু তাহাই নহে। দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় এই লক্ষ্যে বেশি বিরোধ 
দেখা! যায় না বটে, কিন্তু কর্মমিয়োগ যতই বাড়িতে থাকে, তত উভয়ের মধ্যে 
গভীরতর সংঘাত স্থষ্টি হইতে পারে, কারণ তখনও ত্রমবৃদ্ধির হার পূর্বের স্তায় 
অধিক রাখিলে মুদ্রাম্ফীতি ও সংকটের সম্ভাবন! বাড়িতে পারে । 

অবশ্য উভয় লক্ষ্যের প্ররুতিতে পার্থক্য আছে। পূর্ণ কর্মসংস্কান প্রধানত 
সল্পকালীন ধারণা এবং অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি দীর্ঘকালীন হিসাবের বিষয় ।। 

যন্ত্রকৌশল, উহার জ্ঞান ও উহার ব্যবহারের স্তর প্রভৃতি 
ভর সি স্থির ধরিয়া সকল উপকরণের নিয়োগ পূর্ণ কর্মসংস্থানের 
লক্ষ্য ; কিন্তু ক্রমশ উন্নত ধরনের যন্ত্র কৌশলের (750000- 

1085 ) স্তর লাভ করিয়া, প্রতেফে ধাপেই উপকরণের সফল ও পূর্ণ নিয়োগের 
দ্বারা তদদানীস্তন উৎপাদন-ক্ষমতা৷ ও ভবিষাতের সম্ভাব্য উপকরণ ও উৎপাদন- 
ক্ষমতা (0০951067578 5০০03791770 [90970181) ক্রমাগত বাঁড়াইয়া চল! অর্থ নৈতিক 
উগ্রয়নের লক্ষ্য । 

এই লক্ষ্য সাধনের জন্য কিরূপ আঁথিক নীতি গ্রহণ করা উচিত তাহ! সাধার্ণ- 
ভাবে স্থান, কাল, ক্রমবৃদ্ধির হার, প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাদি (10866561901 
£11150£709068 ) প্রভৃতির দ্বারা নিক্ধপিত হইয়া থাকে । 


অনুশীলনী 
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কাজ করিতে সক্ষম ব্যক্তি যদি কাজ ন! করে, তাহা হইলেই তাহাকে বেকারি 
বা কর্মে অনিয়োগ বঙ্গা চলে না। অনেকে আছেন ধাহারা নিজের! ইচ্ছ। করিয় 
বেকার থাকেন, যেমন, ধনিকশ্রেণীর ব্যক্তিগণ, যাহার কাজ করিবার প্রয়োজন 
নাই ; চোর ডাকাত প্রস্ততি । এবং কর্মে নিয়োগের অযোগ্য ব্যক্তিগণ যেমন বৃদ্ধ, 
শিশু বা রুগ্ন প্রভৃতি। এইকপ স্বেচ্ছাকৃত বেকারিকে বা 
১ ইহার্দের কর্মে অনিয়োগকে বেকারি বলা চলে না। অনেকে 
আছেন যাহারা বর্তমান মন্ধুরির হারকে নিজেদের প্রয়োজনের 
পক্ষে পর্যাপ্ত নয় বলিয়া মনে করেন, সঠিকভাবে বিচার করিলে তাহাদেরও বেকার 
বলা চলে না। তবে্কেহু যদি বর্তমান মজুরির হারে কাজ করিতে চাহিয়াও 
শ্রম বিক্রয় করিতে না| পাবেন, তবেই তাহাকে বেকার গণ্য করা হইবে এবং 
এইরূপ অবস্থাকে বেকারি বা কর্মে অনিয়োগ বলা চলে। এইরূপ বেকারিকে 
অনিচ্ছামুলক বেকারি (10501010627 01001191101) ) বলে এবং 
ধনতান্ত্রক সমাজে ইহা অন্ঠতম প্রধান অর্থ নৈতিক সমস্ত| হিনাবে গণ্য হয়। 
এইরূপ অনিচ্ছারুত বেকারি না৷ থাকিলে সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান বা পূর্ণ কর্মনিয়োগ 
আছে, বলা চলে। এ অনিচ্ছাকৃত বেকারিকে বিভিন্ন শ্রেনীতে বিভক্ত কর৷ চলে 
এবং বিভিন্ন ধরণের বেকারির কারণে পার্থক্য থাকে। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর 
বেকারি ও তাহাদের কারণসমূহ নিম্নে বণিত হইল। 
(১) সমাজে কাঠামোজনিত ব। যন্ত্রঞজনিত বেকারি (9৮০8০59:9] 
৪0 119০))0010818) ) দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন উৎপাদন-সংগঠন, 
নূতন উৎপাদন--পদ্ধতি, মূলধন-প্রগাঢ় নূতন যন্ত্রের প্রচলন, 
ঘ্্রজনিত বেকারি নুতন ত্রব্যের আবিষ্কার, চাঁহিদায় বিপুল পরিবর্তন, এক 
"অঞ্চল হুইতে অন্য অঞ্চলে কারখানা বা উৎপাদন-কেন্ত্রকে সরান, পুরাতন ব৷ 
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প্রাচীন শিল্প লোপ পাওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সমাজের কর্মসংস্থান কমিয়া যাইতে 
পারে, বেকারি উদ্ভূত হইতে পারে। 


(২) মরমী বেকারি (9588008] 8:09700105706705) বহু কারণে 
দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক শিল্পে বংসরের কোন বিশেষ সময়ে প্রচুর শ্রমিকের 
প্রয়োজন হয় কিন্তু বংসরের অন্ত সময়ে তাহাদের কোন কাজ 
থাকে না (যেমন চিনির কারখানা, ধানকল, কৃষিকার্য, 
গৃহনির্মাণ শিল্প প্রভৃতি )। অনেক ক্ষেত্রে, বংসরের যে কোন সময়ে হঠাৎ অধিক 
কাজ আসিয়৷ পড়ে এবং কিছুদিন পরে কাজের পরিমাণ কমিয়! যায় (যেমন বন্দর 
প্রভৃতি স্থানে )। বল! হয় যে, সকল কাজেরই বিশেষ ধরনের সময়-কাঠামো 
€009-7১8৮09 ) থাকে ; এই ধরনের বেকারিকে তাই কাল-কাঠামো৷ জনিত 
বেকারি বা মরহ্থমী বেকারি বলা চলে। 
(৩) বাণিজ্যচক্রের সংকট কালে সমাজে সামগ্রিকভাবে আয়স্তর ও 
কর্মনিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং সেই ধরনের বেকারিকে বাণিজয- 
চক্রজনিত বেকারি (0০11981 010910191071009706 ) 
বাণিজ/ চত্রজনিত 
বোকার বলা হয়। সংকটের কাল উত্তীর্ণ হইয়! ব্যবসায় সমৃদ্ধি নুরু 
হইলে এই বেকারি কষিয়। যায়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। " এই 
বেকারির কারণ হুইল বাণিজাচক্র ; ইহাকে আজকাল প্রধানত কর্মসংস্থান-চক্র 
(71010107570976 ০৮০19 ) বলিয়! গণ্য করা হয়। 
(৪) সমাজে ন্বাভাবিক গতিশীলতার ফলে সাময়িকভাবে কর্মৃহ্যত 
ব্ক্তিগণের বেকারিকে অনেকে জংঘাতজনিত বেকান্ি ( দা1060081 
01097001105 99106 ) বলেন । | 


শ্রমিকের বাজারে শ্রম ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভাব থাকিলে, 
শ্রমিকের অচলনশীলতার ফলে, কাজকর্মের স্থযোগ সুবিধা জানা না৷ থাকিবার 
ফলে, উৎপাদনের পুনঃসংগঠনের ফলে, মন্ত্রপাতি ভাঙিয়। 
যাইবার ফলে, কাঁচ মালের সাময়িক অভাবের জন্য বা 
বংসরের মধ্যে কিছু কাল কাজকর্ম চলিলে, বেকারি দেখা যায়। এই সকল 
কারণের জন্য উদ্ভুত বেকারিকে সংঘাতস্্ট বেকারি ( ন':1061079] 
320970202051991)6 ) বলে। 


(৫) ইহা ব্যতীত দেশে গ্রচ্ছন্জ বেকারিও (1015851850 80902105- 


মরন্মী বেকারি 


সংঘাত জনিত বেকারি 


১৭৬ অর্থ তত্ব 


1067)6 ) থাকিতে পারে । বিভিন্ন কারণের ফলে ( যেমন মুলধন কম থাকায় ) 
শ্রমিক এমন কাজে নিযুক্ত থাকিতে পারে যে তাহার শ্রমশক্তি, নৈপুস্ক, কার্ষের 
সময় প্রভৃতি পূর্ণভাবে ব্যবন্ধত হইতে পারে না। ইহার ফলে তাহার আয়ও কম 
হইতে থাকে । এইরূপ অবস্থাকে মিপেস রবিনসন্‌ প্রচ্ছন্ন বেকারি বলিয়াছেন 
(যেমন ভারতীয় কলৃষকগণ বংসরের কয়েকমাস কাজের 
অভাবে বেকার থাকেন )। এইকপ প্রচ্ছন্ন-বেকার ব্যক্তিদের 
অন্য কোথাযও কর্মে নিযুক্ত হইবার স্থযোগ নাই, তাই কম 
হইলেও, বাধ্য হইয়া! সেই কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইতেছে (যেমন মাত্র 
6 বিঘা! জমি 8 ভাই মিলিয়৷ সারা বংসর চাষ করে); এইরূপ অবস্থাকেও 
বেকারি বল! হয়। ইহার কারণ হুইল উপযুক্ত পরিমাণ কর্মসংস্থান ব্যবস্থার 
ব। সুযোগের অভাব অর্থাৎ অনমনীয় কর্মমংস্থান্ঠামোর মধ্যে জনসংখ্যার 
দ্রুত বুদ্ধি। ০০ 


মনে রাখা দরকার, পশ্চিমী ধনবিজ্ঞানীদের দ্বারা আলোচিত বেকারি 
আর ভারতের ম্যায় অনুন্নত দেশের বেকারি সম্পূর্ণ এক জিনিস নহে। উন্নত 
দেশসমূহে কোন লোক গরীব কারণ দে বেকার; আমাদের দেশে তাহার কাজ 
থাকিলেও সে গরীব, কারণ তাহার আয় কম, কাজ থাকা অবস্থাতেও সে 
আধা-বেকার। চাকুরি ও বেকারিতে পার্কোর সীমা-রেখ। টানা এইরূপ দেশে 
বিশেষ কষ্টকর । 
এই সকল বিভিন্ন কারণ ছাড়াও সমাজে কার্যকরী চাহিদ। কম থাকায় 
বেকারি'থাকিতে পারে । সমাজে বেকারির সাধারণ স্তর ( 99097%1 19৮6] 
0£ 05911)1019976 ) নির্ভর করে সমাজের সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ কম 
থাকার উপর । শ্রমিকদের দ্বার উৎপন্ন ভ্রব্যসামগ্রীর 
এতিিহি রি চাহিদার পাঁরমাণ এমন নহে যাহাতে সকল শ্রমিককে কাজে 
লাগান যায়। অর্থাৎ শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন ভ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে হইলে 
সমাজে যত পরিমাণ মোট ব্যয় হওয়া দরকার তাহা হইতেছে না, তাই 
শ্রমিকগণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে পারিতেছে না। এ ক্ষেত্রে বেকারির 
কারণ হইল সমাজে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কম। সমাজের মোট ব্যয়কে 
ছুইভাগে বিভক্ত করা চলে; ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়। সমাজের 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আয়বৃদ্ধি ঘটে কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের অন্ুপাত 


প্রচ্ছন্ন বেকারি 
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ক্রমাগত কমিম্না আসে, ফলে যদি বিনি্বোগ ব্যয় যথোপযুক্ত পরিমাণে বাড়ানো 
ন৷ যায়, তবে সমাজের সামগ্রিক চাহিদা কমিয়া যাইবে ) যে 
যন্থের স্বয়ংগতিত্ব ও 
মূলধনের অতি পরিমাণ শ্রমিক কাজ পাইতে চায়, তাহার কিছু অংশ 
দীর্ঘকালীন জড়ন্বের, বেকার থাকিয়া যাইবে । ' আধুনিক কালে ধনতান্ত্িক 
৮7৮72 সমাজের অগ্রগতির এমন স্তর আসিয়াছে যখন বিনিয়োগ 
বৃদ্ধি করা আর বিশেষ সম্ভব হইতেছে না, ভোগপ্রবণতাও 
আর বাড়িতেছে না- ফলে, স্থায়ী ও দুরারোগ্য বেকার সমস্যার সন্তাবনা দেখ 
যাইতেছে । স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ( 45৮০92861০0 ) আবিষ্ষার ও প্রয়োগ সমাজের 
মোট কর্মসংস্থান, আয় ও ক্রয়ক্ষমতা৷ কমাইয়। ভোগব্যয় যথে্ট কমাইয়া৷ দিবার 
সম্ভাবনা স্থ্টি করিয়াছে এবং ইহার ফলে বিভিন্নপ্রকার যন্ত্র উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান 
বিনিয়োগের সম্ভাবনাও রহিত করিয়াছে । মুলধনের অতি-দীর্ঘকালীন জড়ত্ব 
(99051879660, ) আপিয়া গিয়াছে, স্থতরাং বর্তমান-কালীন বেকারি 
এবং ভবিষ্যৎং-কালীন আরও বেকারির সম্ভাবনা_ইহাই শিল্পোন্নত দেশসমূহে 
আধুনিক কালে ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করিতেছে । 


বেকারির ফলাফল ( 27০০ ০৫ 06700109709) 


দীর্ঘকালীন অর্থ নৈতিক উন্নয়নের তত্ব হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, সমাজের 
শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রসার করিতে হইলে দ্রুত মুলধন-গঠনের সহিত কন 
মজুরিতে শ্রমিক পাওয়াও দরকার । উৎপাদন বাড়াইতে গেলে এমন একদল 
শ্রমিক সমাজে থাক]-প্রয়োজন যাহাদের দিয়া সহজে শ্রমশক্তি 
বিক্রয় করানো যায়, অর্থাং কম মজুরিতে সেই শ্রমিকদের 
নিয়োগ করা চলে। বেকারি থাঁকিলেই ইহা সম্ভব, "শিল্পে নিয়োগযোগ্য মজুত 
সেনাবাহিনী; (170058009) 16897চ9 105 ) না থাকিলে শিল্প বাণিজ্যের 
দ্রুত প্রসার সম্তব নহে। অর্থ নৈতিক প্রগতি ত্বরান্বিত করিবার জন্য ব্যয়শ্বীকার 
বা! ত্যাগ হিসাবেই এই বেকারিকে ধরা উচিত ; ইহা বাণিজ্য বৃদ্ধি ও সম্পদ বৃদ্ধির 
সহায়ক, সুতরাং কল্যাণকর। 

কিন্ত বেকারি থাকিলে দেশে জনসাধারণের একাংশ বিপুল দুঃখ দারিপ্র্ 
9 অভাবের মধ্যে জীবন যাপন করে; জীবনধারণের উপযোগী . নিয়তম 

১২ 


বেকারির সুফল 


১৭৮ অর্থ তত 


প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদি ব্যবহারের হ্যোগ তাহারা পায় না। ইহাদের কর্ে 

নিয়োগ করিলে আয়, ব্যয় ও দ্রব্য সামগ্রীর জন্য চাহিদা 

বেকারির কুফল 

সবই বৃদ্ধি পাইবে, ব্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হইবে; ইহাদের 
জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে । শ্রমশক্তিই সম্পদ স্থষ্টির প্রধান সক্রিয় উপাদান, 
ইহার অব্যবহার সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ কম রাখে, জাতির পক্ষে ইহাকে অপচয় 
ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। নিরন্তর বেকারির ফলে শ্রমিকের মন ভাঙিয়া 
যায় ; আশ]|হীন, উৎসাহহীন অবস্থায় তাহার দিন কাটে ; বর্তমানের অভাব ও 
ভবিষ্যংএর অনিশ্চয়তা তাহার মনোবল সম্পূর্ণ ভাঙিয়া দেয়। ইহার ফলে, সমাজের 
আইন শৃংখলার উপর সে আস্থা হারাইয়া ফেলে, তথাকথিত “সমাজ-বিরোধী” 
কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়৷ পড়ে; দারিদ্র্য দূর করার “সহিংস” পথে চলিতে পারে। 
বল! হয় যে, ইহাই জার্মানী ইটালী প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের কারণ। 


বেকারি দূব হওয়া বা পূর্ণ কর্মসংস্থানের সফল অনেক । ব্যক্তিগত অর্থ- 
নৈতিক নিরাপত্বা বজায় থাকে, অভাব দূর হয়। অভাব মোচন ও নিরাপত্তার 
ফলে সমাজের ও সভ;তার অগ্রগতি বা প্রগতি সম্ভবপর 
বহি রত হয়। মানুষ নিজের যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের পুরস্কার 
পাইয়া নিজেকে প্ররুত মানুষ বলিয়া মনে করে, নিজের ও অপরের প্রতি 
সম্মান ও শ্রদ্ধা গড়িয়া ওঠে। সমাজে পরশ্রমজীবির সংখ্যা কমিয়া যায়। 
গণতম্ত্ের প্রসার ঘটে, মোহ ও অন্ধতার পরিবর্তে যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টিভজী গড়িয়। 
উঠিতে সাহায্য করে। 


বেকারি দুরী করণের উপায় (15700501658 ০0£ [070527079195720677% ) 

বাভন্ন ধরনের বেকারি দূর করিবার জন্য বিভিন্ত্র প্রকার উপায় অবলম্বন 
করা যাইতে পারে। যেমন, কাঠামোজনিত বা যন্ত্রজনিত বেকারি দূর করার 
জন্য কর্মবিনিময় কেন্দ্র € 70010195090 17501081068 ) স্থাপনের উদ্দেশ্য হইল 
বিভিন্ন স্কানে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরি সম্বন্ধে শ্রমিকদের সংবাদ দেওয়া । 
সাময়িকভাবে (9889৪81 ) নিযুক্ত শ্রমিকদের স্থায়ী চাকুরির ব্যবস্থা করা দরকার । 
শিক্ষা বিস্তার, যাতায়াতের বয় কমানো বা যাতায়াতের বিভিন্ন প্রকার স্থযোগ 
ক্ষুবিধ৷ দিয়! শ্রমিকের চলনশীলতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা দরকার । 

মরশুমী বেকারি €(988৪০28] [008201)10510906 ) দূর করার জন্য শিল্পের 
সংগঠনে পরিবর্তন প্রয়োজন, যাহাতে এক শিল্পে শ্রমিকের কার্ধকাল শেষ 


বেকার ও পূর্ণনিয়োগ ১৭৯ 


হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য শিল্পের কাজ হুর হইতে পারে। কৃষকদের জন্য অন্যান্ত 
কুটির শিল্পের বন্দোবস্ত কর! দরকার ; ইহার ফলে বংলরের কোন সময়ে তাহাদের 
অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে হুইবে না; আয় বৃদ্ধি হইবে, দেশে প্রচ্ছন্ন বেকারির 


পরিমাণ কমিবে। শিল্প প্রদারের গতিবৃদ্ধি করিয়৷ বিভিন্র প্রকার কর্মনিয়োগের 
পরিমাণ বাড়াইলেও এই বেকারি কমিতে পারে। 


বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারি দূর করার উপায় হইল বাণিজ্য চক্ত রোধ করা। 
আঘধিক পদ্ধতি, কর-সম্প্কীয় বিভিন্ন পদ্ধতি এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বুদ্ধির দ্বারা 
এইরূপ বেকারি দূর করা যায়। 

সামগ্রিকভাবে বেকারির স্তর কিভাবে কমান যায়, তাহার সম্বন্ধে ছুই প্রকার 
তত্ব প্রচলিত আছে। ক্লাসিকাঙ্গ ধনবিজ্ঞানীদের মতে, মজুরির হার কমাইলেই 
শ্রমিকের চাহিপ! বাড়িগ্না যাইবে এবং বেকারি দূর হইবে। কেইনৃসের মতে, বেকারি 
দূর করার উপায় দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা। আধিক পদ্ধতিসমূহের দ্বার 
ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান, কর সম্পকীয় পদ্ধতিসমূহের দ্বারা ভোগব্যয় ও 
বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান, এবং রাষ্্ায় ব্যয় বুদ্ধির দ্বারা সমাজে অধিক আয় স্তষ্টি 


করা-এই সকল পদ্ধতি দ্বারা পূর্ণ কর্মনংস্থান প্রতিষ্ঠ। করিতে পারিলে বেকারি 
দূর করা সম্ভব । 


মজুরির হার ও বেকারি (৪৪৫০5 ৪7৭ [010৩021০509 ) 


ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছি যে, দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ভর 
করে শ্রমিকের যোগান, চাহিদা ও দামের উপর তাহাদের মতে শ্রমিকের যোগান 
নির্ভর করে দেশে আসল মঙ্গুরির হারের উপর (৪0015 0£ 1830 13 & 
£010068012 01 6156 2869 0£ 199] 989৪ ) | শ্রমিকের! শ্রমের যোগান দেয় 
কিছু পরিমাণ খাগ্ বস্ত্র প্রভৃতি পাইবার উদ্দেশ্টে, অর্থাৎ 
আসল সঞ্গুরির নির্দিষ্ট আসল মজুরি পাইলে তবেই শ্রমের যোগান হয়। 
ভারসাম্য হার 
আবার বিশেষ কোন একটি ফার্মে শ্রমিকের জন্য চাহিদা! হয় 
উৎপাদন-পরিমাণের সেই স্তরে, যেখানে আপল মজুরির হার শ্রমিকের প্রান্তিক 
নীট উৎপাদনের সমান। সমাজে নির্দিষ্ট আলগ মঞ্জুরির হারে সকল ফার্ম মিলিয়া 
মোট যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করে, তাহাই শ্রমিকের চাহিদা | এইরূপে, দেশে 
আসল মজুরির হার শ্রমের চাহিদা ও ঘোগান উতদ্প দিকের মধ্যে সমত! 
সাধন করে। | 


5৮৩ অর্থ তত 


যদি কখনও বেকারি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, দেশে শ্রমের বাজাকে 
ভারসাম্য নাই। এই অবস্থা দুর করার উপায় হইল 
শ্রমিকদের কম হারে আসল মজুরি লইতে রাজি করান। কম' 
আসল মজুরির হারে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, বেকার 
শ্রমিকের চাকুরি জুটে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। জিনিষপত্রের দাম কমান যায় না. 
কারণ মুনাফা কমিলে উৎপাদন কম হইবে, শ্রমিকের চাহিদাও হাস পাইবে। 
ক্তরাং আসল মজুরি কমাইবার উপায় হইল আথিক মজুরি হাস করা। আধিক 
মজুরি কমাইয়! দিলে দ্রব্যোতপাদনের ব্যয় কমে, উহার দাম কমে, চাহিদা বাড়ে, 
বেশি শ্রমিকের দরকার হয়। ইহাই ক্লাসিকাল বেকারির তত্। 
উপরের এইব্ূপ আলোচন। কেইন্স মানিয়া লইতে পারেন নাই । তাহার, 
মতে, আসল মজুরির উপর শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে, এই কথা বাস্তবে সত্য 
নয়। ইহা সত্য হইলে আমরা দেখিতে পাইতাম যে, জিনিসপত্রের দাম অল্প একটু 
বুদ্ধি পাইলেই ( অর্থাৎ আল মজুরি হাস পাইলে ) শ্রমিকেরা কাজ ছাড়িয়া দিত ।. 
কিন্তু তাহা ঘটে না । বরং আমরা দেখিতে পাই যে, আথিক মভ্বরির হার 
কমাইতে গেলে তাহার তীব্রভাবে বাধ। দেয়। তাই কেইনৃস, 
০০5 'ন_ বলিয়াছেন যে, শ্রমের যোগান আসল আয়ের উপর নির্ভর 
করে না) ইহা আথিক মজুরির উপর নির্ভরণীল। আধিক 
মজুরি বুদ্ধি পাইলে শ্রমিকের যোগান রেখা উপরে উঠে, কিন্তু এই রেখা নিচের 
দিকে অনমনীয় (71819 0০570৮78708 )| *্* ইহার কারণ হিসাবে কেইনৃস, 
বলেন যে, আধুনিককালের সমাজে শুধু শ্রমিকদের মধ্যে কেন, সর্বসাধারণের মধ্যেই, 
টাক! সম্পর্কে এক ধরনের ভ্রান্তি বা মোহ আছে (80095 
8 1]188100 )। সকলেরই মনে হয়, যেন ত্রব্যসামগ্রীর হিসাবে, 
একটি টাকার মুল্য সকল সময় সমানই থাকে । আমরা! 
ধরিয়া লই যে, একটি টাকা সব সময় একটি টাকারই সমান, ফিসারের ভাষায় বলা 
চলে, “আমরা লক্ষ্য করি ন! যে, ডলার বা টাকার যে কোন ইউনিটের মুল্য বাড়ে. 
ও কমে, প্রসারিত হয় ও সংকুচিত হয়” | 1 


০24১-4-82 পে পা পক্ষী 


বেকারি থাকিলে 
আধিক মজুরি কমাও 


2 তাহা ছাড়! কেইনদের মতে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে এমন কোন পথ নাই যাহাতে তাহারা 
সংঘবদ্ধ ভাবে হুনি্দিষ্ট পরিমাণে সমাজের অবস্থানুযায়ী প্রয়োজনমত আসল মঙ্ভুরি কমাইবাক 
জন্ত উদ্ধো্ভাদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে গ|রে। 
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এই কারণেই, কেইনৃসের মতে, যদি দেশে মজুরির ছার কমাইয়া দেশের 
সামগ্রিক বেকারি (£975678] 17910191070) ) কমাইতে হয়, তবে আধিক 
মজুরি সমান রাখিয়া আসল মজুরির হার কমান বাঞ্চনীয়। জিনিসপত্রের দাম 
বাড়াইলে আসল মজুরি কমে, স্থতরাং সেই পথে অগ্রপর 

ঈদ না হইলে দেশে বেকারি হাস পাইয়া কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। 
মজুরি কমাও  কেইন্সের ভাষায় বলা যায় শ্রমিকেরা সাধারণত আধিক 
মজুরি হ্রাস করাকে বাধা দেয়, কিন্তু জীবনধারণের উপযোগী 

দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাঁড়িলেই তাহার! চাকুরি ছাড়িয়া দেয় না।”* এইন্প 
“টাকার ভ্রান্তিরঃ (81965 1119101% ) আরও কারণ আছে । শ্রমিকেরা নিশ্চয় 
বোঝে যে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িলে তাহার্দের আসল আয় কমে, তবুও তাহার 
মনে করে উহা সামগ্রিক ব্যাপার, অন্যান্ত শিল্পের শ্রমিকদেরও একই অবস্থা । 
অন্যান্দের সঙ্গে তুলনায় নিজেপের অবস্থাতে কোনরূপ পরিবর্তন আপিল না, 
তাই তাহার! ইহাতে ততটা তীব্র আপত্তি করে না। তাহারা ইহাও জানে যে, 
বিশেষ কোন শিল্পে আধিক মজুরি কমাইলে ধর্মঘট, আন্দোলন প্রভৃতির সাহায্যে 
উহা! ঠেকান যায়, কারণ সেখানে স্পষ্টভাবে মালিকপক্ষই প্রধান বিরোধী শক্তি। 
কিন্তু আসল মজুরি হাস পাইলে এইন্ধপ কোন প্রত্যক্ষ বিরোধীপক্ষ পাওয়' 
যায না, শ্রমকেরা মনে করে যে, উহা সামগ্রিক ভাবে অর্থ নৈতিক নিয়মের 


কার্ষকারিতার ফল। 
তাহ! ছাড়া, আথিক মজুরি হাস করিলে বেকারি কষিবে, এই ধারণ একান্তই 
আংশিক ভারসাযে;র বিশ্লেষণ। চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি থাকিলে দাষ 
কমে এবং এই নূতন কম দামে চাহিদা বাড়িয়া যোগানের সঙ্গে সমান হইয়া পড়ে, 
এইরূপ বিশ্লেষণ পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যের বাজারে সম্ভবপর 1 কিন্তু 
সামগ্রিক বা সমষ্টিগত দৃষ্টিতে ইহ! সঠিক হইতে পারে না। 
০০৯৮৯ ধাহারা৷ এইরূপ পথ অবলম্বনের কথা বলেন, তীহারা 
প্রত্যেকেরই সংকট কার্যকরী চাহিদার উপর দেশের সামগ্রিক মঞ্জুরি-হ্রাসের কি 
দেখা দিবে প্রভাব পড়িতে পারে, সেই বথা চিন্তা করেন না। 
দেশের সকল শিল্পে একসঙ্গে মজুরি হাস করিলে লোকের হাতে ক্রয়শক্তি 
হাস পাওয়ায় সকল ভ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা কমিয়া গেল, জিনিসপত্র অবিক্রীত 
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রহিয়া গেল, সকল শিল্পেই কর্মনিয়োগ নিশ্চয় হ্রাস পাইবে । মজুরি হ্বাসের' 
ফলে কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় আয় ও কর্মসংস্থান স্তর নিচুতে নামিয়া 
যাইবে। 


ক্তরাং দেখা গেল যে, মজুবি-হ্াসের ফল কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব বিস্তার" 
করে কার্ধকরী চাহিদাকে প্রভাবিত করিয়া । কার্যকরী চাহিদা] প্রভাবিত হয়, 
তিনটি বিষয়ে পরিবর্তনের দ্বারা- ভোগপ্রব্ণতা, সুদের হার এবং মূলধনের প্রান্তিক 
কার্যকারিতা । মজজুরি-হ্রাসের ফল এই সকল শক্তিগুলিকে 
9150 রী কিরূপ প্রভাবিত করিবে আলোচনা করিলে তবেই বলা 
চলে ইহা কার্যকরী চাহিদার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপর 

কতট। ও কোনৃদিকে প্রভাব বিস্তার করিবে। 


ইহাদের প্রথমটি আলোচনা করা যাউক । আথিক মজুরি কমাইলে ত্রব্যসামর্জী, 

উৎপাদনের ব্যয় কিছুটা কমিবে ( কতট] কমিবে তাহ নির্ভর করে মোট উৎপাদন- 

ব্যয়ের মধ্যে মোট মজুরির অনুপাত এবং যোগানের অবস্থার উপর ); ফলে 

জিনিসপত্রের দাম কিছুটা কমিতে পারে। এই অবস্থায় যাহাদের আত্থক আয়, 

কমে নাই, সেই শ্রেণীর হাতে তুলনামূলকভাবে আসল 

০০৬ রে হ্রাস আয় বেশি চলিয়া গেল। ব্যবসায়ী বা ধনিকশ্রেণীর 

হাতে দেশের আসল আয় যদি একটু বেশি যায়, তবে, 

গড় ভোগপ্রবণত] হ্রাস পাইবে, কারণ ধনীব্যক্তির৷ আয়ের বেশি অংশ ভোগ- 
ব্যয় করে না। 


দ্বিতীয়ত, .উদ্োক্তারা যদি মনে করে যে, বর্তমানে আঁথক মজুর কমিলেও 
ভবিষ্যতে শীঘ্রই উহা? বাড়িবে ভবে মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে 
এবং কর্মসংস্থান বাড়িয়! যাইবে । তাহা ছাড়া, ভবিষ্যতে 
ও মজুরি, ব্যয়, দাম সকল কিছু বাড়িবে, এইক্ধপ ধারণা 
অনিশ্চিত প্রবল হওয়ায় লোৌকে এখনই বেশি জিনিষপত্র কিনিতে 
থাকিবে, ভোগপ্রবণতাও কিছুটা বাড়িতে পারে । অপর- 
পক্ষে, যদি আঘিক মঞ্জুরির ত্রাস দেখিয়া উদ্যোক্তারা, মনে করে ভবিষ্যতে ইহা? 
আরও কমিবে, বে মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বর্তমানে বৃদ্ধ না পাওয়ারই 
সম্ভাবনা । 
তৃতীয়ত, দেশে সাধারণ মজুরি-হাসের ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্থান্চ 
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অনেকের আয় কম হইবে, তাহারা লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে হাতে 
কম টাকা রাখিবে। ইহাতে স্থদের হার কথিয়া যাইবার 
হেরহার কমাইরেও জন্তাবনা, ফলে বিনিয়োগ বাড়িতে পারে। কিন্ত দের হার 
নয় কমাইবার জন্য “নমনীয় আধিক নীতি, গ্রহণ করাই ভাল, 
এইব্প “নমনীয় মুর নীতি” গ্রহণ করা উচিত নয়। ইহার 
তিনটি কারণ আছে । কে) শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপুল অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। 
(খে) সামাজিক ন্যায়বিচারের দিকে তাকাইয়া ইহা বল! চলে যে, মজুরি হাস করা 
উচিত নয়। কারণ ইহাতে তুলনামূলক ভাবে অপরাপর শ্রেণীর সহিত শ্রমিকশ্রেণীর 
জীবনযাত্রার মানে ব্যবধান ও বৈষম্য আরও বাড়াইয়৷ তুলিবে। (গ) স্থদের হার 
কমিলে, পূর্বের সরকারী খণগুলির ভার (০5:99 ০৫ 00170 09৮?) বৃদ্ধি পায়, 
ইহা আমরা জানি। মজ্জুরি-হাস করিয়া! দেশের অধিকাংশ লোকের আয় কমাইয়া 
তাহার্দেরই উপর হইতে কর আদায় করিয়া এই খণ পরিশোধ করা স্থবিবেচনার কাজ 
বলা চলে না। টাকার যোগান বৃদ্ধির নীতি ইহার তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য, 
কারণ তাহাতে জনসাধারণের উপর চাপ কম পড়িবার সম্ভাবনা । 
পুর্ণ কর্মসংস্থান (911 [70919570552 ) 
আধুনিক কালে প্রায় সকল রাষ্ট্রেরই অর্থনৈতিক লক্ষ্য হইল বেকারি দুর 
করা এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সমগ্র 
পৃথিবীতে শিল্পোন্নত সকল দেশেই অর্থ নৈতিক সংকট ও বেকারি দেখ! দিয়াছিল, 
ধনবিজ্ঞানের তত এই সংকটের কারণ ও উৎস খু:জিয়া৷ বাহির করিবার জন্য নৃতন 
দৃষ্টিভঙ্গীতে অগ্রসর হইয়াছে। “কল্যাণ রাষ্ট্রের” ধারণা স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
বেকারি দূর করিয়া সমাজকে পূর্ণসংস্থান স্তরে পৌঁছান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য 
বলিয়া গণ্য হইতেছে । 
পূর্ণ কর্মসংস্থান বলিলে দেশের আপামর সকল জনসাধারণের কর্মে নিযুক্ত 
থাক বুঝায় না। স্বেচ্ছাযূলক বেকারি; সংঘাতজনিত বেকারি; দেশের 
সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাজনিত বেকারি (ন্ত্রীলোকদের চাকুরী সংক্রান্ত 
নর প্রথ' প্রভৃতি ); দেশের সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ম- 
বলহাকোহনে  কাঙ্গুন জনিত বেকারি ( দৈনিক শ্রমের সময়, চাকুরি হইতে 
অবসর গ্রহণের নিয়ম, নিয়তম শিক্ষার বয়স প্রন্ভৃতি ); 
নিয়োগের অযোগ্যতাজনিত বেকারি (বৃদ্ধ, শিশু, রুগ্ন বা অসুস্থ প্রভৃতি )-- 
এই সকল কারণে কিছু লোক সর্বদাই দেশে বেকার থাকিবে। পূর্ণ কর্মসংস্থান 


১৮৪ অর্থ তত্ব 


বলিলে বোঝ যায় ষে, অনিচ্ছামূলক বেকারি নাই, প্রচলিত মজুরির হারে ধাহার৷ 
কর্মে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাহার! মোটামুটি ভাবে সকলই কর্মে নিযুক্ত আছেন।* 
উনবিংশ শতাব্দীর ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞান মোটামুটি এই ধারণার 
উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, সমাজে সর্বদাই পূর্ণ কর্মসংস্থান রহিয়াছে । তাহার! 
ধরিয়া লইয়াছিলেন অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে আপনা আপনি পুর্ণ 
কর্মসংস্কান প্রতিষ্ঠিত হুইবে। ধনবিজ্ঞানী শ্যে (985) 
বণিত নিয়ম অনুযায়ী যোগান নিজেই নিজের চাহিদা স্যষ্টি 
করে; শ্রমিকের যোগান বাড়লে মজুরির হার কমিয়৷ শ্রমিকের চাহিদ! বৃদ্ধি 
পাইবেই। তাহাদের মতে বেকারি তখনই থাকা সম্ভব যদি শ্রমিক তাহার 
উৎপাদন ক্ষমতা বা বাজারে প্রচলিত মজুরির হার হইতে বেশি মজুরি দাবি 
করে। একচেটিয়ামূলক শ্রমিক সংঘের চাপে মজুরি হার অধিক থাকিলে তাই 
বেকারি অধিক হইবার সম্ভাবন] | 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণের, বিশেষ করিয়া কেইব্‌স ও তাহার অন্ুগামীগণের 
মতে, সমাজ সাধারণত পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে সর্বদা অবস্থান করে না; 
বা এই ধরনের সময় ছাড়া সকল দেশেই অনিচ্ছামূলক বেকারি 
আছে, সকল দেশই অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে রহিয়াছে । 
পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে পৌছান এবং সেই স্তরে ইহাকে রক্ষা করা - ইহাই রাষ্ট্রের 
অর্থ নৈতিক নীতির পক্ষ্য। 
কি কারণে সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্কানের ভারসাম্যাবস্থায় ( ঘা্]) 1207010520976 
70111011520 ) নাই ; পর্ণ কর্মসংস্থানের স্তর হইতে বিচ্যুতির ( 1,80898 2০2 
7011 [77111057676 ) কারণ কি? ক্লাপিকাল ধনবিঞ্ঞ|নের ধুক্ত হইল থে, 
শ্রমিকগণ কর্তৃক কৃত্রিমভাবে বাড়াইয়া রাখা মজ্ঞুরির স্তর-ই 
পূর্ণ কর্মসংস্থান হইতে 
বিচুতির কারণ ইহার কারণ। আধুনিক ধনবিজ্ঞান তাহা স্বীকার করে 
না। কেইন্‌সের মতে ইহার কারণ হইল, সমাজে মোট 
ব্যয়ের পরিমাণ এত বেশি নহে যাহাতে সকল শ্রমিককে কমে নিযুক্ত রাখা 


* পূর্ণ কর্মসংস্থান লক্ষ্যের মধ্যে নিছক পরিমাণগত ভাবে কর্মনিয়োশের আদর্শ আছে তাহা 
নহে, জীবন যাত্রার মান উন্ততত করা, বরিত আয়ম্তরে স্বাধীন সতী জীবন নিরাপত্তীর সহিত যাপন 
করার ধারণাও ইহার অন্তর্ভুক্ত 1 প্রাচীন কালের দাঁস-সমাজেও পুর্ণকর্মসংস্থান ছিল ; আধুনিক 
কালেরফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রেও অপ্রচুর পারিশ্রমিকে পূর্ণ কর্মনিয়োগ দেখা গিয়াছে। অভাব ও উপবাস 
হইতে মুক্তি, ভবিষ্তের গভীর অনিশ্চয়তা হইতে মুক্তি নিজের ঝোঁক অনুযায়ী যোগ্যতা ও 
দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহারের সুযোগ হুবিধ! পাওয়াঁ_এই সকল মিলিয়া পুর্ণ কর্মসংস্থানকে নিছক 
অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হইতে উন্নততর এক সামাজিক আদর্শে পরিণত করিয়াছে । . 


ব্লাসিকাল ধারণ! 


আধুনিক ধারণা 


বেকারি ও পূর্ণনিয়োগ ১৮৪ 


যায়। দেশের কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ কম, তাই শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণও 
কম। এই কার্যকরী চাহিদা নির্ভর করে সমাজে মোট বায়ের উপর । সমাজের 
মোট ব্যয়কে ছুই ভাবে ভাগ করা চলে, ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয়। সমাজের ও 
আয়স্তরের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় না, স্থতরাং 
যদি বিনিয়োগ-ব্যয় বুদ্ধি করা না হয়, তবে সমাজের মোট আয়, ব্যয় এবং কার্ষকরী 
চাহিদ! কমিয়৷ যাইবে। 
কি ভাবে সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌছিতে পারে? শ্রমিকদের দ্বারা 
উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়াইতে পারিলে তাহাদের কর্মনিয়োগ বাড়িবে। 
টব ইহাঁর জন্য সমাজে মোট ব্যয় বাড়াইতে হইবে, অর্থাৎ ভোগ্য 
পৌঁছিবার তিনটি পথ দ্রব্যের দরুণ বায় এবং বিনিয়োগের উদদ্টে ব্যয়, এই উভয় 
প্রকার বায়ের পরিমাণই বাড়ান দরকার | সমাজে বিনিয়োগ 
করে ব্যক্তিগত উদ্ভোক্তাগণ এবং সরকার । সুতরাং, পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌছিবার 
তিনটি পথ £ ভোগব্যয় বাড়ানো, ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ানো, এবং সরকারী 
ভোগ ও বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়ানো । 
তোগদ্রব্যের উপর ব্যয় বাড়াইবার প্রধান উপায় হইল কম ভোগ প্রবণতা- 
সম্পন্ন ধনী শ্রেণীর উপর প্রত্যক্ষ কৰ আরোপ করিয়! বা প্রত্যক্ষ করসমুহের হার 
বৃদ্ধি করিয়। রাজস্ব বাঁড়াইয়! বেকার ভাতা, সামাজিক বীমা, অসুস্থতার বীষা, 
বার্ধক্যে পেনসন প্রভৃতির মাধ্যমে সেই অর্থ গরীব শ্রেণীর 
ভোগবায় বৃদ্ধির উপায় 
সমূহ হাতে তুলিয়া দেওয়া_ কারণ তাহাদের ভোগপ্রবণতা৷ বেশি। 
একই সঙ্গে, এই উদ্দেশ্টে, পরোন্ষহারের পরিমাণ ও হার 
কমাইয়া দিলে তোগব্যয় বাড়িয়া যাইতে পারে। এই পদ্ধতি গ্রহণের সময়ে লক্ষ্য 
রাখিতে হুইবে যে প্রত্যক্ষ করের হার বাড়াইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কমে কি না! . 
তাই প্রত্যক্ষ করের হার বুদ্ধ করিয়া আয়ের পুনর্বপ্টন করিবার সময়ে যাহাতে 
ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের উৎসাহ ও প্রেরণা না কমে এইজন্য বিশেষ 
ধরনের সুবিধা দেওয়ার বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে, যেমন ব্যবসায়-ল্ক আয় 
পুনধিনিয়োগ হইলে কর দিতে হইবে না, অথবা করের হার কম হুইবে, মূলধনের 
ক্ষয়ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে আয়ের অধিক অংশ জম রাখিতে পারিবে। 
ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-বৃদ্ধির প্রধান পদ্ধতি হইল সুদের হার কমাইয়া রাখা 
চারা হা এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলে* আয়কর বা অন্যান্ত প্রত্যক্ষ কর 
বৃদ্ধির উপায়সমূহ হইতে উদ্ভোক্তার্দের কিছুটা রেহাই দেওয়া। কিন্তু এই 
পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অস্থবিধা হইল ব্যক্তিগত 


বিনিয়োগকারীর। এরূপ নিরুংসাহী অবস্থায় থাকিতে পারে যে, কম সুদের হার ব! 


১৮৬ অর্থ তত্ব 


কম আয়করের হার কিছুতেই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধিতে তাহাদের উৎসাহিত 
করিতেছে না। 
স্থতরাং, প্রধান পদ্ধতি হইল সরকারী ব্যয় বাড়ান। রাষ্ট্র বা জনপ্রতিষ্ঠান- 
সমূহ যদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অর্থাৎ রাস্তা ঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি 
ছারা স্থাপন করে তাহা! হইলে সমাজের মোট বিনিয়োগব্যয় বৃদ্ধি 
বৃদ্ধির উপায়সমূত হইবে, কর্মসংস্থানও বাড়িয়া যাইবে। সরকারী বিনিয়োগের 
বৃদ্ধি যাহাতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পরিমাণ সংকুচিত করিতে 
না পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সরকার ছুই 
উপায়ে টাকা সংগ্রহ করিতে পারে ঃ (ক) কর বুদ্ধি এবং খে) খণবৃদ্ধি। 
প্রতাক্ষকরের যতথানি বৃদ্ধি ব্ক্তিগতকে বিনিয়োগ নিরুৎসাহু করিবে না সেই 
পরিমাণ টাকা করবৃদ্ধি ছারা! উঠানো হইবে; আরও অধিক টাকার প্রয়োজনে 
সরকার খণ করিবে। জনসাধারণের নিকট হইতে খণ করিলে ব্যক্তিগত 
বিনিয়োগের জন্য অর্থ কমিয়া যাইবে, ভোগব্যয়ও কিছুটা 
সংকুচিত হইতে চাঁহিবে। সুতরাং তাহা না করিয়! রাষ্ট্র 
প্রধানত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে নুতন টাকা স্থঙ্ি করিয়া (1998016 া10800106) 
বাজেট-ঘাট.তি পদ্ধতির দ্বারা সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়া দিবে। নৃতন টাকা স্থষ্টি 
করিয়া সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করাকে বিনা স্থদে টাকা সংগ্রহের পদ্ধতি ( 10979৪€- 
256 912%0010% ) বলে, কারণ এই টাকার জন্ত রাষ্ট্রকে কোন সদ দিতে হয় না? 
ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা টাকা সংগ্রহ করিয়া বিনিয়োগ করিলে যাহাতে দ্রুত 
কর্মসংস্বান বাড়িতে পারে, এই জন্য, (ক) শ্রমিকের চলন- 
৮৯৯ টে শীলত বাড়াইতে হইবে, ইহাতে সি দ্রুত কর্মে সি 
হইতে পারে (খ) নৃতন শিল্পের স্কান নির্বাচন (1,০9০) 
সঠিকভাবে করিতে হইবে। (গ) পবিকল্লিতর্ূপে সরকারী উন্নয়নমূলক নির্মাণ- 
কার্য (০91০ ভা 0%5 ) স্থরু করিতে হইবে। 
ঘাটতি ব্যয়ের নীতির বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য হইল, (ক) ইহার ফলে 
ুদ্রাম্ফীতির সম্ভাবন। প্রবল, কারণ কাষকরী চাহিদার বৃদ্ধি শ্রম ও উপকরণের 
দুশ্রাপ্যতা স্থট্টি করিতে পারে ।. অনুগত দেশসমূহে ঘাট তিব্যয়ের বৃদ্ধি সমাজে 
অধিক আয় স্ষ্টি করিবে, কিন্তু মূলধনী দ্রব্যের অভাবের দরুণ দ্রব্যপামগ্রীর 
উৎপাদন বাড়ানো যায় না. বলিয়া টাকার পরিমাণ বাড়াইলে দামস্তর বাড়াইয়া 
দিবে। স্তরাং সকল দেশেই শিল্পপ্রসারের প্রথম দিকে পূর্ণকর্মসংস্থান 


ঘাটতি বায় 


বেকারি ও পূর্ণনিয়োগ ১৮৭ 


অর্থ নৈতিক নীতি ও পরিবল্পমার লক্ষ্য হইতে পারে না। প্রথমে দ্র শিল্প- 
সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতে হইবে, মুলধনী দ্রব্যাদি প্রস্তুতের হার খুবই বাড়াইয়া 
দিত ত হইবে, ( যেমন ভারতের দ্বিতীয় পাচশালা পরিবল্পনা )। (খ) তাহ ছাড়, 
ঘাটতি বঝয়ের বৃদ্ধি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের মনে নিরুৎসাহ 
ঘাটতি ব্যয়ের অন্থবিধা সঞ্চার করিতে পারে, তাহারা ভবিষ্যৎ করের ভয়ে মুদ্রান্ফীতির 
ভয়ে বা সংকটের ভয়ে ভীত হুইয়া৷ পড়িতে পারে, গে) সরকারী খণের পরিমাণ 
বৃদ্ধির বহু প্রকার বিপদ আছে, সুদ প্রদান, আসল পরিশোধ, বিশেষত ক্রমবর্ধমান 
খণ-ব্যবস্থার সঠিক পরিচালনা সকল বিষয়েই ইহা! অনেক প্রকার অসুবিধার স্থঙি করে। 
ভনুত দেশ ও পুর্ণকর্মসংস্থান তত্ব ( 0700657065৩107590 008070169 
11 2700101057567)৮ 01560৮৮ ) £ 
অনুন্নত দেশসমূহ গ্ধানত কৃষি প্রধান, মুলধনী সামগ্রীর পরিমাণ কম, যন্ত্র 
সম্পকীয় জ্ঞানের স্তর খুবই নিচুতে ৷ দ্বিতীয়ত, মালিকের নিকট মজুরির বিনিময়ে 
চাকুরি করে এইরূপ শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম, 
মো অধিকাংশ জনসাধারণই স্বয়ং-নিযুক্ত, নিজেই নিজের কর্ম- 
স্থানের ব্যবস্থা করে। তৃতীয়ত, জাতীয় উৎপন্জের একটি 
বিশেষ বড় অংশ বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয় না, উৎপাদকগণ নিজের! 
ভোগের উদ্দেশ্টেই উৎপাদন করে। এইব্প অবস্থায় গুণকের নীতি উঃত দেশ- 
সমূহের নায় সহজে কার্যকরী হয় না । 
বিনিয়োগের বৃদ্ধি প্রথমে আয় ও কর্মসংস্কান বাড়ায়, তাহার পরবর্তী স্তরে 
সেই আয় ভোগব্যয়ের মারফৎ নুতন আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াইয়া দেয়। দ্বিতীয় 
স্তরের আয় পুনরায় ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয়িত হয় এবং এইভাবে আয় ও কর্মসংস্থান. 
বাড়িয়া প্রথম বারের-বধিত আয় ও কর্মসংস্থান» গুণকের আয়তন- এই পর্যন্ত 
বাড়িবে। কিন্তু অনুমত দেশে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা পরবর্তী স্তরসমূহের ভোগব্যয়, 
বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরবর্তী স্তরসমূহে উহাদের 
আরও বৃদ্ধির পথে বহু বাধা থাকে । যদিও এইরূপ দেশে প্রান্তিক ভোগপ্রবগত। 
থাকে খুব ঘেশি এবং ত্ত্াহ্থ্যায়ী গুণকের আয়তন খুবই বড় হওয়! উচিত, কিন্তু 
বাস্তবে তাহা হয় না। ইহ্রার প্রধান কারণ হইল এইবূপ 
গণক ও ত্বরক উভয়ই দেশে আয়-বৃদ্ধি প্রধান ভোগ্যব্রব্য হিসাবে খাছশগ্যের 
সি চাহিদা-ই প্রথমে বাড়ায় । কৃষি দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান 
ছল্লকালে অস্থিতিষ্থাপক আর অনুন্নত দেশগুলিতে প্রধানত প্রক্কতির খেয়ালেই 


১৮৮ অর্থ তত্ব 


কৃষির উৎপাদনে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। তাহা ছাড়। উন্নত ধরনের যধ্বপাতি নাথাকায় 
ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতে পারে। আর কৃষিজাত দ্রব্যের 
দাম বাড়িলে রুষকের অলপতা বাঁড়িয়া যাওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া 
যাইতেও পারে । 


খা দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে ( কষিজাত ভ্রব্যের উৎপাদন সমান থাকায় ) 
পাম বাড়িবে এবং ফলে কুষক শ্রেণী ব্তীত অন্ঠান্য শ্রেণীকে বেশি দাম দিয়া 
খাগ্ছার্দি ক্রয় করিতে হইবে ; কিন্তু কৃষকের সঞ্চ-প্রবণতা বেশি থাকায়, অন্ঠান্ঠ 
ক্ষেত্র (৪৩০6০: ) আয় বৃদ্ধির স্থবিধা পাইবে খুবই কম। কৃষকের! শিক্পজাত দ্রব্য 
ক্রয় করিলেও শিল্পের উৎপাদন বাড়ানে! এইরূপ দেশে সহজ নহে, তাই আধ বৃদ্ধি 
হইলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান না বাড়িতেও পারে । 


প্রচ্ছন্ন বেকারি (1018801890. ৪09001910702906 ) থাকাতেও গুণক ও 
ত্বরকের প্রভাবের গতি ভিন্নরূপ দীড়ায়। অনিচ্ছাকৃত বেকারির বদলে প্রচ্ছন্ন 
বেকারি থাকা বিনিয়োগে প্রাথমিক বুদ্ধি প্রচ্ছন্ন বেকারদের আয় বাড়াইলে 
উহ্থা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পরবর্তী স্তরের কর্মসংস্থান ও আয় বাঁড়াইতে পারে না। 
তাহা ছাড়া এইরূপ চল্তি মঙ্গুরির হারে অগ্ত্র চাকুরি করবার কোন প্রেরণা 
তাহাদের মধ্যে দেখা যাঁয় না । পেশ এক ধরনের “তথাকথিত” পূর্ণ কর্মলংস্থান-এর 
স্তরে থাকে : বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রধানত, মুদ্রাম্ফীতি-ই ঘটায়। 
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আয় ও কর্মনংস্থানের তত 


11601) ০ 1110017521৫ 111১1017110 


1980 সাল পর্যস্ত অধিকাংশ ধনবিজ্ঞানীদের ধারণ ছিল যে, দেশে সাধারণ 
বেকারি থাকিতে পারে না। তাহার! ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, সমাজে সর্বদা 
পুর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে। এই কারণেই “ক্লাসিকাল? ধনবিজ্ঞানীরা কর্মসংস্থানের, 
সাধারণ স্তর নির্ধারণকারী বিষয়গুলিকে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেন 
নাই। তাহাদের এই চিন্তা প্রকুষ্টভাবে রূপ পাইয়াছিল “বাজার সম্বন্ধীয় স্তে-র, 
নিয়মএর মধ্যে (985৮8 1557 01 118205905 )| এই “নিয়ম” . হইতেই 
ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। স্থে বলিয়াছিলেন, 
যে, “যোগানই নিজের চাহিদা স্থঠি করে' (95100915 0158699 16৪ ০50 
092081)0 )। ইহার অর্থ হইল সমাজে সাধারণ উৎপাদনাধিক), বা বাড়তি 
উৎপাদন (09609181 ০056:-79000100 ) সম্ভব নয়। 

0১ কোন একটি বিশেষ শিল্পদ্রব্যের জন্ত চাহিদা হঠাঙ কম 
অধিকোৎপাদন হুইতে পারে, বা চাহিদার তুলনায় উৎপার্দন ও যোগান বেশি 
মি হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। 
কিন্তু সাধারণভাবে বা সামগ্রিকভাবে সকল ত্রব্য সামং্রীর জন্য চাহিদ। নাই বা 
উহাদের বাড়তি উৎপাদন হইয়াছে ইহ! কিব্ধপে স্বীকার করা যায়? জেম্স, . 
মিল (82068 11) ) বলিয়াছেন “উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই ভোগের প্রসার ঘটে" 
(০০088106801) 19 00630908155 দ7101) 01090996799); তাহার মতে “চাহিদার 
একমাত্র কারণই হুইল উৎপাদন, একই সময়ে এবং সমান পরিমাণ চাহিদা 
স্ট্টি না করিয়া ইহা কখনও যোগানের ব্যবস্থা করে না?;* “বাংসরিক 
উৎপন্লের পাঁরমাণ যাহাই হউক না কেন, ইহা বাৎসরিক চাহিদার 
পরিমাণকে কখনই ছাড়াইয়। যাইতে পারে ব্লা11 রিকার্ডোও বলিয়াছেন, 
72549589585 055950555 250. 1005 5016 28085 01 06090838016 106৬5৫ 
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১৯০ অর্থ তত্ব 


“একটি জাতির দিক হইতে দেখিতে গেলে, যোগান কখনই চাহিদাকে ছাপাইয়া 
যাইতে পারে না? । (40 1909:97898 60 & 10861005801] 0810 10656 


48স%0990 0609900+ ) | 


1848 সালে প্রকাশিত জন স্ট্য়া্ট মিলের 79111010198 ০৫ 1১016198) 
[০০1,000 গ্রন্থেও আমরা ইহা! দেখিতে পাই। দেশের সমগ্র চাহিদা হঠাৎ 
কমিয়া গিয়া উৎপাদনের আধিক্য এবং বেকারি ঘটাইতে পারে। এই ধারণার 
বিরুদ্ধে মিপ বহ্প্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, 
“লেনদেনের মাধ্যমের অভাবের দরুণ সকল প্রকার ভ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদার 

ঘাট তি দেখ! দিয়াছে, ইহা! কি সম্ভব? খাহারা এইরূপ মনে 
সি করেন, তাহার! বিচার করেন নাই যে, ভ্রব্যসামগ্রীর লেন- 

দেনের মাধ্যম কি লইয়া গঠিত হয়। এই মাধ্যম হইল দ্রব্য- 
সামগ্রী । প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই অন্য ব্যক্তির উৎপন্ন দ্রব্যের জন্ দাম দিবার 
মাধ্ম হইল তাহার নিজস্ব দ্রব্যসামগ্রী। লকল বিক্রেতা নিশ্চঘ্ই ক্রেতা, শব্বগত 
বা সংজ্ঞাগত দিক হইতেও ইহারা একই | যদ দেশটির উৎপাদন ক্ষমতা আমরা 
ধিগুণ করিতে চাই তবে সকল বাজারেই জিনিসপত্রের পরিমাণ আমাদের দ্বিগুণ 
করিয়া তুলিতে হইবে, অর্থাং ইহার ফলে একই সঙ্গে ক্রয় শক্তির পরিমাণও 
আমর দ্বিগুণ করিয়া ফেলিতেছি। দ্বিগুণ চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই দ্বিগুণ 
যোগান বাজারে লইয়া আসিবে; প্রত্যেকেই পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ কিনিতে পারিবে, 
কারণ বিনিময়ে দিবার মত প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ জিনিষপত্র আছে ।-.-...ইহা সম্পূর্ণ 
অকল্পনীয় যে, সকল দ্রব্রই মূল্য হাস পাইয়াছে এবং ফলে সকল উৎপাদক 
উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক পাইতেছে না ।”% 


শশা পি পা পশশাপিপীশাপীী শসা পা স্প্পপ পপ পপ পপ 


ক 488 10.700551016 0056 00516 300010106 2 056015007 ০ ৫2600800101 217 
50200000410158, টি ৬4200 00 00৩ 2853103 01198500612 2003৩ ৬/1,0 0810 ৪০ ০2,000 
108৬৩ 00038007160 ৬৮102 10 15 %7151010 00730805059 015500৩8208 0৫ [99505801 00 
50100100001163* [11981000915 00000500153, ১8,010) [১6:9018,8 100৩208 0€ 029106 10৫ 
(০০ 01000000008 01 00১5৫ 0০001৩ 0053892 01 0)03৩ ৬/18101) 15৩ 181003616 903363858, 
4১1] ৪511015 215 0551210192৫ ৫% 02 06179275 0585553, 09810 ৮৮2 50800৩01% 20:01৩ 
০৩ 70709800052 1১০৬৩৪01050 ০00100/7 ৮/০ 81১0২810 0208291৩ 0186 82119 ০01 


50001500810165 11) ৩৬৩৮ 28210৩১09৬৩ 80010 0) 5৩ 5502৪৩৪0০৮৩ 2০4১1৩ (5 
[00000588708 0০060 0%৩:/ ০0৩ ৬০010 11108 ০: ৫০916 ৫6090.0 2ও ৬০৩11 &$ » 
4০4915 80915 : ৩৮০:%১০9৫% ৬০4৫ ০ 21১1৩ 60 047 (৮7105 23 2880 193050832 
৬০:০০ ৮০01৫ 188৬৩ (৮106 852800০180০ 086৫ 17 6509880%৩ .,..১. [019 2. 8166 
519887010 208 21] 00085 300810 511 হত % ২10০ 200 (121 ৪1] 1910 0018 8130414) 
টে 5008600000৩5 706 80300508608] 1৩0080620৩৫, 


৮824৮ 71, 9৮952, 0৫৫ 527 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত ১৯১ 


অবশ্ট সেই যুগেও ক্লাসিকাল লেখকদের এই মতের বিরদ্ধে কোন কোন 
ধনবিজ্ঞানী সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের আধিক্যের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন । 
ম্যালথাস, রিকার্ডোকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, দেশে চাহিদা কম 
থাকার দরুণ বেকারি ঘটিতে পারে। কিন্তু তাহার এই মত তখন গৃহীত হয় 
নাই। কেইনৃস, বলিতেছেন, “রিকার্ডোর এই মতবাদ যে, দেশে কার্যকরী 
চাহিদার ( 7326011৮6 067087,0 ) ঘাটতি হওয়া অসম্ভব, ইহাকে ম্যাল্থাস 
তীব্র ভাবে বাধ! দিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। ইহার কারণ হইল 
স্যাল্থাস, স্পষ্টভাবে বৃঝাইতে পারেন নাই কিরূপে ও কেন কার্যকরী চাহিদার 
ট্রি হা ঘাটতি বা বাড়তি দেখ! দেয়, ফলে তিনি বিকল্প কোন 
মধ্যে মতবিরোধ ছিল কাঠামো দ্রাড় করাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন ; এবং পবিস্র 
খৃষ্টধর্ম যেমন স্পেন জয় করিয়াছিল, রিকার্ডোও তেমনি 
ইংলগ্ডে নিরহ্কুশ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন । সহরের লোকজন, রাজনীতিক 
ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা সকলে তাহার মত কেবল মাত্র গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। 
বিরোধের অবসান হুইল * অপর দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল; কোন আলোচনার 
মধ্যেও ইহা আর প্রবেশ করিল না'। কার্যকরী চাহিদার এই গুরুত্বপূর্ণ জটিল 
ধাধণ, মচালথাস, যাহা লইয়! সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা। ধনবিজ্ঞান শান্ত 
হইতে অবলুপ্ত হইয়া! গেল ।”% 
সামগ্রিক যোগান ও জামগ্রিক চাহিদ। (5882588৩901 ৪0 
/১8875856 70510082000 
কোন ফার্মের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করা হুইবে তাহা নির্ভর 
করে কতজন মজুর খাটাইলে ফার্মটি সর্বাধিক মুনাফা! করিতে পারে । দেশের : 
সামগ্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে, একত্রভাবে বিচার করিলে সকল উদ্যোক্তার 
এইরূপ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ফলে সমষ্টিগত মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ পাওয় 
যায়। যে প্রধান শক্তিগুলর কার্ধকারিতার দরুণ দেশের মোট কর্মসংস্থানের 
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পোজ উপাষ্  এশা পপ পাস 


১৯২ অর্থ ডত্ব 


পরিমাণ স্থির হয়, তাহাদের সামগ্রিক যোগান (5£8758509 ৪8120215 ) এবং 
সামগ্রিক চাহিদা (88819896০ 0972804 ) বলে। 
মনে কর, সমাজে কিছু সংখ্যক শ্রমিক কাজে নিযুক্ত আছে। এই পরিমাণ 
কর্মসংস্থান বজায় রাখিতে গেলে সকল উদ্যোক্তার। মিলিয়! 
রা 851 জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়। কমপক্ষে যে পরিমাণ টাক1 নিশ্চয়ই 
দাম কাহাকে বলে পাইতে চান ( 20580 9%19906 (09 76081৮6 )১ তাহাকে 
বলে সামগ্রিক যোগান দাম। অর্থাৎ কিছুসংখ্যক শ্রমিক 
মিলিয়া মোট যে পরিমাণ ত্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করেন, তাহার মোট ব্যয়কে 
সামগ্রিক যোগান দাম বলা চলে। যদ উদ্যোক্তারা মনে করেন যে, দ্রব্যসামগ্রী 
বিক্রয় করিয়৷ এই খরচ তুলিয়া আন। যাইবে না তবে তাহারা কর্মসংস্থানের পরিমাগ' 
কমাইয়। দ্রবেন। অপরপক্ষে, সামগ্রিক চাহিদা দাম বলিলে বোঝা যায় কিছু- 
সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত থাকিলে সকল উদ্যোক্তার! মিলিয়া ভ্রুব/সামগ্রী বিক্রয় করিয়া 
যত পরিমাণ টাকা পাইবেন বলিয়া আশা! করেন ( ₹9815 09 65990$ )। কিছু 
সংখ্যক শ্রমক নিয়োগের স্তরে উদ্যোক্তাদের প্রত্যাশিত রেভিনিউর মোট পরিমাণকে 
তাই সামগ্রিক চাহিদ। দাম বলা চলে। 
বিভিন্ন পরিমাণ কমমনিয়োগের স্তরের বিভিন্ন পরিমাণ সামগ্রিক যোগান দাম 
ও সামগ্রিক চাহিদা দাম থাকে £ তাই কর্মনিয়োগের বিভিন্ন স্তরে সামগ্রিক 
যোগান দামের তালিকা ও সামগ্রিক চাহিদ্বা দামের তালিকা ( 8০1)90016 ) 
প্রস্তুত করা যায়। যদি উভয়ের মধ্যে সামগ্রিক চাহিদ] দাম বেশি থাকে, অর্থাৎ 
রাকা উদ্যোক্তাগণ মিলিয়া যে পরিমাণ বিক্রয় টাকা 
সমাজে উপস্থিত নিশ্চয়ই পাইতে চাহেন সেই নিম্নতম প্রয়োজনীয় টাকার 
থাকিলে উভয়ে মিলিত পরিমাণ অপেক্ষা যদি বিক্রয়লৰ টাকার পরিমাণ 
হয়, তাহাই কানের অধিক হইবে বলিয়া আশা করেন, তাহা হইলে সকল 
উদ্যোক্তারা মিলিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা 
করিবে, ফলে কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিবে । অবশেষে যদি এমন এক অবস্থায় 
পৌছান ঘায় যখন সামগ্রক চাহিদা দাম ও সামগ্রিক যোগান দাম সমান, তখন 
সেই কর্মনিয়োগের পরিমাণে হাঁস বা বৃদ্ধির ঝোঁক থাকে না; কর্মসংস্থানের 
ভারমাম্য-স্তর (55111002000 15956] ০0 [27001057626 ) স্থাপিত হয়া 
এই স্তরে সমাজের সকণ অনিয়োগ বা বেকারি দূর হইয়াছে অর্থাৎ পুর্ণ কর্ম- 


নিয়োগের স্তরে সমাজ উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে; অপূর্ণ কর্মসংস্থান-স্তরেও 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ১৯৩ 


এইবপ ভারসাম্য থাকা সম্ভব € 91005790079109577906 90011101307 )। এইনপ 
অবস্থায় এই কর্মসংস্থানের স্তরে ভারসাম্য স্থাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ উহার বাড়িবার 
বা কমিবার দিকে কোন ঝৌকঃনাই। নিচের রেখাচিত্রে ইহ দেখা যাইতেছে £ 


মা 45 


৬ 






70 
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0 বি 

কঙগনিতদ্আানের পারিচ্মাণ 

04. অক্ষে বিভিন্ন পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তর পরিমাপ করা হইতেছে এবং 
0৬ অক্ষে শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন ভ্রবাসামগ্রী বিক্রয় করিয়া বিভিন্ন পরিমাণ 
বিক্রয় আয় পরিমাপ করা হইতেছে । সামগ্রিক চাহিদা রেখা হইল 43 
এবং সামশ্রিক যোগান রেখা হইল 47. 4৪ রেখা হইতে আমর! জানিতে 
পারি বিভিন্ন পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তরে সকল উদ্যোক্তার মিলিয়! কিরূপ বিভিন্ন 
পরিমাণ টাকা নিশ্চয়ই পাইতে চান। যেমন, উদ্যোক্তারা 
যদি 0৮ সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করেন তবে কমপক্ষে 
তাহাদের 011 পরিমাণ টাকা পাইতেই হুইবে, এই টাকা 
তাহার! নিশ্চয়ই পাইবেন বলিয়া মনে করেন । 41) রেখা হইতে আমরা জানিতে 
পারি বিভিন্ন পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তরে সকল উদ্যোক্তারা মিলিয়৷ কিন্ধপ বিভিন্ন 
পরিমাণ টাকা পাইবেন বলিয়া আশ! করেন। যেমন ০৮ সংখ্যক শ্রমিক- 
নিয়োগের স্বরে তাহারা মনে করেন এ শ্রমিকদের দার! উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী 


১৩ 


ইহাদের তালিকা এবং 
রেখার আকৃতি কিরূপ 


১৯৪ অর্থ তত্ব 


বিক্রয় করিয়া 024” পরিমাণ টাকা তাহারা পাইবেন। প্রত্যাশা বেশি বলিয়৷ 
তাহার! কর্মসংস্থান বাড়াইতে থাকেন। কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে 
49 রেখা প্রথমে ধীরে ধীরে বাড়ে, তাহার পর দ্রত বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, 
47) রেখা প্রথমে দ্রুত বাড়ে, পরে বুদ্ধির গতি হাস পায় । 
সামগ্রিক যোগান দামের রেখা ও সামশ্রিক চাহিদা রেখা উভয়ে মিলিয়৷ দেশে 
কর্মসংস্থানের স্তর বা পরিমাণ স্থির করে। যতক্ষণ উদ্যোক্তাদের মনে প্রত্যাশিত 
আদায়ের পরিমাণ &7)) নিম্নতম প্রয়োজনীয় পরিমাণ (49) হুইতে বেশি, 
ততক্ষণ উদ্যোক্তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া 
1 কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিবে । যতদুর পর্যন্ত 
রেখার মিলনবিন্দুতে 41) রেখা 49 রেখার উপরে ততক্ষণ কর্মসংস্কানের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইতেছে। একমাত্র 9৮ পরিমীণ কর্মসংস্থানের স্তরে 
পৌছিয়া উভয় রেখা মিলিত হইতেছে । আমরা তাই বলিতে পারি যে, সমাজে 
০৮ পরিমাণ কর্মসংস্থান আছে তাহার কারণ হইল এ স্তরেই &9 রেখা ও &7) 
রেখ! মিলিত হইতেছে । 49 রেখা ও 47) রেখা কোন বিন্দুতে মিলিত হইবে 
তাহা নির্ভর করে সমাজের সকল ক্রেতারা মিলিয়া কত টাকা ব্যয় ক'রতে চান, 
অর্থাৎ তাহাদের মোট ব্যয়ের উপর । যদি তাহারা 9 পরিমাণ মোট ব্যয় কারতে 
রাজি থাকে তবে ০0৮ পরিমাণ কর্মসংস্থান হইবে, ইহাই আমরা জানিতে পারি। 
সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রক যোগানের এই মিলনবিন্দুকে কার্যকরী-চাহিদার 
(7:7606159 176709,100 ) বিন্দু বল হয়। কোন এক দেশে কর্মসংস্থানেব 
স্তর এই বিন্দুতে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ এই পাঁরমাণ কার্যকরী চাহিদা থাকাতেই 
সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থান বজায় আছে। এর বিন্দুতে 
সই বিন্দুতে কাধকরী সামগ্রিক চাহিদা] দাম, সামগ্রিক যোগান দাম এবং কার্যকরী 
চাহ্দি। প্রকাশ পায় ৃ ৃ 
চাহিদার পরিমাণ সমান । যদি কার্যকরী চাহিদায় বৃদ্ধ হয়, 
তাহা হইলে কর্মনিয়োগের স্তর উধের্ধ উঠিবে, কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িবে; 
বদি কার্যকরী চাঁহুদা কমিয়া যায়, তাহা হইলে কর্মনিয়োগের স্তর নামিয়া যাইবে, 
র্মসংস্থানের পরিমাণ কমিবে। প্রতি মুহূর্তে বা শক্পকালের মধ্যে কোন একটি 
দশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ফলিক ষে স্তরে আছে সেই স্তরেই সামগ্রক চাহিদা ও 
ণমশ্রিক যোগান সেই সময়টুকুর মধ্যে ভারসাম্যে পৌছিয়াছে। ইহাধেএ 
ঢারসাম্যের বিন্দুতে কার্যকরী চাহিদা পাওয়া যাইতেছে, আমরা! তাই বলিতে পারি, 
৷ই কার্যকরী চাহিদা থাকার দরুণ-ই কর্মসংস্থান এই স্তরে আছে। 


আয় ও কর্মসংস্থানের তন্ ১৯৪ 
সয় ও কর্মসংস্থানের স্তর ০কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর নির্ভর করে 


€6508079  06662700188775 205 155৩] 0£  [10007256 জোঃতর 
020105712৩8 ) 
কার্যকরী চাহিদা বলিলে টাকার হিনাবে, কোন বিশেষ স্তরে কর্মনিয়োগ- 
পরিমাণের দ্বারা উৎপন্ন ভ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যকে বৃঝা! যায়। 
দ্রবাসামগ্রীর মোট মুল্যই চারিটি উপাদানের আয়ে বিভক্ত 
হইয়া যায়; অথব] বলা চলে যে, চারিটি উপাদানের সকল 
প্রকার আয় যোগ দিয়াই দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য গঠিত হয়। স্থতরাং কার্যকরী 
চাহিদা -মোট জাতীয় আয়--মোট ভ্রব্সামগ্রীর মূল্য ।% 

সাধারণভাবে দ্রবসামগ্রীকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হয়, ভোগান্রব্য এবং 
বিনিয়োগ-দ্রব্য ; স্বত্রাং কার্যকরী চাহিদা (বা মোট ব্যয় ) হইল মোট ভোগ্যত্রব্যে 


«. প্রথম পরিচ্ছেদে জাতীয় আয়ের পরিমাপ সম্বন্ধে আলোচন। করা হইয়াছে । 

সংখ্যাতত্বের হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধো, কোন দেশে বিনিময়যোগ্য সকল প্রকার 
সম্পূর্ণোৎপন্ন (1091 ০৭০০৫) দ্রবা সামগ্রীর মোট মূল্যকে মোট জাতীয় আয় বলা হয়। 
সকল প্রকার দ্রব্য দামগ্রীর বিক্ষয়মূল্য হইতেই সকলের আয়, সুতরাং জাতীর আয় আর 
সামগ্রিক চাহিদ1 সমান । 

সামাশ্রিক চাহিদা (2০৪০৮ 0০0৯৩ ) চারি ধরনের বিষয় লইয়! গঠিত হয় (ক) 
বাক্তিগত ভোগ-ব্যয়, (খ) ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-ব্যয়, (গ) রাষ্্রীয় [বনিয়োগ-ব্যয় এবং 
(ঘ) বিদেশী দ্রব্যকার্ধাদির উপর দেশীয় জনসাধারণের ব্যয় অপেক্ষা দেশীয় কাধাদির উপর 
বিধেধ। জনসাধারণের ব্যয়ে আধিক্য (বা ঘাট্তি)। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, 
সংপূর্ণোৎপন দ্রবা কার্াদি ব। মোট উৎপাদনের উপর আধিক ব্যয়ের স্রোতকেই আমরা সামরিক 
চাতিদা বলিতে পারি। ৃ 

সশখ্যাতত্বানুষায়ী হিসাব করিলে দেখা বায়, এই সামগ্রিক চাহিদা এবং মোট জার্তীয় উৎপন্ন 
(01938 [50995] 2£9500 একই বিষয় । ইহার! একই, কারণ কোন আধিক লেনদেনকে 
ছুইদিকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখা চলে আয় ও বায় । বিক্রেতায় যাহ! আয়, ক্রেতার তাহাই খায় £ 


কম-ও নহে, বেশি-ও নহে । সুতরাং বল! যায়, মোট জাতীয় উৎপন্ন হইল নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে 
সকল সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রবযসামস্্রীর মোট মূল্য বা চলতি সম্পৃর্ণোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর উপর মোট 
আধিক ব্যয় । যেমন, যদি কোন বৎসরে মোট সম্পূর্ণোৎপন্্ দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য হয় ৫০* কোটি 
টাকা, তাহা হইলে ইহা হইতে বুঝ যাঁয় ওই সময়ের মধ্যে দেশের মোট ব্যয় হইল ৫** কোটি 
টাকা অথবা ওই সময়ের মধ্যে দেশের সামগ্রিক চাহিদ1-ও৯৫০* কোটি টাকা । 


মোট জাতীয় উৎপন্নকে বিভক্ত করিলে আমরা ১. ০+ [ এই কেইন্সীল্ন শৃত্র পাইতে 
পারি। এখানে * হইল মোট জাতীয় উৎপন্ন (বা মোট জাতীয় আয় )) ০ হইল ভোগ এবং 
॥ হইল বিনিয়োগ । [-এর মধ্যে ব্যক্তিগত, রাষ্্রীয় বা! বৈদেশিক সকল প্রকার বিনিয়োশ্ব 
ধনিহিত আছে। 


জাতীয় আয়, জাতীয় 
বায় ও কাধকরী চাহিদ। 


১৯৩ অর্থ তত্ব 


ব্যয় এবং মোট বিনিয়োগ ভ্রব্যে ব্যয়ের সমটি | আর মোট ভোগ্যত্রব্যে ব্যয় 
-- মোট ভোগাদ্রব্য হইতে বিক্রয়লধ আয়; এবং মোট বিনিয়োগ ত্ব্যে ব্যয় 
-মোট বিনিয়োগ দ্রব্য হইতে বিক্রয়লৰ আয়। ুতরাং, 
কার্যকরী চাহিদা মোট জাতীয় আয়-জাতীয় উৎপাদনের মোট মুল্য, 
--ভোগপ্রব্যের উপর ব্যয় +বিনিয়োগ দ্রব্যের উপর ব্যয়, 
--ভোগন্্রব্য হইতে বিক্রয় লধ আয়+বিনিয়োগ ত্রব্য 
হইতে বিক্রয় লব্ধ আয়। 
দেশে কার্ধকরী চাহিদার উপর মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ভর করে; 
অর্থাং (ক) ভোগব্যয় এবং (খ) বিনিয়োগ ব্যয়, এই উভয় ব্যয়ের দ্বারা কর্ম- 
নিয়োগের পরিমাণ স্থির হয়। যদি ভোগব্যয় বা বিনিয়োগ 
0 রি ব্যয় বুদ্ধি পাইয়া মোট ব্যয় বা কার্যকরী চাহিদা বাড়িয়া 
যায়, তাহা হুইলে কর্মসংস্থান বাড়ে; যদি ভোগব্যয় ব৷ 
বিনিয়োগ ব্যয় হাস পাইয়া, মোট বয় বা কার্যকরী চাহিদা কাময়া যায়, তাহ 
হইলে কর্মসংস্থান কমে । ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ ব্যয় কিসের উপর নির্ভরশীল? 


কোন্‌ কোন্‌ শক্তির ধারা ইহার! নির্ধারিত হয়? 
(ক) সমাজে ভোগবায়ের পারমাণ নির্ভর করে মোট আয়ের কি অংশ ব্যক্তিরা 
মিলিয়! ভো গত্রব্য ক্রয়ে বায় করে, র, অর্থাৎ মোট আয় এবং সমাজের গড় ভোগ- 


“সম্পূর্ণোৎপন্ল কথার অর্থ হইল থে হিসাবের সময় আধা- উৎপন্ন দ্রব্যমামগ্রীর বা উৎপাদনে 
ব্যবহৃত কাঁচামালের দাম এহণ কর! হয় না, পাছে ডবল হিসাব হইয়| যায় । “মেট” কথাটিতে 
বোঝ! যায় মুলধনী। দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতির বাবদ কোন অর্থ পৃথক করিয়া হিসাব তইতে বাদ দেওয়। 
হইতেছে না। মুলধনের ক্ষয়ক্ষতির পূরণ বাবদ অর্থ মাটি জাতীয় উৎপাদন হঈতে বাদ দিলে 
নীট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়। এই নীট জাতীয় উত্পাদনের মোট বিভ্রয় মূল্য হইতে 
বিএয়কর ব। ভন্ঠান্য ব্যবসায়-কর প্রভৃতি বাদ দিলে আমর “জাতীয় আয়” পাইতে পার 
ক।রণ, সকল দ্রব্য সীমত্রীর মোট বিতয় মূল্য হইতে পরোক্ষ কর আদায় প্রসৃতির পরিমাণ বাদ 
দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই সকল উৎপাদনের জন্য ব্যয় ব! সকল উপাদানের আয় 
€ খাজন।, মঞ্জুরি, সুদ এবং অবন্টিত মুনাফা )। 

সুতরাং বলিতে পার। যায়, ছল জাতীয় উৎপাদন-_মুলধনের ক্ষয়-ক্ষতি পুরণ নীট জাতীয় 
উৎপাদন । 

নীট জাতীয় উৎপাদনের মুল্য-থীরোক্ষকর- জাতীয় আয়। নীট জাতীয় আয়ের সাহায্যে 
দেশের আয়ন্তর ও কর্মনিয়োগের তত্ব বিশ্লেষণ কর! হয় না; বিশ্লেষণের জন্য মোট জীতী4 
উৎপাদন এবং মোট আয় ব্যবহার করা হয় ;কাঁরণ পরোক্ষ কর বা মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিপুরণ 
বাবদ অর্গ ষথাত্রমে রাষ্ট্র বা ফার্ম কর্তৃক বায়িত হয়, এবং ফলে উহ। ভ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা 


স্থিকরে। 


আঁয় ও কর্মসংস্বানের তত্ব ১৯৭ 


প্রবণতার উপর । আধ্ব-বৃদ্ধি হইলে ভোগের পরিমাণ বাড়ে বুটে, কিন্তু যে হারে 
আয়ে বুদ্ধি হয়, ব্যক্তির ভোগের পরিমাণে সেই হারে বৃদ্ধি হয় না। আয়ের বৃদ্ধি 
ও ভোগের বৃদ্ধির অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বলে । 

ভোগ-প্রবণতা নির্ভর করে প্রধানত আয়ের স্তরের উপর । তাহা ছাড়া, 
সমাজে জাতীয় আয় কি ভাবে বন্টত থাকে তাহার দ্বারাও ভোগপ্রবণতা স্থির 
হয়। যর্দি জাতীয় আয়ের বেশি অংশ কমপংখ্যক ধনী-ব্/ক্তির হাতে থাকে তাহা 

হইলে সমাজের গড় ভোগপ্রবাতা কম; অপরপক্ষে যদি 
টি জাতীয় আয়ের বেশি অংশ অধ্কপংখাক গরীব লোকের 
বৈষমোর হাঁর, প্রচলিত হাতে থাকে, তাহা! হইলে সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা 
উর রা বেশি। সঞ্চয় ও ব্যয় সম্বন্ধ জনসাধারণের প্রচলন রীতি- 
কর কাঠামে। প্রভৃতি নীতি, চিন্তা, ও অভ্যাস প্রভৃতি ভোগপ্রবণতার আয়তন 
নির্ণয় করে। ব্যক্তিদের হাতে সঞ্চত তরল সম্পত্তির 
(1951৭ 83968 ) পরিমাণের উপর ভোগপ্রবণতা নির্ভরশীল ₹ কারণ অধিক 
প্রিমাণ তরল সম্পত্তি ( যেমন সরকারী খণপত্র, নগদ টাকা, বা সঞ্চয়ী আমানত 
প্রভৃতি ) হাতে থাকিলে নিরাপত্তার মনোভাব বেশি হওয়ার জন্য এবং ভবিষ্যতে 
ইহা! হইতে আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকায় বর্তমান-আর় হুইতে সঞ্চয়ের 
ইচ্ছা কম থাকে অর্থাত ভোগপ্রবণতা বেশি থাকিতে পারে। কর-কাঠামোর 
ূ উপরও ভোগপ্রবণতা কিছুটা নির্ভর করে, অর্থাৎ করপমূহের 

স্বল্লকালে উহা মোটা- 

ুট স্থির প্রকৃতি এবং হার উভয়ে ভোগপ্রবণতার উপর প্রভাব 

বিস্তার করে। দীর্ঘকালে ভোগ প্রবণতা নির্ধারণকারী এই 
সকল বিষয়সমূহে পরিবর্তন হুইয়৷ সমাজের গড় ভোগপ্রবণতায় পরিবর্তন ঘটিলেও 
সবল্পকাঁলে ইহা মোটীমুটি স্থায়ী বিষয় । 

(খ) সমাজের মোট বিনিয়োগ-ব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের 
উপর £ (১) মুল্ধনের প্রান্তিক কার্ধকারিতা € 81215] [00819205 ০0% 
নিব 5051980) হদের হরি]: এক ইউনিট মুলধনী 
করে মূলধনের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপাদন করিয়া! তাহা হইতে ব্যয়ের উধ্র্বে যে নীট 
রকি ও দের আয় হইবার সম্ভাবনা, অর্থাৎ নূতন মূলধনী ভ্রব্যোৎপাঁদন 

রর. হইতে সম্ভাব্য আয়ের হার -ইহাকে মূলধনের প্রান্তিক 
কার্যকারিতা বল্লা হয়। বাজারে প্রচলিত দের হার হইতে যদি সম্ভাব্য 
আয়ের হার বেশি হয়, তাহ! হইলে সমাজে বিনিযোগ-ব্যপ্ধ বৃদ্ধি হইবে; মূলধনের 


১৯৮ অর্থ তত্ব 


প্রান্তিক কার্যকারিতা বা সম্তাব্য জায়ের হার স্থদের হার হইতে কম হুইলে সমাজে- 
বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়! যাইবে। এই উভয় বিষয় শিলিয়া স্থির করে বিনিয়োগ- 
প্রবণতা (767910908165 6০ 1105986 ) 

(১) মূলধনের প্রান্তিক-কার্যকারিতা বা বিনিয়োগ-প্রবণতা বহু বিষয়ের 
উপর নির্ভরশীল। (ক) যেমন, ভবিষ্যতে ভ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে কি 
না। চাহিদ। বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা৷ বাড়ে; চাহিদা হ্রাসের 

সম্ভাবনা থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কমে। (খ) জন- 

উহা সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে মুলধনের প্রান্তিক 
উপর নির্ভর করে কার্যকারিতা বেশি থাকে । গে) সেই বিশেষ প্রকার 
মূলধনী ভ্রব্যে বর্তমান উৎপাদন ও যোগানের পরিমাণের 

উপর ইহা অনেকটা! নির্ভর করে, পরিমাণ বেশি হইলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কম, 
পরিমাণ কম হইলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বেশি। (ঘ) বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি 
ও নূতন যন্তরপ্রচলনের হার অধিক থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কম; এই 
হার কম থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বেশি। (উ) মুলধনী দ্রব্যের শিল্পে 
বর্তমান নিয়োগ-হার কিরূপ তাহাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইহা বেশি থাকিলে 
মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কম, ইহা কম থাকিলে প্রান্তিক কার্যকারিতা 
বেশি। (চ) বর্তমান কর-কাঠামোর প্রকৃতি ও হার এবং তাহাতে ভবিষ্যং 
পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রভাবও কম নয়। করহার অধিক হইলে প্রান্তিক 
কার্যকারিতা কম, করহার কম হইলে ইহা আঁধক। (ছ) বাবসায় বাণিজ্যের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশানিরাশার অবস্থা ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
ভবিষ্ঞতে লাভের আশা বা ক্ষতির ভয়, অর্থাৎ ব্যবসায় জগতে ভবিষ্যং 
সন্বদ্ধে প্রচলিত ধারণ ছুই ধরনেরঃ আশাবাদী মনোভাব প্রবল 
থাকিলে মূলধনের প্রাত্তক কার্যকারিতা বেশি, নিরাশাবার্দী মনোভাব 
প্রবল থাকিলে মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কম। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
ধারণ! দুই প্রকার £ স্বশ্নকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা ও দীর্ঘকালীন ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে ধারণা । বর্তমানের অভিজ্ঞতার ভিজতে স্বল্পকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে . 
ভবিষ্যৎ সন্ধে সবপ্- ধারণ! দ্থির হয়; অপরপক্ষে, স্থায়ী ধরনের আশা ও ভয়ের' 
কালীন ধারণাও ভিত্তিতে দীর্ঘকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা গড়িয়া উঠে। 

দীর্ঘকালীন ধারণা কাল যত স্বল্প, পরিচিত বর্তমান অবস্থা চলিতে থাকার 
সম্ভাবনা তত বেশি, নিশ্চয়তার অনুভূতি তত প্রবল; কাল যত দীর্ঘ” 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ১৯৯ 


বর্তমান ও পরিচিত অবস্থা চলিতে থাকার সম্ভাবনা তত কম, অনিশ্চয়তার অনুভূতি 

তত প্রবল। ( ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চিত অসম্পূর্ণ জ্ঞান, পারকল্পনাবিহীন বাজার- 

ভিত্তিক অর্থনীতির উদ্ভব, ব্যবসায়-বিশ্বাসে ( 5510588 9০000951509 ) 
বিপুল উঠানামা, বাণিজ্যচক্রের তীব্রতা ও গভীরত। বৃদ্ধির কারণও বটে )। 

(২) ুদের হার নির্ভর করে (ক) টাকার পরিমাণ, ও (খ) নগদ-পছন্দের 

. তালিকার উপর। টাকার পরিমাণ কমিয়া গেলে অথবা 

দের চার নর কণে নগদ-পছন্দের হার বাড়িয়া গেলে সুদের হার বৃদ্ধি পায়; 

নগন-পছনদর উপর টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গেলে অথবা নগদ-পছন্বের হার 

কমিয়া গেলে সুদের হার হ্রাস পায়। 
স্থতরাং কর্মসংস্থানের স্তর-নির্ধাবণী শক্তুসমূহকে নিয়লিখিত ভাবে সাজান যাষ। 





মোট কর্মসংস্কান 
1 
কার্যকরী চাহিদ। 
| 
| মোট ব্যয় 
| | 
ভোগ ব্যয় ব্যক্তি উদ্ভোশী বিনিয়োগ ব্যয় সরকারী ব্যয় 
212222 রা ররর 
| | | | 
আয়ম্তর সঞ্চয় প্রবণতা সদের হার মূলধনের প্রান্তিক কার্যকরিতা 
জর রারানাারর ০22:2128 
| | | | 
টাকার যোগান তারল্য পছন্দ মূলধনের দাম সম্ভাব্য আয় 


ভোগ-ব্যয় ও আয় (00080220910 04 [70001296 : [86 00181027)- 


85028 চি 2006828 ) 


সমাজে মোট ভোগের পরিমাণ নির্ভর করে সকল ব্যক্তির ভোগের পরিমাণের 
সমগ্টির উপর। প্রত্যেক ব্যক্তি ভোগত্রব্য ক্রয়ে যে পরিমাণ ব্যয় করে তাহা 
যোগ করিলে সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট ভোগ-পরিমাণ জানা যায়। 

ব্যক্তির ভোগের পরিমাণ প্রধানত কিসের' উপর নির্ভরশীল? কেইনৃসের 
মতে, অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে (যেমন, দাম) প্রধানত ইহা 
নির্ভর করে ব্যক্তির আয়ের উপর। দ্রব্যের দামের সঙ্গে উহার জন্ত চাহিদার 


২০৩ অর্থ তত্ব 


যেরূপ কার্ষকারণ সম্পর্ক আছে, ঠিক সেই্নপ ব্যক্তির ভোগপরিমাণ তাহার আয়ের 
উপর নির্ভরশীল । 

ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরূপ, সমষ্টির ক্ষেত্রেও তাই। দেশে মোট ভোগব্যয়ের 
পরিমাণ নির্ভর করে প্রধানত আয়স্তরের উপর । তালিকার আকারে বা রেখা- 
চিত্রের সাহায্যে ইহাদের এই সম্পর্ক আমর! প্রকাশ করিতে পারি। বিভিন্ন আয়ের 
পরিমাণে €(্) সমাজে কি বিভিন্ন পরিমাণ ভোঁশগব্যয় (0) হইতেছে তাহা 
একটি তালিকাতে সাজান চলে £ 





ভোগ-ব্যয়ের তালিক। 
00188077)106101) 90171900198 
€ কোটি টাকার হিসাবে) 
৮৫ ৰ 0 
0 ূ 20 
8০ 6৮ 
100 ূ 100 
150 130 
9009 ূ | 66 
250 175 
200 ] 185 


বিভিন্ন আয়ন্তরে ভোগব্যয়ের এই তালিকাকে ভোগ-প্রবণত৷ ( 0:০1909165 
6০ ০0708510069 ) বা ভোগ-অপেক্ষক বা ভোগশানর্ভরক ( ০0080201601 
006803)) বলা! হয়। আয়ের পরিমাণের সহিত ভোগব্যয়ের পরিমাণের এই 
সম্পর্ককে অপেক্ষক-সম্পর্ক ( বা ঘ্ারা0০61008] 71562008101] ) বল। হয়, অর্থাৎ 
প্র আয়স্তর আছে বলিয়া প্ররূপ ভোগের পরিমাণ হইভেছে, অর্থাৎ ০-£ (ডর), 
ইহাকে আমর! পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে প্রকাশ করিতে পারি। 

ভূ-সমান্তরাল অক্ষে আমরা সমাজের মোট বিভিন্ন আয়গ্তর প্রকাশ 
করিতেছি এবং লম্বমুখী অক্ষে এ প্রতিটি আয়ন্তরে মোট ভোগব্যয়ের 
পরিমাণ দেখাইতেছি। 4৮” রেখাটিতে আয় ও ভোগের পরিমাণ সমান, মোট 
আয় যে পরিমাণ, ভোগের পরিমাণও ততখানি। শ্রী রেখাটিকে আমর! তাই 
সঞ্চয়-শুন্ততার রেখা (29:০-৪৮1085 1179) বলিয়াও অভিহিত করিতে 


আয় ও কর্ম সংস্থানের তু ২০১ 


পারি, কারণ ভোগকারীরা বা ক্রেতারা & রেখার উপর সঞ্চরণ করিলে আয়ের 
চিতা সমস্তটাই ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় করিয়া ফেলে। 0 রেখাটি ধীরে 
টা ধীরে বাকিয়া যাইতেছে, অর্থাৎ আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
ভোগব্যয় বাড়ে বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধির পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া 

আসে। পূর্বের তালিকার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া এই রেখাটি আকা হুইয়াছে। ০0 


রেখা উৎসবিন্দু 0 হইতে সুরু হয় না কারণ আয় যখন শুন্ত তখনও ভোগব্যয় শৃন্ত 





পপ শ্পাাশিশি 





ূ 
১৮5 তে 252155555 
টু শর 


৩ 


আোহা (%) 


€০ 
৬৫ 


নয়, অর্থাৎ যখন %-50 তখনও ০২০ কোটি টাকা । 0 রেখাটি উপরে উঠিতেছে 
অর্থাৎ দেখা যাইতেছে আয়ন্তর বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভোগব্যয় বাড়িতে থাকে ( ৪০. 
10019881716 15061010 0 1000106 )। উভয় রেখার ছেদগবিস্টু ৪ হইল এমন 
একটি স্থান যেখানে ০৮. 3৪ বিন্দুরা দিকে অর্থাৎ 0 পরিমাপের কম 
আয়ম্তরে আয়ের তুলনায় ভোগব্যয় বেশি, খণাত্মক সঞ্চয় ( 0969615৩ ৪9চ2188 ) 
হইতেছে ; 8 বিন্দুর ডানদিকে অর্থাৎ 9৪ পরিমাণের বেশি আয়ন্তরে ভোগব্যয় 
কম, ধনাত্মক সঞ্চয় (00816159 8951709 ) হুইতেছে। তালিকার উদাহরণ 
হইতে বল! চলে যে, এই ছেদ-বিন্দু বা 8 এমন স্তর প্রকাশ করে যেখানে ১০০ 
কোটি আয় এবং ১০০ কোটি ব্যয়। 46” রেখাটি হইতে 0 রেখাটির দুরত্ব বিভিন্ন 
'আয়ম্তর ( খণাত্রক ব! ধনাত্মক ) সঞ্চয়ের পরিমাণ পরিমাপ করিতেছে । 
কতরাং যে অপেক্ষক বা নির্ভরক ( মা8০6০০ ) ভোগ ও আয়ের মধ্যে 


২০২, অর্থ তত্ব 


পরস্পর-নির্ভরশীলতা৷ বা৷ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তাহাকেই আমরা ভোগপ্রবণতা 
( 2:070908165 6০ 9018820)9 ) বলিতে পারি। আমাদের চিত্রের 0 রেখাটিই 
হইল এই ভোগপ্রবণতা, ইহার এক ধরনের অবস্থান ও ঢাল (9০816100. &7 
8101)9) আমরা দেখাইয়াছি। এই প্রবণতার ছুইটি টেকনিকাল ধর্ম ( 6901/108] 
৪66:0569৪ ) আমার্দের আলোচন! করা দরকার £ প্রথমত গড় ভোগপ্রবণতা) ও' 
খ্তীয়ত, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা। বিশেষ কোন আয়ম্তরের সহিত ভোগব্যয়ের ষে 
অনুপাত. অর্থাৎ 0/ঘ্, ইহাকেই গড় ভোগগ্রবণতা বলা হয়। যেমন, যদি 100 
টাকা আয়ের মধ্যে 80 টাক! ভোগব্যয় হয় তবে গড় ভোগ-প্রবণতা হুইল কে 
অর্থাৎ 8০% বা ০'৪। এই গড় ভোগপ্রব্ণতা বাহির হইলে ইহা! হইতেই গড় 
সঞ্চয় প্রবণতা জানা যায়, উপরের উপাহরণে গড় সঞ্চয় প্রবণতা হইল 20% বা 
02। আয়ন্তর যত বাড়ে এই গড় সঞ্চয়প্রবণতা তত বৃদ্ধি পায় এবং গড় 
ভোগপ্রবণতা তত কমে। অর্থাৎ ১/% বৃদ্ধি পায় এবং 0/ড্ হ্রাস পায়। 
আমাঁদের চিত্রের ভাষায় বলিতে গেলে গড় ভোগপ্রবণতা হুইল 0 রেখার উপর 
অবস্থিত যে কোন একটি বিন্দু সেই বিন্ুতেই জানা যায় আয়ের কত অংশ 
ভোগব্যয় বা সঞ্চয় হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, এই গড় 
ভোগ প্রবণতা সাধারণ অবস্থায় । হইতে কম কোন এক ভগ্নাংশ হইবে ।* 


আয় বৃদ্ধি হইলে ভোগব্য় বাড়িবে। আয়ের বৃদ্ধি ও ভোগের বৃদ্ধি এই 
অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণত। ( 11572108)  1019508165 60 00188109 ) 


০০ 
শা? প 


* এই গড় ভোগপ্রবগতার অর্থ নৈতিক তাৎপর্ধ কম নয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তরে 
যে পরিমাণ দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতেছে তাহাদের মোট বায়ের কত অংশ কেবল ভোগাপ্রবা বিক্রয় 
করিয়া তুলিয়। আন! যাইতে পারে, আমর! তাহা ইহার সাহাধ্যে জানিতে পারি। ভোগব্য় 
হইল ভোগ্য দ্রব্যের জন্য মোট ব্যয্জের পরিমাণ অর্থাৎ ভোগ্যক্রবা বিক্রয়জাত আয়ের পরিমাণ, 
সুতরাং ভোগাদ্রব্যের চাহিদা ও যোগান হইতে জাতীয় আয়ের কত অংশ আসিল, তাহা 
আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি । অপরপক্ষে সকল দ্রব।সামগ্রীর মোট বায়ের কত অংশ মূলধনী 
দ্রবা বিক্রয় করিয়া! তোল! যাইবে, অর্থাৎ মূলধনী দ্রবোর চাহিদা ও যোগান হইতে জাতীয় আয়ের 
কত অংশ আসিল, তাহাঁও আমরা গড় সঞ্চয় প্রবণতা হইতে জানিতে পারিব। তাই অগ্ঠান্য বিষয় 
সমান থাকিলে দেশে ভোগ্যদ্রবোর এঝ মূলধনী ভ্রবে।র উৎপাদনের পারম্পরিক অনুপাত নির্ভর 
করে 01 এবং 9/ এর উপর । পূর্ণ শিক্পোন্নত দেশগুলিতে গড় ভোগপ্রবশতা। কম থাকে এবং 
গড় সঞ্চয় প্রবণতা বেশি থাকে | সুতরাং দীধকালীন উন্নয়ন বা স্থায়িত্ব (2651118) ) বজায় 
র্লাখার শর্ত আলোচনার জন্ত গড় ভোগ ও সঞ্চয়-প্রবণত। ধারণ! দুইটি খুবই প্রয়োজনীয় । 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২৪৩ 


বলে। বদি৫-কে অতি_অল্স পরিবর্তনের প্রতীক ধরা হয়, তাহা হইলে এই: 
প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাকে 50/১ বল! চলে। ইহাতে বোঝা যায় যে, আয়ের, 
অতি অল্প পরিবর্তন ভোগে অতি অল্প পরিবর্তন আনিবে এবং এই ছুই পরিবর্তনের, 
অনুপাত কিন্ধপ। কিন্তু আমর জানি আয়ে পরিবর্তন অপেক্ষা (অর্থাৎ 8৮) 
ভোগে পরিবর্তন ( অর্থাৎ 60.) কম হইবে। সুতরাং ১০/6%৮ ধনাত্মক হইলেও 
উহা ॥ হইতে কম । আয় ও ভোগের বৃদ্ধির পরিমাণ সমান হইলে উহা হুইত 
]; আয়-বৃদ্ধির তুলনায় ভোগবৃদ্ধি বেশি হুইলে উহা হইত 1-এর বেশি; আয় 
বৃদ্ধির তুলনায় চির বৃদ্ধি কম বলিয়া উহ! ! হইতে কম। তাই আমরা, 


বলিতে পারি ০4 $ ৮, অথব। /১০১৯০- 
ভোগপ্রবণতা কি বিবয়ের উপর নির্ভরশীল ( 105867723জঃত ০9 
[0 00008802 ) 

কেইনৃস ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, ভোগ প্রবণতা বা ভোগকারক হ্ক্পকাঙ্গে 
মোটামুটি অপরিবতিত থাকে ; তাই আয়স্তর নির্ধারণে বিনিয়োগব্যয়ের গুরুত্ব 
বেশি বলিয়া! তিনি মনে করিয়াছিলেন । ভোগ্প্রবণতা শুধুমাত্র আয়ের উপর, 
নির্ভরশীল বলিলে আমর ধরিয়া লই যে, মনোগত বিষয়গুলিতে ( ৪৪০15০০:৪ 
£80০:৪ ) পরিবর্তন আসে না, এবং বাস্তব বিষয়গুলির মধ্যে আয় ছাড়া অগ্ঠ' 
কিছুতে পরিবর্তন হইতেছে না। ভোগ-প্রবপতা অপরিবতিত থাকে কি না 
জানিতে হইলে, তাই, এই বাস্তব ও মনোগত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা 
করা দরকার। ভোগপ্রবণতা। নির্ধারণকারী এই সকল বিষয় আলোচনার সময 
আমাদের ছুইটি কথ! মনে রাখা প্রয়োজন । প্রথমত, কি সময়ের মধ্যে আমরা 


« এই প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার অর্থ নৈতিক তাৎপর্ধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সমাজে আয়স্তরে 
যতটুকু বৃদ্ধি হয় তাহার কিছু অংশ ভোগ ব্যয় হইবে এবং কিছু অংশ সঞ্চয় হইবে। ইহ! জানা 
থাকিলে কোন এক বিশেষ আয়ম্তর বজায় রাখার জন্য কতখানি বিনিয়োগ ব্যয় করা দরকার 
তাহা আমর! পুধেই গরানিতে পারি (21835208508 ০ 105551205226 09008106125 10061 0581160 
16$৩1 917:0000৩) 1 যেমন ধর! যাউক, €(১** কোটি টাকার স্তর হইতে ) ৫* কোটি টাকা) 
গায় বৃদ্ধি হইল এবং ভোগব্যয় বাড়িল ৩০ কোটি; অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা হইল ৬*% বা 
*'৬। সকল উৎপাদক মিলিয় উৎপাদন বাড়াইল ৫* কোটি টাকার, কিন্ত ভোগব্যয় ৩* কোটি 
হওয়ায় (৫*--৩*)২* কোটি টাকার বিনিয়োগ ব্যয় হওয়] দরকার । তাহ! ন| হইলে আয়ত্ত 

৫* কোটি টাকায় বজায় রাখ! যাইবে না। 


২০৪ অর্থ তত্ব 


এই বিশ্লেষণ করিতেছি, অর্থাৎ সেই সময়ের, মধ্যে প্রতিষ্ঠানগত ও মনস্তাত্বিক 
প্রভাবগুলি বিচার করা দরকার । দ্বিতীয়ত, আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে ষে, 
আমরা পূর্ণ শিক্পোন্নত দেশের ক্রেতাদের আচরণ বিশ্লেষণ করিতেছি । এই ছুইটি 
অনুমানের ভিত্তিতে প্রথমে বাস্তব বিষয়গুলি আলোচন। করা যাউক | 


সর্বপ্রথমে বলা দরকার যে, দেশের আয়বণ্টনকাঠামোর উপর ভোগপ্রবণতা 
বা ভোগকারক নির্ভর করে।* দেশের আয়বন্টন আধকতর বৈষম্যমূলক হইলে 
অল্প. কয়েকজন ব্যক্তির হাতে আয় বেশি থাকে এবং অধিক সংখ্যক ব্যক্তির 
হাতে আয় কম থাকে । আমর] জানি আয় বেশি থাকিলে ভোগপ্রবণতা কম 
এবং যাহাদের আয় কম তাহাদের ভোগপ্রবণতা বেশি। তাই আয়-বৈষম্য 
অধিক হওয়ায় দেশে গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা কম থাকে, অর্থাৎ সঞ্চয়- 
প্রবণতা বেশি থাঁক। আয়বণ্টন যত কম বৈষম্যমূলক 
হইবে, অর্থাৎ ক্রেতাদের মধ্যে আয়ের বণ্টন-সাম্য যত 
বেশি হইবে, তাহাদের গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা তত বেশি অর্থাত সঞ্চয় 
প্রব্তা তত কম। রাজনৈতিক ব। সামাজিক কারণে আয়বন্টনে বিপুল 
পরিবর্তন আসিলে ক্রেতাদের অভ্যাসেই এমন পরিবর্তন আসিতে পারে যে, 
ভোগপ্রবণতায় গুরুত্বপূর্ণ বদল হয়। প্রগতিণীল করব্যবস্থার সাহায্যে তাই অনেক 
সময় সমাজের আয়বন্টনে পরিবর্তন আনিয়া ভোগপ্রবণতাকে বদ্লাইয়া দিয়া পূর্ণ 
কর্মসংস্থানে পৌছিবার চেষ্টা করা হয়। 

দেশের কর-কাঠামোতে পরিবর্তন ( 01)87298 10. 609 চ% ৪0809029 ) 
ভোগপ্রবণতায় পরিবর্তন আনিতে পারে। প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বেশি থাকিলে 
ভোগপ্রবণত। বেশি থাঁকে, পরোক্ষ কর বেশি থাকিলে 
ভোগের পরিমাণ হাঁস পায়। ইহার কারণ হুইল প্রত্যক্ষ কর 
সাধারণত সঞ্চয়ের উপর বেশি চাপ দেয়, ভোগব্যয়ের উপর ততটা নয়। পরোক্ষ 
করের পরিমাণ বাড়াইলে সাধারণত ভোগব্যয় কমে । 


কোন দেশে কি পরিমাণ ভোগবায় হইবে তাহা কিছু পরিমাণ নির্ভর করে 
যৌথমুলধনী কোম্পানীসমুহের বিভিন্নর্ূপ রীতিনীতির উপর (০০7902%69 


আয়-বন্টন কাঠামো 


কর কাঠামে। 


প. £177)0125056102300226 10305005 02. 8 ৫6500500100 08257021102. £০০ ৫৪8 
45105 01301001000 06 1000006818০ 30010802585 276 70882752281 
11712777678, 1১, 3. 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২৪৪ 


£7781.018] [90110898) | লাভের কত অংশ তাহার! নিজেদের নিকট রাখিয়া দিয়া' 
কত অংশ লভ্যাংশ হিসাবে দিবে, তাহা ভোগপ্রবণতাকে 
৮৬০ প্রভাবিত করে । কোম্পানীর! নিজেরা টাকা সঞ্চয়, করিলে 
আধিক নীতি ক্রেতাদের হাতে ভোগব্যয়ে খরচার উদ্দেশ্টে কম টাকা যায়, 
তাই ভোগব্যয় কমে। কোম্পানীর লাভ হওয়া এবং 
লত্যাংশ বণ্টন করা ইহাদের মধ্যে যত বেশি সময়ক্ষেপ হইবে, ( গুণকের ফলে ) 
আয় প্রসারের বেগ তত মন্দীভূত হইবে, তাহাও মনে রাখা দরকার । 
তাহ। ছাড়া, ক্রেতাদের হাতে তরল নগদ সম্পত্তির পরিমাণ দ্বারা (০0108000928 
[10010 498968) ভোগপ্রবণতা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। যেমন ক্রেতাদের 
হাতে রক্ষিত নগদ টাকা, চল্তি ও সঞ্চয়ী আমানত এবং 
সরকারী বণু--এই সকল তরল সম্পত্তির পরিমাণ জান! না 
'থাকিলে ভবিষ্তৎ ভোগব্যয় ও নূতন সঞ্চয়ের পরিমাণ জান! যায় ন1 | 
পরোক্ষভাবে হইলেও, সুদের হার দ্বারা ভোগপ্রবণত৷ প্রভাবিত হয়। 
সুদের হার বাড়িয়া! গেলে বীমাকোম্পানীগুদির নিজেদের লগ্মী হইতে বেশি আয় 
হয়, তাই তাহার! প্রিমিয়ামের হার কমাইয়া দিতে পারে। সুদের হার বাড়িলে 
বগগুলির দাম কমিয়া যায় অর্থাৎ ভোগ হাস পাইয়া বণ্ডের চাহিদ। বাড়িয়া 
যাইতে পারে। স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যগুলির (গাড়ি, বাড়ি 
প্রভৃতি ) চাহিদার সঙ্গে বগ্ডের চাহিদা প্রতিযোগিতা করে, 
স্থদ্নের হার বাড়িলে এক ধরনের সম্পত্তির পরিবর্তে ব্যক্তি অপর ধরনের সম্পত্তি 
ক্রয় করিতে থাকে, ভোগব্যয় হাস পাইতে পারে। আবার স্বদদের হার কমিলে 
ক্রেতারা বগ্ডের জন্য চাহিদা কমাইয়৷ দিয়া স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যগুলির জন্য চাহিদা 
বাড়াইয়া দিতে পারে। 
এই সকল “বাস্তব” বিষয়গুলি দ্বার! ব্যক্তির ভোগপ্রবণত। প্রভাবিত হয়, তাই 
সমাজের গড় ভোগপ্রবণত1 ইহাদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ইহাদের 
মধ্যে যে শক্তি ব্যক্তর ভোগপ্রবণতার উপর অধিকতর প্রভাবশীল, ঠিক লেইটিই 
যারা সমাজের গড় ভোগপ্রবণতার উপর অধিক প্রভাবশীল না-ও 
আমরা ধরিয়া লই হইতে পারে। ভোগপ্রবণত্ম স্ষিতিশীল_ ইহা ধরিয়া! লইবার 
জন্য আমর ভাই এই সকল বিষয়ে পরিবর্তন ঘটিতেছে না' 
বলিয়া মনে করিয়৷ লই £ নিিষ্ “অবস্থা-কাঠামো, বলায় আছে স্বীকার করিয়। 
আলোচন। করি (46 ৪ প্াচওচ। 81698800 )। | 


তরলসম্পত্তির পরিমাণ 


সুদের হার 


2৩৬ অর্থ তত্ব 


ধে সকল মনোগত বিষয়ের (৪০৮1০০৪%৪ 96০৪) উপর ভোগপ্রবপতা 
নির্তর করে, তাহাদেরও আলোচনা কর! দরকার। প্রথমত, বর্তমান সমাজের 
ব্যক্তি ও পরিবারসমূহ সাধারণত বেশির ভাগ চিন্তা করে নিরাপত্তা সম্পর্কে ঃ 
বার্ধক্য, অন্ুস্থত। ও অন্ঠান্ত বিপদ আপদ্দের জন্য সঞ্চয় করাই তাহাদের নিকট 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । যদি সামাজিক নিরাপত্তার (9০০11 ৪9০০36 20988078) 
ব্যবস্থা উন্নত হয়, তবে ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। 

নামত বিতর দ্বিতীয়ত, ভোগপ্রবণতা অধিকাংশে নির্ভর করে, সমাজে 
মোটামুটি স্থির কিব্প ভ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহাদের বিক্রয় ব্যবস্থা 
ভাল কি খারাপ, প্রতিবেশিদের সঙ্গে পাল্লা! দিয়া তাহাদের 

অপেক্ষা জীবনযাত্রার মান বাড়াইয়া চলার ইচ্ছ! প্রভৃতির উপর। তৃতীয়ত, 
ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ইচ্ছায় ব্যক্তি বর্তমানে ভোগ কমাইয় 
বেশি সঞ্চয় করিতে পারে, এই ইচ্ছা! যত শক্তিশালী বর্তমানে ব্যক্তি তত বেশি 
সঞ্চয় করিতে চাহিবে। বর্তমানে জীবনযাত্রার মান খুব নিচু থাকিলে সঞ্ষ্র 
বাড়াইয়৷ মূলধন-গঠনের চেষ্ট। চলিতে থাকিবে যাহাতে ভবিষ্যতে জীবনযাজ্রার মান 
বাড়ান যায়। চতুর্থত, আধিক ব্যাপারে বিজ্ঞতা ও বিবেচনা (দ1590018) 
:991)0৪) সাধারণত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির সঞ্চয়-প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। 
ভবিষ্যং সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, বর্তমান যন্ত্রপাতির পরিমাণ ও উৎকর্ষ, বাজারে 
প্রতিযোগিতার তীব্রতা ও সম্ভাবনা, দরকারমত অন্য কোন সুত্র হইতে টাকা 
পাওয়ার হুযোগ স্থবিধা, যন্তপাঁতির ক্ষয়-ক্ষতি প্রণ-এর প্রয়োজন - এই প্রকার 
বিষয় মিলিয়া' তাহাদের সঞ্চয় প্রভাবিত হয়। তবে সাধারণত বল। হয় যে, 


বল্পকালে ভোগপ্রবণতা৷ মোটামুটি অপরিবতিত থাকে । 


বিনিয়োগ ও আয় (120555020608 250. 11000095 2:1006 10565870628 
ঢা ০0 ) 
বিনিয়োগ্র বলিলে বোঝা! যায় নৃতন মুলধনী দ্রব্যের উৎপাপনে টক লগ্মী 
করা। সমাজে পুরাতন কোন বগু) ডিবেঞ্চার বা শেয়ারে টাক খাটাইলে 
বররার্হাহার তাহাকে "বিনিয়োগ বল! চনে না, কারণ এইরূপ 
কাহাকে বলে টাঁকার লম্লীতে নুতন কর্মসংস্থান -ও আয় স্ত 
হইতেছে না। যে টাকা খাটান..হইল, তাছা্ে .নৃতন, 
. কারখানা, ঘন্ত্রপাতি প্রন্থৃডির. উত্তুবু হইলে অর্থাৎ 'বর্তগ[নের তুগনার আয় ও.. 


আয় ও কর্মসংস্কানের তত্ব ২৬৭ 


কর্মসংস্থানের স্তর বাড়িলে, তবেই াহাকে বিনিয়োগ বল! চলে। আবার উৎপাদন, 
আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কমিয়৷ যাইতেছে, এইক্ধপ ভাবে সমাজে 
টাক! খাটান বন্ধ করিলে তাহাকে অবিনিয়োগ ( 70181775686006196 ) বলা চলে। 
কোন নির্দিষ্ট সময়ে, সমাজের সকল উদ্যোক্তারা মিলিয়! নৃতন হ্লধনী ব্য 
উৎপাদনে যে টাঁকা খাটান, তাহাই মোট বিনিয়োগ ব্যয়। এই বিলিয়োগ-ব্যয় 
বছ বিচিত্র প্রকার শক্তির ্থারা প্রভাবিত হয়। উহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটিকে 
পৃথক করিয়া ফেল! দবকার, তাহা না হইলে এই জটিলতা 
৯০০০৯ থণ্ডন কর! যাইবে না। যেমন, আমরা ধরিয়া লইব সমাজে 
উহাদের মধ্যে ছুইটি উদ্যোক্তাদের সম্মুখে বিনিয়োগের সথযোগ সথবিধার নির্দিষ্ট 
হি একটি ধরন আছে, উহা প্রতিহাসিক দিক হুইতে মোটামুটি 
নির্দিট (10568600606 01000760016198 11900710811 £€1597 )1। আমরা! 
বপ্লকালের অবস্থা বিচার করিতেছি, তাই ইহাও ধরিয়া পইতে হইবে যে, সমাজে 
মূলধন-সঞ্চয়ের পরিমাণ পর্যাপ্ত আছে ।* এই সকল বিষয় মোটামুটি স্থির ধরিয়। 
লইয়া আমর! ছুইটি প্রধান শক্তি বাছিয়া৷ লইব। বর্তমান কালে, অতিদীর্ঘকালীন 
প্রভাবগুলিকে হিসাবের মধ্যে না আনিয়া আমরা বলিতে পারি যে, সমাজে 
বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে আয়শ্তর, মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা এবং. 
সুদের হারের উপর । 
(ক) আয়ন্তরের উপর বিনিয়োগ 'কর্নপভাবে নির্ভর করে, তাছ। বুবিতে 
হুইলে বিনিয়োগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! দরকার : শ্বয়ংভুত বিনিয়োগ ও 
উদ্ভূত বিনিয়োগ ( 496070079008 [05986009100 820. 
বি হি ম্ন [000090 10565670906 ) | সমাজে কিছু পরিমাণ 
বিনিয়োগ থাকে, যাহা আয়-স্তরের উপর প্রত্যক্ষভাবে 
নির্ভবশীল নয়। বিভিন্ন আয়ন্তরে এইরূপ বিনিয়োগ সমান থাকে, আবার আয়ন্তর 
সমান থাকিলেও এইরূপ বিনিয়োগে পরিবর্তন হইতে পারে-এই ধরনের বিনিয়োগ 
* সুদীর্ঘক।লের বিশ্লেষণে কেইন্স্‌ বলিয়াছেন যে, বিনিয়োগের উপর অক্তান্ প্রভাব 
ছাড়াও, মূলধন সঞ্চয়ের পরিমাণ (0908091 2০08000118110 ) প্রধানত প্রভাব বিস্তার ক্ষরে। 
দীর্ঘকালে তাই একদিকে বিনিয়োগের সুযোগ হুবিধারুঅভাব এবং অপরদিকে প্রভৃত মূলধন 
দেখ! দিলে মুলধনের অতিীর্ঘকালীন জড়ত্ব (৯০০12: 88808509001 ০819108] ) দেখা দেয়। 


আবার হ্বারড্‌ বলেন, দীর্ঘকাল, সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রধানত নির্ভরপীল ঘআয়রদ্ধির 
হায়ের উপর (2516 01 2000006 £০৬100, ) 


২০৮ অর্থ তত্ব 


আয়স্তর নিরপেক্ষ । সরকার নূতন স্কুল কলেজ, রাস্তাঘাট, গৃহনির্াণ, সামরিক 
য্ত্রপাতি প্রভৃতিতে যে সকল টাকা খাটায়__উহারা৷ স্বয়ংসুত বিনিয়োগ, ইহাদের 
পরিমাণ সমাজের আয়স্তরের উপর নির্ভর করে না। যুদ্ধের সময়ে বা পরিকল্গিত 
অর্থনীতিতে বিনিয়োগকে স্বয়ংভূত বিনিয়োগ বল! চলে, কারণ ব্যবসায়ীদের লাভ- 
লোকসানের উপর ইহা! নির্ভর করে না। অধ্যাপক টিন্বারগেন-এর ভাষায় বলা 
চলে যে 4£1019110 [05986209169 88 0890 7৪ & 19001161081 10068%09 
6০ 270956009 62019105179789, 1৮ 9 10861990 6০ 001188097 10৮6960918৮ 
£০061565 89 81 10019910676 দ৪:391১19. অপরপক্ষে, বিভিন্ন আয়ম্তরে 
উদ্ভুত বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন, আয়ন্তর বৃদ্ধির ফলে এবং সেই বধিত আয়ন্তর 
রক্ষা করার জন্য যে বিনিয়োগ ঘটে, তাহাই উদ্ভূত বিনিয়োগ । সংক্ষেপে বল! চলে, 

যে বিনিয়োগের আয়গত স্থিতিস্থাপকতা৷ নাই € 7700799- 
৮২১ চা ও 2)6188010 11559861007) 101006107 )১ তাহা স্বয়ংভূত 

বিনিয়োগ ;. আবার, যে বিনিয়োগের আয়গত স্থিতিস্থাপকতা৷ 
আছে, (11090206-9198610 11159862061) 01)0610) )১ তাহ। উদ্ভূত বিনিয়োগ । 
নিচের ছবিতে ইহাদের দেখান হইতেছে। বাঁ দিকের ছবিতে স্বয়ংভূত বিনিয়োগের 
রেখাটি আয়ন্তর রেখা অর্থাৎ গর অক্ষের সমান্তরাল,আয়ন্তর বাঁড়িলেও ইহা সমান থাকে। 


চু রিলিযোগ ্ উ্ভ বিনিয়োগ 
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2 0. হি আন () 


ধরিয়। লওয়। হয় যে, আয়স্তর বাড়িলে মুনাফা বাড়ে তাই ব্যবসায়ীদের মনে 
বিনিয়োগের ইচ্ছা দেখা দেয়। বিভিন্ন আয়ন্তরে উদ্ভৃত বিনিয়োগের বিভিন্ন 
পরিমাণ কিভাবে কার্যকারণ সম্পর্ক দ্বারা যুক্ত ( 80061009117 51855), এই 
রেখ তাহ! প্রকাশ করিতেছে । 15) রেখাটি তলার দিক দিয়া ্ রেখাটিকে 
তেদ করিয়া উপরে উঠিতেছে। অর্থাৎ 0৪ পরিমাণ আয় থাকিলে কোনন্ধপ 
রিনিয়োগের উদ্ভব হয় না 05৪ পরিমাণের কম থাকিলে ধণাত্বক বিনিয়োগ 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত ২৬ 


বা অবিনিয়োগ ঘটে। ০0, আয়ম্তরে উদ্ভুত বিনিয়োগের পরিমাণ হইল 
055, 
পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রের 7() রেখা হইতে আমরা ছইটি বিষয় জানিতে পারি ; ইহার! 
হুইল গড় বিনিয়োগ প্রবণতা এবং প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা (৯৮691529 1)70190- 
৪:67 60 10598 %00 1081£1091 02010608165 6০ 20986) মোট আয় 
ও এঁ স্তরে মোট বিনিয়োগের অনুপাতকে বলা হয় গড় বিনিয়োগ-প্রবণতা। ) ইহাকে 
আমরা 1/% রূপে প্রকাশ করিতে পারি। আর আয় বৃদ্ধির হার এবং বিনিয়োগ 
বৃদ্ধির হার-_এই ছই-এর অন্থপাতকে বলা হয় প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণভ!। 
ইহাকে আমরা 5//6% রূপে প্রকাশ করিতে পারি। এই ছুইটি ধারপার 
অর্থ নৈতিক তাৎপর্য খুব কম নয়। মোট আয়ের কত 
বিড নি হত মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করিয়া পাওয়া যাইতেছে অথবা! 
ইহাদের তাৎপর্২ মোট আয়ের কত অংশ মুলধনী দ্রব্যোৎপাদনে নিযুক্ত 
হইতেছে প্রতিটি আয়ন্তরের ক্ষেত্রেই আমরা তাহ] জানিতে 
পারি এই গড় বিনিয়োগপ্রবণতা দ্বারা। আবার, জাতীয় আয়ে সাষান্ত 
পরিবর্তন হইলে বেসরকারী বিনিয়োগ কতখানি উঠানামা ( %19057869 ) করিবে 
তাহা আমরা জানিতে পারি এই প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতার সাহায্যে । 
বিনিয়োগপ্রবণতার রেখা! বা [($) রেখা সম্পর্কে আমাদের আর একটি কথ! 
জান! প্রয়োজন। পরপৃষ্ঠার চিত্রের মত এই রেখাটি যদি সম্পূর্ণ উপরে উঠিস্া 
যায়, তবে বোঝা যাইতেছে যে, সকল আয়ের স্তরেই উদ্ভুত বিনিয়োগের পরিশাণ 
পূর্বাপেক্ষা বাঁড়িয়৷ গিয়াছে । সকল আয়ন্তরেই বিনিয়োগের পরিমাণ সমানভাবে 
বাড়িবে এমন কোন কথা বলা যায় না। তবুও সহজে বৃঝিবার জন্ত ইহা আমরা 
ধরিয়া লইয়াছি ষে, প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা সকল আয়ম্তরেই সমান, ভাই 
1505) রেখা [($) রেখাটির সমান্তরাল | 


বাস্তবে অবপ্ত এইর়প না! হওয়ারই সম্ভাবন!। আয়স্তর কম থাকিলে প্রান্তিক বিসিযোগ- 
প্রব্গত! কম থাকিতে পারে, কারণ, এই অবস্থায় দেশে কিছু পরিমাপ মজুত করা! দ্রব্য ও উপকরণ 
এবং যন্ত্রপাতির ক্ষমতা অব্যবহাত অবস্থায় থারিতে পারে (1016 ০8778036035) 18৩ ০ ০1 
08৩0 10550607168 87১0. 260. 62131296206) | আযঘ্তর বৃদ্ধি পাইলে এই ব্যবহৃত 
ক্ষমতা দূর হস, তাই উচ্চ আরত্তরে প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা! বেশি খাকারই সন্তাবন[। এইরাপ 
অবস্থায় প্রতিটি আয়ন্তয়ে উদ্ধৃত বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন থাকিবে, ছুইটি উন্ভৃত বিনিয়োগের- 
রেখা সদান্তরাঙ্জে অবস্থিত থাকিবে না। সংক্ষেপে বলা হয় যে, বিনিয়োগ-অপেগক তখন 
2002-1$৩৯7 হইবে (5০0-112৩821 10565820206 15609) 1 | 


৯৪ 


১৬ 


সমগ্র বিনিয়োগের রেখাটি উপরে উঠিয়াছে, অনেক কারণে এইক্ষপ ঘটিতে 
পারে। যেমন দেশে সাধারণভাবে, সকল আয়ন্তরেই, হুদের হার হাস পাইয়াছে, 





আয় ৮ 72 


তখন এইক্ধপ সম্ভব। মজুরি হাস, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি বা 
টেকনোলজির উন্নতি-যে-সকল কারণে সমগ্র অর্থ নৈতিক দেহে ব্যয়ের কাঠামোতে 
পরিবর্তন আসে, তাহারাই বিনিয়োগের রেখাটির অপসরণের পরিসীমা (৪21 
7৯00০66] )। 


(খ) মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও ুদের হার উভয়ে মিলিয়া কিরূপে 
বিনিয়োগের পরিমাণ স্থির করে, এখন তাহা আলোচনা 
মুলধনের প্রান্তিক কার্য. 
রাজিয়া! মূলধনী ভ্রব্যের চাহিদার উপর বিনিয়োগের 
পরিমাণ নির্ভর করে তাহা আমর! জানি। এই চাহিদ। বা 
বিনিয়োগপ্রবণতা৷ ছুইটি বিষয়ের কার্যফল, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও সুদের 
ছার ।* 
কোন বিনিয়োগকারী ব্যক্তি (1986০: ) বিনিয়োগ করে কেন? ইহার 
কারণ হুইল, এই বিনিয়োগ হইতে সে কিছু প্রতিদান (26০7০ ) পাক্। 
_* এই আলোচনার সময়ে আমরা ধরিয়া! লইত্রেছি যে, দের হার ন্বাধীনভাবে দিরপিন 
হইতেছে (173৩1950৩011 83৬৩৪) । এই অবস্থায় বি্িয় বুদের হানে ঘে বিভিন্ পরিসাণ 
বিনিয়োগ ঘটিবে তাহার তাঁলিকাঁকে বল! হয় মূলধনের প্রান্তিক কার্ধকারিতার তালিকা! 
(505৩০৫৬1৩ ০1006 ৫৮ 50905505501 980151) 1. 


আয় ও কর্মনংস্থানের তত ২১$ 


“কোন ব্যক্তির হাতে কিছু পরিমাপ টাকা আছে, সে এই টাকা নুতন মূলধনী 
অ্বব্যোৎপাদমে অর্থাৎ বিনিয়োগে না খাটাইয়া উহা দিয়া যে-কোন প্রকার বণ 
কিনিতে পারে। ম্ৃলধনী ভ্রব্যোৎপাদনে ঝাঁকি কম নয়, সাফল্য-অসাফল্যের 
কথা কিছু বলা যায় মা। তবুও সে বণ্ডের বাজারে টাকা না খাটাইয়া 
একমাত্র তখনই বিনিয়োগ করিবে খন বণ হইতে তাহার 
৮০০৬: আয়ের তুলনায় বিনিয়োগ হুইতৈ আর বেশি হয়। অর্থাৎ 
হইলে চলিবে না বিনিয়োগ হইতে পাঁওযা! আর বাজায়ে চলিত সুদের হার 
হইতে বেশি ; অন্ততপক্ষে কম নয়। আর একটি অবস্থার 
কথা চিন্তা কর! যায়। যদি ব্যবসাদার ব্যক্তিটি নিজের টাকা ন! খাটান, অপরের 
নিকট হইতে টাকা ধার করিয়! আনেন, তবে তাহাকে নজর রাখিতে হুইবে যেন 
তিনি ষে-নুদ দেন তাহার তুলনায় সেই টাকা খাঁটাইয়৷ তিনি বেশি প্রতিদান পাইতে 
পারেন। তিনি নির্দিই হুদের বণ বিক্রয় করয়। টাক! তুলিতে পারেন বটে, কিন্ত 
সেই টাকা দিয়া তিনি ষে নৃতন মৃঙ্গধনী ব্রব্য তৈয়ারীর ব্যবসায় করিবেন, তাহ! 
হুইতে কিন্ধপ লাভ বা! প্রতিদান তিনি আশা করেন, এই কথ! তীঁহাকে সর্বদাই 
ভাবিতে হইবে । ইহার অর্থ হইল মৃপধনী দ্রব্যের নৃতন ইউনিট হইতে প্রতিদান, 
অর্থাৎ মূলধনের প্রান্তিক কার্যকাবিতা চল্‌ তি দের হারের হুসনায় কম হুইলে সেই 
বিনিয়োগ হইতে পারে না। বিনিয়োগপ্রবণতা তাই নির্ভর করে মুলধনের প্রান্তিক 
কার্যকারিতা ও সুদের হারের মধ্যে এই সম্পর্কের উপর । 


নদের হারের সহিত সমাজে বিনিয়োগের এই সম্পর্ককে আমরা একটি 
তালিকার (৪01190919 ) আকারে প্রকাশ করিতে পারি। পর পৃষ্ঠার চিত্রে ইহা 
দেখা যাইভেছে ! 

চিন্রটিতে আমরা ভূলমান্তরাল অক্ষে বিনিয়োগের পরিমাণ এবং লমমুখ! 
'অক্ষে স্থদের হার পরিমাপ করিতেছি । 1) হুইল বিভিন্ন সুদের হারে বিডির 
পরিমাণ বিনিয়োগের রেখা । স্থদের হার 075 হুইতে বাড়িয়া 0:৪9 হইলে 
বিনিয়োগ 01% হইতে হাস পাইয়। 018 হইতেছে। "হের হার কমিলে বিনিয়োগ 
বৃদ্ধি পাইভেছে। 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন । বিশেষ ধরনের কোম একটি 
সুলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে থাকিলে উহার প্রান্তিক কার্যকারিতা! 
কমিক যাইতে থাকে। ইহার কারণ হইল সেই ধরনের ধসের যোগান যত 


২১২, অর্থ তত্ব 


বুদ্ধি পাইবে, উচ্ছা হুইতে সম্ভাব্য প্রতিদানের পরিমাণও তত হাস পাইবে। 
নিন ধরনের যন্ত্র বেশি থাকিলে বাজারে উহার বিক্রয়জাত 
ও প্রান্তিক কার্ধ- দ্রব্যের দাম কমিবার সম্ভাবনা, ফলে সেই যন্ত্রটি হইতে সম্ভাব্য 
কারিতার সম্পর্ক আয় (19980656355 51610) কম। আবার যন্ত্রটি বেশি 
উৎপন্ন হইতে থাকিলে উহার উৎপাদন ব্যয় বাড়িবার 

সম্ভাবনা দেখ! দিবে, তাই যোগান দাম বাড়িতে থাকিবে। সম্ভাব্য আয়ে হাস 


অথচ যোগান দামে বৃদ্ধি উভয়ের ফলে মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা হাস পাইবে। 
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22. ৫৯ 
বিনিয়োগ 


০ 


ইহা সকল মুলধনী ভ্রব্যের ক্ষেত্রেই সত্য । উপরের চিত্রের 1 (৫) রেখার প্রতিটি 
বিন্দু 1170 পাঁরমাপ করে, ইহা আমরা বলিতে পারি। বিনিয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে 110 হাস পাইতেছে। 


বিনিয়োগের জুদগত 'স্থিভিস্থাপকতা (175651৩5-18500885 ০৫ 
[20565602052 ) 

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করিলাম যে, স্থদের হারে উঠানামার উপর 
বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে। কিস্তু এই মির্ভরঙ্গীলতা কতদূর তাহা দেখা 
দরকার । 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২১৩. 


বিনিয়োগের হুদগত স্থিভিস্থাপকতা বলিলে বোঁবা যায় সুদের হারে অক্প' 
পরিবর্তন হইলে বেশরকারী উদ্বোক্তাদের বিনিয়োগের পরিমাপ কতখানি 
পরবতিত হন । এই ছুই পরিবর্তনের হারের অন্থুপাতকে বিনিয়োগের দুদগত 
স্থিতিস্থাপকতা বাল। পূর্বের ছবিতে লক্ষ্য করিলে দেখা 
৮৮৬ ৬ যায় যে, বিনিয়োগের সুপগত স্টিতিষ্থাপকতা যত কম 
কাহাকে বলে (10019 206188619 ) [ (ড) রেখাটি তত অধিকতর খাড়া 
(8699৩: )। ইহার স্ুদগত স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি 
(090: 6188619 ), এই রেখাঁটি তত বেশি চে্টাল (19669: )। ইহা আমরা 
পহজেই বুঝিতে পারিতেছি। কথা হইল, শিল্লোন্নত দেশগুলিতে, যেমন ইংলণ্ডে ও 
আমেরিকায় মূলধনী যষ্বপাতির চাহিদ। হ্থদের হারের উপর কতখানি নির্ভর করে। 
সাধারণভাবে আজকাল মনে করা হয়, এই সকগ দেশে বিনিয়োগের সুদগত 
স্থিতিস্বাপকতা কম। এই স্থিতিস্থাপকতা৷ কম হইবার সন্তাব্য কারণ কিকি? 


যত কম সময়ের মধ্যে যন্ত্রপাতির আয় হইতে উহার যোগান- দাম ফেরৎ 
পাওয়ার সম্ভাবনা! থাকে হদের হারের প্রভাব তত কম হয়। যন্ত্রের জীবনকাল 
যত দীর্ঘ, উহা! হইতে সম্তাব্য আযমের পরিমাণে উঠানামার 
০8 সন্তাবনা তত প্রবণ, কারণ বছ বিচিত্র ঘটনা ও শজির 
প্রভাব ইহার উপর পড়িতে পারে। তাই নদের 

হারের প্রভাবি সর্বাপেক্ষা বেশি। 
যখন ফার্মগুলি নিজেদের সঞ্চিত টাকা বা রিজার্ভ হইতে বেশি পরিমাণ 
বিনিয়োগ করে তখন মুলধনী ভ্রব্যের জন্য চাহিদার হুদগত স্টিতিস্থাপকতা কম 
কুইবে। ইহা সহজেই বুঝা যাঁয়। ইহার কারণ হুইল যে, সাধারণত উচ্চোক্তারা 
নিজস্ব টাক! খাটাইলে তাহার উপর হুদ হিসাব করেন না। মনে কর, ব্যাঙ্ক 
হইতে টাকা খণ করিয়া আনিলে ষে-হুদ দিতে হয়, তাহা মোট ব্যয়ের এক 
পঞ্চমাংশ। যন্ত্রটি বিক্রয় করিয়! যে রেভিনিউ পাওয়া যায় তাহা হইতে এই সুদ 
'বাদ দিয়াই নীট রেভিনিউ হিসাব করা৷ দরকার । কোন ফার্মের মালিক, থে 
হিসাবী হইলে নিজের টাকা খাটাইলেও যে-নদ (7:008663 2257586 ) তাহাকে 
অন্যত্র দিতে হইত উহ! বাদ দিয়! নীট রেভিনিউর হিম্কাৰ করিবেন। কিন্তু বারে 
অনেকে ইহা করেন না। ফলে স্থদের হার পরিবর্তনের উপর বিনিয়োগের পরিষাগে 
পরিবর্তন ততট1 নির্ভর করে না) বিনিয়োগের ' সথদগত শ্থিতিস্বাপকতা কষ. হয়। 


২১৪ অর্থ তত্ব 


এই কারণেই, মভভুরির হারে পরিবর্তন মুনাফ1! কমাইয়া দেয় বঙ্গিয়া উছোক্তারাঁ 
বিচলিত হন, কিন্তু সুদের হারে পরিবর্তনে ভতট] বিচলিত হুন না * 
তবুও আমরা মনে করিতে পারি যে, সিকিউরিটিতে টাকা খাটাইলে যে স্থদ 
পাইতে পারিত, উচ্চোত্ভরা৷ তাহার কিছুটা অন্তত হিসাব করিয়া নিজের ব্যয়ের 
অদ্তভূ্ত করিয়া থাকেন। 
বিনিযোগের স্বদগত শ্মিতিচ্ছাপকতা আলোচনার বাস্তব তাৎপর্য (7180608) 
88005081009 ) কম নয়। যদি সত্য সত্যই ইহা অস্থিতিস্থাপক হয়, ঘবে হুদের 
হে পরিবর্তন আমিয়া চল্তি বানয়োগের হারে পরিবর্তন ঘটানোর সম্ভাবনা 
কমিয়৷ যায়। তদের হারের নীতি বা সুলভ টাকার নীতি 
ইহার বান্তব তাৎপর্য ( 7)69798ট [00110 ০07 01868,]) 22)012165 100119% ) প্রয়োগ 
করিয়া বিনিয়োগ, আয় ও কর্মসংস্থান বুদ্ধির সস্তাবনাও 
আর ততটা থাকে না | এই অবস্থায় সুদের হার ঝতীত আরও যেসকল বিষক্ক 
বিনিয়োগের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নীতি 
নিরধারণের সময়ে (10110ড5 0০010819618 €101) ) তাই, অন্যান্ত যেসকল শক্তি 
মূলধনের প্রান্তিক কার্ষকারিতার সমগ্র তালিকাকে অপসারণ (৪৮ ) করিজে 
পারে তাহাদেরও বিচার কর প্রয়োজন হইয়। পড়ে। 


সুদ ব্যতীত বিনিয্মোগা নির্ধারণকারী বিষয়লমুহ (51368 15019 
8850206 [05951206708 90106081৩-- 08155710980 6709 ]10863951 2886 ) 

স্থদের হার ছাড়াও ভন্যান্ত বিষয়ের উপর মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা 
( 11700) বা বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন নির্ভর করে। এই সকল বিষয়ে 
পরিবর্তন হইলে সম্ভাব্য সকল স্পের হারেই বিনিয়োগ বাড়তে পারে বা কমিতে 
পারে। হঠাৎ ও বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগে পরিবর্তন আসা সাধারণত এই 
সকল গতিশীল শক্তির ( 95708530 10:088 ) উপরই নির্ভর করে, সুদের হারে 
পরিবর্তনের উপর নয়। 

ব্যবসায়ীদের আস্থার উপর যে সকল বিষয় প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের; 
সকলকেই আমরা এইব্ধপ গৃভিশীল শক্তি বলিয়া গণ্য করিতে পারি। 
কেইনৃসের ভাষায় বলা চলে ষে, উচ্চোক্তাদ্দের মনে মুলধনী সম্পত্তি হইতে 


নী ছিব সমাজে একচেটির। শক্তির প্রসার হওয়ার নির্দি্ট 
একই ব্যক্তি ব্যাঙ্ক ও ফার্মের মালিক থাকফে। ফলে সুদের হায় বাড়িলে ফার্মের মালিক হিসাবে 
ভাহাদের লোকসান ব্যাঙের ষাঁলিক হিসাবে পূরণ হইয়া যায় । তাই জুদের হার বাড়িলে ভাহারা। 
ততট। বিচলিত হন ন1। 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২৪& 


সম্ভাব্য প্রতিদান সম্পর্কে দীর্ঘকালীন প্রত্যাশায় (17078 ডেে। 5879০৯61028 ) 
পরিবর্তন আসিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় পরিবর্তন আসিতে পারে। 
ব্যবসায়ীদের ভাষায় বলা চলে যে, শুনাফার আশা? বা "লোকসানের তত 
বেসরকারী বিনিয়োগপ্রবণতায় উঠানামা ঘটায়। নিচের তালিকাতে আমরা 
এইক্সপ প্রধান শক্তিগুলিকে তালিকাবদ্ধ করিতেছি। 


আভ্যন্তরীণ (190009£918008 ) বহিরাগত ( 705097088 ) 


আয়ের স্তর বা আয়ে পবিবর্তনের আবিষ্কার ও উহার প্রয়োগ ; জন- 
হার; ভোগ্যদ্বব্যের চাহিদার স্তর সংখ্যার বৃদ্ধি ও উদ্বার গড়ন (€ ০০০০- 
এবং উহার গতিধারা € 9:900 ) 3 70988190 ) » প্রাকৃতিক সম্পদ? 
মূলধনের বর্তমান পরিমাণ, বিশেষত ক্রেতা গোঠীর মনত্বত্ব; সরকারী 
স্থির মুলধনের ; আধিক মজুরির হার আধিক ও করনীতি/ রাজনৈতিক 
এবং অন্যান্য উপাদানের দাম; শেয়ার আবহাওয়া । শ্রমিকদের চলনশীঙতা 
বাজারের কার্যকলাপ, শেয়ারের দামে (7০১০০: 81০56229069) ; সামাজিক 
উঠানামার মাধ্যমে প্রকাশিত । আইনগত প্রতিষ্ঠানসমূহ, বৈদেশিক 
বাণিজ্য ; যুদ্ধ, বিপ্লব এবং মনুযন্তই 

অন্তান্ত প্রকার পরিস্থিতি ; আবহাওয়া 

ও অপ্রত্যাশিত অন্য কোনন্ধপ অবস্থা। 

উপরের তালিকাতে বিষয়গুলিকে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত এই ছুই শ্রেনীতে 
বিতক্ত করা হইয়াছে। ইহার স্থবিধাও কম নয়। ইহাতে বুঝা যায় ঘে, 
মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় আমুল পরিবর্তন অংশত আভ্যপ্তরীণ কারণে ঘটে, 
ইহারা অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্য হইতে উদ্ভুত এবং ; অংশত ইহা রান্থ নানা 
প্রকার কারণের ফল। এই পার্থক্যের আরও উপকারিতা হইল নিয়ন্ত্রণের নীতি 
স্থির কর! সম্ভব হয় এবং কিছুটা ভবিষ্যদ্বাণী করাও চলে। স্বল্লকালীন তবিষ্তা্ঘদী 
করার সময়ে মোটামুটি ধরিয়া! লওয়া চলে যে, বহ্ররাগত বিষয়গুলি সমান থাকিবে, 
এই উদ্দেস্টে আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির আলোচনাই মুলত গুরুত্বপূর্ণ । দেখা যায় 
ধে বিনিয়োগের হার স্থির রাখিতে হইলে (৮০ 8৮511155009 156৩ ০৫ 
70558070670 ) আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করাই অধ্বিকতর স্থবিধাজনক। 
এই সকল বিষয় ছাড়াও, কেইনূস, বলেন, আমাদের আরও বহু বিষয়ের কথ! মনে 
রাখ! হরকায়, যেষন, উদ্ভোক্তাদের “নার্ত ও হিন্টিরিয়া', এমন কি তাহাদের 


২১৬ অর্থ তত্ব 


হজমশক্তি এবং আবহাওয়ার প্রতিক্তিয়া' | মৃলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার 
এইরূপ বিপুল পরিবর্তন হইতে বুঝা যায় কেন বাণিজ্য-চক্রের সমৃদ্ধি ও সংকট 
উভয়ই তীব্রতর, কেন উভয় দিকেই উঠানামা অস্বাভাবিক । শুধু তাহাই নয়। 
ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, “মোটামুটি স্বাভাবিক ধরনের ব্যবসায়ীদের 
উপযোগী বা অনুকূল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপরই অর্থ নৈতিক 
সমৃদ্ধি নির্ভর করে” (কেইন্স)। সর্বোপরি, আমরা সাধারণভাবে এই শিক্ষা পাই 
যে, ভোগ্যদ্রব্যের জন্ত চাহিদার তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের জন্য চাহিদা অনেক বেশি 
অনুভূতিপ্রবণ এবং বিপদজনক, ইহার উপর কখনই পূর্ণ আস্থা রাখা চলে না। 


তারল্যপছন্দ ও সুদের হার (7.100530115 7১:515757005 800. 1155 2916 
0£ 82016765% ) 


আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর নির্ধারণ করিতে হইলে আর একটি বিষয় আলোচনা 
করিতে হইবে, ইহ] হইল তদের হার, বা তারল্যপছন্দের তত্ব। আয় ও 
কর্মসংস্থান নির্ভর করে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর, ইহাদের ছুইটিই প্রভাবিত 
হয় সদর হার দ্বারা। সমাজে টাকার পরিমাণ জান। থাকিলে স্থদের হার 
নিরূপিত হয় তারল্যপছন্দের তালিকার দ্বারা । স্থুতরাং এই তারল্যপছন্দ কিসের 
উপর নির্ভর করে (15107010165 ম্01)0108) )১ তাহা আমাদের বিশ্লেষণ করিতে 
হইবে। বিভিন্ন হুদের হারে সমাজে এই তারল্যপছন্দের তালিকা এবং টাকার 
যোগান উভয়ে মিলিয়! দেশে সুদের সাধারণ হার ( £909:8] 7869 ) স্থির করে। 
তাহা ছাড়া ইহারা আরও ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন সময়ের জন্য 
০ ধণের দাম অর্থাং বিভিন্ন সময়ে ফপপ্রস্থ হইবে এইব্ধপ 
প্রভাব জানিতে হইলে সিকিউরিটিগুলির দাম ও ইহাদের উপর স্থদের ছার । সমাজে 
258 তরল লম্পত্তিগুলির (110810 888988 ) চাহিদা, উহার সহিত 
হুদের হারের সম্পর্ক, তারল্যহীন সম্পত্তিগুলির দাম (798098 
০01 0030-]10010 8888%৪ ), প্রত্যাশিত মুনাফার হার, বিনিয়োগ, আয়ম্তর ও 
কর্মসংস্থান, সকল কিছু ব্যখ্যা করার জন্ত এই তারল্যপছন্দের তত্ব আমরা ব্যবহার 
করিতে পারি। 
ভারল/পছন্দ কাহাকে বলে-“মজুতন্প্রবণতা” ( [0০308 ৬ 
£98৬509 8155 *1909085 ৮০ [7০985 ) | 
তারল্যপছন্দ কাহাকে বলে বুঝিতে গেলে প্রথমে 'সঞ্চয় করা (৪৪128 ) 
ও মঞ্জুত করার (1595:0828 ) মধ্যে পার্থক্য স্প& করিয়া বোঝ! গ্রয়োজন : 


আয় ও কর্মসংস্থানের তু ২১৭ 


লঞ্চ হইল, ব্যক্তির বা সমষ্টির, যে-কোন ক্ষেত্রে, আয় হইতে ভোগব্যয়ের পার্থক্য 
_-ইহাদের বিয়োগ ফল। আয়ের যে-অংশ, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, 
ভোগ হইতে পারিল না, তাহাই সঞ্চয় ; অর্থাৎ ভোগব্যয় ও সঞ্চয় উভয়ে মিলিয়াই 
সেই নির্দি স্বরের আয়ের সমান। যেমন কোন ব্যক্তির আয় 100 টাকা) 
ভোগব্যয় 80 টাকা, ফলে সঞ্চয় 20 টাকা । সঞ্চয় সম্পর্কে 
ধারণাতে আমাদের আর কিছু চিন্তা করার কারণ নাই। 
এই 20 টাকা ব্যক্তি কোথায় রাখিল, আলমারীতে কিন্বা মাছুরের তলায়, ব্যান্কে 
বা শেয়ার কিনিয়৷ তাহা এই ক্ষেত্রে আমাঁদের বিচার্য নয়। আয় এবং ভোগের 


পার্থক্যই সঞ্চয় । 
অপরপক্ষে, এই সঞ্চয় ব্যক্তি কি-ভাবে রক্ষা! করিবে, তাহারই উপর মজুত 


হুইল কি না তাহা বোঝা যাইবে। “মজুত” হইল, নগদ টাকার রূপে ব্যক্তি 
সঞ্চয়ের যেঅংশ জমাইয়া রাখিতে চায়। মজুত করা বললে আমরা বুঝিব 
ব্যক্তি অতরল সম্পত্তিগুলিতে (০0 10017-110910 8589$8 ) টাকা খাটাইল নাঃ 
নগদ টাকারূপে হাতে ধরিয়া রাখিল। আয়ের কিছু অংশ 
ভোগে ব্যয় না করার অর্থ হইল সঞ্চয় করা; আর সেই 
সঞ্চয় ধার না৷ দেওয়। বা৷ বিনিয়োশ না করার অর্থ হইল মজুত কর1। সঞ্চয় করিলে 
উহা ভোগ করা যায় না, ইহা! এক ধরনের ত্যাগ শ্বীকার; আর মজুত করিলে 
সেই সঞ্চয় হইতে স্থদ পাওয়া যায় না, ইহাও এক ধরনের ত্যাগ স্বীকার। মজুত 
করার অর্থ ই হইল ব্যক্তি ধার ন! দিয়া এবং বিনিয়োগ না করিয়া কিছু আয় 
€ হুদ বা মুনাফা ) হুইতে বঞ্চিত হইতেছে। মজুত করার এই ধারণা একান্ত 
মনস্তাত্বিক। 

মজুত না কারিয়! সেই টাকা খাটাইলে হুদ পাওয়া যায়, তাই স্দের হারের 
উপর ব্যক্তির এবং সমাজের সামগ্রিক মুতের পরিমাণ নির্ভর করে। বিভিন্ন 
সুদের হারে সমাজে বিভিন্ন পরিমাণ নগদ বা তরল টাকা লোকে হাতে ধরিয়া 
রাখিতে চায়, দের হার বাড়িলে তরল টাকা হাতে ধরিয়! রাখার ইচ্ছ৷ কম; 
আর হুদের হার কম খাঁকিলে তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখার ইচ্ছা বেশি। 
ইহাকেই কেইন্‌স বলিয়াছেন “টাকার চাহিদা, € 0500800 002 2000৩ ) এবং 
বিভিন্ন ুদের হারে টাকার চাহিদাকে আমরা একটি ভালিকার আকারে অর্থাৎ 

মগদ-পছন্দের তালিকার কধূপে প্রকাশ করিতে পারি (8০%9919 ০£ 1108121%5 
1756573599 )। নগদ টাকার জন্ত অর্থাৎ তারল্যের জন্ত চাহ্দি! এবং টাকার 


সঞ্চয় কাহাকে বলে 


মজুত কাহাকে বলে 


১৮ অর্থ তত 


যোগান-” এই ছইয়ে মিলিয়। হুদের হারে উঠানামা ঘটায়, ফলে সমাজে বিনিয়োগের 
পরিমাণে পরিবর্তন আসে। 

এই প্রসঙ্গে মজুত (1১98:008 ) এবং টাকার প্রচলনবেগ ( %5109165 ০£ 
200065 )১ এই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করিলে ভাল হয়। সাধারণ- 
ভাবে, কেইনৃসের পূর্বে ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, মজুত করার অর্থ হইল 
টাকার প্রচলনবেগ কমিয়। যাওয়া, ফলে দামস্তর হ্রাস পাওয়া । স্থতরাং চিরাচরিত 
ধারণায় মজুত করার অর্থ হুইল প্রচলন বেগ কমিয়া যাওয়া । কিন্তু মজুত করিলে 
প্রচলনবেগ কমিয়া উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য হ্বাস পাইবে 
কি না তাহ] নির্ভর করে লোকে কি বিশেষ ধরনে তাহাদের 
একাংশ মজুত করিতে চায় তাহার উপর। কেউ যদি মাছুরের তলায় জমানো 
টাক! মজুত করিয়। রাঁথতে চায়, তবে সে অবশ্যই চলন্ত টাকাকে প্রচলনধারা হইতে 
অপসারণ করিয়া আনিতেছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ধরনের মজুত 
করাকেই লোকে উৎপাদন আয় ও কর্মসংস্থান হাসের কারণ বলিয়া মনে করেন। 
এইজন্তই রবার্টসন বলিতেছেন যে, সঞ্চযয়কে কখনও সঞ্চিত করিয়৷ রাখা চলে না। 
আবার, অপরপক্ষে, এই মভুত যদি ব্যাঙ্ক-আমানতের রূপ নেয়, অর্থাৎ নগদ তরল 
টাকা লোকে ব্যাঙ্কে জমা রাখে, তবে উহার ফল খারাপ না-ও হুইতে পারে। 
কারণ ব্যাঙ্কে রক্ষিত তাহার এই টাকা অচল থাফিতেছে না, অপর কোন 
ব্যবসায়ীরা ধার লইয়। উহাকে সচল রাখিতেছে, কেইনৃসের ভাষায় বলিতে গেলে 
এই ধরনের মজুত “07051998 00৪ ০%8666108 £801116198 £0৫ 80109 ০09? 
ঢ9৮5- যুক্তির দিক দিয়! অবশ্য বল! চলে যে, ব্যান্বগুলি এই টাক বসাইয়া না 
রাখিয়া সুদের বিনিময়ে খাটাইতে পারে বটে, কিন্তু ধার পইতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীরা 
আগাইয়া না আসিলে ব্যান্কগুলি ইহাতে সক্ষম হইবে না। আরও এক ধাপ 
অগ্রসর হইয়া বল! চলে যে, খণগ্রহীতা পাওয়া গেলেও তাছারা সকল খণ 
উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে খাটাইবার স্থযোগ পাঁইতেছে না, ইহাও সম্ভব পর। 
এই সকল বিরূপ সম্ভাবনার কথ বাদ দিলে আমরা! সোজাস্থজি বলিতে পারি ধে, 
ব্যাঙ্কে টাকা জম! রাখিলে বা এই ধরনে টাকা মুত করিলে লমাজ ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় না।ক ৫ 

* তাহা ছাড়া নিজেদের হাতে জমানে! টাকা অনেক আছে, এইকপ ধারণা লৌকের সঙ্গে 
থাকিলে রা যারি সাহা রাভিভিসুভি এরি উন 
ইচ্ছা! থাকিতে পায়ে । 


মঙ্ুতের বিভিন্ন ব্লুপ 


আয় ও বার্মসংস্ছানের তত্ব ২১৯ 


ক্ছতরাং লোফের মন্ভুত টাক! ফোনৃক্ধপে আবদ্ধ রাখিতে চাহে, তাহা। বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আয়ম্রের উপর ইহার প্রভাব কি তাহা জানিতে হইলে ইহার 
আলোচন। দরকার । কেইনৃসই সর্যপ্রথম মুতের ধারণ! লইয়া সুদের আধিক ত্ব 
(2808569 61060চ5 ০৫ 10157556) গড়িয়া তুলিলেন এবং ইহাকে আয়ম্তর ও 
কর্মসংস্থান ভত্বের সহিত মিলিত করিলেন । তাহার মতে, 

উন ৮৬ দামস্তরের উপর মজুতের প্রভাব পড়ে হ্থদের হারের মাধ্যমে । 
বিনিয়োগকে প্রভাবিত কেইনৃসের ধারণায় লোকের মনে টাক! ধরিয়া রাখার ইচ্ছায়, 
করে কিরূপ পরিবর্তন আমিতেছে উহাই মুল কথা, টাকার 
প্রচলনবেগ নয়। মজুতের পরিমাণ লইয়া কেইনূসের ততটা 

কিছু বলার নাই, কিন্তু মুত প্রবশতায় পরিবর্তন হইলে সুদের হারে পরিবর্তনের 
মাধ্যমে সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ ঞভাবিত হয়, ইহাই তাহার বক্তব্য । 
আমাদের তাই, এখন আলোচ) বিষয় হইবে “মভুত-প্রবণতা, বা 'নগদ-পছন্দের' 
তালিকার সহিত স্বদের হার, টাকার যোগান, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান-এর 


যেগাযোগ । 


নগাদপছন্দের অক্িগ্রায় (81০855৩5 1০৪ [.50558155) 
নগদ টাকা লোঁকে হাতে ধরিয়া গাথিতে চায় কেন, অর্থাৎ কেন তাহারা 
তরলরূগে তাহাদের সম্পত্তি রাখিতে চায়, তাহা কেইব্প বিশাভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। নির্দিষ্ট কোন একটি তুদের হারে টাকার জন্য মোট চাহিদাকে বলা হয় 
মিশ্রিত চাহিদা! (০০:07১08169 06800 10: 70301787) | 
ডি ডে এরই মিশ্রিত চাহিদা ছুই ধরনের চাহিদা লইয়া গঠিত ঃ. 
(ক) বিনিময়ের মাধ্যমূপে টাকার চাহিদা, ইহাকে বলে 
সহিয় ব্যালান্স (৪০৮1৪ 7১818006, এবং (খ) মূল্যের ভাগাররূপে টাকার 
চাহিদা, ইহাকে বলে নিষ্ক্রিয় ব্যালান্স (728০৮7৮৩ 1১818006) | বিনিময়ের 
সাধ্যমরূপে চীকার চাহিদ। হয় ছুইটি অভিপ্রায়, লেনদেন ও সাবধানতা (680 
88061029 800 102৩0906106) ; আবার মুল্যের ভাগ্ডাররূপে টাকার চাহিদা 
হয় ফাটকাদদারির (৮09০51508) অভিপ্রায়ে। এই তারল্যের অভিপ্রায়গুলি 
আলোচন! করা ধাউক। ঃ 
প্রথমত, লেনদেনের অভিপ্রায় । কোন একটি বিশেষ সময়ে, সমগ্র দেশের 
সফল অধিবাসী একরে, দেশের টীকায় এক অংশ নিজেদের 'দৈনছিন লেনদেনের 


২০ অর্থ তত্ব 


কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে হাতে ধরিয়া রাখিতে চান। বাক্তি বা পরিবারের 
আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে ; ব্যবলায়ীদের 
51 ক্ষেত্রেও টাকা লগ্মী করা এবং বিক্লয়লন্ধ টাকা হাতে পাওয়া, 
উপর নির্ভরশীল ইহাদের মধ্যে এইরূপ সময়ের ব্যবধান (61025 182) দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে লেনদেনের কাজ 
চালাইবার জন্য নগদ টাকার দরকার হুয়। সময়ের এই ব্যবধান যত কম, এই 
উদ্দেশ্টে নগদ টাকা হাতে রাণার প্রয়েজনও তত কম হইবে। মাসের শেষে 
যে ব্যক্তি মাহিন। পায়, তাহার তুলনায় সপ্তাহের শেষে যে মাহিন৷ পায় তাহাকে 
নগদ টাকা কম হাঁতে রাখিতে হয়। ঠিক এইরূপ, কোন ফার্ম নিজের অভিজ্ঞতা 
অনুযায়ী যদি মনে করে যে, টাকার লম্মী কর! ও বিক্রয়লৰ মূল্য হাতে পাওয়া 
ইহাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম হইবে, তবে সে কম নগদ টাঁকা হাতে রাখিবে; 
এইরূপ সময়ের ব্যবধান বেশি থাকিবে মনে করিলে তাহার তারল্যপছন্দ 
তুলনাযূলকভাবে বেশি হইবে। এই প্রসঙ্গে যাহা লক্ষ্য রাখা দরকার তাহা 
হইল এই যে, লেনদেনের উদ্দেশ্যে টাকার এই চাহিদার তীব্রতা বা শক্তি নির্ভর 
করে আয়স্তরের উপর। ইহাকে আমর! প্রকাশ করিতে পারি এইভাবে 
যে, [$-0) 1 [8 হইল লেনদেনের অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা এবং স্ব 
হইল আয়ম্তর। 
আমার্দের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা জানি যে, দেশে যখন তুলনামূলকভাবে 
আয়ন্তর, কর্মসংস্থান স্তর এবং দামস্তর উ'চুতে আছে সেই অবস্থায় ব্যক্তি ও 
ফার্ম সকলেরই লেনদেনের উদ্দেস্টে অধিক টাকা হাতে 
পপল্ রাখা দরকার । আয়স্তরই প্রধান শক্তি, যাহা সামগ্রিক 
টাকাতে কখন চাহিদাকে এবং ফলে লাধারণ দামস্তরকে প্রভাবিত করে। 
পরিবর্তন আদে স্তরাং আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি লেনদেনের রক্ষিত 
টাকা আযস্তরের উপরই নির্ভরণীল। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, লেনদেনের 
অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকার চাহিদায় পরিবর্তন আসে অনেক কারণে, যেমন, ব্যক্তির 
মনে ভবিষ্যৎ আয়ম্তর সম্পর্কে প্রত্যাশায় পরিবর্তনের ফলে, আয় ও খরচার 
মধ্যে প্রচলিত সময়ের ব্যবধান পাণ্টাইয়! গেলে, ধারে জিনিসপত্র কেনার সথবিধা 
বাড়িপ কি কমিন তাহার উপরে এধং ব্যক্তিগত গড় আয়ে পরবর্তনের উপরে । 
দ্বিতীয়ত, নগদ-পছন্দের আর একটি কারণ হুইল যে, অধিবাসীদের সর্বদা 
'আকন্মিক ও অনিন্ত্পূর্ব ব্যয় মিটাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত ২২ 
ইহাকে বলে সাবধানতার অভিপ্রায় । ব্যক্তির ব1 ফার্মগুলি সাধারণত ব্যাঙ্কে 
তৎক্ষণাৎ চেক কাটিয়া তোল! যায় এইকধপ আমানতে সর্বদা কিছু পরিমাণ তরল 

টাকা রাখে ; কারণ হঠাৎ কোন না কোন প্রয়োজনে কিছু, 
সাবধানতায় অভিপ্রায় টাকা সকলেরই, দরকার হইতে পারে। হঠাৎ কোন বনছুর 
কাহাকে বলে ও 
কিসের উপর নির্ভরগল বিবাহে উপহার দিতে হইতে পারে ; সন্থায় হুলভ মুল্যে বা 
নীলামে জিনিসপত্র কেনার দরকার হইতে পারে, অনিন্ত্যনীয় 
কোন বিপদ আপদ আসিয়া পড়িতে পারে; ফার্মগুলিও হঠাৎ সস্তায় কাচামাল 
কেনার সুযোগ পাইতে পারে, যন্ত্রটি অসময়ে বিকল হইতে পারে। সাবধানতার 
অভিপ্রায়ে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ নির্ভর করে আয়ম্তর়ের উপর-- কারণ এই 
সকল আনুষঙ্গিক ব্যয়গুলি (400306018] 6531060868 ) আয়ম্তর বাড়িলে বৃদ্ধি 
পায় এবং আয়ম্তর কমিলে হাস পায়। এই নির্ভরশীলতার সম্পর্কে আমরা 
এইরূপে প্রকাশ করিতে পারি যে, 7,271 (5) 12 হইল সমাজে সাবধানতা 
অভিঞায়ে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ । এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সাবধানভার 
অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকার চাহিদায় পরিবর্তন আসে অধিবাসীদের মনে ভবিষ্যৎ, 
ব্যবসায়বাণিজ্যের গতি সম্পর্কে ধারণ। বদলাইলে, তরল।সম্পত্তি পাওয়ার সুবিধা ও 
তরল টাক। হাতে রাখার খরচ। (ব্যাঙ্কের পাওনা) প্রভৃতিতে পরিবর্তন আসিলে। 


লেনদেনের এবং সাবধানতার জগ্য রক্ষিত টাকাকে কেইন্স একই 
শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রধানত ছুইটি কারগ আছে। প্রথমত, ইহাদের 
. জন্তা চাহিদা মোটামুটি স্থির, স্থিতিশীল সমাজে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবন। 
জানা আছে এবং ইহাদের সম্পর্কে সঠিকভাবে ভবিষ্যদবাদী, 

মলে করা চলে। তাই ইহাদের ক্ষেত্রে, টাকাকে নিছক বিনিময়ের 


মাধ্যমরূপে গণ্য করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, লেনদেন ও 
সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা সুদের হার সম্পর্কে সচেতন নয়। আমাদের 


অভিজ্ঞতা হইতেই ইহা আমরা দেখিতে পাই। ন্ুদের হার বাড়িলে বা বগডের 
দাম কমিলে এই ছুই উদ্দেস্টে রক্ষিত টাকার পরিমাণ সাধারণত বদলায় না” 
মোটামুটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু টাকা এই উদ্দেস্টে ব্যক্তি ও ফার্সগুলি হাতে 
রাখে। হুদের হার $:% বাড়িলে লঙ্ে সঙ্গে এই ছুই উদ্দেস্টে লোকে কম টাকা 
হাতে রাখিয়া বেশি বড কিনিতে গুরু করিল তাহা দেখা যায় না; আবার, 
দুদের হার &% কমিলে বগু বিক্রয় করিয়। এই উদ্দেস্টে টাকা বেশি হাতে” 
রাধিতে আরম্ভ করিল, ইহাও শটে না। কিন্তু এই ছুটি অভিপ্রায়ে রক্ষিত, 


২২ অর্থ তত্ব 


াকাকে আমরা আলোচন! হইতে বাদ দিতে পারি না। কারণ লোকের মনে 
নিক্রিয় তহবিল হুইতে টাকা সরাইয়া আনিয়া সক্রিয় তহবিলে রাখার ইচ্ছা যদি 
বাড়ে, তবে সুদের হার প্রভাবিত হইবে। তাই টাকার মিশ্রিত চাহিদার 
(00700098169 2922900. ) মধ্যে ইহামের গণ্য কর! নিশ্চয় দরকার । 


তৃতীয়ত, গতিশীল সমাজে ভবিষ্ততে কি ঘটিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, 
তাই টাকার সকল কাজের মধ্যে মূল্যের সঞ্চমন্ূপে কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
টাকার এই ধর্ম বা গুণের দরুনই লোকে ফাটকাদারির অভিপ্রায়ে নগদ কিছু 
টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়। ইহাকে ফাটকাদারির অভিপ্রায় বলে, 
কারণ, অর্থ নৈতিক জগতের অনিশ্চয গতিপ্রক্কতির মধ্যে নিহিত মুনাফার আশা 
লোকসানের ভয় ইহাকে প্রভাবিত করে। বিশেষত, স্থদের হারে ভবিষ্যং 
পরিবর্তনের সম্ভাবনায় টাকার এইরূপ চাহিদা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। 
যেমন ধনী ব্যক্তিরা এবং বিনিযোগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানী 
প্রভৃতি ) যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে স্থদের হার চড়িবে, তবে তাহার। বর্তমানে 
দীর্ঘকালীন বগু কিনিয়! টাকা আবদ্ধ করিতে চাহিবে না। যেমন, বাজারে 
সুদের হার £%, এক ব্যক্তির নিকট 1000 টাকা আছে। সে এই টাক! দিয়া 
কিছু বগু কিনিয়া রাখিতে পারে, বছরের শেষে তাহার 40 টাকা আয় হইবে। 
কিন্তু ইহা! না করিযা সে এই 1000 টাকা অলস অবস্থায় হাতে ধরিয়া! রাখিতে 
পারে; ইহাতে সে স্থদ হইতে বঞ্চিত হইতেছে বটে, কিন্ত তাহার তারল্য বজায় 
আছে, এই অবস্থাকেই সে তুলনামূলকভাবে সথবিধাজনক মনে করিতেছে । মনে 
কর, টাকার বাঁজারে সকলের মনে ধারণ যে, স্দের হার শীত্ই 6% হইবে। 
ইহার অর্থ হইল 1000 টাকার বড হইতে 40 টাকার স্থায়ী বাৎসরিক আয় 
পাইতে হইলে বগ্ডের দাম হইবে 800 টাকা (40/0-0$ )। ইহার ফলে ব্যক্তির 
200 টাক! মূলধন বাঁচিযা গেল, টাকাটা আবদ্ধ না রাখায় তাহার পক্ষে এই 
অবস্থার যোগ লওয়া সম্ভব হইল। এইবপে ফাটুক। নিষোগের অতি প্রায়ে লোকে 
নগদ টাকা হাতে ধরিয়। রাখিতে চায়। উপরের উদাহরণ হইতে স্পট বোঝ! 
যাইতেছে যে, ফাটক৷ নিয়োগের উদ্দেশ্যে রক্ষিত টাকার পরিষাণে পরিবর্তন 
মাসে ছুদের হারে পরিবর্তন 'আসিলে, ইহাকে তাই তদের অপেক্ষক 
10006590০06 ₹৪১৪ ০1 17851586 ) বলা চগে। আমরা ইহা প্রকাশ করিতে 
পরি এইভাবে যে, 1,৬10), কেইনৃগ টাকার এটম্ধাপ চাহিদার উপর বিশেষ 


আয়ম্তর ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২২০ 


গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন কারণ ইহ! সুদের হারে পরিবর্তন সম্পর্কে খুবই 
অনুভ্তিশ্ীল। 
'নগদপছল্দের ভালিক1 (9০355751৩০৫ 82580867 2১7৩650০৬ ৩3 
2185 হ80580815 চ৪19০0929 ) 
বিভিন্ন হুদের হারে লোকে ফে-বিভিন্ন পরিমাণ টাকার চাহিদা করে, অর্থাৎ 
নগদ ও ভরলরূপে যে সকল বিভিন্্ পরিমাণ টাকা হাতে ধরিয়৷ রাখিতে চায়, 
তাহাদের তালিকাকে বলে নগদপছন্দের তালিকা (801590909 ০৫ 1,80010105 
[১165:9009 )। আয়ন্তর সমান ধরিয়া! লইলে টাকার চাহিদা! হদের হারের 
বিপরীত দিকে উঠানামা করে (205978917 91198 দা161) 6006 10697586 ৯৮৪) | 
কতরাং নগদ পছন্দ হইল হুদের হারের অপেক্ষক অর্থাৎ ইহ হুদের হারের উপর 
নির্ভরশীল ( 18 8 £27706101॥ ০ 69 1069798) ০৪6৩ ), সুদের হার বাড়িলে 
ইহার পরিমাণ কমে, এবং স্বদের হার কমিলে ইহার পরিমাণ 
রে ছাপেছজেদ বাড়ে। ইহার কারণ হইল হুদের হার কম থাকিলে নগদ 
বা! তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখায় লোকসান কম, তাই 
লোকে বেশি টাক! হাতে ধরিয়৷ রাখিতে কাতর হয় না। স্থদের হার ঘত বেশি 
বাড়িবে, টাকা হাতে রাখিলে লোকসান তত বেশি। তাই লোকের! বেশি টাকা 
ধার দিতে চাহিবে, অর্থাৎ অতরল সম্পত্তিগুলিতে টাক! খাটাইবার দ্বিধা! জয় করিতে 
পারিবে। 
কোন এক বিশেষ আয়ম্তরে এই নগদপছন্দের তালিকাকে, অর্থাৎ সুদের 
হারের সহিত নগদ্দপছন্দের অপেক্ষক-সম্পর্ককে ( প্র?0150610081 131561008158) ) 
আমর! নিচের রেখা-চিত্রে প্রকাশ করিতে পারি £ 


এব 


দের হারে 





উপরের (&) চিত্রে দেখা যাইতেছে, নগদপছন্দ হইল বদের হারের হাসমান 


৯২৪ অর্থ তত 


অপেক্ষক (৪ 06016858177 20100600 0£ 00065 2866 ০01 10667686 ০৫ 
8[,/১৫-:০)। কম নুদের হারে লোকের নগদপছন্দ বেশি। বেশি স্বদের হারে 

তাহাদের এই নগদপছন্দ কম। খুব বেশি সথদের হারে, 
কপ টিন যেমন, ?9 তে লোকেরা তরল সম্পত্তি ( অর্থাৎ নগদ টাকা) 

মোটেই হাতে রাখিতে চাহে না, তাই তারল্যপছন্দের রেখা 
লম্বমুখী অক্ষের সহিত মিশিয়াছে, যেখানে 1(+৮)-50. বাস্তবে অবশ্য দৈনন্দিন 
লেনদেন ইত্যাদির জগ্ত লোকের! নিশ্চয় কিছু টাকা হাতে রাখিবে, যদিও উহার 
উপর সুদ না পাওয়ায় তাহাদের কিছুটা লোকসান হুইতে থাকে৷ লক্ষ্য রাখা 
দরকার যে, খুব কম সুদের হারে যেমন ?ঃ-এ টাকার চাহিদারেখ। ভূসমান্তরাল 
হুইয়! উঠে। অর্থাৎ খুব কম সুদের হারে তারল্য পছন্দের হুদগত স্থিতিস্থাপকতা 
অসীম ( 0608800 107 200069 19 1061)16917 9188610 101) £981906 60 
066:986)| ইহার তাৎপর্য এই যে, যখন ত্বদের হার খুব কম তখন লোকে 
নিজেদের পূর্ণ তারল্য বজায় রাখিতে চাষ; স্দ-প্রদানকারী সম্পত্তির তুলনায় নগদ 
টাকা হাতে জমাইয়! রাখার স্থবিধা অনেক বেশি। 


উপরের (৪) চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে, একই স্থদের হারে নগদপছন্দের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে--০9441১ হইতে 914, 0118 হইতেছে । নগদপছন্দের 
সমগ্ররেখাটি ( অর্থাৎ সমগ্র নগদপছন্দের অপেক্ষক বা! 00৩ 97619 110510165 
£07)06100 ) উপরে উঠিয়া যাইতেছে। সুদের হার সমান থাকা অবস্থাতেও 
এইক্প ঘটিতে হারে, যদি আয়ন্তর বৃদ্ধি পায়। বধিত আয়ন্তরে লোকের! সকলে 
মিলিয়৷ পুরাণে স্থির দের হারেই পূর্বাপেক্ষা বেশি টাকা হাতে জমাইয়! রাখিতে 
চায়, তাই সমগ্র রেখাটি উপরে উঠিয়া যাইতেছে ।* 

কেইনৃসের মতে, এই নগদপছন্দের তালিকা বা £(7,%) রেখা এবং সমাজে 
টাকার যোগান উভয়ে মিলিয়! স্দের হার নিরূপণ করে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে 8 
রেখা দেখা যাইভেছে, ইহা প্রকাশ করে টাকার যোগান। আমরা ধরিয়া 
লইতেছি যে, দেশে টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হয় স্বাধীনভাবে; আধিক 
_*. কেবলমাত্র আরম্তর নহে, জবিম্যৎ সম্পর্কে গ্রতাশায় পরিবর্তন আঙিলে, আধিক মন্ুরি, 
কর হার, প্রভৃতি ঘন্বলাইলেও এইনপ ঘটতে পারে। তবে ইহাদের পরিবর্তন আয়ম্তরে 
প্রত)াশিত পরিবর্তনের মাধ্যমেই নগদ পছন্দে পরিবর্তন [নে । 


আয় ও কর্ষসংস্থান তত ২২৫ 


কর্তৃপক্ষ অর্থাং সরকার বা! কেন্ত্রীয় ব্যাঞ্চ ত্বারা, তাহাদের নিজন্ব কোন নীতি 
অনুযায়ী। ইহা সুদের হারের অপেক্ষা রাখে না, তাই 
১৬ লক্বমুখী অক্ষের সমাস্তরাল। টাকার যোগান বা 44 রেখা 
হার স্থির হয়. ডাহিনে সরিলে টাকার যোগানে বৃদ্ধি প্রকাশ করে ; উন! 
বামে সরিলে টাকার যোগানে হাস বোঝা যায়। 4£ রেখার 
অপসরণ (৪৮1), অর্থাৎ টাকার যোগানে পরিবর্তন অনেক কারণে ঘটিতে পারে, 
যেমন, খোলা বাজারে কার্যকলাপ, ডিসকাউণ্ট নীতি বা ঞণ-নিয়ন্ত্রণের স্থান 
নীতিসমূহ |* পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে £ হইল ভারসাম্য-ন্থদের ছার ; টাকার চাহিদা 
রেখা 107) এবং স্বনির্ভরশীল টাকাব যোগান রেখা 24-_-এই উভয়ের ছেদবিশ্দুতে 
এই স্থদের হার পাওয়া যাইতেছে । এই স্বর্দের ছারে টাকার চাহিদা এবং যোগান 
উভয়েই 984. যদি বিভিন্ন হুদেব হারে লোকে কম নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে _ 
চাষ তবে তারল্যপছন্দের রেখা বামদিকে সরিয়া আসিবে, নূতন রেখা 1,:(7,5) দেখা 
দেয়। এই অবস্থায় সুদের হার কমিযা আসে, নৃতন ভারসাম্যের স্থদ ?$ পাওয়া 
যায়। টাকার পরিমাণ সমান থাকিলেও তাই, নগদ পছন্দ বদ্লাইলে সুদের হারে 
পরিবর্তন আপিতে পারে । আবার নগদপছন্দ সমান অবস্থায় টাকার পরিমাপ 
কমিলে স্থদের হার বাড়িবে এবং বাঁড়িলে ইহা কমিবে। আমরা মোটামুটি ধরিয়া 


লইতেছি যে, স্থিতিশীল এই ভারসাম্য স্থাপিত হয় সমযের গতিপথে (৪৮৪৮০ 
90011179218 085০ 10991) 07108,00108117 68080118160 610008) 61036) 1 


ভারসাম্য হদের হারে টাকার চাহিদা] ও যোগান সমান বপলিলে বোঝা যায যে, লোকের 

আর নিজেদের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়াইবার বা কমাইবার কোন ঝোঁক নাই। 

বু বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা হাতে রাখা ব! হাত হইতে নগদ টাকা ছাড়িয়া দিয়! বও 

হাতে রাখা--লোকের! এখন এইরূপ কিছুই করিতেছে না) তরল ও অতরল সম্পত্তির 
কোনটির পরিমাণেই এখন কোনরূপ পরিবর্তন আসতেছে ন!। 


ক. 54৯১০০০৪15১ ০৫ ০00855১01১৩ 25021 100006509 80080116068, 200 01550715845 
08080106 8%5500 636016501৩1 ৫0৩ 00105000072 619৩ 8 88181081101058 01 090215% 
800 00081, 91006 006 00001৬64 18100011580 00580019015 01 200776981৩6 121219 
50001008620 800 01660 29070750073020605 8101105 810 00৩74 1000002010 2015106 817000917৮৩ 
00188705760 8 20510057501 0600719] 081006 0601510108- 21 0715 1010০600765 15 8০০০১%6৫ 
[ভাতে 2৮ ৬৮11) ৩ 22062 6855 0০0 500৬৮ 000:0610651005050102) 01 10৩ 80001181715 
20818567265 0 20001680-? 

+ ইহাদের সামঞ্রন্তসাধনকারী শক্তি হইল ৫৫/৫-1(-70) | ইহাদের মহ্যে ৫5/৫$ 
হইল সুদের হারে পরিবর্তন এবং 78০ হইল টাকার চাহিদ। ও যোগানে পার্থকোর পরিষাণ। 
ভারসাম্যের স্তরে 1.0,৮)-7০২০ অর্থাৎ যেখানে আয়হীন তয়ল টাক! ব! নগদ-পছন্দের 
পরিমাপ এবং আরপীল অতরল সম্পত্তি (হেন, টক ও বও )---উতয়ের কাহারও কোনরূপ 
পরিবর্তনের দিকে ঝোঁক নাই। 


১৫ 


২২৬ অর্থ তত্ব 


নগদপছন্দ ও হুদের হারের সম্পর্কটি আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করা 
চলে। আমরা জানি, টাকার যোগান সমান থাকা অবস্থায়, নগদপছন্দ বাড়িয়া 
গেলে তুদের হার বৃদ্ধি পাইবে, কারণ লোকের এই নগদপছন্দ বা মজুতের ইচ্ছা 
জয় করিয়া ধার দিতে তাহাকে রাজি করাইতে হইলে পূর্বাপেক্ষা৷ বেশি দুদের 
লোভ দেখাইতে হইবে । অপরপক্ষে, টাকার যোগান সমান থাকা অবস্থায় নগদ- 
পছন্দ কমিয়া গেলে সুদের হার কমিয়া যাইবে, কারণ এই অবস্থায় পূর্বাপেক্ষা কম 
নুদেই সে ধার দিতে রাজি থাকিবে, বণ বা৷ সিকিউরিটিতে টাকা খাটাইতে তাহার 
আপত্তি আর ততটা তীব্র নয়। নিচের ছবিতে ইহ! দেখানো৷ হইতেছে । টাকার 
যোগান:2নিদি্ আছে, নগদ পছন্দ 7, হইতে 7,9-তে বৃদ্ধি পাইলে হুদের হার 





7) হইতে £ হইয়াছে। লোঁকে বেশি টাঁকা হাতে রাখিতে চায়, কিন্তু আধিক 
কর্তৃপক্ষ টাকা বাড়াইল না, নগদ টাকা হাতে রাখার সাধ মিটিতেছে না, এই 
অবস্থায় একটু বেশি সুদ দিলে তবেই প্রান্তিক মজুতকারীরা (00878109] 100870678) 
নগদ টাকার উপর অধিকার কিছুটা ছাড়িয়া দিবে, অতরল সম্পত্তি ক্রয় করিতে 
রাজি হইবে ( অর্থাধ, বগ্ডের দাম না কমিলে সে উহা কিনিবে না)। £| দের 
হারে টাকার নূতন চাহিদা উহার যোগান অপেক্ষা 9; 0% বেশি। এই হ্দের 
হারে, তাই, যোগান ও চাহিদায় ভারসাম্য আসিতেছে না । একমাত্র বধিত হদের 
হার +9-তে টাকার নুতন চাহিদা £৪ বিন্দুতে টাকার যোগানের সমান। তাই 
19) অর্থাৎ 91 £9 হইল ভারসাম্যের সদর হার। বিপরীত পক্ষে, নগদ পছন্দ 
1,9 হইতে 7,1-এ কমিয়া গেলে স্বদের হার ?৪ হইতে ৮) হুইবে। 

(8) চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে, কি্নপে বণ্ডের দ্বামে পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়া স্থদের হারে পরিবর্তন প্রকাশ পাইতেছে। মনে কর, নগদ পছন্দ বাড়ি! 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২২৭ 


যাওয়ায় বণ্ডের জন্য চাহিদা 7) হইতে কহমিয়া 708 হইল, অর্থাৎ লোকে নগদ 
টাকা হাতে রাখা স্থবিধাজনক মনে করিতেছে । কলে তাহারা 93 হইতে 
কিরাত 8% পরিমাণ বণগ্ড ( যোগান বৃদ্ধি ) বিক্রয়ের জন্য বাজারে 
প্রকাশ পায় বঙের আনিয়াছে। বণ্ডের চাহিদা! হাস এবং যোগান বৃদ্ধির 
বাজারে দরুন উহাদের দাম কষিয়া 07% হইয়াছে । বণ্ডের দাম 
হাসের অর্থই হুইল হুদের হারে বৃদ্ধি। এইরূপে টাকার 
চাহিদা! ও যোগানে পরিবর্তন কিন্নপে স্থদের হারে পরিবর্তন আনে তাহ! বণ্ের 
দামে পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই জানিতে পারা যায়। বস্তত বশ্ডের দামে পরিবর্তনই 
স্থদের হারে পরিব্র্তনের স্থচক । 
স্তরাং কেইনূসের মতে, ভারসাম্য সুদের হারের শর্ত হুইল 44 
81112119০11 (৮)729 ৫). টাকার যোগানের দিকে, 24 হইল নগদ 
টাকা ও চল্তি ব্াঙ্ক-আমানত, 21 হুইল লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে 
হর্যা্গান রক্ষিত টাকা (7411%)7 49 হুইল ফাটকাদারির 
চাহিদা বেখানে সমান অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা । টাকার চাহিদার দিকে, 77 () 
হুইল লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার 
পরিমাণ, ইছা! আয়ম্তরের উপর নির্ভরশীল ; এবং 79 (৮) হইল ফাটকাদারির 
অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার পরিমাণ, ইহা, হদের হারের উপর নির্ভরশীল। 
তারল্যের এই সমীকরণ (7$89165 60596100 ) হইতে আমর! জানিতে 
'পারি কিরূপে নির্দি্ট কোন আয়ের স্তরে টাকার যোগান ও চাহিদার সমতার 
বিন্দুতে সুদের হার নির্ধারিত হয়। 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ : ক্লাপিকাল ও নাক্রাসিকাল ধারণা (585:085 
8790 [05551706078 2 (015558081 220 1৩০৮0185519] 000600858) 2 
ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিশ্লেষণের কাজ ছিল সুদের 
হার নিক্ধপণ করা, আর আধুনিক কালে বলা হয় যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
উভয়ের মিলিত প্রভাবে উৎপাদন, আয়ম্তর ও কর্মসংস্থানের স্তর নির্ধারিত হয়। 
দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে যেমন ভ্ত্ব্যের দাম নির্মপিত হয়ঃ 
ঠিক সেইরূপ ক্লাসিকাল মতে সঞ্চয়ের যোগান ও চাহিদার 
কাবিকাাহারণা থাড-প্রতিঘাতে দের হার স্থির হয়। চলৃতি হুদের 
হারে পরিবর্তন ঘটিলে সমাজে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
পরিমাণে পরিবর্তন আসে, ঠিক যেমন ভারসাম্যের বাজারদরে পরিবর্তন আসিছে 


বোঝা যায় যে, ভ্্বঃটির যোগান ও চাহিদায় ঠিকমত ব্যালান্স নাই। ক্লাসিকাল 
ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য আসার পথে 
দেশের আয়ম্তর স্থির থাকে, অথবা আয়স্তরে পরিবর্তন না ঘটাইয়াই সুদের হার. 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পরিবর্তন আনে ও ইহাদের ভারসাম্য স্বাপন করে। 
শ্যের নিয়ম (8৪৪ 7,9দ ) আলোচন! করিলেই এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে, 
বোঝা যাইবে । যোগান নিজেই নিজের চাহিদা স্থট্টি করে, এই কথা বলিলে সঞ্চয় 
ও বিনিয়োগ সর্বদা আপনাঅণপনি সমান থাকিবে এই কথ মানিয়া লইতে হয়, 
কিন্ত কিরপে ও কোন্‌ পথে ইহাদের ভারসাম্য আসে 
শ্ে-র বাজারের নিয়ম 
হইতেই আমর! ইহা! তাহা! আমরা জানিতে পারি না। ক্লাসিকাল তত্ব ধরিয়া 
জানিতে পারি লয় যে, চল্তি স্থদের হারে যত খুশি বিনিয়াগ বৃদ্ধি করা 
চলে, বিনিয়োগের স্থযোগের কোন অভাব নাই, এবং সুদের 
হারে পরিবর্তনের ফলে সঞ্চয়ে বিপুল পরিবর্তন আসে । 
স্থদদের হার বাড়িলে সঞ্চয় বাড়ে, এবং ইহাকে লঙ্মী করার অফুরন্ত সুযোগ 
থাকায় সবটাই বিনিয়োগে চলিয়া যায়। এই তত্বের নিহিত ধারণা (0001195 
1068) হুইল, সঞ্চয়ীধিক্য (০৮৪:-৪৪5118£) বা বিনিয়োগাধিক্য (0৪1-10€86- 
2১676) বলিয়। কিছু থাকিতে পারে না। 
অপরপক্ষে, সঞ্চয় যদি নির্ভর করে আয়ন্তরের উপর, তবে তদের হারের 
সহিত সঞ্চয়ের সম্পর্ক ভিন্নরূপ হইয়া পড়ে। ঠিক সেইরূপ চল্তি স্থদের 
হারে বিনিয়োগের সযোগ 00568600606 00090:৮01086159) যর্দি নীমাবন্ধ 
হয় তবে বিনিয়োগের সুদগত নির্ভরশীলতা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। 
যদি আমর! মানিয়া লই যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়ই আয়ন্তরের উপর নির্ভর 
করে, সুদের হারের উপর নয়, তবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে 
জে তারতম্য ঘট! মোটেই অসম্ভব নয়। যেমন উচ্চ আয়- 
উপর, দের হারের সম্পন্ন দেশগুলিতে আয় এত বেশি যে সকল সঞ্চয়, 
সিনিনি বিনিয়োগের উপযুক্ত ন্ুযোগের অভাব দেখা যাইতেছে । 
এই আয়ন্তরে 2দের হার যত কমই হউক ন! কেন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য 
আমিতে পারিতেছে না। 


নয়৷ ক্লাসিকাল একদল লেখক, যেমন, উইকৃসেল, মাইসেস, হায়েক, প্রভৃতি 
এই সম্পর্কে একটু নূতন ধরনের আলোচন! করিয়াছিলেন। ইহাদের মৃতে 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২২৯ 


সমাজে অর্থনৈতিক সংকটের কারণ হুইল ভোগাধিক্য ( ০৩: 901380:0319060 
বা সঞ্চয়ের কম্তি (8:39: 887108 )1 এই কথা বুঝাইবার 
রা জন্ত তাহার! চুদের “স্বাভাবিক হার" ([%6925] 1565 ) 
হার এবং “বাজারের-হার? ( 115:066 186 ) সম্পর্কে আলোচন। 
করিয়াছেন। ন্থদের "স্বাভাবিক হার" বলিলে বোঝা! যায় 
এমন হার যাহাতে দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান থাকে, ফলে দাম-স্তর পরিবতিত 
হয় না। আঁবার বাজারী স্দের হার হুইল দেশে চল্তি সুদের হার, টাকার 
বাজারের অবস্থার উপর এই হার নির্ভর করে। যখন দেশে এই বাঁজার হার ও 
স্বাভাবিক হার সমান থাকে তখন সঞ্চম ও বিনিয়োগ সমান হয়, দামস্তর অর্থাৎ 
টাকার মূলং অপরিবতিত থাকে, দেশে আধ্িক ভারসাম্য বঙ্গায় থাকে । "স্বাভাবিক 
সুদের হার” ব্যাখ্যা কর! বিশেষ অস্থবিধাজনক, কারণ বিউন্ন লেখক এই ধারণাকে 
বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে মোটামুটি ভাবে, মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন- 
ক্ষমতার ভিত্তিতে মুনাফার যে হার (755 01 7:0256 05691017790 2 809 
7০৭৮০615165 ০£ ০৪7১368] ), তাহাকেই সুদের স্বাভাবিক 
হাহদের সাডা বকর হার বলা হইয়া থাকে। 'দ্বাভাবিক বিশেষণ হইতে স্পষ্ট 
বুঝ! যায় যে, “বাজার হার ইহা হইতে পৃথক হইলে 
অস্বাভাবিক কোন ঘটনা দেখা! দিবে, দামস্তর স্থির থাকিবে না এবং সঞ্চয় ও 
বিনিয়োগের ভারলাম্য বিচ্যুত হইবে। &. 
উভয়ের তারতম্যের ফলে আধিক ভারসাম্য হইতে কির বিচ্যুতি ঘটে 
ভাহা আমরা আলোচনা করিতে পারি। দের বাণাসই যখন উহার 
'্বাভাবিক-হার' হইতে কম থাকে, তখন উৎপাদন বৃদ্ধি করা লাভজনক হইয়] উঠে, 
কারণ খণের দাম অপেক্ষ। যন্ত্রপাতির প্রতিদান বেশি। এই অবস্থায় বিনিয়োগ 
বৃদ্ধি পায় এবং সমৃদ্ধি দেখা যায়| এই সমৃদ্ধির গতি 
দামনরে উঠানামা থামিয়া! যাইতে পারে, যদি ভুল ব্যান্িং নীতির ফলে হুণের 
কেন হয় 
বাজার-হার চড়িয়া যায় এবং লোকে ভোগ কমাইয়! সঞ্চয় 
করিতে না থাকে। সঞ্চয়ের ঘাটতি ( (5005-8%ঘ10% ) দেখা দিলেই সংকট 
দেখা দিবে। অর্থাৎ লোকের! যদি বর্তমানের ভৌগ হইতে বিরত থাকিগ! ব্যাঙ্ক 
বা মুলধন-বাজারের মাধ্যমে উৎপাদকদের মূলধন-যোগ|ন অব্যাহত না রাখে, ভবে 
' নিশ্চয় সংকট দেখ! দিবে। ভোগবিগালী জনসাধারণই ভাই সংকটের জন্য দায়ী, 
বিনিয়োগকারীরা তো! বিনিয়োগের জন সর্বদ! প্রশ্নভ হইয়াই আছে। বাজারে 


২০০ অর্থ তত্ব 


স্থদের হার কম থাকিলে বিনিয়োগ-স্থযোগের কোন অভাব নাই, ইহা ধরিয়া লওয়া 
হইয়াছে, তাই আর কোন অস্থবিধা নাই। 
এই ধারণা কেইনৃশীয় তত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহা আমর! ক্রমে দেখিতে 
পাইব। এই তত্বের প্রণেতারা ইহা চোখে দেখিতে পান নাই যে, সুদের "স্বাভাবিক 
হার'ই খুব কম হইতে পারে। উহা! অপেক্ষা বাজার-হার আর কমানো চলে 
চন্দন নাঃ তাই বিনিয়োগ বাড়ানো মোটেই সম্ভব হইতেছে না। 
যেমন মনে কর, বর্তমান অবস্থায় “দের স্বাভাবিক হার, 
শতকরা ৩ টাকা; নুতন বিনিয়োগ হইতে গেলে বাজারী সুর্দের হার ইহা অপেক্ষা 
অনেক কম হওয়। দরকার । কিন্তু বর্তমানের মনস্তাত্বিক ও প্রতিষ্ঠানগত জটিলতার 
দরুণ স্থদের বাজার-হার শতকরা ২২ই-এর কম কখনই নামানো চলে না। এই 
অবস্থায় নূতন বিনিয়োগ বাড়াইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে । 
এই কারণেই, “মদের স্বাভাবিক হার কিসের উপর নির্ভর করে তাহার 
আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। আধিক ভারসাম্যহীনতা ( 81০969] 039905111- 
1):150 ) ব্যাখা করার কাজে সুদের স্বাভাবিক হার ও বাজার হারে পার্থক্য 
বলিলে এই বিষয়ে সকল কিছু বল] শেষ হয় না, বিশ্লেষণও নিছক অবাস্তব হুইয়! 
পড়ে। দেশে মুলধন-গঠনের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া লোকের প্রভৃত পরিমাণে সঞ্চয় 
করিতেছে, ফলে স্থদের হারও কম আছে-- এইরূপ অবস্থাতেও “হুদের স্বাভাবিক 
হার? ততটা উচু না থাকিতে পারে যাহাতে দেশের সকল সঞ্চয় উদ্চোক্তারা 
বিনিয়োগ করিক্নে £ বাজারী সুদের হার কম থাকিলেও করিবে না। কেইন্স্‌-ই 
হথমে মুলধনের../প্রান্তিক কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এই বিষয়ে 
স্পষ্ট আলেগুকপাত করিয়াছেন । নুতন বিনিয়োগের ব্যয় অপেক্ষা উহা হইতে 
. সম্ভাব্য ও প্রত্যাশিত আয়ের পরিমাণ কি কি বিষয়ের উপর 
কেইন্সীয় তত্বের গুরুত্ব 
নির্ভর করে তাহা সুম্পষ্টভাবে নির্ধারণ করিতে পারিলে, 
“স্বাভাবিক হারকে কিরূপে বাড়ানো যায় বা “বাজারী হারকে কির্পপে 
কমানে! যায় সেই সকল সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার কথা আমরা আলোচনা 
করিতে পারি। | 
কেইন্সীয় পঞ্চয়-বিনিযোগ তত্ব শুরু করার পূর্বে আমরা আর! 
একটি তত্ব আলোচনা! করিব, ইহ! হুইল সঞ্চয়াধিকা তত্ব বা ভোগ- 
ঘাটতির তত্ব (15০ 0£ ০৮০:৪০20৪ 0: 010087-00138007)- . 
&০০)1| তই অত্বের প্রচারক ছিলেন হুব্সন (৩১৪০০ )। য্যান্থাস, 


.. আয় ও কর্মসংস্থানের তন ২৩১ 

সিসঅণ্ডি ও মার্কসের ধারণার সহিত এরই তন্বের কিছুটা মিল আছে, কারণ 

হবসনের মতে ধনতান্ত্রিক সমাজের আয়বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার 

দাদার বাগ নেই সঞ্চয়াধিক্য ঘটিবার বীজ লুকানো আছে। আহ" 

বৈষম্যের দরুণ বেশির ভাগ লোকের আয় কম, ফলে দেশে 

ভোগব্যয় বাড়িতে পারে না, অথচ সঞ্চয় বৃদ্ধির অভ্যাসের দরুণ ক্রমাগত মুলধন-সঞ্চয় 

বাড়িয়া চলে, ভোগের স্তর রক্ষা করার তুলনায় দেশে অনেক বেশি পরিমাণ 

বিনিয়োগ ঘটিতে থাকে, সামশ্রিক উতপাদনাধিক্য দেখা! দেয় এবং দেশময় 
বেকারি স্থষ্টি হয়। 


আধুনিক কালের ধারণা, অর্থাৎ কেইন্সের তত্বকে গড়িয়া তুলিতে হবলনের 
তত্ব কয়েকটি দিক হইতে সাহায্য করিয়াছে। (ক) জাতির সমৃদ্ধি নির্ভর 
করে ভোগব্যয় বৃদ্ধির উপর, (খ) দেশের মুলধন-গঠন 
ী সঞ্চয়ের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা প্রকৃত ও 
প্রত্যাশিত ভোগব্যয়ের উপর নির্ভর করে, এবং (গ) আধিক ভারসাম্য রক্ষার 
ব্যাপারে আয়-ব্টন করাই মুল প্রয়োজন--এই সকল ধারণ! হবসনের জব 
পাওয়া! যায়। 

কিন্তু এই তত্বের মূল গলদ হইল, ইহা ধরিয়া লয় যে, যাহা! সঞ্চিত হয় 
উহার সবটাই প্ররুতপক্ষে বিনিয়োগ হইতেছে |! অর্থাৎ ইহার ভূল হুইল 
বাড়তি সঞ্চয়কে বাড়তি বিনিয়োগ বলিয়া মনে করা, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য 
না রাখা। ক্লাসিকাঁল ধনবিজ্ঞানীদের বহুবিধ সমালোচনা . করিলেও হব সনৃ 
মনে করিতেন যে, স্দের হার সর্বদাই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য আনিডেছে, 
ফল্গে তাহার নিকট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারা একই বলিয়৷ মনে হইত | 
প্রকৃতপক্ষে হব্‌সন্‌ চিন্তিত ছিলেন অধিক সঞ্চয়ের জন্য নয়, অধিক বিনিয়োগের 
জন্য, কারণ উহ্ারই ফলে মুলধনী ভ্রব্যের বাজারে উৎপাদনাধিক্য দেখ৷ দেয়। 
মূলধনী দ্রব্যের অধিকোৎপাদন ভোগ্যব্রবেষর উৎপাদন বাড়ায়, ফলে উভয় প্রকার 
ভ্রব্যের বাজারেই অধিকোৎপাদন দেখ! দেয়। কিন্তু সঞ্চয়ের আধিক্য আপনা" 
আপনি অধিক বিনিয়োগে পরিণত হয় কি করিয়া সেই বিষয়ে এই তত্ব কোনক্নপ 
আলোকপাত করে না। আমরা দেখিতে পাই» পূর্ণ কর্মসংস্থান স্বরে দেশে 
যে-সঞ্চয় হয়, তাহা বিনিয়োগের স্থুযোগ খু'জিয়া পাওয়াই ভার, অন্তত সহজে 
উহার বিনিয়োগ হয় না। আধুনিক কালের ধনতস্ত্ের মূল সমস্তাই হইল 
অতিরিক্ত সল্নকে বিনিয়োগের পথে চালিত করার হযোগ খু'জিয় পাওয়া। 


এই তত্তবের গুরুত্ব 


২৩২ অর্থ তত্ব 


জঞ্চয় ও বিনিয়োগ জন্পর্কে কেইন্সীয় তত্ব ( 76551155180 ৫907206 
31 58511085900 1056906126 ) 


যেমন, বিভিন্ন দামে ক্রয়ের পরিমাণ ও বিক্রয়ের পরিমাণ উভয়ের ঘাঁত- 
প্রতিঘাতে কোন দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্যের দাম নির্দি্ট করে, ঠিক সেইন্ধপ 
কেইন্সের মতে বিভিন্ন আয়স্তরে সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং বিনিয়োগের পরিমাণ 
উভয়ের মিলিত প্রভাবে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে ভার- 
সাম্যের আয়স্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। দামে উঠানামার মাধ্যমে যেমন দ্রব্যের যোগান 
ও চাহিদায় ভারসাম্য থাকে, ঠিক সেইরূপ আয়স্ত্ররে উঠানামার মাধ্যমেই 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য গড়িয়া উঠে। প্রতিটি 
সির সময়ের ক্ষণ-বিদ্দুতে যেমন বিশেষ একটি দামে কোন 
লইয়া আসে দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য রহিয়াছে, ঠিক সেইরূপ কোন 
এক বিশেষ ক্ষণে সমাজের মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগও 
সমান আছে। ইহারা ক্ষণ-বিন্দুতে সমান, কিন্তু আয়ন্তরে পরিবর্তনের প্রভাবে 
সদানিয়তই পরিবতিত হইতেছে, নূতন আয়স্তরে ইহাদের পুনত্রায় ভারসাম্য 
স্থাপিত হইতেছে। ইহারা তাই সর্বদা সমান, কিন্তু একবার অসমান হইলে 
আয়ন্তরে পরিবর্তনের মধ্য দরিয়া আবার পরস্পরের সমান হইয়া পড়ে । আমরা 
তাই ইহাদের দুই দিক হইতেই আলোচন1 করিব, হিসাবগত দিক হইতে ইহারা 
সমান (8০0011610£ 50%1165 ) এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দিক হইতেও 
ইহারা সমান ( ঘা80661008] 6081165 )। 


হিসাবের দিক হইতে দেখিভে গেলে সমাজের মোট সঞ্চয় ও মোট 
বিনিয়োগ সর্বদা সমান। যে-কোন আয়ম্তরে ইহা সত্য এবং যদিও সঞ্চয়ের 
সিদ্ধান্ত ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সমাজে পৃথক ব্যক্তিরা গ্রহণ করে তবুও ইহাতে 
কোন ভুল নাই। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহাদের সমান বলিলে ঠিক বল! 
হয় না, ইহারা অভেদ ( [9৩74$5 ), একই বিষয়কে ছুই দিক 

হর হহতে দেখ! হইতেছে মাত্র। সঞ্চয় ও বিনিয়োগে এই 
অভেদরূপের কারণ হুইল সমাজের মোট আয় এবং মোট 

ব্যয়ের পরিমাণ সমান, ইহারা একই, ছুই দিক হইতে “একই বিষয়ের প্রতি 
দৃষ্টিপাত । ভোগব্যয় ছাড়া সমাজে যে-বায় হয় তাহাকেই আমরা বিনিয়োগ- 
ধ্যয় বা বিনিয়োগ বলি, অর্থাং হ- ০. আবার আয় হইতে ভোগ-ব্যয় 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ত ২৩৩ 


বাদ দিলেই পাওয়া! ঘায় সঞ্চয়, অর্থাং 9-০--0. শুতরাং ৪ নিশ্চয় -এর 
সমান। এই অভেদ্দটিকে এই ভাবে লেখা চলে £ 


7০012 অথবা, 10008009200 
9-৮-0 90075 7000--800 
বি * 200-909 


উপরের হিসাবে দেখা যায়, সঞ্চয় হইল আয়--ভোগব্যয়, এবং বিনিয়োগও 
হইল আয়--ভোগব্যয়, তাই সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান। ইহার! 
জ্ঞাগত ভাবেই সমান ( 5হ 09801610009 ), ঠিক যেমন) টা ও ৮৮" পরস্পর 
সমান। এমনভাবে ইহাদের সংজ্ঞা নির্দি৪ করা হইয়াছে যাহাতে ইহার! সমান 
হয়। মোট ব্যয়ের (ডু) মধ্যে আছে ভোগব্যয় (0) ও বিনিয়োগব্যয় 0); আবার 
আয়ের ($) একাংশ দিয়া ভোগব্যয় কর! হইয়াছে, তাই নিশ্চয় বিনিয়োগ ব্যয় (৫) 
করা হইয়াছে সঞ্চয়ের অংশ (3) হইতে । 


একটি বিষয় মনে রাখ দরকার । সঞ্চব্ন ও বিনিয়োগের এই হিসাবগত 
অভ্দেরূপ সামগ্রিক (৪££8৪6০ ) সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য | 
ইহার! পরম্পর সমান- এই কথা চিন্তা করা বা! ধারণায় আনা অন্ুবিধাজনক, যদি 
আমরা ভুল করিয়া কোন একটি ব্যক্তির দিক হইতে এই কথ! চিন্তা করি। যেমন, 
সমাজে কোন এক ব্যক্তি যে-পরিমাণ বিনিয়োগ করে উহা! অপেক্ষা বেশি সঞ্চয় 
করিতে পারে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত সমাজের 
সকল ব্ক্তি মিলিয়া একত্রে যে-পরিমাণ বিনিয়োগ করে 
উহা! অপেক্ষা! বেশি সঞ্চয় করিতে পারে না। ইহার কারণ 
একজন ব্যক্তি নিজের সঞ্চয় বাড়াইলে তাহার নিজস্ব ব্যয় কমাইয়। দেয়, ফলে অস্ঠের 
আয় ও সঞ্চয় উভয়ই কম হয়। তাই নিজে সঞ্চয় করিয়৷ সে সমাজের যোট সঞ্চয় 
বাড়াইয়া তুলিতে পারে না। যেমন, কোন এক ব্যক্তি নিজের বিনিয়োগ 
অপেক্ষা আরও 0 টাকা বেশি সঞ্চয় করিল । ভোগ না কমাইলে সঞ্চয় বাড়ানো 
যায় না, তাই ব্যক্তির ভোগব্যয় 10 টাকা কমিয়া গেল। যে-সকল জিনিস সে 
কিনিতেছিল, সেইগুলির মালিকদের হাতে 1 টাকা কম আয় হইল। কিন্তু 
তাহাদের ভোগব্যয় কমে নাই, তাই তাহাদের এই 10 টাকা কম সঞ্চয় হইল । 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরম্পর সমান রহিল, শুধু আয়ম্তর হাস পাইল। 


সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই সমতা হইতে আমরা একটি বিষয় জানিতে 


সামগ্রিক দৃষ্টিতেই 
ইহাদের মমত। সম্ভব 


২৩৪ অর্থ তত 


পারি। ক্লাসিকাপ লেখকদের মনে ধারণ৷ ছিল, কোন ব্যক্তির সঞ্চয় বাড়িলে 
নীরা দেশের মোট সঞ্চয় বাড়ে। তাই তাহারা সঞ্চয় বাড়ানোকে 
সামাজিক দোষ ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় দিক হইতেই কল্যাণকর বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু কেইনৃস, দেখাইলেন যে, ব্যক্তির পক্ষে 
যাহা কল্যাণকর সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে তাহা রীতিমত অকল্যাণকর হুইতে পারে। 
পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের পূর্বে লোকের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পাইলে দেশের সামশ্রিক 
আয় ও কর্মসংস্থানস্তর হাস পায়। 
তবে মনে রাখা দরকার যে, ইহার বিশ্লেষণগত উপযোগিতা খুবই 
সীমাবদ্ধ । সঞ্চয় ও বিনিয়োগে কিন্ধপে সামঞস্ত আসে, সেই পথ বা ধারার 
(51086108 20901800180) ) বিশ্লেষণ না থাকিলে এই অভেদটিকে 
আমরা ব্যবহার করিতে পারি না। ইহা সামঞ্জস্ত সাধনের গতি-পথ ব্যাখ্যা 
করে না, তাই এই অভেদটি স্থিতিশীল বিশ্লেষণের হাতিয়ার 
সমান ধরিলেও ইহাদের , ৃ 
গুরুত্ব কমে না (৮০০1 ০£ ৪৮%০1০ 8,08/7889 )। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত কিরূপে গতিশীল ধারার সামঞ্জস্তে 
পৌছে সেই "ধারার ব্যাখ্যা না করিলে ইহার বিশ্লেষণযোগ্যতা কমিয়া যাইবে। 
তাই আধুনিক কালের আয়তত্বে ইহাদের গতিশীল ( 9570810759 ) করিয়। তোলা 
হইয়াছে । নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় ধারণাগুলিতে প্রাণদান করিয়া সচল ও সক্রিয় করিয়া 
তোল! হুইয়াছে। 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পারস্পরিক গতিশীল সম্পর্ক (051980070 2318,5801091)0) 
বিশ্লেষণের সময় আমরা ইহাদের তালিকা হিসাবে মনে করি (17) 68৩ 
801)593819 89089 )। যেমন, দ্রব্যের বাজারে উহার যোগান ও চাহিদা সমান হয় 
একমাত্র ভারসাম্যের দাম বজায় থাকিলে, ঠিক সেইরূপ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান 
হইবে ভারসাম্যের আয়স্তরে (৪০৮ 009 851101500 15551 ০£ 8000095 )। 
যেমন, ভারসাম্যের দাম না থাকিলে যোগান ও চাহিদা অসমান হইতে, 
পারে, ঠিক সেইরূপ ভারসাম্যের আয়ম্তর বজায় না 
ইহাদের মধ্যে গতিশীল ৃ 
সম্পর্ক কি থাকিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পার্থক্য দেখা দিতে পারে৷ 
স্রব্যের বাজারে ভারসাম্য আনয়নকারী শক্তি হইল দাম, 
সেইরধপ এইক্ষেত্রে উহ হইল আয়ম্তর । পরপৃষ্ঠার ছবিতে সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও 
আয়ম্তরের এই গতিশীল সম্পর্ক দেখা যাইতেছে । ভুসমান্তরাল অক্ষে আয় 
এবং লম্মমুখী অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়কে পরিমাপ করা হইতেছে । 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২৩৪ 


৪ ও ] হইল সঞ্চয় ও বিনিয়োগের রেখা । বিনিয়োগের রেখা [-কে সঞ্চয়-রেখা 
৪ নিচের দিক হইতে কাটিয়া উঠিতেছে। আয়স্তর * থাকিলে সঞ্চয়ের তুলনায় 
বিনিয়োগ ৪99 বেশি। বিনিয়োগ ' বেশি হুইলে ব্যবসায়ীদের মুনাফা বেশি 


5] 
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 আম্ব€খ) 
কারণ সঞ্চয় কম, আয়ের বেশি অংশব্যয় হয়। জিনিসপত্র বিক্রয়ের সম্ভাবনা 
বেশি। সমাজের আয়-পরিমাণ পরবর্তী স্তরে ক্রমাগত উঠিতে থাকে, যতক্ষণ 
না এইক্পে 0স্র স্তরে পৌছে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান থাকে । 
আয়ম্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার্দের মধ্যে পার্থক্য হাস পাইতে থাকে, অবশেষে 
ইহার! পরম্পর সমান হইয়া পড়ে। আয়ন্তর 0» থাকিলে বিনিয়োগের 
তুলনায় সঞ্চয় বেশি। ক্রমে আয়ন্তর কথিয়া আসিয়। 05 স্তরে উভয়ের ভারসাম্য 


ঘটে। 
সুতরাং আমর দেখিতে পাই যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে এইরূপ ভালিকার 


ধারণায় গ্রহণ করিলে (0 006 8০050519 88205 ) ইহার পরস্পরের সমান 
হয়, নিজেদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতে। এই ধারায় কিছুটা সময় অতিবাহিত 
হওয়। দরকার € ০৮৪: 6:09 "১ এবং ভারসাম্য সাধনকারী পদ্ধতির ধারাপথ 
বা ফৌশল হইল আয় (800817১756108 205008015০1 

টি 130029 )1 আয়্তরে পরিবর্তনের হার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
সামপ্রন্ত ঘটার সঙ্গে এমন ভাবে যুক্ত যে সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ 
বাড়িলে আয়ন্তর বাড়ে এবং বিনিয়োগ কমিলে আয়ম্তর কমে। সঞ্চয় ও 


২৩৬ অর্থ শুস্ব 


বিনিয়োগ সমান একমাক্র ভারসাম্য-আয়ের স্তরে, যেখানে আয় বাড়িতেছে না বা 
কমিতেছে না। আয়ম্তরে পরিবর্তনই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পরিবর্তনের পথ মন্প 
করিয়া রাখিয়াছে, ইহাদের পরস্পরকে সমান করার অবস্থা প্রতি মুহূর্তে স্ঙটি 
করিয়! চলিয়াছে। 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে প্রভাবিত করিতে গিয়া, সেই কাজের মধ্য দিয়া সমাজের 
আয়ম্তর নিজেও হহাদের দ্বারা প্রভাবিত হুইয়া চলিয়াছে। কিরূপে ভোগপ্রবণতা 
ূ (অথবা ইহার বিপরীত সঞ্চয় প্রবণতা ) এবং বিনিয়োগ- 
বিনিয়োগ আল প্রবাতা উভয় শক্তি মিলিয়া আয়ন্তর নির্ধারণ করিতেছে? 
কিরূপে আয়ম্তর  ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বল! চলে যে, সমাজের ভোগ ও 
নির্ধারণ করে বিনিয়োগকে ত্বপ্রভাবিত পরিবর্তীয় শক্তি (10397809700 
₹৪1181১19 ) এবং আয়ন্তরকে অপরপ্রভাবিত পরিবর্তনীয় শক্তি (967090976 
দ&1381915 ) হিসাবে গণ্য করিয়া আলোচনা কয়া দেখা যাউক। কেইন্সের 
মত অনুসারে আমরা স্বল্পকালে ভোগপ্রবণতাকে অপরিবতিত ধরিয়া লইতেছি; এই 
অবস্থায় বিনিয়োগপ্রবণতায় পরিবর্তন কিরূপে আয়ন্তরে পরিবর্তন ঘটায় ; নিচের 
ছবিটি হইতে ইহা বোঝা যাইতেছে । | 


চি 





চ 


লম্ঘমুখী অক্ষে ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং ভূপমান্তরাল অক্ষে আয় 
পরিষাপ কর! হইতেছে। 0 রেখা হইল ভোগরেখা, উহার উপরে 041 
রখা হইল ভোগ ও বিনিগ্নোগের সম্মিলিত রেখা । প্রতির্টি আয়ন্তয়ে 


আয় ও কর্মবংস্থানের তত্ব ই৩% 


সেই সবরের ভোগের পরিমাণের সহিত বিনিয়োগের পরিমাণ যোগ করিয়া এই : 
ছুইটি রেখার লম্বমুখী দুরত্ব জানা যাইবে । 

0 রেখা হইতে ০+] রেখাটির দুরত্ব অনুযায়ী বুঝা যাইবে নি্দিট আয়ত্তরে 
বিনিয়োগের পরিমাণ কতখানি । উপরের ছবিতে 0 রেখা ও ০+] রেখার দুরত্ব 
সকল আয়ম্তরেই সমান, অর্থাৎ ইহার৷ পরস্পর সমান্তরাল, তাহা দেখা যাইতেছে । 
অর্থাৎ বিনিয়োগ হুইল স্বয়ংভুত ধরনের, আয়ম্তরে পরিবর্তন ইহাতে পরিবর্তন 
আনে না, ইহা। স্বপ্রভাবিত পরিবর্তনীয় বিষয় (10999900906 ৮838]6 ), 
অপর কিছু দ্বারা বর্তমানে প্রভাবিত হইতেছে না। এই ০+] রেখাটি 4৮” 

রেখাটির সহিত বিন্দুতে মিলিত হইতেছে, 05 হইল 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ভারসাম্যের আয়ন্তর। অর্থাত লোকের! কি পরিমাণ ভোগ- 
5৬128), করিতে চায় এবং ব্যবসায়ীরা কি পরিমাণ বিনিয়োগ 
দেখা দেয় ব্যয় করিতে চায়, এই ছুই-এ মিলিয়। স্থির করে.ভারসাম্যের 
আয়--যেআয়স্তরে লোকেদের ভোগব্যয় করিয়া যাহা বাকি 
থাকে অর্থাত সঞ্চয় হয় উহার সম্পূর্ণ অংশ তাহারা বিনিয়োগ ত্রব্যে ব্যয় করে। 
অর্থাং এই ছুই বিন্দুতে মোট ভোগ্যত্রব্যে ব্যয়ের পর অবশিষ্ট আয়ের অংশ 
(অর্থাৎ সঞ্চয়) নিশ্চয় বিনিয়োগ ত্রব্যে ব্যয়ের সমান। 07 পরিমাণ সঞ্চয়, 
আবার 0৮) পরিমাণই বিনিয়োগ । সঞ্চয় ও বিনিয়োগ যতক্ষণ পৃথক থাকে 
ততক্ষণ ভারসাম্যের আয় দেখা দেয় নাই, যখন ইহার! সমান হইল, সেই বিন্দুতে 
ভারসাম্যের আয় পাওয়া! গেল। ভারপাম্য আয়ের স্তরে .০+০0-ছ; 
অর্থাত ভোগব্যয় + সঞ্চয় (বা বিনিয়োগ )- মোট আয়। 


এই অবস্থায় “ম্বয়ংভূত' কোন কারণে যদি ০+] রেখাটি উপরে উঠে, তবে, 

আমরা দেখি যে, নূতন ০২+7) রেখাটি 4৮০ রেখাকে 7, 

৪ সনির বিদ্দুতে, ছেদ করে এবং এই বিন্দুতে নূতন বধিত আয়ম্তর 

| 0স্ু$ পাওয়া যায়। এই নুতন স্তরে ভোগ ও বিনিয়োগ 

নূতন আয়ের সমান এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান। অপসরণশীল ভার- 

সাম্যের (810165808 6051)0575010 ) এক একটি বিন্দু হইল ৮) এবং ৮:*, ইহারাই 

আয়ম্তয়ে পরিবর্তন গুকাশ করিতেছে । এই প্রসঙ্গে মনে রাখ! দরকার যে, 

আমরা যদি ভোগের পরিমাণ হ্বর্লকালে স্থির ধরিয়া লই, তবে আয়ে এই পরিবর্তন 

নিশ্চয় বিনিয়োগে পরিবর্তনের ফল। তাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হইঝে 
আরন্তরের উপর বিনিয়োগে পরিবর্তনের ফল কি। 


সর এল ০ 
শহর শাল নল সলাত তরী 


টা? অর্থ তত্ব 
বিনিয়োগ-্বৃদ্ধি ও আয়ন্তরে বৃদ্ধির সম্পর্ক : গুণক তত্ব ( 25187595 


06৮65 10802655552 10565800676 00 11007655621 1200020086- 


"895৫1 2 1) 120001001158 )$ 


বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে সমাজে কর্মসংস্থান ও আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া! যায় ; 


; বিনিয়োগে প্রাথমিক বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান ও আয়ে মোট বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর 


করে গুণকের উপর। প্রাথমিক আয়ের যতগুণ মোট আয় বাড়ে তাহা আয়ের 
গুণক (17,00006 2151617৩: ); আবার প্রাথমিক কর্মসংস্থানের যতগুণ মোট 
কম সংস্থান বাড়ে তাহা কর্মলংস্থানের গুণক (8000001905177970 01016101760) । 
অনেক সময় ইহাকে বিনিয়োগের গুণক (17558620806 0161119: ) বল। 
হয়। 
গুণক কাহাকে বলে? উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাউক যে, সমাজে চল্তি 
বিনিয়োগ-পরিমাণের অধিক নূতন ভাবে ॥ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ কর! হুইল। 
যেমন, কোন কারখান। স্থাপনের এই জন্য ॥ লক্ষ টীকা 
৬: ৭ ব্যয়িত হইল। কারখানা স্থাপন এবং চালু করার জন্য 
বৃদ্ধি উহার কতওণ মোট বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী, মজুর, প্রভৃতি উপকরণ ক্রয়ের 
আয় বাড়াইয়। তোলে জন্য এই টাকা খরচ করা হইল। অর্থাৎ বিনিয়োগের 
ফলে পূর্বে বেকার ছিল এইক্সপ শ্রমিকের কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি হইল এবং 
অন্যান উপকরণের মালিকদেরও আয় কিছুটা বৃদ্ধি পাইল। ]॥ লক্ষ টাকা! 
বিনিয়োগের ফলে প্রথমেই জাতীয় আয় | লক্ষ টাকা বাড়িয়া গেল। 
কিন্ত আয়-প্রসারের ধারা এই স্তরে ক্ষান্ত থাকে, তাহা নহে। কারণ, 


যাহাদের আয় হইল তাহারা সেই আয় মোটেই ব্যয় ন! করিয়া সবটা সঞ্চয় 


করে, তাহা হইতে -পারে না। যদি বর্ধিত আয়ের 

গুপক ৮৯ সমস্তটাই ষঞ্চিত হইয়া যায়, ভাহা হইলে সমাজে ওই 

৯ ॥ লক্ষ টাকারঅধিক মোট আয় স্থষ্টি হইতে পারিল ন! ; 

আয়-প্রসারের ধারা স্তব্ধ হইয়া গেল। ধনবিজ্ঞানের ভাষায় 

বলা চলে, যদ্দি সমাজের গড় প্রান্তিক ভোগপ্রবণত। 0 হয় ( অর্থাৎ আর বৃদ্ধির 

ফলে ভোগের পরিমাণ মোটেই 'না বাড়ে), তাহা হইলে গুণক হইল ॥ 

(ঘ-৮॥)১ অর্থাৎ নূতন বিনিয়োগের পরিমাণ পর্যন্্-মাত্র মোট আয় বৃদ্ধি 
পাইবে, ইহার বেশি নছে। 

যদি এইরূপ হয় যে, বিনিষ্বোগের দরুন যাহারা একলক্ষ টাকা নূতন আয় 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২৩৯ 


ছিসাব পাইবে, তাহারা সবটাই ভোখ্যদ্রব্যে ব্যয় করে, তাহা হইলে ওই এক লক্ষ 
টাকা ব্যয় হইয়া ভোগত্রব্য বিক্রেতাদের নূতন আয় শ্ৃষ্টি করিল। ভোগন্ব্যের 
বিক্রেতাগণ সেই নৃতন আয় যদি সবটা ব্যয় করেন তাহা হইলে তাহারা যে সকল 
্রব্যা্ি ক্রয় করিলেন, উহাদের বিক্তেতাদের ] লক্ষ টাকা নূতন আয় হুইল। 
রামের ব্যয় হইতে শ্টামের আয় হয়, শ্বামের ব্যয়ই ষছুর আল, হুর ব্যন়্ই মধুর 
আয়--এইভাবে সমাজের ব্যয় ও আয় পরস্পরসংযুক্ত। যদি মোটেই লঞ্চয় না 
হয়, তাহ! হইলে এই এক লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ টাই অনবরত ব্যয় ও আয় স্থষ্টি করিতে 
থাকিবে, এই ধারা কোথাও থামিবে না। ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বল! চলে, যদি, 
সমাজের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা ॥ হয়, অথাৎ বর্ধিত আয়ের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হইয়া 
যায়, তবে গুণক হুইল অসীম (৮:7০ )। 


কিন্ত বাস্তবে দেখা যায়, প্রান্তিক ভোগপ্রব্পতা 0 হইতে বেশি ( অর্থাৎ বর্ধিত 
আয়ের সমন্তটা সঞ্চিত হয় না ), অথচ ইহা ॥ হইতে কম (অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের 
সমস্তটা ব্যয়িত হয় না)। প্রথমে বিনিয়োগের ফলে ? লক্ষ টাকা যাহাদের আয় 
হিসাবে আসিয়াছিল, তাহারা কিছুটা সঞ্চয় করিয়া বাকি অংশ ব্যয় করিল, এই 
ব্যয় আবার অন্ঠের আয় সমষ্টি করিবে; তাহারা আবার তাহাদের বধিত আয়ের 
কিছু অংশ ব্যয় করিবে, সেই ব্যয় হইতে আরও নূতন আয়. ফলে আরও নূতন 
ব্যয় ও আয় ক্রমাগত স্থষ্টি হইতে থাকিবে । প্রত্যেক স্তরে সঞ্চয় হইতে থাকায়, 
প্রতিবারে নূতন আয় সগ্্রির পরিমাণ এইব্ূপে কমিতে থাকিবে, অবশেষে বার্ধিত 
আয়ের পরিমাণ যখন খুব কম, ব্যয়ের দ্বার! আর নৃতন আয় স্ষ্টি হইতে পারিতেছে 
না, সেই স্তর পর্যন্ত এই ধারা চলিয়া অবশেষে ক্ষান্ত হইবে। নূতন বিনিয়োগ 
হইতে স্থষ্ট প্রাথমিক আয় এইরূপ নিজের বহুক্ষণ বেশি আয় স্থষ্টি করিবে। 
পুকুরের ঠিক মধ্যধানে টিল ছু*ড়িলে জলে চক্তাককৃতির ঢেউ-এর স্ষ্টি হয়, ঢদেউগুঙির 
পরিধি যত প্রসারিত হইতে থাকে উহাদের উচ্চতা তত কমিতে থাকে, ভীরের 
দিকে সেই উচ্চতা মিলাইয়! যায়, কিন্তু সমগ্র জলম্তরে উদ্ভতালতার সই বরে। 
সমাজের অর্থ নৈতিক দেহে নৃতন বিনিয়োগের ফলও তাই ; আয় ও কর্মসংস্থানে 
প্রাথমিক ধৃদ্ধি নুতন আয় ও কর্মসংস্থানের ঢেউ সহি করিয়া সমগ্র সমাজ-দেহে 
সঞ্চারিত হুইয়! অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্তরে উত্তা্লতা আনে । প্রথম দিকে আয় 
ও কর্মসংস্থানের ঢেউগ্ুলি উচ্চতায় বেশ বড়, কিন্ত প্রতিটি পরবর্তী বারে উহার 
আয়তন কমে, ক্রমে ইহা কমিয়া অবশেষে শিলাইয়া যায় । 


২৪০ অর্থ তত 
ুতরাং বিনিয়োগ-বৃদ্ধির ফলে সমাজের মোট আয় কত গুণ বাড়িল তাহাকে 
গুণক বলে, অর্থাৎ ঘ.-$ অথবা 8০]. গুণকের এই আয়তন (9156 


০£ 0১6 11581610119: ) নির্ভর করে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার আয়তনের উপর। 
প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বেশি হইলে গুণকের আয়তনও বড়, কারণ প্রত্যেক স্তরের 
আয় হইতেই বেশি পরিমাণে ভোগব্যঘ হইলে উহা! পরবর্তী স্তরে বেশি পরিমাণে 
আয় হগ্রিকরে। প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা কম হইলে গুণকের আয়তনও ছোট, 
কারণ প্রত্যেক স্তরের আয় ছইতেই কম পারমাণ ব্যয় পরবর্তীস্তরে কম পরিমাণ 
আয় স্থষ্টি করে। যদি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা দু হয, তাহ হইলে গুণক হইল & ; 
প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা & হইলে গুণকের আযতন 3; প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা। 
হইলে গুণকের আয়তন &1। 


গুণকের আয়তন কিভাবে পরিমাপ করা হয? ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে প্রান্তিক 
সঞ্চয-প্রব্ণতা ( 11578208] 61905778155 ৮০ ৪৪৪) হইল প্রান্তিক ভোগ- 
প্রবণতারই ঠিক অপর দিক ।* নুতন 109 টাকা আযের 8০ টাকা যদি ব্যয় হয়, 
তাহা হইল নিশ্চয় 20 টাকা সঞ্চঘ হইতেছে ; অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা £ 
হইলে প্রান্তিক সঞ্চষ-প্রবণতা $. গুণককে এইভাবে প্রকাশ করা চলে ষেঃ 
£₹-51/9; ঘ হইল গুণকের আয়তন এবং ৪ হুইল প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা ; 
উপরের উদাহরণে ৮115; ০5 লও, 

প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার দিক হইতেও আমরা গুণকের আয়তন পরিমাপ করিতে 
পারি। মনে করা যাউক, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার নাম হইল 2. আমরা জানি 
প্রীর্তিক ভোগ প্রবণতা ও সঞ্চয-প্রবণতা যোগ কারলে ॥-এর সমান হয়। যেমন 
প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণত! $ হুইলে ভোগপ্রবণতা $ * উভযে মিলিয়া পূর্ণসংখ্যা 1; এই 
অবস্থায় ঘ:-1/9-1/ -2 7 এবং প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা। ৫) হুইল. 
--9-51--8/0. উপরের উদ্দাহরণে আমর 10, ধরিযাছি £ এবং ৪ ধরিয়াছি 
&. এই অবস্থায় ৮৮-1/১-71/1--0১ 767-1/1-5 &০-51/2১ অর্থাৎ 
15. আমর! তাই হ. বা ও জানা থাকিলে ঘ বাহির করিতে পারি, অথব। 
ঢু জান। থাকিলে 70 বা 9 জানিতে পারি । 

এইরূপে গুণকের আয়তন বাহির করিয়। উহার সাহায্যে আমর! জানিতে পারি 
যে, দেশে মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধির কতগুণ আয় বাড়িল। যেমন যন্দি 1000 টাকার নুতন 
বিনিয়োগ হয়, এবং ঘূযদি হয় 6, তবে আয়স্তর বৃদ্ধি পাল 8000, অর্থাৎ, ৪০:৮8], 


আয় ও কর্মসংস্কানের তত্ব ২৪১ 


বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে গুণকের আয়তন অনুযায়ী যখন আয় ও কর্মসংস্থান 

বাড়ে তখন ইহাকে ধনাত্বক গুণক (€ ০998659 71516111167) বল! হয় + বিনিয়োগ 

কমিলে গুণকের আয়তন অনুযায়ীই আয় ও কর্মসংস্থান 

িবাকুকও কমে, সেই অবস্থায় ইহাকে খণাত্বক ওণক (2987৩ 

11016101162 ) বল! হয়। গুণক €হইলে লক্ষ টাকার 

বিনিয়োগে বৃদ্ধি সমাজে 6 লক্ষ টাকার মোট আয় বৃদ্ধি করে; ঠিক সেইক্ধপ ॥ লক্ষ 
টাকায় বিনিয়োগ কমিয়া গেলে সমাজে মোট & লক্ষ টাকার আয় হ্রাস পায়। 


মনে রাখা! দরকার যে, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (যাহার ভিত্তিতে গুণকের 
আয়তন হিসাবে করা হয় ) আয়ের সকল স্তরে সমান থাকে না। আয়ন্তর বাড়িতে 
থাকিলে প্রত্যেক আয়ম্তরের বৃদ্ধিই প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাকে 
রর কমাইয়! দেয় ; সুতরাং আয়ন্তরে প্রত্যেকবার বৃদ্ধির ফলে 
পরিবর্তন হয়  গুণকের আয়তন পূর্বাপেক্ষা কমিতে থাকে । আবার, 
খণাত্মক গুণকের কার্ধকারিতার সমযে আযক্তরে প্রত্যেক 


বারের হ্রাস প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতাকে পূর্বাপেক্ষা বাড়াইয়। গুণকের আয়তন 
বাড়াইতে থাকে। 


গুণকের উপর সমযেরও বিশেষ প্রভাব থাকে । কারণ, বিনিয়োগেব পরিবর্তন 
সমগ্র সমাজদেহে সঞ্চারিত হইয়া আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণে পরিবর্তন আনিতে 
কিছুটা সময় অপ্তবাহিত হয। ॥ লক্ষটাকার বিনিয়োগ প্রথমে 1 লক্ষ টাকার 
আয স্ষ্টি করিলে এবং পরবতীবারে € ৫ প্রান্তিক ভোগ- 
প্রবণতা থাকিলে ) 80 হাজার টাকাব নৃতন আয় ষষ্ট 
করিবে, ইহার পরবর্তীস্তরে 65 হাজার টাকার নৃতন আয় 
স্থট্টি করিবে। কিন্তু প্রথম বারের ভোগ-ব্যয় এবং দ্বিতীয় বারের ভোগ-ব্যয় একই 
সময়ে ঘটিতেছে না। আয়-ুষ্টির প্রত্যেক স্তরেই এইরূপ সময় অতিবাহিত হয় 
ইতিমধ্যে অন্ঠান্ত বিনিয়োগের ফলাফল ব! প্রভাব আয়ের উপর পড়িতে পারে। 
কোন বিশেষ বিনিয়োগের বৃদ্ধি বা হাসের ফলাফল সম্পূর্ণ হইতে যে সময় প্রয়োজন 
তাহাকে গুণককাল বা! প্রসারকাল (81516791897 ০: 7১:০19886100 7১97300. ) 
বলা হয়। 


গুণকের আয়তন বিভিন্ন বিষয় দ্বারা! কমিয়! যাইতে পারে। বিভিন্্ প্রকার 
“ছিদ্রসমূহ”__(15৯৮৪৪০৪ ) গুণকের আয়তন কমাইপ্না বিনিয়োগে পরিবর্তনের 


১৬ 


গুণক কাল ব1 
প্রসার কাল 


২৪২ অর্থ তত্ব 


দরুণ আয়ে পরিবর্তনের হার কমাইয়! দিতে পারে । কে) নৃতন আয় যাহাদের 
হাতে আসিল তাহার! উহার সাহায্যে পুরানো খণ পরিশোধ 
ছি্রসমূহ করিতে পারে, খে) আয় বৃদ্ধির ফলে নগদ টাকা বেশি 
পরিমাণে হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে, বা তারল্য-পছন্দ বাড়িয়া যাইতে পারে, 
(গ) বিদেশী আমদানি দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে,* (€ঘ) দামবৃদ্ধি হইতে পারে। 
যেমন, পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় বিনিযোগে বৃদ্ধি ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনক্ষেত্র হইতে 
শ্রমিক ও উপকরণ সরাইয়া আমিবে, ফলে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন কমিবে। 
উপাদানের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বুদ্ধি পাইবে যথেষ্ট পরিমাণে 
আয়-বৃদ্ধি সম্ভব হইবে না । 
অন্ত দেশে, এই গুণকের আয়তন বা৷ প্রভাব আরও তিনটি বিষয়ের দ্বারা 
বিশেষ রূপে প্রভাবিত হয়। প্রথমত, দেশে আধিক মূলধনের পরিমাণ কম থাকায়, 
রাষ্ট্র কর্তৃক বিনিয়োগ ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে কমাইয়া দিতে পারে, কারণ মূলধনের 
বাজার হইতে রাষ্ট্র নিজেই বিনিয়োগের জন্য মুলধন তুলিয়। 
মক রা লইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ হ্রাস পাইতে পাবে। দ্বিতীয়ত, 
দেশে আসল মুলধন অর্থাৎ যন্ত্রপাতি প্রভৃতির পরিমাণ কম 
থাকায় আয় বুদ্ধি হইলেই ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও কর্মসংস্কান বাড়ান সম্ভব না-ও 
হইতে পারে। তৃতীয়ত, আয় বাড়িলে খাগ্দ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদ1 বাড়ে, 
ফলে উহাদের দাম বৃদ্ধি হয়, অধিক আয় স্ষ্টি কবিতে পারে না। 


/- 
ত্বরণ তত্ব (5০০51575007) 21)602 ) : 

সমাজের ভোগব্যয়ে বৃদ্ধির ফলে যে পাঁরমাণে নৃতন বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয় 
তাহাদের অনুপাতকে ত্বরণ € 4০০61576200 ) বলা হয়। 

সমাজে সাধারণত ছুই প্রকারের বিনিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় : স্বয়স্ূত 

+ রপ্তানি হইতে প্রাপ্ত নীট আয় দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ-বৃদ্ধির স্ঠায় কাজ করে, এবং 
দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের উপর ইহার প্রভাব আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগেরই গ্যার। রপ্তানির 
উপর বিদেশীয়দের বায় ব্বপ্রানি-দ্রব্যে নিযুক্ত শ্রমিক ও উপকরণের মাঁলিকর্দের আয় বাড়ায়, 
তাহাদের সেই আয় পুনরায় ব্যয়িত হইয়া দেশে নূতন আয় সৃষ্টি করে, মোট আয়-সষ্টির পরিমাণ 
গুপকের আয়তনের উপর নির্ভর করে । আমদানীকে “ছিপ্র” হিলাবে, আতাত্তরীণ প্রার্তিক 


ঞ্কর প্রবণত।র (5) মধ্যে একই সঙ্গে ধরিয়। লইয়া বৈদেশিক বাশিজোর গণক পরিমাপ ক্র! 
চলে। অথাৎ দেশের আয়ন্তরের উপর রপ্তানির মোট ফল নিক্পলিখিত শুত্র বারা হিসাব 


কর! যায় £ 
/] 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২৪৩ 


বিনিয়োগ (45600010558 [10558602906 ) এবং উদ্ভূত বিনিয়োগ (08250 
9০£ [705090 [15686090$ )। রাষ্ট্র বা অন্ঠান্ঠ জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ রাজনৈতিক, 
্বাস্থারক্ষা বা অন্তান্ত কারণে ষে সকল বিনিয়োগ করিয়। থাকেনঃ 
যেমন পার্ক, সরোবর প্রভৃতি ; অথবা নূতন আবিষ্কত ভ্রব্ 
বা যন্ত্র প্রভৃতিতে বিনিয়োগ ; অথবা অনেক কাল পরে উহা! হইতে আয় পাওয়! 
বাইবে এক্জপ কার্যে বিনিয়োগ প্রস্থৃতিকে শ়্স্থৃত বিনিয়োগ বলা চলে, কারণ 
বর্তমানের কোন আধিক বিষয় (যেমন আয়স্তর বা মুনাফার হার প্রসূতি) এই 
বিনিয়োগের পিছনে কারণ হিসাবে কাজ করে না। ইহারা তাই ম্বমস্তৃত 
বিনিয়োগ । কিন্তু ভোগ্যদ্বব্যের জন্ত চাহিদা থাকায় সেই ভোগ্যত্ব্য 
উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রস্তত করিতে হয়; আবার ভোগ্যন্্ব্য 
উৎপাদনে নিযুক্ত যন্ত্রপাতি-উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্র 
তবরণসহগ বা ত্বরক ৫ 
কাহাকে বলে পাতিও দরকার। ইহাদের উপর বিনিযোগের কারণ 
ভোগান্রব্যের জন্য চাহিদা ; ইহাদের তাই, উদ্ভূত বিনিযোগ 
বল! হুইয়। থাকে । সমাজের ভোগবায় 'বাড়িলে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদকগণ আরও 
যন্ত্রপাতি কিনিতে চায়, ফলে এই ধরনের বিনিয্বোগ বৃদ্ধ পায়। ,সমাজের 
ভোগব্যয়ে পরিবর্তন এবং উদ্ভুত বিনিযোগের পরিমাণে পরিবর্তন এই ছ্ই- -এর 
অনুপাতকে ত্বরণলহগ (40991978610 0০969808906) ব। ত্ববক (£09919:909:) 
বলে। যেমন যদি, সমাজের ভোগব্যয়ের পরিমাণ কোটি টাক বাড়িয়া যায়, 
ফলে যদ ইহার দরুণ উদ্ভুত বিনিযোগের পরিমাণ & কোটি টাকা বাড়ে, তাহা হইলে 
ত্বরণসহগ বা ত্বরক হইল | যদি উদ্ভূত বিনিয়োগ ৪ কোটি টাকা হয, তাহা হইলে 
ত্বরণপহগ ব! ত্বরক হইল 4 । ' 
যর্দি ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে কোন মুপধনী যন্ত্রপাতির ব্যবহারই না হয় 
(যেমন অতি প্রাচীনকালের আধা-অপত্য অবস্থায় বা হাত দিয়া ফল পাড়িয়! 
আনা-_এইব্প উৎপাদন ক্ষেত্রে ) তাহা হইলে ত্বরণ সহগ ০, কারণ ভোগব্যয়ে 
বৃদ্ধি হইলেও বিনিয়োগ মোটেই বাড়িতেছে না। আরও 
কি অবস্থায় ত্বরণ-সহগ 
০বাখুবইকম কয়েকটি কারণে এইকপ টিতে পারে যেমন, (ক) বর্তমানে 
যন্ত্রপাতির উৎপাদনী শক্তি অব্যবত অবস্থায় থাকিলে 
(5০98৪ ০৪0৮9105), (খ) ভোগবযে বৃদ্ধি বা নূতন যন্ত্রপাতির জন্ চবছিদা খুবই 
সাময়িক ও অস্থায়ী ধরনের হইলে, এবং গে) শ্বভূত বিনিগ্নোগ খটিলে কারণ 
ইহা! বিভিন্ন অনাধিক ও নাহ কারণের দ্বার! নির্ধারিত | এইন্ধপ কোৰ 


ছই প্রকার বিনিয়োগ 


২৪৪ অর্থ তত্ব 


কোন ক্ষেত্রে, ত্বরণসহগ ০ হইতে পারে না, ব! খুবই কম ( অর্থাত ॥ হইতেও অনেক 
কম, যেমন, শত বা কত ) হইতে পারে। 
যদি ভোগব্যয়ে পরিবর্তন অধিক হয়, এবং সেই ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের 


জিরা জন্য এমন যস্ত্রের প্রয়োজন হয় যাহার ইউনিট-প্রতি 
সহগবেশি. উৎপাদন-ব্যয় খুবই বেশি, তাহা হইলে ত্বরণ-সহগ 


বেশি হইয়া থাকে । 
ত্বরণনীতি € 49091615100 12771191019 ) কিরূপে কার্য করে, বা ভোগব্যয় 


বৃদ্ধি হইলে কিরূপে বিনিয়োগ বাড়িয়া যায়? ধরা যাউক্‌, দেশে এক বিশেষ 
ধরনের 1000টি ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত আছে; প্রত্যেকটি যস্ত্ের স্থায়িত্ 
10 বংসর। স্থতরাঁং প্রত্যেক বৎসর 100টি যন্ত্র অকেজো! হইয়া যায়, ফলে 
পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে (20: 91018062061) ) 100টি হস্ত 
নৃতনভাবে প্রতি বৎসর প্রস্তুত হয়। এই যন্ত্র উৎপাদনকারী 
শিল্পে 100টি যন্ত্র উৎপাদনের উপযোগী কর্মসংস্থান ও 
বিনিয়োগ আছে। যদি এই অবস্থায় ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বা ভোগব্যয় শতকর। 
10% বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে আরও 100টি নুতন যন্ত্র উৎপাদনের প্রয়ে'জন হুইবে, 
পুনঃস্থাপনের জন্য বাংসরিক 100টি যন্ত্রের উৎপাদন তো চলিতে থাকিবেই। 
ক্তরাং যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পে বংসরে 100টি যন্ত্রের স্থলে 200টি যন্ত্রের উৎপাদন 
সুরু করিতে হইবে, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান দ্বিগুণ হুইয়া যাইবে। ভোগব্যয়ে 
মাত্র 10% পরিবর্তন বিনিয়োগে 100% পরিবর্তন আনিতে পারে । কিন্তু পরের 
বংসর যখন উৎপাদন শেষ হইয়া গেল, তখন আর 20০টি যন্ত্রের চাহিদা থাকিবে না। 
আবার পুনরায় 100টি যন্ত্র ( পুনস্থাপনের জন্য মাহা প্রয়োজন ) উৎপন্ন হইতে 
থাকিবে । অর্থাৎ বিনিয়োগ 50% কমিয়! যাইবে ; 200টির উৎপাদন হইতে কমিয়া 
100টির উৎপাদন হইবে । ঠিক এই কারণে বাণিজ্য চক্রের সময়ে দেখা যায় যে, 
মুলধনী যন্ত্রপাতির উৎপাদন ভয়ানক অস্থায়ী এবং ইহাতে হঠাৎ বিপুল পরিমাণে 
উঠানামা ঘটে । 
গুণক ও ত্বরণের পারস্পরিক খাতগপ্রতিঘাতভ এবং মিলিত প্রভাব 
( [06180600706 ৩£ 71518801857 800 40061679005 980 0061 
09502181960 626৫% ) £ 

বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে মোট আয়ে বৃদ্ধি, গুণক ও ত্বরণ এই ছুই-এর 
সন্মিলিত ফলাফল । মোট ব্যয় বাড়িয়া! গেলে সমাজে আয় বাড়িয়া যায়, কি 
পরিমাণ মোট আয় বাড়িবেঃ তাহা গুগকের উপর নির্ভর করে। বাধিত আয়, 


ত্বরণনীতি কি ভাবে 
কাজ করে 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব ২৪৬৭ 


ব্যয়িত হইবার ফলে ভোগব্যয়ের বৃদ্ধির দরুণ উদ্ভূত বিনিয়োগও বাড়িবে, ইহা 
নির্ভর করিবে ত্বরকের উপর। এই উদ্ভুত বিনিয়োগে বৃদ্ধি গুণকের ফলে 
পুনরায় আয় বাঁড়াইরে এবং সেই আয় ব্যয়কে বাড়াইয়া 
ত্রণের ফলে পুনরায় বিনিয়োগ বাড়াইবে। উভয়ের 
পারস্পরিক সহযোগিতায়, উহাদের সম্মিপিত প্রভাবের ফলে বিনিয়োগের বৃদ্ধি মোট 
আয়, ব্যয় ও কর্মসংস্থান সকল কিছুকেই বাড়াইয়া৷ দিবে। খণাত্মক গুণক ও 
ত্বরণের প্রভাবে বিপরীত পক্ষে, ইহাদের সম্মিলিত ফলে জাতীয় আয় কমাইয়া 
দিতেও পারে। এই ছুই'এর মিলিত ফলকে লিভারেজ, প্রভাব (155৮97885 
92906) বলে; অর্থাৎ প্রাথমিক বিনিয়োগে বৃদ্ধি এবং উভয়ের মিলিত ফলে মোট 
আয়ে বৃদ্ধি--এই ছুই-এর অন্ুপাতকে লিভারেজ সহগ (75৮০7:885 00968019736) 
বলা হয়। অনেকে উভয়ের মিলিত প্রভাবকে 'একত্র করিয়া উহাকে অতিগুণক 
€901967-1051610119: ) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন । | 


| পরিশিঃ 
উইক্সেলের স্বাভাবিক সুদের হার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীক| (%. 2১০ 
2066 02 91150861175 খৈ ৪2121 866 ০1 10067৩9 ) £ 
অদ্রিয়ার ধনবিজ্ঞানী উইকৃসেল্‌ € %:6 চ108৪৩। ) সুদের বাজার-হার 
(৪ 1087 10870661769 ০£ 15:98 ) এবং উহার 'আঙল' ব! “স্বাভাবিক 
হারের (51681 ০0: 109608 1866 0£ 1065:986 ) মধ্যে প ্থক্য করিয়াছেন । 
খাণের দাম হিসাবে টাকার বাজারে যে সকল বিভিন্ন হারে স্থদ দেওয়া হয়, 


তাহাদের গড় হিসাব করিলে এই খণ-ছার অথবা বাজার- 


াতাবিক হার সক হার পাওয়া যায়। আর “আসল” বা “্ষাভাবিক হার, 


হইয়াছে বলিলে তিনি বুঝিয়াছেন £ (১) যে হারে খণপুঁজির চাহিদা 

এবং সঞ্চয়ের যোগান পরস্পর সমান হয়; (২) যে ছার 

মোটামুটিভাবে নুতন উৎপন্ন মূলধনী দ্রব্য হইতে প্রত্যাশিত আয়ের ব! প্রতিগানের 

সমান ; (৩) যে হার বজায় থাকিলে ভ্রব্মামগ্রীর দামের লাধারণ স্বরে 

উঠানামার ঝোঁক থাকে না: (৪) টাকার লেনদেন-বিন৷ আদল মৃলধনী দ্রব্যকে 
উহার নিজন্ব আরুতিতে খণ দিলেও যে হার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত।* 


ডী 
কচ (2) 2৮105 05৩ 4503450 0011950 0351015180৫ 095 5015 ০1 8851885 
8580৮ 28:৩৩ 5 (2) ৮1880 00015 01 1585 50175829005 29 025 ৩১05০ত৫ সাত 0 
85 0০%/15 7৩56৫ 65045) 8 (3) %£ ৬/250 05৩ 8505210৩৩10 ০০003803887 
171০5512500 6500500/ 40 000৮৩ 019/820 01 39৮704810 7 (4) ৮0:00 ৮১০1৫ ৮৪ 
585801880569 1 005. 10810. 7008 05866 350 01 2030/56585 25055559108 0568 2৩৪3 
4800801 %0313 0৩ 10850 08 988016০ ] 


মিলিত ফলাফল 


২৪৬ অর্থ তত্ব 


উইক্‌সেলের মূল বক্তব্য হইল এই যে, ত্ুদের স্বাভাবিক হার হইতে বাজার- 
হার পৃথক হইলে দেশের অর্থনীতিতে প্রসার বা সংকোচনের গতিবেগ দেখা দিবে। 
বাজারহার যতক্ষণ স্বাভাবিক হারের কম, ততক্ষণ নানা কারণে জিনিসপত্জের 
দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথমত, সঞ্চয় হাস পায় এবং ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়, এদিকে 
ূ উদ্োক্তারা (শ্বোভাবিক হার বেশি থাকিলে যে মুনাফা হইতে 
লামা পাই পারিত উহাপেক্ষা৷ ) বিনিয়োগ হুইতে অধিক মুনাফা পাইবার 
প্রত্যাশা করেন । নৃতন-স্থ ব্যাঙ্ক-খণের সাহায্যে উদ্যোক্তারা 
উপকরণের জন্য চাহিদা বাড়াইয়৷ দেয়, মজুরি ও অন্যান্ত উপাদানের দাম বাড়ে, 
ফলে ভোগন্রব্যের চাহিদা! আরও বুদ্ধি পাঁয়। কিন্তু ঠিক এই সময়ে মুলধনী 
দ্রব্যোৎপাদনের উদ্দেশ্যে বেশ দাম দিয়া উপকরণ ক্রয় করা হয় বলিয়া ভোগ্য- 
দ্রব্যের উৎপাদন কমে। এই সকল কিছুর প্রভাবে দাম বাড়িতে থাকে--যতক্ষণ 
স্থদের বাজার-হার উহার হ্বাভাবিক হার অপেক্ষা কম, ততদিন এই ধার 
চলিতে থাকে । স্বাভাবিক হার বজায় থাকিলে খণপুঁজির চাহিদা ও সঞ্চয়ের 
যোগান সমান হইত। বাজার-হার উহা? হইতে কম থাকায় 

আধিক ভারসামা- 
হীনতার কারণ খণযোগ্য ভাগারের পরিমাণ কেবলমাত্র সমাজের স্বেচ্ছাক্কত 
সঞ্চয় দ্বারা ভরান যায় না, স্ফীতিমুলক পদ্ধতিতে (০৪৪ 
০£ 30986101991 80৮:০8৪) ইহার যোগান বাড়াইতে হয়। এই কারণে 
দ্রব্যসামগ্রীর দামের সাধারণ স্তর বাড়িতে থাকে । অপর পক্ষে, সুদের স্বাভাবিক 
হারের তুলনায় উহার বাজার-হারকে কৃত্রিমভাবে বাড়াইয়া' রাখিলে সংকোচনের 
ধারা সরু হয়ঃ সাধারণ দামস্তর হ্রাস পায়। ত্বাভাবিক-হার ও বাজার-হার 
সমান থাকিলে, অর্থ নৈতিক কাঠামেো৷ ভারসাম্যে থাকিবে, কেবলমাত্র বেচ্ছাকৃত 
সঞ্চয় হইতেই খণপুঁজির যোগান হইবে, দামস্তর স্থির থাকিবে এবং টাকার 
অংকে প্রকাশিত স্থদের হার মুলধনী ভ্রব্যের প্রান্তিক প্রতিদ্বানের সমান হইবে। 
এইব্ূপেই দেশে আথিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ( ০০91610108 ০৪ 


100106687"5 9011011010) )| 


ইহা স্প8 বোঝা যায় যে, এই বিশ্লেষণের সময় উইক্‌সেল দেশে পূর্ণ 
কর্মসংস্থান ধরিয়া লইয়াছিলেন। পূর্ণ কর্মসংস্থানের অনুমান ত্যাগ করিয়া আমরা! 
যদি ধরিয়া! লই যে, দেখে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরেনের অবাবহৃত শ্রম ও. 
উপকরণ আছে, তবে মুলধনী প্রব্যের প্রসারকালে ভোগ্যন্রব্যের উৎপাদন 


আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ব 3৪৭ 


কমাইতে হয় না, উভয়কে একই সঙ্গে বাঁড়ান যাঁয়, এমন কি ভোগ্যত্রব্ের উৎপাদন 
বৃদ্ধির হার বেশি রাখাও চলে । এই অবস্থায় দাম বৃদ্ধির ঝৌক স্থগিত রাখা যায়, 
নিনিনরিিনী অন্তত কিছুকালের জন্য তো বটেই। ইহার তাৎপর্য হুইল যে, 
কোথায় দেশে দুইটি স্বাভাবিক স্থদের হার আছে। একটিতে দেশের 
দামস্তর অপরিবতিত থাকে, আর অন্যটিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 

সমান হয়। ইহাদের এই পার্থক্যের কারণ আছে। স্ফীতিমুলক উৎস হুইতে 
কৃত্রিমভাবে সংগৃহীত খণপুজির যোগান বাড়িবার ফলে সমানহারে বিক্রয়যোগ্য 
ভ্রব/সামগ্রীর পরিমাণও বাড়িতে পারে । তাহা ছাড়া, বঙ্গ চলে যে, ইহা! এমন 
অবস্থা যেখানে সম্ভাব্য বিনিয়োগের ( 10598020906 [১০9৮9016181 ) তুলনায় সঞ্চয়ের 


যোগান কম থাকে । 
উইকসেলের পূর্বের লেখকেরা সুদের হারকে মোটেই টাকা বা অর্থসংক্রাস্ত 


বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। তীহাদের ধারণা ছিল যে, স্ুর্দ হইল যুলধন- 
নিয়োগের ফলে পাওয়া অতিরিক্ত প্রব্যসামগ্রীর মূল্য, যাহাকে বলে মূলধনের আসল 
প্রতিদান (199) £569.00 01 00168 )। 
এই শতাব্দীর শুরুতে উইক্‌সেলের তত্ব প্রচারিত হয়, এবং এই তত্বের গুরুত্বই 
হইল অর্থ ও মূলধনের তত্বকে একত্রে মেলানো ( 60 10698565605 6190055 
0£ 00026 80 0201191)| কেইনৃস আরও এক ধাপ 
উইক্‌সেল ও কেইনস্‌ 
অগ্রসর হুইয়াছেন এবং স্থদের হার নিরূপণে একমাত্র আধিক 
কারণ ছাড়। অন্য কোন বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব পেন নাই। কেইনৃসের তে 
“সুদের হার এক ধরণের “দাম? নয় যাহাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে উপকরণের চাহিদার 
সঙ্গে বর্তমানের ভোগ হইতে বিরত থাকার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।, ইহা এমন 
ধরনের “দাম' যাহা নগদ টাকার ব্ধূপে সম্পদ ধরিয়া রাখার ইচ্ছার লঙ্গে নগদ টাকার 
পরিমাণে সমতা আনে...হুদের হার হইল তারল্য ছাঁড়িয়৷ দেওয়র পুরস্কার 1৮* 
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১৩ 
আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাম! ই বাণিজ্য চক্র 


চ180012301015 11) 110০7762110 61710717610 : 019 
11155 ০7015 


পৃথিবীর যে সকল দেশ শিল্পবিপ্রবের ফলে পুরাণে সামস্ততাপ্ত্রিক অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থা হইতে ধনতাস্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণ করে তাহাদের অর্থ নৈতিক 
অগ্রগতির প্রধান রূপ হুইল দ্রুত মূলধন-সঞ্চয় ( 28050 09169] 40010019- 
$০৮ ) এবং উৎপাদন ধারায় ক্রমাগত মুলধন নিয়োগের অনুপাত বাড়াইয়া 


কী নট ভ্সামতরীর উৎপাদনে বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি। উনবিংশ 
কিন্ত আর শতাব্দীর সরু হইতে সেই সকল ধনতাস্ত্রিক দেশের অর্থ নৈতিক 


কর্মসংস্থানে স্বপ্পকালীন অগ্রগতির এই ধারা বিশ্লেষণ করিয়া! দেখ 'গিয়াছে, এই 

সকল দেশে স্দীর্ঘকাঁশীন ক্রমপ্রসার (99০518: 73009081070) 
'ঘটিলেও স্বপ্নকালে আয়ন্তর, দামস্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান প্রভৃতিতে নিয়মিত- 
ভাবে, প্রায় নির্দিষ্টকাল অন্তর, তীব্র উঠানামা হয় ।* ব্যবসায়-বাঁণিজ্যের সমৃদ্ধির 
জোয়ারের পরেই ব্যবসায় বাণিজ্যের সংকটের ভশাটা দ্বেখা দেয়। সমৃদ্ধির যুগে 
আয়ন্তর, দামস্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সকলই অধিক, ব্যবসায়জগৎ আশায় 
উদ্বেল; তাহার পরেই সংকটের যুগে আয়ন্তর, দামস্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান 


* টেউ-এর মত এই উঠানামা! বা চক্র সাধারণত তিন প্রকারের দেখ! গিক্লাছে £ (ক) দীর্ঘ ঢেউ 
অথব! কনড্রতিয়েফ চক্র £ ৫" হইতে ৬* বছরের মধ্যে বাবসায়বাণিজ্যের উঠানামা-_এইরূপ ছুইটি 
চক্রের আলোচন] হইয়াছে (১৭৮৯-১৮১৪, ; ১৮১৪-১৮৯৬,) ; তৃতীয়টি যাহা বিংশ শতাবীর প্রথম 
হইতে শুরু হইয়াছে, তাহার আলোচনা চলিতেছে । শ্যাম্পিটারের মতে, প্রথম চক্রের কারণ 
হইল শিল্পবিপ্লবের নুতন আবিষ্কার ; দ্বিতীয় চক্রের কারণ হইল বাপ্প ও ইন্পাত প্রচলন ; তৃতীয় 
চক্রের কারণ হইল বিছাৎ, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতির ব্যবহার । বর্তমানে হ্বর়ংক্রিয়শক্তির ছারা 
যন্্ চালনা! ও আটমের বাধহার নুতন চক্রের অবতারণ! করিতেছে । (খ) শ্বক্সকালীন ঢেউ 
অথবা জাগলার চক্র ১৮ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে এইরূপঞ্উঠানামাকেই বাণিজাচক্র বল! হয় । 
€গ) হ্ব্পতর ঢেউ বাঁ অত্ন্সমকালীন ঢেউ অথবা কিচিন্‌ চত্র £ প্রত্যেক জাগলার বাখিজাচত্রের 
মধ্যে তিনটি ছোট ছোট চক্র দেখা হায়, প্রতেকটির স্থায়িত্ব মোটামুটি ৪* মাস। ইহা! ব্যতীত 
আমেরিকার ধনবিজ্ঞানীগণ, বিশেষ করিয়া! আমেরিকার, ১৮--২* বৎসর লইয়া গৃহনির্মাপশিল্পের 
চত্র লক্ষ্য করিয়াছেন । 


২৫০ অর্থ তত্ব 


খুবই কম, ব্যবসায়জগৎ নিরাশায় আচ্ছন্ন। অর্থনৈতিক কাজকর্মে এইব্ধপ 
উঠানামাকে বাণিজ্য চক্র (12505 05০19 ) বলা হয় * 

সাধারণভাবে বাণিজ্যচক্রকে উধ্ধগতি ও নিয়গতি ( 008৮108 ৪7৭ 

0০570৪87208 ) এই ছুই দিকে ভাগ করা হয়। উঠার দিকে বা তেজীর দিকে 

দুইটি স্তর ঃ উন্নতি (৮৯০০০৮৪:৮) ও সমৃদ্ধি (:05967565) ; 

চক্রের বিভিন্ন স্তর নামার দিকে বা মন্দার দিকে ছুইটি স্তরঃ অবনতি 

(159688101, ) ও সংকট € 071818 )| উঠার দিকে সর্বাধিক 

সদ্ধির বিন্দু হইল চরম-সমৃদ্ধি (3০০০০); নামার দিকে সর্বাধিক সংকটের বিন্দু 
হইল চরম-সংকট (91900 )। নিচের চিত্রে ইহা দেখা যাইভেছে। 





আয়স্তর ও কর্মসংস্থানের ঢেউ-এর এইক্নপ উঠানামাকে চন্ত” বল! হয় 
কারণ, এক দিকের অতিরিক্ত গতি অপরদিকের অতিরিক্ত গতি স্থি করে, 
একদিকের প্রাবল্য ও আতিশয্য শুধু নিজের অবস্থার সংশোধন করিয়াই ক্ষান্ত 
থাকে না, অপরদিকের প্রাবল্য ও আতিশয্য স্থগি করে। 

ইহাকে চক্র কেন ঘড়ির দোলকের ন্যায় কোনদিকের গতিই আপনা-আপনি 


0৪ অন্য দিকে যাইবার বেগ লতি করে; সমৃদ্ধির মধ্যেই 


সংকটের বীজ উপ্ত থাকে, আবার সংকটই সমৃদ্ধির দিকে উন্নতির পথ প্রশস্ত 


ক ক 5450054 ৩ ত ৯৩ ০ হিরা ১8 5০% 9০051501088 80000, 006 00800881607 
81500 & 71810606580. 0158012551155 0০৩ ০5০1৩ 0৩৪50 0০ জস81 10 106 
180505075] [5৮০1110005৮ 5৮ 00৩ 518৪৩১009৮2 দাতা ৩075880002০ 8৩ 
80০351 ০২800536 ১৫০৪:১৩ ৪ 1580808. 0085806672300 ০৫ 00৩ 590300850 8150500, 5৩ 
50165 1510) 1085৩ 0৩৩: 5207৩175060 12955 811 0৮ 03৩00 5500 9150৩ 582081 & 
0850815900০ 8500087 35756009010, 0710855 27008 9646 চি, ৪, 


আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাম। £ বাণিজ্য চক্র ২৫. 


করে। ইহাকে চক্র বলার আরও কারণ হইল, এই উঠানামা ঘটে নিয়মিত 
ভাবে (86851%085 ), এবং ইহার কিছুটা নিদিষ্ট কালব্যবধান ( 95:1০৫3015) 
দেখা যায়; ৭ হইতে 10 বসরের মধ্যে মোটামুটি একটি চক্রের গতিধারা 
প্রবাহিত হয়।* 
বাণিজ্য চক্তের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রথম হইল যে, সকল শিল্পে ও 
ব্যবসায়ে উচ্তি বা অবনতি মোটামুটি একই সময়ে আসে। কোন বিশেষ শিল্পের 
উন্নতি অন্য শিল্পের উন্নতির সহায়ক ; কোন বিশেষ শিল্পের অবনতি অন্য শিল্পের 
মাণিজ্যচক্রের বৈশিষ্টপমূহ অবনতি ডাকিয়া আনে; ইহারা তাই একত্র-সংক্রামক 
(১ একক্রসংক্রামক (9520%0010) | দ্বিতীয়ত, বাঁণিজ্যচক্রগুলি যোটামুটি 
রঃ উল আন্তর্জাতিক গকৃতির । আমদানি-রগানির উপর দেশের 
প্রভাব তীব্রতর আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির প্রভাব যত বেশি, ততই অন্থু 
৪) সি দেশের উ্নতি বা অবনতি ( বৈদেশিক-বাণিজ্যের গুণক 
ত্বরণের পরিমাপে ) দেশীয় শিল্প বাণিজ্যে উত্ততি বা অবনতি 
সথ্টি করিবার সুযোগ পায়। তৃতীয়ত, বাণিজ্য চক্জের প্রভাব সকল শিল্পেই 
অনুভূত হয় বটে, কিন্ত এই উঠানামা সকল শিল্লেই সমান হারে দেখা যায় না। 
ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পের তুলনায় মূলধনী ভ্রবোর শিল্পে এই উঠানামা তীব্রতর হইয়া 
থাকে (ত্বরণ-প্রভাবের দরুণ )। চতুর্থত, সকল বাণজ্যচক্র একই প্রকারের 
হইলেও প্রত্যেকটি চক্র অন্তচক্র হইতে কিছুটা পৃথক, প্রত্যেকটি চক্রেরই নিজস্ব রূপ 
বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পিগু তাই বলিয়াছেন যে, ইহারা একই পরিবারের সন্তান 
হইলেও ইহাদের মধ্যে যজ দেখা যায় না। 


বাঠিজ)চত্রের বিভি্জ স্তরসমুহ (0166767)6 158855 ০৫ [50৩ 65৩19) | 


উন্নতি ও সয়ুদ্ধি এবং অবনতি ও সংকট--এই চারিটি স্তর লইয়া একটি 
বাণিজ্য চক্র গঠিত, ইহাদের প্রত্যেক স্তরেরই নিজস্বর্ূপ ও বৈশিষ্ট দেখিতে 
পাওয়। যায়। 
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৫২ অর্থ তত্ব 


(ক) উন্নতি (8৮:59] ০: চ২৪০০৮৩7) 
সংকটের কাল অতিবাহিত হইলে দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা ক্রমশ বাড়িতে 
ক্রু করেও বিশেষ করিয়। যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণের জন্য বা অকেজো যস্ত্রপাতি 
বাদ দিয়া নূতন যন্ত্রপাতি সংস্থাপনের জন্য তাগিদ দেখা দেয়। 
পরম্পর সংশিষ্ট বৃদ্ধির সেই সময় হুইতে উন্নতির স্থরু। দেশে প্রচুর, বেকার 


১৪৮০ মজুরির হার কম, উদ্যোক্তা ও ব্যাঙ্কগুলির হাতে বিনিয়োগ- 


বৃদ্ধি. যোগ্য টাকার অভাব নাই। এই পরিবেশই উন্নতির 
সহায়ক | ' কিছুকাল ধরিয়া ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় ও ভোগের 
উদ্দেশ্যে দরকারী জিনিষপত্র কেনে নাই। কিন্ত স্থায়ী ও অর্ধস্থায়ী ভ্রব্যসামগ্রী 
€ 001515 900. ৪9071 008019 £€০০৫৪ )। বদলান দরকার, আর উহাদের ন। 
কিনিলে চলে না। দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা সুরু হয়, বিক্রেতাদের নিকট হইতে 
উৎপাদকগণ অর্ডার পাইতে সরু করে। শিল্পের উদ্যোক্তা উৎপাদন স্থরু করিবার 
জন্ ব্যাঙ্ক হইতে কম স্থদে খণ পাইতে থাকে ; অধিক কীাচামাল ক্রয় করে ও 
নূতন শ্রমকদের কর্মে নিয়োগ করিতে থাকে । ইহাদের হাতে আয় স্থষ্টি হওয়ায় 
তাহা বয়ের ফলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ক্রমেই বাড়িতে থাকে; গুণক ও ত্বরণের 
নীতি কার্যকরী হইতে থাকে। একে অন্তের ঘাত প্রতিঘাতে আগাইয়। চলে 
(08100196159 9$1১808100) 0:00938 )১ বিনিয়োগের বৃদ্ধি আয় ও কর্মসংস্থানকে 
ক্রমে বাড়াইয়া দিতে থাকে, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিত৷ অধিক থাকে । মুনাফা! 
ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, মুনাফার আশা অপেক্ষাকৃত দ্রুত বাড়ে। যদিও সকণ 
দ্রব্যের দাম সমান হারে বাড়ে না, তাহা হইলেও সাধারণভাবে দামস্তর বাড়িতে 
খাকে, ব্যবসায় সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। 

(খ) সমৃদ্ধি ( [:০57১88$% ) £ বিনিয়োগ ও আয়বুদ্ধির এই ধার! অগ্রশর 
হুইয়। অর্থনৈতিক দেহে সমুদ্ধর সঞ্চার করে। কাচামালের দাম ও সের 
হার বাড়িলেও মজুরির হার পিছনে পড়িয়া থাকে ; সংকটকালীন চুক্তিগুলি 
চলিতে খাঁকায় স্থির বায় তত) বাড়িতে পারে না। তাই দামন্তর বাড়িলেও 
উৎপাদন ব্যয় সেই হারে বাঁড়ে না, মুনাফা অধিক হয়--আশার প্রাবল্যে 

উদ্ভোক্তার্দের মনে ভবিষ্যং মুনাফার হার আরও বেশি 

বরা সতি্ধি থাকে ; উৎপাদনের পরিষাপ, উপাদান নিয়োগের পরিমাণ, 
| আম্ন ব্যয় সকল কিছুর বৃদ্ধি পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়া 
দামস্তর বাড়াইভে থাকে। সমগ্র ব্যবসারী সমাজে এক অস্বাভাবিক 


আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাম। £ বাণিজ্য চক্র ২৫৩ 


অস্থিরতা ও চাপল্য স্থরু হুয়, যে কোন ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করাটাই উদ্ভোক্ত।- 
দের লক্ষ্য থাকে। ব্রব্যসামগ্রীর মৃল্য ও শেয়ারের যুল্য দ্রুত বাড়িতে থাকে ইহার 
ফলে ভ্্ব্যের বাজারে বা শেয়ারের বাজারে ফাট্ক! সুরু হয়, ফলে দাম ও মুনাফার 
বৃদ্ধি স্বাভাবিকতার সকল সীম। অতিক্রম করিয়া যায়। 
সমৃদ্ধির মধ্যেই আগামী সংকটের বীজ অংকুরিত হইতে থাকে ঃ কাচামাল ও উপ- 
করণ সমুহের জন্য চাহিদ। বাড়িয়া! যাওয়ায় উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়, ধণন্্ির 
ক্ষমতা কমিয়া আসায় ব্যাঙ্কসমূহ খণের পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হয়, সুদের 
হার বাড়ে। উৎপাদন-ব্যয়ে বৃদ্ধি, হদের হারে বৃদ্ধি এবং ভ্রব্যসামগ্রীর অধিক 
উৎপাদন সকল কিছু মিলিয়। মুনাফার হার কমাইয়া দেয়, দামবৃদ্ধির তুলনায় গরীব 
জনসাধারণের আয় ন৷ বাড়ায় ক্রয়ক্ষমতাও সংকুচিত হইয়া আসে, এবং এইবূপে 
অবনতির পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে। 
(গ) অবনতি ( 2:5০555$0 ) 
চরম সমৃদ্ধির যুগে হঠাৎ আশাভঙ্গের ফলে ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ 
কমাইয়া দেয়, যুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা! হঠাৎ ভাঙ্গিযা! পড়ে (% ৪৫98 
001187086 ঠা) 6179 12081210081] 6019005 ০ 9886%1 ), চরমসমুদ্ধির বৃ 
ফাটিয়া গিয়া ব্যবসায়ে হঠাৎ তীত্র অবনতি দেখা গেয়। 
পারস্পরিকভাবে সংশিষ্ট বিক্রেতাগণ অর্ডার দেন না, উদ্যোক্তা! উৎপাদন করে না, 
হ্বাসের ঘূর্ণাবর্তন 
বা ব্যাঙ্ক বা অন্তান্ত খণদাতাগণ খণপরিশোধের জন্য চাপ 
আয় ও কর্মসংস্থানে দিতে থাকে । উদ্যোক্তাগণ খণ পরিশোধ করিতে পারে 
অধোদূপ্ান ত্রাস না, কারণ দ্রব্য অবিক্রীত থাকে। সমাজে এমনই 
ভয়ের আবহাওয়। দেখ! যায় যে আমানতকারীরা ব্যাক্ষ হইতে টাক! তুলিয়া লইতে ' 
চাঁে কিন্ত নগদ পরিশোধ করিতে না পারায় ব্যাঙ্কে “দৌড়” (ম্ ) হইতে 
থাকে, জনসাধারণের সঞ্চয়ের সর্বনাশ কারয়৷ ব্যাহ্ক-সমূহ ফেল পড়িতে বাধ্য 
হয়।* | 
(ঘ) সংকট (100755570 ৩৪ 02855) 
এইফ্রূপে অর্থ নৈতিক সংকট সকল শিল্প বা ব্যবসায়কে আচ্ছন্ন করে, দেশের 
বিনিয়োগ আয়ম্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ ভীষণ কমিয়! যায় 
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২৫৪ অর্থ তত্ব 


€খণাত্সক গুণক ও ধণাত্রক ত্বরণের ফলে )। ত্রব্যসামগ্রীর প্রাচূর্যের মধ্যে 
ভয়াবহ দারিব্র্য দেখা দেয়, দামস্তর কম থাকিলেও ভ্রব্যবিক্রগ্ন করা সম্ভব হয় না: 
কারণ লোকের হাতে ক্রয় করিবার মত আয় থাকে না। 
১৯৬৭ গিরাধ, পের ভিত্তিতে গঠিত ব্যবসায়ী সমাজ ঝাঁকুনি খাইতে 
| থাকে, অনেকের “সম্পত্তি” (88868 ) মূল্যহীন হইয়া পড়ে, 
বহু ছুর্বল প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যায়। অর্থ নৈতিক কাঠামোতে প্রচুর পরিবর্তন আসে, 
পুরাতন উদ্যোক্তার! ব্যবসায় ছাড়িয়া দেয়, বহু উদ্োক্তা দেউলিয়া ঘোষিত 
হয়। কিছুকাল পরে ব্যাঙ্বসমূহ ক্রমে পুনরায় সুস্থ হইয়া উঠে, ধীরে ধীরে পুনরায় 
উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মজুত ফুরাইয়া যায়, 
যন্তরপাতিসমূহ অকেজে! হইয়া! পড়ে, বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ অন্থৃভব 
করা যাঁয় না। যন্ত্রপাতির স্থায়িত্বকাল ও ভোগদ্রব্য মজুতের খরচার উপর 
সংকটকাল নির্ভর করে। ক্রমে উন্নতি সুরু হইবার মত অবস্থার স্থষ্টি হয়| 


বাণিজ্যচক্র কেন ঘটে (090589 ০: 17100515 ০£7:2805 05০165 ) 


ক্লাসিকাল যুগ হুইতে সুরু করিয়া বর্তমানকাল পান্ত কোন ধনবিজ্ঞনী 
বাঁণিজ্যচক্র সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ কোন তত্ব বা মডেল গঠন করিতে পারেন নাই॥ 
ধনতান্ত্িক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে নি়মিত এইরূপ ভারপাম্যের বিচ্যুতি ঘটে কেন, 
তাহা লইয়। এখনও পর্বস্ত আলোচন। চলিতেছে । অনেকে বহু বাস্থ বিষয়ের উপর 
জোর দিয়! আলোচন] করিয়াছেন ; আবহাওয়া, যুদ্ধবগ্রহ এবং বড় কোন কিছুর 
আবিষ্কার, ইহার কোনটিই বাদ যায় নাই। এইগুলির দ্বারা ভারসাম্যের বিচ্যুতি 
এবং পরবর্তীকালীন সাঁমঞ্জস্ত অনেকক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা চলে বটে, কিন্তু ঢেউ-এর 
মত, স্বয়ংগতিসম্পা এই উঠানামার ন্ধপ ফুটাইয়া তোলা যায় না। বিচুুতির কারণ 
হিসাবে ইহাদের গণ্য করিলে সমাধান খুবই সহজ বলিয়! 
মনে হয়, কিন্তু কেন এই বিচ্যুতি ঘটিলেও অর্থ নৈতিক দেহে 
মংশোধনশীল শক্তিগুলি দেখা দেয়; নিয়মিতভাবে, নির্দিষ্ট কাল-ব্যবধানে এবং 
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বাহকারণগুলি অসম্পূর্ণ 


আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাম। ঃ বাণিজ্য চক্র ২৫৫ 


কেবলমাত্র ধনতাস্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতেই এই উঠানাম! ঘটে তাহার পূর্ণ 
ব্যাখ্যা ইহাদের দ্বারা পাওয়া যায় না। তাই মনে করা হয় যে, দোলত্ত চেয়ার 
ও পেগুলামের মত (০9516 00810 873 01১9 795009101 ) এরই দোলনের 
কারণ আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর অভ্যন্তরেই নিহিত আছে। বহিরাগত 
কোন শক্তি ধাক্কা ' দিলে এই দেহ উহ! আত্মস্থ করিয়৷ লয়, অনিয়মিত এই চাপ 
সে নিজের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলে । সকল তত্ব বা বাণিজ্যচক্রের সকপ 
মডেল আমরা আলোচনা করিব না; আসল ( ৪৪) ), মনস্তাত্বিক ( ৪5০)০- 

1081081 ), আথিক (110768জ1 ) এবং সঞ্চয়-বিনিয়োগ 
১১৫৩ (881716-705586299706 )--এই কয়টি মাত্র আমাদের 

আলোচ্য বিষয় হইবে। আসল কারণ বলিলে বোঝা! যায়, 
শিল্পোৎপাদনের অবস্থায় প্রকৃত পরিবর্তন, যেমন নূতন কোন উৎপাদন পদ্ধতির 
প্রয়োগ বা ক্রেতাদের ক্ুচিতে পরিবর্তন। মনস্তাত্তবিক কারণ হইল বাস্তব অর্থ নৈতিক 
অবস্থা সম্পর্কে লোকের মনে ধারণার পরিবর্তন। আধিক কারণের মধ্যে আছে 
টাকার যোগান বা দামে (অর্থাৎ দের হারে ) পরিবর্তন । সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
সংক্রান্ত কারণাবলী লইয়াই আজকালকার মডেলগুলি গঠিত হইতেছে । 


দ্যুমপিটারের নৃতন-গ্রচলন তত্ব (5০/04261৩5 9৩০ 94 1509০দ৫৮ 
850 ) 
অধ্যাপক স্থ্যম্পিটারের মতে, বাণিজ্যচক্রের কারণ নুতন প্রচলন, যন্ত্র 
কৌশলের কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। স্থিতিশীল সমাজে উৎপাদন পদ্ধতি 
বা অন্ত কোন শক্তির পরিবর্তন ঘটে না, বাণিজ্যচক্রও দেখা দেয় না। কিন্তু 
অর্থনৈতিক দেহ গতিশীল; উদ্যোক্তাদের কাজকর্ম এই কাঠামোতে সর্বদ! 
পরিবর্তন সঞ্চারিত করিতেছে । তাহাদের কাজই হুইল নূতন উৎপাদনপদ্ধতি, 
যন্ত্রপাতি, জ্রব্য, বাজার খুঁজিয়া বাহির করা। সমাজের স্থিতিশীল ভার- 
সাম্য ছাপাইয়া এই নৃতন প্রচলন নিজের প্রভাব বিস্তার 
এডি করে। এই নূতন প্রচলনের ফলে সমাজ পুরানো উৎপাদন- 
কাঠামো হইতে নৃতন স্তরে, উন্নীত হয়, মুলধনের চাহিসি। 
'বাড়ে। ইহার দরুণ যে গতির সঞ্চার হয়, তাহারই ষধ্যে দেই গতির 
বিরোধী, শক্তি কাজ করিতে থাকে । কালক্রযে এই নুতন-প্রচলনের ফলে 
€ভোগ্যত্রব্যের যোগান বাড়ে, উহার দাম কমে। কিন্তু উপকরণের চাহিষা! বাড়ে 


২৫৬ অর্থ তত্ব 


বলিয়৷ উহাদের দাম বাড়িতে থাকে, মুনাফ! হাস পায়, অধিকতর প্রসারের 
ইচ্ছা কমিয়! যায় । উদ্যোক্তারা নিজেদের কাজের পরিধি সংকুচিত করে; 
ব্যান্কের খণ পরিশোধ করা হয়; স্থ্যমপিটারের ভাষায় বলা চলে যে “আত্ম- 
সংকোচন' ( &0০-26%620 ) ঘটে । 


স্থ্যমপিটারের মতে বাণিজ্য-চক্র এই নূতন-প্রচলনেরই ফল। তাঁহার ভাষায় 
বলিতে গেলে 47 609£9 09 8. 100917 690002080 05৮০16 &0 ৪11, 16 
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কালে প্রসার ঘটে, আবার এই প্রবর্তন শেষ হুইলে সংকোচন দেখা দেয় । 
আবিফার ( £059001008 ) ও নৃতন-প্রচলনের (17705961908 ) মধ্যে পার্থক্য 
আছে। আবিষ্কারের ধারা অবিচ্ছিন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু নৃতন প্রচলন ঘটে 
আকন্মিকভাবে, কারণ ইহা নির্ভর করে উদ্যোক্তাদের উৎসাহের উপর। কোন 
একজন উদ্যোক্তা নেতৃত্ব লইলে অপর সকলে তাহাকে অনুসরণ করে- এই 
কারণেই অনেক দিকে অনেক পরিমাণে নৃতন-প্রচলন একসঙ্গে ঝাঁক বীধিয়া 
আসিয়া থাকে ( 80005801008 ০০০০6 10 10000068) | তাই ধনতান্ত্রিক সমাজে 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি মস্থণ ও অচঞ্চল রেখায় অগ্রসর হয় না, আকম্মিক কতক- 
গুলি ঝাঁকুনি ও কাপুনির মধ্য দিয়া তরঙ্গভঙ্গীতে চলে । 


মনে কর, কোন একটি দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান, বেকারি নাই, এই 
অবস্থায় কোন উদ্যোক্তা কোন বিষয়ে নৃতন-প্রচলন সুরু করিল। ব্যাঙ্কগুলির 
নিকট হইতে খণ লইয়া এই বিনিয়োগ ঘটিতে থাকে, 
উন্নতি ও সন্ধি আরও অনেক উদ্রোক্তা ইহার অনুসরণ করে, মুনাফার 
লোভে সকলে মিলিয়া বিনিয়োগ বাড়াইয়া দেয়। এই পরিবর্তনের সম্মুখে 
অনেক পুরানো ফার্য উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এক দিকের উন্নতি দ্বিতীয় 
স্তরের উন্নতি ঘটায় € 89০0048%15 ₹7৪599 )। এই দ্বিতীয় তরঙ্গ দেশের সমগ্র 
ব্যবসায়জগতে পরিব্যাণ্ড হয় । 


এই নৃতন-প্রচলনের উপযোগী মন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ি প্রভৃতি তৈয়ার হওয়া 
পর্বত প্রসারকাল চলিতে থাকে, তাহার পরে অবনতি দেখা দেয়, সমৃত্ধির 


নত 


আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাম। £ বাণিজ্য-চক্ত ২৫৭ 


কারণ নিজেকে নিঃশেষ করিলে অবনতির শ্রু । নুতন-প্রচ্গনের চাপ সমাজদেহ 
আত্মস্থ করিয়া লয়, এই নুতন অবস্থার সঙ্গে সে নিজের গতির সামগ্রন্য আনে। 
অনেক পুরানো ফার্ম এই পরিবর্তনের সহিত নিজেকে থাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে 
না, ব্যাঙ্কের থণ পরিশোধ হয় না, খণ-সংকোচন শুরু হয় (০:01 09196102 )। 
অবনতি-কালের মধ্যে সাজ এই পরিবর্তন মানিয়া লইয় 
নুতন ভারসাম্যের আশেপাশে ( 496188০9799 9০1 
৪0011298170” ) পৌছে, অবনতি-কালের দৈথ্য নির্ভর করে এই সামঞ্জস্য সাধনে 
কিরূপ সময় লয় তাহার উপর (1908৮ ০£ 09107998101 09199008 ০2 709 
19280) ০£ 609 0671090 70999889720 ৪981১658010 )| গতিশীল ও 
অগ্রসরমান সমাজ বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগতির সঙ্গে যেভাবে খাপ খাওয়াইয়া লগ, 
তাহাই বাণিজ্যচক্রের রূপ গ্রহণ করে, ইহাই স্থ্যমপিটারের অভিমত। 


অবনতি ও সংকট 


এই তন্বকে বহুভাবে সমালোচনা করা হুইয়াছে। প্রথমত, আধুনিক সমাজে 
যৌথ মূলধনী ব্যবসায় প্রসারের ফলে উদ্যোক্তার রূপ পরিবতিত হইয়াছে। 
দ্বিতীয়ত, এই তত্বে অর্থনীতি অপেক্ষা সমাজতাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রবল। তৃতীয়ত, 
উদ্যোক্তার উপর এতটা গুরুত্ব দেওয়ায় শিল্পোন্নয়নের কাঠামো অনেকখানি 
অবৈজ্ঞানিক এবং ব্যক্তি ভিত্তিক হইয়া উঠে (৪6978 
75:50708] 91906206 )1 - সর্বোপরি) হ্যমপিটার অন্তান্ত 
বহু বিষয়কে তত্বের মধ্যে আনেন নাই, যেমন গুণক, ত্বরণ, মূলধনের প্রান্তিক 
কার্যকারিতা, সামগ্রিক ব্যয় ও কার্ধকরী চাহিদার স্তর প্রস্ৃতি। একমাত্র নৃতন- 
প্রচলনের ধারার সাহায্যে বাণিজ্যচক্রের পুর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় না । 


এই তত্বের অসম্পূর্ণতা 


মলস্তাত্বিক তত্ব ( 55০১০1০৪1০৪) 196০৮ ) 


অধ্যাপক পিগু € 8০9 ) এবং তাহার অন্ুগামীগণ বলেন যে, সমাজের 
কোন “আসল' কারের ( £০৪] ০৪৪8০ ) ফলে বাণিজ্যচক্র দেখা দেয় না; ইহার 
মূল কারণ হইল মনস্তাত্বিক। বাস্তব অবস্থাতে কোন কিছু 
পরিবর্তনকে বলা! হয় “আসল' কারণ, আর বাস্তব অবস্থা 
সম্পর্কে লোকের মনে ধারণার পরিবর্তনকে বর্ল৷ চলে 'মনন্তাত্বিক' কারণ। 
বাস্তব অবস্থায় কোনন্ধপ পরিবর্ডন না আনিলেও মনস্তাত্ত্বিক কারণগ্লিতে 
পরিবর্তন আমিতে পারে। অধ্যাপক পিগুর মতে, বাণিজ্যচক্ষের পিছনে 


১৭ 


আসল নয়, মনঘ্তাত্বিক 


২৫৮ অর্থ তত্ব 


ষনব্যাত্বিক প্রভাবই প্রধান, কারণ অর্থ নৈতিক কাজকর্মে প্রত্যাশার ভূমিকা! 
(8০7৩ ০£ 9৩০5০6৪6100, ) বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । যাহ] হ্ষটিয়াছে এইরূপ ঘটনার 
তুলনায় যাহ ঘটিতে পারে তাহাদের প্রাধান্যই বেশি, ইহারাই মানুষকে কাজে 
প্রেরণ! দেয়। 
পিগুর মতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক বিচারের অভাব, অর্থাৎ সঠিক 
ভবিষ্যদ্বাণী করিতে না পারার মধ্যেই বাঁণিজ)চক্রের কারণ লুকানো আছে। 
তাহার ভাষায় বলিতে গেলে 49299০699 506৪ 825 81050365650 0: 
8,090201)1191750 £8,06৪ 8৪ 62169 10)1)0198 60 8,০08010, 1318 1071065 1019 
18, 5৪,:18610108 21 610৩ 60008 01 00100 07 7962:80908 71,089 ৪০6808 
902367018 10009675১ 62009121106 ঠা 62078 0£ 9100009 01061701900 08 
00009 10988101920 1 61)0917 100810988  10:508,869+১, বর্তমান শিল্প- 
জগতের ছুইটি বৈশিষ্ট্যের দরুন ভবিষ্যদ্বাণীর এই ক্রটি দেখা দেয়, (ক) 
ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ধারা দীর্ঘ ও চক্রারৃতি ( ₹০0৮00 ৪1009 [07006888 ), ও (খ) 
উৎপাদন কাঠামোর ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন, যেখানে কয়েকজন ব্যক্তি সমাজের 
্রব্যসামগ্রীর অভাব মিটাইতে নিযুক্ত, অর্থাৎ কোনরূপ কেন্ত্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও 
পরিচালনা না থাকা। চতক্রারুতি উৎপাদন-ধারার দরুন উৎপাদন শুরু করার 
সিদ্ধান্ত এবং উৎপন্ন ভ্রব্য বাহির হওয়ার মধ্যে বেশ কিছুকাল সময়ের ব্যবধান 
থাকে। ভবিষ্যৎ চাহিদা সম্পর্কে প্রত্যাশার ভিজিতেই বর্তমানে উৎপাদন 
রি শুরু হয়। সময়ের ব্যবধান যত বেশি থাকে ভুলের 
প্রাবলা দেখ দেয় সম্ভাবনাও তত বাড়ে, 'সামঞ্রস্তের গভীরতাও তত -বেশি। 
কেন মূলধনী দ্রব্যে সময়ের এই ব্যবধান বেশি বলিয়া প্রত্যাশার 
উঠীনামাও বেশি, সমাজ যত গতিশীল, উহার মধ্যে সাঁমঞ্জন্ঠ 
হুইতে বিচ্যুতির সম্ভাবনা তত প্রথর। এই কারণে শিল্লোন্নত দেশগুলিতে 
বাণিজ্যচক্রের তীব্রতা অন্ঠান্ত দেশের তুলনায় অধিক । 
ভবিষ্যদ্বাণীর এই ক্রটিবিচ্যুতির আরও অনেক কারণ আছে। অত্যন্ত 
জটিল এই শিল্পপ্রধান অর্থনৈতিক কাঠামোতে ক্রেতাদের পছন্দ সর্বদা 
পরিবর্তনশীল, আর তাহ। ছাড়া; উংপাদকের! বছ দুরের বাজারে বিক্রয়ের দন্ত 
উৎপাদন করে। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক কাঠামোর মুল প্ররুতির 
মধ্যেই ভুল ভবিষ্ত্বাণীর সম্ভাবনা নিহিত, কারণ এই অবস্থায় মোট উৎপাদন 
হইল বহু. সংখ্যক 'ম্বাধীন উৎপাঁদকের অপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের : কার্যফল, 


আয় ও কর্মসংস্থানে উঠনীম। : বাণিজ্য-চক্ হট 


প্রত্যেকেই আশ! কয়ে যে অপন্নের তুগনায় বাজারের বেশি অংশ মে হস্তাগণ্ড 
করিষে। দেশে যখন আধিক আয় বাড়িতেছে কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের যোগান ততটা 
বাড়ে নাই, ফলে দাদ বাড়িতেছে--এই অবস্থাতেই আশাধিক্যের ভুল ঘটে 
(607৩ 08 . 0৮708100150) ) | দাম যতদিন 
০৮০ বাড়িতেছে, ততদিন ব্যবপারীন্ের ধনে উহা! বৃদ্ধির 
প্রত্যাশ! প্রবপতয় ছুইতেছে। ফাঁট্কাদারদের কাজেন 
ধরুন প্রসারের ধারা মাত্রাতিরিক্ত অগ্রপর হুইতেছে। এই গতির পূর্ণভাকাল 
(98690100 199710 ) শেষ হইলে বাজারে ভোগ্যব্রব্যের যোগানে আধিক্য 
দেখা দেয়, চাহিদার তুঙ্গলায় বর্তমান দামে বিক্লয়যোগ্য জিনিসের পরিমাণ 
বেশি হওয়ায় ব্যবলাযীদের মুনাফার প্রত্যাশা! তীব্র আঘাত পায়। অবনতির 
লময়েও ফাট্কাদারদের কার্ষক্পাপ এই অবনতির তীব্রতা বাড়াইয়া তোলে, 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আশা ও নিবাশা উভয়ই সংক্কামক, তাই এক 
বাধলায়ী় মানপিক প্রবণতা অন্ত ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হইতে থাকে, ঢেউ-এর 
মত ইহাদের উঠানামা! এবং দলবদ্ধ জনতাত্ব মতামত --এই সকল মিলিয়া 
বাণিজ্যচক্রে স্থাই করে। 


বিশুদ্ধ আর্থিক তন্ব ( ৮৫৫৩1 20956205 05691৩০1005 77505 
40%৩)৩ ) 

টাকার আচরণ বা! প্রকৃতির মধ্যেই বাণিজ্যচক্ষের বীজ নিহিত আছে, 
এইক্কপ ধারণা এককালে অনেক ধনবিজ্ঞানীর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইত। 
ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হট্রে ( ু*দ ৮৩5 ), তিনিই প্রথমে কেবলমাত্র 
আধিক কারণের উপর ভিত্তি করিয়! এইন্সপ বাণিজ্যচক্রের তত্ব গড়িয়া 
তুলিয়াছেন। | 


তীহার মতে বাণিজ্চচক্রের প্রক্ততি হইল দেশের কার্যকরী চাহিদা 
উঠানামা। আধুনিক সমাজে চাহিদা! বলিলে বোঝা! বায় টাকার সাহাধ্যে 
জিনিসপত্র কেনার ইচ্ছা, টাকার জন্ত চাহিদাই প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী চাহ্দায় 
স্বপ লয়। দেশের লোকেরা! ক টাকা খরচ করিতে রাজি আছে, ভাহাই 
প্রব্যলামগ্রীর জন্য কার্যকরী চাহ্গা। ক্রেতাদের হাতে আধিক আয় বাড়িলে' 
এই কার্যকরী চাহিধা ঘাড়ে, কারণ গাহারা তখন ঘেশি টাক! খরচ করিতে 


২৬০ অর্থ তত্ব 


রাজি থাকে । ভারসাম্যের অবস্থায়, ক্রেতাদের ব্যয় তাহাদের আয়ের সমান । 
লা জী তাত হর এই ভারসাম্য বজায় থাকে না, 
উঠানামাই বাণিজ্যচ্র ক্রেতাদের হাতে হয় বেশি টাকা অথবা কম টাকা আসিম্ঃ 

পড়ে। এই টাক ক্রেতার! পায় দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থার 
মাধ্যমে, ব্যা্বগুলি খণপ্রসারের সাহায্যে লোকের হাতে টাকা ঢালিয়৷ দেয়, 
অথবা খণসংকোচন করিয়া টাকা৷ ছাকিয়া তুলিয়া লয়। এই মুন্্রান্ফীতি বা 
মুদ্রাসংকোচনের নিয়মিত আসা-যাওয়াই বাণিজ্যচক্ষের বহিঃ কাশ, ই সম্পূর্ণ- 
অর্থসংক্রান্ত ঘটন। (%079]য & 2007090877 [00067100061003) ) | 


যদিও দেশের ব্যাহ্িংব্যবস্থা৷ বাণিজ্যচক্রের জন্য মূলত দায়ী, তবুও এই পতন- 
অভ্যুদয়ের স্মত্রধার হইল দেশের ব্যবসায়ীরা । তাহারা যখন ভ্রব্যসামগ্রীর মজুত 
বাড়াইতে চায়, তখন ব্যান্কের নিকট খণের জন্য চাপ দেয়। ব্যাঙ্কের হাতে 
খণন্থষ্টির ক্ষমতা আছে, সকল ব্যাঙ্ক সম্মিলিতভাবে খণপ্রসার ঘটাইতে থাকে । 
ব্যান্ক-ধণের ভরসায় ব্যবসায়ীরা উৎপাদকের নিকট বেশি অর্ডার দিতে থাকে, 
উৎপাদকেরাও উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়াইতে থাকে । 
চাষী, মজুর ও উপকরণের যালিকদের হাতে এই টাকা 
পেঁছাত, দেশের ব্যাঙ্কখণ লোকের হাতে আয় হিসাবে 
টাকার রূপে অবস্থান করিতে শুরু করে। এই টাকা নিশ্চয়ই ব্যয় হইবে, তাই 
দেশে টাকাকড়ির ব্যয় বাড়িতে থাকে । এইব্ধপে কম সুদ থাকার দরুন ব্যবসায়ীরা 
্রব্যসামগ্রী মজুত করার যে চেষ্টা করে 'তাহারই মধ্য দিয়া কার্যকরী চাহিদার 
পরিমাণ তাহারা বাড়াইয়া তুলিতে পারে। শক্ছুত করার মধ্য দিয়াই কার্যকরী 
চাহিদা বাড়ে এবং এইবূপে লোকের ক্রয়শক্তি বাড়াইয়া তাহারা মজুভদ্রব্য 
বিক্রয়ের হ্ুযোগ গড়িয়া! তোলে । এইরূপে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়, পরস্পর 
প্রভাবিত উন্নয়নের ধারা ( 00200186156  1)200998৪ ০0 92081081010, ) কাজ 
করিতে থাকে ; টাকার & চলন-বেগ বাড়িয়া যায়; ত্রব্যমজুত, ব্যাঙ্কখণ, কার্যকরী 
চাহিদা ও টাকার আয়ব্যয় পরস্পরকে তাড়া করিয়! ঘুণিবেগে যেন উহাদের, 
বাড়াইয়৷ তোলে 

কিন্তু এই কুসময় চিরকাল চলে না) ইহারই মধ্যে অবনতির বীজ অংকুরিত 
হইতে থাকে। ব্যাঙ্কের খণস্থট্ির ক্ষমতায় সীমা আছে, একটি স্তরে পৌছিয়া 
ভাহারা খণপ্রসার বমাইয়া দিতে চায়, সথদের ছার হাড়াইয়া দেয়। স্ব্ণমাল, 


কিরূপে সমৃদ্ধি দেখ। 
দেয় 


আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাম। £ বাণিজ্য-চক্র ২৬১ 


অবস্থায় দেশে হ্বর্ণরিজার্ভের অন্ুপাতই খণপ্রলারের এই সীষা নিদি্ ,করে। 
সুদের হার বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীর! মজুতের পরিমাণ কমাইবার 
চেষ্টা করে, উৎপাদকদের নিকট অর্ডার কমাইয়া দেয়, উৎপাদন 
কমিয়া যায় উপকরণের মালিকদের হাতে আয় হাস পায়। কার্যকরী চাহিদাও 
কমে, ফলে অবনতির গতি তীব্রতর হইয়া! উঠে। ব্যান্থখণের পরিমাণ কমিয়া আসে, 
লোকের হানে টাকা কথিয়া গিয়া ব্যাঙ্কের আলমারিতে আবদ্ধ হইতে থাকে। 
কিছুদিন সংকট চলার পরে কোন কোন ব্যবপাধীর মজুত করার ইচ্ছা আবার দ্রেখ। 
দেয়, কেন্জ্রীয় ব্যাঙ্কও খোপাবাজারী কার্দকপাপের নীতি প্রয়োগ করিতে থাকে। 
ব্যাঙ্কের হাতে টাকা বাড়ে । অলপ টাঁকা হাতে রাখিলে মুনাফা! নাই, সদের হার 
কমাইলে ব্যবসায়ীরা! খণ লইতে পারে এই আশায় তাহারা খণ বাঁড়াইবার চেষ্টা 
শুরু করে। উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হষ্ট্রের এই মডেল বিশ্লেষণ করিলে আমরা কতকগুলি 
বিষয় দেখিতে পাই। যেমন টাকার যোগান স্থিতিস্থাপক না হইলে বাণিজ্য- 

ঘটে না; যেদেশে আধুনিক ব্যাঙ্কব্যবস্থা আছে 

সেখানকার টাকার যোগান নিশ্চয় স্থিতিস্বাপক হুইবে; 
ব্যাঙ্কব্যবসায়ের সাধারণ নিয়মই হইল টাকার মোট যোগান কমানো ও বাড়ানো। ; 
টাকার যোগানে এই হাসবৃদ্ধির দ্বারাই বাঁণিজ্চক্ত ব্যাধ্যা করা সম্ভবপর ; এই 
বাণিজ্যচক্র ব্যাক্কধণের হ্রাসবৃদ্ধি ছাড়৷ আর কিছুই নয়। 

হট্রের তত্বকে বহু বিভিন্ন দিক হইতে সমালোচনা কর! হুইয়াছে। বাণিজ্য- 
চক্তের -সকল ঘটনার নেতা হিসাবে পাইকারী ব্যবলায়ীদের গণ্য করা চলে 
না, উহাদের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে, ইহাতে কোন . 
সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, এই ব্যবসায়ীরা হুঙ্গের হার সম্পর্কে এতটা : অনূতি- 
শীল বলিয়া মনে হয় না। স্থদের হার কমিলেই ব্যবসায়ীরা মজুত করিবার 
জন্ত উৎপাদকের নিকট অর্তার দিপ--সংকট হইতে উন্নতির পথ এতটা সরল 
নয়। মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিত! বাড়িলে তবেই বিনিয়োগ, কর্ষসংস্ান ও 
'আয় বৃদ্ধির ধারা শুরু হইতে পারে, তাহার পূর্বে নয়। উপরন্ত, বাণিজ্যচক্ককে 
ূ আমরা কেবলমান্্র টাকার ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে 
এই তত্বের বহুবিধ 

সমালোটনা পারি না। দেশের উৎপাদনপন্ধতি, আবিষার, যন্্রকৌশল, 
ঠি. বিক্রয়ব্যবস্থা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার সমস্ত কিছু ইহার 
সহিত জড়িত। বিনিয়োগের বৃদ্ধিই ব্যা্থখণ ও টাকার পরিধাঁণ বাড়ায়, 


অবনতি ও উন্নতি 


হ্ট্রে মডেলের মূলক থা! 


২৬২. :.. অর্থ তত্ব 


কিন্ত টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি বিনিয়োগ বাড়াইয়া তোলে, এমন কথা মানিয়া লওয়া 
চলে না। সর্বোপরি, হত্রের ধারণ| যে, ব্যাঙ্খণের পরিমাণে উঠানামাই 
বাণিজ্যচক্রের কারণ। ইহা আধুনিক জগতে আর সত্য নয়। আজকাল কেন্জ্ীয় 
ব্যাঙ্ক সর্বদাই খণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে) অনেক সময় তাহারা সফলও হয়। তাহা! 
সত্বেও বাণিজ্যচক্র ঘটে । আধুনিককালের বাঁণিজ্যচক্রের তত্বে তাই আধিক 
বিষয়ের প্রভাবগুলিকে ( ষেমন স্থদের হার বা ব্যান্তখণের পরিমাণ 3 পূর্বের ন্যায় 
ততট] গুরুত্বপূর্ণ বলিয়। মনে করা হয় না। * 


হায়েকের তত্ব (17556105 286৩75 ) 


বাণিজ্যচক্রের একটি প্রধান লক্ষণ হইল ভোগাত্রব্যের শিল্পের তুলনায় মূলধনী 
দ্রব্যের শিল্পে অধিকতর উঠানামা । অস্ট্রীয়ান মতবাদে বল! হয় যে, এই ছুই 
শ্রেণীর শিল্পে তুলনামুদক উঠানামার কারণ ব্যাক্কিংব্যবস্থার মধ্যেই খু'জিয়া 
পাওয়া যায়। লোকের ইচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ ছাপাইয়া ব্যা্কতত্বকে 
তাই আধিক অতিবিনিয়োগতত্ব (8100967 ০₹৪:-056860606 0106০0নচ ) 
বলা হয়। একটু গভীরভাবে এই ত্রুটি আলোচনা কর! যাউক। 


নির্দিষ্ট কোন এক সময়ে মানের মকল উপকরণ যতপ্রকার ভ্রব্যসামত্রী 
উৎপাদনের কাজ নিযুক্ত আছে, তাহাদের বিভিন্্র তরে বিভক্ত করা চলে। 
ভোগকারী হিসাবে কতবগুলি ভ্ব্য লোকের সম্দাসর্বদ! দরকার হয়, সেইগুবির 
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আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাম। : বাণিজ্য-চক্ত ই 


উৎপাদন ক্রেতাদের নিকট-স্তরের। আবার, কতকগুলি জুব্যসামগ্রী ক্রেতাদের 
সদাপর্বণা দরকার হয় না, সেইগুলির উৎপাদন ক্রেতাদের 
৮১5 দুরবর্তী-স্বরের। ক্রেতার্দের কাছের জিনিসপত্রকে বলে 
উৎপাদন কাঠামে। নিয়স্তরের উৎপাদন (10৮6: 86829৪ 0£10:0990102 ), 
গঠিত . আর দুরের জিনিসপত্রকে বলে উচ্চস্তরের উৎপাদন ( 018 
81809৪ 0£ 77090006800. )| এই সকল বিভিন্ন স্তর লইয়া গঠিত থাকে দেশের 
উৎপাদন-কাঠামো। (86£5০6৪19 06 [9:9050610% )1 যেমন জামী, জুতা 
প্রসৃতির উৎপাদন নিয়স্তরের, আবার ব্লাস্টফার্নেল বা ইঞ্জিন তৈয়ারী উচ্চস্তরের 


উৎপাদন । 
সমাজের মোট আয়কে লোকের। ছইটি ধারায় প্রবাহিত করে, একটি ব্যয় 


অপরটি সঞ্চয়। যে অংশ ব্যয় হয় তাহা! সরাসরি ভোগ্যন্ত্রব্য ক্রয়ে চলিয়া ঘাক্ব। 
কিন্তু যে অংশ সঞ্চয় হয় তাহ প্রত্যক্ষভাবে মূলধনী দ্রব্যের ক্রয়ে প্রবেশ করে ন1। 
লোকের হাত হইতে সঞ্চয় যায় ব্যাঙ্কের হাতে, বীমা কোম্পানী ব৷ অন্তান্ত আধ্িক 
প্রতিষ্ঠানগুলির ভাগ্ডারে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়! সঞ্চয় উদ্চোক্তদের 
হাতে পড়ে, তাহা! বিনিয়োগের পথ ধরে। দেশের মোট সঞ্চয় মোট বিনিক্কোগের 
মূল্যের সমান হুয় যদি দেশে “ভারসাম্য সুদের হার” বজায় 
থাকে। এই “ভারসাম্য হুদের হার হইতে দেশের বাজার- 
হার বেশি থাকিলে সঞ্চয় বেশি হয় কিন্তু বিনিয়োগ কমে ; 
আবার ইহার তুলনায় দেশের বাজার-হার কম থাকিলে সঞ্চয় কম হয় কিন্ত 
বিনিয়োগ বাড়ে। 
বাজার-্থদের হার যদি ভারসাম্য-স্থদের হারের তুলনায় কম থাকে, তৰে 
লোকের সঞ্চয় কম, কিন্তু বিনিয়োগ বেশি হইবে। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব? 
লোকের স্বেচ্ছাকত সঞ্চয় যদি কম হয়, তবে উদ্ভোক্তারা বেশি বিনিয়োগ করার 
টাকা পায় কোথা হইতে? সঞ্চম্ধ ও বিনিয়োগে এই পার্থক্য 
8 সম্তব হয় এই কারণে যে, দেশের ব্যাঙ্ক গুলি খণ্ট্টি করিতে 
বিনিয়োগ বেশি পারে। হুতরাং বাজার-ক্ছদের হার কম থাকিলে অধিক 
হইতে পারে বিনিয়োগ ঘটে কিছুটা হ্েচ্ছাকৃত বঞ্চর হইতে, আর কিছুটা 
বযাষখণের সাহায্যে । বাজার-দের হারে হাস মৃল্ধনী ব্রব্যের' দাদ বাড়াইযা 
দেয়, উদ্চোক্কারাও মৃলধনী প্রব্ে বেশি টাকা খাষ্টাইতে থাকে। নিম্ন- 


সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
সমান 
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নিযুক্ত হইতে থাকে। দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে পরিবর্তন দরকার হইয়া 
পড়ে । 
মূলধনী প্রব্যের উৎপাদন এইরূপ প্রসারিত হইতে থাকায় লোকের হাতে আয় 
বাড়ে, তাহারা ভোগপ্রব্যের চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টা করায় উহাদের দাম বাড়ে 
তাহা ছাড়া মূলধনী দ্ুব্যোৎপাদন বাড়াইবার জন্যও উপকরণগুলিকে পূর্বাপেক্ষা 
বেশি দাম দিতে হয়, তাই ভোোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনব্যয়ও বৃদ্ধি 
পায়, এবং উহাদের দাম বাড়ে। ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়িলে 
জনলাধারণের বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হয় (07980 ৪%৮1176 ), 
কারণ অনেকে বেশি দামে জিনিসপত্র কিনিতে পারে না। ভোগ্যদ্রব্যের দাম 
বাড়িতে থাকিলে দেশর উদ্যোক্তারা ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে চেষ্টা করে, 
সমাজের উপকরণগুলি আবার িচ্চস্তর” হইতে নিয়স্তরে? চলিয়া আসিতে চায়। 
আবার দেশের উতপাদন-কাঠামোতে পরিবর্তন আনা দরকার হুইয়া পড়ে। দেশের 
শ্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ অনুযায়ী উৎপাদন-কাঠামোর সামগ্শ্য সাধন প্রয়োজন 
হইয়া পড়ে। 
সুতরাং হায়েকের মতে, ভারসাম্য-তুদের হার অপেক্ষা বাজার-ুদের হার কম 
থাকিলে অতি-বিনিয়োগ দেখ দেয় ং চরমসমদ্ধি (8০০: ) ইহারই ফল। কিন্তু 
বিনিয়োগের এই “আধিক্য চিরকাল চলিতে পারে না, কারণ 
কেন রা সংকট উ্থার পিছনে স্বেচ্ছারুত সঞ্চয় নাই, ব্যাহ্ঞণের ভিত্তিতে 
ইহা আর কতদূর চলিতে পারে? 'মুদ্ধির এই বুদ্বুদ 
ফাটিয়া যাঁয় কারণ লোকের স্বেচ্ছাকুত সঞ্চয় কম । আবার অবনতি হইল এমন 
সময় যখন দেশের উৎপাঁদন.কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটানো হইতেছে - স্বেচ্ছারুত 
সঞ্চয়ের পরিমাণ অনুযায়ী এ মাপে উহাকে ছোট করা হইতেছে । উৎপাদন- 
কাঠামোর কাটটাট করার সময়ে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি করা হইলে এই 
অবনতি-কাল দীর্ঘদিন ধরিয়া চলে, বেকারি ও সংকট অধিকতর ঘনীভূত হয় | 
এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বল! দরকার ৷ মৃলধনীদ্রব্যের শিল্প-প্রসারের 
ধারা কেন বন্ধ হইয়া যায় সেই সম্পর্কে হায়েক আর একটি মন্তব্য করিয়াছেন । 
ইহাকে বলে রিকার্ডো-প্রভাব ( 2109700-9£06 ) 
হাযেকের বিতীয় মত: রিকার্ডো বলিয়াছিলেন যে, মজুরি বাড়িলে উদ্োকতারা 
শ্রমিকের বলে যন্ত্রনিয়োশের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে, 
আবার মজুরি কগিলে যন্ত্রের পরিবর্তে অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ করিতে 


তখন বাঁধাতামূলক 
সঞ্চয় দেখ। দেয় 


আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাম। £ বাশিজ্য-চক্ ২৬৫ 


থাকিবে। হায়েকের যুক্তি হইল যে ক্রমপ্রসারের ঘূর্ণাবর্তন (08230186155 
[:০0988 ০1 6$১670800 ) ভোগ্যদ্রব্যের জণ্য চাহিদা! বাড়ায় অথচ ইহাদের 
উৎপাদন না বাড়িয়া মূলধনীপ্রব্যের প্রসার হয়, তাই ভোগ্যত্রব্যের দাম বাড়ে, 
অর্থাৎ আসল মজুরি (7581 স্ম৪£৪৪ ) কমিয়া যায়। আল মজুরি কমিলে 
উদ্ভোক্তারা মূলধন-নিয়োগ কমাইয়া শ্রমিক-নিয়োগ বাড়াইয়া দেয়, অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা 
বিনিয়োগ কমায়। এই বিনিয়োগের হাসই অবনতির পথ উম্মুক্ত করে। মুলধন- 
নিয়োগের পরিমাণ কমানোর অর্থই হইল উৎপাদনধারাকে হস্বতর কর! বা কম 
চক্রাকৃতি করিয়া তোলা (6০ 81001690005 0:005061010-00998৪ ০ 6০ 
1089 16 198৪ £00100-8০0% ) 1 তাই দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে গুরুতর 
রা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অবনতির স্ত্রপাত হয়। আবার, 
905 সংকটকালে দেখা যায় ভোগ্য-ন্রব্যামগ্রীর দাম কম, অর্থা 
আসল মজুরি বেশি। উদ্যোক্তারা আবার কখনও. “রিকার্ডো- 
প্রভাব প্রয়োগ করে, অর্থাৎ শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্রের নিয়োগ বাড়াইতে চেষ্টা 
করে। উৎপাদনপদ্ধতিতে মূলধনের নিয়োগ বাড়ে, উৎপাদনধারাকে দীর্ঘতর করা 
হয় বা আরও অধিক চক্তারুতি করিয়া তোলা হয়। এইরূপে উন্নতির পথ 
প্রশস্ত হয়। 


এই তত্বের বিরুদ্ধে বহুপ্রকার সমালোচনা হইয়াছে । প্রথমত, বলা হয় যে, 
উদ্োক্তারা “আসল' মজুরি অনুযায়ী তাহাদের কাজকর্মের রূপ ও নীতি নির্ধারণ 
করে না। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনপদ্ধতি বা ধারাকে দীর্ঘ হইতে হৃম্ব করা মোটেই 
সহজসাধ্য নয়, আর হ্বল্পকালে এইরূপ ঘটে বলিয়া দেখিতে 
পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, বিনিয়োগের ধারা একবার 
শুরু করিলে আলল-মজুরির পরিবর্তন ঘটিলেও কমানে! হায় না, উহাকে সম্পূর্ণ 
করিতে হয়, তাহা না হইলে সবটাই লোকসান । চতুর্থত, ভোগ্যন্্ব্যের দাম 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আথিক মন্ভুরি বৃদ্ধি পাইলে আঁসল-মুরি সমান স্তরে থাকিয়া 
যাইতে পারে । 


এই তর্বের সমালোচন। 


কেইন্সীয় তত্ব ( 1০5705535) 1755৩75 ) 2 * 
কেইনূসের মতে কর্মসংস্থান, আয় ও উৎপাপনের পরিমাণে নির্দি সময় অন্তর 
উঠানামাকে বাণিজ্যক্র বল! হয়। তাঁহার অভিমতে মূলধনের প্রান্তিক 
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কার্যকারিতাতে উঠানামায় দরুন বিনিয়োগের হারে পরিবর্তন এইক্প বাণিজ্য- 
টিনা চক্র ঘটাইয়া থাকে । দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ মোট 
কার্ধকারিতার আয় ও উৎপাদন স্থির করে এবং এই কর্মসংস্থানের 
জোয়ারভাটা পরিমাণ নির্ভর করে সামগ্রিক ব্যয়ের উপর। এই মেট 
ব্যয় তিনটি পরিবর্তনীয় বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত £ মূলধনের 
প্রান্তিক কার্মবারিতা, দের হার এবং ভোগ-প্রবণতা | সাধারণত, স্বল্পকালে 
সুদের হার ও ভোগ-প্রবাতা পরিধতিত হয় না, স্তরাং আয়, ও কর্মসংস্থানের 
উঠানামার পিছনে মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতাই হইল প্রধান সক্রিয় শক্তি । 
নৃতন বিনিয়োগ হইতে প্রত্যাশিত মুনাফার হারকে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা 
বলা হয়। 


ব্যবসায়-উন্নতির গোড়ায় দিকে মুনাফা সম্বন্ধে আশার প্রাবল্য দেখা যায় 
বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িতে থাকে, আয়স্তর বাড়িয়া যায়, 
বিনিয়োগের বৃদ্ধি বু পরিমাণে আয়ের বৃদ্ধি ঘটায় গুণকের 
প্রভাবের ফলে ক্রমবধিষু হারে বিনিয়োগ ও আয় বাড়াইয় 
সমুদ্ধির প্রসার করে। কিন্তু এই সমৃদ্ধির সীম! আছে। প্রথমত, ক্রযশ নৃতন 
মুলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় ঝাড়িয়। যায়, কারণ কাচামাল, শ্রমিক বা অন্যান্য 
উপকরণের ঘাটতি শুরু হইতে থাকে, এবং ফলে তাহাদের দাম বাড়িতে থাকে। 
দ্বিতীয়ত, সূলধনী ভ্রুকের যোগান বাড়িয়! বাওয়াম্স প্রত্যাশিত মুনাফার হার কহিক্না 
যায়। তাহা! ছাড়া, ভোগ্যন্রষ্যের উৎপাঞ্ষন বাড়িলেও 

্্ি বিক্রয় সেই অনুপাতে বাড়ে না; কারণ আয় বৃদ্ধি হইলেও 
ভোগপ্রবণত। সেই অনুপাতে বাড়িতে না থাকায় ভোগব্যয়ে অধিক বৃদ্ধি 
হয় না। এই সকল কারণে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা দ্রুত হাস পায়। 
অবস্থার চাপে দের হার সেই সময়ে বেশি থাকে, উহাকে কমানো! সম্ভব 
হয় না। কারণ (ক) ব্যাঙ্ষ-খণের জন্য চাহিদা থাকে খুবই বেশি, এবং (খ) 
বিভিন্ন উদ্দেশে, বিশেষ করিয়া ফাট্কা ব্যবসায়ে নিয়োগের জন্ক মগদ-পছন্দ 
বাড়িয়া যাওয়ায় লোকে নগদ. টাকা 'বেশি পরিমাণে হাতে 
রাখিতে চাধী। মূলধনের প্রান্তিক কার্ধকার়িতায় দ্রুত হাস 
অথচ সুদের হারে বৃদ্ধি--এই উভয়ের ফলে বিনিয়োগ একসঙ্গে হঠাৎ কথিল্লা ধাইতে 
চায়। হঠাৎ কমিয়। ঘাওয়ার কারণ হইল ব্যবদায়িগগের সম্মিলিত, দলমতের 


উন্নতি 


অবনতি 


আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাম! £ বাণিজ্য-চক্ত ২৬৭ 


প্রভাবে ববসায়ের তবিষ্যং ₹ম্পরয় আশা-নিরাশা নির্ধারিত হয়, এই দলবদ্ধ 
বাজারী মতামত সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল । 


অবনতি শুরু হইলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়স্তর সবই কমিতে থাকে ; 
গুণকের প্রভাবে অবস্থার নিয়গতি ত্রমবধিযু। হারে বাড়ে। সমগ্র সমাজ 
জ্রতগতিতে চরম-সংকটের স্তরে পৌছায়। এই অবস্থায় যুলধনের গ্রান্তিক 
কার্যকারিতায় বুদ্ধির সুচনা! হইলেই পুনরায় উৎপাদন ও 
কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। কতকাল পরে এই উন্নতি 
শুর হইবে তাহা নির্ভর করে, (ক) মজুত করা বা৷ উৎপাদনে নিযুক্ত বস্ত্রপাতির 
স্থায়িত্ব কালের (57১1115 ) উপর এবং, (খ) গুদামজাত স্মবস্থায় ঘন্ত্র বা 
দ্রব্যাদি মন্ভুত রাখার বায়ের উপর (০৪208 ৫০৪6৪ )। তাহা ছাড়া, 
(গ) মজুত করা ভোগ্যব্রব্ের যোগান কিছু পরিমাণে কমিয়া যাওয়ার উপর । 
যূলধনী ও ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ হাস পাইলেই উৎপাদন হইতে মুনাফা এবং 
মুনাফার প্রত্যাশা উভয়ই বৃদ্ধি পায়; মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বাড়িতে 
থাকে ; উৎপাদনের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইতে থাকে। 


সংকট 


হিকুলের তত্ব (1085 মিড )$ 

হিকৃসের মতে, অর্থ নোডক ইতিহাস পর্যালোচন! করিলে দেখা যায় যে, শিক্প- 
বিপ্লবের পর হুইতেই বিভভিন্ত দেশে শিল্পোম্তি শুরু হইয়াছে এবং সেই সময় হইতেই 
বাণিজ্য চক্রের উত্তব ঘটিতেছে। অর্থাং ইহা ক্রমপ্রসারমান অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার 
বিশেষ সমন্যা ; ক্রমবর্ধমান অর্থ নৈতিক ধারার ছুইপার্খে দেশের ব্যবসায়.বাণিজ্যের 
এইকপ মিয়মিত উঠানামা ঘটিয়া চলিয়াছে। বলা যায় যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের 
এইক্ধপ পত্ম-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পস্থার মধ্য দিয়াই দীর্ঘকানীন অর্থ নৈতিক ত্রমবৃদ্ধির 
উদ মুখী ধার প্রবাহিত) ক্রমপ্রসারপীল অর্থ নৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতেই, 
চক্রাকৃতি সংকট এবং সমৃদ্ধির প্রকৃতি ও কারণ বিশ্লেষণ করা দরকার । 


বাঁণিজ্য-চক্ত হুইল সমাজের উৎপাদন ও আয়ম্তরের নিয়মিত উঠানামা ১ 
তাই ইহাদের উপর ভোগব্যয় ও বিনিষ্কোশ ব্যয়ের প্রভাব পরিমাপকারী গুণক 
ও ত্বরক তত্বের লাহায্যেই এই উঠানামার প্রন্কতি বিশ্লেষণ করা সন্তব। এই 
ইই পদ্ধতির. মিলিত ফলাফলে কি ভাবে কি কারণে বাণিজ্য-চক্ষের উদ্ভৰ ঘটে, 
হিকৃষ, তাছাই আলোচনা করিয়াছেন । তাঁহার যতে, উৎপাদন যা জয়ে পরিবর্তন 


২৬৮ অর্থ তত্ব 


বিনিয়োগে, বিশেষ করিয়া উদ্ভূত বিনিয়োগে, কিরূপ পরিবর্তন আনে, তাহারই 
উপর বাণিজ্য-চক্র প্রধানত নির্ভর করে ।* 


তাহার মতে কোন সমাজে বিনিয়োগ প্রধানত দুই ধরনের : স্বয়নভৃত 
বিনিয়োগ এবং উদ্ভূত বিনিয়োগ (44600020098 [05986009706 ৪5৫ 
8005090. [1005980১906 )। সমাজে কোন ধরনের বিনিয়োগ-ব্যয় দ্রব্য 
সামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। 

ছুই শ্রেণীর বিনিয়োগ রাষ্ট্র কর্তৃক স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট, গৃহনির্ষাণ প্রস্তুতি 
বা আবিফ্ত যন্ত্রপাতি বা নূতন ভ্রব্য উৎপাদন, এবং যাহা হইতে দীর্ঘকালে 
আয় স্যষ্টি হইতে পারে এইরূপ বিনিধোগ, ইহারা সকলে স্বয়স্তুত বিনিয়োগ _ 
ইহা অপরাপর দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল নহে। ক্রম- 
প্রারমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এইব্নপ 
বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে। অপরপক্ষে, বিশেষ কোন ভ্রব্যের উৎপাদন 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে কোন কোন ধরনের যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়াইতে 
হয় ( যেমন, বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে মাকু-র উৎপাদন বাড়ানো দরকার ); 


+ কেইন্লীয় কর্মসংস্থানতত্বে গুণকতত্ব প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। ঠাহার মতে 
মোট আয় হইল মোট বিনিয়োগ ১ গুণক ; গুণককে সমান ধরিয়া লইলে আয়ে পরিবর্তনের 
হার »« মোট বিনিয়োগের পরিবর্তনের হার * গুণক। সুতরাং, বাণিজ্যচক্র বা আয়ম্তরে 
পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করিতে তিনি এই গুণকতত্বের উপর বিশেষ নির্ভর করিয়াছেন । 

হিক্দ এই তত্বকে কাধত অগ্রাহ্হ করিয়াছেন । কেইন্সীয় গণকতন্বকে বাদ দিয়াই 
বাণিজ।চক্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছে । কেইন্সীয় গুণককে তিনি বলিয়াছেন ক্ষণোত্ভব গুণক 
(17581510050505 1410109115) 1 গুণক বিগ্লেষণ করিতে গিয়| কেইন্দের ভোগপ্রবণত। 
তত্বের প্রকৃতি মনে রাখা দরকার । তাহার মতে, চন্তি ভোগবায় চন্তি আর হইতেই কর! 
হয়, এবং চলতি ভোগব্যয় সঙ্গে সঙ্গে কি পরিমাণ মোট আয় সৃষ্টি করিতেছে তাহ। ভোগপ্রবণতার 
উপর নির্ভর করে এবং সেই নির্দিষ্ট বা স্থায়ী গুণকের দ্বার। পরিমাপ করা যায় । 

হিক্স্‌ কিন্তু ভোগপ্রবণত।কে অন্যভাবে দেখিয়াছেন। তাহার মতে গুপকের পরিয।ণকে 
নির্দিষ্ট ও স্ায়ী বলিয়া ধরা! চলে না। আয় প্রসারের ধারার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গুণকের 
আয়তন ব্দলাইয়! যাইতে থাকে, ইহ তাই সর্ধদাই পরিবর্তননীল ; ইহার সাহাধো মোট আর ও 
মোট কর্মসংস্থানের পরিমাপ কর! চলে না। তিনি বলিয়াছেন যে, চ্ৃতি ভোগবায় নির্ভর করে 
“গত কালের” আয়ের উপর, দকল “গত কালের” মিলিত আয়ের উপর, কেইন্সের মত চলুতি 
আয়ের উপর নির্ভর করে না। আয় এবং ভোগ-বায়ে সময়ের বাবধান (6035159) স্বীকার 
করিয়া লইলেই এবং সেই ব্যবধানের পরিমাণ সকল ক্ষেত্রে সমান নহে ইহা ধরিয়া লইলেই কিন্ত 
সম্পূর্ণ অগ্ঠভাবে হিদাব করা প্রয়োজন হয় । সেই অবস্থায়, গুকের আয়তন স্থায়ী ধরি! লইলে 
বিনিয়োগ পরিবর্তনের ফলে নৃতন সাম্যাবস্থার আয় পাওয়। ধাইবে ম্মসীঘ এক-কেক্রা তিমুখী 
শ্রেণীর শেষে (510৩ ৩০৫ ০01 (1১6 107108ত ০00%8৩00৩ 851৩5 1 কুতরাং বিশেষত, 
স্বপ্লক।লীন বিষয়ের ঘিরেষণে, গুদকতবের প্রয়োগ ডিক হইবে বলির! ভিনি মনে কয়েন ন]। 


আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাম। £ বাণিজ্যশ্চক্র ২৬৯ 


মুলধনী ভ্রব্যোৎপাদনে এইরূপ বিনিয়োগকে উদ্ভৃত বিনিয়োগ বলা! হয়। মনে রাখ। 
দরকার যে, ভ্রব্যোৎপাদন ও বস্ত্রোৎপাদন ইহার্দের মধ্যে পরিমাণগত সম্পর্ক আছে 
এবং তাহা ভ্রব্যের ও যস্ত্ের প্রকৃতি এবং যাস্ত্রিক কলাকৌশলের দ্বার! নির্দিষ্ট ( যেমন 
বৎসরে 10000 কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে 50টি মাকুর উৎপাদন 
প্রয়োজন )।" ইহাই" ত্বরণনীতির ভিত্তি অর্থাৎ উৎপাদনে বৃদ্ধি কি অনুপাতে 
বিনিয়োগে বৃদ্ধি খটাঁয় তাহারই উপর ত্বরণের প্রভাব নির্ভর করে। 


কোন দেশে যে আয়ন্তর আছে তাহা সাধারণভাবে তিনটি বিষয়ের দ্বার! 
নির্ধারিত £ হ্বয়ভুত বিনিয়োগের পরিমাণ উত্ভৃত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং 
ভোগব্যয়ের পরিমাণ। নিচের চিত্রে দেখা যাইতেছে, 
বিনিয়োগ ও আয়ন্তর স্য়স্ূত বিনিয়োগের রেখা ক্রমে উধের্ব উঠিতেছে, কারণ 
সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র ক্রমেই এইরূপ বিনিয়োগ বাড়াইতে থাকে । 
উৎপাদনের ও আয়ের রেখা উহার উধের্ব অবস্থিত থাকে কারণ উপরোক্ত 
তিনটি বিষয় লইয়াই মোট আয় গঠিত। নিচের চিত্রে এই তত্টি ব্যাখ্যা করা 
হইতেছে £ 


1 


৫ 


8 


2৯৯ 


হিটিমোগ" ও উত্পাযন 


আঙা 


চিত্রে &4. রেখা হবয়ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং 77) রেখ! উৎপাদনত্তর 
ও আয়ম্তরের নির্দেশক ; উভয়ের যধ্যে দুরত্ব গুগক ও ত্বরণের মিলিত ফল 


২৭০ অর্থ তত্ব 


এই উভয়ের মিলিত ফলকে অভিগুণকের (3999: £016101157 ) ফলাফল 
ধলিয়৷ মনে করা হয় 
ধরা যাক, ৮০ বিন্বৃতেআয় ও উৎপাদন হইতেছে এ্রবং সেই পময়ে ফোন 
্বয়ভূত বিনিষ়োগ ঘটিল : কোন আবিষ্কৃত ভ্রব্যের উৎপাদন বা সরকারী ব্যয় 
প্রন্থতির ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধ পাইপ। স্বাভাবিক শুর হইতে বিলিয়োগ বৃদ্ধি 
পাওয়ায় উৎপাদন, কর্মসংস্কান ও আয় বাড়িতে লাগিল। গুণক ও ত্বরণের মিলিত 
ফলে, উভয়ের ঘাত-প্রতিথাতে, ৮০৮: রেখা অবলম্বন 
কেন সমৃদ্ধির শর হয় করিয়া! উৎপাদন : ও আয় বাড়িতে থাকে। ব্যবসার়সযুদ্ধির 
যুগে মুনাফার প্রত্যাশা বৃদ্ধ পাওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তিগত বিনিয়োগ আরও 
বাড়াইয়। দিতে পারে এবং গুণক ও ত্বরণের ফলে তাহাও অধিক আয় ও কর্মসংস্থান 
স্থষ্টি করিতে থাঁকিবে। উৎপাদন-বৃদ্ধীর স্তর নির্ভর করিবে (ক) প্রাথমিক 
্বয়সভূত বিনিয়োগ, (খ) গুণক, (গ) ত্বরণ, (ঘ! ব্যবলায়ীদের মনে ব্যবসায়ের 
ভাবষ্যং সম্বন্ধে আশার স্্টি, ফলে বধিত বিনিয়েগ--এই সকল ঘিষয়ের শক্তি 
কিরূপ তাহার উপরে । 
যদ ইহারা মিলিয়া বিশেষ শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে হি বৃদ্ধি 
হইয়া ক্রমে এন এক অবস্থায় পৌ ছবে যেখানে আর উৎপাদন বৃদ্ধির সম্তাবন। 
নাই, পূর্ণকর্মসংস্থানের “ছাদে ( ঘা] 17071919522906 
সমৃদ্ধির স্তর নির্ণয় ০৪1108 ) ঠেকিয়। উৎপাদন আর বাড়িতে পারিতেছে না। 
পুর্ণকর্মসংস্থান স্তরের উৎপাদন ম'্' রেখায় দেখানো হইয়াছে। নিয়োগযোপ্য 
উপকরণের অভাবে উৎপাদন ছাদে ঠেকিবার পর আর বাড়িতে পারে না ।. নৃতন 
আবিষ্কৃত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য সরকারী ব্যয় অর্থাৎ প্রথম স্বয়স্ুত বিনিয়োগ 
শেষ হইয়া যাইবার পর, ইহা নিজে আ'র বৃদ্ধি পায় না; পুবানে। ব্েখায় স্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিরিয়া আসে। কিন্তু উদ্ভুত বিনিয়োগ নিজে শেষ হয় না; নুতন 
আয় স্থষ্টি ও উৎপাদন বাঁড়াইয়া নিজেই নিজেকে বাড়াইয়! চলে ; এইক্লপে ূর্ণ- 
স্থান স্তরে পৌছায়। উহার পরে উৎপাদন আর বাড়িতে পারে না, ওই 
রেখার উপরেই গড়াইতে থাকে (এবং ডান দিকেই গড়াইবে কারণ ক্বদ্নভূত 
বিনিয়োগ, . উৎপাদন, আয়ন্তর প্রন্থতি বৃদ্ধি পাওয়ায় 
০৮২ সমাজ এখন রেখার একটু ডান দিকেই অবস্থিত )। 
কিন্তু উৎপাদনের রেখাকে নিয়ে নামিতেই হইবে, 
কারণ স্বযস্ুত বিনিয়োগ আর নাই, কেবপষাত্র উদ্ভূত বিনিয়োগ অত 


আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাম। £ বাণিজ্য-চক্ হ্ণঃ 


উচ্চেন্তরে উৎপাদনকে রক্ষা করিতে পারে না। রাই ধদি সময় বৃঝিয়া আবার 
বয়ভূত বিনিয়োগ মা বরে বা ক্রমাগত করিতে না থাকে অথব! সমাজে পুনরাক় 
এইকপ বিনিয়োগ না খ্ষটে তাহা হইলে উৎপাদন ও আয়ের স্তর কমিয়া আলিবে। 
উৎপাদন কষিলে ( খণায়ক ত্বরণের ফলে ) অবিনিয়োগ (70185085962628 ) 
ঘটিতে থাকে । যদিঠিক যেছারে বিনিয়োগ উদ্ভুত হইয়াছিল ঠিক লেই ছায়েই 
উহা হাল পাইতে থাকে, ভাহা। হইলে উৎপাদন ৫7৫ রেখায় কষিবে। কিন্ত 
সাধারণত তাহা ঘটে না। স্থায়ী মূলধনে অবিনিয়োগ ধীরে ধীরে খটিতে থাকে, 
স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি ঘটিতে বেশি সময় লাগে । সুতরাং 9£% রেখায় উৎপাদন 
নাষিয়া আসে। 
হিক্লের মতে, প্রধানত ছুইটি কারণে উৎপাদনের নিষ্গতিস্বরা্ধি হইবে। 
প্রথমত আঘিক কারণের ফলে। এইন্সপ অবস্থায় সাধারণত আধিক কর্তৃপক্ষ 
হারামি লা ধাণস্থাঙি কমাইয়া দিতে চেষ্টা করে, ফলে সুদের হার 
স্বরান্থিত হইয়া থাকে বাড়িয়া যাইতে থাকে ; তাঁহা ছাড়া তারল্য পছন্দ বাড়িননা 
যাওয়াতে স্বদের ছার বাড়িবে। এই সকল বিষয় খণাত্বক 
গুগক ও ত্বরণের মিলিত ফলাফলকে তীব্রতর করিয়া তুলিবে; উৎপাদন, আয় 
ও কর্মসংস্থান নামিয়া আপার গতি দ্রততর হুইবে। দ্বিতীয়ত, এই অবস্থায় 
ব্যবসায়ীদের আশাভঙ্গের ফল বিশেষ তীব্র হয়। অনেক অভিজ্ঞ ব্যবপায়ী 
সমৃদ্ধি বেশি দিন চলিতে থাকিলেই ভয় পাইয়া উৎপাদন লংকুচিত করিতে 
থাকেন ; তাহাদের বাণিজ্য-চক্ষের সচেতনতাই (0১০19-90718060850588 ) 
উৎপাদন ও বিনিয়োগ কমাইবার ঝৌক স্ষ্টি করে৷ তাহা ০ 
বাজারের “দলবদ্ধ জনতার মতামত” বিশেষ অস্থির প্রকৃতির | | 
উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান প্রভৃতি নামিয়া আপারও কিন্তু সীমা আছে; 
সেই মেঝেতে (০০£) ঠেকিয়া উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান আর নাদিতে 
পারে না। তিনটি বিষয়ের দ্বারা এই নিয়তম সীমার স্তর নির্দিষ্ট হয়। 
প্রথমত, সংকট যতই গতীর হউক না কেন, কিছু 


ক পরিমাণ ভোগব্যর সমাজে সর্বপা হইবেই, আয় না 
সধৃহ .  থাকিলেও খণ করিধা) সঞ্চয় ভাঙাইয়া যেকোন উপাঙ্জে 
ব্ক্তির। নিয়তম দৈহিক প্রয়োজন মিটাইতে থাঁকিবে। 


ঘবিতীয়ত, সংকট কালে সরফারী ব্যয় সাধারণত কষে না, হুতরাং তাহা 
চলিতে থাকিবে; এমন কি ছুঃখ-ছূর্দশা দূর করার জন্ত কিছুট। বাড়িতেও পারে। 


২৭২ অর্থ তত্ব 


তৃতীয়ত, কিছু পরিমাণ স্বয়স্ূত বিনিয়োগ, যেমন স্কুল, কলেজ, গৃহ-নির্মাৎ 
প্রভৃতির জন্য ব্যয় সমাজে চলিবেই ; ইহারা চল্তি অর্থ নৈতিক অবস্থার উপর 
নির্উর করে না। এই তিনটি বিষয়ের উপর মোট ব্যয় সমাজে ভ্রব্যসাম গ্রীর 
চাহিদার নিম্নতম সীম! এবং সেই পরিমাণ ত্ব্যসামগ্রী উৎপাদনের উপযোগী 
অর্থনৈতিক কাজকর্ধ চরম.সংকটের সময়েও চলিতে থাকিবে ; ইহারা বেকারির 
উধবতম সীমার পরিমাণ € 00709: 11010 ০91 01970810105 0)9706 ) নির্ধারণ 


করিয়া রাখিয়াছে। 
মজ্জুত মূলধনী দ্রব্যার্দির অবিনিয়োগ (701810598620696 )১ এবং তাহাদের 
ক্ষয়ক্ষতির বা অকেজে। হইয়৷ যাইবার নিদিষ্ট সময় পর্যস্ত সংকটকাল স্থায়ী 
হইবে; কারণ তাহার পর উহাদের পুনঃসংস্থাপনের জন্য 
০ কিছু নূতন বিনিয়োগ বরার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। 
ফলে, আবার সেই গুণক ও ত্বরণের সাম্মলিত ফলাফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান 
বৃদ্ধির দৌড় শুরু হুইবে, সমাজের সংকট ত্রাণ ঘটাইয়া উন্নতির পথ প্রশস্ত 


করিবে। 
বাণিজ্য ক্র নিয়ন্ত্রণ ব। অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব সাধন (0০5%£91 ০£ 


চ98870985 0০155 ০0: 20010012780 81910112800 ) 
বাণিজ্য চক্রের নিয়ন্ত্রণ করিয়া অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব সাধনের উদ্দেশ্যে বহু 
প্রকার নীতি আলোচিত হুইয়াছে। এই সকল শীতিকে সাধারণভাবে ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা হুয, আধিক নীতি ( 210796%7 70০119898 ) ও ফিসকাল নীতি 
( ঘ1৪০৪| 0০180199 )। বহুপূর্বকাল হইতেই ধনবিজ্ঞানীরা৷ মনে করিতেন যে, 
ভিটির ক উপযুক্ত ধরনের আধিক নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করিলে 
কাধকরী কর।  বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রর করা চলে। যেমন, হত্রে (নুঞা 6৩) 
মনে করিতেন যে, এই উদ্দেশ্যে দেশের ব্যাহ্গগুলিকে 
এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার যাহাতে উহার! খণপ্রসারের পরিমাণ নিজেদের 
খুশিমত বাড়াইতে বা কমাইতে না পারে। হায়েক (78*5০%৮ ) বলিতেন যে, 
দেশে এমন হুদের হার বজায় রাখিতে হুইবে যাহাতে সমাজের খ্রেচ্ছাকুত সঞ্চয় দেশে 
বিনিয়োগের মোট মুল্যের সমান হয়। উইকৃসেলের ( চ7188০1) ) মতে অর্থ- 
নৈতিক এই স্থায়িত্ব তখনই সম্ভব হয় যখন দেশে স্থদের স্বাভাবিক হার ও বাজার- 
হার লম্নান থাকে। 


আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাম! £ বাণিজ্য চক্র ২৭ 


আমর! জানি দেশের কার্যকরী চাহিদায় উঠানামাকে বাণিজ্যক্র বলে। 
এই কার্যকরী চাহিদ। নির্ভর করে মোট ব্যয়ের উপর, অর্থাৎ যোট ভোগব্যয় ও 
মোট বিনিয়োগ ব্যয়ের উপর । আধিক নীতির কাজ হুইল দেশের বেসরকারী 
বিনিয়োগ ব্যয়ের উঠানামার পরিধি সংকুচিত করা । দেশে ব্যান্কধণের প্রসার 
কমান ও বাড়ান এবং সদর হার কমান ও বাড়ান- ইহারাই আধিক নীতির 
উদ্দেশ্য । (ক) ব্যাঙ্ক ধণের প্রসার কমান বা বাড়ান-র উদ্দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
খোলাবাজারী নীতি প্রয়োগ করিতে পারে, অথব! বাণিজ্যিক ব্যাক্কগুলির নগদজমার 
অনুপাতে পরিবর্তন আনিতে পারে। উন্নতিকালের শেষে সমাজ যখন সমৃদ্ধির 
পথ ধরিয়। দ্রতবেগে অবনতির দিকে ছুটিয়া চলে তখন কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ খণপত্র 
বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক ও ব্যক্তির হাত হুইতে টাকা তুলিয়া লইতে চেষ্টা করে 
এবং ব্যাঙ্কের নগদ জমার অনুপাত বাড়াইয়া দেয়। আবার সংকটকালে 
বারা ভিত যাহার হান উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া দরকার তখন 
নগদ জমার অনুপাতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই খণপত্রগুলি কিনিয়া লয়, ব্যাঙ্ক ও 
পরিবর্তন ব্যক্তিদের হাতে প্রভূত পরিমাণে টাকা ঢালিয়া দেয় এবং 
ব্যাঙ্কের নগদ জমার অনুপাত কমাইয় দেয়। এইবূপে চরম সমুদ্ধি বিন্দুর 
(8০০৮ ) পূর্বে সমাজে বেসরকারী বিনিয়োগের মাত্রাতিরিস্ততা রোধ করার 
চেষ্টা করে ; আবার চরমসংকট বিশ্ণু ( ৪180 ) হইতে সমাজকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে 
বেসরকারী বিনিয়োগের মাত্রীধিক ঘাটুতি দূর করার চেষ্টা করে। 
কিন্তু টাকার যোগান বাড়াইবার এই আথিক নীতিসমূহ সর্বদ! সফল হয় বলিয়। 
মনে করা চলে না। অতিরিক্ত মাত্রায় সমুদ্ধ ঠেকাইবার এই চেষ্টা সফল হয় না, 
কারণ আজকালকার রাষ্ট্রের সর্বদা প্রভূত পরিমাণে খণ করে বঙ্গিয়া বাজারে 
কিন্ত এই নীতিগুলি অজত্র ঝণপত্র থাকে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাক! তুলিয়া লইবার 
বাণিজাচক্র রোধ জঙ্্য যদি আরও কিছু খণপত্র বিক্রয় করিয়! দেয়, তবে 
করিতে পারেনা ব্যাক্বগুলি বা! ব্যক্তিরা পুরাণো খণপন্ধ কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের 
নিকট বিক্রয় করিয়। বা জম! রাথয়। আবার নিজেদের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ 
বাড়াইতে পারে । উপরস্ত এই সময়ে নগদ্র-পছন্দ ভয়ানক কমিয়া যাইতে পারে। 
তীত্র মুদ্রাম্ফীতির দরুণ টাকার মুল্য দ্রুত কমিতেছে, জিনিসপত্র কিনিয়৷ রাখাই, 
ভাল, এইক্প মনে করিয়া! লোকে বেশি টাক! ধাজারে ছাড়িয়া দিতে পারে । 
আবার সংকটকালে, টাকার পরিমাণ বাড়াইলেই উন্নতি দেখা দেয় না, কেহ ধার 
নিতে চাঁহে না, বিনিয়োগ করার ইচ্ছা না থাকিলে ব্যাঙ্ষণণের প্রসার সম্ভব নয়। 
১৮ 


২৭৪ অর্থ তত্ব 


তাহ ছাড়া, এই সময়ে ব্যবসায় মন্দা বলিয়া লোকের নগদ পছন্দ বেশি হইতে 
পারে, ভবিষ্যতের উন্নতি আশ! করিয়া বর্তমানে বেশি টাকা হাতে জমাইয়া রাখিতে 
পারে। (খ) আধথিক নীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হইল স্থদ-নীতি। 
চরমসমৃদ্ধির বিন্দুতে পৌছাইলে এই সমৃদ্ধির বুদৃবুদ্‌ ফাটিয়া যাইবে, তাই তাহার 
পূর্বে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের অস্বাভাবিক প্রসার রোধ কর! দরকার। এই 
উদ্দেশ্টে অনেকে বলেন যে সের হার বাড়াইয়া দেওয়া উচিত 
বেশি স্থদের হারে উদ্যোক্তারা! বিনিয়োগ কমাইয়া দেয়। 
আবার সংকটকাল হুইতে উন্নতি ঘটাইতে হুইলে স্থদের হার কমাইয়া দেওয়! 
দরকার, কারণ তবেই বিনিয়োগ বাড়িতে পারে। 


ক্থদের হারে পরিবূর্তন ঘটান-র এই নীতির কত প্রকার সীমাবদ্ধতা আছে 
তাহা আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি । সেই সকল 
সীমাবদ্ধতা ছাড়াও এই নীতির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলার আছে। 
বিনিয়োগের আতিশয্য বন্ধ করিয়াই সংকট ঠেকান যায়, তাই সুদের হার 
বাড়াইয়া৷ বিনিয়োগ বন্ধ করা দরকার, এই বক্তব্যে ত্রটি আছে। কেইনৃস বলেন 
যে, স্থদের হার বাড়াইয়৷ চরম সমৃদ্ধির বিন্দুতে পৌঁছান রোধ করার এই নীতি 
বরা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা চরম-সমৃদ্ধিতে পৌছাইতে 
কিন্ত কেইন্স্‌ বলেন 
উহা সম্পূর্ণ ভুল চাঁই এবং সেই স্তরেই অর্থ নৈতিক কাঠামোকে রক্ষা করিতে 
নীতি চাই (9680211896107) %% 01] 10001057061)6 00016 ), 
ইহা মনে রাখা দরকার । ন্থর্দের হার বাড়াইলে সমাজের পক্ষে দরকারী 
অনেক বিনিয়োগ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে, লোকের ভোগপ্রবণতা 
কমিয়া যাইতে পারে, দেশের মোট ব্যয় ও কার্যকরী চাহিদা! কমিয়! যাওয়ায় 
তৎক্ষণাং অবনতি ও সংকট স্থরু হইয়া যাইতে পারে, সমৃদ্ধির যুগে 
স্থদের হার বাঁড়ান তাই আত্মঘাতী নীতি। এই সময় আপ্রাণ চেষ্টা করা 
দরকার যাহাতে আয়বণ্টনে পরিবর্তন আনিয়া বা অন্য যে কোন পদ্ধতিতে 
দেশের ভোগপ্রবণত! বাড়াইয়া তোলা যায়, কিছুতেই যেন কার্যকরী চাহিদা 
কমিয়া না যায়।* তাই কেইন্সের মতে চরমসমৃদ্ধির বুদ্‌বুদ ঠেকাইতে হইলে 
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সুদের হার পরিবর্তন 


আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাম। £ বাণিজ্য চক্র ২৭৫ 


কিছুতেই উচ্চহুদের হার ধার্য না করিয়! নিয়হৃদের হারের নীতি অনুলরণ কর! 
দরকার | সমদ্ধির বিলোপ করিয়া আমাদের আধা-সংকটের স্তরে ফেলিয়া রাখা 
বাণিজ্যচক্ত প্রতিরোধের সঠিক পথ নয়, ইহার নিভু পন্থা! হইল সংকটের বিলোপ 
সাধন এবং প্রায়-সমৃদ্ধির স্তরে আমাদের.স্থায়ীভাবে রক্ষা করা। তাই স্থদের হার 
বাড়াইবার নীতি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, ইহা রোগীকে মারিয়া অসুখ সারান-র 
নীতির মতই বিপদজনক ।* এইসকল বিচার করিয়া কেইনস বলিগাছেন, “19 
797060 ০১০10 156 18 59,:10908 10798810198 06886060. 60 10029886019 
8100928165০ 00108075107 625 1938888006100 0£ 10002798 08 
061১8৮৮186৮, এই উদ্দেশ্টে, তাই তিনি আধিকনীতি অপেক্ষা ফিপকাল নীতির 
উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে ন। 
আমরা জানি যে, কার্যকরী চাহিদায় তীব্র উঠানামাকেই বাণিজ্যক্র বলে 
ভাই সমাজের সামগ্রিক ব্যয়ে হঠাৎ হাসবৃদ্ধি ঠেকান দরকার । সামগ্রিক ব্যয়ের 
মধে; আছে ভোগব্যয়। বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারী ব্যয়; সংক্ষেপে 
আমরা বলিতে পারি যে ু--০0+7+0. আধিক নীতিগুলির প্রধান উদ্দেশ্য 
হুইল ]-এর পরিমাণে অস্থিরতা! রোধ করা; আর ফিপ্কাল নীতির প্রধান 
লক্ষ্য হইল 09 এবং ৪ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে গ-তে তীত্র উঠানাম! 
না হইতে পারে। সরকারী কর আদায়, ব্যয়, বাজেট গঠন এই সকল মিলিয়া 
ফিসকাল নীতি গঠিত; বাণিজ্যচক্ররোধের কাজে নিযুক্ত হইলে ইহাকে 
চক্র-বিরোধী ফিসকাল নীতি বলে (০000675-0501108] 
বা টি চ০11০ )| বেসরকারী ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয় 
গুরুত্ব ও বিভিন্ন অংশ ৃ্‌ 
হঠাৎ কমিয়া যাওয়াই সংকটের কারণ, এই অবস্থায় পূর্ণ 
কর্মসংস্থান স্তরে থাকিতে গেলে সমাজে ফ্তটা সামগ্রিক ব্যয় দরকার হইত 
ততটা হইতেছে না, ফাক থাকিয়। যাইতেছে । এই ফণীক বা ব্যবধান পুরণ করাই, 
তখন ফিস.কাল নীতির লক্ষ্য। ইহাকে তাই পৃরণমূলক ফিপকাল নীতিও বল! 
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হইয়া থাকে (09785088607 [71808] 701105 )| ইহার দুইটি দিক £ 
(ক) পুরণমুলক ব্যয়ের নীতি (00209908860 9097010£ ০1105 ) এবং 
পৃরণমূলক করনীতি (09200677886070 052 00110 )। 
সরকারী ব্যয়ের নীতি বা পুরণমুলক ব্যয়ের নীতি আলোচনা করা দরকার । 
সরকারী ব্যয়কে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে: (১) সাধারণ 
পরিচালনামূলক ব্যয় (০0727087চ 01997811716 9206:0568 
01 09959100171906 ) (২) হস্তান্তর ব্যয় (0781086িত 
[995 205068 )১ এবং (৩) উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় বা সরকারী 
বিনিয়োগ (09618 00 000110 0208 0] 10010150 20558605617) | বাণিজ্য- 
চক্র নিয়ন্ত্রণের উপযোগী করিয়া সরকারের সাধারণ পরিচালনামূলক ব্যয় নির্বাহ 
করা চলে না। হস্তান্তর ব্যয়সমূহ বাণিজ্যচক্রের প্রকোপ রোধ করিতে পারে, 
যেমন সংকটকালে অধিকতর বার্ধক্য পেনসন, বেকারভাত৷ প্রভৃতি দিয়া সমাজের 
মোট ভোগব্যয় বাড়াইবার চেষ্টা করা চলে। সরকারী নির্মীণ কার্য বা বিনিয়োগ 
এমনভাবে কমান বাড়ান চলে যাহাতে বাঁণিজ চক্রের উঠানামার ব্যাপ্তি কিছুটা হাস 
পায়। এইরূপে সরকারী ব্য়নীতির ঘার! সমাজের ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যক 
উভয়ের উপরই কিছুট। প্রভাব প্রতিষ্ঠা কর' যায়। 
পুরণমূলক করনীতির গুরুত্ব খুবই বেশি, কারণ আমর! উপরে দেখিয়াছি, 
মোট সরকারী ব্যয়ের মধ্যে মাত্র অল্প একটু অংশকে বাণিজ্যচক্ত রোধের কাজে 
কমান বা বাড়ান চলে। করনীতিকে ছুইটি উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা চলে। 
যেমন, করের সাহায্যে দেশের আয়-বৈষম্য হ্রাস করা যায়, ফলে সমাজের 
মোট ভোগব্যয় বাড়তে পারে । ধনীদের ভোগ-প্রবণত1 কম, তাহাদের নিকট 
রাকা হইতে আরও বেশি কর আদায় করিলে সমাজের মোট 
কাজকিরপ  ভোগবায় বিশেষ হাস পায় না । সেই টাক! দরিদ্রদের হাতে 
দিলে সমাজের মোট ভোগবয় বাড়ে, কারণ তাহাদের 
ভোগ-প্রবণতা বেশি। তাহা ছাড়া, বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়াইবার কাজেও 
করনীতিকে প্রয়োগ কর] ধায়। করের প্রকৃতি ও কর-হার সেইবূপ হওয়া 
দরকার যাহাতে সংকটকালে বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়ে, আবার ন্ফীতি-কানে 
বেসরকারী বিনিয়োগ কমে। কর-কাঠামো এরূপ নমনীয় থাক! দরকার 
যাহাতে বাণিজ্যচক্ষের গতি. অনুযায়ী প্রত্যেকটি করের হার ও দিক পরিবর্তন 
করা সম্ভব। দেশের কর কাঠামোর মধ্যে এইক্প করের ব্যবস্থা রাখিতে. পারলে 


পুরণমুলক বায়ের নীতি 
কিরূপে কাজ করে 


আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাম। £ বাণিজ্য চক্র ২৭৭ 


সমৃদ্ধর যুগে আপনা-আপনি উহা হইতে আদার বেশি হয়। আবার সংকট- 
কালে আপনাআপনি আদায় কম হয়। বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন স্তরে এই 
করগুলি হইতে আদায় নিজ হইতে পরিবতিত হুইয়া চক্রের প্রকোপ উভয় 
দিকেই কমাইতে পারে। ইহাদের তাই বলে স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্বসাধনকারী শক্তি, 
(42601096109 30701119918) | 
ফিসকাল নীতির এই দুই অঙ্গ-সরকারী ব্যয় নীতি ও করনীতি--বাস্তবে 
কাজ করে বাজেটের (৮০৪৩6) মধ্য দিয়া। প্রতি বংসর বাজেটে সরকারী 
আয় ওব্যয় সমান রাখিবার ক্লাসিকাল নীতি পরিত্যাগ না করিলে বাণিজ্যচক 
বিরোধী ফিপকাল নীতি কার্যকরী করা চলে না। বাজেটে প্রতি বংসর 
সমতাবিধান করা একান্ত গোৌঁড়ামি, বাণিজ্যচক্র রোধ 
চক্রকালীন বাজেট করিবার উদ্দেশ্যেই চক্রকালীন ধাঁজেট রচনা কর! দরকার 
সিরাত (95০1198] 7090896108) ! যেমন, সমৃদ্ধির প্রাবল্যকে বাধা 
দিতে পাঁরিলে আসন্ন সংকট রোধ করা যায়, তাই এই যুগে ব্যয় কযাইয়া আয় 
বাড়াইয়া বাজেটে উদ্ধত্ত রাখা প্রয়োজন। সমৃদ্ধি যুগের বাজেট রচনায় সমতা 
রাখিলে চলে না। অপর পক্ষে সংকটকালে ব্যয় বাড়াইয়া আয় কমাইয়া 
বাজেটে ঘাট্তি রাখা দরকার । সেই সময়েও বাজেটে সমতার নীতি গ্রহণীয় নয়। 
উদ্ধত বাজেটের সময় ঘে অর্থ ছ্টাকিয়া তোগা৷ হইয়াছিল, ঘাটুতি বাজেটের 
সময়ে তাহা ঢালিয়া দেওয়া দরকার । এইরপে সমগ্র চক্রকাল লইয়া! একটি 
বাজেট রচনা করা চলে, এই চক্রকালের উভয় দিক লইয়া মিলিতভাবে বাজেটে 


পূর্ণ-চক্রকালীন সমতা থাকিলেই চলিবে । 
সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার যে, বাণিজ্যচক্র নি ধনতান্ত্িক অর্থ নৈতিক 


কাঠামোর অঙ্গ, এই পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পদ্থাতেই ধনতাস্ত্রিক দেশে 
হুদীর্ঘকালীন ক্রমপ্রসার ঘটে ; নিয়মিত ঝাঁকুনি, উঠানামা 

কিন্ত বিনিয়োগের ৃ 
সামাজিক নিযনত্রই ও অস্থিরতা এই প্রকার সমাজের আভ্যন্তরীণ গতিংপ্রক্কতির 
একমাত্র পথ বহিঃপ্রকাশ মান্র। এইরূপ সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার 
মালিকানা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের হাতে, তাহার। সমাজের 

প্রয়োজনের কথ! না ভাবিয়! নিজ মুনাফার উদ্দেত্ে উৎপাদন করেন। বিক্ষিপ্ত 
ও বিচ্ছিত্র এই উচ্চোক্তাদের বিনিপ্নোগের পিহনে সারা দেশব্যাপী কোন কেন্ত্রীয় 
পরিকল্পনা নাই। বাণিজচক্র রোধ করার পদ্থ৷ হিসাবে কেইনূগের যত সমর্থন 
করিয়া বেশির ভাগ ধনবিজ্ঞানীই আজকাল বগেন যে, বিনিয়োগের সামাজিক 


২৭৮ অর্থ তত্ব 


নিয়ন্ত্রণই বাণিজ্যচক্র রোধ করার অন্যতম প্রধান পথ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন 
প্রকার অবস্থা অনুযায়ী বিনিয়োগের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিতিম্ন রূপ 
লইতে পারে, কিন্তু ইহাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপায়, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই।* 


অনুষ্পত দেশ ও বাণিজচক্র 2 


অনুন্নত দেশসমূহে বাণিজ্যচক্র দেশের অভ্যন্তরে কৃষিউৎপাদনে উঠ্ঠানামার 
উপরেই প্রধানত নির্ভর করে; শিল্পের সংখ্যা, পরিমাণ ও শিল্পে বিনিয়োগ 
এইরূপ দেশে কম। তবে, অন্ান্ শিল্পোন্নত দেশসমূহের সহিত আন্তর্জাতিক, 
বাণিজ্যের মাধ্যমে যোগস্থত্র থাকায় অপর দেশের সমৃদ্ধি ও সংকট উভয়ই 
অন্ুননত দেশসমুহে প্রবেশ করে। 


আধুনিক কালে আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হওয়ায় 
এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান প্রদান বাড়িয়া যাওয়ায় স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ- 
নৈতিক অঞ্চল আর বিশেষ নাই; বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো! পরস্পর 
নির্ভরশীল ও সংযুক্ত। স্ৃতরাং কোন উৎপত্তিকেন্দ্র (79198069 ) হইতে 
সুরু হইয়া ভূমিকম্প যেবপ বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে, অর্থ নৈতিক জগতেও 
কোন দেশের সংকট বা সমৃদ্ধি এইরূপে বিভিন্ন দেশে ছড়াইতে থাকে; ইহারা 
কিরূপ ছড়াইবে তাহ! নির্ভর বরে প্রতিবেশী দেশসমুহের বৈদেশিক বাণিজ্যের 
গুণক ও ত্বরকের আয়তনের উপর । 


যদি কোন অনুন্নত দেশ প্রধানত কৃষিজাত কাচামাল রপ্তানি করে তাহা' 
হইলে অধিক রগ্চানি এবং বাণিজ্য হারে আশ্ৃকুল্যের মাধ্যমে সে আমদানিকারী 
উন্নত দেশের সমৃদ্ধির অংশ লাভ করে। সংকটের সময়ে তাহার ছুরাবস্থা ছুই 
প্রকারের £ (ক) ক্ৃষিজাত কীচামালের চাহিদা কমিয়া যায়৷ রগ্তানির উদ্ধত 
থাকে না। (খ) সংকটে বিপন্ন উন্নত দেশগুলি হইতে অবিক্তীত ্্ব্যসমূহ আসিয়া 
তাহার দেশের শিশু শিল্পসমূহকে সমূলে বিন করে। 
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তবে ষর্দ কোন অনুন্নত দেশ প্রধানত কষিজাত থাগ্ান্রব্যের বগানিকারক 
হয়, তাহা হইলে সংকটের সময়ে তাহার সর্বাধিক সুবিধা, কারণ উন্নত দেশে 
ংকট আসিলেও সে খাস্ ক্রয় করিবেই, স্বতরাং অনুন্নত 
কৃষিজাত কাচামাল 
অথবা খাগত্রবোর দেশের রগানি রিশেষ কমিবে না, অথচ সংকটকালীন সন্ত! 
রপ্তানিকারক দামে নিজের প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য সে ক্রয় করিতে 
পারিবে; বাণিজ্যহার তাহারই অন্ুকুলে আসিবে, আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য হইতে তাহার লাভ বেশি হইতে থাকিবে। উন্নত দেশে সমুদ্ধি আসিলে 
অবশ্য তাহার স্থবিধা বিশেষ নাই, কারণ সমৃদ্ধির ফলে খাছ দ্রব্যের চাহিদ। 
বিশষ বৃদ্ধি পায় না । ঠিক সেই সময়ে শিল্পজাত আখদানি দ্রব্যের দাম বাড়িবার 
ফলে বাণিজ্যহার তাহার প্রতিকূলে যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ কম 
হইতে থাকে। 
অনুশীলনী 
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উৎপাদনের উপাদানসমূহ পৃথিবীৰব সকল অঞ্চলে সমানভাবে বন্টিত নাই ; 
কোন অঞ্চলে কোন উপাদানেৰ পবিমাণ বোঁশ, কোথাও বা উহাব পবিমাণ কম । 
তাহা ছাড়া, বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে বিভিন্ন উপাদানসমূহ কম বা বেশি পবিমাণে 
নিযোগ কবা হয। একটি ভ্রব্য উৎপাদনের প্রযোজনীয় উপাদানসমূহ কোন 
অঞ্চলে অধিক পবিমাণে ও কম দামে পাওয়া গেলে উহার উৎপাদন-ব্যয় 
সেখানে কম পড়ে ; উপাদানসমুহেব যোগান কম হইলে ও দাম বেশি হইলে তভ্রব্যের 
উৎপাদন-বায অধিক হয। স্থতবাং কোন বিশেষ অঞ্চলের উপাদান-লভ্যতা 
€4891181911165 ০07 ০6018 ) অন্ুযাষী সেই অঞ্চল বিশেষ 
ধবনেব দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয; ব্যক্তি যেমন নিজের শক্তি, 
সামর্থ্য অনুসাবে বিশ্ষে প্রকাব কর্মে বা জীণবকাতে নিযুক্ত থাকে, সেইরূপ কোন 
অঞ্চলও এমন দ্রব্য উৎপাদনে উহাব সকল উপাদানসমূহ নিযোগ কবে যাহাতে 
তুলনামূলক ভাবে, উহ্াৰ উৎপাদন ক্ষমত| সর্থাধিক বা উৎ্পাদন-ব্যয সর্বাপেক্ষা! 
কম। 
কিন্তু পৃথিবীতে সকল অঞ্চলসমূহ রাজনৈতিক ভাবে এক রাষ্ট্রের মধ্যে 
অবস্থিত নহে, বলা যাষ যে রাজনৈতিকভাবে পৃথিবী বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত, 
বিভিন্ন বাষ্ট্রের মধ্যে স্থনিদিষ্ট সীমা নির্ধারিত আছে। এক 
এই বিষয়ে পৃথক বাষ্ট্রের অধিবাসী ও ব্বসাধীদের সহিত অন্য রাষ্ট্রের অধিবাসী 
তত্বেব দরকার কি! 
ও ব্যবপাদাবদের পবস্পরের নিকট হইতে ক্রয-বিক্রয ও 
লেনদেন-কে আন্তর্জাতিক বাণিজক্ক বলা হয । 
ভান্তর্জাতিক বাণিজ্যকে দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে পৃথক তাৰে 
আলোচনা কবার কারণ কি? কেন এই বিষয়ে পৃথক তত্ব রচিত হইয়াছে 
ইহার অনেক কারণ আছে। রাজনৈতিক ভাবে রাষ্্রবিভাগ রাজনৈতিক কাজ- 


আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ 
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কর্মের ক্ষেত্রে বহু প্রকার ও বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সি করে। প্রথমত, উপাঙগান- 


সমূহ একটি দেশের মধ্যে যতখানি চলনশীল বিভিন্ন রাষ্টের 
কারণ ইহা আতন্তরীণ মধ্যে তাহাদের চলনশীলতা ভুলনামূলকতাবে আরও কম। 


নর 
ইনার দেশের অভ্যন্তরে কোন অঞ্চলে কোন উৎপাদনের দাম বেশি 
হইলে অগ্যান্তি অঞ্চল হইতে উপাদানসমূহ সেই অঞ্চলে ধাবিত হয়, ফলে মোটামুটি 
ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উপাদানের পারিশ্রমিকে অধিক পার্থক্য থাকে না। 
কিন্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিক, মূলধন বা উদ্ভোগ-ক্ষমতার চলনশীলত! তুলনামূলক- 
ভাবে অনেক কম ; অন্য রাষ্ট্রে মজুরি, স্থুদ ব! মুনাফা অধিক হইলেও উপাদানসমূহ 
মিজের রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া অন্ত রাষ্ট্রে যাইতে চাহে না। 
তুলনামূলক চলনশীলতা ফলে সকল রাষ্ট্রে উপাদানসমূহের পারিশ্রমিকের হার সমান 
নহে; বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের উপর ইহার বিশেষ অভাব দেখ! দেয়। 


দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নিজস্ব আধিক ব্যবস্থা! আছে, এক রাষ্ট্রের 

টাকা অপর রাষ্টে লেনদেনের কার্ষে ব্যবহৃত হয় না। স্থতরাং আন্তর্জাতিক 

ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক দেশের টাকাকে অন্য দেশের টাকায় 

নিজন্ব আধিক ব্যবস্থা রূপান্তরিত করিতে হয়, উপরস্ত এক দেশের টাকার রিনিময়ে 

অপর দেশের যে পরিমাণ টাক] পাওয়া যায় সেই বৈদেশিক বিনিময় ছার বা টাকার 
বৈদেশিক মূল্যও সকল সময় স্থির থাকে না, তাহার উঠানাম! ঘটে । 


তৃতীয়ত, প্রত্যেকটি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক কাজকর্ম, উৎপাদন, বণ্টন, 
বিনিময় প্রস্ৃতিনিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ ধরনের আইন-কানুন বা রীতি-নীতি, প্রথ! 
প্রসূতি প্রচলিত থাকে, তাহাও সেই দেশের উৎপাদন-ব্যয়কে 
ও বিশেষভাবে প্রভাবাসন্বিত করে। প্রত্যেকটি দেশে ব্যাঙ্ক 
ব্যবস্থা ও আধিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পৃথক ধরনের, তাহাদের 

রীতি-নীতি ও ধোগ তা পৃথক । হৃতরাং বিভিন্ন দেশের উৎপাদন স্বতন্ত্র পরিবেশে 


পরিচালিত হয়। 


সর্বশেষে, মনে রাখ! দরকার যে, আধুনিক জগতে রাষ্সমূহ প্রত্যেকে নিজস্ব 
বাণিজ্যনীতি অস্থসরণ করে এবং অপর রাষ্ট্র হইতে দ্রুব্যসামগ্রী আমদানি-রধানিতে 
বিভিন্ন ধরনের বাধা নিষেধ আরোপ করে। দেশের 

পৃথক বাশিজা নীতি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলেরদাল চপাচপের উপর 
সাধারণত এইরূপ কোন বাধা নিষেধ থাকে না। এই সকল কারণে আন্তর্জাতিক 


২৮২, অর্থ তত্ব 


বাণিজ্যের তত্বকে পৃথক করিয়া আলোচনা করা হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
উৎপত্তি, রীতিনীতি ও সমস্যার বিশ্লেষণ এই আলোচনার অন্তভূক্ত। 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি ঃ উৎপাদন ব্যয়সমুহ্ধের অনুপাতে 


পাথকয €( 7756 7855 ০1 17167596602] চাজেনত 5 10125352005 27 
088৮786808 ) £ 


কেন আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব হয় বাকেন এক দেশ বিশেষ ধরনের 
রব্যাদি আমদানি বা রপ্তানি করে তাহা বিশ্লেষণের জন্য ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা 
উৎপাদনব্যয়ের পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে, প্রত্যেকটি দেশ 
চিনানানূত সেই সকল ত্রব্যই উৎপাদন করিবে যাহাদের উৎপাদনে তাহার 
আমদাঁনি ও রপ্তানি স্বাভাবিক দক্ষতা বা স্থবিধা তুলনামূলকভাবে অধিক। সেই 
হইবে দেশের জলবাযু১ জমি, খনিজ ও কৃষিসম্পদ, লোকের চরিত্রগত 
বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, পরিবহন ব্যবস্থা 
প্রভৃতির দরুণ যে সকল দ্রব্যের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা স্থবিধাজনক, সেই দেশ সেই 
সকল ভ্রব্যই উৎপন্ন করিবে। নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে 
উৎপাদন করিয়া সেই উদ্বত্ত পণ্য রপ্তানি হিসাবে অন্ত দেশে প্রেরণ করিবে এবং 
অন্ দেশ হইতে এমন দ্রব্য আমদানি করিবে যাহার উৎপাদনে তাহার স্বাভাবিক 
ক্বিধার পরিমাণ অপর দেশের তুলনায় কম ।* 


কি কি ধরনের পণ্য উৎপাদনে কোন দেশের কিরূপ স্বাভাবিক স্ৃবিধা 
আছে তাহা এই সকল দ্রব্যসামগ্রীর উংপাদন-ব্যয়ের দ্বারা প্রকাশ পায়। 
একটি দ্রব্য অন্ত দেশের তুলনা কম ব্যযে উৎপাদন করিতে পারিলে বুঝা 
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যাইবে যে এই ভ্রব্য উৎপাদনে স্বাভাবিক স্থবিধা বেশি বলিয়া ব্যয় কম পড়িতেছে। 
এই ব্যয়-পার্থক্য তিন প্রকারের হইতে পারে : সমান ব্যয় পার্থক্য, চরম ব্যয়- 
পার্থক্য এবং তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য । 

(ক) সমান বয় পার্থক; ( 16208] 0270676710৬ 120 50585 ) £ 

যদি উভয় দেশের মধ্যে উৎপাদন-বায়ের অনুপাতে সমান পার্থক্য থাকে, তাহা 
হইলে সেই অবস্থায় উহাদের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে না। যেমন, ধরা 


যাউক-__ 
4 দেশে, 80 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে 20 ইউনিট ধান, এবং 

10 দিন পরিশ্রমের ব্যযে 30 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়, 
আবার, ৪ দেশে, 10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে 30 ইউনিট ধান, এবং 


10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে 45 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়। 
এমতাবস্থায় 4 দেশে ] ইউনিট ধানের বিনিময়ে 18 ইউনিট কাপড় পাওয়া 
যায়, কারণ উভয়ের উৎপাদন-ব্যয় সমান। 1) দেশে উভয় দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ 
বিনিময় হার হইল | ধান £1$ কাপড় । এই অবস্থায় উভয় দেশে ভ্রব্যের মধ্যে 
বায়ের অনুপাত সমান হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থুরু হইতে পারে না, কারণ 
কেহ কোঁন দ্রব্য বিদেশে পাঠাইয়া নিজের দেশে যাঁহ। পাওয়া যায় তাহার অধিক 
অন্ত দ্রব্য পাইতে পারে না। অবশ্য এই অবস্কাতেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুর 
হইয়া গেলে উপাদানের নিযোগে দিকৃ-পরিবর্তন ঘটিলে, উৎপাদন ব্যয়ে পরিবর্তন 
আসিবে, বয়-পার্থক্ের অন্থপাত সমান থাকিবে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
সম্ভাবনা উন্মুক্ত হইবে। 
€খ) চরম বয় পার্থকয (95০196 416675065 32 ০০৪৫৪) £ 
যদি উভয় দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে চরম পার্থক্য 
থাকে, তাহা হুইলে উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য হওয়া সম্ভবপর | যেমন, ধর! 
যাউক-_ 
4& দেশে, 10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে 20 ইউনিট ধান, এবং 
10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে 10 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়। 
8 দেশে, 19 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে. 10 ইউনিট ধান, এবং 
20 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে  £0 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়। 
& দেশের মধ্যে ] ইউনিট ধানের বদলে 4 ইউনিট কাপড় পাওয়া যায়, 
দেশের মধ্যে ] ইউন্টি ধানের বদলে 2 ইউনিট কাপড় পাওয়া যাঁয়। & দেশের 


২৮৪ অর্থ তত্ব 


ধান উৎপাদনে চরম স্থবিধা এবং 8 দেশের কাপড় উৎপাদনে চরম সুবিধা । 
উৎপাদন ব্যয়েও চরম পার্থক্য ; & দেশ ধান উৎপাদনে, ৪ দেশ কাপড় উৎপাদনে 
তাহাদের সকল উপাণান নিয়োগ করিবে । এইব্ধপে উভয় দেশের নিজস্ব স্বাভাবিক 
স্থবিধা অনুযাষী উপাদান নিযোগের ফলে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণই 
বৃদ্ধি পাইবে। পূর্বে যেব্যয়ে 204+10-5380 ইউনিট ধান এবং 10+20-30 
ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হইতেছিল, ঝ|ণিজ্যেব দঞ্ণ আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের ফলে 
সেই একই ব্যয়ে 20০+20-540 ইউনিট ধান এবং 2০+৪০-4০ ইউনিট 
কাপড় উৎপন্ন হইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বহুলাংশ এইরূপ চরম ব্যয়- 
পার্থক্যের উপর নির্ভর করে; পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশের ও গ্রীষ্ম প্রধান দেশের 
উৎপন্ন দ্রব্যাদিন মধ্যে বিনিযয ও বাণিজ্যেব দিকে লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যায় ।% 


(গ) তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্য (00022978655 ৫865760008 28 
০08৪ ) $ 


উৎপাদন ব্যষে চরম পার্থক্য ন| থ(কিয তুলনামূলক পার্থক্য থাকিলেও উভয় 
দেশেব মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পাবে । যেমন, ধরা যাউক -- 


4 দেশে, 10 দিন পরিশ্রমের ব্যযে 20 ইউনিট ধান, এবং 

10 দিন পবিশ্রমের ব্যে 20 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয, 
7 দেশে, 10 দিন পরিশ্রমের বাষে 20 ইউনিট ধান, এবং 

10 দিন পবিশ্রমেব ব্যযে 30 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়। 


& দেশে উভয দ্রব্যে উৎপাদন-বৃষের অন্থপাত হুইল 1: এবং এই 
হারেই দেশের মধ্যে উহাদের বিনিমধ হইতে থাকিবে। কিন্ত ৪ দেশে উভয় 
দ্রব্যেই উৎপাদন-ব্যষের অন্থপাত হইল 1 :1$8, দেশের অভন্তবে উহাদের 
এই হারেই বিনিমষ হয। কোন দেশেবই কোন দ্রব্য উংপাদনে চরম সুবিধা 
নাই, তুলনামূলক ভাবে 9 দেশের কাপড় উৎপাদনে সুবিধা বেশি। যেহ্তে 


ক 5৭17৩ 015831081 0000010৩ 98005৩3 093190৩061৭ ৫7778016015 220115৬1001 
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আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৮৫ 


ছুই দেশের মধ্যে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে ব্যয়-পার্থক্য আছে, 

সেইজন্য উভয় দেশের মধ্যে বাঁণিজ্য চলিতে পারিবে। 
১৬০ নি & দেশের ব্যবসায়ীগণ |] ইউনিট ধানের বদলে নিজের 

দেশে | ইউনিট কাপড় পায়, তাহারা ৪ দেশ হুইতে 
॥ ইউনিট কাপড়ের কিছু বেশি পাইয়া! ॥ ইউনিট ধান রপ্তানি করিবে। অপরদিকে, 
3 দেশের ব্যবসায়ীগণকে | ইউনিট ধান পাইতে হইলে নিজের দেশে !& ইউনিট 
কাপড় দিতে হুয, তাহার! 1 ইউনিট কাপড়ের কিছু কম বিদেশে রণ্ানি করিয়া 
॥ ইউনিট ধান আমদানি করিবে। সুতরাং 4& দেশের উৎপাদকগণ ধানের 
রগ্তানিতে ও কাপড়ের আমদানিতে আত্মনিযোগ করিবে; অপরপক্ষে ৪ দেশের 
উৎপাদকগণ কাপড়ের রপ্তানি ও ধানের আমদানি করিতে থাকিবে । ধরা যাউক, 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থরু হইবার পরে উতয় দ্রব্যের বিনিমষের অনুপাত হুইযাছে 
॥ ইউনিট ধান--]$ ইউনিট কাপড় । আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে 4 দেশ প্রতি 
ইউনিট ধান রপ্তানি করিয়া ঠ& ইউনিট লাভ (৪1০) করিতেছে ; % দেশেও প্রতি 
॥ ইউীনট ধানের আমদানিতে ঠ ইউনিট কাপ লাভ (8818) হইতেছে । উভয় 
দেশেই উপাদান-সমুহের নিযোগে পুনবিস্তাস হইতেছে, 4 দেশেব উৎপাদকগণ 
কাপড়ের উৎপাদন হইতে উপার্ধানসমূহ অপসারণ করিযা উহ্বাদের ধানের উৎপাদনে 
নিযোগ করিতেছে ; ৪ দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদন হইতে উপাদানসমূহ 
অপসারণ করিয়া উহাদেব কাপড়ের উদপাদনে নিযোগ করিতেছে । উভযের 
স্বাভাবিক সুবিধা অনুযাধী উৎপাদন হওযায এবং আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত 
হওয়ায় উভয় দেশের শ্রমিক-দক্ষতা ও উভয় দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইতেছে এবং ফলে, উভষ দেশের জনসাধাবণের আযস্তব ও জীবনঘাত্রাব মান 
উন্নত হইতেছে ।* ্‌ 
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২৮৬ অর্থ তর 


সমালোচনা £_অনেকে বলেন যে এই তত্ব আলোচনার সময় এমন সব 
বিষয় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে ( 881010619129 ) যাহাদের কোন সত্যত! নাই । 
কিস্ত যদি স্বীকার্য বিষয়সমূহ একে একে অপসারণ কর৷ যায়, তাহা হইলেও 
তুলনামূলকব্যয়ের নীতি বা এই নিয়ম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ ব্যাধ্যার 
পক্ষে সঠিক বিশ্লেষণ বলিয়। গৃহীত হইতে পারে। (১) 

১০৭ দ্রব্যের বা দেশের সংখ্যা বাড়াইলেও ইহা লক্ষ্য করা যায় 
যেকোন দেশের মধ্যে যে সকল দ্রব্যসমূহের ব্যয় তুলনা- 

মূলকভাবে অন্য দেশগুলির ব্যয় হইতে কম, সেগুলি রপ্তানি হয়, এবং যে 
সকল দেশের ব্যয়ের তুলনায় কম সেই সকল দেশেই উহাদের রপ্তানি হুইয়৷ 
থাকে । (২) শ্রমশক্তির হিলাবে উৎপাদন-ব্যয় হিসাব না করিয়া টাকার হিসাবে 
দ্রব্যের প্রান্তিক ও গড় ব্যয়ের হিসাব করিলেও তুলনামূলক ব্যয়ের নীতির 
মূলকেন্দ্র সঠিক বলিয়া ধরা যায়। কারণ, টাকার সাহায্যে হিসাব করিলেও 
ইহ! ভুল নয় যে, যে সকল ভ্রব্যপামগ্রী অধিক ব্যয়ে নিজের দেশে উৎপন্ন করিতে 
হয় আমরা তাহা বিদেশ হইতে আমদানি করার চেষ্টা করি এবং উহার 
বিনিময়ে আমাদের দেশ 'হইতে সেই ভ্রব্যই রগানি করি যেগুলির উৎপাদন- 
ব্যয়কম। দেশের পক্ষে এই নীতি যে লাভজনক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 
(৩) ক্লাসিকাল তত্ব ধরিয়া লইতেছে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সরু হইবার 
পরেও দেশে উপার্দান-নিয়োগে পুনধিন্তাস সমান থাকে, এবং কোন ত্রব্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি বা হাসের দরুণ ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয়ে কোনও ন্ধপ পরি- 
বর্তন হয় না। বাস্তব জীবনে কিন্তু ইহা সত্য নয়, উৎপাদন ব্যয় বাড়িতে 
পারে বা কমিতেও পারে। কিন্তু তাহাতেও নীতি 

০১ হিসাবে তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি ভুল বলির প্রমাণিত হয় না।. 
পার্থক্যের নীতি উভয় ভ্রব্যেই উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকিলে অবশ্ঠ 
এমন এক সময় আলদিবে যখন ব্যয়-পার্থক্য বিলুপ্ত 

হইবে, বাণিজ্যে লাভ না থাকায় উভয় ভ্রব্যের আমদানি-রগুানিই বন্ধ হ্ইয়া 
যাইবে । অর্থাৎ সেই সমগ্জে তুলনামুলক ব্যয়-পার্থক্য না থাকায় বাণিজ্য 
চলিবে না। কিন্তু বান্তবক্ষেত্রে বহুত্রব্য লইয়! বাণিজ্য চলে, কাহারও উৎপাদন- 
ব্যয় বাড়ে বা কাহারও কমে, উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ হইয়া গেলে উৎপাদন 
আর বাড়ান যায় না, উৎপাদন-ব্যয়েও বিশেষ পরিবর্তন আসে না, সুতরাং এক 
দেশের সহিত অন্ত দেশের বাণিজ্য সর্বদাই চলিতে পারে এবং তুলনামূলক ব্য 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৮৭ 


পার্থক্যই তাহার কারণ। উৎপাদন-ব্যয়ে হাস বৃদ্ধি ব্যয়-পার্থক্যের পরিমাণে 
হাস বৃদ্ধি ঘটাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হুইতে লাভের পরিমাণ বাড়ায় বা 
কমায় । (৪) বলা হয় যে, ক্লাসিকাল তত্ব পরিবহন-ব্যয়ের হিসাব করে না, 
সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ বাস্তব অবস্থাব্চ্যুত ধারণা । কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, 
চিন্তা? আলোচনার সুবিধার জন্যই পরিবহন-ব্যয়ের হিসাব এই 
তুলনামূলফ্ষ বায়. তত্বের মধ) নাই। পরিবছন-ব্যয় ধরিয়া লইলে এই 
পার্থক্যের নীতি নীতিকে এইক্*প বলা যায় যে, দ্রব্যের পরিবহ্ন-ব্যয় হইতে 
উভয় দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যটুকু অধিক 
হুইলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব! অবশ্য পরিবহন-বায় আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের পরিমাণ ও উহ! হইতে লাভের আয়তন কমাইয়া দেয়, ইহা অবশ্যই 
বলা চলে । 


এই তন্বের কয়েকটি দিক (05:90 ৪৪7১৪০৪ ০€ 8055 ৫০০7255 ) 
(ক) প্রতিগানের নিয়ম ও তুলনামূলক ব্যয়ের তত্ব ( [595৪ ০06 চ:907708 


809. 009 00০6:809 0 9070019816 6855 008৪ ) : 
ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা৷ সমহার প্রতিদানের নিয়ম ধরিয়া লইয়া এই তত্ব 
গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। উপরের উদাহরণে আমর! পেখিয়াছি যে, & দেশের 
উৎপাদকের। ধানের উৎপাদনে সকল উপকরণ নিয়োগ করিতে থাকিবে এবং 
কাপড়ের উৎপাদন হইতে উপকরণ সরাইয়া আনিতে থাকিবে। অপরপক্ষেঃ 9 
দেশের উৎপাদকের ধানের উৎপাদন হইতে উপকরণ সরাইয়া কাপড়ের উপ্পাদনে 
নিয়োগ করিতে থাকিবে । তাহাদের উওয় দ্রব্যের প্রান্তিক, 
সমহার পঞদ নে ব্যয়ে কোন দেশে কোনক্ূপ পরিবর্তন আলে না, অর্থাৎ 
সমব্যয়ের নীতি কার্যকরী হইতে থাকিবে। এইকূপ ঘটিলে 
বায়ের অন্থপাতে প্রথমে যে পার্থক্য ছিল, অর্থাৎ যে পার্থক্যের দরুণ আস্তর্জাতিক 
বাণিজ্য স্থরু হইতে পারিয়াছিল, সেই পার্থকা অনন্তকাল ধরিয়। চলিতে থাকিবে। 
& দেশ ধানের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়াইলে এবং কাপড়ের উৎপাদন ক্রমাগত 
কমাইলে ব্যয়ের অনুপাতে কোন পার্থক্য আসে না, 9-র ক্ষেত্রেও সেইরূপ | উভয় 
দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার চলিতেই থাকিবে, কারণ ব্যয়পার্থক্য 
কখনই মিলাইয়া যাইতেছে না। 
কিন্তু এইরূপ অবস্থা ধরিয়া লওয়া চলে না, ইহা! অতি অবাস্তব ব্যাপার। 


২৮৮ অর্থ তত্ব 


সাধারণভাবে আমর! মনে করিতে পারি যে, ভ্ত্রব্যের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়াইলে 
ক্মহাসমান প্রতিদানের নিয়ম (185 ০? 1010110181)106 7969008 ) দেখা 
দেয়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ক্রমাগত 4 দেশে ধানের 
প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে ও কাপড়ের প্রান্তিক ব্যয় কমিবে; আবার 93 দেশে 
কাপড়ের প্রান্তিক ব্যয় বাড়িবে ও ধানের প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পাইবে। কিছুদিন 
পরে দেখ! যাইবে উভয় দেশেই উভয় দ্রব্যের ব্যয়-পার্থক্যের অনুপাত সংকুচিত 
হইয়া আসিয়াছে, ক্রমে এই পার্থক্য বিলুণ্ত হইয়া গিয়াছে । এ দেশে ধানের 
উৎপাদন ব্যয় বাড়িতেছে, কিছুদিন পরে & দেখিবে আর ধান 

ক্রমহাসমান প্রতিদানের ভীত 
নিয়ম ও এই তত্ব রথ্ানিতে লাভ ( ৪০০ ) নাই, এদিকে নিজের দেশে কাপড়ের 
ব্যয় কমিয়াছে, 3 হইতে আর কাপড় আমদানি ন৷ করিয়া 
(.তে ব্যয় বাড়িয়াছে ) নিজের দেশে কিছু কাপড় উৎপাদন করা-ই সুবিধাজনক । 
ঠিক এইরূপ, 7 দেশে ধান উৎপাদন কমাইয। দেওয়ায় উহার উৎপাদন-ব্যয় হাস 
পাইয়াছে, কাপড়ের উৎপাদনব্যয় বাড়িয়াছে, &-র সহিত তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য 
কমিয়। আপিয়াছে। যতদিন না উভয় দেশে উভয় দ্রব্যের 
ব্যয় পার্থকে।র অনুপাত সমান হয়, ততদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য চলিতে থাকিবে। কিন্তু উৎপাদনব্যয় বৃদ্ধির নিয়ম 
কার্যকরী হওয়ায় বিশেষায়ণ সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না ছুইটি ভ্রব্যই দুই দেশে কিছুটা 

পরিমাণে অন্তত উৎপন্ন হইতে থাকিবে ।* 


কখন বিশেষায়ণ 
সম্পূর্ণ হয় ন। 


ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্দকরী হইলে, অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় কমিতে 
থাকিলে বিষয়টি একটু জটিল হইয়া পড়ে । অনেকে আছেন, খাহারা ক্রমবর্ধমান 
প্রতিদান ঘটিতেই পারে না বলিয়া মনে করেন। তাহাদের মত সম্পূর্ণ মানিয়া 
লওয়া চলে না। কোন কোন ক্ষেত্রে, সাধারণ নিয়মের বহিভ্্তি হইলেও 
এই নিয়ম কার্যকরী হয় বলিয়া দেখ। যায়, এবং সেই সকল ক্ষেত্রের 
আলোচনাও আমরা একেবারে বাদ দিতে পারি না। গ্রাহাম ( 9180970 ) 


* আরও দুইটি কারণে বিশেষায়ণ সম্পূর্ণ ন। হইতে পারে । (ক) বদি ধান বা কাপড়ের মধ্যে 
কিছু অংশ বিশেষ গুণসম্পন্ন বা অত্যন্ত ভাল ধরনের হয়, তবে বেশি ব্যয় ও দাম থাকিলেও 
বাহিরের বাজারে উহ্থা কিছুট! বিক্রয় হইতে পারে, তাই দেশের মধ্যে উহার উৎপাদন চলিতে 
থাকিতে পারে৷ (৭) শুক্ক বা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে রাষ্ট্র তেমন ভ্রবোর উৎপাদন 
চালাহতে পারে যাহা সাধারণ অবস্থায় এই নীতি অনুযায়ী উৎপন্ধ হইত না। শিশুশিক্প | 
জাতিন্ন পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্পের ক্ষেত্রে এইরূপ দেখা যায়| 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হ৮৯ 
বলিয়াছেন যে, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইলে ক্লাসিকাল এই তত 
অর্থাত তুলনামূলক ব্যয়ের এই নীতি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়-.. 
চি ইহা আর মানিয়া লওয়া চলে না । তিনি গণিতের একটি 
উদ্দাহরণের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ছুইটি 
দেশের মধ্যে তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি অস্ুযায়ী বাণিজ্য স্বর হইলে উহার মধ্যে 
একটি গ্েশকে হয়তো এমন শিল্পের উৎপাদন ছাড়িয়া দিতে হইল যেখানে 
ক্রমবর্ধমান প্রতিদান কার্যকরী হইতেছিল এবং উপকরণগুলিকে এমন শিল্পে লইয়া 
আসিতে হুইল যেখানে ক্রমস্থাসমান প্রতিদান ঘটিবে। তাঁহার মতে, কৃষিপ্রধান 
দেশগুলিরই এই অবস্থা । যেমন, ভারত যদি তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি সম্পূর্ণ 
মানিয়! চলে, তবে হয়তো তাহাকে ক্রমহ্াসমান প্রতিদান-শীল চা-শিল্পের প্রসার 
ঘটাইতে হইবে কিন্তু ক্রমবর্ধমান প্রতিদানশীল কোন শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন 
কমাইতে হইবে। শিল্পপ্রধান দেশগুলির অবস্থা এই বিষয়ে খুবই সুবিধাজনক -- 
যে সকল শিল্পে ব্যয় হাস পায়, তাহারা সেই শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা বা প্রসার 
করিতে থাকিবে । 


গ্রাহামের এই বক্তব্য আমর মানিয়া লইতে পারি না। দীর্ঘকালে কোন 
শিল্পে ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্দান চলিতে পারে না; কিছুকাল পরেই অবশ্ঠস্তাবী নিয়ম 
অনুসারে ক্রমহ্াসমান প্রতিদান সুরু হয়। এই নিয়মের 

৮৪১৪৮ রিতা ধরিয়া লইলেও নিষে, সেই 
দিক ভি তা আমরা জানি যে, সেই অবস্থায় 
লইতে পারি না পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিলুগ্ড হয় এবং একচেটিয়া দেখা দেব । 
কোন শিল্পে একচেটিয়া দেখ! দিলে উহ! নিশ্চয়ই উৎপাদনের 
পরিমাণ হাস করিবে এবং দাম বাড়াইয়া রাখিবে, ও সেই দামে চাহিদা অনুযারী 

যোগান দিতে থাকিবে। 


একটি কথা মনে রাখা দরকার। যদি ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাইজেছে- 

এইরূপ কোন শিল্প অর্থাং ক্রমহাসমান ব্যয়ের অধীন কোন শিল্প বিদেশী 
প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়া পড়ে, প্রতিযোগিতায় হটিয়! 

টা গিয়া উৎপাদন কমাইতে বাধ্য হয় ও ফলে উনার 
ব্যয় বাড়ে, তখন তাহাকে সমিয়িকভাবে সংরক্ষণী শুদ্ধ 

দিয়া রক্ষা করা দরকার । এইক্সপ শুক্কের সাহায্যে উহাকে বাঁচাইয়া প্রসারের 


৯৯ 


২৯০ অর্থ তত্ত্ব 


স্ুযোগ দিলে নিশ্চয় সে বাহ্‌ ব্যয়সংকোচের স্থবিধা কিছুটা লাভ করিতে 
পারিবে ।* 


আন্তর্জাতিক মুল্যের তত্ব: বাণিজ্য হার (7706০:5 ০£ 10677788025] 
৪1058 21156 €617058 01 £8805 ) 2 


আন্তর্জাতিক মূল্যতত্ব ও বাণিজ্যহার (1['920)8 ০£ (509) সম্পর্কীয় 
আলোচনা করেন জন্‌ ৯য়ার্ট মিল এবং তাহার এই আলোচনাকে ক্লাসিকাল 
তুলনামূলক ব্যয় তত্বের উপসিদ্ধাত্ত (0০০1187 ) হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। 


উভয় দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের অন্থ্‌পাতে তুলনামূলক পার্থক্যই 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি। যে দেশযে দ্রব্য অন্ত দেশের তুলনায় কম ব্যয়ে 
উৎপাদন করিতে পারিবে, সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদনে সকল উপাদান নিয়োগ 
করিবে এবং উৎপন্ন ভ্রব্য অন্য দেশে রপ্তানি করিবে ঃ নিজের দেশে অন্ত দেশের 
তুলনায় যে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বেশি তাহা সে আমদানি করিবে। রগানি 
দ্রব্যের বিনিময়ে যে হারে সে আমদানি পাইবে, অর্থাৎ 
বাণিজাহার কাহাকে রপ্তানি ও আমদানির বিনিময়ের অন্ুপাতই হুইল বাণিজ্য- 
হার। তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের মধ্যে ষে কোন বিন্দুতে 
বাণিজ্যহার নির্ধারিত হইতে পারে । যেমন, 4 দেশে ধান ও কাপড়ের ব্যয়ের 
অনুপাত হইল ]ধানঃ ] কাপড়, 33 দেশে উহাদের ব্যয়ের অনুপাত হইল 
] ধান ঃ 1 কাপড়। 1 ইউনিট ধান রগ্ানি করিয়া কি পরিমাণ কাপড় 
আমদানি করা হইল ( যেমন, 1) 1, 18, 1 ইত্যাদি) রপ্তানি ও আমদানির 
এই অনুপাতিকেই বাণিজ্য-হার বলা হয়। এই বাণিজ্যহার হইতেই অন্য দেশের 
ভ্রব্যের হিসাবে নিজের দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বিনিময়-মুল্য বোঝ! যায়। 
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17244, ৮, 204-207, 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৯১ 
দ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্য বা বাণিজ্য-হার নির্ভর করে পারস্পরিক 
চাহিদার শক্তির উপর | 4&-এর ভ্রব্যের জন্ত 8-এর চাহিদা যদি ৪-এর ড্রব্যের 
জন্য &-এর চাঁহিদ1] হইতে অধিক শক্তিশালী হয় তাহা হইলে 
08 বাণিজ্যহার ₹-এর প্রতিকূলে যাইবে (রগানি বিনিময়ে 
উপর ৪ দেশ আমদানির পরিষাণ কম পাইবে ); এবং 4-এর 
অনুকূলে আসিবে (রপ্তানির বিনিময়ে & দেশ আমদানির 
পরিমাণ বেশি পাইবে । আবার 4&-এর দ্রবোর জন্ত 8-এর চাহিদা যদি ৮৪-এর 
দ্রব্যের জন্য 4-এর চাহিদ্দ। হইতে কম শক্তিশালী হয় তাহ! হইলে বাণিজ্যহার 
₹৪-এর অন্থুকূলে আসিবে এবং &-এর অনুকূলে যাইবে। অন্যের ভ্রব্যের জন্য 
নিজের দেশে চাহিদার স্টিতিম্থাপকতা এবং নিজের দ্রব্যের জন্ত অন্ত দেশে চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা--এই ছুই বিষয়ের উপর বাণিজ্য-হার নির্ভর করে। বাণিজ্য-হার 
4-এর প্রতিকূলে আিলে সে ] ইউনিট ধানের বদলে, ধরা যাউক, 7$ ইউনিট 
কাপড় পাইবে ? বাণিজ্যহার &-এর প্রতিকূলে আসিলে সে 1 ইউনিট ধানের বদলে, 
ধরা যাউক, হস ইউনিট কাপড় পাইবে । 


বাণিজ্য-হারকে নিয়লিখিত সমীকরণের আকারে প্রকাশ করা যায় 
বাণিজ্য-হার - 7 


_ আমদানির দ রা নিগানির পরিমাণ 
_ রগানির দাম * রপ্তানির পরিমাণ 
আমদানি ও রগানির পরিমাণ সমান থাকিলে, 


বাণিজ্য হার 4771 


ক্থতরাং বাণিজাহার জানিতে হুইলে রগু।নি দ্রব্যের দাম ও আমদানি ভ্রব্যের 
পাম তুলনা করা৷ দরকার হয়। ইহা কিরূপে করা যায়? কাছাকাছি কোন 
একটি বংসরকে মুল বংসর ধরিয়া লইয়া! রগানি-দামের 

টড স্চক ও আমলানি-দামের শুচক তৈয়ার করিতে হয় 
€ 12509301900 11998 8430. 10019076 02105 ) 1 

ইহার পরে এই ছুইটিতে প্রতি বৎসর কতখানি পরিবর্তন আসিয়াছে তাহার 
হিসাব করিয়া (আমদানি দামের গৃচক--রখানি-নাসের চক ) একটি তৃতীয় 


২৯২ অর্থ তত্ব 


পৃচক সংখ্যা গঠন করা হইল। এই তৃতীয় স্চক সংখ্যাটির সাহাষ্যে আমরা' 
জানিতে পারি যে আমদানির দামস্তরের তুলনায় রগানির দ্বামন্তরে কিক্ধপ 
পরিবর্তন হইয়াছে । ইহাকেই বলে বাণিজ্যহারের শ্চক (79৩5 10520099805 
(1১9 10:7008 01 (109 2790৩ )1 


কোন একটি দেশের দিক হইতে দেখিতে গেলে বাণিজ্যহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়। বাণিজ্যহারের কোন বিন্ূপ পরিবর্তন বাণিজ্য হইতে সেই দেশের লাভ 
(85109 ০2 7899 ) কমাইয়। দেয়, ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ হাস পায় । 
যেমন, মনে কর, পৃথিবীর বাজারে যদি চা-এর চাহিদা হ্রাস পায় ও দাম কমে, 
তবে ভারতের দিক হইতে দেখিতে গেলে, পূর্বের পরিমাণ আমদানি আনিতে. 
হইলে বেশি পরিমাণে চা পাঠাইতে হুইবে। চা-এর 

ৰাণিজ্যহারের গুরুত্ব, উ 
জাতীয় আয়ের উপর থপাদকের আয় হাস পাইবে, এই শিল্পে মজুরি ও, 
প্রভাব মাহিনার হার কনমিয়া আলিবে, ফলে অন্তান্ক শিল্পের: 
আয়ও কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে, বাণিজ্যহার ভারতের 
অনুকূল হইলে আয় ও কর্মসংস্থান স্তর উপরে উঠিবে। বেন্হামের ভাষায়, 
বলিতে গেলে “2106 768] 32000106709] 73980. 0? ৪ 90810 0919)08. 
200811017 0) 868 00610 1095 1)680. 8000. [981 01) 168 691009 ০0£ 


75,009." 


কয়েকজন ধনবিজ্ঞাশীদের মতে ( যেমন, 978080 ) আন্তর্জাতিক মৃল্য 
সম্পর্কীয় এই ক্লাসিকাল তত্ব কেবলমাত্র প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন দেশসমূহের পারস্পরিক 
বাণিজ্যহারের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা ঈলে। বৃহৎ দেশে এং 
ক্ষুদ্ধ দেশের মধ্যে বাণিজ্যহার পারস্পরিক চাহিদার দ্বার! 
নির্ধারিত হয় না, কারণ ক্ষুত্র দেশের মোট উৎপাদন বুহুৎ দেশের চাহিদার অতি অল্প 
অংশ অথব। ক্ষুত্র দেশের মোট চাহিদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই বৃহৎ দেশ 
উৎপাদন চালাইয়। যাইতে পারে। 


সমালোচন! 


আন্তজণতিক বাণিজ্য হইতে লাত (9 88555 1892০ 9৩, 
দ586 ) ্ | 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে পৃথিবীর সকল দেশ সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে 
দরব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিধুক্ত থাকে, এবং সকল দেশই রগানি দ্বারা অপর দেশ 
হইতে কম দামে প্রয়োজনীলস ভ্রব্য সামগ্রী আমদানি করে। নিজের দেশে 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৯৩ 
বউৎপাদন করিতে ছইলে যে ব্যয় করিতে হইত এবং ফলে যে দা দিতে হইত, তাহা 


মোট লাভ নির্ভর করে £ অপেক্ষা অনেক কম দামে লে ভ্রব্যসামগ্রী পাইতে পারে। 
বাণিজোর মোট  স্থতরাং ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরদদের অভিষতে আত্তর্জীতিক 
পরিমাণের উপর বাণিজ্যের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইবে, সকগ দেশের মোট 
লাভ তত বাড়িবে। পরিবহন-ব্যয় ও বাণিজ্য-শুক্ক হ্রাসের ফলে আন্তর্জ(তিক 
বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, আন্তর্জাতিক বাঁণিঞ্য হইতে লাভের পরিমাণও 
বাড়িবে 1 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হুইতে প্রত্যেকটি দেশ হ্বতস্ত্রভাবে কিন্ধপ লাভ করে, 
অর্থাৎ মোট ল৷ভ কিরূপে বাণিজ্যকারী দেশগুলির মধ্যে বিভক্ত হইয়! যায়? 
কোন্‌ দেশ কি পরিমাণ লাত করিতে পারিবে তাহা কয়েকটি বিষয়ের উপর 
নির্ভর করে। | 


প্রথমত, ইহ নির্ভর করে ছুই দেশের ভ্্ব্যোৎপাদনের ব্যয়ের মধ্যে তুলনামূপক 
পার্থক্যের পরিমাণের উপর। যদি ছুইটি দেশের তুলনামূলক বয়ের অনুপাতে 
রিনি অধিক পার্থক্য থাকে, তাহা! হইলে প্রত্যেকেরই লাভের 
মূলক পার্খকোর পরিমাণ বেশি হইবার সম্ভাবনা ; উংপাদন-বায় সমূহের মধে[ 
পরিমাণের উপর পার্থক্য যত বেশি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাতও তত 
অধিক। উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাতে এই পার্থক্য নির্ভর করে প্রধানত উভয় দেশে 
শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদনক্ষমতা ও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণের উপর। 
আমাদের আমদানি ভ্রব্যগুলির উৎপাদনে নিযুক্ত বিদেশী শ্রমকদের দক্ষতা ও 
উৎপাদনক্ষমতী বৃদ্ধি পাইলে আমাদের লাঁত অধিক হইতে থাকিবে (কারণ আঁমরা 
একই পরিমাণ রপ্ডানি করিয়া বিদেশী ভ্রব্য বেশি পরিমাণে আমবানি করিতে 
পারিব ); আমাদের রগ নি ভ্রব্যগুলির উৎপাদনে নিযুক্ত দেশীয় শ্রমিকদের উৎপাদন 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে বিদেশ অধিকতর লাভ করিতে পারিবে (কারণ বিদেশ হইতে 
একই আঁমদানির বিনিময়ে আমর! অধিকতর জরব্য রপ্তানি করিব )। 
দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ নির্ভর করে বাণিজ্য-হারের, 
উপর। যে হারে এক দেশ নিজের রগানি দ্রব্যের পরিবর্তে বিদেশ হইতে 
* মনে রাখ। দরকার যে, জার্মানীর এতিহাসিক মতবাদ এই তথ্বের বিরোধিত| করিতেন । 


ডাহাদের মতে বর্তসানে অবাধ বাণিজ্যের সবার! সমপন বৃদ্ধি অপেক্ষা বর্তমানে বাণিজ্য গুফের 
সার দেশের উৎপাদন-ক্ষদতা বাড়াইয়। তোলা দেশের পক্ষে অধিফতর লাভজনক হইন্তৈ পারে । 


২৯৪ অর্থ তত্ব 


আমদানি ভ্রব্য পায়, তাহাকে বাণ্জ্যহার বল] হয়। নিজের দেশের কম 


দ্রবে)র বিনিময়ে অপর দেশের কত অধিক দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাই লাভের 
নির্ধারক | 


এই বাণিজ্যহার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদ্রার উপর । নিজের দ্রব্যের জন্য 
অপর দেশের চাহিদার ভুলনায় অপব দেশের দ্রবোর ভ্গ্য নিজের চাহিদা অধিকতর 
শক্তিশাপী হইলে বাণিজ্যহার সেই দেশের প্রতিকূলে যাইবে 
এবং অপর দেশের অনুকূলে আসবে । স্ৃতরাং এই 
পারস্পরিক চাহিদ] নির্ভর করে আমদ্যান ও রগানির পারস্পরিক স্থিতিস্কাপকতার 
উপর | যে দেশের রগামির জন্য বৈদেশিক চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইবে (অর্থাৎ 
দাম বাড়িলেও চাহিদ1 বেশি কমিবে না, মোট রেভিনিউ বৃদ্ধি পাইবে ) এবং ইহারই 
সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী আমদানির চাহিদা স্থতিস্থাপক হইবে (অর্থাৎ দাম 
বাড়িলে চাহিদা অধিক কমিয় যাইবে, মোট রেভিমিউ হাস পাইবে), সেই দেশ 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে বেশি লাভ করিতে পারিবে, কারণ বাণিজ্যহার তাহারই 
অনুকূলে আসিবে। 
টাক] হিসাবে বাণিজ্যহারকে অনেক সময় আমদানি-দাম ও রগ্ানি-দামের 
অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা হয় (2১৪6:০ 01 1001007% 721088 800 1220001% 
1১71059 )। বগ্ানি-দামের তুলনায় যদি আমদানি-দাম কমিয়া যায় তবে বাণিজ্যহার 
অনুকূলে আসিবে, লাভও অধিক হইবে। 


বাশিজাহারের উপর 


তৃতীয়ত, অস্ভান্ত দেশের তুলনায় একটি দেশের আয়তন যত ছোট হইবে» 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে তাহার লাভ তত বেশি হওয়ার সম্ভাবলা। 
কারণ, বিদেশী ভ্রব্যের জন্য তাহার চাহিদা খুবই কম এবং 
ফলে বিদেশী দ্রব্যের দামও তাহার চাহিদার দ্বারা বিশেষ 
প্রভাবান্থিত হয় না। কিন্ত তাহার রপ্তানি-দ্রব্যের জন্ বিদেশী বৃহ্ত রাষ্ট্রের চাহিদার 
পরিমাণ বেশি এবং ফলে সে অধিক দামে এ দ্রব্য বিক্রয়ের স্থবিধা পাইতে 
পারে। 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের এই তত্ব ফ্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের 
দ্বারা রচিত, প্রধানত রিকার্ডো ও মিল এই তত্বের কাঠামো গঠন করিয়া 
গিয়াছিলেন । অধ্যাপক হাবারলার এই তত্র ছুইটি ক্রটির কথা উল্লেখ 


দেশের আয়তনের উপর 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৯৪ 


করিয়াছেন এবং তাহা দুর করিবার জন্য উৎপাদন সম্ভাবনার রেখার (€ 0:9৫০* 

6100 ৪৪08৮108610) 0৬:5৪ ) সাহায্য লইয়াছেন। নিি 
হাবারলারের নূতন পরিমাণ উপকরণের সাহায্যে ছুইটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন 

দৃষ্টিভঙ্গী 

পরিমাণ সম্মিলন উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইতেই এই 
উৎপাদন সম্ভাবনার বা! বূপান্তরণের রেখা (78508100056 05:5০ ) জান। 
যায়। এই পদ্ধতিতে, তাহার মতে, শ্রম-ব্যয়ের তত্ব বাদ দেওয়া চলে, এবং 
একই সঙ্গে বহু বিভিন্ন সংখ্যক উৎপাদনের উপাদান দেখান চলে। এই বিকল্পতন্ব 
একটু পরেই বিশদভাবে আলোচিত হইতেছে। 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করার উদ্দেশ্টে 
মার্শাল ভোগোষ্ব.ত্ত তত্বের সাহায্য লইয়াছেন। তাহার মতে দেশের ক্রেতাগণ 
কোন দ্রব্যের জন্য যে পরিমাণ দাম দিতে প্রস্তত 
দূ আছেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দরুণ বিদেশ হইতে উহা 
অপেক্ষা কম দামে তাহারা জিনিসটি পাইবেন; চাহিদার 
দ্র ও বাজার-দরের পার্থক্যই ভোগোদ ত্তরূপে আস্তর্জীতিক বাণিজ্য হইতে একটি 
দেশের লাভের পরিমাপ । 
টাউসিগ. বলিয়াছেন, একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পায় 
দেশের মধ্যে বধিত মজুরির হারের স্তরের ও আয়স্তরের মাধ্যমে এবং ইহাদের 
দ্বারাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হুইতে লাভ পরিমাপ করা যায়। যে দেশ 
দর দিনা অধিক পরিমাণে রগানি করিতেছে, সেই দেশের রগানি- 
গুরের ছার! দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পে মজুরের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে। 
এবং মুনাফা! বৃদ্ধি পাওয়ায় মজুরির হার বৃদ্ধি পাইবে। 
রপ্তানি-শিল্পে বর্ধিত মজুরির হার. (প্রতিযোগিতার দরুণ) দেশের অস্তান্ত 
শিল্পে মজুরির হার বাড়াইয়া দিবে, ফলে দেশে সাধারণ আয়ম্তর বৃদ্ধি 
পাইবে। 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ গুণক তত্বের (0০7০9১6 ০৫ 81816100119: ) সাহায্যে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করেন। রপ্তানি-বৃদ্ধির 
ফুল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলের স্ভায়, ইহার ফলে দেশে নৃতন আয় স্তর হয়, 
ভোগ্যদ্বব্যের ও মুলধনী ভ্রব্যের চাহিদ! বৃদ্ধি পায় এবং দেশে আরও বেশি 
পরিমাণ কর্মসংস্থান, নূতন আয়, নুতন বিনিগোগের ধার। প্রসারিত হইতে 


২৯৬. অর্থ তত্ব 


খাকে। বিস্ত নূতন আয় সৃষ্টি বা আয়ন্তরে বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা 

( 81578108] 0200908865 9£ 11000: ) বাড়িয়া যায়, 
(৩) 515 আমদানির পরিমাণও বৃদ্ধি হয়। এই আমদানির পরিমাণে 

বৃদ্ধি অপর দেশের আয়ন্তরে বৃদ্ধি ঘটাইলে তাহাদের আম- 
দানি বাড়িতে পারে এবং ফলে প্রথম দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি হইতে পারে । আমদানি- 
প্রধাতার বৃদ্ধি ছিত্রন্ধপে (5৪88০) কাজ করে এবং শুপকের পরিমাণ 
কমাইয়া দেয়, দেশের আয়ম্তর ও কর্মসংস্থানে পূর্ণমান্রায় প্রসার ঘটিতে দেয় না। 
কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, আস্তজ ণতিক বাণিজ্যের প্রভাবের ফলে জাতীয় 
আয়ের হাঁস বা বৃদ্ধি পরিমাপ করা যায় বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকের সাহায্যে 
( মা0791615 17509 81016111191 ) | 


বিকল্প বিশ্লেষণ পদ্ধতি ( & ৭ /1610805৩ 026009 ০€ 810815515 ) £ 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে ক্লাসিকাল তত্ব প্রধানত রিকার্ডোর হাতে 
গড়িয়া! উঠিয়াছিল | শ্রমশক্তিকে একমাত্র ব্যয় হিসাবে গণ, করিয়া উহার 
ভিজ্তিতে তিনি এই তত্ব রচনা করিয়াছিলেন । মিল্‌ এই তত্বকে অগ্রসর 
করাইয়াছিলেন পারস্পরিক চাহিদার নীতির (1000%.809 ০0£ 79010:008) 
00870 ) সাহায্যে | তাঁহাদের সম্মুখে প্রধান প্রশ্ন ছিল £ 
(১) একটি দেশ কোন্‌ দ্রব্যগুলিকে ক্রয় করিবে এবং 
কোনৃগুলিকে বিক্রয় করিবে? (২) কি হারে এই বিনিময় চলিতে থাকিবে, 
অর্থাৎ আমদানি ও রগ্ানির মধ্যে বাণিজ) ছা কি হইবে? এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে 
একটু ভিন্নভাবে উপস্থিত করা চলে, তাহা হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে 
লাভ কতট1 হয় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই মোট লাত কিন্ধপে বান্টিত হইয়া 
যায়? ইহাদের সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচন৷ করিয়াছি 


রিকার্ডো ও মিল 


অধ্যাপক হাবারলার ( ম৪১০০০: ) প্রমুখ ধনবিজ্ঞানীর! এই ত্বকে আর 
এক স্তর আগাইয়া দিয়াছেন। তিনি এক ধরনের উৎপাদন-পরিবর্ততার 
রেখা (19০00506190 ৪৪১86166100 0৪৩ ) প্রয়োগ করিয়াছেন। 
হাবারলারের উৎপাদন দেশে উৎপাদনের উপাদান স্থির ধরিয়া লইয়া 
সম্ভাবনার রেখা উহাদের সাহায্যে ছুইটি ভ্রত্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সম্মিলন 
কি ভাবে উৎপারন করা বাঁয়-তাহা দেখাল এই রেখার উদ্দেন্ঠট। এই 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হ৪খ 


রেখাটিকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে ইহার যে ফোন বিন্দুর ঢাল 
€ ৪1০7৪ ) উভয় ব্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়ের অনুপাতের সমান । অধ্যাপক হাবারলাল 
দেখাইয়াছেন ষে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ করিতে ন। পারিলেও, 
ইহ কিরূপে ল্ষ্টি হইতেছে তাহা। এই উৎপাদনপরিবর্ততার রেখার সাহায্যে দেখান 
যায়। পরবর্তীকালে অধ্যাপক লিয়নটিয়েফ. (150766৩£ি ) এই উৎপাদন- 
সম্ভাবনার রেখার সহিত নিরপেক্ষ রেখা পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া এই তত়্কে আরও 
দুম্প$ করিয়। তুলিয়াছেন। 
এই উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখ| বা রূপাস্তরণ রেখা (1905810720861010 
9৪:৪ ) কাহাকে বলে? প্রথমে একটি তালিকার (৪০৪৫) ) ন্ধুপে আমরা 
ইহা আলোচন! করিতে পারি । মনে কর, কোন দেশে নির্দিই পরিমাণ উপকরণ 
যেমন, শ্রম বা মূলধন আছে £ ইহার সাহায্যে হয় ধান অথব| কাপড় অথবা 
উভয়ের ভ্রব্যেরই কিছু পরিমাণ উৎপাদন করা চঙগে। সেই উপকরণগুলিকে সম্পূর্ণ 
ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে অনেকখানি ধান পাওয়। যায়, আবার উহাদের 
(যষ্বের সাহায্য লইয়া! ) সম্পূর্ণ কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে অনেকটা 
কাপড় তৈয়ার হইতে পারে! অথবা সেই উপকরণগুলির সাহায্যে ছুইটি ভ্রব্যই 
চারার কিছু পরিমাণে উৎপাদন করা যায়। ইহাদের কোন একটি 
কাহাকে বলে দ্রব্যকে অপর ত্রব্যটিতে রূপান্তরিত করা চলে শারীরিকভাবে 
নয়। একের উৎপাদন হইতে উপকরণ অপসারণ করিয়! 
অপরের উৎপাদনে নিয়োগ কর। সম্ভব, অর্থাৎ একটির উৎপাদন কমাইয়া অপরটির 
উৎপাদন বাড়ান চলে। যেমন ধরা যাউক, ভারতবর্ষে ধানকে সব্দা! কাপড়ে 
রূপান্তরিত করা যায় 10 : 3 এই নির্দিষ্ট অনুপাতে । ইহার অর্থ হইল 10 ইউনিট 
ধান ছাড়িয়৷ দিলে তবেই 9 ইউনিট কাপড় তৈয়ার করা৷ চলে। .আমর। আরও 
ধরিয়া লইতেছি যে, সকল উপকরণ ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে 100 ইউনিট 
ধান এবং 0 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয় । তাহা হইলে ( অর্থাৎ ইহাদের ব্পাত্তরণের 
অনুপাত 1023 হইলে ) ভারতে 90 ধান £ 3 কাপড়, ৪0 ধান ঃ 6 কাপড়, 
$ ধান £ 89 কাপড়- প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাই উৎপাদন-সম্তাবনার 
বা রূপাত্তরণের তালিকা» নিচে ইহা! দেখান হইয়াছে। 


* এই তালিকা, রেখাচিত্র 38০8৩890-র 25075080108 ্রস্থটি হইতে জওয় হইয়াছে 
খনুসকিতহ ছাত্রের! লুতগাতাশএযর [55520500081 জাত (জগত সহ) এবং 
50৩তস্ধর 2515208110251 095050701০9 ৫8৩ ৮-9 দেখিতে পায়েন । 


২৯৮ অর্থ তত্ব 


সম্ভাবনা ধান কাপড় 
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ব৷ রূপান্তরণের রেখা পাইতে পারি । নিচের চিত্রে, গ্রু অক্ষে ধান উৎপাদনের 





পরিমাণ এবং £ অক্ষে কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ আমর পরিমাপ করিতে 
পারি। 44 হইল উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা। ধান ও কাপড়ের ব্যয়ের 
অনুপাত নির্দিষ্ট ধরা হইয়াছে বলিয়া ইহা সরলরেখার আকার লইয়াছে। 
€ ক্রমহ্াসমান বা! ক্রমবর্ধমান ব্যয় খঁটিলে উহার আকৃতি ভিন্রন্ূপ হইবে, তাহ. 
পরে আলোচিত হইবে)। আলোচনার হবিধার জন্ত উভয়ের ব্যয়ের 
অনুপাতে নির্দিষ্টতা ধরিয়া! লওয়া হইয়াছে । এই রেখার মধ্যে ভারতবর্ষ ঠিক 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৯৯ 


কোন বিন্দুতে উৎপাদন করিতে থাকিবে? অর্থা কত পরিমাণ ধান ও কত 
পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন করিবে? ধরা যাউক ভারত উৎপাদন সম্ভাবন। রেখার 
£ বিন্দুতে উৎপাদন করে, 30 ইউনিট ধান এবং 2॥ ইউনিট কাপড়ের উৎপাদনে 
তাহার সকল উপকরণ নিয়োগ করে ।* 

এই অবস্থায় যদি কাপড়ের উৎপাদনে কোন নুতন যন্ত্রপাতির বা পদ্ধতির 
আবিষ্কার হয়, তবে উহার ফলাফল কি হইবে? মনে কর, যে উপকরণে 10 
ইউনিট ধান হয় তাহাতে 3 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন না হুইয়! 
এখন 6 ইউনিট কাপড় তৈয়ার হইতে পারে, তবে উৎপাদন- 
সম্ভাবনার রেখা উপরে উঠিয়া যায়। উপরের চিত্রে 40: রেখা ত্বার! ইহা 
দেখান হুইতেছে। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতবর্ষ ল বিন্দু হইতে [বিন্দুতে 
উঠিতে পারে, উহাতে ছুইটি দ্রব্যই সে পরিমাণে বেশি পাইতেছে। 

এতক্ষণ আমরা ভারতের কথা আলোচন৷ করিয়াছি, এখন ইংলগ্ডের কথা 
আলোচনা! করা দরকার | ইংলগ্ড শ্রমিক বেশি অথচ জমি কম, তাই সেই দেশে 
ধান ও কাপড়ের ব্যয় অনুপাত পৃথক। এদেশে তুলনামূলকভাবে ধানের উৎপাদন 
ব্যয় বেশি, কিন্তু কাপড়ের উৎপাদন ব্যয় কম। তাই, আমরা মনে করিতে পারি 
ষে, ইংলগ্ডে প্রতি 10 ইউনিট ধান তৈয়ারীর উপকরণ দিয়া ৪ ইউনিট কাপড় 
তৈয়ার করা যায়। ইহাই ইংলগডের উৎপাদন-সস্তাবনার ব। ন্বপাস্তরণের 
অনুপাত । ভারতের স্তায় ইংলগ্ডেরও এইক্সপ একটি রপান্তরণের তালিকা আছে, 
যেমন £ 


আবিক্ষারের ফল কি 


জস্ভাবন! ধান কাপড় 
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10:8 নির্দিষ্ট অন্ুপাতের হারে ইংলগ্ডের এই উৎপাদন সম্ভাবনার তালিকা 


*. কেন ভারতবর্ষ ঠিক 90 ইউনিট ও 2] ইউনিট কাপড় উৎপাদন করিতেছে? এই প্রশ্ন 
এখানে আঁলোচা নয় । তবুও সংক্ষেপে বলিয়া! রাখ! দরকার । পরিকঠ্ঠিত অর্থ নৈতিক 
কাঠা যাতে এই বিষয়ে ছিদ্ধান্তু গ্রহণ করেন পরিক্টন! কমিশন? কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক 
অর্থনৈতিক কাঠামোতে ইহা নির্ভর করে এই ডুব্যগুলির যোগান, চাহিদ। এবং দামের উপয়। 
অনিয়ন্ত্রিত নারির বিভিন্ন ড্রব্যোৎপাদনে দেশের রি হি নিধায়ন 
করে। :.: 1. 


৩৩৪ অর্থ তত্ত্ব 


ব৷ ব্ষপান্তরণের তালিকাকে আমরা রেখাচিন্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি 
নিচে ইংলগ্ডের ক্ষেত্রে এই রেখ। দেখান হইয়াছে। এই চিত্র হইতে আমর! 





6 ব0 ৪০ 18০ 160. % 
0 

'আরও দেখিতে পাইতেছি যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হওয়ার পূর্বে ইংলগ 

&9 ধান ও 8০ কাপড় উৎপাদনে তাহার সকল উপকরণ নিয়োজিত রাখিয়াছে । 
এই অবস্থায় মনে কর উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সুরু হইবে । কি হারে 
খান ও কাপড় পরম্পরের মধ্যে বিনিময় হইতে পারে? ভারত বুগুনি করিবে 
ধান এবং ইংলগু রগ্তানি করিবে কাপড় ইহা বোঝা যাইতেছে । 70: 3 ও 
10: 8-এর মধ্যে 102; 10: প্রভৃতির যে কোন একটি হার স্থির হইবে, 
ইহাও আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। যে হারে এই বিনিময় ঘটিবে তাহাই 
বাণিজ্হার (19708 0£ 7806), বা দামের অনুপাত (07799 7569 )। 
একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, উভয় দেশের নির্দিষ্ট ব্যয়ান্গপাতের 
বাহিরের দিকে (70: 3 ও 10: 8-এর বাহিরে ) কোন 
১ বাণিজ্যহার থাকিতে পারে না। যেষন, 10: বা 
10: 12 এই ছুইটি অনুপাত লইয়া দেখ! যাউক। ভারত 
খদি নিজের দেশে ধান উৎপাদন না করিয়া সেই উপকরণ কাপড় উৎপাদনে 
নিয়োগ করে, তবে সে 2 ইউনিট কাপড় পায়, বিদেশ হইতে সে কেন ধানের- 
বিনিময়ে ! ইউনিট দিতে রাজি হইবে? শুধু তাহাই নহে। যদি 102 
অনুপাত জোর করিয়া চাপাশ যায় তবে ভারত কেবল কাপড় উৎপাদনে 
উপকরশলমূহ নিয়োগ করিবে, ধানের উৎপাদন ছাড়িয়া দিবে। ইছার কারণ 
কি? ভারত নিজের দেশে ॥ ইউনিট কাপড়ের বদলে 50/9 অর্থাৎ 5:39 
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ইউনিট ধান উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু বাহির হইতে লে যদি 10 ইউনিট ধান 
পায় তবে কেন নিজের দেশে ধান উৎপাদন করিবে? 
এইবার ইংলগ্ডের দিকটি আলোচন! করা যাউক | যদি বিনিময়ের অনুপাত 
10: ॥ রাখা হয়, তবে সে-ও কাপড় বিক্রয় করিয়। ধান কিদিতে চাহিবে। নিজের 
দেশে ইংলগড এক ইউনিট কাপড়ের বিনিমষে 1018 অর্থাৎ ॥'26 ইউনিট ধান পায়॥ 
জরা বিনিময় করিলে ॥ ইউনিটের বালে সে 10 ইউনিট ধান 
অনুপাতের গুরুত্ব পাইতে পারে। ভারত ও ইংলণ্ড উভয়েই খদি কাপড় 
বিক্রয করিতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্টে ধানের উৎপাদন হুইতে 
সকল উপকরণ সরাইয়া আনিয়া কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করে, তবে উভয়ের 
মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে না। এইরূপে আমরা দেখিতে পারি যে, উভর় 
ব্রব্যের বাণিজ্য-হার 10 : ৪-এর উপরেও উঠিতে পায়ে না, যেমন 19: 12 
কয় না, কারণ তাহা হইলে উভযেই কেবলমাত্র ধান উৎপাদন নুরু করিবে, কেহ 
কাপড় উৎপাদন করিবে ন|। 
সুতরাং এইন্ধপে আমরা এই সিদ্ধান্তে নিশ্চয় পৌছিতে পারি যে 10:8 
এবং 70:8৪ এই ছুইটি চরম-সীমার মধ্যবর্তী কোন অনুপাতে যেমন 1016 
হারে উতয় ভ্ত্রব্যের বিনিময হুইতে থীকিবে। উভয় দেশই নিজ নিজ তুলনা- 
মূলক স্থৃবিধা অনুযায়ী বাণিজ্য করিবে, ভারত ধান উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য লাভ 
করিবে এবং ইংলগড কাপড় উৎপাদনে বিশেষত্ব লাভ করিবে। উভয দেশই 
_. পুর্বাপেক্ষা উন্নততর জীবনযাত্রার মান লাভ করিবে। ভারত 
তা ডি নিজেব দেশে 10 ইউনিট ধানকে 3 ইউনিট কাপড়ে 
হইবে রূপান্তরিত কবিতে পাবে, কিন্তু বাণিজ্যের ফলে সে একই 
পরিমাণ ধানকে 6 ইউনিট কাপড়ে রূপান্তরিত করিতেছে। 
ইংলগ্ড নিজের দেশে ৪ ইউনিট কাপড়কে 10 ইউনিট ধানে রূপান্তরিত করিতে 
পারে; কিন্তু বাণিজ্যের ফলে সে ৪ ইউনিট কাপড়কেই 10 ইউনিট ধানে 
পরিণত করিতে পারিতেছে। উভয় দেশের উপকরণলমূহ তুলনামূলকভাবে পক্ষতর 
ক্ষেত্রে নিযুক্ত হইতেছে। তাহাদের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। বাণিজ্যের 
ফলে তাঁই সম-পরিমাণ উপকরণের সাহায্যে উভয় দ্রব্যই বেশি পরিমাণে 
পাওয়৷ যাইতেছে । আন্তর্জাতিক বাঁণিজ্যকে তাই পরোক্ষ উৎপাদন (/2037996 
1০09$০ ) বলা চলে। 
ঠিক কোন্‌ বিশ্ুতে, উভয় দেশের উৎপাদন্যয়ের অস্থপাতের অন্তবর্তী 


4০৪২, অর্থ তত্ব 


কোন স্তরে বাণিজ্যহার স্থির হইবে? লাধারণ বুদ্ধিতে আমাদের প্রথমেই 
মনে হইতে পারে যে, বাণিজ্যহার 10: 6% হুইবে, অর্থাৎ উভয়ের পার্থক্যের 
ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় ইহা স্থাপিত হইবে, মোট পার্থক্য সমানভাবে ভাগ 
করিয়া উভয়ে সমান লাভ করিতে থাকিবে। ইহা কিন্তু সত্য নষ। জনূ 
রা ঈযার্ট মিল দেখাইয়াছেন যে, ছুইটি ব্যযের অন্কপাতের মধ্যে 

হার £ পারম্পরিক বাণিজ্যহার নির্দিষ্ট হইবে ওই ভ্রব্য ছুইটির প্রত্যেক টির 

চাহিদার তত্ব যোগান ও চাহিদার ঘাতপ্রতিধাতে। ইহাকেই তিনি নাম 
দিয়াছেন পারস্পরিক চাহিদার তত্ব (09০07 ০£ চ১9021):0081 7)920870 )1 
সমগ্র পৃথিবীময় সেই ্রব্যটির চাহিদ্রা ও যৌগানেব পারস্পরিক চাপে এমন স্তরে 
এই বাণিজ্যহার নির্ধাবিত হইবে যেখানে দ্রব্য ছুইটির চাহিদ্দা ও যোগান ভারসাম্যে 
পৌছিযাছে। এই ভারসাম্যের অবস্থা হইতে বিচ্যুতি আসিতে পারে, যদি 
কে)ট লোকের রুচি ও পছন্দ, এবং (খ) যন্ত্র কৌশল প্রভৃতিতে কোনরূপ 
পরিবর্তন আসে । 

এই 1086 অন্নুপাতের বাণিজ্যহারের প্রভাবে উভয় দেশেত্র উৎপাদন- 
সম্ভাবনার রেখ। বা রূপাত্তরণের রেখা পরিবতিত হয়, তাহা! আমরা সহজেই 
বুঝিতে পারিতেছি। যেমন, ভারতেব ক্ষেত্রে ইহার আকুতি কিরূপ হুয, আমরা 
তাহা নিচের চিত্রে দেখিতেছি। 


8০0 
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আত্তর্জীতিক বাণিজ্যের পূর্বে ভারতের উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা ছিল 
9: 8 বিনিময়ের অনুপাত অনুযায়ী ৮ রেখা । বাণিজ্যের পরে, যখন ॥9 : 6 
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বিনিময়ের অনুপাত নি্দি হইল তখন তাহার এই রূপাস্তরণ রেখাটি উবে” 
উঠিয়াছে। ইহা হুইল ৮৮. ঠিক যেরূপ কোন আবিষ্কার বা যন্ত্রকৌশলের 
উন্নতি ঘটিলে রূপান্তরণ রেখা উপরে উঠে, এই ক্ষেত্রেও সেইক্*প ঘটিয়াছে। 
ভারত পূর্বাপেক্ষা উন্নত স্তরে উন্নীত হইয়াছে। এই 47 রেখার কোন বিন্দুতে 
সে দুইটি ভ্রবোর উৎপাদন করিতে থাকিবে, অর্থাত তাহার উপকরণবিস্তান কি 
হইবে, তাহা নির্ভর করিবে দেশের মধ্যে দামব্যবস্থার উপরে। আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের ফলে দেশের মধ্যে দ্রব্যের ও উপকরণের দামে 
উৎপাদন ও ভোগ- পরিবর্তন আসিবে, ধর! যাউক সে তাহার নূতন রেখার 
সম্ভাবনার উপর 
বাণিজোর ফলাফল রন বিদ্দুতে উৎপাদন ও ভোগ করিতে থাকে। এই 
কিরূপ? রেখাটিকে ভোগ-সম্ভাবনার রেখা বলিয়াও গণ্য করা চলে, 
ইহার "বিন্দুতে ভারত 40 ইউনিট ধান এবং 86 ইউনিট 
কাপড় ভোগ করিতে থাকিবে । ভাঙ। রেখা-ছুইটির সাহায্যে ভারতের রঞ্ানি 
(+)এবং আমদানি (-)দেখান হইতেছে। এইরূপে ইংপণ্ের ক্ষেত্রে 
দেখান চলে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফসে তাহার ভোগ ও উৎপাদন বাড়িয়া 
গিয়াছে । বাণিজ্যের ফলে দুইটি দেশেরই উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ বাড়িয়া 
খাওয়া--ইহা কোন ম্যাজিকের ফল নয়, বিশেষায়ণের ফলে উভয় দ্রব্যের 
উৎপাদনই বাড়িয়া গিয়াছে। 


যদি একাধিক দ্রব্য থাকে, ভবে অবস্থা কিকপ দীড়ায়, তাহা আলোচনার 
সময় এখন আসিয়াছে । এই তত্বের মূল সিদ্ধান্ত তাহাতে কিছু পাণ্টায় না, এন 
কি খু'টিনাটিতে অল্প কিছু পরিবর্তন আনাও বিশেষ শক্ত 

হাজি নয়। এতক্ষণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, ধান ও কাপড় 
ৃ এই দুইটি দ্রব্যেরই উৎপাদন, ভোগ ও বাণিজ্য চলিতেছে। 

কিন্তু বাস্তব জগতে ধান ছাড়া গম, পাট, আখ প্রভৃতি কষিজাত দ্রব্যের কোন 
অভাব নাই, আর বহু প্রকারের কাপড় ও বহ প্রকার শিল্পজাত ভ্রব্যও 'আছে। 
এত বেশি ভ্রব্যসামগ্রী থাক৷ সত্তেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ কমিবে না, বরং 
বৃদ্ধি পাইবে । এই প্রসঙ্গে হাবার্লার্‌ ( ৪৪১৪০: ) দেখাইয়াছেন যে, যখন 
সুইটি দেশে সমহার ব্যয়ের নীতিতে অনেক ব্রবউৎপন্ন করা যায়, তখন উহাদের 
“আপেক্ষিক স্থবিধা বা তুলনামূলক ব্যয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্তরক্ষমে সাজান চলে। 


৩০৪ অর্থ তত্ব 


যেমন. আমাদের তুলনামূলক সুবিধার স্তরক্রম অনুসারে আমর! নিচের জিনিসগুলিকে 
সাজাইয়া রাখিয়াছি £ 


টারতবঙ্গ€র_০-75 নিউ ত্র ৯ লগ 
ন্ হানা পা 0 দড়ি উল চোরা 


এই স্তর অনুসারে আমর! দেখিতে পাই যে, কোন্‌ কোন্‌ ভ্রব্যের ব্যয় 
তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম* ভারতে ধানের ব্যয় সবচেয়ে কম, তাহার পর 
পাট...ইত্যাদি। ইংলগ্ের তুলনামূলক ন্থবিধা হইল মোটর গাড়িতে সবচেয়ে বেশি, 
তাহার পরে উল, তাহার পরে ঘড়ি, এইক্ধপ। এই অবস্থায় একটি বিষয় আমরা 
সঠিক বলিতে পারি, বাণিজ্যের ফলে ভারতে ধান উৎপন্্র হইবেই এবং ইংলগডে 
মোটর গাড়ি প্রস্তত হইবেই, কারণ ইহাতে তাহার! প্রত্যেকে 
দুইটি দ্রব্যের বেশি 

খাকিলেও এই তন দক্ষতম। কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ ভ্রব্য রগানি ও আমদানি 
মূলত সঠিক হইবে তাহার সীমানারেখা (01510808 1106 ) কোথায় 
পড়িবে? পাট ও চা-এর মধ্যে? অথব৷ ভারত চা পর্যন্ত 
উৎপাদন করিবে এবং ঘড়ি হইতে ডান দিকের ভ্রব্যগুলি ইংলগ্ডের হাতে ছাড়িয়া 
দিবে? আবার এই সীমানারেখ! ছুইটি দ্রব্যের মধ্য দিয়া ন1 গিয়া একটি ভ্রব্যের 
উপর দিয়া চলিরা যাইতে পারে; সেই অবস্থার সেই ত্রব্যটি ছুইটি দেশেই কিছু 

কিছু উৎপাদন হইতে থাকিবে । এই অবস্থায় কি ঘটিতে পারে? 
ইহা প্রধানত নির্ভর করে বিভিন্ন ভ্রব্যের আন্তর্জাতিক চাহিদার তুলনামূলক 


শক্তির উপর। অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক চাপ অনুযায়ী এই 
সীমারেখার সঞ্চার-পথ নির্ধারিত হইবে। ধান ও পাট এর জন্ত আন্তর্জাতিক 
চাহিদা বাঁড়িয়৷ গেলে ভারতের অনুকূলে বাণিজ্যহার সরিয়া আসিয়া আমাদের 
এমন সমৃদ্ধিশালী করিয়। তুলিতে পারে যে, আমরা সকল উপকরণ উহাতে নিযুক্ত 
করিয়া চা উৎপাদন ত্যাগ করিডেও পারি ; উহার উৎপাদন আর ততট1 লাভজনক 
না-ও থাকিতে পারে । আবার রাজস্থানের মরুভ্মিতে সহজে চ৷ তৈয়ারী করা 
যায় এইরূপ কোন আবিফার হুইলে বিভিন্ন দ্রব্যের তুলনামূলক স্বিধার স্তরক্ষম 
সম্পূর্ণ নৃতনভাবে পরিবতিত হুইয়! যাইতে পারে এবং বিশেষায়ণ ও বাণিজের ধরন 
বদলাইয় যাইতে পারে ।* 
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আত্তর্জাতিক বাণিজ্য ৩৪৫ 


সংখ্যায় ছুইটি দেশের বেশি থাকিলেও এই তন্বটির নূলকথ! অপরিবতিত 

থাকে। কোন বিশেষ দেশের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তাকাইয়া দেখিলে নিজের 

বাহিরে অন্তান্ক সকল দেশকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া 

রা এ "পৃথিবীর অবশি্ট অংশ” (হও ০? 0.৪ 0210.) 

সত্য নয় বলিয়। গণ্য করিতে হয়। রাষ্ট্রের লীমানারেখার সহিত 

বাণিজ্যের সুবিধার কোনরূপ যোগসুত্র মাই। এই ত্ 

সর্বত্র প্রযোজ্য, বিভিন্ন দেশের মধ্যে অথবা] একই দেশের বিভিন্ন ' অঞ্চলের 
মধ্যে। 


এতক্ষণ আমর! ধরিয়৷ লইয়াছি যে, উৎপাদন বাড়িলে বা কমিলে উভয় দ্রব্যের 
উৎপাদন ব্যয় সমান থাকে। তাই র্নপান্তরণরেখা সরল রেখার ক্নপ লয়। 
কিন্তু বাস্তবে সকল শিশ্পেই উৎপাদন বাঁড়াইতে গেলে ব্যয় বাড়ে ; এই রেখাটি 
তাই উৎস বিন্ুর দিকে অবতল ( ০০7০%৮৪ 60 606 ০18৮0 )। সাধারণভাবে 
ইংলওড অপেক্ষা ভারতবর্ষ ধান উৎপাদনে অনেক বেশি যোগ্য হইলেও, ভারতে 
ধানের উৎপাদন বাড়িলে এমন একটা স্তর আসে যখন উৎপাদন আর একটু 
বাড়াইবার চেষ্ট। করিতে থাকিলে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ভারতে প্রতিযোগিতার দরুন 
ইংলগ্ডে ধানের দম কমিয়া গিয়াছে বটে ? কিন্তু তবুও কোন 
ক্রমহ্াসমান প্রতিদান কোন অতিরিক্ত উর্বর জমিখণ্ড আছে যেখানে কিছু কিছু ধান 
25৮1৬ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ঠিক এইরূপ ইংলগ্ডে কাপড়ের 
উৎপাদন ব্যয় বাড়ে বলিয়া ভারতেও কোন কোন দক্ষতর 
কলকারখানায় কাপড়ের উৎপাদন কিছু কিছু চলিতে থাকে । সুতরাৎ ক্রমহাসমান 
প্রতিদানের নিয়ম ব। ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের নীতি কার্যকরী হয় বলিয়া বিশেষায়ণের 
ধারা সম্পূর্ণ হইতে পারে না; উভয় ভ্রব্যেরই কিছু কিছু পরিমাণ উভয় দেশে 
উৎপাদন হইতে থাকে । পরপৃষ্ঠার চিত্রে ইহ1 দেখা যাইতেছে । 


এই ছবিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হওয়ার পূর্বে ও পরে ভারতের অবস্থা 
আমরা দেখিতে পাইতেছি। এই ছবিতে ক্রমবর্ধমান ব্যয় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে; 
4%. রেখা তাই উৎসবিন্দুর দিকে অবতল | বাণিজ্য শুরু হওয়ার পূর্বে ভারতবর্ষ 
ল বিদ্দুতে উৎপাদন ও ভোগ করিতেছিল। ভ্ুব্য ছুইটির আভ্যন্তরীণ 'দামের 


২৬ 


৩০৬ অর্থ তত্ব 


অন্ুপাত (10 £ 3) উহাদের ব্যয়ের অন্ুপাতের সমান ; 0 রেখার 
ঢাশ ইহা প্রকাশ করিতেছে । 





বাণিজ্যের পরে, উভয় দেশের সাধারণ বাণিজ্যহার দীড়াইল 10: 6; এই 
অবশ্ায় ভারতের উৎপাদন ৪ বিন্দুতে সরিয়া আসে । কাপড়ের উৎপাদন কমিয়া 
'আসে, কিন্তু একেবারে বন্ধ হয় না, নৃতন উৎপাদন বিন্দু ৪-তে পৌছায়। 
প্রতিযোগিতার দরুন এখানে রেখাটির চাল হুইল 10 : ৪, অর্থাৎ অল্প কিছু ধান 
উৎপাদনের জন্য কিছুটা! কাপড়ের ব্যয় এবং এই ছুইটি দ্রব্যের আন্তর্জাতিক দামের 
অন্থুপাত সমান। বিন্দুতে এবং একমাত্র এ বিদ্দুতেই ভারতের জাতীয় 
উৎপাদনের মূল্য (10: € দাম অনুপাতের হিসাবে ) সর্বাধিক । সরল রেখাটি 
হুইল ভারতের নূতন ভোগ-সস্তাবনার রেখা, বাণিজ্যের ফলে ভারত যাহা 
পাইয়াছে। যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে ভোগের এই স্তর নির্ধারিত হয়, 
বিন্দুতে উহা! প্রকাশ পাইতেছে। পূর্বের ন্তায়, ভাঙা রেখাগুলি রপ্তানি 
(+) এবং আমদানি (-) নির্দেশে করিতেছে । আত্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে 
লাভও হইতেছে, তবে ক্রমহ্াসমান প্রতিদান ও ব্যয়বৃদ্ধির দরুন লাভ ততট! বেশি 
নয়, বিশেষায়ণও ততদূর প্রসারিত হয় নাই। ভারসাম্যের বিন্দুতে উভয় দেশে উভগ় 
দ্রব্যের প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় ভ্রব্য ছুইটির বাণিজ্য-হারের, অর্থাৎ 10 : ৫-এর সমান। 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হওয়ার পরে ইংলগডের উপকরণ ধান হইতে সরিয়া 

গিয়৷ কাপড়ের উৎপাধনে নিযুক্ত হইতে থাকে । এই ধরনের 

২৯৬৮1 উৎপাদনে জমির দরকার কম কিন্তু শ্রমিকের দরকার বেশি, 
জ্ব্যের 

আদান প্রদান ফলে ইংলগ্ডের সীষাবন্ধ জঙ্গির উপর জনসংখ্যার চাপ 

অনেকটা হাল পার়। জমির জন্ত অতিরিক্ত চাহিদা কমে, 


মুর তুলনায় তাই খাজনা ভ্রাস পায়। অপরদিকে, ভায়তে বিপরীত ধরনের 


আত্তর্জাতিক বাগিজ্য ৩ঙগ 


প্রভাব কার্যকরী হয়, ধানের উৎপাদন বাড়াইবার জন্ত জমির উপর চাপ বাড়ে, 
খজুরির তুলনায় খাজনা বৃদ্ধি পায়। 
উভয় ক্ষেত্রেই ত্রব্যের অবাধ আদানপ্রদান বা বাণিজ্যের ফল হুইল অনেকটা 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধে উপকরণগুলির যাতায়াতের সমান । ঠিক যেমন, 
ইংলগু হইতে "ভারতে লোক চলিয়া! আসিলে এখানকার শ্রমের ছুশ্রাপ্যতা কমিত, 
থাজনার তুলনায় মজুরির হার হাস পাইত, ভ্রব্য আদান প্রদানের ফলেও তাহাই 
শ্ঘটিতেছে। এইরূপে উভয় দেশেই অতি স্থপ্রাপ্য (58585579806) 
উপকরণের সহজলভ্যতা দূর হয় এবং দুশ্রাপ্য উপকরণের দুর্লভতার লাঘব ঘটে। 
ইহাই হেক্সার-ও"লীন তত্ব ( নু৪০15897-0)110, 8৪০ ) নাঁমে বিখ্যাত। 
এই তত্বের মূল কথাই হইল, ভ্রব্যসামগ্রীর আদানপ্রদানের ফলে সক দেশে 
উপকরণের ছ্ুস্রাপ্যতা কিছুটা হাস হয়। ও"লীন ক্লাসিকাল 
হেক্দার-ও'লান তব তত্বকে এইভাবে কিছুটা উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন.। তিনি 
বলিয়াছেন যে, বিভিন দেশের মধ্যে শ্রম ও মূলধনের অবাধ যাতায়াত থাকিলে 
উহা মজুরির হার ও উপকরণের দামে মোটামুটি সমতা আনিবে। কিন্তু নিজ 
নিজ দেশের সীমানা ছাড়াইয়৷ উপকরণগুলির যাতায়াত না ঘটিলেও অবাধ আত্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের ফলে, আংশিকতাবে হইলেও উপকরণের দামে এইরূপ সমতা দেখ! 
দিবে। এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দরকার । 
ইহার গর্ব দেখা যাইতেছে ষে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ইংলগ্ডের 
'জাতীয় উতপন্গের পরিমাণ বৃদ্ধ পায় বটে, কিন্তু এই জাতীয় আয়ের বন্টন এমনভাবে 
বদলাইয়া যাইতে পারে যাহাতে দেশের অধিবাপীদের সামগ্রিক কল্যাণ 
হাস পায়। 
এতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ছুইটি কারণ দেখানো হইয়াছে £ 
(ক) বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুসনামুলক্ক ব্যয়ে পার্থক্য এবং (খ) ক্রমহাঁসমান 
ব্যয়। কিন্ত এই তত্ব সম্পূর্ণ করার জন্ত বাণিজ্যের তৃতীয় 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণটি বল! প্রয়োজন। উতভগন দেশের বায় সম্পূর্ণ সমান 
তৃতীয় কারণ ১ রুচি ঝ 
চাহিদার পার্ধক্য হুইলেও এবং তাহা বাড়িতে থাকিলেও কুচি ও পছন্দে 
তারতয্যের দরুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভবপর । যেগন 
নরওয়ে ও স্থুইডেন মোটামুটি: একই হারে মাছ :ও মাংস উৎপন্ন করিতে ' পারে । 
কিন্তু ইডেনের অধিবাসীরা! ঘাংল পাইলে খু আবার নরওয়ের অধিবাসীরা 
তুলনায় মাছ: পছন্.করে বেশি. এই অবস্থার আন্তর্জাতিক: বাণিজ্যে উউয় 


৩৩৮ অর্থ তন 


দেশই লাভবান হয়; ক্ষুইডেন হইতে মাছ রপ্তানি হুইয়! নরওয়ে হইতে মাংস 
আমদানি চলিতে থাকে । উভয় দেশেরই তৃপ্তি, জীবনযাত্রার মান ও সামগ্রিক 
কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। 


নুতন বিকল্প তত্বের মুল্যায়ণ ( 22551590070 ০£ 1285 4162709855৩ 
10০০810৩ ) ৪ 


এই নৃতন তত্বের পক্ষে অধ্যাপক [8১৪০]: বলেন যে, ইহা! পুর্লাতনতত্ব 
হইতে উন্নত, কারণ আমাদের এখানে ছুইটি সংকোচক অনুমান (79862106155 
88910116198) ) না মানিলেও চলে। ইহাতে দেখ! যাইতেছে যে, শ্রমব্যয়ের 
তত্ব বাদ দিলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ব গঠন করা সম্ভব । তছুপরি, এই 
নুতন ব্যাখ্যায় একই সঙ্গে বহু বিভিন্ন সংখ্যক উৎপাদনের উপাদান 
দেখান চলে। 


অধ্যাপক 9০: অবশ্য এই নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী মানিয়! লইতে পারেন নাই। 
তাহার মতে নৃতন পদ্ধতির এই স্থবিধাগুলি কাল্পনিক মাত্র, ইহাদের ভূয়া বলিলেও 
ভুল হয় না। তিনি বলেন যে, উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ 
সমহ্যাকে আড়াল করিয়া ঢাকিয়! রাখিয়াছে। উৎপাদন- 

ভাইনারের সমাবোচনা পরিবর্ততার এই রেখা ধরিয়া লয় যে, দেশে উপকরণের 
পরিমাণ নির্দি্ (9360 18০6০: ৪5915 )। ড09£ বলেন যে, ইহা সঠিক 
নয়। টেকৃনলজির দ্বার নির্দিষ্ট এই রেখাটিকে স্থির বলিয়া ধরা যায় না, কারণ 
উৎপাদনের কোন উপাদানের পরিমাণই নির্দিষ্ট নয়, ইহা নির্ভর করে উপাদানটির 
দামের উপর । আর উপাদানের দাম নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর । 
সংক্ষেপে তাহার মতে, উৎপাদনের উপাদানগুলির যোগান যদি পরিবর্তন করা যায়, 
তাহা হইলে লাভ পরিমাপ করার উদ্দেশ্টে স্রব্যসমুহের উপযোগিতা ছাড়াও এই 
সকল উপাঙ্দানের যোগানের “আসল ব্যয়” হিসাব করা দরকার । নিরপেক্ষ রেখা 
পদ্ধতির প্রয়োগের বিরুদ্ধেও সমালোচন। কর! হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তির 
কল্যাণ পরিমাপ করার সময়ে আমরা! সহজেই বলিতে পারি উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় 
উন্নীত হইলে ব্যজির কল্যাণ বাড়িল। কিন্তু জাতির বা.দেশের ক্ষেত্রে ইহা! বল! 
চলে না। 5 ধান ও 2 কাপড় হইতে দেশে যদি 6 ধান ও 2 কাপড় 'তৈয়ারি ।হয়, 
তবে দেশের সমিগত নিরপেক্ষরেখ! (09022000885 20915575239 0025৯), 
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উপরে উঠিল বটে, কিন্তু আয়-বন্টনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে মোট সামাজিক 
কল্যাণ হ্রাস পাইতে পারে। 
নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণের এই অনুমান যদ বাদ দিতে হয় এবং সমগ্র দেশের 
উপযোগী সমগ্রিমূলক নিরপেক্ষ রেখা গঠন করা ষ্দী কোন মতে সন্তব না হয় তবে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কল্যাণ বাড়ার়কি না এই ভন্ত গঠন করার কোন উপার 
থাকে কি? স্তামুয়েলপন্‌ (350581807. ) বলেন যে, ক্লাসিকাল লেখকদের এই 
সংকোচক অন্থমানসমূহ বাদ দিলেও দেখ৷ যাষ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে 
বাণিজ্যকারী দেশগুলি সম্ভাব্য ও প্রকৃত লাভ ( ০০০5০%] 0৫ 8960৪] ৪10 ) 
পাইয়া থাকে। তাহার মতে, বাণিজ্য শুরু হইলে প্রতিটি দেশই সকল উপকরণ 
কম পরিমাণে ব্যবহার করিয়া প্রতিটি ভ্রব্য পূর্বাপেক্ষা বেশি 
হাহুারানলেলে ০ পরিমাণে পাইতে পারে। মোট লাভের কোন বাস্তব 
ন| গেলেও কল্যাণ পরিমাপক পাওয়! যায় না ইহা! ঠিকই ; কিন্তু সকগ উপকরণ, 
নু কম ব্যবহার করিয়া প্রতিটি দ্রব্য বেশি পাইলে জাতির কল্যাণ 
নিশ্চয় বৃদ্ধি পায়। এই দিক দিয়া দেখিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দরুন সকল 
দেশেরই কল্যাণ হয়। তাই তিনি বলেন যে, “80036 08266 0£ 6৪0৩, 
1,0৩৩ 58621068৫07 81929860690. 16 10957 109, 18 209098888111 
০৮০৪ 10৮ ৪11 90000198 01080. 250 6806 &6 &11,% 


বাণিজ্যব্যালান্স ও জাতীয় আয় (8518506 ০1 পু৩ 800 2৩ 
তত 810051 10007286 ) £ | 
কোন একট দেশের আয়ন্তর এবং বাণিজ্যব্যালান্দের মধ্যে পরম্পর প্রভাবশীল 
সম্পর্ক (2901070091-:919610091510) ) আছে। বাণিজ্য ব্যালান্দে পরিবর্তন 
দেশের আধস্তরকে প্রভাবিত করে, আবার আয়ন্তরে পরিবর্তন বাণিজ্যব্যালান্পের 
বস্থায় পরিবর্তন আনে । 


এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার জন্ত কয়েকটি বিষয় আমাদের ধরিয়া লওয়া 
দরকার (898903061908 )। আমর! মনে করি যে, প্রতিষ্ট দেশে দামগ্তর, 
বিনিদাত রর হদের হার এবং স্থায়ী বিনিয়োগের পরিষাগ সমান আছে, 
উপরস্ধ প্রতিটি দেশেই কিছু পরি্াণ বেকারি আছে। এই. 

'অনুমানটির কারণ হইল যে, আমাদের ধরিয়া লওয়া দরকার, কোন দেশের 
জব্যের জন্ত চাহিদা! বাড়িলে দেশের মধ্যে উহার উৎপাদনই : বাড়িবে, দা 


হট১৬ অর্থ তত্ব 


বাড়িবে না । সর্বোপরি, আমরা আরও ধরিয়া লইব যে, ছুইটি দেশের টাকার 
বিনিময় হার ( 93017870£9 1856 0 $চ০ 00167001989 ) স্থির আছে ।% 


আয়ম্বরের প্রভাব বাণিজ্যব্যালান্সের উপর কিন্ধপে পড়িতে পারে? আযন্তরে 
কোন পরিবর্তন বাণিজ্য ব্যালান্সের উপর প্রভাব বিস্তার করে আমদানি ও রগানির 
মাধ্যমে । ঠিক যেরূপ বর্তমান আয়ের ভিত্তিতে আমরা ভবিষ্যতে ভোগের কর্পনা 
করি, সেইন্ধপ দেশে বর্তমানের আয়ন্তর অনুযায়ী ভবিষ্যৎ আমদানির পরিকল্পনা 
করা হয়। বর্তমানে আয়ম্তর বাড়িলে আমাদের আমদানি বৃদ্ধি পায়, আয়স্তর 
কমিলে আমদানি হাস পায়। যেমন, আয় পরিবর্তিত হইলে ভোগ পরিবতিত 
হয়--ইহাদের এই সম্পর্ক প্রকাশ করিবার জন্ত আমর। প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা, 
ব্যবহার করি; ঠিক সেইরূপ, আয়ের সহিত আমদানির 
আয়ম্তর ও আমদানি 
প্রান্তিক আমদানি সম্পর্কে আমরা বলি প্রান্তিক আমদানি-প্রবতা? 
প্রবণতা (11657181091 71009708165 ৮০ 200007৮ ) | আয়ম্তর 
পরিবতিত হইলে আমদানির পরিমাণে যে পরিবর্তন হয়, এই 
ছুই পরিবর্তনের অনুপাতকে প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা বলে। বেমন, আয়ন্তর 
100 বাড়িলে লোকের! যদি 10 টাকার আমদানি বাড়াইয়া দেয় তবে জাতির 
প্রান্তিক আমদানি-প্রবণত। হইল ক্ষতি অর্থাৎ 0.1. 


এই সম্পর্কটির গুরুত্ব ছুই দ্দিক হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে। 
প্রথমত, প্রান্তিক আমদানিপ্রবণতা সাধারণত শুন্ত (০) হইতে বেশি হয়, 
অর্থাৎ দেশে আয়ম্তর বাড়িলে নিশ্চয় আমদানি পূর্বাপেক্ষা কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে। 
অর্থাৎ দেশের মধ্যে আয়স্তর বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ফল হইল 

৩১০ বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল করার দিকে ঝোঁক স্থ্টি করাঃ 
কারণ আয়স্তর বাড়িলে রগ্ানি বাড়িবেই এরূপ কোন 

কথা নাই । আবার, বিদেশের আয়ম্তর বাড়িলে তাহাদের আমদানি বৃদ্ধি 
পাইবে, ফলে আমাদের বাণিজ্য-ব্যালান্স অনুকূল করার চেষ্টা করিবে। 
দ্বিতীয়ত, আয়ম্তর ও আমদানির মধ্যে সম্পর্কের আর একটি দিক আছে। 
আমদানির উপর আমাদের ব্যয়ের ফল অনেকটা সঞ্চয়ের মত, কারণ এই ব্যস 
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দেশের মধ্যে নূতন আয় স্থট্টি করে না। দেশের জিনিস কিনিয়। টাক খরচ করিলে 
উহ দেশীয় ভ্রব্যোৎপাদনকারী ও বিক্ষেভার আয় সরাসরি বাড়াইয়৷ তোলে, বিদেশী 
জিনিস কিনিলেও এই আয় বাড়ে বটে, তবে ইহা বিদেশী উৎপাদকদের আয় বুদ্ধি 
করে। আমাদের দেশের লোকের আয় ও কর্মসংস্থান ইহাতে বাড়ে না। 
যেমন, বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশের আয়স্তর বাড়িল। বধিত আয়ের 

কিছুটা দেশী জিনিস ক্রয়ে ব্যয়িত হইল, আর কিছু অংশ 
মনি বিদেশী জিনিসে খরচ হইল । যে অংশ দেশীয় জিনিসপত্রে 

ব্যয় হুয়, উহার ফলে দেশের লোকের আয় ও কর্মসংস্থান 
বাড়ে, আধ প্রসারের ধারা এইরূপ ক্রমে প্রসারিত হইতে থাকে । অপরপক্ষে 
বর্ধিত আয়ের যে অংশ আমদানি-বৃদ্ধিতে ব্যয়িত হইল তাহার প্রভাবে দেশের 
মধ্যে কোনরূপ আয়-বৃদ্ধি দেখা দিল ন1? সঞ্চয়ের মতনই উহা! দেশের আভ্যন্তরীপ 
আয্ম-প্রসার শ্রোতের ধারা হইতে বাহিরে রহিল। 


এইরূপ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তুলন৷ উল্লেখ কর! দরকার । রগানির ফল 
হুইল দেশে আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের মতই | আয়-নির্ধারণের তত্ব হইতে আমরা 
রপ্তানি আয়গরের জানি যে, দেশে নুতন বিনিয়োগ আয়ন্তরের উপর নির্ভরশীল 
উপর নির্ভর করে না নয়, বর্তমান আয়গ্তর হইতে স্বাধীন বা নিরপেক্ষ ধরনের 
কোনরূপ কারণে বিনিয়োগ নির্ধারিত হয় (যেমন ইহ! 

অনেকাংশ নির্ভরণীল শিল্প-টেকনিকের উপর )। ঠিক সেইবপ দেশের রগানি- 
স্তর উহার আয়ন্তরের উপর নির্ভরশীল নয় ; বহিরাগত অনেক শক্তির প্রভাবে ইহা! 
স্থির হয়, ষেষন বিদেশী আয়ন্তর দ্বারা । অর্থাৎ বিনিয়োগের ন্যায্ই কোন দেশের 
রগানি-স্তর সেই দেশের আয়স্তরের উপর নির্ভর করে না। | 


গুধু তাহাই নছে। রপ্তানিস্তরে পরিবর্তন আঙিলে, (অপরাপর সকল 
কিছু সমান থাকিলে ) বিনিয়োগের স্তরে পরিবর্তনের ন্যায় প্রভাব হয় । ইহ! 
দেশের মধ্যে উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানে বহগুগ 
৮৯৬৯ পরিবর্তনের স্থচনা করে। রপ্তানি বাড়িলে দেশের যধ্যে 
বৃদ্ধির স্তার উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পায়; এই সকল উৎপাগক ও 
বিক্রেতাদের আয় বাড়ে, ভাহাদের এই বরধিত আয় 

দেশের মধ্যে ব্যয়িত হা গুপ-প্রসারের ধারা ( 50911217৩, পল ) 


উরু করে। . 


৩১২ অর্থ তত্ব 


তুতরাং আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি ষে, রগ্তানি-বৃদ্ধি বা আমদানি-হাসের 
দরুন বাণিজ্য ব্যালান্ে কোনরূপ উন্নতির ফলে আভ্যন্তরীণ ভ্রব্যসামগ্রীর চাহিদ। 
বাড়ে, এইরূপে দেশে আয়ের গুণক প্রসার শুরু হয়। আবার বিপরীত দিকে, 
বাণিজ্য ব্যালান্সে কোনরূপ অবনতির ফলে অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে 
আয়ে গুর্ক-সংকোচনের ধারা দেখ! দেয় । 


বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক (17৩ 1০155 055 005160155) 


জাতীয় আয়ের উপর বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাব কতটা, তাহা পরিমাপের জন্য 
আমরা বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক আলোচনা করি। যেমন কোন এক বংসরে 
ভারত হইতে 10 কোটি টাকা মূল্যের রগানি বৃদ্ধি পাইল। এই রপ্তানি বৃদ্ধির 
ফলে 10 কোটি টাকার অনেক বেশি পরিমাণে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে । যে 
পরিমাণ রপ্তানি বাড়িল, তাহার কতগুণ আয়ন্তর বৃদ্ধি পাইবে তাহাই বৈদেশিক 
বাণিজ্যের গুণক। 


যেমন, মনে কর, একটি দেশ হইতে যে পরিমাণ রপ্তানি বাঁড়িল তাহাকে আমর! 
£& বলিতেছি। তাহার অর্থ হইল এই যে, সেই দেশের রপ্তানিশিল্পের লোকজন 
পূর্বাপেক্ষা £্লা পরিমাণ টাকা বেশি আয় করিতে পারিল। মালিকদের মুনাফা 
এবং শ্রমিকদের মজুরিরূপে এই টাক উহাদের আয় বাড়াইয়া দিল। জাতীয় 
আয় % পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। বধিত এই আয়কে তিনটি উপায়ে ব্যবহার 
করা চলে £ (ক) দেশীয় জিনিসপত্রে ভোগব্যয়,। (খ) বিদেশী বা আমদানি 
দ্রব্যাদিতে ভোগবায় এবং (গ) সঞ্চয়। কিছুটা আভ্যন্তরীণ ভোগব্যয়, কিছুটা 
বিদেশী ভোগব্য়, ও কিছুটা সঞ্চয়-_এই তিন উপায়ে বর্ধিত আয়কে লোকে ব্যবহার 
করিবে। 

মনে কর, দেশের মধ্যে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হুইল ও. অর্থাৎ, যদি 
আমরা মনে করি লোকে বধিত আয়ের %& অংশ আভ্যন্তরীণ ভোগত্ব্য জয়ে 
ব্যয় করিবে, তবে ০-ঠ$। 10 কোটি টাকা নূতন আয় স্ষ্টি হইলে লোকে 
10 কোটি, %-52% কোটি টাকা আত্যন্তরীণ ভোগব্যয় করিবে । সাধারণত 
মনে করা হয় যে, হ্ল্পকালে এই ০, বা আত্যন্তরীণ প্রান্তিক ভোগপ্রবগতা 
পমান থাকে । 

প্রথম তারে, ৪ পরিমাণ রপ্তানি বাড়িলে জাতীয় আয় £ পরিমাণ বাড়ে। 
বধিত এই £% পরিমাণ আয় হইতে লোকে ৪৮০ পরিমাণ টাকা আভ্যন্তরীণ 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ৩১৩ 


ভোগব্যয়ে খরচ করে। ফলে এই সকল ভ্রব্যের উৎপাদক ও বিক্রেতাদের আঙ্ন 
7০ পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় 7০ 
পরিমাণ। তৃতীয় স্তরে লোকে এই £০ হইতে £০১:০-০৪ পরিমাণ টাকা 
থরচ করে। জাতীয় আয় ০৪ বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী স্তরে জাতীয় আয় বাড়ে 
1709 ৯৫০-০£০৪ পরিমাণ । জাতীয় আয়ে এই বৃদ্ধির ধারা ততদূর চলিতে থাকে 
যতদুরে বধিত আয়ের পরিমাণ এত কম যে, উহ ভোগ হুইয়া আর নূতন আয় 
স্থষ্টি করিতে পারে না। অর্থাৎ চ; পরিমাণ রশ্তানি বাড়িলে শেষ পর্যন্ত জাতীয় 
আয়ে বৃদ্ধি কত হইল তাহ! পাওয়। যায় নিচের অংকটি হইতে £ 
ঘ)০1-77০9+1-1058-4-13০4.-..---.-১১১০১০, 0 

ইহা যোগ করার সুত্র হইল ১1/1--6. এইরূপে & পরিমাণ রপ্তানি 
বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় উহার কতগুণ বাড়িবে তাহা আমর] জানিতে পারি 
£-কে 1/1--০ দিয়া গুণ করিয়া । হুতরাং এই 1/1--০ কে আমরা বৈদেশিক 
বাণিজ্যের গুণক বলিতে পারি। যেমন ০ হুইল 4, এই অবস্থায় জাতীয় আয় 
বৃদ্ধি পাইবে 10১৫111--6 কোটি টাকা । অর্থাৎ, 10১1/] - $-510১ 0/2্" 
10১৯ 4/3 »৮ 135 কোটি টাকা | 


রপ্তানি হাস পাইলেও উহার প্রভাব আমরা এই বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক 
হইতে পরিমাপ করিতে পারি। রপ্তানি হ্রাসের পরিমাপ যদি হয় ম, তবে জাতীয় 
আয় হাস পাইবে ঘ'১1/] _-০ পরিমাণ । 


বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণককে ব্যাখ্যা করার সময়ে প্রান্তিক আমদানি 
প্রবণতা” ও “প্রান্তিক সঞ্চয় প্রণবতা, এই ছুইটি ধারণার কথা মনে রাখ! 
পরকার। বর্দি প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা হয় 2) এবং প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণত! 
হয় ৪, তবে ০+1+ ৪০], কারণ বধিত আয়ের কিছুটা অংশ আত্যন্তরীণ 
ভোগে ব্যয় হয়, কিছু অংশ আমদানি ভ্রব্যে ব্যয় হয় এবং কিছুটা, সঞ্চয় হয়। 
উপরের সমীকরণ হুইতে আমরা লিখিতে পারি যে, !- ০০০7)+-5, হৃতরাং 
বৈদেশিক বাণিজ্যের গুগককে 1/1--6 না লিখিয়া আমর, 1/718 লিখিতে 
1 
পারি। অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যের খণক ভরা ভ্র-ত্রা ত্র ? 
€ অর্থাৎ, ॥/প্রাস্তিক আমদানি প্রবণতা+-প্রাস্ভিক সঞ্চয়প্রবপত! )। 


ক 900০৯ 181 পুতাতে। 9 1/1-7760500012090 800, 


০১৪ অর্থ. তত্ব 
অনুশীলনী 


2. ৬05 50091010৩7৩ ৮৩ ও 55721500605 00: [10600900051 ৫৩ 2 

25 9100৬/ 190৮7 07৩ 901007051905৩ ০056 01 0:০001706 012515206 5000100880৩ 
1 প10াতা0% ০0100000158 0612080৩ 80017090005] 522৩0181758 002 ০1 1:94010$202 8৪ 
৮/৩]) ৪৪ 19:06 

9, ০56 506 0086 2 ০0000000505 ০870 06 10:00:০0 2 2 10৬৩8 ০০৪৮ 109 005 
00781005 (10910 55 81501016259 100 £1051510165 0020 16 ৬11] 055 00৩ হেত ০022 6০ 
10700806 £6 9100 700 10 25001907020 6005 00৩ 8৩৩০:5৫০ 259001580 250 21158811250, 

45 12200121001 05515 01 [26025092551 050৩ 200 5520510৩60৩ 09055101180 ০1 
05৭৩ ০৮৩৮৬০৩০070 01815 20005 002207850 ০০000 0865, 

5,70০ 5068) 11580100026 21 00615 52৩2001৩00৩ 0৮0 002002000036058 0৩৫ ৮৮০ 
০0010071585 (076 10016 00501% 01 502207972110৩ 2052121826 1998 0010৩ 8০:26 ? 

6, +4৯1050020 055 2963 2006 50021180006 91081085০01 00৩ 15,010028 01 [:0- 
00011078 1 91761500 000100858১ 3৮ 0053 250 0০ 15৬০] ০0৮ 012075100৩8,” 
(5000120076 

7, 50152011291 58 2855200 59 2তেত005 2100. 05055 200 0০806 ০06 055 80605 
০৩ %/158010 2৫ 42017৩52008, 

৪, 1085 35 25০10010081] 061008700. 200. 180৮ 0065 50 10৩1 00 0066270010৩ 006 
স200612051002251 উড 210৩৩, 

9, [900370৩1175 1006210105 ০1 05০ ০0190590 “ 66008 01 0206 ৪150 00808 0 
(15৩ 16100020158510105 ০1 2 0105108৩ 20 00৩ তত 01 080৩. 02 006 €6000029 ০1 2 
০031308%, 

10. ৬1980 8:5 076 58505 (005 001518005৫৩ 2 1700৬ 0555৩ 89108 0৩0 0৩ 
100698117৩0 2 0030 1980 90005 00৩5৩ £588708 ৫619৩ 2 

11, হতে 2 85016 2500 00 03৩ ০০০০০১৫ ০1 €07৩120 15500 7811870911৩, 


১৩ 
বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি 


7০15151) 6১601391155 2101180৩ ৪০11৩ 


আতভ্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশেষ সমন্তা হইল এক দেশের অর্থকে অপর 
দেশের অর্থে ূপান্তরণ € ০০০€7৪)০) ) করা। পৃথিবীর সকল দেশে সমান 
হকার ধরনের অর্থ নাই, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রচলিত । 
কাহাকে বলে তুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে উদ্ভূত দেনা-পাওন! 
মিটাইতে হইলে ক্রেতার অর্থকে বিক্রেতার অর্থে 
রূপান্তরিত করিতে হয়। এক দেশের অর্থকে অপর দেশের অর্থে, দূপাস্তরণের 
পদ্ধতি, রীতিনীতি ও কাজকর্ষকে বৈদেশিক বিনিময় € ঘ'০:9180. 101)8085 ) 
বল হয়। 
অর্থের এই র্পাস্তরণ কিরূপে ঘটে? মনে করা যাউক, ভারতের মিঃ 
সেন, ইংলশ্ডের মিঃ টমের নিকট 5000 টাকা মুল্যের চা বিক্রয় করিয়াছে 
€ বা'রণানি করিয়াছে )। মিঃ টম ক্রেতা, স্থতরাং বিক্ষেতাকে এই মূল্য বা 
খণ পরিশোধ করিতে হুইলে পাউগুকে ভারতীয় টাকায় রূপান্তরিত করিতে 
হইবে। 
মিঃ সেন চা রগ্ডানির সময় একখানা হছুপণ্ডি বা বিনিময়-বিল তৈয়ার করিয়। 
মিঃ টমের নিকট পাঠাইয়াছিলেন ; ধরা যাউক, যিঃ টম্‌ 90 দিন পরে পাউ্ দিবেম 
বলিয়। প্রতিশ্রুত দিয়া ওই বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন । 90 
2৮৮১8 দিন শেষ হুইবার পুর্বে বা পরে মিঃ সেন ভারতে অবস্থিত 
হুয় ঃ বিনিময়ধিল ও কোন বিনিময়-ব্যাঙ্কের € 80০087085 538০৮) নিকট 
ব্া্ের ড্রাফট উপস্থিত হইয়া ওই বিল ভাইয়া টাকা পাইয়া গেলেন, 
প্রার্চি-সময়ের পূর্বে ভাঙানো হইল বলিয়। ব্যাঙ্ক বাট্রা লইল। বিনিময়-ব্যাক্কের 
ইংলণ্ডে যে অফিস আছে, বিল ঘ! ছণ্ডি লেখানে চলিয়৷ গেল, প্রতিশ্রুত 90 দিন, 
উত্তীর্ণ হইলে মিঃ টমের লিকট উহ! উপস্থিত হইল এবং ইংলগ্ডের ব্যাঞ্ষটি তাহার 
নিকট হইতে পাউও পাইয়া গেল। আমদানি হইলেও এইক্সপে মুল্য পরিশোধ 
করা চলে। এ 


৩১৬ অর্থ তত্ব 


আধুনিক কালে মূল্য পরিশোধের জন্ত বা অর্থের রূপান্তরণের জন্ত সাধারণত 
ব্যাঙ্কের ড্রাফট ব্যবহৃত হয়। যেমন, মি: সেন মিঃ টমের নিকট হইতে 800 পাউগু 
মুল্যের যন্ত্র আমদানি করিয়াছেন। তিনি ভারতে অবস্থিত কোন বিনিময় ব্যাঙ্কে 
গিয়া টাকার বদলে পাউগড কিনিতে চাহিলেন। ব্যাঙ্ক তাহাকে বিনিমক়-হার 
জানাইয়া দিল, অর্থাৎ সে 1 টাকায় কি পরিমাণ ব্রিটিশ অর্থ বিক্রয় করিতে রাজি 
আছে তাহা জানাইল। সেই হারে 600 পাঁউও ক্রপ্ন করিতে যে পরিমাণ টাকার 
: প্রয়োজন তাহা জম! দিয়। মিঃ পেন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 600 পাউগ্ডের একখানি 
ব্যাঙ্কের ড্রাফট পাইলেন, তিনি উহ মিঃ টমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। 


মিঃ টম্‌ ড্রাফট্‌ প্রদানকারী ব্যাঙ্কের লগ্ডন শাখা বা অফিস হইতে পাউগ 
পাইয়া গেলেন । 


ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষ রপ্তানি করিলে ভারতীয় টাকার 
'উহার মূল্য পরিশোধের উদ্দেশে বিদেশে বিদেশী অর্থ বিনিময়-ব্যাক্কে জমা পড়ে 
টির এবং বিদেশের ব্যবসায়ীগণ ভারতীয় টাকা ক্রয় করিতে 
চাহিদা ও যোশান চাছে। এইক্পপেই বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় টাকার 
চাহিদা স্থষ্কি হয়। আবার, ভারতবর্ধ আমদানি করিলে 
উহার মূল্য পরিশোধের জন্য বিনিময় ব্যাঙ্কে টাকা জম৷ দিয়া আমরা বিদেশী 
অর্থ ক্রয় করিতে চাহি; বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় টাকার যোগান হয়, 
এবং দেশের মধ্ বিদেশী অর্থের চাহিদ। স্থষ্টি হয়। শুধু দ্রব্যের আমদানি ও 
রপ্তানি হইতেই দেশীয় টাকার বা বিদেশী অর্থের এইরূপ যোগান ও চাহিদ। 
- দেখা দেয়, তাহা নহে। আরও অনেক কারণে ইহা ঘটে। যেষন কোন 
ছাত্র লগ্ডনে পড়িতে যাইবে । সে এখানকার ব্যাঙ্কে দেশীয় টাকা জম! দিয়! 
ইংলগ্ডের পাউড কিনিতে চাঁছে। ইছাতে বিদেশের বাজারে আমাদের টাকার 
যোগান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের বাজারে বিদেশী অর্থের জন্য চাহিদা স্ষ্ট 
যায়। ঠিক এইন্ধপ, ইংলগ্ডের কোন ব্যবসারী আমাদের 'দেশে কোন 
কোম্পানীর শেয়ার কিনিতে চায় বা সেখানকার কোন ব্যক্তি তাজমহল 
দেখিতে চায়! সে নিজের দেশের কোন ব্যাঙ্কে পাউওড জমা দিয়া ভারতীয় টাকার 
চাহিদ। স্থষ্টি করে। সংক্ষেপে বলা যাঁয় যে, তিনটি উদ্দেশ্টে 

ইহা লইয়াই লেনদেন- 
ব্যালাঙগ গঠিত দেশের মধ্যে বিদেশী অর্থের এবং বিদেশের বাজারে 
| দেশীয় টাকার চাহিদা! দেখা যায়, লেনদেন, বিনিয়োগ ও 
ফাট্কা নিয়োগের উদ্দেশ্যে (70508806192) 20858020526 830. 88391. 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩১৭্‌ 


8100 )। ইহাদের একত্র হিসাবকে বলে লেনদেন-বালান্স। কোন দেশের: 
টাকার যোগান ও চাহিদার সকল কারণ লইয়া সেই দেশের লেনদেন-ব্যালান্স 
গঠিত হয়। 
বাণিজ্য ব্যালাজা ও লেনদেন ব্যালান্স ( 85151705 ০£ 0586 ৪০৫ 
88182905 ০1 1১857062085) 
কোন দেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি হইলে তাহার জন্য বিদেশীয় অর্থে দাম 
পাওয়। ধায় এবং বিদেশ হইতে ভ্রব্যসামগ্রী আমদানি করিতে হইলে তাহার জন্তু 
দেশীয় টাকায় দাম দিতে হয়। রগ্তানি ভ্রব্যাদির মূল্য ও আমদানি দ্রব্যাদির 
মূল্যের একত্র হিসাবকে বাণিজ্য ব্যালান্স ( 8818096 ০: 6৪৫৪) বলা হয়। 
বাণিজ্য ব্যালান্সে সমতা অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির 
দামের সমতা থাকিবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। 
এইরূপ সমতা থাকিলে বোঝা যায় দ্রব্যের আমদামি-রপ্বানির দরুন বিদেশের 
বাজারে দেশীয় টাকীর যোগান ও চাহিদা সমান। যদি কোন নির্দিউ সময়ের 
মধ্যে কোন কোন দেশের আমদানির মূল্য রপ্তানির মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তাহা! 
হইলে সেই দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল (510£8508797)16) | অপর পক্ষে 


রপ্তানির মূল্য আমদানির মুল্য অপেক্ষা অধিক হইলে সেই দেশের বাণিজ্য-ব্যালান্স 
অনুকূল (255০8::8919) | 

কিন্তু ভ্রব্যলামশ্রীর ক্রয় বিক্রয় ছাড়াও অন্তান্ট বহু বিষয়ের জন্য বিদেশে অর্থ 
প্রেরণ করিতে হয় বা! বিদেশ হইতে অর্থ পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে দ্রব্যসামগ্রী ছাড়াও বহু বিষয়ে বিদেশের সহিত লেনদেন 
করিতে হয়) কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দেশের সহিত 
পৃথিবীর সকল দেশের যে লেনদেন হয়, ভাহার হিসাবকে সেই দেশের লেনদেন 
ব্যালান্স ( 88187005 ০: 08, 0090 ) বলা হয়। 

যে সকল বিষয় লইয়া দেশের লেনদেন ব্যালান্স গঠিত হয় তাহাদের মিম্ন- 
লিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় £ 

চজতি ব্যালান্স ( 002750% 8918780৩ ) 

(ক) জ্রব্যসামগ্রীর লেনদেন, আমদানি ও রপ্তানির ভ্রব্যাদি বা “দৃশ্য 
( ৮:5১15) বিষয়সমূহ । (খ) অদৃশ্য? ( [01811 ) বিষয়সমূহ, ফোন 
জাহাজের ভাড়া বা পরিবহণ ব্যয়, অ্রমণকারীদের 
ব্যয়, বিদেশী কোম্পানীদের মুনাফা, সরকারী অর্ধ 


বাণিজ্য ব্যালাঙ্গ 


লেনদেন ব্যালান্স 


লেনদেনের উদ্দেগ্ে 


প্রেরণ প্রভৃতি । 


৩১৮ আর্থ তত্ব 
হা. পুঁজির ব্যালান্স (05748151 1১51809৩৬ ) £ 


দেশ হইতে বিদেশে পুঁজির রপ্তানি বা! বিদেশ হইতে দেশে পুঁজির আমদানি 
অথব! ত্বর্ণের আগমন ও বহির্গমন | 


পুঁজির হিসাবকে (080868] 49০00106 ) তুইভাগে বিভক্ত করা যায় 
(ক) দীর্ঘকালীন পুঁজির হিসাব, (খ) শ্বল্পকালীন পু*জির হিনাব। স্থায়ী 
বিনিয়োগের উদ্দেশ্টে দেশ হইতে যে মূলধন বিদেশে চলিয়া যাক ব! বিদেশ 
হইতে দেশে আসে তাহাদের এই খাতে হিসাব করা হয় । ইহাকে বপা যায় 
লেনদেন ব্যালান্সের বিনিয়োগ-ক্ষেত্র (10598618996 
বিনিয়োগ ও ফাটকা। 
নিয়োগের উদ্দেগ্তে ৪9০6০), দীর্ঘবকালের জন্য দেশীয় মূলধনের বিদেশে 
টাকার বৈদেশিক বিনিয়োগ বা! দেশের অভ্যন্তরে বৈদেশিক মূলধনের বিনিয়োগ 
০54 এই খাতে হিসাবের জন্য ধরা হয়। তাহা ছাড়৷ ফাট.কা 
নিয়োগের অভিপ্রায়ে ( যেমন দেশে স্থদের হার বাড়লে বাকমলে) স্বপ্লনকালীন 
পুজি দেশ হইতে বাহির হুইয়! যাঁয় বা দেশের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাকে ব'লে 
ফাট কা-নিযোগের ক্ষেত্র (90990186159 ৪9০৮০: )। স্বল্পকালীন পু'জির 
হিসাবে প্রথমেই ধর! হয় স্বর্ণের আগমন বা বহির্গমনের পরিমাণকে। ইহা ছাড়া 
বিদেশের ব্যাঙ্ক ব! ব্যবপায়ীদের নিকট দেশীয় ব্যবপারীদের জমা বা! পাওনাপমৃহকে 
এবং দেশের ব্যাঙ্ক বা দ্রেশীয় ব্যবসাধীর্দের নিকট বিদেশী ব্যবণায়ীদের জমা বা 
পাঁওনালমুহকে এই স্বল্পকালীন পুঁজির হিসাব ধবা হয়। 


লেনদেন-ব্যালান্দে সমতা ও ভারসামা (511 90 ৫111928 
10 095 35187705 ০1 78510962768 ) : 
হিসাবপদ্ধতি (89০09061156 17):০0090075 ) অনুযায়ী কোন দেশের 
লেনদেন ব্যালান্সে দেন৷ ও পাওনার ছুইট দিক সর্ব সমান থা।কবে। 
নিছক হিসাবের ক্ষেত্রে দেনা পাওনার উভয় দিক নিশ্চয় সমান থাকে । দেশ 
হইতে প্রেরিত সকল অর্থ ইহার দেনা (09: )। যদি 
লেনদেন ব্যালালের 
দেনা পাঁওনার উভয় কোন দেশ অন্ত দেশের তুপনায় অধিক শ্রব্য, শেয়ার 
দিকই দর্ধদাসমান ইত্যাি বিক্রয় করে বা! মাল বহন প্রন্থৃতি কার্যাদির ছারা 
অধিক আয় করে তাহা! হইলে এই সকগ মিলিয়। তাহার 
শাওনার দিক ( ০৩৫8 ) খঠিত হুইল, ইহা সে অন্ভের নিকট হইতে পাইবে। 
যদি এই মুল্যের স্বর্ণ বিদেশীরা দেশের মধ্যে পাঠাইয়! দেয়, তবে সেই লেনদেন 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩১৯ 


দেনার দিকে (৫60:6 ৪196) লিখিয়া রাখ! হইল (কারগ বিদেশ হইতে উহা 
পাওয়া যাইতেছে )। ঘি স্বর্ণ পাঠাইয়! না দেয়, তাহা হইলে বিদেশে ব্যাঙ্ক- 
ব্যবসায়ীদের নিকট ্বল্লকালীন বা দীর্ঘকালীন পুঁজি হিসাবে ইছা রক্ষিত 
আছে। এমন ভাবেই হিসাব লিখিয়া রাখা হুইল যেন অন্তকে খণ হিসাবে ইহা 
দেওয়া! হইয়াছে । অর্থাৎ দেশের বৈদেশিক খণদানের পরিমাণ (6029180 1600178) 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, লেনদেন ব্যালান্সে ইহাই ধরা পড়িবে। স্থতরাং, লেনদেন 
ব্যালান্সে দেনা পাওনার উভয় দিক সর্বদা সমানই থাকিবে, ইহা! একপ্রকার 
দ্বতঃসিদ্ধ বল! চলে। 
ইহা হইতে বুঝ যায় যে, রগ্ডনির দ্বারাই আমদানির মূল্য পরিশোধ কর! 
হয় (85০: 7 208 [0১0০:6৪ )। কারণ, যে দ্রব্য আমদানি কর! হইল 
উহার বিনিময়ে হয় ভ্রব্য-রগানি অথবা মূলধন-রগ্ডানি করিয়া 
রপ্তানি দ্বারাই উহার মূল্য পরিশোধ করিতে হয়। দ্রব্যসামগ্রী আমদানি 
আমদানির মূলা 
পরিশোধ. করিলে তাহার মূল্য মিটানো হয়; দেশ হইতে ভ্রব্যসামত্রীর 
বা পুঁজির রগ্ডানি করিয়া লেনদেন ব্যালান্সে উভয় দিকের 
সমত1 হইতে ইহা বোঝ। যায়। 
লেনদেন-ব্যালান্সের উভয় দিকে এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ সমতা! নিছক যাত্ত্রিক 
সমতামাত্র (20501)8010%] 909%1165 ); ইহাকে লেনদেন ব্যালান্সের 
ভারসাম্য (9৫8$1)0180) ) বলা উচিত নয়। ভারসাম্য বলিলে দেশের 
বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আছে বা! দেশের 
সমতা! ও ডারসান্ে অর্থ নৈতিক অবস্থা স্থদঢ় আছে এরূপ বোবা যায়। কিন্তু 
পার্থক্য ঃ লেনদেন লেনদেন ব্যালান্সে নিছক হিসাবগত সমতা! দেশের বৈদেশিক " 
সি বাণিজ্য অথবা! দেশের আধিকবা অর্থনৈতিক অবস্থার 
কাহাকে বলে স্থারিত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলে না, দেশের ঘোর অর্থ নৈতিক 
বিপর্যয়ের মধ্যেও লেনদেন ব্যালান্সে তথাকথিত সমত৷ 
থাকিবেই। দীর্ঘকালের হিসাবে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের জন্ত চাহ্দি! 
ও যোগান সমান আছে, প্রভূত পরিমাণ মূলধন দেশ হইতে রপ্তানি হয় ন! বা 
দেশে আমদানি হয় না, দেশীয় অর্থের বৈদেশিক যৃল্য বা বৈদেশিক বিনিময়" 
হার (2৪৮৪ 9£ £০:5180. 103501)91029 ) মোটামুটি স্থায়ী ও বিশেষ উঠানামা 
হয় না--এইক্সপ অবস্থাকেই লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য ( 22001019715 
হত 059 19819509 0£ 28570095065 ) বলা! হইয়া থাকে। দি এইরূপ অবস্থা 


৩২৩ অর্থ তত্ব 


মা থাকে, অর্থাৎ দীর্ঘকাল যাবং দেশ হইতে পুঁজি বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকে 
বা বাহির হুইতে দেশের মধ্যে আসিতে থাকে, বৈদেশিক বাণিজ্যহারে ঘন ঘন এবং 
প্রচুর পরিমাণে উঠানামা (89০55861008) ঘটিতে থাকে, তাহ! হইলে বলা হয় যে, 
লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যবিহীনতা৷ (15953119710) স্থি হইয়াছে । স্থৃতরাং 
সমতা ও ভারসাম্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে! 


কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভারসামবিহীনতা আসিতে পারে যদি 
(ক) ত্রব্যসামগ্রীর আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ, অথবা (খ) স্বল্লকালীন ও 
দীর্ঘকাণীন পুঁজির আমদানি ও রপ্ানির পরিমাণ পরিবতিত হয়। দ্রব্যাদি 
আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ পরিবতিত হয়, যদ্দি (১) চাহিদার পরিবর্তন 
ঘটে, (২) যোগানের পরিবর্তন ঘটে, (৩) ভ্তরব্যসামগ্রীর সংখ্যাতে ও উৎকর্ষে 
পরিবর্তন ঘটে, (৪) দেশের বা বিদেশের উৎপাদনক্ষমতা বিধ্বস্ত হয় ব৷ ভিন্নরূপ 
হইয়া যায় ( যেন যুদ্ধের ফলে), (৫) জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে (যাহাতে 
দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়ে বা কমে), (৬) খণ গ্রহণ, খণদান, ক্ষতিপূরণ দান 
বা গ্রহণ করা হয়, এবং (৭) বিনিময়-হাবে পরিবর্তনের দরুণ আমদানি- 
রগানির দামে পরিবর্তন হুইয। উহাদেব চাহিদাব পরিবর্তন ঘটে। পুঁজির 
আমদানি ও রপ্তানিতে পরিবর্তন আসে যদি (১) নুতন বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটে» 
(২) খণ পরিশোধ বা সদ প্রদান শুরু হয, এবং মুনাফা! বা নিরাপত্তার উদ্দেশ্টে 
ফাট.কাদারী লেনদেনে পরিবর্তন আসে। 


ভারসাম্য সাধনের পদ্ধতি € 1005501159০? 73818180806 [১:0০68৪ ) : 

কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভাবসাম্যহীনতা আসিলে বিভিন্ন শক্তির 
ক্রিষা ও প্রতিক্রিয়ার ফলে লেনদেন ব্যালান্সে স্বযংক্রিয়ভাবে পুনরায় ভারসাম্য 
ফিরিষা আসে। ভারসাম্যে পৌছিবার স্বযংক্রি পদ্ধতি (861 90081307- 
0108 20601,90180 ) সম্বন্ধে ক্লাসিকাল ও আধুনিক এই দুই প্রকার মতামত 
প্রচলিত আছে 


ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণের অভিমতে আধিক পদ্ধতির মাধ্যষেই 
(70098692 1050880180,) লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। যদি 
কোন একটি দেশে রগানির মূল্য উহার আমদানির মৃল্য হইতে 
অধিক হয়, তবে সেই দেশ অপর দেশ হইতে হ্বর্ণ পাইষে এবং 
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যে-দেশের লেনদেন ব্যালান্দ প্রতিকূল, সে স্বর্ণ পাঠাইয়! দিবে। অনুকূল 
চারার ব্যালাহ্ম থাকার দরুণ দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিবে, 
গতিবিধি ও দামস্তরে ফলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, দামস্তরও বাড়িয়া 
পরিবর্তনের দ্বারা যাইবে । অপরদিকে, প্রতিকূল লেনদেন ব্যালান্দের দরুন 

অপর দেশটি হইতে ন্বর্ণ চলিয়া আসিবে, এবং ফলে উহার 
অর্থের পরিমাণ কমিয়৷ যাইবে, দামন্তরও কমিয়া আপিবে। কালক্রমে, যে- 
দেশের আয়ম্তর বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার রপ্তানি কমিবে এবং অপর দেশের 
দামস্তর কমিয়৷ যাওয়ায় সেই দেশ হইতেই আমদানি বৃদ্ধি পাইবে । এইভাবে 
আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে সমতা সাধিত হইবে । যে দেশের দামস্তর কামিয়] 
গিয়াছে সেই দেশ অধিক রপ্তানি করিতে পারিবে এবং বিদেশী দামস্তর অধিক 
থাকায় উহার আমদাঁনি কমিয়। যাইবে; আমদানি ও রপ্তানির মুল্যে সমনা 
ফিরিয়া! আসিবে, লেনদেন ব্যালান্দের প্রতিকুলত। থাকিবে না। এইরূপে ছুই 
দেশের লেনদেন ব্যালান্দেই পুনরায় ভারসাম্যাবস্থায় পৌছিবে। দ্বর্ণ যাতায়াতের 
ফলে দামন্তরে উত্থান পতনের মাধ্যমে লেনদেন ব্যালাদ্নে সমতাসাধনের এই 
ক্লাসিকাল তত্বের নাম হইল “নবর্ণের গতিবিধি সংক্রান্ত রিকা্ডায় তত্ব' (7২1০৪: 
0181 060:5 0৫ 3010. 000৬ 06159 )। 

আধুনিককালে ভারসাম্য-বিধানের এই ক্লাসিকাল স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি সম্বন্ধে 

আলোচনা করা হইয়াছে যে, এই তত্ব অর্থ-মূল্য সম্পর্কীয় পরিমাণতত্বের উপর 

নির্ভরশীল । অর্থাৎ ইহা ধরিয়! লয় যে, স্বর্ণের পরিমাণের 
টা তত্র. পরিবর্তন দেশে অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন আনিবেই, এখং 

অর্থের পরিমাণে*পরিবর্তন আসিপে দামজ্তরও পরিবর্তিত " 
হইবে (অর্থাৎ সমাজে পূর্ণকর্মনিয়োগ স্তর ধরিয়। লওয়া হইতেছে )1* কিন্ত 
পৃথিবীতে ন্বর্ণমান গ্রচলিত নাই, আর অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন হইলেই 
দেশের দামস্তর পরিবন্তিত হয় না; কারণ সাধারণত দেশগুলিতে অপূর্ণ 
কর্মসংশ্থান রহিয়াছে । এরূপ অবস্থায় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সুদের হার 
কমিয়। বিনিয়োগ, কর্ষনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়িতে পারে; প্রথমেই দামত্তরে 
বৃদ্ধি হয় না। . 
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৩২২ অর্থ তত্ব 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে স্বর্ণের যাতায়াত এবং দামন্তরে পরিবর্তন 
ছাড়াও লেনদেন ব্যালাচ্লে ভারসাম্য ফিরিয়া আমিতে পারে। মনে করা 
যাউক, 4 দেশের লেনদেন ব্যালান্স অনুকুল হইয়াছে এবং 8 দেশের 
লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল অবস্থায় আছে। 4 দেশ 
আধুনিক ত্ধ ঃ আয়- 
তরে ও কর্মসংস্থান স্তরে হইতে অধিক রপ্তানি হওয়ার ফলে সেই দেশে রপ্তানি- 
পরিবর্তনের দ্বার! দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, কর্মসংস্থান ও আয়ত্তরও 
বর্ধিত হইয়াছে। অপরদিকে ট দেশে অধিক পরিমাণ 
'আমদাণি হওয়ায় এবং কম রপ্তানি হওয়ায় আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান 
ও আয়ম্তর কমিয়৷ গিয়াছে । £ দেশে তাহার আয়ম্তর বৃদ্ধি হওয়ায় আমদানি- 
প্রবণতা ( 01079019165 10 110010) বাড়িয়া গিয়াছে, ফলে 4 দেশে 
আমদানির পরিমাণ বাঁড়িবে। অপরপক্ষে, 8 দেশে আয়ম্তর কমির়। যাওয়ায় 
4১ দেশ হইতে আমদানি কমিবে । এইরূপে উভয়দেশে আমদানি ও রপ্তানির 
পরিমাণে পরিবর্তন হইয়া উভয়ের সমতা-সাধন হইবে, লেনদেন ব্যালাঙ্গে ভার- 
সাম্যাবন্থা ফিরিয়া আসিবে । 


ক্লাসিক্যাল তত্ব ও আধুনিক তত্বের মিল হুইল, উভয়েই বলিতেছেন 

ভারসাম্যাবস্থায় ফিরিয়। আপিবার জন্ত ন্বয়ংক্রিয় 

রা রী ধরণের পদ্ধতি আছে। কিন্তু মিল অপেক্ষা ইহাদের 

পার্থক্যই গভীর । ক্লাসিক্যাল মতে দামস্তরে পরিবর্তনের 

দ্বার সমতাসাধন হয়, কিন্ত আধুনিক মতে আয়স্তরে পরিবর্তনের মাধ্যমেই ভার- 
সাম্যের পুনরুদ্ধার ঘটে ! 


মনে রাখা দরকার যে, ফাটকারদীরি মূলধনের আমদানি বা রপ্তানির ফলে 
ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটিলে এই পদ্ধতিতে ভারসাম্যে পুনরাগমন করা চলে না, 
কারণ ফাটকাদারি পুঁজির লেনদেন উভয় দেশের আয়ম্তরকে পরিবতিত করিয়া 
আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না1* 
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বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩২৩ 


লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়া নাও আসিতে পারে। 
এপ্প ঘটিতে পারে যে, আয়ন্তরে পরিবর্তনের পরিমাপ 

স্বয়ংক্রিয় পঞ্চতি বিফল 

হইলে কি করাহ্ব. এত বেশি হইল নাযাহাতে আমদানি ও রপানির মূল্যে 
পুনরায় সমতা ফিরিয়া আমিল। এরূপ অবস্থায় যদি 

ভারসাম্য-বিহনতা। ( ধরা যাউক, প্রতিকূলত্। ) চলিতেই থাকে তাহা হইলে 

এইরূপ প্রতিকূলতা দূর করিয়া সাম্যাবস্থা ফিরাইয়৷ আনিবার জন্ত তিনটি পদ্ধতি 

গ্রহণ কর] ষাইতে পারে £ 

(ক) রপ্তানি বৃদ্ধি ঃ উন্নত ধরনের বিক্রয় ব্যবস্থার সাহায্যে ব 
আভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচের দ্বার। রপ্তানি বুদ্ধির চেষ্টা করা । 

(খ) আমদানি ভ্রাস : প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণের পদ্ধত (3:6০ 
০0150:919) দ্বার। আমদানির পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা কর] । 

(গ) অর্থের বহির্যুল্য ভাস £ সরকারীভাবে বিদেশী অথের হিসাবে 
দেশীয় অর্থের বিনিৎয় মূল্য ক্মাইয়া দেওয়া । ইহার ফলে দেশীয় দ্রব্যাদি 
বিদেশের বাজারে সম্তা হইবে এবং বিদেশী দ্রব্যের দাম দেশের বাজারে বৃদ্ধি 
পাইবে। ফলে, রপ্তানি বুদ্ধ ও আমদান হাস একই সঙ্গে ঘটিবে, লেনদেন 
ব্যালান্দে ভারসাম) ফিরাইয়৷ আন] সম্ভব হইবে। 


বৈদেশিক বিনিময়-হার কিরূপে নিরূপিত হয (78০ 0১৩ [২৪6 


০৫ চ01:61618 5:2001781756 19 [06167011760 ? ) 


দুই দেশের অথ যে-হারে পরস্পরের সহিত বিনিময় হয়, তাহাজে, উভয়, 
দেশের বৈদেশিক বিনিময়হার (1২866 0£ (05618) £2০0885 ) বলে, 
রা কোন দেশের অর্থের বিনিময়ে অপর দেশের অর্থ থে 
কিনা পরিমাণ পাওয়া যায়, অর্থাৎ অপর দেশের অর্থের হিসাবে 
নিজ-দেশের অর্থের মূল্য--ইহাকেই বৈদেশিক বিনিময়- 
হার বলে। ইহাকে অর্থের বহিমুল্যও ( 5%0510751 ড৪10০ ) বলা চলে |* 
কোন দেশের 'অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার কোন নির্দিষ্ট ও স্থির অন্থপাত 
নহে, প্রায় সবদাই ইহার উঠা-নামা ঘটে। যে-ভাবে এবং যে-শক্কিসমূহের 
বারা বৈদেশিক বিনিময়-হার নিরূপিত হয় তাহাদের ছুইটি পৃথক অবস্থ। 
অনুযায়ী বিশ্লেষণ কর! প্রয়োজন £ (৯) যখন উভয় দেশের মধ্যে শ্বর্গমান 
* যেমন ভারতের অর্থ ১ টাকার বিনিময্জে ব্রিটেনের অর্থ ১ শিঃ * পেঃ পাওয়া বায়। 


৩২৪ অর্থ তত্ব 


প্রচলিত আছে, এবং (২) যখন উভয় দেশে বা অন্তত একটি দেশে 
অরূপান্তরনীয় কাগজী অর্থ (17507৬০0116 7087921: 0075)0১) প্রচালিত ॥ 
€১) স্বর্ণমান প্রচলিত থাকাকালীন বিনিময়-হার নিরূপণ £ 
যদি দ্বর্ণমান প্রচপিত থাকে তাহা হইলে দেশে স্বর্ণুদ্র। প্রচলিত থাকিতে 
পারে অথব! দেশীয় কাগজের টাকা ও স্বর্ণের মধ্যে বিনিময়ের অনুপাত 
নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে । এইরূপ অবস্থায়। উভয় দেশের অর্থের মধ্যে 
বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় নিজ নিজ অর্থের সহিত স্বর্ণের 
পরিমাণগত সম্পর্কের দ্বারা । ধর! যাক 4 দেশের ] 
মুদ্রার মধ্যে যে-পরিমাণ ন্বর্ণ আছে সেই সমপরিম।ণ স্বর্ণ ট দেশের ভিনটি মুদ্রার 
মধ্যে রহিয়াছে । এরূপ অবস্থায় ম্বণের হিসাবে | £৯ মুদ্রা 3 93 মুদ্রার সমান 
মুল্যের? স্থতরাং 1 4 মুদ্রার বিনিময়ে 3 8 মুদ্র। পাওয়! যাইবে (14৯ _39)) 
ইহাই পরস্পরের বিনিমষ-হার | ইহাকে বলা হয় মুদ্রণজনিত বিনিময়ের 
সমহার (1170 0817 ০0£ 5%01781074 )। স্বাভাবিক অবস্থায়, লেনদেন 
ব্য(লান্সে ভারসাম্য বজায় থাকিলে, উন্ভয় দেশের মধ্যে এই হারই নির্ধারিত 
থাকিবে এবং এই হারেই আম্দানি ও রপ্তানি হইবে । কিন্তু লেনদেন- 
ব্যালান্সে ভারসমতা নষ্ট হু্লে উভয় দেশের বৈদেশিক বিনিময়-হারেও 
উঠানাম। ( ঘ]8০০৪৪0০0,) হইবে ; তবে এই উঠানামার নির্দিষ্ট নীম থাকে, 
ভারসাম্যে বিচ্যুতির পরিমাণ অনুযায়ী সেই নির্দি্ট-সীমার মথে। বিনিময়-হার 
নির্ধারিত পাকিবে | বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠানামার সীম! (10016) 
বা পরিধি নির্ভর করে এক দেশ হৃইন্তে অপর দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার 
বায়ের উপর । 
বৈদেশিক লেনদেন খাতে কোন দেশের আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি 
হইলে বিনিময় হার তাহার অন্নকুলে যাইবে, রপ্তানির তুলনায় আমদাঁনি অধিক 
হইতে থাকিলে বিনিময়-হাঁর তাহার প্রত্তিকিলে আসিবে! প্রথমক্ষেতে যদি 
লেনদেন-ব্যালাম্স £১ এর অনুকূলে হয় তাহা হইলে & এর ] মুদ্রা 3 দেশের 
3 মুদ্রা +দ্ব্ণ প্রেরণের ব্যয়ের সমান হইবে । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, 
১ জপ লেনদেন ব্যালান্স 4 এর প্রতিকূল হইলে বিনিময়-হার€ 
বিন্দু তাহার প্রতিকূলে যাইবে, অর্থাৎ ] 4 ম্র(৮3 7 মুদ্রা- 
স্বর্ণ প্রেরণের ব্যয় । বিনিমক্-হারের উঠানাষ। এই ছুই 
হারকে ছাড়াইয়! যাইতে পারে না। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে, 8-এর ব্যবসায়ীরা? 


ক্র্ণমান ব্যাস্থায় 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি . ৩২৫ 


উহা হইতে অধিক মূল্য দিয়! ব্যাঙ্ক হইতে 4১ মুদ্রা কিনিবে না, ব্যাঙ্ক উহ 
অপেক্ষা! অধিক দাম চাহিলে ন্বর্ণ ক্রয় করিয়া £-এর ব্যবসায়ীদের নিকট পাঠাইয়া 
দিবে । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, £ এর ব্যবসায়ীরা ওই দামেই 9 মুনা কিনিতে বাধ্য 
হইবে, স্বর্ণ ক্রয় করা ও প্রেরণ করার ব্যয় ভাহাদের বহন করিতেই 
হইবে । বিনিময় হারের উঠানামার এই ছুই সীমাকে উচ্চ স্বর্ণবিদ্দু (0292: 
০10 20100) এবং নিষ্ন হ্বর্ণবিন্দু (1,0৫1: ৪০10 02015৮) বলে। 
€২) অরূপাস্তরনীয় কাগজী অর্থ থাকাকালীন বিনিময়়-হার 
নিধণরণ £ 
্বর্ণমান প্রচলিত থ!কিলে ধাতৃবিন্দুগুলির (395০16 0901005 ) দ্বারা নির্দিষ্ট 
সীমার বাহিরে বিনিময়-হার উঠানামা! করিতে পারে না। কিন্তু যখন 
অবূপাস্তরনীয় কাগজী অর্থ প্রচলিত থাকে তখন বৈদেশিক 
বিনিময়-হারে উঠানামার কোন সীমা-পরিসীমা নাই, 
ইহার ব্যাপক পরিবর্তন ঘট! সম্ভব । সেইরূপ অবস্থায় কি 
ভাবে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় তাহার সম্বন্ধে দুইটি প্রচলিত তত আছে £ 
(ক) ক্রয়শক্তির সমতা তত্ব (70101785106 0061 28110 008015 ), 
এবং (খ) আধুনিক কালের চাহিদ! ও যোগান তত্ব (10612970 2200 50715 
81)2015 )। 
€ক) ক্রয় শক্তির সমতা তত্ত্ব £ স্থইডেনের ধনবিজ্ঞাশী গুন্তাভ, ক্যাসেল 
( 29568৬08555] ) বৈদেশিক বিনিময়-হার নির্ধারণ সম্পর্কে ভ্রয়-শক্তির সমতা 
তত্ব প্রচার করিয়াছিলেন । এই তত্ব অন্থ্যায়ী, সাধারণ অবস্থায়, উভয় দেশের 
অর্থের বিনিময়-হার নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরে অর্থের ক্রয়শক্তির সম্পর্ক প্রকাশ 
্‌ করে। নিজের দেশে অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির এবং 
৪৬ ক অন্ত দেশে অপর অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তি--এই উত্তয় 
নম! দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির সমতার বিশ্বুতেই 
ইহাদের মধ্যে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় । যেমন, ইংলগ্ডে 
ক পরিমাপ দ্রব্সামগ্রী যদি 1] পাউণ্ডে পাঁওয়। যায় এবং সেই একই ধরনের 
সমপরিমাণ জ্রব্যসামগ্রীর দা (81221191 25501011600) ষদি ভারতের অর্থে 
15 টাক! হয়, তাহা! হইলে ] পাঁউণ্ডের এবং 15 টাকার ক্রয়-ক্ষমতা সমান । 
সুতরাং বিনিময্-হার হইবে 1 পাউও 15 টাক।। ূ 
এই 'তত্বটিকে "সার একভাবে বল! চলে। কোন একটি দেশের মধ্যে 


অরপান্তরনীর কাগজা 
অর্থব্যবস্থায় 


৩২৬ অর্থ তত্ব 


অর্থের ক্রয়শক্তি আভ্যন্তরীণ দানস্তরের বিপরীত দিকে উঠানাম! করে, তাহা 
আমর! জানি। স্থঘরাং দুই দেশের অর্থের ক্রয়শক্তির অনুপাত উহাদের 


দামত্তরের অনুপাতের বিপরীত হইবে । অর্থাৎ, 
1 পাঃ (8). »_ এর ক্রয়শক্তি_ _._ ভারতের দামস্তর_ 


1 টাঃ (5) 2৩.-এর ক্রয়শক্তি ইংলগ্ডের দামস্তর 
নিজ দেশে অর্থের আভ্যন্তরীণ-ক্রয়শক্তির পরিবর্তন ঘটিলে বৈদেশিক 


বিনিময়-হারেরও পরিবর্তন ঘটিবে ; আভ্যন্তরীণ মূল্য কমিলে বহিমূল্যও কমিবে, 
আভ্যন্তরীণ মূল্য বাড়িলে বহির্মূল্যও বাড়িবে। সুতরাং 
্রয়শক্তির সমতার বিন্দু স্থিরবিন্দু নহে, ইহা চলনশীল বা 
পরিবর্তনশীল বিন্দু, দেশের অভ্যন্তরে দামস্তরের পরিবর্তন 
অনুযায়ী ইহ! পরিবতিত হয়। ভারসাম্যের বিনিময়-হারকে উভয় দেশের 


দামস্তরে পরিবর্তনের হার দিয়! গুণ করিলে এই পরিবর্তিত বিনিময়-হার পাওয়া 


যাঁয়। 0৪532] বলিতেছেন যে ৭1615 015 16] ০ [00 00০ ৪ 
০1805 180 চ৮1)101) 15101256105 8. 21021] 61111101101) 0080 ৯০ 
০217 ০910019,06 01১০ 12906 18101) 191015561005 0006 5910726 6011]110110 07 
৪ 22 2106160. ৪106 0 0০ 10017209815 00105 0£ 0105 ০ 
0০081700165. 


একটি উদাহরণ দিলে ব্ষিয়টি বুঝ! যাইতে পারে । ভারত ও ইংলগ্ের 
অর্থের মধ্যে 1 পাঃ_5 15 টাকা বিনিময়-হার স্থির ছিল। কিছুদিন পরে উভয়, 
দেশেই দামন্তরে পরিবর্তন হইল, স্ুচকসংখ্যা অনুযায়ী ইংলগ্ডের দামস্তর হইল 


300 এবং ভারতের দামস্তর হইল 200! এরূপ অবস্থায় নূতন বিনিময়-হার 


হইবে ] পাঃ-টাকা: 0০9, -10, অর্থ/ৎ ] পাঃ- 10 টাক।। ইংলগের 


আভ্যন্তরীণ দামত্তর বুদ্ধি হওয়ায় পাউণ্ডের বহিমুলাও কমিয়া গিয়াছে, 
পাঁউণ্ডের বিনিময়ে পূর্বের তুলনায় কম ভারতীয় টাকা৷ পাওয়৷ যাইতেছে । 
কযাসেল বণিত এই ক্রয়শক্তির সমতাতত্ব আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীরা। 
বিভিন্ন কারণের জন্য গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না । (ক) যে সুচক-সংখ্যার 
সাহাযো দেশীয় অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির পরিবর্তন নির্নয় করা হয়, সেই 
হুচক সংখ্যার নির্মাণকালে আভ্যন্তরীণ ও আস্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে 
এইরূপ সকল প্রকার ভ্রব্যস্্মগ্রী যদি হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবে এই তত্ব 
নিভূ্লি থাকিতে পারে না। কারণ আভাস্তরীণ বাণিজ্যের 
দ্রব্পামগ্রীর দামে পরিবর্তন লেনদেন ব্যালান্সে প্রভাব 
বিস্তার করে না, বিদেশী বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদাকেও 


বিনিময়হারে উঠানাস। 
ও তাহার কারণ 


সমালোচনা 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩২৭ 


প্রভাবিত করে না। আর, শুধু ষদি আত্তর্জাতিক বাণিজ্ঞে প্রবেশ করে এইরূপ 
দ্রব্যের সাহায্যে কুচক-সংখ্যা গঠিত হয়, তবে এই তত্ব নিছক স্বতঃসিদ্ধ, কারণ 
ইহাদের দামস্তত্ব সকল দেশে স্বভাবতই সমান। (খ) মুলধনের আগমন ব! 
নির্গমনের ফলে বৈদেশিক বিনিময়-হারের পরিবর্তন এই তত্ব ব্যাখ্যা করিতে 
পারে না। (গ) বিদেশে রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে বা কমিলে, অথবা 
দেশে আমদানি দ্রব্র চাহিদা ধাড়িলে বা কমিলে ( দেশে ও বিদেশে উৎপাদন 
ব্যয়ে পরিবর্তন হইলে ) আভ্যন্তরীণ দামস্ত.র পরিবর্তন না হইয়াও বিনিময়-হারে 
পরিবতন আসিতে পারে । 1856515: তাই বলেন যে, “7106 1021]115 ০1 


0০ 0201 006015 60 2110 10151216611) 10051090008] 062090 
107 ০80108]1 000 20061005101 0601000109£1051] 010910565, 0: 101: 205 
০0061 ৪৬ 2105 210010106 006 6610105 0£ 02:06 50018 12090618008: 
0086 0106 01060]5 ৮৮৪5 1000 ৪. 9676760 60170128010 01 27.০1021082- 
[20255 00ট 2.3 80191109916 01215 15061: 59620121 01901010189, 


সুতরাং উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে, ক্রয়শক্তির সমতাতত্ব কেবল 
মাত্র বিশেষ অবস্থাতেই সত্য হইতে পারে; যখন কোন মুলধনের 'বা খণের 
লেনদেন হইতেছে না অথবা উৎপাদনের যন্ত্রকৌশলগত অবস্থায় বা বাণিজ্য- 
হারে কোনরূপ পরিবর্তন আসিনেছে না। বিনিময়-হারে যেসকল শক্তি 
পরিবর্তন আনে ক্রয়শক্তির পরিবর্তন তাহার মধ্যে একটি মাত্র । তবুও আমর! 
এই তত্বের অন্তনিহিত গভীর সত্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারি না। 
দীর্ঘকালে বিভিন্ন দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তি বিনিময়-হারকে নিশ্চয় 
কিছুটা প্রভাবিত করে। বিনিময়-হার নির্ধারণের তত্ব 
হিসাবে আধুনিক কালে ইহাকে আর গ্রহণ কর! হয় না 
বটে, কিন্তু কোন দেশের লেনদেন বালাম্সের উপর সেই 
দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয় শক্তিরও প্রভাব আছে, এই তত্বের সাহায্য 
এই সত্য উদ্ঘাটিত হয়। 
(খ) আধুনিক তত্ব : কি ভাবে বিনিমন্ব হার িরধারিত হয় £ 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ বিনিময়-হারকে দাম বলিয়া মনে করেন, 
বৈদেশিক অর্থের হিসাবে প্রকাশিত নিজ দেশের অর্থের দাম । সকল দ্রব্য 
সামগ্রীর দাম যেরূপ উহার যোগান ও চাহিদার দ্বার! 
বৈদেশিক বাজারে ” 
অর্থের চাহিদাও . ভারসাম্যের বিন্দুতে নিরূপিত হয়, সেইবূপ অবাধ 
ধোগানের ছার! আন্তর্জাতিক বাণিজা ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার 
থাকিলে অর্থের বহিমু্ল্যও বৈদেশিক বাজারে উহার 
চাহিদা ও ফোগানের দ্বারা নির্ধারিত হুইয়! থাকে। 


এই তত্বের আংশিক 
সতাতা 


উই অর্থ তত্ব 


বৈদেশিক বাজারে নিজ দেশের অর্থের চাহিদা! নির্ভর করে রপ্তানির মুল্যের 
উপর এবং বিদেশীরা বিভিন্ন কারণে কি-পরিমাঁণ অর্থ সেই দেশে পাঠাইতে 
ডান চাহে তাহার উপর ( অর্থাৎ লেনদেন-ব্যালান্সের পাওনার 
চাহিদা ও যোগান. দিকের উপর )। বৈদেশিক বাজারে নিজ দেশের অর্থের 
কোথা হইতে উদ্ভুত হর যোগান নির্ভর করে আমদানির মূল্যের উপর এবং দেশ 
হইতে কি-পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতে চাছে 
' তাহার উপর (অর্থাৎ লেনদেন-ব্যালান্সের দেনার দিকের উপর )। 
বৈদেশিক বাজারে অর্থের চাহিদা যদি বুদ্ধি পায় অর্থাৎ যদি লেনদেন 
ব্যালান্ন অনুকূল হয় তাহা হইলে বিদেশী ব্)বসারীরা৷ অধিক পরিমাণে দেশীয় 
অর্থ কিনিতে চাহিবে. বৈদেশিক বাজারে দেণীয় অর্থের বিক্রেতাগণ অর্থের 
দাম বাড়াইয়া দিবে, অধিক বৈদেশিক অর্থ দিয়া দেশীয় 
চাহিদ! বা যোগানে 
পারবর্তন বিনিময়হাঁরকে অর্থ ক্রয় করিতে হইবে, অথাৎ বৈদেশিক বাজারে বিনিময় 
পরিবতিত করে হার দেশের অনুকূলে আসিবে । অপরপক্ষে, বৈদেশিক 
বাজারে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে, অর্থাৎ যাঁদদি লেনদেন 
ব্যালান্স প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীয়া অধিক পরিমাণে 
দেশীয় অর্থের চাহিদা করিবে না, বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের বিক্রেতাগণ 
অর্থের দাম কমাইয়। দিবে, কম বৈদেশিক অর্থ দিয়! দেশীয় অর্থের ক্রয় করিবে, 
বৈদেশিক বিনিময়-হারও দেশের প্রতিকূলে যাইবে । 
স্থতরাং লেনদেন-ব্যালান্সের উঠানামার উপরই বিনিময়ের হারের উঠানাম। 
নির্ভর করে ; লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য থাকিলে বিনিময়-হাপেও ভারলাম্য 
লেনদেন ব্যালান্স থাকে, অর্থাৎ লেনদেন ব্যালান্সের উপরই বিনিময়-হার 
51758 নির্ভর করে। লেনদেন-ব্যালান্দ গঠনকারী বিষয়সমূহ 
নিবারণ করে বিনিময়-হার নিধ্ারণ করে। লেনদেন-ব্যালান্স গঠিত 
হয়) (ক) আমদানি ও রগ্ডানির পরিমাণ এবং (খ) 
মূলধনের গমনাগমন বা বিদেশে ধণদানের পরিমাণের ( 796180. 1690108 ) 
দ্বার | 
এই তত্বটিকে আমরা এক্টি রেখা-চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। 
বিদেশী অর্থের চাহিদারেখা (01) ডাহিনে নিচের দিকে নামিতেছে। ইহার 
কারণ হইল, যখন টাকার হিসাবে বিদেশী অর্থের দাম কমে হখন উহার 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩২৯ 


চাহিদা! বৃদ্ধি পায়। বিদেশী অর্থের দাম কমিলে বিদেশী দ্রব্য আমাদের দেশে 
সম্ভ। হয়, উহাদের চাহিদা বা আমদানি বাড়ে, তাই বিদেশা অর্থের চাহিদ। 
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বাড়ে। অপরপক্ষে, বিদেশী অর্থের যোগান-রেখ| (99) উপর দিকে উঠার 
পথে ডান দিকে হেলিয়া থাকে । ইহার কারণ হইল বিদেশী অর্থের দাম 
বাড়িলে উহার যোগান বৃদ্ধি পান্ন। বিদেশী অর্থের দাম বাড়িলে দেশীয় দ্রব্য 
বিদেশের বাজারে সন্ত! হয়, ফলে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বাড়ে, বিদেশী 
অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়। 701) ও 93 রেখা £২ বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। 
এই বিন্দুতে বনিময়-হার নির্ধারণ হইতেছে ঘা 8 0%, অর্থাৎ [টাকার 
বিনিময়ে ট0েদ্র বিদেশী অর্থ পাওয়া যাইতেছে । এই বিনিময়-হার বজায় 
থাকিলে বিদেশের বাজারে টাকার যোগান ও চাহিদা, অথবা দেশের মধ্যে 
বিদেশী অর্থের যোগান ও চাহিদা সমান হয়। 

আমদানি ও রপ্তানির পরিমাপ বা 107) ও 99 রেখার আকৃতি নির্ভর করে 
চারিটি বিষয়ের শ্টিভিস্থাপকতার উপর £ (ক) দেশীয় রপ্তানির জন্ত 
বৈদেশিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, (খ) নিজ দেশের রপ্তানির যোগানের 
স্থতিস্থাপকতা, (গ) “বিদেশী আমদানির জন্য আমাদের দেশে চাহিদার 
স্থতিস্থাপকতা, এবং (ঘ) বিদেশী আমদানি দ্রব্যগুলির যোগানের স্থিতি-: 
স্থাপকতা । এই সকল প্রভাবসমৃহকে একত্রে বল! হয় “বাঁণিজযা বন্থ।” 
(785 00001010705 )। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য অবাধ ও খনিয়ন্ত্রিত 


টি অর্থ তত্ব 


ভাবে চলিতে পারিলে দেশীয় টাকার ও বিদেশী অর্থের যোগান ও চাহিদার 
হিরা ঘাত-প্রতিঘাতে, প্রতি মুহূর্তে বিনিময়-হারে এই ভারসাম্য 
পরিমাণ কিসের উপর স্থাপিত হইতেছে । আবার দেশীয় ও বিদেশী অর্থের 
নির্ভর করে যোগান ও চাহিদায় পরিবর্তন আমিলে এই ভারসাম্যের 
বিনিময়-হারও পরিবতিত হইয়! যাইতেছে । মিসেস্‌ 
রবিন্সনের ভাষায় বলিতে গেলে “4১05 ০038108৩115 076 501001005০0 
02108100017 0 5809015 150050565 10561 117 2 01081066117 0106০ € ৯ 
017211662-:205 200 20 0176 10117751806 006 08181706501 708.517)6175 
০8190023 61012 09% 00 195 01 £000, 1070017001706 00 17000021010, 
বিদেশা অর্থ ব| দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদা] কেবলমাত্র দ্রব্যের 
আমদানি-রপ্তানি হইতেই দেখ! দেয় ন।, বৈদেশিক খণদানের পরিমাণের উপরও 
ইহা নিভর করে। আবার বৈদেশিক খণদান ( 01618) 1600106 ) তিন 
প্রকার প্রভাবের দ্বারা নির্ধারিত হয়ঃ (ক) শেয়ার বাজারের প্রভাবসমূহ 
(১০০০1 7:017917£21100052055 ) 8 "আন্তজাতিক খণদান, সুদ প্রদান, 
খণপরিশোধ, দেশীয় লোক কর্তৃক বৈদেশিক শেয়ারের, 
বৈদেশিক ধণদাঁন ৃ ্ 
কিনের উপর নির্ভর  ক্রয়বিক্রয় বা বিদেশী কর্তৃক দেশীয় শেয়ারের ক্রুয়- 
করে বিক্রয় প্রভৃতি । (খ) ব্যাঙ্ধিং প্রভাবসমূহ ( 881015178 
[00061565 ), বিনিময়-বিল, ব্যাঙ্কের ড্রাফট. ক্রয়- 
বিক্রয়, ত্রমণকারীদের অর্থ প্রেরণ বা আনয়ন প্রভৃতি । (গ) কারেন্সী অবস্থা! 
0010:6170$% 09791010105 ) $ দেশের মদ্রাব্যবস্থার উপর বিশ্বাস ও আহ! 
থাকিলে বিদেশ হইতে দেশে অর্থ আসে, মূলধনের আগমন (17005 ) ঘটে। 
অপর পক্ষে, মুদ্রাবাবস্থার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিলে দেশ হইতে অর্থ 
বাহির হইয়া যায়, মূলধনের বহির্গমন (9010 100%/ ) ঘটে । 
লেনদেন ব্যালান্স গঠনকারী এই সকল বিষয়সমূহের দ্বারা বৈদেশিক 
বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় এবং উহাদের পরিবর্তনের ফলে 
লেনদেন ধ্যালান্সে পরিবর্তন ঘটে, বৈদেশিক বাজারে 
দেশীয় অর্থের যোগাঁন ও চাহিদার পরিবর্তন আসে, বিনিমক্ব-হারে উঠানামা 
(95০:0801905) ঘটিয়। থাকে | 


বিনিময়-হারে উঠানাম। 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৩১ 


ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার ( হণাত11102020 2৪6 0£ ঢ0:6162 
::018166 ) 2 
স্বর্গমান ব্যবস্থায় মুদ্রপজনিত বিনিময়ের সমহার (21176 22 06 0017866) 
অনুযায়ী প্রত্যেক দেশের বিনিময়-হার স্থির হয়) এবং স্বর্ণ" 
প্রেরণের ব্যয় পর্যস্ত এই হারের উপরে ও নীচে বিনিময়- 
হার উঠানাঁম! করিতে পারে । সুতরাং, ন্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে মুদ্রশজনিত 
বিনিময়ের সমহারই উদ্ভয় দেশের মধ্যে ভারসাম্যাবস্থার বিনিষয়হার | 
কাগজীমান প্রচলিত থাকিলে, ক্রয়ক্ষমতার সমতা-তত্ব গ্রহণ 
করিলে, উভয় দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার 
জর সা অন্থপাতই ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার। কিন্ত দেখা 
গিয়াছে যে, বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার 
ভিত্তিতে বিনিময়-হার স্থির থাকে না; আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার . পরিবর্তন 
বিলিময়-হারকে নির্ধারণ করে না; লেনদেন ব্যালান্সের দেনা ও পাওনার 
উপর, অর্থাৎ বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদার ছার! 
বিনিময়-হার স্থির হয়| 
আধুনিক লেনদেন বাালান্লের তত্ব ( 351800৩ ০৫ 02510225060 ) 
অনুযায়ী, কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিনিময়-হার এইরূপ হুইবে যাহাতে বৈদেশিক 
বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদা সমান থাকে ৷ অর্থাৎ বিনিময়- 
হার স্থির থাকে যদি এই যোগান ও এই চাহিদা সমান 
লেনদেন ব্যালাদ তত্ব ৃ 
না আধুনিক তথানুযারী থাকে। বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও 
চাহিদা! নির্ভর করে বাণিঙ্া-ব্যালাঞ্স (889181502 :0£ 
7806) ও ধাণদান-ব্যালান্সের, উপর (832191)66 0£1,57010) । বাণিজ্য- 
ব্যালান্স নির্ভর করে যোগান বা চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণকারা চারি প্রকার 
গ্বিতিষ্তাপকতার উপর এবং খণদান-ব্যালান্স নির্ভর করে শেয়ার বাজারের 
গ্রভাবসমূহ, ব্যাঙ্ের প্রভাবসমুহ ও কারেন্পীর অবস্থার উপর | যে বিনিময়" 
হার বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকাঁর যোগান ও চাহিদাকে এমন ভাবে সমাপ 
রাখে যাহাতে লেনদেন ব্যালান্সে স্থায়িত্ব থাকে, ভারসাম্য হইতে বিচ্যুতি- 
সাধনকারী প্রভাবসমূহের ক্রিয়। গুরু ন। হয়ঃ সেই হারকেই ভারসাম্যাবস্থাকক 
বিনিময়-হার ( ছ.99111911010 56 0£ ঢ01887786 ) বল! চলে। 


হবর্ণমান ব্যবস্থায় 


৩১২ অর্থ তত্ব 


বান্তবক্ষেত্রে, নীতিনির্ধারণ ও প্রযোগের ব্যাপারে, এই তত্বগত ধারণা 
বিশেষ কোন সাহাধ্য করিতে পারে না । ইহার কারণ হইল ষে, প্রচলিত বিনিময় 
হারের দরুণ লেণদেন ব্যালান্স গঠনকারী বিষষসমূহে (যেমন বিভিন্ন স্থিতি- 
স্থবাপকতাগুলিতে) স্থায়িত্ব আছে কি না, অথব। কতখানি অস্থাযিত্ব ([056811]15) 
সথষ্টি হইতেছে তাহা সঠিকভাবে পবিমাপ-যোগ্য নহে । ভবুও মিশরের কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের পরিচালক রাগনার নার্কসে (2৪74 টব ও01555 ) বিভিন্ন নীতি 
নিধধারণের ও কার্ক্ষেত্রে প্রযোগের উপযোগী সংজ্ঞা 
নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিখাচছ্েন। তাহার মতে, ভাব- 
সাম্যাবস্কার বিনিময-হার হইল “সেই হার যাহ! কিছুদিন ধবিয|। লেনদেন- 
ব]ালান্দকে ভারলাম্যাবস্থায রাখে” (40780 1906 18101) 0৬2]: 8 ০610810 


শারকসেব সপ্জ্ঞা 


০০1০৭ 06 01006) 1666199 01) 702191)56 ০ 70850061065 118 0৫111- 
011010% )। 

“কিছুদিন ধর্সিব” বলিলে বুঝ। বায যে খুব অল্প সময হিসাব করিলে 
চলিবে শা, কাবণ লেশদেন ব্যালান্সজে সামধিক উঠানামা ও বিচ্যুতি ন্টিবেই বা 
ব/ণিজ/চক্রজনিত উঠানামাও স্বাভাবিক । এই সকল শ্বল্নকালীন উঠানাম। বা 
ভারসাম্যের খিচুতি ঠেকাইবার জন্ত প্রত্যেক দেশই কোন ন। কোন বন্দোবস্ত 
বাখে, পাধাপণত বৈদেশিক অর্থ মজু* করিঘা কোন কেন্দ্রী তহবিল--স্বণ, 
বৈদেশিক মুদ্র। ও বিভিন্ন দেশ খণ পাইবার স্রযোগ স্থুবিধা 
ও ব্যবস্থা প্রভৃতি লইযা এই কেন্দ্রীয তহবিল গঠিত হষ। 
লেনদেন ব্যালান্স স্থির থাকিলে বৈদেশিক 'র্পের এই বেন্দীয় সংরক্ষিত ভাপগার 
অক্ষপ্ন থাকে, এই ভাগারে বৈদেশিক অর্থের পরিমাণে হাস বুদ্ধি হয় না। 
স্থতরাং বলা চলে “তে হার বজাষ থাকিলে কিছুদিনের মধ্যে দেশের বৈদেশিক 
অর্থভাগ্ডারে মজুতের পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটে না, তাহাই ভারসাম্যাবস্থার 
বিনিময়-হার |” 

“লেনদেন ব্যালাহ্স” বলিলে এক্ষেঞ্জে দেন'পাওনার সকল বিষয় ধরিলে 
চলিবে না, নিয়লিখিত বিষয়সমূহ বাদ দিয় হিসাব করিতে হইবে । (ক) 
ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে ব্যয়িত বৈদেশিক 
অর্থ । (খ) মৃলধনের স্বল্পকালীন আদানপ্রদান। এই স্বল্লকালীন মূলধন 
দুই (প্রকৃতির £ (১) ভারসাম্য আনয়শকারী ধরনের, যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
ব্যাঙ্কহার বাড়াইলে স্বল্পকালীন মুলধনের দেশে আগমন--্য-কোন মুহূর্তে 


সণ্জ্ঞাব ব্যাখ্য। 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৩৬ 


বাহিরে চলিয়া ধাইতে পারে বলিয়া ইহাদের প্ররুতপক্ষে দেনার দিকেই ধর! 
উচিত। (২) ভারসাম্য বিচ্যুতিকারী ধরনের, যেমন মূলধনের বহির্গমন, 
“উত্তপ্ত অর্থের” আনাগোনা প্রভৃতি--ওই সকল অস্বাভাবিক বিষয়কে নিয়ন্ত্রণে 
আনাই উচিত। 

“ভারসাম্যাবস্থায়? বলিলে এক্ষেত্রে বোঝা যায় আস্তর্জাতিক বাণিজ্যে 
বাধা নিষেধ আনোপ না করিয়া দেনা ও পাওনার পরিমাণ সমান থাকা । 
আমদানি কমাইয়া বা দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া দেনাপাওনাকে 
সমান কর] হইলে তাহাকে ভারসাম্য বলা চলে না। 

মিসেদ্‌ জোয়ান রবিনসন বলেন যে, কোন দেশের পক্ষে চিরকালের জন্া 
নির্দিষ্ট কোন ভারসামোর বিনিময়-হার নাই। দেশীয় টাকার বা! বিদেশী 
টাকার যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে সদা-সর্বদাই লেনদেন ব্যালাহ্দে 
বি ভারসাম্য থাকে; এই যোগান ও চাহিদায় কোনরূপ 
কি বলেন পরিবর্তন নিজেকে প্রকাশ করে বিনিময়-হারের পরিবর্তন 

আনিয়া । নির্দিষ্ট অবস্থা-কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন 
নদের হারে ও কার্ধকরী চাহিদার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভারসাম্যের 
বিনিময়-হার দেখ! দেয় । এমনকি কোন বিনিময়-হার ভারসাম্যের অবস্থ। 
সাময়িকভাবে বজায় না রাখিলে স্থদের হারে উপযুক্ত পরিবর্তন আনিয়! 
বিনিয়োগ ও আয়ম্তর বদ্লাইয়া ফেলিয়! সেই বিনিময়-হাত্কেই ভারসাম্যের 
হারে পরিণত করা চলে। সুতরাং, তাহার মতে 40056 150010250৫6 07০ 
508111011010 53010818525 1905 15 2 001171218. 11156 1806 0: 
%০198066) 005 18৮6 0৫610051550) 009 15৬5] 01 62500৮6 0610810 
810 (172 16৬61 01 1001065% 57952312200 11007 2201) 00861: 1175 
156 09119 117. 1181:51091115 ৮০৬1, 800 100 016 15 06661101260 1015 
1255 911 002 1250 216 1৮ 20.) | 
অগ্র-বিনিমযষ (্রে০:৮৪1৭ চ:0179086) 

যখন কোন দেশের বিনিময়-হার সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট থাকে না (স্বর্ণমান ব্যতীত 
অন্থান্ত ক্ষেত্রে ), তখন ব্যবসায়-বাণিজ্য ঝুকি আঁসিয়। পড়ে, কারণ বিনিময় 
হারে অনিশ্চিত উঠানাঁমার ফলে ব্যবসায়ীদের অপ্রত্যাশিত লাভ বা লোকসান, 


1175. 0০992 29015001095 ০৬1৪2 55010817865, £0৫জাজ0র 6 676 
£7601%/ ০ 27861754800 2206, | 


০ অর্থ তত্ব 


ঘটিতে পারে। বিনিময়-হারে উখান-পতনজনিত লোকসানে ঝুকি 
এডাইবার জঙ্ঠ অনেক ব্যবসায়ী কিছুর্দিন পূর্বেই ভবিষ্যতে বৈদেশিক অর্থ 
বিনিময় হারে উঠানামার ক্রয়ের জন্ত চুক্তি করিয়া রাখিতে পারেন। যেমন 
খুকি কমাইবার ডদ্দেণ্তে ভারতবর্ষের মিঃ সেন ইংলগ্ডের মিঃ টমের নিকট হইতে 
1000 পাউুণ্ডর জিনিস ক্রয় করিয়াছেন, তিন মাল পরে 
এই দাম দিতে হইবে স্থির হইয়াছে । মিঃ সেন যদি মনে করেন, তিন মাস 
পরে বিনিময়-হার ভারতের প্রতিকলে যাইবে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে প্রতি পাউগু 
ক্রয় করিতে হইলে বর্তমানের তুলনায় বেশি টাকা দিতে হইবে, তাহা হইলে 
তিনি লোকসানের ঝুঁকি এডাইবার জন্য বর্তমানেই হার নির্দিষ্ট করিয়া 
তিনমাস পরে পাউও ক্রয়ের জন্য ব্যাঙ্কের সহিত চুক্তি করিয়। গাখিতে 
পারেন। 
সুতরাং দেখা যায়, বৈদেশিক টাকাঁর বাজারে কোন নির্দিষ্ট সময়ে ছুই 
প্রকার বিনিময়-হার থাকে ; বর্তমান লেনদেনের জন্ত তৎকালীন হার (9০০৮- 
220 ) এবং ভবিষ্যৎ লেনদেশের জন্ত অগ্রহার (০:৪:এ 180) । চুক্তির 
সময়ে এই ততকাপীন হারের [হিসাবে অগ্রহার উল্লিখিত 
(৫০9054) হয়। এগ্রহার বাট্টাঘুক্ত হইলে বোঝা যায় 
দেশীয় টাকার বদলে ভবিষ্যতে অধিক বিদেশা অর্থ পাওয়া যাইবে * অগ্রহার 
প্রিমিয়ামযুক্ত হইলে বোঝ যায় যে, দেশীষ টাকার বদলে ভবিষ্যতে কম বিদেশী 
অর্থ পাওয়া যাইবে। 
তৎকালীন হার ও অগ্রহারে কি-পরিমাণ পার্থক্য থাকিবে তাহ। প্রধানত, 
দুইটি বিষয়ের উপর নিভর করে £ (১) ছুই দেশে প্রচলিত স্দ্দের হার এবং 
(২) ভবিষ্যং বাজারের অবস্থা সম্বদ্ধে বর্তমানের ধারণা । যদি দেশের তুলনায় 
বিদেশে সুদের হার অধিক থাকে তাহ? হইলে অগ্রহার বাট্টাযুক্ত হইবে। 
অথাৎ, বঙমানের তুলনায় দেশীয় টাকার বিনিময়ে অধিক বৈদেশিক অর্থ দিতে 
ব্যাঙ্ক রাজি হইবে । ভবিষ্যতে যে-পর্িমাণ বৈদেশিক অর্থ 
[বক্রয়ের জন্য সে চুক্তি করিয়াছে ব্যাঙ্ক নিজে ঝুকি 
এড়াইবার জগ্ত এখনই তাহা বিদেশে প্রেরণ করিবে; 
বিদেশে সুদের হার বেশি থাকায় ওই র্রারত অথ হইতে তাহার যে 
অধিক আয় হইবে ডহারই দক্ণ সে বাট্র। দিতে পাইবে । অপর পক্ষে, যাঁদ 
সুদের হার দেশে অধিক থাকে তাহ! হইলে ব্যাঙ্ক এখনই বিদেশে অর্থ প্রেরণ 


অগ্রহার কাহাকে বলে 


চুইটি বিষয়ের উপর 
ইহ! নির্ভর কছ্গে 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৩৫ 


করিবে না, তাহাতে সুদ হইতে আয় কম হইবে। সুতরাং সে বর্তমানে প্রিমিয়াম 
সহকারে বৈদেশিক অর্থ বিক্রয় করিবে অর্থাৎ দেশীয় টাকার বিনিময়ে কম 
পরিমাণে বৈদেশিক অর্থ দিতে চাহিবে। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে বৈদেশিক অর্থের 
দামে উঠানামার সম্ভাবনা, আমদানি. ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণে ভবিষ্যুৎ 
পরিবর্তনের সম্ভাবনা প্রভৃতির দ্বারাও অগ্রহার নির্ধারিত হইবে। 


বহি্ুল্যপাতন (196৮৪158002 ) ঃ 


ত্বর্ণমান ব্যবস্থায় দেশের লেনদেন ব্যালান্নের ভারসাম্যে বিচ্যুতি ঘটিলে 
দেশের আভ্যন্তরীণ টাকার পরিমাণ সংকুচিত করিয়া! দামস্তর, কর্মসংস্থান ও 
আয়ের পরিমাণ কমাইয়া রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হাসের চেষ্টা করা হইত। 
কাগজীমান ব্যবস্থায় সেরূপ করা সম্ভব হইলেও আধুনিক 
লেনদেন ব্যালান্স ৃ 
ভাঁবমামাবিহংনত! কালে জাতীয় অর্থনীতির স্থায়িত্ব ও সমুদ্ধির জগ্য' দেশের 
যর করিবার উদ্দেপ্ত উৎপাদন আয়ন্তর, ও কর্মসংস্থান কমাইবার নীতি কোন 
আধিক কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে চাহেন না । বিভিন্ন উপায়ে 
যর্দি আমদানি হ্রাস এবং রপ্তানি বৃদ্ধি কর! সম্ভব ন হয় তাহ! হইলে আধিক 
কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার মুল্য কমাইয়া 
দেন। | 
বৈদেশিক মুদ্রার ব। স্বর্ণের তুলনায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-মূল্য কমাইয়। 
দেওয়া হইলে তাহাকে বহিমুল্যপাতন (1395৮৪19013) বলে । যেমন, 1949 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাঞ্চিন ডলারের (এবং স্বর্ণের ) 
তুলনায় ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল; ] টাকাল সেপ্টে 
হইতে 1 টাক1-21 সেণ্টে কমাইয়। দেওয়৷ হইয়াছিল। 
বহিমূর্প্যপাঁতনের ফল হইল, মৃল্যহাসকারী দেশের বাজারে বিদেশ 
আমদানি দ্রব্যা্দির দাম বাড়িয়! যাওয়া এবং বিদেশের বাজারে মূল্যহাসকারী 
দি দেশের রপানি-দ্রব্যাদির দাম কমিয়| যাওয়া । যেমন 
কিরাইয়া আনে 1949 সালের সেপ্টেম্বরের পুর্বে 1 টাকার বদলে আঙ্গেরিক। 
হইতে সেখানকার 30 সেন্ট, দামের জিনিস পাওয়া যাইত, 
কিন্তু বহিমূল্য-হথাসের ফলে 1 টাকার বদলে পূর্বের তুলনায় কম, মাত্র 21 সেন্ট 
দামের দ্রব্য পাওয়] যাইবে) পূর্বের পরিমাণ বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে বেশি 
টাক! দিতে হইবে অর্থাৎ আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িবে। অপরপঙ্গে, 


কাহাকে বলে 


৩৩৬ অর্থ তত্ব 


বহিমূ্ল্য পাঁতনের পূর্বে ভারতবর্ষের 1 টাক! দামের দ্রব্য আমেরিকাতে 30 সেপ্ট 
দামে বিক্রয় হইত, কিন্তু বহিমুল্য-হাসের পরে মাত্র 2] 
রপ্তানি বৃদ্ধি ও 
আমদানি হান সেণ্ট দিয়াই আমেরিকার ব্যবসায়ীরা তাহা ক্রয় করিতে 
পারে। ফলে বিদেশের বাজারে বিদেশীরা তাহাদের 
অর্থে কম দাম দিয়া ভারতীয় রপ্তানি-দ্রব্যা্ি ক্রয় করিতে পারিবে । সুতরাং 
বিদেশী বাজারে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশীয় বাজারে বিদেশ 
হইতে আমদানি কমিয়! যাইবে । লেনদেন ব্য।লাদ্সে ভারলাম্যের বিচ্যুতি দুর 
হইয়া পুনরার ভারসাম্য স্থাপনের ঝৌক দেখা দিবে। 
বহিমুল্যপাতনের ফলে রপ্তানি কি পরিমাণ বাড়িবে ও আমদানি কি 
পরিমাণ কমিবে তাহা নির্ভর করে (১) মুল্যপাতনের পরিমাণ (0০£16৪) 
ও স্থিতিকালের (0196101)) উপর, এবং (২) আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যা্দির 
বহিমু্যপাতনের প্রভাব চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। যদি মৃল্যপাতনের 
দুইটি বিষয়ের উপর পরিমাণ নিতান্ত কম হয় অথবা! বহিমুল্য হাসের স্থিতিকাল 
নির্ভরশীল খুব কমই হয় তাহা হইলে আমদানি-রগ্তানির পরিমাণের 
উপর উহা! কোন প্রভাব বিস্তার না করিতেও পারে। 
দ্বিতীয়ত, যদি বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের জন্ত দেশের চাহিদা অস্থিতি- 
স্থাপক হয় তবে আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িলে দেশীয় চাহিদা উপযুক্ত 
পরিমাণে না কমার দরুন বৈদেশিক খাতে দেনার পরিমাণ বুদ্ধি হইবে )৯ ঠিক 
সেইরূপ যদি দেশের রপ্তানি দ্রব্যাদির জন্য বিদেশের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, 
তবে রপ্তানি দ্রব্য বিদেশে সম্তা হওয়ার ফলেও চাহিদা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি 
পাইবে না, ফলে বৈদেশিক খাতে পাওন! হাস পাইবে। 
বহিমুল্যপাতনের ৫ 
পরিমাণও দুইটি বিষয় অপর পক্ষে, উভয় ক্ষেত্রেই চাহিদ। স্থিতিস্থাপক হইলে 
অনুযায়ী স্থির করা হয় মূল্য-হাসের ফলে অধিক পরিমাণে আমদানি কমিবে ও 
রপ্তানি বাড়িবে। সুতরাং বাহম্মল্যপাতনের ফলে মোট 
প্রভাব কি দীড়াইবে সেই অনুযায়ী বহিমূ্ল্যপাতনের পরিমাণ বা হার স্থির 
করা হয়। 'ভারসাম্য হইতে বিচাতির পরিমাণ ও মূল্য হ্রাসের মোট ফল্গা- 
ফলের সম্ভতাবনা-ইহাদের রিচার করিয়া বহিমুল্যপাতনের পরিমাণ স্থির করা; 
হইবে। ৃ 
রপ্তানি বাণিজ্যে অন্তান্ত দেশের তুলনায় অধিকতর স্থৃবিধা পাইবার উদ্দেশ্ডে 
্যবহার করা হইলেও বহি্মপ্যপাতন প্রকৃতপক্ষে বিপজ্জনক কৌশল । প্রথমত, 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৩৭ 


ইহার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-ব্যয় ও দামস্তর বাড়িয়া যাইতে পাকে 
(মজুরির হার বুদ্ধির দরুণ এবং আমদানি দ্রব্যের দাম 
ইহার বিপদও কম 
টা বৃদ্ধির দরুণ)। দ্বিতীয়ত, অন্তান্ত দেশও এই পদ্ধতির 
প্রয়োগ করিতে পারে; পৃথিবীতে প্রতিযোগিতামূলক বহিযুল্যপাতন ঘটিতে 
পারে। অথবা, এইরূপে রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে অন্তান্য দেশ সাধারণত, 
উচ্চহারে আমদানি-শুন্ক বসাইয়। থাকে। 
কিন্তু এত বিপদ সত্বেও আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ([1706:081 
€০37800010 90৪011165 ) বজায় রাখিতে হইলে এবং লেনদেন-ব্যালান্দে ভার- 
সাম্যের বিচ্যুতি দুর করিতে হইলে এই নীতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ 
অস্বীকার কর! চলে না । তবে আস্তর্জাতিক সহযোগিতার 
ভিত্তিতে বহিমু্ল্যপাতন নীতি প্রয়োগ করা উচিত। 
আন্তর্জাতিক অর্থ ভাগ্ারের (11706200800758] 11006 215 চা ) এক 
ধারায় তাই বলা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র লেনদেন ব্যালান্দে কোন “মৌলিক 
বা কাঠামোগত ভারসাম্য-বিচ্যুতি” চ1)08706058] 0: 505০6951015 
৪051]01129 ) সংশোধন করিবার জন্তই বিনিময়-হারে এইরূপ পরিবর্তন কর! 
চলিবে ।* 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ € ৪5:০178:766 (0016:01) £ 
রপ্তানির পরিবর্তে দেশের পাওনা এবং আমদানির দরুণ দেশের দেনা 
অর্থাৎ বৈদেশিক খাতে দেনা ও পাওনার পরিমাণ ) বিনিময়-হার এবং দেনা- 
পাওনার দিক্‌ নিয়, সবই যদি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ৃ 
টান হয় বে তাহাকে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বলে। বিংশ. শতাবীর 
দ্বিতীয় দশকের শেষ ভাগ হইতে আমেরিকা ও ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ও স্বর্ণমাঁন পরিত্যাগের দরুণ বৈদেশিক: 
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প্রয়োজলীয়ত! 


৩৩৮ অর্থ তত্ব 


লেনদেনে যে বিশৃংখল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্ঠই পৃথিবীর 
বিভিন্ন রাষ্ট্র বৈদেশিক লেনদেনের খাতে সকল দেনা পাওনাকে সম্পূর্ণ ভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বিনিময় নিষন্ত্রণের উদ্দেশ্য (00৮3০০61৮6৪ ০£ 63:011817756 (00:06:01) 

বহুবিধ উদ্দেন্তী সাধনের জন্ত বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। যেমন, (১) বিনিময় হারে স্থায়িত্ব (96৪৮1105 ) রক্ষার জন্য, রপ্তানি 
বৃদ্ধির জন্ঠ, কৃত্রিম বিনিময় হার রক্ষা! করিয়! টাকার বহিমূ্য কমাইবার 
উদ্দেস্তটে অথবা, সন্তায় আমদীনি করিবার উদ্দেশ্ঠে কৃত্রিম বিনিময় হার রক্ষা 
করিয়৷ টাকার বহির্মূল্য বৃদ্ধির জন্ত ; (২) মূলধন স্বর্ণ বা অত্যাবশ্তক দ্রব্যাদির 
রপ্তানিতে বাধা দিবার জন্য; (৩) অত্যাবশ্তক আমদানির যোগান নিশ্চিত 
করিবার উদ্দেগ্তে ; (৪) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিজ দেশের দরকষাকষির 
ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য ; (৫) লেনদেন-ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষার জন্ত; 
(৬) দেশীয় শিল্পকে বিদেশী শিল্পের হাত হইতে সংরক্ষণের (চ১:965০0102.) 
উদ্দেশ্টে ; (৭) রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেগ্ঠে (যেমন চিলি); (৮) কোন বিশেষ দেশ বা 
দেশসমূহকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের সুযোগ স্থুবিধ! দেওয়ার জন্য; 
€৯) রাজনৈতিক কারণে কোন বিশেষ দেশের বিরুদ্ধে ব্যবলায় বাণিজ্যের 
মারফৎ আক্রমণ চালাইবার জগ্ত ; (১*) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি ; কাচামালের রপ্তানি বন্ধ করা, ব। প্রয়োজনীয় 
বৈদেশিক মূলধন সংগ্রহ করিবার উদ্দেন্তে। 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (11505005 0£ 65,0158118৩ 00130:0] ) £ 

বিনিময় হার বৈদেশিক খাতে দেন! পাওনার শিয়ন্ত্রণের জন্য কোন রাষ্ট্র 
বহুবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। প্রথম মহাধুদ্ধের পর হইতে বিভিন্ন দেশের 
আধিক কর্তৃপক্ষ বহুপ্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে 
প্রধান তিনপ্রকার নিরন্ত্রণ পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য । 

€১) হস্তক্ষেপ পন্ধতি ([066৮58601 ) £ রাষ্র যদি মনে করে ষে 
সাধারণ অবস্থায় চাহিদা ও যোগানের শক্তির দ্বার! বিনিময়-হার যেরূপ হুইতে 
পারে তাহা অপেক্ষা ভিন্ন রূপ হওয়৷ দরকার, তবে সে নিজে সরাসরি বিনিময়- 
হার নির্ধারণের উদ্দেস্ট্ে ( বহিশুল্যে বৃদ্ধ বা হাঁস ঘটাইবার 
জন্য ) হস্তক্ষেপ করিতে পারে । ইহার জন্ত সে নিজন্ব 
ফহুবিল হইতে বৈদেশিক অর্থ বিক্রয় করিতে পারে বা বাজার হইতে উহ! ক্রয় 


হস্তক্ষেপ পদ্ধতির উপায় 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৩৪৯ 


করিয়া! লইতেও পারে। হন্তক্ষেপের দ্বারা বিনিময় হার প্রভাবিত করার 
ক্ষমত। প্রধানত নির্ভর করে কেন্জ্রীয় ব্যাস্কের বৈদেশিক টাকা মজুত করিবার 
ক্ষমতার উপর । তাহ ছাড়া, হন্তক্ষেপের দ্বার নিয়ন্ত্র-নীতি সামগ্নিকভাবে 
চলিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালে স্থায়ীভাবে চলিতে পারে না। 
€২) অবরোধ পন্ধতি ঘ০৪:20619) £ সাধারণভাবে সকল বৈদেশিক 
অর্থসংক্তান্ত লেনদেনের ক্ষমতা রাষ্ট্র বা কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক বা কোন কর্তৃপক্ষ 
নিজেদের হাতে তুলিয়া লয়। এই বিনিময়-নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নিজের লক্ষ্য 
সাধনের উদ্দেশ্তে বিভিন্নভাবে বাজারের অবাধ কাজকর্মের স্বাধীনতাকে 
সংকুচিত করে বা কেন্দ্রীয় ভাবে নকল বৈদেশিক অথসংক্রান্ত ব্যবসায় নিজেই 
পরিচালনা করে। অনেক রকমের নিয়মকানুন স্থষ্টি করিয়! এই নিয়ন্ত্রণ 
কার্ধকরী করিয়া তুলিতে হয় । যেমন, (ক) বিদেশে টাকা পাঠাইতে হইলে 
কতৃপক্ষের অনুমতি লইতে হইবে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিদি্ 
অবরোধ পদ্ধতির 
বিভিন্ন উপার কোন কারণেই মাত্র অর্থ প্রেরণ কর! চলিবে, কোন্‌ দেশে 
পাঠাইতে পারিবে তাহাও রাষ্ট্র শ্থির করিয়া! দিবে । বিদেশ 
হইতে টাকা আসিলেও তাহা শির্দিষ্ট হারে আসিতে হইবে, সেই সকল 
বৈদেশিক টাক কতৃঁপক্ষেপ নিকট জম। দিতে হইবে এইরূপ নিয়ম থাকিতে 
পারে। (খ) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ না করিয়া কোন 
আমদানি-রপ্তানি করা চলিবে না, এপ নিয়ম থাকিতে পারে। প্রত্যেক 
লাইসেন্সে আম্দানি রপ্তানির পরিমাণ এবং কোন্‌ দেশ বা কোন্‌ মুদ্রাঞ্চল 
(০0:1:57)05 86৪) হইতে আমদানি-রপ্তানি কর! চলিবে তাহ! নির্দিষ্ট থাকে । 
(গ) বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী কতৃপক্ষ জমান পদ্ধতি বা আটক-হিসাব পদ্ধতি 
গ্রহণ করিতে পারে (06821778 ০: 19০1017)6 06 8০9008750 ) | আটক- 
হিসাব পদ্ধতিতে বিদেশী পাওনাদারদের নামে রক্ষিত হিসাবে তাহাদের সকল 
পাওনা জমা দিবার জন্য দেশীয় দেনাদারদের নির্দেশ দেওয়! হয়। বৈদেশিক 
পাওনাদ্বারগণ এই অর্থকে নিজেদের দেশীয় মুদ্রায় ব্যয় করিতে পারেন না। 
আটককারা দেশ হইতেই দ্রব্যসামগ্্রী ক্রয়ে উহা ব্যয় করিতে হয় অর্থাৎ সেই 
দেশ হইতেই দ্রব্যসামন্ত্রী ক্রয় কর] চলে । অন্ডেক সময়, (যেমন জার্ষানীতে ) 
এ আটক অর্থের ঘার। বিদেশী পাওনাদার দেশ হইতে কি জিনিস এবং কত 
পরিমাণ ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দি্ই করিয়া দেওয়া হয়। অনেক সময় 
বু কম হারে, লোকসান দিয়া বিদেশী পাওনাদারকে এই আটক অর্থ ব! 


৩৪৩ অর্থ তত্ব 


উহার বিনিময়ে দ্রব্যাদি পাইবার সুযোগ দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক অব. ইংলগ্ডের 
রক্ষিত দ্বিতীয় আাকাউন্টে ভারতের পাওনা ষালিং অর্থ ইহার প্রকুষ্ট 
নমুনা । 

(৩) চুক্তি (48066256756 ) £ নিয়নত্রকারী দেশ অন্তান্ত দেশের 
সহিত বৈদেশিক বাণিজ্য বা বৈদেশিক অর্থসংক্রাস্ত বিভিন্ন প্রকার চুক্তি করিয়া 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এইরূপ চুক্তি সাধারণত ভিন প্রকারের হইতে 
পারে। 

(ক) পণ্যবিনিময় চুক্তিসমূহ (7395: 4£:5625605 ) £ অনেক 
সময় নিয়ন্ত্র--কর্ৃপক্ষ ছুই দেশের ব্যবসায়ীগণকে নিজেদের দ্রব্যাদি বিনিময়ের 
চুক্তি করিবার অধিকার দেন। এইকপ ক্ষেত্রে, কোন দ্রব্য আমদানি করিয়া 
তাহার বদলে কোন দ্রব্য রপ্তানি করা হয়, টাকা লেনদেনের কোন প্রয়োজন 
ঘটে না। সাধারণভাবে, আধুনিক জগতে সমাজতান্ত্রিক- 
রাষ্ট্রসমূহ অন্ঠান্ঠ রাষ্ট্রের সহিত বা অন্ত রাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের 

সহিত এইরপ চুক্তি দ্বার আমদানি ও রপানি চালাইয়! থাকেন । (খ) ক্লিম্ারিং 
 চুক্তিসমুহ € 01585171776 48£661061765 ) £ উভয় দেশের মধ্যে চুক্তির 

দ্বার! দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বিনিময়-হার স্থির কর! হয় এবং উভভয়, 
দেশের কে্্রীন্ন ব্যাঙ্কের উপর দেনাপাওন! মিটাইবার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়। 

দ্রব্য ক্রয় করিয়৷ ক্রেতা নিজের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাগের নিকট নিজেদের দেশের 

টাকাই জমা দেয়, পরে ছুই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই দেনাপাওন! মিটাইয়া লন। (গর) 
€লনলদেল চুক্তিসমুহ (০550061754১ 81662061)65 ) ৪ নির্দিষ্ট সময়ের 

' শেষে দেনাপাওনার কিছু বাকি থাকিলে স্বর্ণের দ্বারা বা অপর কোন তৃতীয়, 
দেশের টাকার দ্বারা উহ! মেটান হইবে এইরূপ চুক্তি করা যাইতে পারে 
অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ওই টাকা জম! থাকে, এবং পাওনাদারগণ' 
আগামী বৎসরের বাণিজ্যে দেনাদারদের অধিক দ্রব্য ক্রয় করিয়া ওই অবশিষ্ট, 
পাঁওন! টাকা ব্যয় করিয়া ফেলেন, এইরূপও হইতে পারে । অনেক সময় ছুই- 

এর বেশি কয়েকটি দেশের মধ্যে একত্রে দ্রেনাপাওন! মিটাইবার উদ্দেস্টে এইকূপ 

চুক্তি থাকে. (1010916 ০168”176 ), যেমন ইউরোপীয় অর্থ নৈতিক. সহ 
যোগিতার সংগঠন (02881515860 £00 008:00522 [092)02010 ৫০- 
09619107) ) এবং রি লেনদেনের সঙ্ঘ ( :8:02218 চি৪520201৮ 
"12105 ) প্রভৃতি 1. 


বিভিন্ন প্রকার চুক্তিনমূহ 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৪১ 


বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দোষগুণ (016156 ৪100 1960261755 ০£ চ.50181266 
€০৮০028£:০1) 3 

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের প্রধান সুবিধা বা গুণ হুইল, সঠিকভাবে ব্যবহার করিলে 
এই পদ্ধতির সাহায্যে রপ্তানি বুদ্ধি কর! বা অপ্রয়োজনীয় আমদানি কমান সম্ভব। 
দ্বিতীয়ত, পিনিময়-হারে তীব্র উঠানাম। বন্ধ হয় বলিয়া দেশে টবদেশিক অর্থ 
লইয়া ফাক ব্যবসায় চালান সম্ভব হয় না এবং বিনিময়- 
হারে উঠানামার ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা না থাকার 
ব্যবসায়ীদের ছুশ্চিস্তার কারণ থাকে না। 
গত স্ুবৃহত অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে দেখা গিয়াছে, ক্ষুদ্র দেশগুলি নিজেদের 
মধ্যে এইরূপ চুক্তি করিয়া বা শক্তিশালী দেশগুলির সহিত চুক্তি ছারা ব্যবসাগ্- 
বাণিজ্য চালাইতে সক্ষম হইয়াছে, বিনিময় নিয়ন্ণ না থাকিলে বুহৎ রাষ্ট্রের 
চাপে তাহার৷ ব্যবসায় চালাইতে পারিত না। চতুর্থত, অন্ুঙত দেশসমুছ 
দেশের শিল্পসম্প্রসারণ করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে 
এবং উন্নয়নের যুগে ইহ খুবই কার্যকরী । 

ইহার প্রধান ত্রটি হইল, ইহা আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের মোট পরিমাণ 
কমাইয়! দেয়, সুতরাং সকলের পক্ষেই ক্ষতিকারক | হিতীয়ত, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ 
পদ্ধতিতে পৃথিবীতে বিভিন্ন দ্ি-পাক্ষিক বাণিজাচুক্তি দ্বারা ( 81186681 7806 
£১816612061565 ) ব্যবসায় চালান হয় এবং আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের সমুদ্ধির পক্ষে ইহা বিশেষ ক্ষতিকারক । 


তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক বরেষারেষির ও অন্যকে ভীতি- 
প্রদর্শনের দ্বারা সুবিধালাভের চেষ্টা--সমগ্র পৃথিবীতে এইরূপ আবহাওয়ার 
সহি হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্ত যে উন্মুক্ত অবাধ পরিবেশ ও 
সদিচ্ছার আবহা ওয়! থাক! প্রয়োজন তাহ সম্ভব হয় না। চতুর্থত, সরকারী 
ব্যবস্থার ক্রুটিসমূহ ; দীর্ঘন্ত্রতা, অধোগ্যতা, অক্ষমত। প্রভৃতি থাকার দরুণ 
ব্যবসায় বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। 
কিন্তু তাহা সত্বেও মনে রাখ! দরকার, পৃথিবীর সকল দেশ শিল্লোনয়নের 
সমান স্তরে উপনীত রঃ নাই এবং বিভিন্ন স্তরে প্রত্যেকটি দেশ বি্িশ্ 
অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া দ্রুত খিল্লোক্সয়নের চেষ্টা 
৬০১০০ ইহার করিতেছে। অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাঁসমূছের সার্থক রূপা” 
য়নের জন্ত আমদানি রপ্তানির পরিমাণ, দিক ও ড্রধ্যা্দি 
নিয়ন্বণ করা খুবই স্বাভাবিক ন্তরাং দোষ ত্রুটি ও রেযারেহি সন্ত্বেও এই সকল 
পদ্ধতির ব্যবহার নিকট-ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় বলিয়া! মনে করা চলে। 


বিনিময় নিয়ন্ত্রণের চারি 
প্রকার সুবিধা 


চারি প্রকার দোষ ব1 
অহবিধা 


৩৪২ অর্থ তত্ব 


বধ বিনিময় হার ( 010161015 ম.01581086 38665 ) 
লেনদেন ব্যালা্দের শ্বল্পকালীন উঠানামার ফলে বৈদেশিক বিনিময়হারে 
উঠানামা ঘটিয়া থাকে ) বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদার 
পরিবর্তন সদা-সর্বদাই বিনিময়-হারে পরিবর্তন আনে । 
রাষ্ট্র কতুঁক নির্দিষ্ট বিনিময়-হারে রাষ্ট্রের আধিক লেনদেন 
হয়। কিন্তু বাজারের বিনিময্ন-হাপ (17/811566 7২৪০০ ০৫ 
ঢ:0138778৩ ) সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল, একেবারে সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নহে । 
সেইরূপ বিভিন্ন সময়ের মধ্যে বিচার করিলে দেখা যায় যে, বিনিময়-হারে 
তারতম্য আছে । যেমন, বাজারে ভারতের টাকার বদলে ব্রিটিশ পাউণ্ড কি 
পরিমাণ পাওয়া যাইতে পারে তাহার অনেক বিনিময়হার রহিয়াছে। 
বর্তমানেই ক্রয় করিলে যে দামে পাউও পাওয়া যায়, 30 
নাগ বালার দিন, 60 দিন বা! 90 দিন পরে ক্রয়ের জন্য চুক্তি করিলে 
পাউ্ডের জন্য অন্ত দাম দিতে হইতে পারে। সুতরাং 
বর্তমানেই বিভিন্ন প্রকার সময় অনুযায়ী অগ্রবিনিময়ের (50181 [20178152) 
দরুণ বভুসংখ্যক বিনিময় হার দেখিতে পাওয়া যায়। 
কিন্ত অনেক সময়ে, রাষ্ট্রের নির্দেশেই ছুই দেশের টাকার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার 
বিনিময়ের হার রক্ষা কর! হয় ; একই সময়ে তুই দেশের টাকার মধ্যে বহুসংখ্যক 
বিনিময়হার চালু রাখ! হইলে তাহাকে বহুধা বিনিময় হার 
8 (৬010016 চ.০1)81086 7২৪55) বলে। সরকার এইরূপ 
ধার্য থাকিতে পারে । নির্দেশ দেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্দেম্তে ব্যবহারের 
উহাকে বহুধা বিনিময় জন্য বিনিময়-হাঁর পৃথক হইবে, এবং সেই উদ্দেস্তে কৃত্রিষ 


হার বলে 

ভাবে (বাজারের যোগান ও চাহিদার প্রভাবকে অস্বীকার 
করিয়া) বিভিন্ন প্রকার বিনিময়-হারের প্রয়োগ করাকে কার্ধকরী করিয়া 
তোলেন । যেমন বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে, বা রপ্তানি করিতে 
হইলে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্টে বৈদেশিক অর্থ ক্রয় করিতে হইলে দেশীয় টাকার 
হিসাবে বিভিন্ন দাম নির্দিষ্ট থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন বিনিময়-হার থাকে । 1930 
সালের পর হইতে প্রথমে লাতিন আমেরিকার দেশসমহ ও পরে জার্মানী এইরূপ 
বহুধা বিনিময়-হার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে এবং বিশেষ নিন্দার্থ 

হইলেও বর্তমানে অনেক (দশ বন্ুধা বিনিময়-হার বজায় 
সদ এইরূপ বাধিয়াছে । যেমন, ছিটলারের আমলে জার্মানীর টাক! 

মার্ক ক্রয় করিতে হইলে উদ্দেগ্ত অস্ক্যায়ী উহার দাম 
নিট হইভ | ভ্রমণের উদ্দেস্ত্ে মার্ক কিনিলে এক দাম, ফোন জব্য ক্রয়ের 


মরকারী-হার ও 
বাজার'হার 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৪৩ 


উদ্দেশ্টে অন্ত দাম, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিরন্ূপ দাম, এইরূপে বিভিন্ন হারে 
বিদেশীদের নিকট মার্ক বিক্রয় করা হইত । এই সকল হারের সহিত জার্মান 
অধিবাসীগণ মার্কের বিনিময়ে অন্ত দেশের অর্থ যে হারে ক্রয় করিতেন 
তাহারও কোনকূপ সমতা ছিল না। যেমন, বর্তমানে লাতিন আমেরিকার 
দেশসমূহের মধ্যে চিলি বিভিন্ন উদ্দেশ্তে ভলার ক্রয়ের জন্ত বিভিন্ন দাম (চিলির 
টাকা পেসোর হিসাবে ) স্থির করিয়া রাখিয়াছে। মুলধনী দ্রব্য আমদানির 
উদ্দেশ্তে সাধারণভ কম পরিমাণ দেশীয় টাক! দিয়াই বৈদেশিক অর্থ ক্রয় করা! 
যায়, কিন্ত বিলাস-দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে অধিক পরিমাণে দেশীয় টাকা 


দিয়া বৈদেশিক অর্থ পাইতে হয়, সরকারী অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্য আবার ভিন্নরূপ 
বিনিময়-হার নির্দিষ্ট আছে। 


এইরূপ বুধা বিনিময় হার থাকিলে বেআইনী মুনাফার সম্ভাবনা খুবই 
বাড়িয়! যায় ; কারণ কম দামে বৈদেশিক টাক! ক্রয় করিয়! বেশি দামে বিক্রয়ের 
স্থযোগ ও সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। হৃতরাং, বুধ! বিনিময়-হার প্রথা কার্ধবরী 
করিতে হইলে শক্তিশালী ও দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে হয় , বস্তত 
আন্তর্জাতিক লেনদেনের সকল দিকই নিয়ন্ত্রণে রাখার 
প্রয়োজন হয়। বহিমুল্যপাতন 10০৬8190107) ব। 
বহিম্মুল্যবর্ধনের 40:650150102, তুলনায় এইরূপ বুধ]! বিনিষয়-হার প্রথা 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-বুদ্ধির পক্ষে এবং অবাধ দ্রব্চলাঁচলের পক্ষে অধিকতর 
ক্ষতিজনক | এই কারণে আন্তর্জাতিক আধিক ভাগ্ার বুধ! বিনিময়-ছার 
গ্রথ। নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া! ঘোষণ। করিয়াছে । 


অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ (21661707506 810 10101660610 ) 


ইংলণ্ডের ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী 
ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর ব্যবসায় বাণিজ্যে বিপুল সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিক (1,196151150॥ ) মনোভাব এবং 'অথনৈতিক 
ক্ষেত্রে অবাধ-বাণিজ্যের সমর্থন ইংলগ্ডে বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 


আত্বর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর কোনকপ বাধা নিষেধ আরোপ 
না করার নীতিকে অবাধ বাণিজ্য নীতি বগা হয়। এই 
অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে 
বুিলমূহ £ দক্ষতা বৃদ্ধি নীতির দ্পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহার ফলে সকল দেশ 
উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যস, আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগের সফল ভোগ করিবার 
আয় বৃদ্ধি, ভোগ বৃদ্ধি 
ক্বযোগ পায় । আস্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ফলে প্রত্যেক 
দেশ সর্বাধিক সুবিধার লহিত যে দ্রব্য উৎপাদন করিতে সর্ধাপেক্ষা 


এই পদ্ধতির ত্রুটি সমূহ 


৩৪৪ অর্থ তত্ব 


উপযোগী, সেই নকল দ্রব্য উৎপাদনেই সকল উপকরণ নিয়োগ করিবে । ফলে 
সকল দেশেরই উপাদনসমুহের নৈপুণ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, সমগ্র পৃথিবীতে 
দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন বাড়িয়া যায়, দ্রব্যসামগ্রীর ইউনিট-প্রতি উৎপাদন 
ব্যয়ও কমিয়া যাঁয়। উপাদানসমূহের আয় বাঁড়িয়৷ যায়, কারণ সর্বাধিক 
স্থবিধার সহিত উৎপাদন করিলে তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমত। বৃদ্ধি পায়। ক্রেতা 
হিসাবে সকলেই উন্নত ধরনের দ্রব্য কম দামে পাইতে পারে । অবাধ বাণিজ্য 
নীতি পরিত্যাগ করিয়া আমদানি শুষ্ক আরোপনের ফলে দ্রব্যাদির দাম বুদ্ধি 
পায়, উৎপাদকের স্বার্থে ক্রেতার স্বার্থ কুপন হয়। 

সংরক্ষণের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, অবাধ বাণিজ্য আপনাআপনি উপাদান- 
সমূহকে প্রত্যেক দেশে সর্বাধিক সুবিধা অন্বযায়ী উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগ 
করে তাহ! দেখা যায় শা। যেহেতু কোন দেশ অন্ত দেশের তুলনায় কিছুকাল 
পূর্বে শিল্পসম্প্রসারণ সুর করিয়াছিল, সেই জন্য তাহার অনেক পূর্বল্ধ স্থৃবিধা 
থাকিতে পারে। পূর্বে সুরু করার এই সকল সুবিধার ফলে তাহার তুলনায় 
অন্ত দেশগুলির উৎপাদন-ব্যয় বেশি থাকায় তাহার! প্রতিযোগিতায় হারিয়া 
যায়। 


স্থতরাং, সংরক্ষণের সাহাযেয উভয়ের সুবিধা প্রথমে সমান করিয়। লইয়! 
ভাহাব পরেই অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে পারে । অসমান শক্তিধারীদের 
মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতাষ হূর্বলের পরাজয় নিশ্চিত; উহা! সবলের একাধিপত্য 
বজায় রাখিবার এবং ছূর্বলকে শক্তিশালী না হইতে দিবার ছল মাত্র। 
সংরক্ষণের সাহায্যে বর্তমানে দেশের সম্পদবুদ্ধির ক্ষমতা 
সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি 
সমূহ £ দুধলের বা নবা- বাড়াইয়৷ তোলাই বর্তমানে সম্পদপ্রাপ্তি অপেক্ষা অধিকতর 
গতের মা প্রয়োজনীয় । তাহা ছাড়া, অর্থনৈতিক কারণে অবাধ 
,জা 
টা ০৮ বাণিজ্য উন্নততর নীতি ইইলেও অপন্লাপর বনু কারণে 
বাবসায়ের বিরুদ্ধে যেমন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে, সংরক্ষণনীতি অধিকতর গ্রহণ- 
আত্মরক্ষা, দ্রুত শিল্প. যোগ্য হইতে পারে। যেমন, অস্ত্রোৎপাঁদন বা আত্মরক্ষার 
সম্প্রনারণ বা বাণিজাচক্ত 
রোধের উপায় প্রতি পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্প স্থাপন করা, উৎপাদন-ব্যয় অধিক 
হইলেও অবশ্-প্রয়োজনীয়। ইহাও মনে রাখা দরকার 
যে দেশের স্বাস্থ্য বা চরিত্র-হানিকর দ্রব্যের আমদানি অবশ্যই জাতীয় স্বার্থে বন্ধ 
করিয়া! দেওয়া! উচিত । অপর দেশ ডাম্পিং করিয়। দেশীয় শিল্পকে অগ্তায়ভাবে 


ক্ষিগ্রন্ত করিবে, তাহাও ঠিক নয়; সেই ডাম্পিং রোধ কনার প্রচেষ্টা সর্বদাই 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৪৫ 


করা দরকার । অথবা, অপর দেশের শিল্পগুলি সরকারী সাহায্য-পুষ্ট হইয়া রগানি 
বাড়াইয়৷ আমাদের দেশের শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে--ভাহাও চলিতে দেওয়া 
জাতীয় স্বার্থের অনুকূল লহে। তাহা ছাড়া, আধুনিক জগতে দেশীয় অর্থশীতির 
সামগ্রিক উন্নতি, জীবনযাত্রার মান বাড়ান প্রভৃতি উদ্দেশ্তে প্রত্যেক দেশ নিজন্ব 
নীতি স্থির করিতেছে ; এরূপ অবস্থায়, বিশেষত, অনুন্নত দেশসমূহ দেশের 
বাহিরের শক্তিগুলির হাত হইতে স্বাভাবিকভাবে নিজেদের রক্ষার প্রচেষ্টা 
করিবে । বাণিজ্য-চক্রের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেন্টে সংরক্ষণনীতি 
প্রয়োগ করা খুবই দরকার । চরম সংকটের কালে আমদানি শুন্ক দেশের 
উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, অপর কোন 
দেশের বাণিজ্য-সংকট যাহাতে আমাদের দেশে প্রসারিত হইতে না পারে, 
তাহার উদ্দেশ্েও সংরক্ষণ নীতিকে বাবহার করা 'প্রয়োজন। 

সুতরাং, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে সাধারণভাবে অবাধ বাণিজ্যের নীতি সুফল- 
দায়ী হইলেও, কোন বিশেষ দেশের নিজ-স্ার্থের দৃষ্টিভঙগীতে ইহাকে কখনই 
গ্রহণযোগ্য মনে করা চলে না, এবং বল! চলে যে সংরক্ষণনীতি সাধারণ ভাবে 
জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল। 


সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তিসমূহ €:278017061065 28 69৮9010 0£ 
[2:066668019 ) 2 
১। দেশের টাকা দেশে রাখ! ( ছ:66751156 129001565৪6 1500 ) £ 
অনেকে বলিতে চাহেন যে, বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিলে লোকে ভ্রব্য 
পাইলেও টাকা পায় বিদেশীরা ; কিন্ত দেশীয় গ্রব্য ক্রয় 
করিলে দেশের লোক প্রব্যও পায় আবার টাকাও পায়। 
ইহার সমর্থকদের বক্তব্য হইল, যাহাতে দেশের টাঁকা বাহিরে যাইতে না 
পারে সেইজন্ত বিদেশী দ্রব্য ক্রয় না করাই উচিত । 
কিন্তু এই যুক্তি একেবারেই ভুল, কারপ আমদানি ন! করিলে রগানি বন্ধ 
হইয়া যাইবে, বিদেশীদের দ্রব্য ক্রয় না করিলে বিদেশীরাই 
বাকি করিয়া আমাদের দেশের রপানি ক্রয় করিবে? 
দ্রব্য ক্রয় লা! করিত জাতীয় আয বাড়ান যায় না, কারণ তাহ। হইলে রগানি 
হইতে আয়ও কমিয়া যায়। আর, সকল দেশই এইরূপ নীতি গ্রহণ করিলে 
অবশেষে কাহারও উপকার হয় নাঃ সকলেরই বৈদেশিক ব্যবসায় ও বাণিজ্য 


যু, 


বিরুদ্ধে যু্ি 


৩৪৬ অর্থ তত্ব 


বন্ধ হইয়া যায়) বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি কেহই লাভ 
করিতে পারে না। 
২। দেশের বাজার কটি করা (1700156 7409166 4১160000106 ) 
ংরক্ষণের ফলে বিদেশী দ্রব্য দেশে না আসিলে দেশীয় শিল্প স্থাপিত হইবে, 
দেশে নিধুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বুদ্ধি পাইবে, ফলে দেশীয় 
দ্রব্যাদির আভ্যন্তরীণ বাজাব বিস্তৃত হইবে, দেশের সকল 

শিল্লেরই লাভ হইবে--ইহাই এই যুক্তির বপ। 

কিস্তু এই যুক্তির সমর্থকগণ ভূলিযা বান যে, সংরক্ষণের দ্বারা আমদানি | 
কমাইলে উহার ফলে রগ্ানিও কমিয়া যায। স্বতরাং আমদানি বন্ধ করিষা 
সেই দ্রব্য দেশে উৎপাদন সুরু করিলে আয ও ক্রয়ক্ষমতার 
বুদ্ধি হইযা দেশী বাজার বিস্তৃত করে বটে, কিন্তু, রগডানি 
হ্রাস পাইবার দরুণ রপ্তানি-শিল্পে বেকারির ফলে আয় ও ক্রয় ক্ষমতা সংকুচিত 
হইয়1 দেশীয় বাজারকে অপর দিক হইতে সংকুচিত করিয়া ফেলে। 

কিন্ত যদি আমদানি-হ্বাসের ফলে দেশে ষে পরিমাণ নূতন আয স্থষ্টি হইল, 
তাহ! রপ্তানি কমিবার ফলে আয হাসের পরিমাণ হইতে অধিক হয়, তাহা 
হইলে দেশে মোট আয়ে নীট বৃদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং 
উভয় দেশের আমদানি ও রপ্তানির পারম্পরিক চাহিদার' 
শক্তির উপর এই যুক্তির সত্যতা নির্ভর করে , বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ অবস্থায় 
এই যুক্তি সত্য হইতে পার্ে। 
৩। বাণিজ্য ব্যালান্ন অনুকুল রাখা € 08187,০5 ০ 7:86 
4৯100170616) 

প্রাচীন মার্কেপ্টাইলিষ্ট ধনবিজ্ঞানীগণ বলিতেন যে, বিদেশ হইতে স্বর্ণ 
আঁনিতে পারিলেই দেশ সম্পদশালী হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্তে সর্বদ! 
রপ্বানি-আধিক্োের (639০:3019158) নীতি গ্রহণ করা 
উঠিত। রপ্তানি আধিক্যের দ্বার! সর্বদা বাণিজ্/-ব্যালান্স 
অনুকুল রাখিতে পারিলেই দেশের মধ্যে স্বর্ণ আসিতে পারে । 

ক্লাদিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ এই মা্কেণ্টাইলিষ্ট ধারণা বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখাইযাছেন যে, ম্বর্ণই একমাত্র সম্পদ মহে। আর অনুকূল বাণিজ্য- 
ধ্যালান্সের দরুণ দেশে ক্রমাগত স্বর্ণের আগমন আভ্যন্তরীণ অর্থের পরিমাণ 
বাড়াইয়৷ দামস্তর বাড়াইয়। দিবে এবং ফলে ভবিষ্যতে রপ্তানি কৰিয়া হ্বর্ণ পুনরায় 


যুক্তি 


বিরুদ্ধ যুভি 


সত্যতা 


যুক্তি 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৪% 


বাহির হইয়া যাইবে ( হ্র্ণের গতিবিধি সংক্রান্ত রিকার্ভীয় তত্ব)। আধুনিক 
ধনবিজ্ঞানীগণও মনে করেন যে, অঙ্ুকুল বাণিজ্য-ব্যালান্সের 
ফলে দেশের আয়ম্তর বধিত হইবে, হ্ুতরাং প্রান্তিক 
আমদানি-প্রবণতায় বুদ্ধির দরুণ আমদানির| পরিমাঁণ বাড়িয়া যাইবে, বাণিজ্য- 
ব্যালান্সের আনুকূল্য হাস পাইবে! অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাণিজ্য-ব্যালাক্দ 
অনুকুল রাখার নীতি গ্রহণ কর! তাই কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নহে। যর্দিও 
কেইন্সের মতে রপানি-আধিক্যের ফল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুরূপ-_ 
ইহার ফলে আয়ম্তর ও কর্মসংস্থান বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু তাহা 
হইলেও মনে রাখ। দরকার যে, সকল দেঁশ-ই একসঙ্গে এই নীতি গ্রহণ করিতে 
স্থরু করিলে অবশেষে আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিপুল বিশৃংখল! সৃষ্টি 
হইবে। প্রত্যেক দেশই অপর দেশের স্বার্থের বিনিময়ে নিজের স্বার্থবৃদ্ধির' 
চেষ্টা করিয়। প্রতিবেশীকে দরিদ্র-করার-নীতি ( 36£881-105-761817001- 
ট9011০5 ) গ্রহণ করিলে মোট ব্যবসায়বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়! গিয়া 
সকলকেই দরিদ্র করিয়া তুলিবে। 


বিরুদ্ধ ধুতি 


(8) উচ্চ মড়ুরি বজাম্ব রাখা! (0০ £59106515 018% 5৪৪৪) 


অনেক সময় বল! হয়, নিম্ন মন্ুরির হার-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানির 
বিরুদ্ধে শুক্ক না বসাইলে সেই দেশ হইতে সম্ভতা আমদানি-দ্রব্য দেশের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়৷ দেশের উচ্চ মজুরির হারকে নামাইয়া দিবে। 
কারণ, অপর দেশে নিয় মজ্জুরি-হারের ফলে তাহাদের' 
উৎপাদন-ব্যয় কম, কিন্তু নিজ দেশে উচ্চ মজুরি-হারের ফলে উৎপাঁদন-বায়' 
বেশি। স্ৃতবাং আভ্যন্তরীণ উচ্চ মজুরির হাঁর বজায় রাখার উদ্দেশে নিষ্ মজুরির, 
হার-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানির বিরুদ্ধে শুদ্ধ বসান উচিত এইরূপ বল! হইয়। 
থাঁকে। 

এই যুক্তি গ্রহণ কর। চলে না, কারণ উচ্চ মঞ্জুরির ফলে উৎপাদন-ব্যয় 
সর্বদাই অধিক হইবে বা নিষ্ন মজুরির ফলে উৎপাদন-ব্যয় কম হইবে--ইহাও ঠিক 
নহে। উচ্চ মজুরির হার অধিক উৎপাদন-ক্ষমতার দরুণ বা উন্নত সাংগঠনিক 
নৈপুণ্যের দরুণ বা! প্রার্কতিক সম্পদের প্রাচুর্যের দরুণ হইতে পায়ে। ফলে 
প্রক্কতপক্ষে সেই দেশে ইউনিট-প্রতি ব্যয় কম, এইরূপ ঘটিতে পারে। 

এইক্প অবস্থায় সংরক্ষণের নীতি দেশের উচ্চ ম্ুরিকে রক্ষা না করিয়া 


সণ 


যু্তি 


৩৪৮ অর্থ তত্ব 


কমাইয়া দিতেও পারে। কারণ সংরক্ষণের ফলে সর্বাধিক সুবিধাজনক ক্ষেত্রে 
নিষুক্ত না হইয়া কম উৎপাদন-ক্ষমতা৷ সম্পন্ন শিল্পে শ্রমিক 
নিযুক্ত হইতে সুরু করিবে, সুতরাং জাতীয় সম্পদ বা 
মজুরির হার উত্ভয়ই কমিবে। তাহা ছাড়া, সংরক্ষণী শুক্কের ফলে দ্রব্যের দাম 
বাড়িবার দরুণ আসল মঞ্জুরি কমিয়! যাইবে। 

কিন্ত, সাধারণভাবে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্যকারী 
উভয় দেশের উপাদানের দামে সমতা আলে । এরূপ অবস্থায় নিয় মজুরি সম্পন্ন 
দেশের পক্ষে অবাধ বাণিজ্য সুবিধাজনক, এবং উচ্চ মজ্জুরি-সম্পনন দেশের 
পক্ষে অস্থবিধাজনক | কারণ, উচ্চ মজুরি কিছুটা নামিয়৷ এবং নিয় মঞ্ডুরি 
কিছুট| উঠিয়া উপাদানের দামে এই সমতাসাধন ঘটে । 


বিরু দ্বযুি' 


(৫) বেকারি দুর করা (20 07016 00502909105 10078 0) 


অনেক সময় বলা হয, সংরক্ষণের ফলে দেশে বেকারি দূর হই! 
কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । কিন্তু ক্লাসিকাল 

কিরূপে কমনংস্থান 
রদ্ধি পায় ও রলাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে সংরক্ষণের দ্বার আমদানি হাস 
বুক্তিঃ কেন বৃদ্ধি পাইলে সেই সকল দ্রব্যের শিল্পে কর্মসংস্থান বাডিলেও 
৪ রপ্তানি কমিয়া যাওয়ার ফলে রগানি দ্রব্যের শিল্পে বেকারি 
বাড়িবে , সুতরাং দেশের মোট কর্মসংস্থানে নীট বৃদ্ধি হইবে না। 

তবে, যদি আমদানি শুক্কের দ্বারা আমদানি কমাইয়া দেশে কর্মসংস্থান 
বাডান হয়, অথচ রপ্তানির পরিমাণ যাহাতে না কমে সেই ব্যবস্থ। করা ঘায়, 

তাহা হইলে মোট কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। অবশ্ঠ 

আধুনিক ধুক্তি 
কিরূপে আমদানি স্থির যদি অপর দেশও প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন করিয়া 
রাখিা রপ্তানি বাড়ান তাহাদের আমদানির উপর শুক্ক বসায় তাহা হইলে রপ্তানি 
ডিসি কমিয়া কর্মসংস্থান কমাইয়া দিবে। রপ্তানি হাস বন্ধ 
করার জন্ত দেশটি ছুই প্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। প্রথমত, আমদানি 
শুন্ধ হইতে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা রপ্তানি শিল্পকে অর্থ সাহায্য (9০১65 ) 
করা--যাহাতে বিদেশে কম দামে বিক্রয় করিয়া পূর্বের পরিমাণ রপ্তানি বলায় 
রাখিতে পারে। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় বিদেশ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করিবে । 

দ্বিতীয়ত, যদি সংরক্ষণক [রী দেশ রপ্তানি-আধিক্যের দক্ষণ পাওনা বিদেশী 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৪৯ 


টাকা দেশে আঁনিতে না চাহে এবং বিদেশেই খণ বা বিনিয়োগ অথবা সাহায্য 
হিসাবে খাটায়, তাহা হইলে এই রপ্তানি-আধিক্য বজায় রাখা সম্ভবপর 
হইবে । যেমন, যুদ্ধোত্বর পৃথিবীতে আমেরিক? সর্বাধিক 
রপ্তানি করে, কিন্তু তাহা সত্বেও নিজ-দেশে সংরক্ষণের দ্বার! 
আমদানিতে বিপুল বাধা স্ষ্টি করিয়! রাখিয়াছে। রপ্তানির ফলে আমেরিকার 
পাওনা অর্থ বিদেশী দ্রব্যের আমদানি দ্বারা পরিশোধ লইলে পাছে দেশে 
আয় ও কর্মসংশ্থান কমিয়া যায় এইজন্ত উচ্চ সংরক্ষণী প্রাচীরের আড়ালে 
থাকিয়! সে ব্যবসান্স-যুদ্ধ চালায় । যাহাতে বিদেশ হইতে তাহাকে দ্রব্যের 
আমদানি করিতে না হয়, এইজন্য সে পাওন।-অর্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রকে খণ দেয়, দান 
করে, ইউরোপীয় পুনর্গঠনের দরুণ ব্যয় করে বা বিদেশে সৈম্ভবাহিনী 
রক্ষা করে। 
কিন্তু এই নীতি নিতান্ত স্ব্নকালীন, কারণ অনির্দিষ্ট কালের জন্ত কেহ 
মূলধনের রপ্তানি চালাইযস। যাইতে পারে না! এমন সময় আসে যখন আসল 
পরিশোধ লইতেই হইবে বা সুদ লইতেই হইবে; এবং 
এরূপ অবস্থায় আমদানি বৃদ্ধি না করিলে চলিবে ন1। 
তাহা ছাড়া, এই নীতির ফলে দেশে মূলধনের পরিমাণ কমিয়! আভ্যন্তরীণ 
বিনিময় ও কর্মসংস্থান হাঁস গাইতেও পারে । 


২। বিদেশে খণ বৃদ্ধি 


এই পদ্ধতির 'মনুবিধা 


(৬) শিশু শিল্পকে রক্ষা কর! 0০ 5:06606 [70576 12000080168) 


পৃথিবীর সকল দেশে শিল্পোন্নয়নের স্তর সমান নহে, সকলেই শিল্পবিপ্রবের 
সুবিধা সমান পরিমাণ গ্রহণ করিতে পারে নাই । প্রথমে যাহারা শিল্প ব্যবসায় 
ও বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারাই অধিকতর স্থুযোগ, সুবিধা, 
শিলপজ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হইয়াছে । সুতরাং, শিল্পে 

অন্ত শিম. অহ্রূত দেশগুলি শিল্পোরয়নের কাজ সুরু করিয়া অবাধ 
বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করিলে প্রতিযোগিতায় উন্নততর 

দেশগুলির নিকট পরাজিত হইবে। অনুন্নত দেশগুলি উন্নয়নের প্রাধুমিক স্তরে 
সংরক্ষণের দ্বারা নিজেদের শিল্প বাণিজ্যে ব্যাপারে শিশু দেশকে বিদেশী 
প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাচাইবে, শিল্পোরয়নের প্রাথমিক জ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষ! 
ও সাংগঠনিক প্রন্ততির স্তর বিদেশীদের হাত হইতে রক্ষা করিবে । জার্মান 
ধনবিজ্ঞানী ফ্রেডারিক লিষ্ট এইকপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; তাহার ধতে, 


৩৫৩ অর্থ তত্ব 


কষি-উৎপাদনের স্তর হইতে কোন দেশে শিল্প সম্প্রনারণ করিতে হইলে এইবপ 
সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ কর! বিশেষ প্রয়োজন । 

লিষ্ট, এই নীতি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন “অন্ন্নত দেশ” সম্বন্ধে, কিন্ত 
আধুনিককালে দেশের শিশু “শিল্পকে” বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে 
রক্ষা করা প্রয়োজন-_-এই যুক্তিতে সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন কর! হইয়া থাকে । 
“সগ্যোজাতকে সেবা কর, শিশুকে রক্ষা কর এবং বয়স্ককে মুক্ত কর”-_ইহাই 
এই যুক্তির মূল কথা। 

যুক্তি সঠিক হইলেও এই নীতিকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচুর অন্গবিধা আসিয়া 
পড়ে । এই নীতি অনুযায়ী যে সকল “শিস” ভবিষ্যতে এমনভাবে উন্নত হইয়া 
উঠিবে যে সংরক্ষণ তুলিয়া লইলেও উন্নত দেশের শিল্পসমৃহের সহিত প্রতি- 
যোগিতা দ্বারা সে নিজেকে বাচাইতে "পারিবে, তাহাদের 
রক্ষা কর! অর্থাৎ সেই দ্রব্য আমদানির উপর শুল্ক বসান 
দরকার । কিন্তু পূর্ব হইতেই সঠিকভাবে জান! যায় ন| কোন্‌ শিল্প এরূপ বাড়িতে 
পারে। তাহ! ছাড়া একবার শুল্ক বসাইলে সংরক্ষণের আড়ালে বাড়িয়৷ উঠিবার 
পরেও সেই শিল্প চিরকাল “সংরক্ষিত” থাকিতেই চায়, গিজের পায়ে স্বাবলম্বী 
হইয়। ঈাড়াইবার বাসনা ও মনোভাব কখনও গড়িয়া উঠে না, শিশুর আর 
বয়ঃগ্রাথ্চি ঘটিতে চাহে না। 


প্রয়োগ-গত অহ্বিধা 


(৭) শিল্পের বৈচিত্র্য সাধন (7০ 1)91৮619165 61১6 ]150096165) 


সংরক্ষণের সাহায্যে দেশে সকল প্রকার শিল্প গড়িয়া তোল! উচিত কারণ 
দেশে বহুপ্রকার ব্যক্তি থাকেন, প্রত্যেকের প্রতিভা সমান নয়। যাহাতে সকল 
বাক্তি নিজেদের ঝৌক, প্রবণত| বা! নৈপুণ্য অনুযায়ী নিজেকে উন্নত করিতে 
পারে সেইজন্ত দেশে সকল প্রকার শিল্প থাকা প্রয়োজন । 
বিভিন্ন ধরনের শিল্প স্থাপিত হইলে জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা 
(780107781 561758110161005 ) ঘটিবে, ইহাতে প্রয়োজনের সময় সকল 
দ্রব্যোৎপাদনেরই ব্যবস্থা থাকিবে। তাহা ছাড়া, সমরোপকরণ-শিল্প বা 
বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে যে সকল শিল্প 
থাকা অনন্ত প্রয়োজনীয়--এই সকল শিল্লের উন্নতির জন্য সিশ্চয়ই সংরক্ষণনীতি 
গ্রহণ কর। উচিত। আযাডাম্‌ শ্মিথ বলিয়! গিম়্াছেন ষে। দেশ-রক্ষার তুলনায় 
টাকার গুরুত্ব কম (00916550655 1255 8101১018919 1080 26157706 )। 


শিল্পের বৈচিত্র্য সাধন 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য-নীতি ৩২১ 
৫৮) ডাম্পিং-এর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া (০ 9:966০6 


020 01216 10010001156 ) 


বিদেশী ব্যবসায়ীরা নিজের দেশে চড়া দাম বজায় রাখিয়া অন্ত দেশে 
উৎপাদন ব্যয় হইতে কম দামে বিক্রয় করিলে ইহাকে সাধারণত ডাম্পিং বল৷ 
হয়। এই ডাম্পি-এর ফলে দেশীয় শিল্পপতিগণ প্রাতি- 
যোগিতায় টিকিতে ন! পারায় ক্রমে উঠিয়া যাইতে বাধা 
“হন, বিদেশী ব্যবসাম্ীরা তখন বাজারের একচেটিয়৷ অবস্থার সুযোগ পাইবার 
জন্ত দাম চড়াইয়। দেয়। 

ডাম্পিং ঘটিতে থাকিলে অবস্তই তাহার বিরুদ্ধে শুল্ক বসাইয়৷ দেশীয় শিল্প- 
সমূহকে সংরক্ষিত কর] উচিত, কিন্তু দেখা যায় যে, ডাম্পিং বন্ধ হইলেও শু 
চলিতে থাকে এবং কোন কারণে শুদ্ধ বসান হইলে সেই 
শুন্ধ অন্তান্ক আইন-কান্নের স্তায় গ্কায়ীভাবে সরকারের 
নীতির অঙ্গ হিসাবে বাচিয়া থাকে । 


ডাম্পিং-এর বিরুদ্ধে 


অহৃবিধা 


সংরক্ষণ নীতির বিপদ (০০51৮৬৩ 7080%57৪ 0£ 7১:065০66015 ) £ 


সংরক্ষণ নীতির কয়েকটি ব্রটি ও বিপদ আছে। যেমন, প্রথমত, বৈদেশিক 
প্রতিযোগিতা কমিয়৷ গেলে দেশীয় উদ্ভোক্তা ও ব্যবসায়ীগণ অলস, নিরুৎসাহ 
বা উদ্যোগহীন হইয়। উঠিতে পারে; সকল প্রকার উন্নতি 
উস দা সাধনের প্রেরণ! নষ্ট হইতে পারে, উৎপাদন ব্যয় হাসের 
একচেটিয়া শিল্পপংগঠন, কোন প্রচেষ্টা! থাকে না; সাধারণত সংরক্ষিত শিল্পে 
সপ অনাধুতা, যন্ত্রপাতির উন্নতি কর! হয় না এবং অনেক সময় উচ্চ-ছারে 
আমদানি শুন্ক স্থাপনের ফলে আমদানির পরিমাণ খুবই 
কমে, মোট রাজস্বের পরিমাণও কমিয়। যায় । 
ভোগকারীগণ দামরদ্ধির ভয় করেন, কারণ আমদানি শুক্কের ভার খুব কম 
ক্ষেত্রেই উদ্ভোক্তার স্কন্ধে পড়ে, প্রধানত ভোগকানীর নিকট হইতে দাম 
বাড়াইয়াই উহা আদায় করা হয়। গরীব ভোগকাঁরীর উপর ,আরও চাপ 
পড়ে। রঃ 
বলা যায় যে, শুন্ধই একচেটিয়া সংগঠনের জন্মদাতা । বৈদেশিক প্রতি- 
যোগিতা দূর হইলে দেশীয় উদ্ভোক্তাগণ একত্রে জনসাধারণকে তীব্রতর ভাবে 
শোষণ করিবার জন্ত একচেটিয়! সংগঠন গড়িয়া ভোলেন। 


৩৫২ অর্থ তথ 


তাহ! ছাড়া, দেশের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অসাধুতা ও অন্ায় বুদ্ধি পায়; 
অনেক ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণের জন্য ব্যবসায়ীর! নিজেদের শ্মার্থানুযায়ী চলিতে 
বাধ্য করার উদ্দে.ঞ টাকার সাহায্যে রাজনৈতিক নেতাদের ক্রয় করিয়৷ রাখেন, 
অন্তত বন্ধ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিয়াছে তাহা দেখা গিয়াছে । 


সংরক্ষণের পদ্ধতি ও রূপ (160,008 ৪150 £01105 0£ 75066561010) 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময়ে বন্ুপ্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া 
আমদানি রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। 
তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ও পদ্ধতিকে বিভিন্ন ধরনে শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা করা 
হইয়াছে ; দেখ। গিয়াছে যে সংরক্ষণ মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি রূপ গ্রহণ 
করিতে পারে । 

(১) শুল্ক (1006165) £ 

শু্ধকে ছুই প্রকারে বিভক্ত কর! যায়: প্লাজস্ব শুল্ক € 26৮ ৪1)৩ 
[06165 ) এবং সংরক্ষ নী শুল্ক (06:9665০61৮০ [)09065) | প্রধান্ত সরকারী 
আয় বাড়াইবার উদেশ্ট্ে প্রথম প্রকার শুন্ক বসাঁন হয়, এবং সাধারণত দেশীয় 
শিল্পের সংরক্ষণের উদ্দেণ্ডে দ্বিতীয় প্রকার শুন্ধ বসে। অবশ্ত এইরূপ বিভাগ 
বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত নয়, আইন প্রণয়নকারীদের উদ্দেশ্টের ভিত্তিতে শুক্ধের 
সঠিক শ্রেণীবিভাগ করা চলে না। তবুও এইরূপ বিভাগ করিলে দেখা যায়, 
ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিত থাকিতে পারে, অর্থাৎ রাজস্বের দিক হইতে 
যে শুন্ক বিশেষ আয়কারী তাহা সংরক্ষণের ধিক হইতে পর্যাপ্ত নয়; আবার 
সংরক্ষণের দিক হইতে যাহা পর্যাপ্ত, তাহাতে আমদানি বন্ধ হইয়া যায় ও রাজস্ব 
আদায় খুবই কমিয়া যাইতে পারে।" 

শুল্কে আরও ছুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়ঃ আমদানি শুস্ধ ও রগানি 
শুক্ক। 

(ক) আমদানি শুল্ক £ বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর শুন্ক 
বসাইলে তাহাকে আমদানি শুক বলা 'য়। এইরূপ আমদানি শুল্ক, প্রধানত, 
ছুই প্রকারের হইতে পারে £ বিনিরদিষ্ট শুক্কে (92০2০18০ ৫5) এবং 
মূল্যানুসার শুন্ধ (4১058101679 [085 )। নির্দিষ্টাছসাষ়ে শুদ্ধ দ্রব্যের ওজন, 





* অবশ্ঠ দীর্ঘঝলে, সংরক্ষণী শুন্দের ফলে দেশে কর্মসংস্থান ও আম বৃদ্ধি হওয়ার সরকারী রাজ্য 
দায়ের পরিমাণ বাড়িয়া বাইতে পায়ে। 


বৈদেশিক বিনিমন্ব ও বাণিজ্য নীতি ৩৫৩ 


আয়তন বা অন্ান্ত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গুন্ধের হার স্থির কর! হয়; মৃল্যানুসার শুকে 
দ্রব্যের মূল্য অনুযায়ী শুন্ধের হার নির্ধারিত হয়। 

(খ) দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেস্তে সেই শিল্পের প্রয়োজনীয় 
কীচামালের উপর রগানি শুন্ক বসান যাইতে পারে। রপ্তানি শ্ুক্ষের ফলে 
রপ্তানি কমিবেঃ আভ্যন্তরীণ বাজারে কাচামালের দাম কমিয়া যাইবে, 
বিদেশে এ কাচামাল ঘপ্রাপ্য হইবে, উহার দাম বাড়িবে। এইঞ্জপ করিলে 
দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থার ক্রুটি হইল, 
ইহা কার্যত কাচামাল উৎপাদকের স্বার্থ ক্ষুণ করিয়া পণ্য উৎপাদকের স্বার্থ রক্ষা 
করে। 


(২) অর্থ সাহায্য (8০0:06165 2100 901810868 ) : 


বিশেষ কোন একটি দেশীয় শিল্পের উৎপাদন ব্যয় অধিক থাকিলে বা বিদেশী 
দ্রব্যের মহিত প্রতিযোগিতার ক্ষমত! কম থাকিলে সরকার উহাকে অর্থসাহাষ্য 
করিতে পারেন। এই উপায় অবলম্বন করিয়া! দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ 
করার নীতিকে অর্থসাহায্য-পদ্ধতি বল! হয়। অনেক সময় 
টপ নাহ. কম হারে আমদানি শুক বসাইয়া দেশর শিল্পকে একই 
সঙ্গে কিছুটা অর্থ সাহায্যও কর! হয়ঃ আমদানি-শুহ 
হইতে প্রাপ্ত অর্থ অর্থ-সাহায্যে ব্যয়িত হইতেছে, এন্সপও দেখা যায়। 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (7. . 09.) আমদানি-শুক্ক স্থাপন পছন্দ না 
করিলেও অর্থ-সাহাষা সম্বন্ধে নীরব আছেন। সাধারণত উৎপাদনের পরিমাণ 
অন্থ্যায়ী অর্থ-সাহায্য দেওয়া! হয়, কিন্তু অনেক সময়ে মোট কিছু অর্থও একত্রে 
( 181005019 ) সাহায্য রূপে দেওয়া চলিতে পারে । 
অথ-সাহাধ্য পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা হয়, (ক) এই নীতি কার্ধকরী করিতে 
হইলে উৎপাদনের উৎকর্ষ ও পরিষাণের উপর তীক্ষ নিয়ন্ত্রণ রাখ প্রয়োজন, 
বা 
অত্যন্ত 
বেশি পরিমাণ অর্থ-পাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে । (গ) জনসাধারঞ্রর নিকট 
হইতে কর আদায় করিয়া তাহা! মুষ্টিমেয় শিল্পপতির স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যয় করা 
উচিত কিন! তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ । 
কিন্তু অর্থ সাহায্য নীতির ন্বপক্ষে বল! হয়, (ক) শুদ্কের ফলে দামবৃদ্ধি 
০ 


৩৫৪ অর্থ তত্ব 


হইবে, কিন্তু অর্থ-সাহায্যে দাম বৃদ্ধি হইবে না, (খ) প্রদত্ত অর্থ দেশেই থাকিবে, 
(গ) দ্রব্যের বিভিন্ন গুণগত স্তরের (8:86) মধ্যে পার্থক্য 
নির্ঁয় করা ও সেই অনুযায়ী অর্থ-সাহায্য কর! সম্ভবপর, 
(ঘ) সকলেই সঠিকভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারে যে এই সংরক্ষণের জন্য 
ঠিক কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইতেছে । 


(৩) পরিমাণগত বাধা-নিষেধ (08970658156 16817061018) 


এই পদ্ধতি অস্থায়ী কোন রাষ্ট্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দ্রব্যের আমদানির 
পরিমাণ স্থির করিয়া দেয় এবং সাধারণত, (ক) লাইসেন্স প্রদান করিয়া 
আমদানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই পদ্ধতির বিশেষ 
স্থবিধ আছে। অনেক সময় শুল্ক ধার্য করিলেও উৎপার্দন- 
ব্যয়ে বা দামে পরিবর্তন ঘটিয়। শুক্কের কার্ধকারিতা কমাইয়! দিতে পারে । কিন্তু 
এই পদ্ধতিতে আমদানির পরিমাণ সংকুচিত করিয়া সংরক্ষণের উদ্দেশ্ত সফল 
করিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহাতে 
বৈদেশিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ খুবই বাড়িয়া যায়। শুক্কের দ্বারা 
সংরক্ষণ করিলে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দামের মধ্যে কিছুটা সংযোগ রক্ষিত 
হয়, কিন্ত এই পদ্ধতিতে দুই দেশের দামে কোন সংযোগ থাকে না। আমদানি- 
নিয়ন্ত্রণের ফলে দাম বুদ্ধি পায়, এবং তাহার দরুণ মুনাফা 
শুষ্ক ও পরিমাণগত  ব্যবসায়্ীরাই লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু শুক ধার্য করিলে 
উড আমদানিও নিয়ন্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের আয়ও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। 
বিচার আমদানি-নিয়ন্ত্রর করিলে সাধারণত কোন্‌ আমদানিকারীকে 
কতট। আমদানির সুযোগ দেওয়া হইবে এবং কোন্‌ 
দেশ হইতে কতটা আমদানি করিতে পারিবে ইহাও ঠিক করিতে হয়। 
পক্ষপাতিত্ব ও অসাধুতার সুযোগ ইহার ফলে বাড়িয়া যায়। আমদানির পরিমাণ 
বেশি কষাইলে দেশীয় উৎপাদকগণ মিলিয়। একচেটিয়া সংগঠন স্থাপন করিয়া 
জনগপাধারণকে শোষণের স্থযোগ পায়। 

(খ), পরিমাঁণগত বাধা-নিষেধের আর একটি রূপ হইল বিদেশী দ্রব্য 
আমদানি করিয়া নির্দিষ্ট অনুপাতে দেশীয় দ্রব্য মিঞ্ঞিত করিছ। 
তবেই বিক্রয় কর! চলিবে এইরূপ নিয়ম করিয়! দেওয়া । সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে 
এই নিয়ম চলিতে পারে না, একই প্রকার ও একই ধরনের দ্রব্যার্দির ক্ষেত্রে 


সপক্ষে যুক্তি 


লাইসেন্স 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৫৫ 


€ 90812810150 701005009 ) এইরূপ নিয়ম করিয়! রি অবশ্থ দেশীয় উ্রবোোর 
কিছু পরিমাণ বিক্রয় নিশ্চিত কর। ষায়। 

(গ) পরিমাণগত বাধা-নিষেধের বিশিষ্ট উপায় হইল আমদানির. আন্ু- 
পাতিক অংশ বা কোটা নির্দিষ্ট করা । 

যখন কোন দ্রব্য আমদানির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়! হয় কিন্তু তাহা 
পৃথিবীর যে কোন দেশ হইতে আমদানি করা চলে তখন তাহাকে বিশ্বব্যাপী 
(01081) কোটা বলে। তবে, ইহাতে বিভিন্ন রপ্তানি- 
কারী দেশ অনেক ক্ষেত্রে আমদানিকারী দেশের প্রাতি 
পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনিয়া! থাকে । সুতরাং অনেকক্ষেত্রে, একই সঙ্গে 
কোন্‌ দেশ হইতে কতটা আমদানি হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয় দেওয়া হয়। 

যদি কোন দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনা শুন্কে বা কম হারে আমদানি 
করিবার অনুমতি থাকে, কিন্তু উহার বেশি আমদানি 
করিতে হইলে শুন্ক বা অধিক হার শুল্ক দিতে হয়, তবে 
তাহাকে শুক্ক-কোটা (1811 04০০) বলে। অর্ধিক হারে শুদ্ধ দিলে অবশ্ত 
আমদানির কোন পরিমাণগত বাধা থাকে না। 

অপর কোন দেশের সহিত আলাপ আলোচনা ন1 করিয়া নিজের স্বার্থে 

কোন সরকার কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমদানির 
তর উচ্চতর পরিমাণ স্থির করিয়া দিলে তাহাকে একপাক্ষিক 
কোটা! (00711805181 04068) বলে। উভয় দেশের 

সহিত আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে উভয়ের আমদানির পরিমাণ স্থির হইলে 
তাহাকে দ্বিপাক্ষিক কোটা (81186652551 04068 ) বলে। 


সর্বব্যাপী কোটা! 


শুন্ক কোটা 


(৪) শাসনতান্ট্রিক সংরক্ষণ (41223708005055 0:01500070) £ 


শাসন সংক্রান্ত বু আইনকান্থনের ফলে সংরক্ষণ নীতি কর্ধিকরী হইতে 
পারে। যেমন, (ক) শুন্ধ কর্তৃপক্ষের আদেশও নির্দেশ, (খ) রেল ও জাহাজ 
কর্তৃপক্ষের আদেশ, নির্দেশ বা ভাড়ার স্বতন্ত্রীকরণ, (গ) সরকারী প্রয়োজনে 
দ্রব্যাদি ক্রয়-সংক্রান্ত আদেশ নির্দেশ প্রভৃতি । 
রাষরীয় বাণিজ্য (9565 প553158) 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হইতে পারে ধখন 
ব্যক্তির ছাতে বাণিজ্যের কোন ক্ষমতা না রাখিয়া! বৈদেশিক বাণিজ্যোর 


৫৩ অর্থ তত্ব 


একচেটিয়া অধিকার রাষ্্রী নিজের হাতে তুলিয়া লয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
সকল ব্যবসায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের তাই বৈদেশিক বাণিজ্যও 
৮১৯৮ তাহ! হইতে বাদ যাইতে পারে না । পরিকল্পিত অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবেই রাষ্ট্র আমদানি ও রপ্তানির বাণিজ্য 
নিজের আয়ত্তে রাখে । প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়া ও পরে জার্মানি এইকপ 
রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালন] পদ্ধতির প্রসার করিয়াছে । অন্যান্ত দেশের নিকট 
হইতে দর কষাকষির ক্ষেত্রে সবাধিক সুবিধা লাভ করা রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের 
অপরাপর উদ্দেশ্তের অস্তভূ্তি বল! যাইতে পারে। 
বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন উদ্দেশ্টে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করিতে পারে। 
কষিজাত দ্রব্যের দাম শ্থির রাখা, অন্ত রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা, 
যুদ্ধের জন্ত প্রয়োজনীয় মালমশল। মজুত করা, প্রভৃতি বিভিন্ন লক্ষ্য সাধনের জন্য 
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালিত হইতে পারে। রাশিয়া, পুর্ব 
ইউরোপীয় দেশসমূহ ও নয়! চীন ছাড়াও আর্জেন্টিনা ; 
গমের ব্যবসাতে অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা ) কাচা তুলা, চা, 
লৌহ সংক্রান্ত ব্যতীত অন্তান্ত ধাতুসমৃহের এবং খাগ্ছাদ্রব্যের ব্যবসায়ে ইংলগ 
এবং অনেক ক্ষেত্রে আমেরিকাও এইরূপ রাস্ট্রীয় বাণিজ্য চালাইয়া৷ থাকেন। 
ভারতেও রাষ্ট্রের তরফ হইতে বাণিজ্য চালাইবার উদ্দেশ্তে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য 
করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে । 
রাষ্্ীয় বাণিজ্যের স্থববিধা হিসাবে বলা হয়, ইহার ফলে ক্রেতারা উপরুত 
হইবেন, কারণ ব্যবসায়ীদের হাত হইতে আমদানি ও রগানির বিপুল মুনাফা 
রাষ্্রের হাতে চলিয়। আসিলে রাষ্র ভ্রধ্যাদির দাম কমাইয়। 
রি দিতে পারে বা উন্নয়নমূলক কার্ধে ওই মুনাফা ব্যয় করিতে, 
পারে। বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া সংগঠন ভাঙিয়া দেওয়াও সম্ভব হইবে । 
অপর রাষ্ট্রের সহিত দরকযাঁকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, বাণিজ্যহার দেশের, 


অন্থকুলে আমিবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা! সফল করিবার উপযোগী ্রব্যাদির 
আমদানি ও রগানি নিয়ন্ত্রণ সহজ হইবে। 

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, সরকারী কর্মচারীগণ বাণিজ্য 

সম্পর্কে একান্ত অনভিজ্ঞ এবং দেশের চাহিদা ও যোগানের সহিত তাহাদের 

চাহ প্রত্যক্ষ 'ম্পর্ক পা থাকায় তাহারা ভূল পরিমাণে এবং 

তুল দামে আমদানি ও রপ্তানি করিবে । বাণিজ্যক্ষেত্রে 

রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে । আন্তর্জীতিক বাণিজ্যে মনাস্তর ব্যক্তিদের 


রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের 
উদ্দোষ্তামমূহ 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৫৭ 


অধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকায় আত্তর্জাতিক কলহ, তিক্ততা ও সংঘর্ষের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইবে। ভাহা ছাড়া, প্রতিযোগিতা লোপ পাইয়া একচেটিয়া অধিকার সৃষ্টি 
হইবে এবং সরকারী কর্তৃত্বের অনবরত পরিবর্তনের ফলে রাক্ষনৈতিক দলগুলি 
এই ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিবে না । কোন সরকারের কোন 
নির্দেশ অপর দল সরকার গঠন করিয়া! বাতিল করিয়া দিবে-_এইরূপ বিশৃংখলার 
উদ্ভব হইবে । ইহাও মনে রাখা দরকার যে, সরকারী সকল ব্যবসায়ের স্তায় 
*এক্ষেত্রেও উদ্যোগ ও উৎসাহ উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত 
হুইবে। রাজনৈতিক ভাবে দূর্বল দেশগুলি রাজনৈতিক চাপে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে । 


আন্তর্জাতিক আথিক সংস্থাসমূহ 


আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ার ([765755800108] 71075651% 0250) 2 

পৃথিবীতে যখন স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল তখন বৈদেশিক বিনিময়হার 
স্বয়ংক্রিয় ভাবে নির্ধারিত হইয়া পড়িত এবং স্বর্ণের আদান প্রদান দ্বারাই 
আমদানি ও রপ্তানির মুল্য পরিশোধ করা হইত বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল 
প্রকার লেনদেন করা হইত | 1929-30 সালের মহ! অর্থ- 
নৈতিক সংকটের ফলে স্বর্মানের পতন হইলে বৈদেশিক 
বাণিজ্যের বিনিময়-ব্যবস্থ! ( 501097762-/050139201570 ) 
সম্পূর্ণ বানচাল হইয়া গেল। তাহার পর সুরু হইল দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, অস্থির 
ও সদাচঞ্চল বিনিময়হার, বহিমূল্যপাতন, আমদানি ও রপ্তানি শুক, কোটা 
প্রভৃতির যুগ। আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ কমিয়। গেল, আভ্যন্তরীণ 
দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর সঠিক রাখাই প্রত্যেক দেশের 
প্রধান লক্ষ্য হইয়া দীঁড়াইল। এরূপ বিশুংখল অবস্থায় *এষন এক 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার ০ প্রয়োজন দেখা দিল 
যাহার দ্বারা আভ্যন্তরীণ আধিকনীতির ন্বাধীনতা বজায় থাকে এবং 
একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন অবাধভাবে চলিতে 
পারে। ভ্রেটনউডদ্‌ চুক্তি দ্বারা স্থাপিত এই আস্তর্জাতিক অর্থ ভাঙার 


আস্তঙ্জীতিক ব্যবস্থার 
প্রয়োজনীয়ক। 


৩৫৮ অর্থ তত্ব 


পুরাতন স্বর্ণমানের স্থলে প্রতিষ্ঠিত এক নূতন ব্যবস্থা; স্বর্ণ ও কাগজীমান 
উভয়ের বৈশিষ্ট্য মিলাইয়। গৃহীত এক ধরনের মিশ্রমান ; কেইন্সের ভাবায় 
বলিতে গেলে “উন্নত ধরনের আস্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা” শ্বাপনের প্রচেষ্টা । বন 
আলাপ আলোচনার পর আন্তর্জাতিক অর্থ ভাগ্ার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
আলোচনার প্রথমে ব্রিটেন এবং আমেরিকা উভয় 
আন্তর্জাতিক অর্থ 
ভাগারের প্রতিষ্ঠা. দেশই নিজস্ব প্রস্তাব পেশ করেন; ইংলগ্ডের প্রস্তাবিত 
পরিকল্পনাকে বলা হয় ব্যাঙ্কর পরিকল্পন! (1381300] ' 
ঢ187) এবং মাকিণ প্রস্তাবকে বলা হয় ইউনিটাস্‌ পরিকল্পনা (09199 
৩০1১21706 )। 
কেইন্সের নেতৃত্বে ব্রিটেন যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিল তাহার মূল 
কথা ছিল আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্দেশ্টে নূতন এক ধরনের মুদ্রা প্রচলন 
করা। এই পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, এক আন্তর্জাতিক র্লিয়ারিং 
স্থা স্থাপিত হইবে; পৃথিবীর সকল দেশই সেই সংস্থার সভ্য হইবে) 
ব্যান্কে ব্যক্তি যেমন হিসাব রাখে জাতিসমূহও নিজ নিজ 
ব্রিটেন কর্তৃক উত্থাপিত 
কেইন্দীয প্রস্তাব বা. নামে ক্লিয়ারিং সংস্থায় সেইরূপ হিসাব রাখিবে; স্বর্ণের 
ব্যাঙ্কর পরিকল্পনা. সহিত নির্দিষ্টহারে নির্ধারিত ব্যাঙ্কর (882০09:) নামে নূতন 
আস্তর্জাতিক অর্থে এই হিসাব রক্ষিত হইবে । আস্ত- 
তিক লেনদেন হইতে উদ্ভুত সকল দেনাপাঁওনা এই টাকার হিসাবে ক্রিয়ারিং 
সংগ্থার নিকট জাতির জম! বাড়াইয়া বা কমাইয় মিটাইয়া ফেল! ছইবে। 
সংস্থার সভ) হইবে সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, ইহাদের নামেই এই হিসাব 
রক্ষিত জমার হিসাব বাড়িতে থাকিবে ; লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হইতে 
থাকিলে সংস্থার নিকট রক্ষিত জমার হিসাব কমিতে থাঁকিবে। যাহাতে 
জম] ক্রমাগত বৃদ্ধি বা হাস না পায় সেই জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
হইবে) এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে যাহাতে লেনদেন ব্যালাম্লের 
আম্কৃল্য বা প্রতিকূলতা স্বশ্নংক্রিয়ভাবেই দূরীভূত হইয়া যাইতে পারে। 
প্রত্যেকটি সভ্য-রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধ করিলে সংস্থা হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ 
ওভারড্রাফট, লইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা থাকিবে; ইহার ফলে কোন 
একটি দেশ অপর কোন দেশের দেনা মিটাইবার জন্য কিছুটা সময়ও 


পাইবে। 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৫৯ 


আমেরিকার পরিকল্পনায় একটি আন্তর্জাতিক স্থায়িত্-সাধনকারী ভাণ্ডার 
([0665078650091 90011129007 ঘা) স্থাপনের কথা 
আমেরিক। কর্তৃক 
উত্থাপিত হোয়াইট. বল! হইয়াছিল। নিজ দেশের কিছু মুদ্রা সকল সত দবাষট্রই 
প্রস্তাব বা ইউনিটাস্‌. এই ভাগ্ার-কর্তৃপক্ষের হাতে জম! দিবে, অন্ত রাষ্ট্রের নিকট 
4 বিক্রয়ের জন্ত তাহা ব্যবহৃত হইবে। সকল লেনদেনের 
রূপই হইবে এক মুদ্রার দ্বারা অপর মুদ্রার ক্রয় ও বিক্রয়, ব্যাঙ্কর পরিকল্পনার 
ম্তা় কোন আন্তর্জাতিক মুদ্রা স্থাষ্ট করা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্ত ছিল না। 
লেনদেন ব্যালান্স অনুকূল হইলে ভাগারের নিকট রক্ষিত সেই দেশীয় মুদ্রা দ্রুত 
ফুরাইয়। আসিবে (অন্তান্ত দেশ দেনা মিটাইবার উদ্দেশ্টে ক্রয় করিয়া লইবে ); 
লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হইলে ভাগ্ডারের নিকট রক্ষিত সেই দেশীয় মুদ্রা 
মোটেই ফুব্রাইবে না, ভাগারের হাতেই থাকিয়া যাইবে ( অন্থান্ত দেশ ক্রু 
করিবে না, কারণ দেন! মিটাইবার প্রয়োজন নাই )। 
ব্রিটেন ও আমেরিকার পরিকল্পনা লইয়া ছুই দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ এবং 
ধনবিজ্ঞানীদের মধো আলাপ আলোচনার পর নূতন এক পরিকল্পনার উত্তব 
হয় এবং 1944 সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন 
আন্তর্জাতিক অর্থ 
ভাণ্ডার স্থাপন উড.দ্‌ নামক স্থানে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনা 
সম্পকাঁয় চুক্তির ছুই অংশ £ প্রথম অংশ আন্তর্জাতিক অর্থ- 
ভাগার সংক্রান্ত এবং অপর অংশ আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত । 
1956 সালের 27 ডিসেম্বর হইতে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাগারের কার্য 
সুরু হয়। 


আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ারের সংগঠন ও কার্যাবলী (08870159002 
8170 চ010610189 06 €1)6 1, 7. চা, ) 

বৈদেশিক বিনিময় সহজতর করিবার উদ্দেস্তঠে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার 
ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাগার স্থাপিত হইয়াছে । সকল সভ্যই নিজ 
দেশের মুদ্র। এবং স্বর্ণ বা ডলারের কিছু পরিমাণ অর্থ এই ভাগ্ডারে জম 
দেয় এবং প্রয়োজন হইলে ভাণ্ডার হইতে অপর দেশের অর্থ ক্রয় করিতে 
পারে । 

830 (আটশত আশি ) কোটি ডলার লইয়৷ এই অর্থ-ভাগ্ার গঠিত, যাহারা 
এই ভাস্ারের লদস্য তাহার! নিজ নিজ কোটা (04০6৪) জম দিয়া এই তহবিল 


৩৬৩ অর্থ তত্ব 


সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক সদন্তের কোটার 25%, অথব! সরকারী ভাবে রক্ষিত 
বা ডলারের 10% (উভয়ের মধ্যে যেটির পরিমাণ কম) ম্বর্ণ 
ভাগ্ডারের সংগঠনের 
তারারকলাদি বা ডলারে জম! দিতে হইয়াছে । সমস্ত রাষ্ট্রসমূহ অবশিষ্ট 
অংশ নিজ মুদ্রাতেই জম দিয়াছে । ছোট ছোট কয়েকটি 
রাষ্ট্র নিজ কোটার সম্পূর্ণ অংশ জমা দিতে পারে নাই, সোভিয়েত ইউনিয়ন 
“এই অরথ-ভাগ্ারে যোগদান করে নাই। সকল সাদস্ত রাষ্রই স্বর্ণ বা ডলারের 
সহিত নিজ মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত করিয়! সরকারীভাবে তাহা ঘোষণ; 
করিয়াছে । সরকারীভাবে নির্দিষ্ট ও ঘোষিত এই বিনিময়হারের উভয় দিকে 
(উধ্র্বেবা নিয়ে ) সর্বাধিক 10% পর্ষস্ত বিনিময় হারে পরিবর্তন সাদস্তগণ 
প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেরাই করিতে পারেন ; এবং ভাগার-কর্তৃপক্ষের অনুমতি 
লইয়া বৈদেশিক বিনিময় হারে আরও 10% পরিবর্তন কর] চলে। লেনদেন 
ব্যালান্দে “মৌলিক ভারসাম্যবিহীনতা” (ডু ৪15051961)681] 10196011100) 
দেখা দিলেই সরকারী বৈদেশিক বিনিময়হারে এরূপ পরিবর্তন করা সম্ভব; 
কিন্তু ভাগ্ারের কোন নিয়মে বল! হয় নাই যে, কতবার বা কতদিন অস্তর 
এইরূপ পরিবর্তন করা নিয়মসঙ্গত। স্বর্ণের বা ডলারের সহিত বিভিন্ন মুদ্রার 
বিনিময়-হার নির্দিষ্ট হওয়ায় সকল সদন্ত-রাষ্ট্রের অর্থের মধ্যেই পারস্পরিক 
বিনিময়-হার আপনা-আপনি স্থির হইয়! পড়িয়াছে। 
লেনদেন ব্যালান্দে প্রতিকূলতা আসিলে বা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
দেনা হইলে কোন সাস্তরাষ্র এই ভাণ্ডার হইতে অপর দেশের অর্থ ক্রয় করিতে 
গারিবে। সরকারী ভাবে নির্দিষ্ট দামের উপর %% হইতে 1% অধিক দামে 
উহা ক্রয় করিতে হইবে; ভাগারের কাঁজকর্ম চালাইবার উপযোগী ব্যয় 
এইরূপে পাওয়া! যাইবে । কোন সদস্ত-রাষ্ট্র প্রতি বৎসর নিজের কোটার 
25% পর্যস্ত অন্য দেশের অর্থ ক্রয় করিতে পারেন 1* কোন সদন্ত দেশ 
নিজের কোটার 200%-এর অধিক নিজদেশীয় অর্থ এই ভাগারে জমা রাখিতে 
পারিবে । ভাগার হইতে খণ গ্রহণ করিলে সু দিতে হুইবে £ দীর্ঘকালের 
জন্য এবং অধিক পরিমাণে খণ গ্রহণ করিলে সুদের হার বেশি) স্বল্নকালের 
জন্ঠ এবং কম পরিমাণে খণ, গ্রহণ করিলে সুদের হার কম। ভাগার কোন 
..* ভাগারের বিভিন্ন প্রকার বৈদেশিক মুক্তা যাহাতে দ্রুত ফুরাইয়! ন! যায় এবং বাহাতে সদস্তরা 


ভারসাম্যবিহীনতা দূর করিবার উপধোগী ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হস--লেই উদ্দোহ্ে এইফ়প ব্যবস্থ! 
করা হইয়াছে। | 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৬১ 


দেশের মুদ্রাকে “হ্প্রাপ্যত (5০৪:০6 ) বলিয়া ঘোষণ! করিয়া সেই সদস্ত- 
দেশকে স্বর্ণের বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রয় করিতে বা ভাগ্ডারকে খণদান করিতে 
অন্থরোধ জানাইতে পারে। 

ভাগ্ডারের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করিবে 12 জন লইয়া গঠিত একটি 
কার্যকরী পরিচালকবৃন্দ (8,০০৪ 101:0601) ) সর্যাধিক কোটাসম্পন্ন 
পাঁচটি দেশের (সোভিয়েত ইউনিয়ন যোগ না দেওয়ায় 
ভারতবর্ষ ইহার একজন স্থায়ী সদস্ত ) পাঁচজন প্রতিনিধি ; 
' যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অপরাপর আমেরিকার দেশগুলি হইতে ছইজন ; অন্তান্ত দেশ 
হইতে পাঁচজন । কার্যকরী পরিচালকবুন্দ একজন সভাপতি নির্বাচিত করিবে 
এবং তিনি কার্যকরী সংস্থার প্রধান হিসাবে ভাগ্ডারের কাজকর্ম পরিচালনা 
করিবেন । 

সাধারণভাবে বলিতে গেলে ভাগ্ডারের উদ্দেশ্ত হইল পুথিবীর আস্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও পরিধি বিস্তুতির জন্য বৈদেশিক লেনদেনের ব্যাপারে 
সকল প্রকার বাধা নিষেধ অপসারিত করা; সংক্ষেপে বলিলে সকল দেশের অর্থের 
বুমুখী রূপাস্তরযোগ্যতা ( 21910126518] ০০05০16101115 ) প্রতিষ্ঠা করা । 
তাহা সত্বেও বর্তমান অবস্থার প্রয়োজনীয়ত1 বিচার করিয়া বৈদেশিক বিনিময়ের 
বাধানিষেধসমূহ (চ01:591£1 ০%:০1721766 16900106105) সম্পূর্ণ দুর করার কথা 
ভাগ্ডারের নিয়মে বলা হয় নাই। পরিবর্তনের যুগে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের সকল 
পদ্ধতি, এমন কি বন্থধা বিনিময় হারও (01017916 77550159766 7২৪0৪9) সচল 
রাখা যাইতে পারে) তবে সম্ভব হইলেই এবং লেনদেন ব্যালান্সে অবস্থার উন্নতি 

ঘটিলেই ইহাদের পরিহার কর! কর্তব্য বলিয়া ঘোষণা করা 
রে তে হইয়াছে। ভাণ্ডার হইতে খণগ্রহণ না করিয়াই অন্তান্ঠ 
বাধানিষেধসমূহ সকল দেশের দেনা মিটান যাঁ়_-এইরূপ অবস্থায় আসিলেই 
বিনিময়-নিয়নত্রণের ব্যবস্থাসমূহ পরিহার করা বাঞ্ছনীয় 

হইবে। 5 বৎসর পরেও এইরপ ব্যবস্থাদি প্রয়োগ করিতে হইলে ভাগারের 
অন্থমতি লইতে হইবে, ইহাই নিয়ম দ্বারা স্থির হইয়াছিল। এইকপে 
আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বিনিময়-কাঠিন্তের (ছ০1১9178৩ 71814105) পরিবর্তে 
বিনিময়-স্থারিত্ব (72017885 88৮11165) বজায় রাখিতে চাহিয্াছেন এবং 
কিছু পরিমাণ বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ (10525970765 50130201 ) বজায় রাখিয়া 
বিনিময়-নমনীয়তা! ( 780189724276511115 ) আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 


পরিচালনা 


৩৬২ অর্থ তত্ব 


আন্তর্জাতিক অর্থভাগার কেইন্সের প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক ক্রিয়াৰিং 
সংস্থার স্তায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন না আনিলেও ইহার কতকগুলি বিশেষ সুবিধা 
রহিয়াছে । পরিবর্তনের যুগ শেষ হইলে অর্থের বহুমুখী রূপান্তর-যোগ্যতা 
ফিরিয়া আপিতে পারে, বহুমুখী বৈদেশিক বাণিজ্য (41010180191 [54158) 
সুরু হইতে পারে, এরূপ আশার সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনের যুগে 


টার রা বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া! এই সংস্থা 
ভাঙারের গুণাবলী সকল দেশকে যুদ্ধজনিত অবস্থা! পার হইম্না আসার সুযোগ 
দিয়াছে ইহা সঠিক অবস্থা-বিচার ও বুদ্ধির পরিচায়ক । 
তৃতীয়ত, বিভিন্ন দেশের কোটা একত্রে মিলাইয়া আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন 
কিছুটা সহজ করিয়াছে; কোটার পরিমাণ অল্প হইলেও লেনদেন-ব্যালান্দে 
সাময়িক ভারসাম্যের বিচ্যুতি দুর করিতে কিছুট] সাহায্য করিয়াছে । চতুর্থত, 
দেনাদার দেশগুলির খণভার লাঘব করিতে পাওনাদার দেশগুলিও যে কিছুটা 
কর্তব্য আছে, আস্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলে সেই বোধ জাগ্রত হইয়াছে । 
যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব বজায় থাকিলে আন্তর্জাতিক 


অর্থভাগ্ডার সাফল্য লাভ করিতে পারে, তাহার অভাব-ই 
আন্তর্গাতক অথ- 
ভাগারের দোষাবলী ধা! ইহার অসাফল্যের কারণটি স্থ্তী করিয়াছে। তাহা 
কিছুট। অসাফলোোর কারণ ছাড়া, বহু সদন্ত রাষ্ট্র ভাগারের নিয়ম-বিরোধী কাজ 

করিলেও সেই লকল বেআইনী কার্ধাদি বন্ধ করা অসম্ভব 
হয় নাই । ভবিষ্যতেও ইহা সম্ভব না হইলে “উন্নত ধরনের আস্তর্জাতিক 
ব্যবস্থা” গড়িয়। তোল! যাইবে নাঁ। যেমন, সোভিয়েট রাঁশয়। এই ভাগারে 
' যোগ দেয় নাই; ফ্রাঙ্ক বা ্রালিং-এর বহিমূ্ল্যে নিয়মবিরুদ্ধ পরিবর্তন 
হইয়াছে ; ভাগার কর্তৃক নির্দিষ্ট দামের উধ্রে দক্ষিণ শাফ্রিকা স্বর্ণ বিক্রয়ের 


চেষ্ট৷ করিতেছে । তাহ! সত্তেও মনে র।খা দরকার যে, বু বাধা বিপত্তি ও. 
পরম্পর-বিরোধী জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জম্ত সাধন করার এই প্রচেষ্টা 
খুবই প্রয়োজনীয় ; আর কেইন্সের ভাষায় বলিতে গেলে কোন ভাল কিছু 
গড়িয়া তুলিতে হইলে, কোথাও হইতে নিশ্চয় স্থরু কর! দরকার (40006 10249 
02511550206 11016) ) | 


অর্থনৈতিক পুনর্গঠন,:ও উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক ব্যান্ধ 
€1066005600179] 132101 (02 6০07596000101) 2190 106৬ 100106186) 


ব্রেটন্স্উড চুক্তিতে অর্থ নৈতিক পুন্গঠিন ও উন্নতির উদ্দেস্্রে একটি 
আস্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক গ্থাপনের কথাও বলা হইয়াছিল! যুদ্ধবিধ্বঘ্ত দেশগুলিতে 


বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি ৩৬৬ 


অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং অনুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, ইহাই 
এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্ত। সদস্ত-দেশগুলি হইতে অর্থসংগ্রহ 
করিয়া 1000 কোটি ডলার অন্থমোদিত মূলধন লইয়া এই 
ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে । আস্তর্জাতিক অর্থভাগারের সকল সদন্ত এই ব্যাঙ্কের ও. 
সদস্ত বটে। 

যে সকল ধনশালী দেশে উদ্ৃত্ত মূলধন রহিয়াছে তাঁহারা যদি স্বন্প-মুলা- 

ধনশালী দেশে মূলধন প্রেরণ না করেন তাহা হইলে পৃথিবীর সকল দেশ 
অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলভোগ করিতে পারে না; পৃথিবীর কোন অঞ্চলে 
দারিদ্র্য ধনীদেশের জীবন যাত্রার মান-কেও নিচে টানিয়া' 
রাখে । তাই এই ব্যাঙ্কের গুরুত্ব খুবই বেশি, অনুন্নত 
দেশসমুহে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে এই ব্যাঙ্ক সাহায্য 
করিবে। | 

এই ব্যাঙ্ক হইতে বিভিন্ন দেশের সরকার বা ব্যক্তিদের অর্থ সাহায্য করা 
হয় এবং ব্যক্তি অর্থসাহায্য গ্রহণ করিলে সেই দেশের সরকার উহাতে নিশ্চয়তা 
বা গ্যারার্টি ( 348181006 ) প্রদান করেন। একমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি বা 
উৎপাদন-শীল কার্ধের উদ্দেশ্টেই খণ দেওয়া হয়। কোন 
ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী বিদেশে বিনিয়োগ করিলে ব্যাঙ্ক 
তাহাকে নিশ্চয়ত। প্রদান করেন , নিজের! খণগ্রহণ করিয়া অপরকে খণ দিতে 
সাহায্য করিতে পারেন । 

1947 লালের মে মাস হইতে ব্যাঙ্কের কার্য সুরু হইয়াছে। আন্তর্জাতিক 
অর্থ ভাগডারেরর ন্যায় এই ব্যাঙ্ক পরিচালিত হয়? কার্যকরী: 
পরিচালকমণ্ডলীর প্রধানকে প্রেসিডেণ্ট বলা হয়। : 

এই ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহা প্রধানত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশসমূহকে 
সাহাধ্যদান করিতেই ব্যস্ত এবং সেক্ষেত্রেও ইহার সাহায্যের পদ্ধিষাপ 
প্রয়োজনের তুলনায় সামান্ত ৷ তাহ! ছাড়া, আক্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার' 
রাজনৈতিক দলভুক্ত দেশগুলিকেই সাধারণত অধিক সাহায্য করা হয়, অর্থাৎ 
মার্চিন পররাষ্ট্রনীতির সহায়ক হিসাবে ইহাকে ব্যবহার 
করা হয়, এরূপও বল! হয়। অনুন্নত স্বল্প-মুলধনী দেশ 
গুপি এখন পর্যস্ত বিশেষ সাহায্য ইহা হইতে পায় নাই। আরও বলা হয় যে, 
উদ্ৃত্ত মাঞ্ষিন মূলধনের বহিনিয়োগ এবং মুনাফাশীল নিয়োগই ইহার প্রধান 


উদ্দেশ্য 


গুরুত 


কিরূপে সাহাধ্য করে 


পরিচ।লন! 


সমালোচন! 


৩৬৪ অর্থ তত্ব 


লক্ষ্য ; ইহ! হইল আভ্যন্তরীণ নিয়োগের ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ায় বিদেশী বাজারে 
মাঞ্কিন বিনিয়োগ চালন1 করার সংগঠন । 


অনুশীলনী 
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৪ 
রাফ্রীয় অথনীতি ২ সরকারী ব্যয় 


0১০৮৩77)055176 17081555 2 1১6010110 5507957016575 


ধনবিজ্ঞানের যে অংশ রাষ্ট্র ও অন্যান্ত জনপ্রতিষ্ঠানসমূহের ( মিউনিসি- 
প্যালিটি, করপোরেশন প্রভৃতির ) আয়-ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রভৃতির, 
নীতি ও পদ্ধতি অলোচন! করে তাহাকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ( 6011০ 57১87০6) 
বলে। এই বাস্থীয় অর্থনীতি ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েরই অংশ। 
ূ রাষ্ট্রীয় আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ প্রভৃতি দেশের 
রাষ্্রীয় অর্থনীতি £ উ ৃ র 
ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উৎপাদনের পরিমাণ ও ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার 
করে ; জাতীয় আয়ের পরিমাণে ও জীবন যাত্রার মানে 
হাস বৃদ্ধি ঘটায় । রাষ্থীয় আয়ে হ্বান সমাজের সামগ্রিক আয় কমাইয়! দেয়, 
বাষ্থীয় ব্যয়ে বুদ্ধি সামগ্রিক আয় বাড়ায়, দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের স্ভর- 
নির্ধারণে রাস্তায় আরব্যয়ের প্রভাব লক্ষ্য কর যায়। রাই্ত্রীয় নিয়মকানুন ও 
নীতি ব্যক্তির দৈনন্দিন কাজকর্মকে প্রভাবিত করে । নুতরাংঃ ইহা! ধনবিজ্ঞানের 

অংশ-বিশেষ। 
চিন্তাজগতে উনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারার প্রভাব এখন আর নাই, পাষ্ট্রের 
কাজকর্মের পরিমাণে ও ধরণে আধুনিককালে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কেবল- 
মাত্র আইন ও শৃংখলা! রক্ষা করাই আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য নহে, ব্যাপক অর্থ- 
নৈতিক উন্নতি ব1 বিভিন্নমুখী অর্থনৈতিক কাজকর্ম কর। রাষ্ট্রের কর্তব্যের 
অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রের আয় ও র্যয়ের পরিমাণ কম হওয়াই মঙ্গল, 
উনবিংশ শতাব্দীর অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক এইরূপ ধারণা এমতাবস্থায় আর 
চলিতে পারে না। কল্যাণরাষ্ত্র গঠন করা আধুনিক লমাজ- 

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির 
গুরুত্ব বৃদ্ধি বিজ্ঞানীদের আদর্শ; সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার জয়যাত্রা 
আজিকার যুগে অব্যাহত | *এরূপ অবস্থায় ক্রমেই রাতট্রর 
আয়, ব্যয় ও খণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, বায় অর্থনীতির আলোচনা ভাই 

ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হইয়। উঠিয়াছে | 


৩৬৬ অর্থ তত্ব 


ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাঘ্্রীষ্ম অর্থনীতির পার্থক্য (791900- 
65018 17026576218 10215816 727091805 2300 1১20110 [72189380620 

ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্থীয় অর্থনীতির মধ্যে বহুক্ষেত্রে পার্থক্য দেখিতে 
পাওয়। যায়। সর্বপ্রথম, ইহা! লক্ষ্যণীয় যে, সাধারণত ব্যক্তি নিজের আয় 
অনুযায়ী ব্যয় হ্থির করেন, কিন্তু রাষ্ট্র গ্রথমে ব্যয় স্থির করিয়া পরে সেই পরিমাণ 
আয়সং গ্রহের চেষ্টা করে | যদিও অনেকক্ষেত্েই রাষ্ট্র ব্যয়সংকোচের চেষ্টা করে 
এবং আয় অনুযায়ী বিভিগ্ন ক্ষেত্রে ব্যয়-বিভাগের ব্যবস্থা করে, তাহা হইলেও 
সাধারণত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী একটু পৃথক থাকে । 

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র নিজের অভ্যন্তরে নাগরিকদের বা রাষ্ট্রের বাহিরে বিদেশীদের 
নিকট হইতে খণগ্রহণ করিতে পারে । কোন ব্যক্তির দিক হইতে দেখিতে 
গেলে সকল খণই বাহক 7 ব্যক্তি কখনই নিজের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিতে 


পারে না। 
তৃতীয়ত, প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র অর্থ স্ষ্টি করিয়া নিজের ব্যয় নির্বাহ করে, 


কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে এইবপ অর্থ স্ষ্টি কর! স্ম্তব নয়। 

চতুর্থত, কোন ব্যক্তি তাহার বর্তমান আয় হইতে ভবিষ্াতের জন্য সঞ্চযের 
চেষ্টা করেন, কিন্তু রাষ্ট্র সর্বদাই সেইরূপ উদ্ছস্ব-গঠন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করে না। 
ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারাও দ্রুত শিল্লোনয়ন বা৷ পুর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছ।ন রাষ্ট্রের 
লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। তাহা ছাড়া দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্পর্কে 
রাষ্ট্রের দীরিত্ব খুবই বেশি, সর্বদা ইহা! মনে বাখিয়াই রাষ্ট্র বর্তমানের আয়-ব্যয়ের 


ব্যবস্থা করে। 
পঞ্চমত, ব্যক্তির ব্যয় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে যেরূপে প্রভাবান্িত 


করে তাহ! হইতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাবের রূপ পুথক ধরনের । তাহা ছাড়া, 
নিজের আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের ফলে সমাজ-দেহে সামগ্রিকভাবে কি প্রতিক্রিয়া 
হইতেছে তাহা বিচার করিয়! ব্যক্তিগত অর্থনীতি পরিচালিত হয় না; কিন্তু 
রাষ্ট্র ভাহার কাজকর্ম চালাইবার জন্ট সর্বদাই সামগ্রিক প্রভাব ও ফলাফল বিচার 
করিয়া থাকে । 

সর্বশেষে বলা চলে, ব্যক্তি যখন ব্যয় করে তখন সে ব্যয়ের প্রত্যেক দিক 
হট্তে সমান প্রান্তিক উপযোগিতা পাইবার চেষ্টা কৰে। রাষ্ট্র কিন্তু চেষ্টা 
করিলেও সাধারণত, উহাতে সক্ষম হয় না। কারণ, রাজনৈতিক, দলগত, 
শ্রেণাগত বা আঞ্চলিক স্থার্থরক্ষার জন্ত অনেক সময় অর্থনৈতিক হিলাঁবে 


রাষথ্ীয় অর্থনীতি £ সরকারী ব্যয় ৩৬৭ 


অযৌক্তিক ব্যয় করিতে হইতে পারে; অথবা ভবিষ্যতে সুফলদায়ী কিন্তু 
বর্তমানে প্রান্তিক উপযোগিতা খুবই কম, এরূপ ব্যয়ের প্রয়োজনও হইতে 
পারে। 
রাষরীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্বা 0১০ ০৮০০ ০৫ 7৫110 ম179806 ) £ 
ক্লাসিকাঁল ধনবিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্রীয় অর্থ নীতির লক্ষ্যই হইবে যথাসম্ভব 
কম কর আদায় ওব্যয় করা। তাহাদের মতে ব্যক্রিম্বাতস্ত্যবাদ-ই একমাত্র 
গ্রহণযোগ্য রাষ্্রীয় লক্ষা, স্থৃতরাং অর্থনৈতিক কাজকর্ধ 
সর্ঘনি্ পরিমাণ 
বারের াতি ব্যক্তির হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া বিশেষ দরকার । তাহা 
ছাড়া, রাষ্ট্র ব্যয় করিলে তাহা অনুৎপাদক হইবেই, অন্তত 
ব্যক্তিরা ব্যয় করিলে যতটা উৎপার্দনশীল হইতে পারিত ততটা কিছুতেই হইবে 
না। স্থতরাং গ্লাডষ্টোনের ভাষায় বলা চলে, ফলগ্রস্থ হইবার জন্য অর্থকে 
ব্যক্তির পকেটেই ফেলিয়! রাখা দরকার (1101)65 9708] 75 1666 00 
10005 12 002 00015656501 006 1791৮100981 )1 
কিন্তু এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়, এবং আধুনিককালে ইহা বজিত হইয়াছে। " 
সাধারণভাবে সকল কর সর্বদাই খারাপ এরূপ বলা চলে না, যেমন নেশার উপর 


কর সরাসরিভাবে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের সাহাষ্য 
এই নীতি গ্রহণযোগ্য 

রর করিতে পারে। তাহা ছাড়া। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় 
যে, রাষ্ট্র ব্যক্তির তুলনায় অধিক উৎপাদনশীল ভাবে ব্যয় 
করিতেছে? ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত বিলালিতায় ব! খেয়াল খুশীতে অযথ! 
ব্যয় করিত, রাষ্ট্র তাহ! আদায় করিয়া জনসাধারণের উপকা রার্থে ব্যয় করিতেছে। 
অবশ্ত, কর এরূপভাবে আরোপিত হওয়! দরকার যাহাতে ব্যক্তির কর্মোগ্থম 
সঞচয়-ম্পৃহ। কমিয়া না যায় এবং ব্যয় এরূপ প্রকার হওয়া উচিত যাহাতে উহ! 

অপব্যগ্নিত হুইয়া না পড়ে । 
রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্য সম্পকীয় আর একটি নীতি হইল সবাধিক 
সামাজিক উপযোগিতার নীতি (5৩ 0117051916 0£ 10095170010 50181 


80%815088০ )। ব্যক্তি যেরূপ আয় ওব্যয়ের মাধ্যমে 
মর্বাধিক সামাজিক সর্বাধিক তৃপ্তি পাইতে চাছে, রাষ্ট্রও সেইরূপ এমনভাবে 
উপযোগিতার নীতি 

আয় ওব্যয় করিবে যাহাতে সামগ্রিকভাবে লকল সমাজ 
সর্বাধিক উপরূত হয়। রাষ্ট্রীয় আয় এবং রাষ্্ীয় ব্যয় উভয়ের ফলেই কাহারও 


৩৬৮ অর্থ তত্ব 


হাত হইতে অর্থ সরিয়৷ আমিতেছে এবং কাহারও হাতে উহা! চলিয়া যাইতেছে, 
সম্পদের হস্তান্তর ( 68175661001 ৪10) ঘটিতেছে এবং ইহার ফলে 
উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণ ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটিতেছে ( 01)81)£95 (816 
01806 117) 056 202001)0 2100 05০ 7080016 0£ 6910) 75101) 15 
01000060 )। 
সম্পদের এইরূপ হস্তাত্তরণের দ্বারা উহার পরিমাণ ও প্রকৃতিতে এমন 
পরিবর্তন আনিতে হইবে যাহাতে সবাধিক সামাজিক উপযোগিতা ঘটে. ইহাই 
হইল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির লক্ষ্য । 
রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে সর্বাধিক সামাজিক উপকারিতা পাওয়া 
মায় কিন! তাহ! বিচাঁর করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা 
দরকার। প্রথমত, কর-কাঠামোর প্রকৃতি (টি ত:2 0£ [18%-50000016) ও 
কর পদ্ধতি (05 0৫ (৪8000 ) সম্বন্ধে বিচার কর! প্রয়োজন । বিভিন্ন 
গ্রকার কর আছে এবং তাহাদদেব বিভিন্ন পদ্ধতিতে আরোপ করিয়া রাজন্ব 
তোল! যাইতে পারে । কোন ধরনের করের ক্ষেত্রে এবং 
বিচার্য বিষয় সমূহ £ 
(ক) কর প্রকৃতি ও পদ্ধতিতে করভার অধিক, কোথায়ও বা ইহা কম। সুতরাং 
কর পদ্ধতি করের প্রকৃতি ও পদ্ধতি এরূপ হওয়া বাঞ্চনীয় যাহাতে 
সি চার করভার ( 00106] 0£ 08:60 ) সর্বনিয্ন হয়। দ্বিতীয়ত, 
কর আরোপনের সর্বশেষ ফলাফল বিচার করাও প্রয়োজন । 
যদ্দি কর আরোপ করাব ফলে কর্মোগ্ঘম ও সঞ্চয়-স্পৃহ! কমিয়। যায়, তাহা হইলে 
উহাকে সমর্থন করা চলে না। তৃতীয়ত, রায় ব্যয়ের প্রকৃতি ও দিকৃ- 
বিচার (৪0515 ৪09 ৭16০6100,) বিশ্লেষণ করাও বিশেষ দরকার। 
যেমন বর্তমানে অধিক ভার বহন করিতে হইলেও রাস্্ীয় ব্যয় মুলধন- 
গঠনের কার্ধে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক বিচারে উহ্‌! গ্রহণযোগ্য । 
পরিমাণে রাষ্ট্রীয় বায় কম হইলেও অনেকক্ষেত্রে উহ! অপ্রয়োজনীয় দিকে 
নিয়োজিত হয়, অর্থনৈতিক বিচারে উহা! পরিত্যজ্য। রাজনৈতিক কারণে, 
দেশরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ শৃংখলারক্ষার উদ্দেশ্তে রাষ্্ীয় ব্যয় খাটি অর্থ নৈতিক 
বিচারে গ্রহণযোগ্য না হইলেও , সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থে উহা কল্যাণকর 


হইতে পারে। 


রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি £ সরকারী ব্যয় ৩৬৯ 


আধুনিক কালে শিল্পপ্রধান দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছান-ই রা 
অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। রাষ্ট্র এরূপ 
শিল্প প্রধান দেশসমূছে 
পূর্ণ কর্মদস্থান স্বরে হারে ও এমন প্রকার কর স্থাপন করিবে যাহাতে 
পৌঁছান ও তাহ বজায় কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অনিয়োজিত উপকরণ- 
্ নিত সনাস্য সমূহের নিয়োগ বাডে, আয়ম্তর বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে 
পূরণকর্মসংগ্থান স্তরের উপযোগী ভারসাম্য বজায় থাকে। 
এমনভাবে কর আরোপিত হইবে যাহাতে কম ভোগপ্রবণতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের 
“হাত হুইতে অর্থ সরিয়া আসে, এবং এমনভাবে ব্যয় হইবে যাহাতে অধিক 
ভোগ প্রবণতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট সেই অর্থ চলিয়া যায়; সমাজের মোট 
বিনিয়োগ ব্যয় ও ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়। অনেকক্ষেত্রে সাজে আয়বৈষম্যের 
পরিধি কমানও রা্্রীয় অর্থনীতির লক্ষ্য হিসাবে গণ্য হয়। 
শিল্পে অনুন্নত দেশসমৃহে বাষ্ীয় অথনীতির লক্ষ্য হইবে ক্রত শিল্প 
সম্প্রসারণ বা অর্থনৈতিক প্রসারকে (০০0002010 ০:%02105101 ) ত্বরা দ্বিত 
কর । এমনভাঁবে রাষ্ত্রীয়ী আয়-ব্যয় ব্যবস্থা গঠন করা দরকার যাহাতে 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি (6:০0) ভ্রততর হইবার উপযোগ্নী 
৮55 মুলধন-গঠনের হার বুদ্ধি পাইতে থাকে। উৎপাদন, 
ত্বরাস্থিত করা জাতীয় আয়, বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও মুলধন-গঠন সকল 
কিছুই যাহাতে একসঙ্গে বাডিতে থাকে অথচ তীব্র মুদ্রাম্মীতি ঘটিতে না 
পারে, ইহা লক্ষ্য রাখা দরকার । অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুযাক্নী ব্যক্তিগত 
ক্ষেত্রে (5:18 56০০1) আদ, ব্যয় ও সঞ্চয় না কমাইয়া সরকারী ক্ষেত্রে 
(6951859০601) বিনিয়োগের উদ্দেস্তে ত্রমশ অধিক পরিমাণ অর্থ পাওয়। 
যাইতে থাকে ; ইহাই এই নীতির বাস্তব লক্ষ্য । 
লার্ণারের ফাংশানাল ফিনান্দস তত্ব (1:61:76278 0060০ 08 [1০7 
€10105581 [72108190) £ 
অধ্যাপক লার্ণারের মতে, সরকারী অর্থনীতির একমাত্র লক্ষ্য হইবে 
দেশে পুর্নকর্মসংস্থান ত্যরের জাতীয় আয় উৎপন্ন করা । এই উদ্দেশ্কে সন্মুথে 
রাখিয়। ব্াষট্রের অর্থনৈতিক নীতি ও কাজকর্ণ পরিচালিত হইতে, ইছাকেই 
কাশোবান কিনা আমরা ফাংশানাল ফিনান্দ বল্মিতে পারি। তিনি বলেন, 
কাহাকে বলে 41851782120 50617011085 9০010%5108 810 16180116 
850 ০85108 200 8211176 50159010036 006 58121115081 
12900500605 01 000091051 0108006 আ 3086 ০0১36০0%6 15 106 


২৪ 


৩৭৩ অর্থ তত্ব 


88 016 90000801796 10990096156 80 ০0188010000 00 1৬৩ 
£0]1] ০210191051206186. 
তাহার মতে পূর্ণ-কর্মসংশ্থানকে লক্ষ্য ধরিয়া লইলে যে সকল নীতি দ্বার! 
এই লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে, বাজেট রচনা ও 
সরকারী কাজকর্ম সম্পর্কে পুরাতন চিন্তা-ধারণ! বা! রীতিনীতি সম্পূর্ণ বর্জন 
করিতে হইবে । দেশের জনসাধারণের উন্নতির জন্তই সরকারের প্রতিষ্ঠা, তাই 
সরকারের নিজস্ব কোনরূপ নীতিকে বিচার করার একমাত্র মানদণ্ড হইল 
জনকল্যাণ ঘটিতেছে কি না তাহ। দেখা । সরকারের নিজের উপর সেই নীতির: 
প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, যে কোন করের ছুইটি প্রভাব £ 
করের দরুণ পূর্বের তুলনায় কর-দাতার হাতে টাকার পরিমাণ কমিয়! যায়, এবং 
সরকারের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়! যায়। ইহার 
টা একমাত্র মধ্যে প্রথম প্রভাবটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যদি লোকের 
কর্মসংস্থান হাতে টাকা কম রাখা দরকার হয়, তবেই যেন নেই 
করটি বসান হয়। সরকারের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়ানর জন্ত যেন 
কখনই কর-আরোপ করা ন। হয়, কারণ সরকার যে কোন সময়ে ইচ্ছা করিলেই 
কোন করদাতাকে দরিদ্র না করিয়াও নিজের হাতে বেশি টাকা পাইতে পারে 
(নোট ছাপাইয়া বা খণ লইয়া! )। ন্ুতরাং, লার্পীরের মতে, সরকারের 
টাক! দরকার, এই যুক্তিতে যেন কখনই কর আরোপ করিয়া টাকা তোলা না 
হয়। সরকার যদি কোন অর্থনৈতিক লেনদেন বন্ধ করিতে চান, একমাত্র 
তবেই যেন উহ্বার উপর কর আরোপ করেন। ধনীকে গরীব কর! দরকার 
মনে হইলে একমাত্র তবেই যেন ব্যক্তিদের নিকট হইতে করের নাম করিয়া 
টাকা তুলিয়৷ লওয়৷ হয়, নচেৎ নহে। 
কর-আরোপ এবং সরকারী খণনীতি সম্পর্কে লার্ণার একেবারে চরম 
ধরনের মত গ্রহণ করিয়/ছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান 
বজায় রাখিয়! সরকারী খণের পরিমাণ খুব বেশি পরিমাণে বাড়াইয়! তুলিলেও 
কোনরূপ ক্ষতি নাই। তাহার মতে, জাতীয় খাণের পরিমাণ যত বেশিই 
হউক ন! ফেল, উহার কোনই কুফল নাই, যদি অবস্ঠ পুর্ণকর্মসংশ্থান দেশে 
বজায় থকে | ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট ইহা! কোনরূপ 
ভার নয়, কারণ এই বংশধরগণ ভবিষ্যতে খণ পরিশোধের 
সয়ে নিজেদের টাক! নিজেদেক্টই নিকট হস্তাস্তর করিতেছে । জাতীয় খণের 


খবণনীতির লক্ষ্য ও তাই 


রাীয় অর্থনীতি £ সরকারী ব্যয় ৩৭৯ 


সুদ দেওয়াও ভারশীল নয়, কারণ, দেশের নাগরিকের নিজেরাই নিজেদের 
টাকা পরিশোধ করিতেছে । প্রতিটি খণের পিছনেই কোন না কোন সম্পদ 
সৃষ্টি হইতেছে সম্পত্তির । একমাত্র বৈদেশিক খণই জাতির সম্পদ কমাইয়। 
দেয়। সুতরাং, প্রয়োজন হইলে সীমাহীন পরিমাণে আভ্যন্তরীণ খণ সৃষ্টি 
করিয়াও দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা কর সরকারী অর্থনীতির একমাত্র লক্ষ্য, 
ইহাই লার্পার বলিতে চাহেন। 


রাষ্ট্রীয় ব্যস (58010 19510016016) 


দেশের জনসাধারণের কর্মসংস্থান ও আয়ের ক্ষেত্রে, তাহাদের জীবন 
যাত্রার মান প্রভৃতি ব্যাপারে রাস্তরীয় ব্যয়ের প্রভাব রাষ্ীয় আয় হইতে কিছুমাত্র 
কম নহে, এই তব আধুনিক যুগের ধনবিজ্ঞানীদের চিস্তা জগতে একটি বিশেষ 
দান। পুবে রাষ্্ীয় ব্যয়ের পরিমাঁণই ছিল খুব কম স্থতরাং 
পূর্বের তুলনাধ রাষ্ত্ীয় 
বায়ের পরিমাণে বৃদ্ধি ইহার অথনৈতিক গুরুত্ব ও ফলাফল ধনবিজ্ঞানীদের 
তত্বালোচনায় অংশ গ্রহণ করে নাই। রাষ্ট্রের কর্তব্যের 
পরিধি বিস্তৃত হওয়ায়, রাষ্ট্রীয় ব্যয় দ্রুতগতিতে ও ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িয়া 
যাওয়ায় এবং কেইন্সীয় মতবাদের প্রভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বা সমগ্রালোচন 
পদ্ধতি (1%9:০0-218915515 ) প্রসার লাভ করায় ইহার আলোচন। ক্রমশ 
গুরত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিতেছে। 
রাষ্্ীয় ব্যয়ে প্রভৃত পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ অনেক । প্রথমত, আধুনিক 
কালের রাষ্ট্র আর পূর্বের স্তায় ক্ষুদ্রায়তন নাই, রাষ্ট্রের সীমানা বধিত হুইয়াছে। 
অনেক ক্ষেত্রের ভৌগোলিক সীমানা বধিত না হইলেও ইহার জনসংখ্যা বাড়িয়া 
গিয়াছে । ঘিতীয়ত, সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে; 
স্বভাবতই সরকারী ক্ষেত্রে (4৮110 ৪০০০০:) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রুদ্নের জন্ত 
অধিক অর্থব্যয়ের প্রয়াজন দেখা দিয়াছে । তৃতীয়ত, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি 
হইয়াছে, মাথাপিছু ব্যক্তিগত আয় বাড়িভেছে, জীবনযাত্রার মান-ও বৃদ্ধি 
পাইতেছে। রাষ্্ীয় আয় ব্যয় উভয়ই বাড়িতেছে। চতুর্থত, আধুনিক কালে 
যুদ্ধ চালান বা সমরোপকরণ সংগ্রহ করা বিশেষ ব্যর়সাধ্য 
সাধারণভাবে সর্বত্র ্ 
আর বা বৃদ্ধির কারণ ব্যাপার হইয়া ধীড়াইয়াছে। বুদ্ধ-প্রস্তুতি, বুদ্ব-পরিচালনা 
ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সকল কিছুই র্বা্রীয় ব্যয়ের পদ্ধিমাণ 
বাড়াইয়া দিয়াছে । পঞ্চমত, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রলারের ফলে 


৩৭২ অর্থ তত্ব 


রাষ্ট্র ক্রমশ অধিক পরিমাণে জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম করিতেছে, ফলে তাহার 
ব্যয়ও বাড়িয়। গিয়াছে । ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন ধরনের শিল্প বা 
ব্যবসায় রাষ্ট্রের হাতে থাকিলে উৎপাদন-ব্যয় কম পড়ে, উপকরণের অপচয় 
হয় না। এই সকল কারণে আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় ব্যর 
বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

রাষ্ট্রীয় ব্যয় কতটা কিরপ হওয়া উচিত তাহার কোন নির্দিষ্ট 
পরিমাণ নেই, অর্থণৈতিক নীতি এবং জনসাধারণের 
ইচ্ছা ও প্রয়োজনাহ্থ্যায়ী ইহার পরিমাপ ধার্য করা 
উচিত । তবে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, জাতীয় ও ব্যক্তিগত 
আয়ের উপর ইহার গভীর প্রভাব থাকায় এইসকল বিষয়কে আকাঙ্খিত স্তরে 
লইয়া আসিবার উপযোগী পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা উচিত। 


রাষ্ট্রীয় ব্যস্সের শ্রেণীবিভাগ (01585161086101 ০£ 791১110 [১610 
01007:6) 


ব্য়ের পরিমাপ সম্পকয় 
নীতি নিধারণ 


বিভিন্নভাবে রাষ্ীয় ব্যয়কে শ্রেণীবিভক্ত করা হইয়াছে । যেমন £ 

(১) প্রথমত, রাষ্ীয় ব্যয়কে (ক) যুক্তরাস্্রীয় ব্যয় বা কেন্দ্রীয় ব্যয় (খ) 
রাজের ব)য় বা প্রাদেশিক বয়, এবং (গ) স্থানীয় বয় বা স্বায়ত্বশাসনমুলক 
প্রতিষ্ঠানের ব্যয় প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! চলে। 

(২) ঘিতীয়ত, রাষীয় ব্যয়কে দান (900) বা ক্রয়মূল্য (70:০178৪৫ 
7:1০৪)-_এইরূপ ভাবে বিভক্ত করা চলে। যেঞকল খ/য়েপ দরুণ রাষ্ট্র 
তৎক্ষণাৎ কোন দ্রব্য পায় না তাহাদের দান বলে, কিন্তু কোন দ্রব্য বা কাধাদি 
ক্রয়ের উদ্দেন্টে রাষ্ট্র ষে ব্যয় করে, তাহাকে ক্রয়মূল্য বলা হয়। 

(৩) তৃতীয়ত, যে সকল ব্যয়ের ফলে দেশের সম্পদ-সম্ভার বুদ্ধি পার 
তাহাকে উৎপাদনশীল (7১:০94০0৮6) ব্যয় বল! যায়, যাহাদের ফলে 
কোনরূপ সম্পদ সম্ভার বধিত হয় না, তাহাদের অন্থৎপাদক (007:০০61৮) 


ব্যয় বলা হয়। 
(৪) চতুর্থত, ভাল্টন এর মতে রাষ্্রীয় ব্যয়কে দুইভাগে বিভত্ত করা যায় £ 


(ক) বহিরাক্রমণ বা আভ্্তরীণ বিশংখলার হাত হইতে দেশকে রক্ষার 
উদ্দেশ্তে ব্যয়, এবং (খ) সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ বুদ্ধর উদ্দেপ্তে ব্যয়। 
(৫) পঞ্চমত, আলল-ব্যয় (2281 2১০09010015) এবং হত্যাস্তির-ব্যয 


রাষ্ীয় অর্থনীতি £ সরকারী ব্যয় ৩৭৩ 


(05055 [5060016016)--এই ছুই শ্রেণীতেও ইহাকে বিস্তক্ত কর! চলে। 
থে সকল ব্যয়ের ফলে সমাজের উপকরণ বা অম্পর্দ সমূহের ব্যবহার হয়, 
তাহাদের আসল-ব্যয় বলে, যেমন যুদ্ধ বা ব্বব্যোৎপাদন প্রসৃতি। কিন্তু যে 
সকল ব্যয়ের ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বা ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ হস্তাস্তরিত 
হয় মাত্র, যেমন আভ্যন্তরীণ খণ পরিশোধ বা সুদ প্রদান প্রভৃতি--তাহাদের 
হস্তাত্তর-ব্যয় বলা হয়। 
0) ষষ্ঠত, প্লেহনের মতে জনলাধারণের পক্ষে কতটা কল্যাণকর, ইহা 
বিচার করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে চারি ভাগে ভাগ কর! সম্ভব৷ 

(ক) যে সকল ব্যয় সকল নাগরিকের পক্ষে সমান কল্যাথকর, যেমন 
পুলিশ, সৈন্যবাহিনী, প্রভৃতি (খ) যাহ! কোন কোন শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ 
কল্যাণকারী, কিন্তু সামগ্রিক ভাবেও কল্যাণকর বলিয়া বিবেচ্য, যেমন 
সমাজবীম। প্রভৃতির জন্ত ব্যয়। (গ) যাহা কোন কোন ব্যকির পক্ষে বিশেষ 
কল্যাণকারী এবং সকলের পক্ষে কল্যাণকর, যেমন বিচার বিভাগের জন্ত বায়। 
(খ) যাহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল]াণকর, যেমন সরকারী 
চাকুরীতে বা সরকারী শিল্পে নিষ্‌ক্ত ব্যক্তিদের জন্য ব্যয়। 


সরকারী ব্যয় ও জাতীয় আম (289116 85965016876 8100 
বব ৪610738] 117001)6) £ 
নরকাগী ব্যয় সম্পর্কে রাষ্ট্রের নীতি কি হওয়া উচিত তাহা সঠিক বিচার 
করিতে হইলে জাতীয় আয় নিধ্ণারণকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে নুম্প্ট ধারণা 
থাক। প্রয়োজন। জাতীয় আয় বলিতে আমরা কি বুঝি? ইহা হইল 
মিরা রি সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য অথবা সকল 
জাতীয় আর গঠিত. উপাদানের আয়ের সমান। এই ছুইটির যোগফল পরম্পর 
সমান হইবে । সংক্ষেপে বলিতে গেলে, একটি নির্দিষ্ট 
সময়ে, যেমন [ বৎসরের মধ্যে, দেশে সকল ভোগ্য্রব্য ও মূলধনী দ্রবোর মূল্য 
যোঁগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। এই সকল দ্রব্যের মূল্য পায়! 
যার মোট বিক্রয় হইতে, অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে দেশের লোকের মোট ব্যয় 
যোগ করিলে জাভীয় আয়ের সমান হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাতীয় বায় ও 
জাতীয় আয় সমান। 


৩৭৪ অর্থ তত্ব 


জাতীয় ব্যয়ের তিনটি অংশ £__(১) ব্যক্তিগত ভোগব্যয় (0), (২) ব্যক্তিগত 
বিনিময় ব্যয় (1) এবং, (৩) সরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় (0)। দেশে 
পুর্ণ কর্মসংস্থান থাকিতে হইলে এই সামগ্রিক ব্যয় এত 
ইহার মধ্যে সরকারী নর 

বায় একটি গরুতপূর্ণ বেশি হইতে হইবে যাহাতে অনিয়োজিত উপকরণসমূহের পূর্ণ 
অংশ নিয়োগ ঘটিতে পারে। সাধারণত অপরিকল্পিত ধনতান্ত্রিক 
অর্থনৈতিক কাঠামোতে এইরূপ কোন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি 

নাই যাহাতে সামগ্রিক ব্যয় সর্বদা আপনা-আপনি এই স্তরে বজায় থাকে । 
সামগ্রিক ব্যয়ের বিভিন্ন অংশ আলোচনা করা যাউক। ভোগব্যয় নির্ভর 
করে আয়ম্তর ও ভোগপ্রবণতার উপরে । সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব 
ভোগ প্রবণতা পৃথক হইলেও সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে, আয় ও ভোগের 
মধ্যে কার্ষকারণগত এক ধরনের সম্পর্ক আছে। ভোগ হইল আয়ের 
ক্রমবর্ধমান অপেক্ষক (10015551175 £01500101) 0৫ 11)009109), যদিও আয় বৃদ্ধির 
তুলনায় ইহাতে বৃদ্ধি হয় কম। আয়ের যে অংশ ব)য় হইল না তাহা সঞ্চয় 
হয়। কিন্ত সঞ্চয় হইলেই উহার বিনিয়োগ হয় না, কারণ বিনিয়ে।গ নির্ভর 
করে উদ্যোক্তাদের মুনাফার প্রত্যাশার উপর | দেশে মোট সঞ্চয়ের একটি 
ংশ যদি বিনিয়োগ না হয়, তবে আয়স্তর কমিয়। যাইতে বাধ্য । কালব্রম 
বা ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণের (6681190. 0: 9801361)06 ৪1)৪]15515 ) সাহাযো 
এই বিষয়টি আরও ভালভাবে বোঝা যাইতে পারে । মনে কর ] কালম্তরে 
সমাজের মোট আয় হইল 10000 টাকা £ এই সময়ের মধ্যেই 6000 টাকার 
ভোগব্যয় এবং 4000 টাকা সঞ্চয় হইতেছে । মনে কর, এই সময়ে দেশের 
সকল উদ্যোক্তা মিলিয়। 2000 টাকা বিনিয়োগ ব্যয় করিতেছে । ফলে পরবর্তী 
কালম্তরে অর্থাৎ ][]-তে, সমাজের আয় হইবে 8000 টাকা। পূর্ববর্তী 
কালত্তরে সঞ্চয়ের তুলনা বিনিয়োগ কম হওয়ায় পরবর্তী কালম্তরে সামগ্রিক 
আয় হাস পাইল, কিছু পরিমাণ সঞ্চয় মজুত করার (1027917)8) ফলে এই 
অবস্থা দেখা দিয়াছে । সুতরাং কালস্তরের আয় হইতে যতটুকু ভোগ ও 
বিনিয়োগ ব্যয় হইতেছে তাহাই স্ষ্টি করে | কালম্তরের আয়। [কালস্তবে 
সমাক্দের ব্যয়লোতে যদি নৃতন টাকা ঢালিয়৷ দেওযা হয়। (1)162607) ০৫ 
[3৩ 2205) বা মন্ুত-পরিত্যাগ (018189810108) ন্থুক হয়, [ 
কালম্তরে জাতীয় আয়ের পরিম!ণ বাড়িয়া যাইবে । এই বিশ্লেষণ হইতে 
সহজেই বলিতে পারা যায় যে, সরকারী ব্যয়ের প্রভাবে সমাজের আয়- 


রাষ্্ীয় অর্থনীতি £ সরকারী ব্যয় ৩৭৫ 


আোত প্রভাবিত হয়, মোট ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল এই সরকারী 
ব্যয় বা ওে। নিচের ছবিতে দেখা যাইতেছে যে ০+1+3 হইতে সরকারী 
ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অর্থাৎ ০+140-এর ফলে জাতীয় আয়ের স্তর বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 


০+1 কি 


৮4112 


রসি 


০৮ এর পা, ৮5৮ পে আর, এ এরর খা পর অন ক পর এজ হা পতজ 


€+1+ 0. 
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সি 
রন 
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পূর্ণকর্মসংস্থানে পৌছিবার উদ্দেশ্টে সরকারী ব্যয় তে হইতে বাঁড়িয়! 0 হওয়ায় 
জাতীয় আয় ব্যয় ও কর্মসংস্থানের স্তর বাড়িয় গিয়াছে, 7, হইতে [হইয়াছে । 
জাতীয় আছ্জে এই বৃদ্ধি সম্ভবপর হইতে পারে ধদি সরকারী ব্যয়ে বুদ্ধির ফলে 
অথবা অন্ত কোন কারণে এই সময়ে ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয়, 
অর্থাৎ 0 এবং [ কমিয়া নাযায়। 

এইরুপে জাতীয় আয়ের উপর কর-হ্াসের ফলাফলও আমর] পর পৃষ্ঠার 
চিত্রে দেখিতে পাইতেছি। কর-হাসের ফলে ক্রেতাদের হাতে ব্যয়োপযোগী 
আয়ের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বেশি থাকে, ফলে ০+14+ঁর মধ্যে ০ 
বাড়িয়া যায়। নূতন ০+7+0-র ফলে “সমাজের মোট ব্ান্ধ এখন ছু 
হইতে ৮ বিন্দুতে উঠিয়া গিয়াছে । এই চিত্র ছইটি হইতে দেখা যাইভেছে 
যে, সরকানী ব্যয়ে বৃদ্ধির ফল কর-হ্বাসের ফলের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী । 


৩৭৬ অর্থ তত্ব 


ইহার কারণ হইল, কর-হাসের ফলে যে আর বীচিয়! যায়, তাহার কিছু 
অংশ ব্যক্তি সঞ্চয় করে । 


শা ৫ 
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যেমন প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা $ অবস্থায় 10 কর হাস হইলে 00 বৃদ্ধি 
পাইবে £১10-268 1 মনে রাখা দরকার, কর হ্রাসের ফলে সরকারী আর 
কমিলেও তাহার ব্যয় সমান আছে ধরিয়া লওয়! হইয়াছে । 
তিনটি উৎস হইতে সরকার তাহার ব্যয় বাড়াইবার জন্ত টাকা সংগ্রহ 
করিতে পারে £ (১) চল্তি আয়, (২) পুরানো মজুত, (৩) টাকা 
তৈয়ারী করা। সরকার যদি চল্তি আয়ের উপর কর আরোপ করিয়া টাকা 
তোলে, তবে উহার ব্যয়ে জাতীয় আয় বাড়িবে কিনা 
সপ প তাহা নির্ভর করে যাহারা এ কর দিল ভাহারা সেই টাকা! 
সরকারী আয় হইল লইয়া কি করিত তাহার উপর। যদি সেই কর-উত্তোলন 
তাহার উপর সমাজে ব্যক্তিগত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যন সংকুচিত্ত 
করে, তবে জাতীয় আয় পূর্বাপেক্ষা বাড়িতে পারে না। খণের সাহায্যেও যদি 
সরকার এইরূপ টাকা তুলিয়া লয়, তাহা হইলেও ইহার ফল একই দীড়াইবে। 
যদি অবশ্ত জাতীয় আয়ের যে অংশ মজুত (1309745৫) হইত, সেই অংশ 
হইতে সরকার টাকাটা তুপিয়া লয়, তবে সরকারী ব্যন্ব বাড়িলে জাতীয় আর 
স্বৃদ্ধি পাইবে । সর্বোপরি, যদি নুতন টাঁকা। হাটের ছারা সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি ঘটাৰ 


রাষ্ীয় অর্থনীতি £ সরকারী ব্যর ৩৭৭ 


হয়, তবে অন্যান্ত সকল কিছু সমান অবস্থায়, জাতীয় আর নিশ্চয় প্রসারিত 
হইবে। 
সরকারী ব্যয়ের ফলে জাতীয় আয় কতখানি বাড়িবে তাহা নির্ভর করে 
গুণক ও ত্বকের আয়তনের উপর । সরকারী ব্যয় একবার বাড়াইলে দ্বিতীয়, 
ভূতীয় ও পরবর্তী স্তর সমূহে উহার প্রভাব ভোগব্যয় ও 
গুণক ও ত্বরণের দরুণ উদ্ভুত বিনিয়োগ মাধ্যমে প্রনারিত হইতে থাকে । 
'মোট চাপলন্ধ প্রভাব কি 2 
শেষ স্তর পর্যস্ত জাতীয় আয়ের উপর সরকারী ব্যন্গের যে 


পূর্ণ প্রভাব দীড়াইবে তাহাকে বলে চাপ-লন্ধ বা ভার-লন্ধ প্রভাব (1.667:88০ 
৪2০০০ )। 


রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলাফল (06666 ০£ 55170 85755516506) 
€কে) উত্পাদন (০:০৫০০০০) $ 
ডাল্টনের মতে উৎপাদনের উপর রাষ্্রীয় ব্যয়ের প্রভাব তিন দিক হইসে 
বিচার করা যাইতে পারে£ কর্মোগ্কম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা (4১11165 09 
01]: 8150 58৮৪ ), কর্মোগ্তাম ও সঞ্চয়ের ল্পৃহা (16516 00 017 213৫ 
৪2৬৪ )। এবং সম্পদ ও উপকরণ সমূহের নিয়োগে দিক-পরিবর্তন (10915215102 
9 8০015912010 :550010558 )1 যে সকল ব্যয়ের ফলে 
(ক) কর্সোদ্ধম ও সঞ্চয়ের জনসাধারণের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়া যায়, যেমন শিক্ষা 


ক্ষমত| 
(খ) কর্মো্ধম ও সঞ্চরের স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য ব্যয়, তাহারা লোকের কর্মোস্তম 


রা বাড়াইতে সাহায্য করে। আয় বৃদ্ধি পায়, সঞ্চয়ের ক্ষমতাও 
সিএ টা বাড়ে। আধুনিক কালে রা্্রীয় ব্যয়ের একাংশ 


জনসাধারণকে সাহাষ্য, বেকারভাতা, বৃদ্ধ বন্নসে পেন্শন্‌ 
ইত্যাদি হিসাবে দেওয়া হয়, ডাল্টনের মতে ইহার অর্থনৈতিক ফলাফন 
অশ্তভ, কারণ ইহ কর্ষোগ্ঠম ও সঞ্চয়ের প্পৃহাকে কমাইয়! দিতে পারে । অনেক 
ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র নিজেই শিল্প প্রতিষ্ঠা করে বা অর্থ-সাহাষ্য করিয়া বিশেষ ধরনের 
শিল্প শ্থাপদে সহায়তা করে। এইরূপ ব্যয়ের ফলে উৎপাদন-উপকরণসমূছ 
এক ব্যবহার হইতে সরিয়া আসিয়া অপর ব্যবহারে নিযুক্ত হইতে থাকে, 
উহাদের নিয়োগে দিকৃ-পরিবর্তন ঘটে । এইরূপ দিকৃ-পরিবর্তনের ফলে যি 
মোট উৎপাদন ও জাতীয় আয় এবং উপাদান 'লমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তাহা 
ছইলে রায় আয়ের ফল অর্থ নৈতিক বিচারে সাধগ্রিকভাবে কল্যাণকর খলিনা 
বিবেচ্য । 


৩৭৮ অর্থ তত্ব 
(খ) বন্টন (10156155670) £ 


এমনভাবে সরকারী ব্যয় করা সম্ভব যাহার ফলে সমাজে আবয-বৈষম্য কমাইয়া 
ফেলা যাঁয়। যেমন ধনীদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিষা বেকারভাতা, বৃদ্ধ 
বয়সে পেন্শন্, বিনাব/য়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত প্রভৃতি উদ্বোস্তে ব্যয করিলে আয- 
বৈষম্য কিছুটা কমে। ডাল্টনের মতে এইরূপ উদ্দোস্তে 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে 
রনি ধ)য় প্রগতিমূলক ( 0:09876531৮ ) নীতিতে করা দরকার, 
অর্থাৎ ব্যক্তি যত অধিক গরীব হইবে তত অধিক হারে 
রাষ্ট্রের নিকট হইতে আধিক সাহায্য পাইবে । সরকারী ব্যয়ের সাহায্যে আয়- 
বৈষম্য কমাইয়। মোটামুটি বণ্টন-সাম্য আনিবার এই নীতির উৎপাদনের উপর 
প্রভাব অর্থ নৈতিক দিক হইতে শুভকর না-ও হইতে পারে। ধনীদের উপর 
অধিকহারে কর বসাইলে তাহাদের কর্মোস্ধম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিয়া যাওয়া, 
অপরদিকে গরীবদের মধ্যে আলম্ত বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের কর্মোগ্ম ও সঞ্চয়ের 
স্পৃহা কমিয়া যাওযা__উভষ প্রকার প্রভাবই ঘটিতে পারে। 


(গে) কর্মসংস্থান ও আয় € 00910520636 8100 [:1০0156 ) 2 


সমাজে মোট কর্মসংস্থান ও আয়ের স্তর মোট ব্যয়ের পরিমাণের দ্বারা স্থির 
হয় এবং রাস্ত্রীয় ব্যয় মোট ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ। সমাজে ব্যক্তিদের 
মোট ভোগব্যয় বা বিনিযোগ ব্যয় কমিযা গেলে কর্মসংস্থান ও আয়ন্তর কমিয়া 
যাইবার সম্ভাবনা ; সুতরাং এরূপ অবস্থায রাষ্ত্রীয় ব্যয় বাড়াইয়া৷ কর্মসংস্থান 
ও আয়ম্তবে হাস ঠেকান যাইতে পারে। বাণিজ্য-চক্রের 
অপূর্ণ কর্মসংস্থান থাকিল 
বাণিজা চক্রের সংকট- সমৃদ্ধির যুগে যখন অত্যধিক ব্যবসায়স্ফকীতি ঘটে, তখন 
কালে বা সংকট প্রতি- রাষ্্ীয় ব্যয় হ্রাস করিলে দামন্তরে ও বাণিজ্যে অন্বাভাবিক 
রোধের উদ্দেশে রাষীয় স্ফীতি কমিতে পারে , বাণিজ্য চক্রের সংকটের যুগে রাষ্ী় 
ব্যয়ের ব্যবহার 
ব্যযে বুদ্ধি দামন্তরে ও বাণিজ্যে উন্নতির সহায়ক হইতে 
পারে। সমাজে পূর্ণকর্মসংস্থান না থাকিলে রাষ্ট্রীয ব্যয় বাঁডাইয়া অপূর্ণ-কর্মসংস্থান 
স্তর হইতে ক্রমোন্নতির পথ প্রশস্ত কর] রাষ্ীয় অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি 
হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে । উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রেই অবশ্ত এই কথা মনে 
রাঁখা প্রয়োজন ঘে, রাষ্ট্রীয় ব্যয়-বৃদ্ধির ফলে যি ব্যাক্তিগত্ব ক্ষেত্রে মোট ভোগব্যয় 
ও বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তাহ! হইলে মোট কর্মসংস্থান ও 
আয়ম্তর বাড়িবে না, উপাদানসমূহের নিয়োগে দিকৃ-পরিবর্তন হইবে মাত্র । 
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ইহাও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, রা্থীয় ব্যয়ের ফলে কি পরিমাণে কর্মসংস্থান ও 
আয়ন্তর বৃদ্ধি পাইবে তাহ! নির্ভর করে গুণক ও ত্বরকের (71016101161 ৪0৫ 
£.00616180102.) আয়তনের উপর । 
পূরণকারী ব্যয় (00200971099 601 91222808706 ) £ 

যখন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া যায় তখন রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের 
দ্বার! সেই ফাক পূরণ করিতে পারিলে সমাজে সর্বাধিক জাতীয় আয় ও কর্ম- 
সংস্থান বজায় রাখা চলে । বাণিজ্য-সংকটের যুগে যখন ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও 
বিনিয়োগ ব্যয় কম, তখন রাষ্ত্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হয়; যখন 
বাণিজ্যোন্নতি (15০০ ) সুরু হইয়াছে তখন ক্রমশ অধিক পরিমাণে বা্ীয 
রায়ের পরিমাণ কমাইয়! দেওয়! হয় ) চরম-উন্নতির (১০০০) কাছাকাছি আলিয়া 
পড়িলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় খুবই কমাইয়৷ দিতে হয়। পূর্ণকর্মসংগ্থান স্তরের পরে মুদ্রা" 
স্কীতির যুগে এমন কি খণাত্মক রাষ্রী়-ব্যয় (102886৮6 00170 50610001786 ) 
করিতে হয়, অর্থাৎ ব্যয় ন! করিয়। করের সাহায্যে অধিক আয় তুলিয়া বাজেটে 
উদ্ত্ত করিতে হয়। 

দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান কমিতে থাকিলে এবং বাণিজ্যসংকট গভীরতর 
হইতে থাকিলে সমাজের ব্যক্তিগত ব্যয়ধারা সংকুচিত হইতে থাকে) রাষ্ট্রের 
কর্তব্য হইল সমাজের ব্যয়লোতে অধিক টাকা সঞ্চালিত করা। এই উদ্দেশ্তে 

রাষ্ট্র অধিক ব্যয় করিতে থাকিবে । জনসাধারণের মজ্ভুত্ত- 
দামন্তর, আম্বস্তর ও , 
কর্মসংস্থানের স্তর প্রবণত| (91006735105 60 1১0810) বৃদ্ধির ফলে অথনৈতিক 
কমিতে থাকিলে ক্ষেত্রে সংকোচনশীল ( ০015:500015315 ) প্রভাবসমূহকে 
দুর করিয়া প্রসারণীল (29%18910920815 ) প্রভাবসমূহকে | 

শক্তিশালী করাই এই প্রকার রাস্ীয় ব্যয়ের উদ্দেন্ত। এইরূপ রাষ্ত্ীয় বায়ে 
পরিমাণ সাধারণত খুবই বেশি হওয়া দরকার ) কারণ দেখ] যায় যে, সংকটের' 
সময়ে ব্যক্তির ভোগপ্রবণতা৷ স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় আরও কম থাকে, ফলে 
সমাজের মোট ভোগব্যয়ও কম। 

পূরণমূলক ব্যয় সাধারণত ঘাট.তি ব্যয়, কারণ কর-বৃদ্ধির দ্বারা অর্থ সংগ্রহের 
ব্যবস্থা করিলে ব্যক্তির হাত হইতে আরও অর্থ সরাইয়া আনা হইবে, ব্যক্তি- 
ক্ষেত্রে ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয় আরও কাঁময়! যাইবে। অবশ্য করের 
সাহায্যে লুকান মুত অর্থ আদায় করিতে পারিলে এরূপ কিছু ঘটিবে মা। ফে 
অর্থ ব্যক্তির হাতে থাকিলে ভোগে বা বিনিয়োগে নিযুক্ত হইতে পারিত তাহ 


৪৪ অর্থ তত 


করের স্বারা রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া আনিয়া ব্যয় করিলে উহার প্রসারশীল প্রভাব 
( 63091181017 86০6৪ ) অনেক কম হইবে। শুধু ভাহাই নহে । রাই্রীয় 
ব্যয় হইতে সর্বাধিক প্রসারশীল প্রভাব পাইতে হইলে এরূপভাবে উহা ব্যয় করা 
দরকার যে, যাহাদের হাতে সেই ব্যয় ব্যক্তিগত আয় হিসাবে যাইবে তাহারা 
উহা মজুত ন! করিয়া পুনরায় ব্যয়ে প্রবৃত্ত হইবে । অর্থাৎ, এরূপ ভাবেই রাষটীয 
ব্যয় হওয়া দরকার যে, সমাজে যে-শ্রেণীর লোঁকের ভোগপ্রবণত। সর্বাধিক 
ছাহাদের হাতেই উহা! আয় হিসাবে চলিয়া যায়। 
দামন্ভর, আম্ম ও কর্মসংগ্থান বাড়িতে থাকিলে এবং সমাজ চরমসমুদ্ধির 
( ৮০০1০) দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে সমাজের ব্যক্তিগত ব্যয়ধার] বিস্তৃত ও 
প্রশত্ত হইতে থাকে, রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজের ব্যয়স্রোত হইতে ক্রমশ 
হিরারা রা অধিক পরিমাণে অর্থ তুলিয়া লওয়া। এই উদ্দেস্তে রাষ্ট্র 
কর্মনংস্থানের স্তর ব্যয়সংকোচন করিতে থাকিবে । ব্যক্তি-ক্ষেত্রে ব্যয় যত 
-বাড়িতে থাকিলে বাড়িতে থাকিবে, রাষ্ট্র নিজের ব্যয় তত কমাইবে। ষে 
পর্ধন্ত উপাদানের পুর্ণনিয়োগ না ঘটে সেই প্ধন্ত কিছু 
পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে থাকিবে। পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তরের কিছু পূর্ব হইতেই 
এইরপ রাস্তরীয় ব্যয়ের সংকোচন প্রয়োজন হইবে; যদি সেই স্তরের পরেও 
অর্থনৈতিক কাজকর্ম গ্রসার লাভ করিতে থাকে তাহা হইলে খণাত্মক রাষ্্ীয় ব্যয় 
করিতে হইতে পারে অর্থাৎ করবৃদ্ধির দ্বারা ব্যয়ের তুলনায় আয়াধিক্য সৃষ্টি 
করার প্রয়োজন হইতে পারে । এইরূপ অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতিমূলক প্রসার রোধ 
করিবার উদ্দেশ্তে বাজেটে উহ্ত্ত করিতে হইবে । 
আধুনিককালের ধনবিজ্ঞানীর! পৃরণমূলক ব্যয়ের সঙ্গে পাম্প-প্রাইমিং 
ব্যয়ের (08.000-6110717)6 63670010916 ) বা উত্তোলন-মূলকব্যয়ে পার্থক্য 
করিম! থাকেন। পুরণমূলক ব্যয় বলিলে বোঝা যায় পুর্ণক্মসংস্থান স্তরের 
তুলনায় দেশের সামগ্রিক ব্যয় যতখানি কম থাকে সেই ফাকটুকু সরকারী ব্যয় 
দ্বারা পূরণ করা । আর, পাম্প-প্রাইমিং ব্যয় বলিলে বোঝা যায় অবনতি বা 
ংকটেরসময়ে সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে এমন পরিমাণ টাকা একবার ঢালিয়া 
দেওয়। যাহার ফলে, আর কোন সরকারী ব্যয় না করিলেও, অবনতি ব| 
সংকটের মোড় ঘুরিয়া দেশে উন্নতির যাত্রা নুরু হইতে পারে। ব্যন্তিগত 
ব্যবসায়ীদের, নিরাশার মনোভাবে. পরিবর্তন আনিয়! আশার সধার করাই 
প্ররুতপক্ষে এই পাম্পিং-ব্যয়ের কাজ, কারণ একমাত্র তাহা হইলেই একবারের 
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সরকারী ব্যয় দেশে উন্নয়নের নিজদ্ব গতিবেগ স্থ্টি করিতে পারে। পৃরণমূলফ 
ব্যয়ের এইন্প কোন উদ্দেশ্ত থাকে বণিয়া ধরা হয় না। বশ ইহ! ঠিক যে, 
প্রকৃতপক্ষে, পৃরণমূলক ব্যয়ের পাম্প-প্রাইমিং প্রভাব দেখা যায়, আবার পাম্প- 
গ্রাইমিং ব্যয় কিছুট। পুরণমূলক বটে।' কিন্তু ইহাদের কার্যপদ্ধতিতে পার্থক্য 
আছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বাস্তবে কখনই পাম্প-প্রাইমিং 
নীতি-বিশেষ কার্যকরী হয় না) অবনতির গহ্বর হইতে দেশের অর্থনৈতিক 
অবস্থাকে টানিয়! ভুলিতে হইলে পূরণমূলক ব্যয়ের নীতিরই অধিকতর সাফল্য 
লাভের সম্ভাবনা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।* 
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সরকারী আয় ও করনীতি 
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বাষ্্রীয় আমের উৎসসমুহ € 5001:558 ০£ 121১110 ২৪৮ ০19016 ) $ 

আধুনিক যুগের রাষ্ট্রসমূহের ব্যয় বাড়িয়া! যাওয়ায় তাহার! নিত্য নূতন আয়ের 
উৎস খু'জিয়| বাহির করিতেছে ৷ সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে রাষ্ট্রীয় আযের 
চারিপ্রকার উৎম আছে £ (ক) কর, (খ) দান ও সাহায্য, (গ) শাসনতান্ত্রিক 
আদায়সমূহ, এবং (ঘ) বাণিজ্যিক আদাযসমূহ | 

কোন প্রত্যক্ষ উপকারিতা আশা না করিয়। বাধ্যতামূলকভাবে ব্যক্তি রাষ্ট্রকে 
যে অর্থ দিয়া থাকেন, তাহাকে কর বলে। আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে 
এই কর আদায় করা হয় এবং এই করের বিনিময়ে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে, 
সমপরিমাণ কোন সুবিধা ব্যক্তি লাভ করে না । 

অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অন্তান্ সুত্র হইতে সাহাষ) পায় যেমন, কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিকট হইতে প্রাদেশিক সরকারসমূহ আধিক সাহাষ্য পায়। কোন দাতা 
নির্দিষ্ট কোন কার্ধে ব্যয়ের উদ্দেশ্তে সরকারকে দান হিসাবে কিছু অর্থ দিয়া 
যাইতে পারেন, এরূপ ভাবেও রাষ্ট্রের আয় হইতে পারে। এইরূপ সাহায্য ব| 
দান উভয়ই দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভব করে। 

শাননতান্ত্রিক আদায়সমূহ বলিলে বোঝা যায় ফী, লাইসেন্স প্রভৃতি পাইবার 
জন্য প্রদেয় অর্থ, জরিমানা, বাজেয়াপ্ত জমা, এবং বিশেষ আদায় সমূহ। সাধারণত 
এই সকল শাসনতান্ত্রিক আদার়গুলি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং ইহার 
বিনিময়ে কোন কোন উপকার পাওয়া যায়। অবশ উপকারের পরিমাণের 
সহিত প্রদেয় অর্থের পরিমাণের কোন সম্পর্ক থাকে না। 

বাণিজ্যিক আদায়সমূহ বলিলে রাষ্ট্র যে সকল দ্রব্য বা কার্য বিক্রয় করে 
তাহাদের জন্ত দানসমৃহকে বোঝা যায়। নিদিষ্ট দ্রব্য বা নির্দিষ্ট কার্ষের 
বিনিময়ে রাষ্র ব্যক্তিদের নিকট হইতে যে দাম পায় তাহাই বাণিজ্যিক আদাম়। 
অবশ উংপাদনকারী ব্যবসায়ী ফার্মের ক্ষেত্রে যেরপ গড় বা! প্রাস্তিক ব্যয় 

' অনুযায়ী দাম নিরূপিত হয়, সরকারী দ্রব্যাদির দাম সেইরূপ হিসাবে নির্ধারিত 


সরকারী আয় ও করনীতি ৩৯৩ 


নাও হইতে পারে, রাজনৈতিক রা সামাজিক প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়া 
দাম স্থির থাকিতে পারে । অথবা, উহাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একচেটিয়া! অধিকার 
থাকায় একচেটিয়াস্তলভ মুনাফা দামের সহিত যুক্ত থাকিতে পারে। 
মনে রাখ। দরকার যে, এখন পর্যস্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কর হইতে 
আদায়ের পরিমাণ অন্তান্ত উৎম হইতে আদায়ের তুলনায় বেশি। কিন্ত 
ক্রমশঃ শাসনতান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক আদায়সমূহ হইতে রাজম্বের পরিমাণ 
বাড়াইবার দিকে ঝৌক দেখা যাইতেছে । অবশ্ত এইরপে রাজস্থের সকল 
"উৎসকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। যদি রাট্রীয 
দ্রব্যের বা কার্ধের দাম উহার উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা! অধিক হারে ধার্য কর! হয়, 
তাহা হইলে কার্ধত উহা করের পর্যায়তুক্ত হুইল। আবার অনেক রাস্্ীয় 
কার্ধের জন্ত ব্যয় কর! হয় কিছুট! দাম এবং কিছুটা কর হইতে, যেষন সরকারী 
কলেজের ছাত্রগণ মাহিনাও দেন এবং আদায়কৃত কর হইতেও তাহাদের জন্ত 
ব্যয় করা হয়। 


কর-কান্ুন €(09100129 ০0£ 17:859 01010 ) 


কর-কর্তৃপক্ষ যে সকল কান মানিয়! চলিয়া কর আরোপ করিবে ও আদায় 
করিবে; তাহাদের কর-কান্ুন বলা হয়। আযাডাম্‌ স্মিথ চারিটি কর-কাননের 
কথা বলিয়াছেন । 

প্রথমত, কর প্রদ্দান-ক্ষমতা বা সমতার কাছন। প্রতে)টক দেশের প্রজাগণ 
সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্ত তাহাদের প্রত্যেকের কর-প্রদান-ক্ষমতা অনুযায়ী 
কর দিবে ইহাই প্রথম কানন । আযাডম্‌ শ্মিথের মতে,-' 
প্রদান ক্ষমতা অনুযায়ী কর দিলেই সকল নাগরিকের 
ক্ষেত্রে ত্যাগ-স্বীকারের সমতা সাধিত হইবে । এইরূপ ঘটিলে ব্যক্তিগত ভাবে 
সকল করদাতার আসল ভার (2621 6৪:৫7 ) এবং সমাজের সামগ্রিক 
কর-ভার সর্বাপেক্ষা কম থাকিবে। 


দ্বিতীয়ত, নিশ্চয়তার কানুন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে যে 
কর দিতে হইবে তাহার প্রদানকাল, পরিমাণ প্রস্থতি নিশ্চিত থা দরকার । 
আযাডাম্‌ শ্মিথের মতে সম্ভার কানুন হুইতেও ।নম্চয়তার 


কানুন অধিক গুরুত্বপূর্ণ । করের পরিমাণ ও প্রদানকাল 
সম্পূর্ণ নিশ্চিত না! থাকিলে করদাতাকে বিশেষ অন্থবিধায় পড়িতে হয় 


সমতার কানুন 


বনিশ্চরতার কানুন 


৩৮৪ অর্থ তত্ব 


ঘুষ এবং অব্যবস্থা বৃদ্ধি পায়, সরকারী বাজেট-গঠনও বিশেষ অন্বিধাগ্রত্ত 
হইয়া পডে। 
তৃতীয়ত, সুবিধার কানুন | প্রত্যেক কর এবূপভাবে ও এরপ সময়ে 
আরোপিত হওয়া উচিত যাহাতে করদাতাদের বিশেষ সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা । 
এই কানুনের অর্থ হইল করদাতাদের অন্ুবিধ! যেন সর্বাপেক্ষা কম হয়) যখন ও 
যেভাবে কর দেওয়া তাহার পক্ষে সর্বাধিক স্থবিধাজনক, 
যেন ঠিক সেই সময়ে ও সেই ভাবেই কর আদায় করা 
হয়। যেমন চাষীর নিকট হইতে কর আদায় ফসল উঠিবার পরে করা উচিত, 
ছাহার পুর্বে নহে। 
চতুর্থত, ব্যয়-সংকোচের কানুন। প্রত্যেক কর এরূপ হইবে যেন ইহ! 
হইতে রাষ্ট্রের যে আয় হয় তাহার তুলনায় এই কর আদায়েব ব্যয় খুব কম 
.. পড়ে। যদি কর হইতে যে রাজস্ব আদায় হয় তাহা সম্পূর্ণ 
জিন সি পরিমাণে উহা! আদায় করিবার জন্যই ব্যয়িত হইয়! যায়, 
তাহ। হইলে সেই কর অর্থনৈতিক বিচারে আরোপযোগ্য 
নহে । উপরন্ত ব্যয়সংকোচ কথাটিকে সংকীর্ণ শাসনতান্ত্রিক অর্থে গ্রহণ না 
করিলে বলা চলে যে, ইহ! লক্ষ্য রাখা দরকার যেন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার 
উপর কর-অরোপের ফলাফল সামগ্রিক ভাবে ক্ষতিকারক না হয়। 
করকান্নসমূহ আলোচনা করিলে দেখ৷ যায়, প্রথম কানুন হইতে অন্তান্ত 
তিনটি কানুন পৃথক, কারণ প্রথমটি করনীতি সংক্রান্ত এবং অপর তিনটি কর- 


আদায় পদ্ধতি সংক্রান্ত । 
প্রথম কা্ুন অর্থাৎ কর প্রদান ক্ষমতা বা সমতার কান্ছন সম্বন্ধে বলা চলে, 


ইহা যথেষ্ট অন্পষ্ট ধরনের ) কিছুট! নৈতিক এবং কিছুট! অর্থ নৈঘিক বিবেচনার 
উপর ইহা গ্রতিষ্ঠিত। এই কাম্ুনটির অম্পষ্টতার আরও 
কারণ হইল করপ্রদান-ক্ষমতা পরিমাপের কোন বাস্তব 
মানদণ্ডের উল্লেখ ইহাতে নাই। আরও অসুবিধা হইল, সমান্পাতিক হার ব! 
ক্রমবর্ধমান হার, কোন নীতি গ্রহণ কর! উচিত এবং কি পদ্ধতি অন্থযায়ী 
সকলের ত্যাগ শ্বীকার সমান করিতে পার! যায়, তাহার সুস্পষ্ট বিচা 
ইহ। হইতে পাওয়া যায় না। 'অন্তান্ত কানুনগুপিও অত্যন্ত সাধারণ ধরনেত্র ; 
উহার শাসনতান্ত্রিক সমস্তা মাত্র, অর্থনৈতিক আশোচনার দিক হইতে 
খুক্ত্বহীন। 


সুবিধার কানুন 


ঢানুননমুহের সমালোচনা 


সরকারী আমন ও করনীতি ৩৮৪ 


পরবর্তা কালের ধনবিজ্ঞানিগণ উপরোক্ত কানুনসমূহের সহিত আরও ছইটি 
নৃতন কানন যোগ করিয়াছেন, তাহার! হইল (ক) উৎপাদনশীলতা, ও (খ) 
স্থিতিস্থাপকতা । করসমূহ উৎপাদনশীল হইবে, অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কর হইতে অধিকতর রাঁজশ্ব আদান্গ 
হইতে থাকিবে (যেমন দ্রব্যার্দির উপর কর বসাইলে 
জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা! হইতে 
অধিকতর রাজন্ব আদায় হইতে থাকে )-ইহাই উৎপাদনশীলতার কাছন। 
স্থিতিস্থাপকতার কানুন হইল, রাষ্ট্রের বা দেশের প্রয়োজনে সেই কর 
হইতে অধিক আয় করা চলে বা আয় কমাইয়! দেওয়া চলে। কর-কাঠামোর 
এই নমনীয়তা আধুনিক কালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়! বিবেচিত হয়, কারণ 
বাণিজ্যচক্রকালীন বা! উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এইরূপ নমনীয়তা বিশেষ প্রয়োজন । 
করসংক্রান্ত নীতিসমূহ (612089165 ০£ [8558 61010 ) 2 
যে নীতিসমূহ মানিয়। লইয়া রাষ্ী জনসাধারণের নিকট হইতে কর 
আদায় করে, অর্থাৎ কর-কাঠামে! গঠন করার পিছনে যে নীতিসমূহ প্রচলিত 
থকে, তাহের করসংক্রান্ত নীতি বল] হয়। প্রধান নীতিগুলি নিম 
আলোচিত হইল । 
(ক) উপকারিত। তন্ব (76 86০6616 £৮৪০:5 ) £ 
এই নীতি অনুযায়ী, রাষ্ট্রের আওতায় ব্যক্তি যতখানি হুবিধা লাভ করে 
তাহার করের পাঁরমাণ সেই অনুযায়ী নির্ধারিভ হওয়া প্রয়োজন । রাষ্ট্রে 
নিকট হইতে ব্যক্তি যত বেশি সুবিধা লাভ করিবে তত বেশি কর তাহাকে 
দিতে হইবে। 
কর আরোপ করার নীতি হিসাবে ইহা মোটেই গ্রহণ যোগ্য নছে। রাষ্ট্র 
কর্তৃক যে সাধারণ সুবিধাগুলি সকলকে দেওয়া হয়, তাহারই জন্ত কর দেওয়া 
হয়, কোন বিশেষ হবিধার জন্ত নহে। তাহা ছাড়া, সৈন্য, পুলিস বা বিচান্- 
“বিভাগ হইতে আমাদের প্রত্যেকের পৃথক লুবিধা পরিমাপের উপায় কি ? আরও 
বল। চলে, যদি গরীব ব্যক্তি ধনীর তুলনার রা হইতে বেশি সুব্রা পার তাহা 
হইলে তাহাকে অধিক কর দিতে হইবে, ইহ! কখ্নই সনর্থনযোগ্য নহে । ভবে 
স|মগ্রিক বিচারে এই তন গ্রহণীর, অর্থাৎ সামগ্রিক ভাঁবে বা সকল নাগগ্গিককে 
একত্রে বির করিলে, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত মোট সুবিধা অন্ুযানী লামগ্রিক ভাবে 


সকলে মিলিয়! মোট করভার বহন কর! কর্তব্য | 
ধু ও 


উৎপাদনশীলতা ও 
স্থিতিগ্থাপকতার কানুন 


৮৩ অর্থ তত্ব 


€খ) কার্ষের ব্যস্ব তত্ব (96 ০০৪৫ 0£ 587৮10601৩0 ) £ 
এই তত্ব অঙ্থফায়ী কোন ব্যক্তির জন্ত বিভিন্ন প্রকার কা্ধাদি সম্পন্ন করিতে 
রাষ্ট্রের যে-ব্যয় করিতে হয়, ব্যক্তির নিকট সেই পরিমাগ 
কর আদায় করিয়া লওয়৷ উচিত। 

কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নীতির প্রয়োগ অবাস্তব । ডাক বিভাগের 
দ্রব্যাদির দাম রেলের ভাড়া, সরকারী বাসের ভাড়া বা সরকারী কারখান। 
হইতে উৎপন্ন ভ্রব্যের দাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা গ্রযোজ্য 
হইতে পারে বটে; কিন্তু সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির 
জন্ত রাষ্ট্রের কি-পরিমাণ ব্যয় হয় তাহার অংশ নিরূপণ বরা সম্ভব নহে । এই তত্ব 
অন্ধায়ী বৃদ্ধ বয়সে পেনশন ভোগিগণ প্রতি মাসের পেনশন তে! ফেরত দিবেনই» 
উপর রী পেনশন দপ্তরের আংশিক ব্যয়ভারও তাহার! বহন করিবেন। 
১৪৪৬৪ তত্ব € 4011185 60795716015 ) 2 

এই তত্ব অনুযায়ী ব্যক্তি তাহার কর প্রদানক্ষমত৷ অনুযায়ী রাষ্ট্রকে কর 
দিবেন। রাষ্্র সকলের স্বার্থরক্ষার জন্য স্থাপিত সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান, সুতরাং 
সকলেই নিজের সাধ্যমত ইহাকে কর দিখেন-_-ইহাই 
প্রদানক্ষ মতার তত্ব। আযাডাম্‌ শ্মিথও তাহার করকানুন- 
সমূহের মধ্যে ইহাকে প্রথম স্থান দিয়াছেন। নৈতিক বা অর্থনৈতিক বিচারে 
ইহা সর্বোত্তম, স্ায়সঙ্গতও বটে, স্থতরাং আধুনিক কালে এই ততই গৃহীত 
হইয়াছে । 

কিন্তু এই তত্বানুযায়ী বাশ্ুবে প্রয়োগগত নীতি নির্ধারণ করিবার সময়ে 
বিশেষ অস্থবিধায় পড়িতে হর) ক।গণ করপ্রদান ক্ষমত। 
পরিমাপের কোন সঠিক ও উপযুক্ত মানদও পাওয়] 


কার্ধ্যর বায় তত্ব 


সমালোচনা 


প্রদানক্ষমত| তত্ব 


প্রয়োগগত অসুবিধা 


যায় না। 
পূর্বে ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণকেই কর প্রদানক্ষমতাঁর মানদণ্ড হিসাবে 
ধর! হইত | অধিক সম্পত্তি থাকিলে কর অধিক ) সম্পত্তি কম থাকিলে কর 
টা কম। কিন্তু দেখ! গেল যে, কর গ্রদানক্ষমত। পরিমাপের 
গরিমাগের মান্দও :. আদর্শ মান হিসাবে লম্পত্তিকে গ্রহণ .করা চলে না। 
সম্পত্তি ঃ সমালোচনা অনেক ব্যক্তির প্রচুর আমর অথচ সম্পত্তি কম, তীহার। 
করের ত্াওতায় পড়েশ না) কর প্রদানক্ষমত। . অধিক 
হওয়। সত্বেও তাহারা .কর হইতে অব্যাছতি লাভ করেন। 


সরকারী আর ও করনীতি ৩৮৭ 


এই ক্রটিদুর করিবার জন্ত বনেকের মতে ব্যয়কে প্রদানক্ষমতার মান 

হিসাবে গণ্য করা উচিত। এই মত্ান্ুসারে, যাহারা অধিক ব্যয় করেন, 
তাহাদের কর-্প্রদানের ক্ষমতা বেশি, এইরূপ ধৰিয়া 

ব্যতিত ব্যয়: লওয়া চলে । কিন্তু ইহা ঠিক নয়) কারণ ব্যক্তির পোল 
কাকির বেশি থাকিলে বা অস্থখ-বিস্থুখের জন্য ব্যয় বেশি হইলে 
উহা! হইতে প্রমাণিত হয় না যে, তাহার কর-প্রদানক্ষমত। অধিক | 

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আধুনিক কালে আয়কেই কর-প্রদান- 
ক্ষমতা পরিমাপের সঠিক মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে । সাধারণত, 
পু উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর অধিক হারে কর এবং 
নিন আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর স্ব্পহারে কর আরোপ 
করা হয়। বলা হয় ষে, এইরূপেই সকল ব্যত্তির মধ্যে ত্যাগ-স্বীকারে লমত। 
আনা যাইতে পারে। 

কিন্ত আয়কেও সম্পূর্ণরূপে সঠিক ও নিধু'ত মানদণ্ড বলা চলে না। ব্যক্তির 
আথিক আয় গাহার কর-প্রদানক্ষমতার সঠিক পরিচায়ক নহে, কারণ» 
বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা পৃথক, ফলে ছুই ব্যক্তির 
আধিক আয় সমান হইলেও উভয়ের কর-প্রদানক্ষমতা) 
পৃথক হইতে পাগে। তাহা ছাড়া, উভম্নের আধিক আযম 
সমান হইলেও উভয়ের প্রয়োজনীয় ব্যয়-পরিমাঁণে পার্থক্য থাকিতে পারে। 
উপরস্ত, উভয়ের ত]াগন্বীকারে যথেষ্ট তারতম্য থাক সম্ভব । সমান পরিমাণ? 
পায় করিতে কাহারও অধিক পরিশ্রম করিতে হইতে পারে; কাহারও-বা বম 
পররশ্রম করিতে ব1! কোন পরিশ্রমই না করিতে-হইতে পারে। 

সুতরাং ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা সঠিক নিরূপণ করিতে হইলে আয়ের 
সহিত আরও কয়েকটি বিষয় একত্রে বিচার ও বিবেচনা করা প্রয়োজন ॥ 


বদির আর 


সমালোচন। 


* এতদ্সত্বেও আধুনিক ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক ক্যাঙ্ডরের মতে ব্যদ্িগত ব্যয়কর 
স্বাপন ক?! বৈজ্ঞানিক নীতিসন্মত ও যুদ্ধিদঙগত । তাহার মতে (ক) অনেক জেতে দেখা ধায় যে, 
আয়গ্োপন করিয়া! কর্‌ ধাঁকি দেওয়ার চেষ্ট] কর] হইতেছে । (খ) তাহ! ছাড়া, আরের উপর 
অধিক করস্থাপন করিলে কর্মোভম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা! কমিয়। যায়। ব্যয়ের উপর কর কর্মোদাদ 
ও সঞ্চয়ের স্পৃহাকে ব্যাহত করে ন!॥ () তাহ! ছাড়! বর্তদাদের আয়-বৈবব্য কন্তাইতে হইলে ব। 
সম্পদের পুনরধপ্টন করিতে হইলে বায়-কর অধিকতর উপযোগী। (ঘ) ধনিব্যনিগণ পুরানে। বঞ্জুত 
অম্পদ, সম্পত্তি ও মুল্যবান জলঙ্কারাদি হইতে হথেষ্ট জার অথ! হুখ-নুবিধ। ভোগ করেন, তাহাদের 
কর-প্রঘানক্ষমত| অধিক, অথচ ইহার! আয়কয়ের আওতায় আসেন না। বার-কর স্থাপিত না 
হইলে ভাহাদের নিকট হইতে উপর পরিমাণে কর আদায় করা যাঁর ন|। 


৩৮ অর্থ তত্ব 


স্তার জোশিয়! স্ট্যাম্পের মতে আধিক আয়ের পরিমাণের সহিত আরও প1চট 
বিষয় বিবেচনা করিয়া ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা নির্ধারণ কর! দরকার । 
প্রথমত, কাল-বিচার (11209 1550) দেখা দরকার যে, কোন্‌ সময়ে 
ব্যক্তির আয় হইল। সাধারণত, পূর্ববর্তী বংসরে আয়ের উপর বর্তমান কর 
লওয়া হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী বংসরে লাভ হইলেও হয়তে। বর্তমান বৎসরে প্রন 
লোকসান হইতেছে, সুতরাং কর দেওয়! কষ্টসাধ্য হইয়। পড়িতেছে। তাই 
যখন আয় হইল তখনই কর আরোপ করিয়া উহা আদায় করিয়া লওয়া' 

দরকার । ইহাকেই 'আর-করে|-আর দিতে-থাকো? ব্যবস্থা 
আয অগ্যারী সঠিক (2৪-85-5020 2812) বল। হয়। ১: তাহাই নহে 
কর-প্রদানক্ষমতা ঁ 
নির্ধারণের পাঁচটি বিচার ইহাঁও দেঁখ। দরকার ব্যক্তির ওই আয় নিয়মিত ঝা 
র 0 অনিয়মিত কি ন|। উপরন্ত ওই আয়পাইবার জন্ত ব্যক্তি 
৩। আয়-উৎদ বিচার সারাবৎসর পরিশ্রম করিয়াছে, অথবা আংশিক পরিশ্র 
৪ রে করিয়া অবশিষ্ট কাল আলম্তে কাটাইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য 
«| উদ্বস্ত-বিচার রাখা দরকার । দ্বিতীয়ত, নীট-আয় বিচার ( :৫- 

11)০010 6636) | দেখা দরকার যে, সেই আর পাইবার 
জন্ত কিন্নপ আহ্ষঙ্গিক ব্যয় বা যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে । তৃতীয়ত, আরের 
উৎস বিচার ([75০0106 99০1:০ 795) লক্ষ্য রাখিতে হইতে হইবে যে, সম্পত্তি 
বা পরিশ্রম কোন্টির মাধ্যমে আয় হইতেছে; সম্পত্তি হইতে আয় হইলে অধিক 
হারে এবং পরিশ্রম দ্বার আয় হইলে কম হারে কর বদলানো সঙ্গত। চতুর্থত, 
পারিবারিক অবস্থা বিচার (10090993610 ০10000)90815969 290) | পরিবারে 
পপোস্ুসংখ্য। অধিক হইলে কম হারে, এবং সংখ্যা কম হইলে অধিক হারে, কর 
আরোপ করা যুক্তিযুক্ত । পঞ্চমত, উদ্ধত্ব-বিচার (98010157596 )। দেখিতে 
হইবে যে, আয়ের মধ্যে উৎত্তের অংশ কতখানি) ব্যয় করিয়া কিরূপ উ্ত্ত 
থাকে । শুধু তাহাই নহে) নিয়তষ ষোগান-দামের ( 2110102007 54991 
১7:০6 ) তুলনায় ব্যক্তির আয় কত অধিক। 


(ঘ) অর্থনৈতিক নীতির হাতিয়ার (17৪৫2005606 690250008 
1১018০5 ) £ 
উপকারিতা, কার্ধের ব্যয়, প্রদানক্ষমতা ক! ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি বিচার 


সরকারী আয় ও করনীতি ৩৮৪ 


না করিয়া অনেকক্ষেত্রে ছোটখাট বহু নীতি অনুযায়ী কর ধার্য কর! হয়। 
রাষ্ট্রের প্রধান অর্থ নৈতিক নীতিকে সাহায্য করার উদ্দেপ্টে 
১০৮ অনেকক্ষেত্রে করনীতি চিত হয়। যেমন, দেশীয় শিল্পের 
নির্ধারণ সংরক্ষণের উদ্দেশ্তে, রগ্ডানী বৃদ্ধির জন্ত, কোন দ্রব্যের 
ব্যবহার কমাইবার জন্য (যেমন নেশার দ্রব্যাদি ), যুদ্ধের 
সময়ে সমরোপকরণ পাইবার জন্ত, জনসাধারণের ভোঁগ কমাইবার উদ্দেশ্রে, 
গুভূতি নানারূপ কারণে কর আরোপ কর। যাইতে পারে। 


আধুনিক কালে শিল্পো্নত দেশসমূহে পূর্ণকর্ষসংস্থান স্তরে পৌছানো, অথবা 
আয়-বৈষম্য কমানো, ইহাই করস্থাপনের পিছনে প্রধান নীতি। ব্যক্তির 
নিকট হইতে এরপভাবে কর আদায় করিতে হইবে 

এর তা যাহাতে সমাজের মোট বিনিয়োগ ও সঞ্চয় না কমে 
ব্আর-বৈষষ্য কমানো এবং ভোগব্যয় বুদ্ধি পায়। বাণিজ্য-চন্রের সংকটকালে 
কর-হার কমাইয়া অধিক অর্থ ব্যক্তিদের হাতে ভোগ বা 

বিনিয়োগ-ব্যয়ের জন্ত রাখিয়া দেওয়া হয়, সমৃদ্ধির কালে কর-হার বাড়াইয়] 
ব)ভিদের হাতে ভোগ ও বিনিয়োগের জন্ত অর্থ কম রাখা হয়। ভোগব্য় 
বাড়াইবার জন্ত ভোগ-প্রবণত)। বাড়াইবার উদ্দেস্তটে বিত্রয্কর কমানে। 
চলে, অথবা ধনীদের দ্বারা ব্যবহৃত দ্রব্যাদির উপর বিত্রয় কর অধিক রাখিয়া 


গরীবদের দ্বারা ব্যবহৃত দ্রব্যাদির উপর বিজ্রয় কর কমাইয়। দেওয়াও 
সম্ভব। 


শিল্পে অনুমত দেশসমূহে অথনৈতদ্ধিক পরিব র্লনা অনুযায়ী অর্থসংগ্রছের - 

উদ্দেস্তে করস্থাপনই হুইল প্রধান নীতি। কিরপভাবে করস্থাপৰ করিলে 

ক্রুত শিল্পসন্্রসারণ ঘটিবে বা অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি 

উড (৫০০01707010 81011) ) ত্রাছিত হইতে পারে তাহ! 

বিচার করিয়! কর নিরপণ করা হয়। অযথ! বিলাস- 

ড্রব্যের বা ভোগ্যদ্রব্যের ভ্রয় কমাইয়া সয় ন্পৃহা ও কর্বোছম বাড়ানো, দেশে 

মূলধন-গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বযত্তি গত মুত (1:09105 )*পরাইয়া আনিয়া 

সরকারী ক্ষেক্রে অধিকতর বিনিয়োগ--এই* দকলই জুমন্ত দেশসমূহের কর- 
সংক্রান্ত প্রধান নীতিসমূহ। 


৩৯? অর্থ তত্ব 


করভার ধন্টন সংক্রান্ত অনুপাতিক হারের এবং ক্রমবধনদীল 
হারের লীতি (01126010199 ০ 02079016010 2180 72:0£1:6591018) 
সধাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে করভারের বন্টনসংক্রান্ত নীতি আলোচন। 
করিলে তিনপ্রকার নীতি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ আনুপাতিক, ক্রমবর্ধননীগ 
ও ফ্রেমহাসমান । 
আয় যাহাই হউক নাকেন, সকল আয় হইতে একট নির্দিষ্ট হারে কর 
আদায় করিবার নীতি অন্ুলরণ করিলে তাহাকে (৮১০০- 
আনুপাতিক, ক্রমবর্ধনান পু 
৪ জাানিরদি 05:00] 782) বল। হয়। উচ্চন্তরের আর হইতে 
ক্রমশ অধিক হারে কর আদায় করিবার নীতি অন্ুনরণ 
করিলে তাহাকে ক্রমবর্ধমান কর (7:04:6351%6 "8 ) বল। হইয়া! থাকে । 
অধিক আরন্তরের ব্যক্তিদের নিকট হইতে ক্রমশ কম হারে কর আদায় 
করিবার নীতি অনুম্থত হইলে উহাঁকে বলা হয় ক্রমহ্াসমান কর (1২24:555156 
পু82) 1 ইহা ক্রমবর্ধধান নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত । সাধারণভাবে আন্পপাতিক 
ও ক্রমবর্ধমান-হারের নীতি ছুইটিই প্রধান ও আলোচ্য । 
আন্থপাতিক নীতি অন্ুধায়ী করস্থাপনের পন্ধতি খুবই দরল এবং ইহার 
প্রধান উদ্দেত হইল আয়বণ্টনের বর্তমান ধরনে কোনরূপ পরিবর্তন না 
আনা । সকল ব্যক্তিই যদি তাহার আয় হইতে নির্দিষ্ট একই হারে কর দেন, 
তাহা হইলে কর আদায়ের পরেও বণ্টনের কাঠামোতে কোনরূপ পরিবর্তন 
আসে না। আযাডাম্‌ স্মিথের কর-সংক্রান্ত প্রথম কান্ধুনে 
আমুপাতিহক নীতির 
িচিনুতিও তাই এইরূপ করস্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। এই 
নীতির গুণ হইল ইহার সারল্য। কিন্তু নিছক প্রয়োগগত 
সরলতাই কর-নীতি নিন্পপণের গুরত্পূর্ণ নির্ধারক হইতে পারে না। ভাঁহ 
ছাড়া ইহা সম-ত্যাগ নীতির বিরোধী । কারণ উচ্চ আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট 
টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা কম এবং নিয় আম্ব-শীগ ব্যক্তির ক্ষেত্রে টাকার 
প্রান্তিক উপযোগিত। অধিক। যেমন, 100 টাকা আয়কারী ব্যক্তির নিকট 
হ টাকা এবং 1000 টাকা আয্কারী ব্যক্তির নিকট 50 টাক! কর লইলে 
তুলনামূলকভাবে প্রথম ব্যক্তিকে অধিক ত্যাগ শ্বীকার করিতে হয়। 
ক্রমবর্ধনশীল কর (7:066555156 [95:90028 ) 2 
আ্যাডাম ন্মিখের করকান্ধুন সংক্রান্ত আলোচনা হইতে আমরা দেখিয়াছি 
যে. প্রতোক ব্যক্তি তাহার ক্ষমতা অন্থযায়ী রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জত কর্‌ 


সরকারী আম ও করনীতি ১ 


'দিতে প্রস্তুত থাকিবে । ক্ষমতা! অনুষাদ্দী কর দেওয়ার কথাতে শ্বিথ প্রধানত 
সমানুপাতিক করের কথা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক কালে ক্ষমতার 
নীতি অঙ্্যায়ী কর আরোপ কথা বলিতে প্রধানত ক্রেমবর্ধনশীল করের 
কথাই বোঝায়। বর্তমান কালের সকল বাষ্রেই ক্রমবর্ধনশীল হারে করের 
নীতি মানিয়া লইয়াছেন। এই নীতির পক্ষে তত্বগভ দিক হইতে 
গুরুতর যুক্তি ততটা নাই, কিন্তু সকল দেশের জনমতের 
সমর্থনের উপর ইহ] স্বপ্রতিষ্টিত। আয়-বৈষম্য দূর কর! 
উচিত এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের মধ্যে দেখা 
যায়, আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রলমূহ অধিকাংশ অধিবাসীদের ইচ্ছা অনুযায়ী 
পরিচালিত হয় বলিয়া এই ক্রমবর্ধনশীল করনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তবুও 
বহুদিন যাবৎ বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির ইহার স্বপক্ষে যে-লকল তত্ব গড়িয়া 
তুলিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে উহাদের মধ্যে কয়েকটিকে আলোচন! করিতে 
পারি। 
ক্রমবর্ধনিণীল করের স্বপক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির ভিত্তি হইল 
ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে ক্রমহ্াসমান উপষোগিতার নিয়ম । দ্রব্যসামগ্রীর 
মত টাকার ক্ষেত্রেও দেখ! যায় যে, ব্যক্তির হাতে ইহার পরিমাণ যত বাড়িতে 
থাকে, টাকার প্রাস্তিক উপযোগিতা তত কমে। তাই কোন এক ব্যক্তির 
100 টাকা! আয় হইতে শেষ টাকাটি লইন়্া আপিলে যে 
আয়ের জরদহ্বাসমান 
প্রান্তিক উপরোগিত! তৃত্তি-হাস হয়, উহাপেক্ষা কোন ব্যক্তির 1000 টাকা আয় 
হইতে শেষ টাকাটি সরাইগা লইলে তৃত্তরি-হাসের পরিমাণ 
কম। শুধু তাহাই নহে । 1000 টাক! আয় হইতে 10 টাকা লইলেও ত্যাগ 
স্বীকার সমান হয় নাঁ। 100 টাকার আয়ে ] টাকার যেরূপ গুরু, 1000 
টাকার আয়ে 10 টাকার গুরুত্ব উহাপেক্ষা কম। অ্ুতরাং এই আয় হইতে 10 
টাকার বেশি, যেমন, 50 টাকা তুলিয়া লইলে তবেই ত্যাগ-স্বীকারে সমতা দেখা! 
দিতে পারে। 
ভ্বিতীয়ত, অধ্যাপক হুবসন একটু ভিগ্নভাবে ক্রমবর্ধনশীল করনীতিকে সমর্থন 
করিয়াছেন। তাহার মতে? প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের মধ্যে 
গ ছুইটি অংশ দেখা যায়) ব্যয় এবং উদত্ত। আয়ের মধ্যে 
ব্যয়ের অংশের উপর কর আরোপ কর! ঠিক নক্স, কারণ উহাতে আযই নষ্ট 
হইয়া যাইতে পারে। তাই সকল প্রঙ্কার করের উদ্দেই হইল আয়ের ই 


* স্বপক্ষে যুক্তি কি কি 


৩৯২ অর্থ তত্ব 


উদ্ধত অংশটুকু হইতে কিছুটা পরিমাণ সরাইয়া আনা । হুবসনের মতে, আয় 
যত কম উহাতে ব্যয়ের অংশ বেশি; আবার আয় যত বেশি ততই তুলনা- 
সূলকভাবে উহাতে উদ্ধুত্বের অংশ অধিক । স্ৃতরাং ক্রমশ বেশি হারে কর 
আরোপ করিলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ উধ্বআয় স্তরে আয়ের মধ্য 
অধিকতর উদ্ধৃত্বের অংশ হইতে সেই কর আদায় হইবে। 
তৃতীয়ত, অধ্যাপক মার্শাল ইহাকে সমর্থন করিয়াছেন বপ্টনের দিক 
হইতে । তাহার মতে ধনতান্ত্িক সমাজব্যবস্থায় সম্পদের 
বিপুল বৈষম্য দেখিতে পাওয়! যায়। ধনীদের হাত' 
হইতে সম্পদ সরাইয়া লইয়া দরিদ্রদের হাতে দিলে সামাজিক ন্ঠায় বিচার 
রক্ষিত হয়, রাষ্ট্রের হাতে এই ভ্ভায়বিচার সাধনের অন্ততম প্রধান অস্ত্র হইল 
ক্রমব্ধনশীল কর। 
সর্বোপরি, অধ্যাপক পিগু এই করনীতিকে সমর্থন করিয়াছেন ছুইটি তত্বের 
সাহায্যে £ সর্বনিয় সামগ্রিক ত্যাগের তত্ব (16256 2££15£966 5807180 
0১০1: ) এবং সম-ত্যাগের তত্ব ( হ09] 58.01190 0172015 )। গ্থম তত্ব 
অনুযায়ী তিনি বলেন যে, বিশেষ একটি স্তরের পরে উচ্চ আয়ের সবটাই রাষ্ট্রের 
তুলিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু ব্টনের দিক হইতে (1000 01500150000] 
8$96005) ইহ ভাঁল হইলেও সঞ্চয়, কর্মোগ্ঘম বা উৎপাদনের 
ঢা: দিক হইতে (010 211)001)06101017081 9508065 ) 
ইহ! ক্ষতিকারক । তাই এই ছুই বিরোধী অবস্থার চাপে, 
মধ্যপন্থ! হিসাবে, ক্রমবর্ধননীল করনীতি সমর্থানর যোগ্য। দ্বিতীয় তত্ব, অর্থাৎ 
সমত্যাগের নীতি অনুযায়ী তিনি বলেন যে, কোন ব্যক্তির নিকট নিজের টাকার 
প্রান্তিক উপযোগিতা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির হাতে আয়ের মোট পরিমাণ 
দ্বারা গ্রভাবিত হয় না, অন্ত লোকের হাতে আয়ের পরিমাণের উপরও তাহা 


অনেকটা নির্ভর করে। সুতরাং ক্রমবর্ধনশীল করের সাহায্যে মোটামুটি আয়ে 
সমত1 আনার চেষ্টা কর! দরকার । 

উপরের এই সকল প্রতিটি যুক্তির বিরুদ্ধে সমালোঁচন! করা সম্ভবপর 

| আজকালকার ধনবিজ্ঞানীরা টাকার ক্রমহাসমান প্রীস্তিক 

আর উপযোগ্তার নীতি মানেন না। খ্অনেকে বলেন যে, 

আয় বাড়িলে ব্যক্তির গ্রয়োনবোধ ও অভাববোধের' 


পরিমাণ বাড়ে, উহা আরও তীব্র হয়। আত্তব্যক্তি উপযোগিতার তুলনা 


সামাজিক গ্যায়বিচার 


লরকারী আমন ও করনীতি ৩৯৩ 


€ 1006106150009]1 501098115078 0£ 001165 ) এই নীতির মূল কথা ১ 
তাহাও আর মানিয়া লওয়। চলে না। তাহা ছাড়া, আয় হইতে তৃপ্তি 
অনেকাংশে নির্ভর করে “প্রতিবেশীর আয়ের উপর” (002১8518010: )। 
সর্বোপরি, ষদি-বা ইহা মানিয়াই লওয়৷ গেল, কিন্তু কি-হারে ব্যক্তির প্রান্তিক 
আয়গত উপযোগিতা (208151091 1000206 ৪611 ) হাস পায় তাহার 
কোন বাস্তব (০৮1০০৮৩ ) মানদণ্ড নাই। সুতরাং ক্রমবর্ধনশীলতার যে-হার, 
বিভিন্ন রাষ্ট্র স্থির করে উহ! নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক । 

দ্বিতীয়ত, হবসনের যুক্তির বিরুদ্ধে বল! চলে যে, আয়ের মধ্যে ব্যয় ও 
উদ্ধ ত্তের যে ছুইটি অংশের কথা ভিনি উল্লেখ করিয়াছেন সেই পার্থক্য নিতান্ত 
মনস্তাত্বিক ( 095 ০1391095181 ), ব্যক্তির ভাবজগতের বিষয়। সর্বশেষ বিশ্লেষণে 
এই পার্থক্য করার মালিক সেই ব্যক্তি নিজেই। রাষ্ট্র নিজে এই পার্থক্য ধরিয়া 
লইতে পারে নাঃ কারণ তাহার হাতে ইহ। পরিমাপের কোনকপ বাস্তব মানদগ্ 
(০0৮16০6৪ ০10862119 ) নাই। কিসের ভিত্তিতে, তবে ক্রমবর্ধনশীলতার, 
হার স্বির করা সম্ভব? 

তৃতীয়ত, মার্শাল ও পিগুর বক্তব্য সম্পর্কে বল! যায় যে, তাহাদের যুক্তি 
স্তায়-অগ্তায়বোধ ও নিজস্ব মনগড়া নীতিবোধের সহিত অঙ্গালিভাবে জড়িত ॥ 
ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, “উচিত-অনুচিত বলিয় এই শান্তর কোন কিছু 
বিশ্লেষণ করিতে পারে না। 

অনেক ধনবিজ্ঞানীর মতে ক্রমবর্ধনশীল নীতির পরিবর্তে আমাদের সমালগ- 
পাতিক নীতি গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, কারণ ক্রমবর্ধনশীলতার হাক 
নির্ভর করে, সম্পূর্ণভাবে, কর-আরোপকানীদের খেয়াল-খুশির উপর। 
140০ 00011001) বলিয়া গিয়াছেন, «1006 10001006756 5০০. 8102150019১ 1 036 
1:8100116 06 90010 62368) (106 521:01091] 11175101601 538 001)8 11209 
৪]] 11005 1073219 01062 88006 01০00010101) 06 00611 11050106 02 01 
015611 9:0906115) 3০0 8:6০ 26 8০৪. আ10170730 100061 ০: ০07007888৯ 
850 006৩ 19130 21000018606 115005006 2100. 10115 500 108% 12096 
০01020116, এই নীতির বিরুদ্ধে আরও বল! হয় যে, করের ঠ্রুমবর্ধনশীলতার 
দরুন ব)ক্তির সঞ্চয় ও কর্মোগ্যম ব্যাহত হয়, বিদিয়োগের হার কমে, অর্থনৈতিক 
ক্রমবৃদ্ধির হ্রাস পায়। 

এই সকল সমালোচন! এবং বিরোধিতা! সন্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 


*৩৯৪ অর্থ তত্ব 


ক্রমবর্ধধশীল করনীতি গৃহীত হইয়াছে। কর-আরোপকারীয খেয়ালধুশি 
'অন্্যায়ী এই সকল দেশে ক্রমবর্ধনশীলতাঁর হার স্থির হয়, তাহা নহে। সমাজের 
"অধিকাংশ জনমত দেশের আয়-বৈষম্য সম্পর্কে কি ধারণ। পোষণ করে, 
'তাহাদের সেই মুল্যবোধ ও সাম্যবোধের উপর মোটামুটি ভিত্তি করিয়া এই হার 
স্থির করা হয়। তাহা ছাড়া, ক্রমবর্ধনশীলতার দরুন 
এই বিষয়ে কেইন্স্‌ 
কি বলেন দেশের মুলধন-গঠন ব্যাহত হইয়াছে, বিভিন্ন দেশের. 
ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্তও বাস্তবে বিশেষ দেখা যায় 
না। সর্বোপরি, কেইন্সীয় তত্ব ক্রমবর্ধনশীলতার স্বপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তাত্বিক 
সমর্থন যোগাইয়াছে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীর৷ অধিকাংশই কেইন্সীয় তত্বের 
'অনুগামী। তাহাদের মতে দেশে বেকারি ও অপূর্ণ কর্মসংস্থান দূর করিতে 
হইলে এইরূপ কর দরকার । ধনিকদের ভোগপ্রবণতা কম, দরিদ্রদের ক্ষেত্রে 
'ইহা বেশি । আয় বাড়িলে ভোগপ্রবণতা ক্রমশ কমিতে থাকে, তাহাদের 
'আয়ের ক্রমশ বেশি অংশ সঞ্চিত হইয়। জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি ঘটাইতে দেয় না । 
কার্ধকরী চাহিদ! বাঁড়িতে পারে না, কর্মসংস্থান পূর্ণস্তরে উঠিতে পারে না। 
ধনীদের উপর অধিক হারে কর বসাইয়া সেই টাকা! বিভিন্ন উপায়ে দরিদ্রদের 
হাতে দিলে তবেই সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়ে এবং দেশ পূর্ণ কর্মসংদ্থান স্তরে 
পৌছাইতে পারে । তাই তিনি এই করের সমর্থক | কেইন্সের মতে, “51906 
৪ 091105 ০01£ 6011 20001050021 12010116295 ৪. 10181) 10815108100 
062105165 00 001250106, 70102165516 08801012815 82108160815 15605- 
85815 1001: 08196611176 ০210) 00100 0৩ 10100 আ1)0 38০ ৪ 10৬ 
8091612791] 0100605165 00 006 00০01 120 109৬০ 8 17180 128161108] 
010061)51 00 0018510106.১ 
করনীতিসমূহ জম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা (4 2012067৫157 
4008910128 028 006 61710010165 01 0858610 ) ৫ 
প্রত্যেকটি দেশেরই কতকগুলি অর্থনৈতিক লক্ষা (০০01802010 8০215 ) 
“আছে, সেই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্তরে রাষ্ট্রের নকল অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও নীতি 
“গৃহীত হইয়া থাকে । রাষ্ট্র ষে-ধরনের কর ও যে-হার নির্বাচন করিবে তাহা এই 
অর্থ নৈতিক লক্ষ্যসাধনের উপযোগী হওয়া দরকার। সে এমনাবে কৰের ভার 
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ছড়াইয়া দিবে যাহাতে এই লঙ্ষাসাধনের প্রচেষ্টা 
কোনমতেই ব্যাহত না হয়। 


সরকারী আয় ও করনীতি ৩৯৪ 


রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনের সহিত নামঞ্জন্ত রাখিয়! দেশের করকাঠাষে! 
শড়িয়া তুলিতে হইলে যে-ধরনের মানদণ্ড অনুযায়ী আমরা করগুলির উপযুক্ততা! 
বিচার করিব তাহাদের করনীতি (0:10019159 ০6 £385005 ) বলে। 

স্থপ্রাচীন কাল হইতে বিভিন্নভাবে এই আলোচনা চলিয়া! 
বহুদিন পূর্ব হইতে এই 
আলোচনীর শুর. আসিতেছে। মার্কেপ্টাইলিস্ট ও ফিজিয়োক্রাটগণ তাহাদের 
করনীতি প্রচার কপিয়াছিলেন ;) আযডাম স্মিথ তাহার 

বিখ্যাত করকান্ুন (০2190923 ০6 085:86199 ) ঘোষণ] করিয়া! গিয়াছেন। 
ক্লাসিকাল যুগের 11500110, 985, [010 90826 811) সকলেই এই 
বিষয়ে বিশদ আলোঁচন। করিয়াছেন। পরবর্তীকালে ঢ:3801:02, [0210008 
721£০এ-ও এই বিষয়ে কম আলোচনা! করেন নাই। করনীতি সম্পর্কে 
আলোচনার প্রসার প্রানত নির্ভর করে অর্থনৈতিক কল্যাণ সম্পর্কীর তত্বের 
বা কল্যাণমূলক ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতির উপর 7 এই শাস্ত্রের বর্তমান রূপের 
ভিত্তিতে অধ্যাপক ?435£18৮ ইহার আলোচনা করিয়াছেন । 

আমর। পূর্বে বলিয়ছি যে, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্খুথে যে-ধরনের 
লক্ষ্য থাকে, তাহার উপযোগী ও অনুরূপ করনীতি সেই দেশে গৃহীত হয়। 
'আধুনিককালে, মোটাসুটি সকল দেশের সমাজে সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণের 
উপযোগী তিনটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায় £ (১) সকল ব্যক্তির 
কল্যাণের সঙ্গে সামঞ্ন্ত রাখিরা বাক্তি:ক তাহার নিরাচন বা পছন্দের 
ব্যাপারে সর্বাপিক শ্বাধীনত। দেওযা ;* (২) দেশের উপকরণ, উৎপাদনকোশল, 
এবং ক্রেতা ও উপকরণ-মাপিকদের পছন্দের সঙ্গে সামঞ্জনত রাখিয়া জীবনযাত্রার 
মান সর্বোতম করা) 1 (৩) তৎকালীন সামাধিক 
স্তায়বোধের সহিত সামঞ্জন্ত রাখি! আয্র-বণ্টন ব্যবস্থ! 
গড়িয়া তোলা। [ এই সকল অর্থনৈতিক লক্ষ্য অনুধায়ী দেশের করকাঠাঁষোর 
তিনটি বৈশিষ্ট্য ব! প্রধান নীতি অ।জকাল গৃহীত হইতেছে । ইহারা হইপ £ 

(১) অর্থনৈতিক নিরপেক্ষতা (71590092015 260008115 ) £ দেশের 
করকাঠামো এমনভাবে গঠিত হইবে যাহাতে,উছা! লকল উপকরণের সবোত্তম 


ক 71950120201 1:56002) 06 ০00106 00189186706 1 6155 আ৩1:৩ 01 02 
10000 5698991080৫ 11165 ঠা (62285 06 ৪ 81181915 2৬5082৩55 ৬৫ 
£০508]068 970 05 01561886196 04 ০03952081 9150.8০৮0শ0াচেতর গো ভিতারনিত, 
1 & 31300100500 06 17500096 20 ০০0০02810 1৮ 06 519৬4৬5 ৩ ৩1৫৫2 
« 111 2াসিতিত 8002100650৮ 80016, 


তিনটি লক্ষ্য অন্ধযারী 


ঘ ৯৬ অর্থ তত্ব 


নিয়োগ-বিষ্ঠাস ও ব্যবহারে কোনরূপ বাধা স্থষ্টি করিবে না) এবং সম্ভক 
করান হইলেও এই সর্বোত্ুম অবস্থায় পৌছিতে সাহায্য করিবে। 
(২) স্তায় ( ছে )£ সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি. 
যে আয়ব্টনকে সর্বোত্তম বলিয়া মনে করে, করভারের বণ্টন যেন তাহার: 
অন্গরূপ হয়। (৩) করশাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ (099110 0£ যত 
30201705801 80101) )£ দেশের কর-কাঠামো এমন হইবে যেন কর-আদায়েক' 
খরচ, কর-ফাকি এবং নাগরিকদের করদানে অন্ুবিধ! সবচেয়ে কম থাকে ॥. 

এখন একে একে ইহাদের আলোচনা করা যাউক। 
প্রথম নীতি হইল যে, অর্থনৈতিক নিরপেক্ষতা (17001800010 176008- 
1।গে ) রক্ষার জন্য করসমূহ এরূপ ধরনের হওয়া দরকার যাহাতে সমাজে 
ব্যক্তির অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ধরনে গুরুতর পরিবর্তন না আনে । অর্থ নৈতিক 
জন্ষ্যসাধনের পক্ষে অপরিহার্য কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়া ব্যক্তির কাজকর্মে 
পরিবর্তন না-আনা করনীতির একটি প্রধান বিবেচ্য 

১1 অর্থ নৈতিক 
নিরপেক্ষতা বিষয়। সাধারণত তিন দিক হইতে রাষ্ট্রের কন ব্যক্তির 
কাজকর্মে পরিবর্তন আনিতে পারে। প্রথমত, ইহা 
ক্রেতার পছন্দ বদ্লাইয়া দিতে পারে। যেমন, ধুতি কাপড়ের উপর কর' 
বসিলে লোকে ইহার বদলে প্যাপ্ট ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবে, কারণ' 
তুলনামূলক ভাবে প্যাণ্টের দাম এখন কম। দ্বিতীয়ত, করের ফলে কোন, 
উপাদানের মালিক পুর্বাপেক্ষা কম বা বেশি তাহার উপাদান যোগান দিবার, 
সিদ্ধান্ত করিতে পারে। যেমন, আগ়কগ বেশি হইলে পরিশ্ুম কমাইয়া! লোকে. 
অধিক পরিমাণে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে পারে । তৃতীয়ত, করের ফলে উদ্যোক্তা! 
উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্ত সচেষ্ট হইতে পারে। ভে'গ্যদ্রব্য এবং মূলধনী- 
দ্রব্য উৎপাদনের অনুপাত বদ্লাইতে পারে। স্তরাংঃ এই সকল দিকে 
পরিবর্তন যাহাতে রাষ্ট্রের অথনৈতিক লক্ষ্যসাধনে সাহাধ্য করে সেইরূপ করই: 
আরোপ করা উচিত। 

ছিতীয় নীতি হইল যে, যাহাতে স্তায়ভাবে করভার বার্টিত হয় ( চু 
12) 1176 01501600100 01 006 ৮9:06) ) সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার । 
এখানে ভাষ্য বলিলে বোঝা খায় সমাজের সাধানধণ জনমত বা নর্বজনীন ইচ্ছা 
যেঁআয়ব্টনকে ছ্থাষ্য বলিয়া গণ্য করিতে চান, করার যেন উহার অনুরপ 
+/ক্ঞাবে বর্টিত হয়। ভাযনীতির ছইটি দিক আছে ( ০ 85৩০6 ) £' একটি 


সরকারী আন্ন ও করনীতি ও 


হইল সমান অবস্থার সকল ব্যক্তির সহিত সমান আচরণ করা (6৫991 
0:6৪0060060£ 50815 ) এবং দ্বিতীয়টি হইল পৃথক 
অবস্থার ব্যক্তিদের অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী আপেক্ষিক 
ধরনের আচরণ করা (16180%০ ঢ:68075676 06 02150175 10 01811006 
০1:001121508005 )| প্রথম দিকটি লইয়া বিশেষ কোন সমস্যা নাই; কিন্ত 
দ্বিতীয় দিকটি লইয়াই বন্প্রকার সমস্তা দেখা দেয়। যাহারা অপরের 
তুলনায় একটু “ভাল অবল্তায়” € ৮০০: ০?) আছে তাহারা একটু বেশি 
কর দিবে ইহ! সকলেই মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু “ভাল অবস্থ।” কাহাকে 
বলে এবং বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তিদের উপর আপেক্ষিক করভার কিরূপ হওয়া 
উচিত, তাহ! লইয়া যথেষ্ট মতবিরোধ আছে । 
করভারের ন্যায়-সংগত বন্টন সম্পর্কে সাধারণভাবে ছুই ধরনের আলোচনা 

বা তত্ব দেখ! গিয়াছে £ একটির ভিত্তি হইল উপকারিতা ( 213666), আর 

অপরটির ভিত্তি হইল প্রদানক্ষমতা (৪1115 6০0 285 )। 
উপকারিভাও . উপকারিতা তবের সুল কৃথা হইল ব্যক্তি যেন দাম 
প্রদানক্ষমতা 

দিয়া জিনিস কেনে, কারণ সেই জিনিসটি তাহার নিকট 
উপকারী, ঠিক সেইরূপ সরকারের কাজকর্ম হইতে উপকার পায় বলিগাই সে 
কর দেয়। কোন না কোন উপায়ে এই দেয় করের পরিমাণ নির্ধারিত হইবে 
উপকারিতা অন্ুযায়ী। এই তত্বের সমর্থকেরা ইহাই ম্যার়মংগত বলিপনা মনে 
করিতেন। কিন্তু দেখা যায়, সরকারের বেশির ভাগ কাজই জনকল্যাণমূলক 
কইয়া উঠিতেছে, দরিদ্র শ্রেণীর কল্যাণ বাড়াইবার উপযোগী সরকারী কাজকর্ম. 


করা হইতেছে । এই সকল কাজের ব্যয় হিসাবে একমাত্র তাহাদের নিকট 
হইতেই কর আদায় করা উচিত, ইহা কখনই স্যায়সংগত হইতে পারে না। 


তাই বর্তমানে স্তায়নীতি অন্ুপারে প্রদান-ক্ষমত। অনুযায়ী করভার বপ্টনই 
মোটামুটি গৃহীত হইতেছে |+ 


| চ্যায্যতা 


গ. 510 60801008 009 46561000820 01 60286 00 0215 22206610 ০৩ 1108 £জাও 
81907506 00/505 01 515৩০ 086 0095 05 1056807650 6০0 ০0192116156] 99 (018৩ ১974 
007070307,,*,০,1৮৩ 9৮6৮ 235০2 290205546০5 0৪ পনি 1 29770), 
১৭০০ গছ 56 0505668091:030, 006 25186190০01 0126 6৪৩ 03557 8284 00610 (2৮ 
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ভা অর্থ তত 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রদ্দান ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা, 
করার জন্য ব্যক্তিগত ভ্যাগ স্বীকারের কথা আলোচিত হুইতেছে। প্রদান- 
ক্ষমতা অস্্যায়ী ত্যাগ দ্বীকার করা সম্পর্কে মোটামুটি তিন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গা 
দেখা গিয়াছে ; সমত্যাগনীতি (0:10010165 ০৫ ৪০৪৪] 
রীতি 58০1150€ ), আনুপাতিক তযাগনীতি (0:1001016 ০৫ 
7:097909161928]  5£801160০6 ) এবং নিম়তম সামগ্রিক 
ত্যাগনীতি (71170001910 ০0৫ 20151001100, 01 15950 2£8165866 58011606)। 
এই সকল তত্বই মোটামুটি দুইটি অনুমানের ভিত্তিতে আলোচিত হইয়াছে, কে) 
ক্রমহ্াসমান আয়গত উপযোগিতার নিয়ম (18 01 01111171577105 1050106 
30]15) এবং (খ) সমান আয় হইতে সকল ব্যক্তির তৃপ্তি-লাভের ক্ষমতা সমান 
অর্থাৎ উপযোগিতার আস্তঃব্যক্তি তুলনা (11)661061501791 ০01010810190109 
0£001165 )। বর্তমান কালের কল্যাণমূলক ধনবিজ্ঞান উপরের এই হুইটি 
অনুমানই মানিয়া লয় না। তাই ত্যাগ স্বীকারের এই সকল তত্বগুলির সাহায্যে 
প্রদানক্ষমতা পরিমাপ করা বর্তমানে আর চলে ন| ৷ 
তৃতীয় করনীতি হইল কর আদায়ের নিমতম ব্যয়ের নীতি--(140101700 
59565 0£ 09 00911606107) )। করের উদ্দেশ, হার, 
শিপন করদানের পদ্ধতি প্রভৃতি যত স্ুুম্পষ্ট থাকে, কর-আদায়ের 
ব্যয় ও বিদ্ধ ততই কম হইবে। সরলতা ও ম্পষ্টতাই করনীতির অন্যতম, 
উপ। 


হর-বহুন যোগ্যতা (7859119 ০০090165) £ 

কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশের জনসাধারণ মোট যে-পরিমাণ কর" 
দিতে প্রস্তত আছে, তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা । কোন জাতির এই 
কর-বহন যোগ্যতাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়া 
থাকে । ভ্তার জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে, দেশের মোট: 
উৎপাদন হইতে অস্তিত্ব রক্ষার স্তরে জনসাধারণকে বাচিয়া 
থাকিতে হইলে যে-টাক৷ প্রয়োজন তাহ! বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে তাহাই 
দেশের কর-বহন যোগ্যতা । কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষার ত্র কোথায় নির্দি্ট করা 
ইবে ব সেই ত্তর বজায় রাখিভে কি-পরিমাগ টাঁকা ব্যয় করা দরকার হইবে, 
চাহা স্থির করার ফোন নির্দিউ মাপকাঠি নাই। তাহা ছাড়া, এই উহ্ৃতের। 


র-্ষহন যোঁগাতা 
শহাঁকে বলে 


সরকারী আয় ও করনীতি ৩৯১৯ 


সবটুকুই রাষ্ট্র লইয়া গেলে মৃূলধন-গঠন হয় না, জাতির ভবিষ্যৎ উৎপাদক 
ক্ষমত] ও ভবিষ্যৎ কর-বহন যোগ্যতা কমিয়া যায়। 
স্থতরাং জাতীয় আয় হুইতে মূলধন অস্গুপ্জ রাখা এবং জনসাধারণের 
দক্ষতা বজায় রাখার জন্ত প্রয্নে(জনীয় টাক। বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে 
তাহাই দেশের কর-বহুন যোগ্যতা, সাধারণত এইবূপেই ইহাকে ব্যাখা 
করা হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যাও বিশেষ অস্পষ্ট এবং 
অস্ুবিধাজনক | মুলধন অক্ষু্জ রাখা বা জনসাধারখের 
দক্ষত বজায় রাখার জন্ত কি-হারে টাক নির্দি্ট করিতে, 
'হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। স্বাভাবিক সময়ে শুধু মূলধন অক্ষুঞ 
রাখিলে চলিবে না, আরও অধিক হারে টাঁকার সঞ্চয় করিতে হইবে, কারণ 
তাহা হইলেই জাতীয় আয় ক্রমশ বধিত হইতে থাকে । স্মতরাং, এই 
ধারণার বিশ্লেষণে বিশেষ অস্থবিধা আছে। ইহা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক? ধরা" 
ছোঁয়ার বাহিরে, অপরিমাপষোগ্য বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে । 
কর-বহন যোগ্যতাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না বটে কিন্তু যে- 
বিষয়গুলির দ্বার] ইহ] নির্ধারিত, তাহাদের আলোচনা কর! যাইতে পারে। 
প্রথমত, জনসাধারণের মনস্তত্ব। যেমন স্বাভাবিক সময়ে লোকে যে-কর 
দিতে রাজি থাকে, যুদ্ধের সময়ে তাহ। অপেক্ষা তাহাদের কর-বহনযোগ্যতা 
অনেক বেশি, কারণ ওই সময়ে তাহাদের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্নকূপ। 
নির্ধারধকারী বিষ. দ্বিতীয়ত, দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় আয়ের বণ্টনের 
সমূহ ১ মন্তত্ব, জাতীয় উপরও কর-বহন যোগযতা নির্ভর করে। আয়-বৈষম্য যত. 
ঠর বেশি থাঁকে, কর-বহন যোগ্যতা তত বেশি । তৃতীয়ত, 
শিল্পসংঠন, জীবন-. জাতীয় আয়ের অনুপাতে জনসংখ্যার পরিমাণের, উপর' 
যাত্রার মান, কর. ইহা নির্উর করে। জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির তুলনায় 
নত াষ্টরম জনসংখ্যার বৃদ্ধি জরততর বা অধিকহারে হইলে মাথাপিছু 
আর কমিয়। যায়? জাতির কর-বহন যোগ্যতা! হাস পার ৪ 
চতুর্থত, দেশের সামশ্রিক শিল্প-সংগঠনের প্রকৃতির উপর ইহা নির্ভর করে । 
যদি মৃলধন-গঠনের হার অধিক রাখিতে হয় (যেমন অনুন্নত দেশে 
পরিকল্পনার সময়ে ), ভাহা হইলে সেই সময়ে দেশের কর-বহন যোগ্যতা কম ॥, 
কিন্তু বর্তমানে মুলধন-গঠনের ফলে ভবিষ্যতে "জাতীয় আয় বাড়িতে পারে, 
এম্তাবন্থায় দেশের ভবিস্তাৎ কর-বহন যোগ্যত। বেশি হইবে) পঞ্চম ইহা 


কর-বহন যোগ্যতা 
নিধারণের অহবিধা 


গ৩৪ অর্থ তত্ব 


"নির্ভর করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উপর) কারণ উহা! দ্বারাই 
তাহাদের মনন্তত্ব, দক্ষতা, কাজ করিবার ক্ষমতা ও স্পৃহা নির্ধারিত হয়। 
নষ্ঠত, কর-ব্যবস্থার (85 953061 ) প্রকৃতির উপর ্হা নির্ভর করে। 
কর-কাঠামোতে তুলনামূলকভাবে প্রতাক্ষ কর অধিক থাকিলে কর-বহন 
যোগ্যতা বেশি; দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা অক্ষুপ্ন রাখিয়া ইহাদের সাহায্যে 
অধিক পরিমাণ কর-রাজস্ব আদায় করা চলে। সর্বশেষে ইহাও লক্ষ্য রাখা 
দরকার যে, কর-বহন যোগ্যতা নির্ভর করে রাষ্ীয় ব্যয়ের প্রকৃতির উপর ।. 
যদি বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উপর ব্যয় অধিক হয়, তাহা হইলে 
এদেশের কর-বহছুন যোগ্যতা বাড়িবে। কিন্তু বর্তমানে যর্দি সমরসম্তার প্রস্তুত 
করার উদ্দেস্তে বা. প্রতিযোগিতামূলক সমরপ্রস্তুতিতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা হয়, 
তাহা হইলে দেশের কর-বহন যোগ্যতা কমিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে 
-করা চলে। 


ডাল্টনের মতে এই ধারণা অত্যন্ত ধোয়াটে ও অস্পষ্ট, চূড়াস্ত কর-বহন 

-যোগ্যতা বলিয়া কিছু নাই, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির গুরত্বপূর্ণ আলোচনায় ইহাকে 

মোটেই স্থান দেওয়া উচিত নয়। অপরপক্ষে, ফিওলে 

রা শিরাস্এর মতে এই ধারণার কিছুটা বাব্তব কার্যকারিতা 

আছে; স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক অবস্থায় কোন্‌ দেশ 

সর্বাধিক কি-পরিমাঁথ কর দিতে রাজি আছে সেই সীমা, অস্পষ্টভাবে হইলেও, 

সরকারের জানিয়া রাখা সর্বদাই ভাল । আধুনিক কালে, কলিন ক্লার্ক জাতীয় 

আয়ের 25%-এর বেশি কর-আদায় উচিত নয় বলিয়া! মত প্রকাশ 
“করিয়াছেন । 


স্রঘাত ও করপাত (0201১806৪70 17801067806 0£ 83:69) £ 


কোন কর ধার্য কর! হইলে যাহার নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ কর গ্রহণ করেন, 
সতিনি করের প্রথম আঘাত বহন করেন, কিন্ত ভিনি নিজে প্রকৃতপক্ষে করের 
'আধিক ভার বহন না-ও করিতে পারেন। তাহার উপর কর আরোপিত 
হুইল বটে, কিন্ত তিনি করের দরুন প্রদত্ত অর্থ অপর কাহারও নিকট হইতে 
'আদায় করিয়া! লইতে পার্রেন। অর্থাৎ তাহার উপর কর আরোপিত হইলেও 
এসেই করের আধিক ভ্ভার অপর কেহ বহন করিল, এইরূপ ঘটিতে পারে । 'বাহার 
উপর কর আরোপিত হইয়াছিল তিনি কর-ঘভি (103020) বহন করেন * 


সরকারী আয় ও করনীতি ৪৯১ 


"আর ধিনি সত্যই আধিক ভার বহন করেন, অর্থাৎ নিজের আয় হইতে কর- 
প্রদান করিয়া যাহার আধিক আয় কমিয়া যায়, তিনি প্রকৃতপক্ষে কর-পাত 
([701৫91০6) বহন করেন, এরূপ বলা হয়। কাহারও উপর কর আরোপিত 
হইলে তিনি কর-প্রদানের দায়িত্ব অপরের নিকট সরাইয়া দিতে পারেন। 
কর-প্রদানের দায়িত্ব অপরের নিকট অপসারণ করার এই ধারাকে করসরণশ 
1(570110186) বল! হয়। 

করের ফলাফল (95০5) এবং কর-পাত (1201155) উভয়ের মধ্যে 
'পার্থক্য আছে। যেমন, কোন উদ্ভোক্তা যদি দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া আরোপিত 
করকে সরাইয়! ভোগকারী ক্রেতাদের দিকে ঠেলিয়া দেয়, 
তাহ হইলে বিক্রয় কমিয়! তাহার নিজের, শ্রমিকদের বা 
কাচামালের বিক্রেতাদের আর, ব্যয়, সঞ্চয় প্রভৃতি কমিবে, 
সমাজে সেই কর আরোপিত হইবার দরুণ বনু প্রকার ফলাফল দেখা দিঁষে। 
করপাত বলিলে এই সকল ফলাফল বুঝায় না; ইহার অর্থ হইল সর্বশেষ স্তরে 
করের আধিক ভার কাহার উপর পড়িতেছে, কে সত্যই কর প্রদান হইতে 
আধিক ক্ষতিগ্রন্ত হইতেছে । 

কর-সরণ অনেক রূপ লইতে পারে । কোন ত্রব্যের উপর কর আরোপিত 
সুইলে উৎপাদক করের পরিমাণ অনুবায়ী দাম বৃদ্ধি করিয়! সেই কর ক্রেতার 
নিকট সরাইয়া দিতে পারে, অথবা দ্রব্যের গুণ বা উৎকর্ষ 
কমাইয়। দিয়! পূর্বাপেক্ষা খারাপ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আসল 
ভার ক্রেতার নিকট পাঠাইতে পারে । 

কর-সরণ অগ্রমুখী ( 0৪10) বা পশ্চাৎমূখী (8৪০1৫ ) এ 

পারে। যদি উৎপাদকের উপর কর আরোপ কর] হয় তাহা হইলে উৎপাদক 
কর-প্রদ্দানের দায়িত্ব ক্রেতাদের নিকট সরাইয়া দিলে তাহা 
অগ্রমুখী কর-সরণ £ যদি সে কাচামালের বিক্রেতার উপর 
চাপ দিয়া কম দামে কাচামাল ক্রয় করিয়া কর-ভার তাহার নিকট সরাইয়া দিতে 
পারে, তাহা হইলে উহা পশ্চাৎমৃখী কর-সরণ। 


কর-পাতের পরিমাণ নির্ভর করে উৎপাদক” ও ক্রেতার পারম্পরিক 
করাপসারণের ক্ষমতার উপর | সাধারণত, যিনি কর-ঘাঁতি বহন করেন, তিনি 


৬ 


ফলাফল ও করপাত 
এক নয় 


কর-নরণের রণ 


কর-দরণের দিক নিণ় 


৪০২ অর্থ তত্ব 


করের সম্পূর্ণ অংশ নিজেই বহন করেন না অথবা সম্পূর্ণ অংশই অন্যের উপর 
সরাইয়া দিতে পারেন না। করের পরিমাণ পর্বস্ত দামে 
করপাতের সাধারণ 
.শীতি বৃদ্ধি করিতে পারলে কর-ভার সম্পূর্ণ অন্টের উপর সরাইয়া 
দেওয়া যায়; দাম মোটে বাড়াইতে না পারিলে করের 

পরিমাণ সম্পূর্ণ নিজে বহন করিতে হয়। সাধারণত এইরূপ অবস্থায় দাম অল্প, 
. কিছু বাড়িয়া যায়, বিক্রয় ও মুনাফা কমে এবং উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে কর- 
পাতের অংশ বিভক্ত হইয়। যায়। 

দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে, কর-সরণের পরিমাপ কিরূপ হইবে তাহা সাধারণভাবে 
নির্ভর করে দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার শ্থিতিস্থাপকতার উপর । করের 
আধিক ভার উৎপাদক ও ক্রেতাদের মধ্যে কিরূপে বিভক্ত হইবে, তাহা দ্রব্যের, 
চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে । যদি দ্রবোর চাহিদ! 
স্থিতিস্থাপক হয়, তবে দাম বাড়ান বিশেষ চলিবে না, কারণ তাহাতে বিক্রয় খুবই 
কমিয়া যাইবে ; এমতাবস্থায় উৎপাদক বা বিক্রেতঁকেই করের অধিক অংশ 
বহন করিতে হইবে । চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি হইলেও 
বিক্রয় বেশি কমিবে না, ক্রেতাদদেরই করের অধিকাংশ বহন করিতে 
হইবে । যদি যোগান স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে 
করের অধিক অংশ ক্রেতাদের বহন করিতে হইবে; 
যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে করের অধিক অংশ 
বিক্রেতা বা উৎপাদককে বহন করিতে হয়। ন্ুতরাং করের আথিক-ভার 
ক্রেত1 ও বিক্রেতা! উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যাইবে, এই বিভাগের পরিমাণ 
চাহিদ। ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পারস্পরিক শক্তির উপর নির্ভর 
করিবে। 

সুত্রাকারে প্রকাশ করিলে বল! যায় ঃ 

করভারের বিক্রেতার অংশ _. চাহিদার স্িডিস্থাপকতা | 


৮০ স্পা শশা শিপ তিশার ইশ 


চাহিদা! ও ধোগানের 
স্থিতিস্থাপকত। 





শি পাপা শিস পাপা 


করভারের ক্রেতার অংশ যোগানের স্থিতিস্থাপকত। 

কোন একটি পণ্যের উপর করপাত আমরা রেখা-চিত্রের সাহায্েও প্রকাশ 
করিতে পারি। পরপৃষ্ঠার চিত্রে [019 এবং 953 হইল যথাক্রমে দ্রব্যটির 
চাহিদারেখা! ও যোগান রেখা । ৮ বিন্দুতে ভারসামোর দাম প্রতিঠিত হইয়াছে। 
৮1 দামে 014 পরিমাণ চাহিদা ও যোগান হইতেছে । কদ-আরোপের ফলে 
বর্তমান দাম দাড়াইল 07 এই দামে বিক্রয় হইতেছে 0, দাম বাড়িয়াছে 


সরকারী আয় ও করনীতি ৪৬৩ 


0--711- 08 এবং বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়াছে 0740-08-92. মোট 
কর €7-র মধ্যে ক্রেতার। বহন করে (00২ এবং উতপাদকের] বহন করে [২], 





০ ঙ সি 
হোগান ও চাহিদা 


বিক্রেতা ও ক্রেভাদের উপর করভারের এইন্প বণ্টন হয় দাম ও 
উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তনের মারফৎ এবং এই সকল পরিবর্তন কিছুটা! 
সময়সাপেক্ষ | সুতরাং দীর্ঘকালেই কর-পাত সম্পূর্ণ ঘটে; 
স্বক্পকালে, করের প্রভাবে দাম বৃদ্ধি হয় এবং সাধারণত 
ভোগকারী ব৷ ক্রেতাদেরই সম্পূর্ণ ভার বহন করিতে হয় । 

দীর্ঘকালে, অপরাপর বহু প্রভাব দেখা দিতে পারে। সাধারণত, সমাজে 
সকল দ্রব্যাদির দাম পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত; কোন দ্রব্যের উপর কর. 

টানি আরোপ করিলে অন্যান্ত দ্রব্যাদির €(পরিবর্ত দ্রব্যাদি, 


সহযোগী দ্রব্যাদি, বা কাচামাল প্রভৃতি ) দাম, উৎপাদন 
প্রভৃতি প্রভাবাধিত হয়, যেমন কীচামালের উৎপাদক কম দাম গ্রহণ করিতে, 


স্পা পিসী 


সম্বর-বিচারের গুরুত্ব 


সপ পপ পপি সম 


* বদি করে খুব অজ্জহারে পরিত্্তন হইয়াছে ছে বহিয়া আমর! মনে করি, তাহা হইলে 2ও ঠে 
খুব কাছাকাছি অবস্থিত অর্থাৎ একেবারে পরস্পর নিকটতম হিন্দ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি ॥ 
নেই অবস্থায়, 








3 টব 2 
চাঁহদার স্বিতিস্থাপকত1- 2413 0 চি চেরি 6৯ 


পু ৰ পাব , যা টাও 2 
এবং মোখানের স্থিতিস্থাপকতা "টে + টা" 0৮ % ছি 


হুতরাং, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা রি 


ঘোগানের স্থিতিস্থাপকত! * 


টুতজ্এ নিন 
করভারেয কেনার অংশ 


৪০৪ অর্থ তত্ব 


বাধ্য করিতে পারে । এই সকল বিষয়ে সম্মিলিত প্রভাবে দীর্ঘকাশীন কর-পান 
নির্ধারিত হয়। 
যদি দ্রব্টি সমহার উৎপন্ের নিয়ম (12 0£ 0010365818৮ ০0010185 ) 
অনুযায়ী উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সাধারণত আরোপিত করের সম্পূর্ণ পরিমাপ 
পর্যস্ত দামে বৃদ্ধি হইতে পারে । কর-আরোপের ফলে দাম 
বৃদ্ধি হইবে এবং চাহিদা কমিয়। যাইবে, কিন্তু উংপাদনের 
পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় সমানই থাকে 
সুতরাং করের পরিমাণের অধিক দাম বুদ্ধি হইতে পারে না। | 
দ্রব্যটি যদি ক্রমহ্াসমান উৎপন্নের নিম মানিয়া! চলে অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান 
উৎপাদন-ব্যয়ের নীতি অন্গবায়ী উৎপন্ন হয়, তাহ। হইপে দামে বৃদ্ধি করের 
পরিমাণ হইতে কম হইবে। যেমন, ধরা যাক 100) ইউনিট দ্রব্য উৎপন্ন 
হইতেছে, উউনিট-প্রতি উৎপদন-ব্যয় 7 টাকা । ইউনিট- 
প্রতি ] টাক কর আরোপের ফলে দাম প্রবমেই বাড়ির 
8৪ টাকা হইবে, ফলে চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদন 
কমিবে। কম উৎপন্ন হইলে, (ধরা যাক, 800) ইউমিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া 
6 হইল; ইহার সহিত কর যোগ করিয়! দাম হইবে 7%, অর্থাৎ করের 
পরিমাণের তুলনা দামে বৃদ্ধি কম হইল । 
দ্রব্টটি যদি ক্রমবর্ধমান উৎপক্নের নিয়ম মানিয়া চলে অর্থাৎ ক্রমহাসমান 
উৎপাদন-ব্যয়ের নীতি অন্নবায়ী উৎ্পর হম, তাহ! হলে দ্রবোর দা বৃদ্ধি 
করের পরিমাণ হইতে বেশি হইতে পারে। যেষন, ধর! 
জবান এপানের যাউিক 1003 ইউনিট ব্য উৎপন্ন হইতেছে, ইউনিট-গ্রতি 
উৎপাদন-ব্যয় 7 টাকা। কর আরোপের ফলে দাম 
প্রথমেই বাড়িয়া ৪ টাকা হইবে, ফলে চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদন 
কমিবে। কম উৎপন্ন হইলে, ইউনিট-প্রতি ব্যয় বাড়িয় 78 টাক! হইল ; ইহার 
সহিত কর যোগ করিঝ! দাঁষ হইবে 8$, টাক] অর্থাৎ করের পরিমাণের তুলনার 
দামে বুদ্ধি বেশি হইল। 
একচেটিয়! দ্রব্যের উপর কর-পাত নির্ভর করে করের প্রকৃতির উপর। 
সাধাকণত, ঘে পরিষাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে 
চাস প্রান্তিক রেভিনিউ ও প্রান্তিক ব্যয় সমান, _একচেটির়াদার 
৩ সেই পরিমাণ উৎপাদন ওঁ বিগ্রনধ করে এবং সেই 
আনথ্যারী দাম স্থির করে। মুন্াঙারন উপর কর আরোপিত হইলে, দাষে 


সমহার প্রতিগালের 
নিয়ম ও কর-পাত 


ক্রমহ্রাসমান-প্রতিদানের 
নিয়ম ও করপাত 


সরকারী আয় ও করনীত ৪৪৫ 


কোন পরিবর্তন হইবে না-গাহার নিজের উপরই সম্পূর্ণ কর-পাত 
ঘটিবে ।» 
উৎপাদনের পরিমাণের উপর কর আরোপিত হইলে, সাধারণত দাম একটু 
হাড়িয়! যায় এবং ভোগকাতী কর-পাঙ্ডের অংশ বহন করে। করকে উৎপাদন 
ব্যয়ের মধ্যেই ধরিয়। লইলে প্রান্তিক ব্যয় বেশি সুতরাং দামও বাড়িয়া ষায়। 
দাম কি পরিমাণে বাড়িবে বা একচেটিয়াদার ও 
মুনাফার উপর কর ও 
উৎপাদনের উপর কর  ভোগকারীকে কর-পাতের কিরূপ অংশ বহন করিবেন, 
তাহা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে। 
চাহিদা! যত বেশি স্থিতিস্বাপক হইবে একচেটিয়াদার তত অধিক অংশ বহন 
করিবেন। উৎপাদন যত ঘাড়িবে করহার ততই কমিবে-_-এইরূপ কর স্থাপিত 
হইলে একচেটিয়াদার দাম কমাইয়াও ( অধিক চাহিদা! সৃষ্টি করিয়া) উৎপাদন 
বাড়াইতে পারে; অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে তাহার কর-ভার এড়াইবার চেষ্টাতে 
ভোগকারীদের সুবিধা হইয়! যাইতে পারে। 
গুত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর (7088606৪250 17001760 [95:65 ) 
যে-ব্যক্তির উপর কর আরোপিত হয়, যদি সেই ব্যক্তিই সর্বশেষ গুরে 
করের আধিক ভার বহন করিতে বাধ্য হয়, তাহ হইলে এইরূপ করকে 
গুত্ক্ষ কর বলে। (যেমন, আয্মকর প্রভৃতি )। যাহার উপর কর- 
আরোপিত হয় বা যাহার নিকট হইতে কর আদায় করা হয় যদি সেই ব্যক্তি 
টিনা কর-ভার অগ্ঠের উপর সরাইয়া দিতে পারে বা অন্ঠের 
কর কাহাকে বলে নিফট হইতে সেই টাকা তুলিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে 
সেইরূপ করকে পরোক্ষ কর বলে (যেমন বিক্রুয়কর, 
আমদানি শুদ্ধ প্রভৃতি )। অর্থাৎ, কর-ঘাত ও কর-পাভ একই ব্যত্ির উপর 
হইলে তাহ! প্রত্যক্ষ কর) কর-ঘাত ও কর-পাত পৃথক ব্যক্তির উপর হইলে 
তাহা পয়োক্ষ কর । 
প্রত্যক্ষ করের নুবিধা হইল যে (১) ইহা! ক্রমবর্ধমান হারে আরোপিত 
করা যায়, ব্যতির কর-প্রদানক্ষমতা অনুযায়ী তাহার নিকট, হইতে কর 


* মুনাফার উপর তিন গুকার কর জায়োপিত হইতে খারে, কে) মুনাফা হইতে মোটামুটি 
কিছু পরিমাণ অর্থ, (খ) মুনাফার শতকর! কিছু অংশ, (গ) মুনাফার উপর ক্রমবর্ধমান হারে। 
কল ক্ষেওেই সাধারগত কর-পাত একচেটির়াদার়ের ইপর। এই বিষয়টি আবার পরে আলোচিত 

হইতেছে । 


1৪০৬ অর্থ তত্ব 


"আদায় করা সম্ভবপর । (২) প্রত্যক্ষ করের আধিক ভার সকলেই নিশ্চিত- 
রূপে জানে । কখন, কি-পরিমাণ,। কোথায়, কিভাবে কর দিতে হইবে 
তাহা নিশ্চিত ও স্পষ্ট; ইহাতে ব্যক্তি এবং রাষ্্রী উভয়েই 
নিজেদের ব্যয় ও আয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে | (৩) 
প্রত্যক্ষ কর আধায়ের ব্যয় খুবই কম; ইহ! ব্যয়দংকোচনীল | (৪) প্রত্যক্ষ 
কর খুবই প্রসারশীল (18501০); কর-হার অন্ন একটু বাড়াইলে প্রত্যক্ষ কর 
হইতে রাজন্ আয়ের পরিমাণ বাড়ানে। যাইতে পারে । (৫) প্রত্যক্ষ করদাতা, 
রাষ্ট্রীয় ব্যয় সম্বন্ধে সচেতন হইয়। উঠে; নিজেদের নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার 
সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি দেখা যায়। 

প্রত্যক্ষ করের অহ্থবিধা হইল, (১) ইহা সাধারণত খুবই অপ্রিন্ব । 
সরামরি পকেট হইতে এই কর দিতে হয় বলিয়া লোকে ইহা বিশেষ অপছন্দ 
করে। লোকে ব্যক্তিগত আয়ের উৎস প্রকাশ করিতে চাহে না, তাহাও 
ইহা অপছন্দের অগ্ঠতম প্রধান কারণ। (২) প্রত্যক্ষ কর লোকের কর-ফাকি 
দেওয়ার বা অসাধুত৷ অবলম্বন করার প্রবণতা বাড়াইয়। 
দেয়। (৩) প্রত্যক্ষ করের ক্রমবর্ধমান হার সম্পূর্ণ 
অবৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে । ক্রমাগত 
উচ্চ আয়ম্তরে যে-হারে টাকার প্রাস্তিক উপযোগিতা কমিয়৷ যায়, তাহার 
সহিত ক্রমবর্ধমান কর-হারের যোগ থাক। উচিত, কিন্তু বাস্তবে উহ। পরিমাপ- 
যোগ্য নহে । (৪) উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের উপর উচ্চহারে 
প্রত্যক্ষ কর আরোপ করিলে উহা সঞ্চযস্পৃহা বা কর্মোস্ধম কমাইয়। 
দিতে পারে। 

পরোক্ষ করের সুবিধা হইল (১) ধনী-গরীব সকলকেই সাধারণত এই কর 
দিতে হয়, ফলে কর-কাঠামে। বিস্তৃতভিত্তিক (701:094-0885৭ ) হইতে পারে। 
(খ) এই ধরনের কর প্রদান করদাতার্দের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক, কারণ 
ইহ প্রতিবারে খুব অল্প পরিমাণে দিতে হন্ন। (গ) দ্রব্যের 
দামের মধ্যে কর জড়িত থাকে বলিয়! ইহা বিশেষ অপ্রিয় 
বোধ হয় না। () কতকগুলি দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় 
উহাদের উপর কর-স্থাপন করিলে গ্রভৃত রাজস্ব পাওয়া যাইতে পারে। (উ) 
পরোক্ষ করের সাহায্যে সামাজিক সংস্কারের কার্য কিছুদূর অগ্রসর করানো 
"শ্াইতে পারে ( যেমন, মদ প্রভৃতির উপর শুক্ক )। 


"প্রত্যক্ষ করের সুবিধা 


প্রত্যক্ষ করের অন্রবিধা 


পরোক্ষ করের হুবিধা 


সরকারী আয় ও করনীতি ৪৩৭ 


পরোক্ষ করের অন্ুবিধা হইল (১) ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ বিবেচনা ন! 
করিয়াই ইহা আদায় কর! হয়, সুতরাং ইহাকে প্রগতিশীল বলা চলে না। 
তুলনামূলকভাবে গরীবদের উপর এই করের চাপ অধিক পড়ে, তাহাও 
বাঞ্চনীয় নয়। (২) এই কর আদায় করার শাসনতান্ত্রিক ব্যয় অনেকক্ষেত্রে 
খুবই বেশি ; সুতরাং ব্যয়নির্বাহ করিয়া! বিশেষ উদ্ধত 
রাজস্ব পাওয়া যায় না। (৩) সমাজের ভোগ-প্রবণভায় 
আঘাঁত দেওয়ায় এই কর মোট ভোগবায়ের পরিমাণ কমাইয়! দিতে পারে। 
(৪) পরোক্ষ কর প্রদান করিলে লোকের মনে রাজনৈতিক চেতনা ও সজাগ 
দৃষ্টি জাগ্রত হয় না, রাষ্ট্রের কাজকর্মের উপর অবিরাম সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রেরণা 
স্থ্টি হয় না। 

যছিও স্ভায়ের দিক হইতে বা কর-প্রদানক্ষমতা বিচার করিলে প্রত্যক্ষ কর 
তুলনামূলকভাবে অধিকতর কাম্য, কিন্তু বর্তমানকালে রাষ্ট্রসমূহের রাজন্থের 
প্রয়োজন এত বেশি যে, উভয় প্রকার করই কর-কাঠামোক় 
স্থান পায়। বরং দেখা ষাইতেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
ক্রমাগত পরোক্ষ করের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । 
করের ফলাফল (ছ£5065 ০৫ প85961058) 

ডাল্টনের অভিমতে উৎপাদনের উপর করের প্রভাব তিন দিক হইতে 
বিচার কর]! চলে 2 (১) কর্মোগ্ভম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর প্রভাব, (২) কর্মোছাম 
ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর প্রভাব, (৩) অর্থ নৈতিক উপাদানসমূহের বিভিন্ন ক্ষেে 
ও বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োগের দিক্‌ পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রভাব । 

যদি কর আয়োপের ফলে ব্যক্তি তাহার ভোগব্যয় কমাইতে বাধ্য হয় 
€ যেমন মজুরি বা খাছ্ের উপর কর ) তাহা হইলে সেই করের ফলে 'তাহার 

কর্বোগ্ঘম ও ক্ষমতা কমিয়া যায়। যাহাদের আয় খুপ 
-কর্মেছ্ম ও সঞ্চয়ের 
ক্ষমতার উপর ফলাফল কম, কিছুই সঞ্চিত থাকে না, তাহারা ব্যতীত অপর 
সকলেরই সঞ্চয়-ক্ষমতা কর আরোপের ফলে কমিয়! যায় 
সাধারণত দেশের আয়-কর একটি নির্দিষ্ট আয়ের উধ্ব হইতে ধার্য করা হয় ? 
সেই নির্দিষ্ট আয়ের নিচে বা নিয় আয়কারী ব্যক্তিদের আরঁকর হইতে 
'অব্যাহতি দেওয়া হয়। সুতরাং আয়কর তাহণদের কর্মোগ্কম বা কর্মকষমত।! 
ংকুচিত করে না। 
কোন কর সন্বদ্ধে যদি এরূপ ধারণা হয় যে, ইহা হুল্লকাল স্থায়ী 


পরোক্ষ করের অন্ুশিধা 


সউপসংহার 


৪৮৮ অর্থ তত্ব 


হইবে, তাহ! হইলে উহা কর্মোদ্ধম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর বিশেষ প্রভাব" 
বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু কোন স্থায়ী কর করদাতার আয়কে 
স্থায়ীভাবে কমাইয়া দেয়; সুতরাং তাহার কর্মোন্ছম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার' 
উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সমাজের যে-শ্রেণীর আয় বেশি, সেই শ্রেণীর 
ব্যক্তিদের উপর উচ্চহারে কর আরোপণ তাহাদের কর্মোস্কম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা 
কমাইয়! দিবে। ডাল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে আয়জনিত 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অধিক (00০ 618961015ে ০: 
কর্মোভাম ও সঞ্চয়ের 
্পৃহার উহার ফলাফল 0617081)0 €০1 1000176 15 18166) নিয় আয়বিশিষ্ট- 
ব্যক্তিদের আয়ের উপর কর ধার্য করা হইলে আয় কমিয়া 
যাওয়ায় তাহা পুরণ করিবার ভ্ন্য কর্মোগ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা বাড়িয়া যাইতে 
পারে । যে-সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিক সংখ্যক পোষ্য আছে বা ব্যক্তি ভবিষ্যতে 
নিদিষ্ট আয় পাইবার জন্য বর্তমানে ২ঞ্চয় করিতেছে, সেখানে ইহা খুবই সত্য । 
ভাল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে আয়জনিত চাহিদার স্থিতি 
স্গাপকত। কম (006 2185010105 0৫6 06108100 101 11)001702 15 90081] )। 
যে-শিল্পের উপর অধিক কর আরোপ কর! হইয়াছে সেখানে মুনাফার হার' 
তুলনামূলকভাবে কমিয়া যাওয়ায় সেই শিল্প হইতে মূলধন সরিয়! অন্ত শিল্পে 
( ষেখানে তুলনায় কর অধিক নহে ) চলিয়া যাইতে চাহিবে। অনেক সময়ে 
ৃ এইরূপ মূলধনের ক্ষেত্রাস্তরে নিয়োগ লমাজের সামগ্রিক, 
উপাদানসমূহের উৎপাদন বাড়াইতে পারে বা সামাজিক উপযোগিতার 
8812 দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় (যেমন মদ, গাঁজা বা 
আফিমের উপর কর )। যেমন, আমদানি-শুক্কের ফলে 
দেশের শিশু শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে 
এইয়প কর-আরোপনের ফলে মুলধন-নিয়োগের যেরূপ দিক্‌-পরিবর্তন ঘটে: 
তাহা অবাঞ্নীয়, যেমন রপ্তানি-শুক্কের ফলে দেশের রপ্তানি শিল্প হইতে 
মূলধন সরিয়া আমিতে পারে । অন্থপাজিত মূল্য বৃদ্ধির উপর (01568060. 
[17506209606 ) এবং মূলধনের সকল ব্যবহারের উপর সমভাবে কর স্থাপিত 
হইলে ( ফেমন, আয়কর ) উপাদানের ক্ষেত্রাস্তরে নিয়োগ বা নিয়োগে দিক 
পরিবর্তন ঘটে নী। র 
যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে স্থানীয় করের ([1.০০৪1 7868) হাব অধিক" 
হয়, তাহা হইলে মূলধন পর কোন অঞ্চলে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে 


সরকারী আয় ও করনীতি ৪০২৮, 


সাধারণভাবে, কর-আরোপনের ফলে দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কিছুটা 

ব্যাহত হইবেই। যদি অবশ্ত সেই আক হইতে উপযুক্ত 

উত্পাদন ও কর্ম- 

সমস্বানের উপর কলাফন ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে থাকে, তবে সেই ব্যয়ের দর 
সমাজে উৎপাদনবৃদ্ধির প্রবণতা করের দরুণ উৎপাদন' 

হাসের প্রবণতা হইতে অধিক হুইঁভে পারে। 

কয়েকটি কর ও তাহাদের করপাত (50706 6856৪ ৪:00. 6১61: 

218080650০6 ) 

১। আস্কর €1:500276 (৪3): সাধারণত, আয়করকে সর্বশ্রেষ্ঠ, 
প্রত্যক্ষ কর বলিয়। মনে কর] হয়। তাহার কারণ হইল করদাতা ইহাকে অপর 
কাহারও নিকট অপসারণ করিতে পারে না । স্তরাং ইহার করঘাত ও করপাত 
একই ব্যন্তির উপর এইরূপ ধরিয়া লওয়া চলে । কল্উইন্‌ কমিটিও সাধারণভাবে 
এই মত সমর্থন করিয়াছেন ।* এই বিষয়টি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা! 

যাউক। 

কেহ কেহ বলেন যে, ব্যবসায়ীরা তাহাদের উপর আরোপিত আয়করকে 
কিছুটা! অপসারণ করিতে পারে ; দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য বাড়াইতে পারিলেই ক্রেতা” 
দের নিকট অপসারণ কর! অনেকাংশে সপ্তব হইল । “কোন ব্যবসায়ী দ্রব্যের 

দাম নিরধারণ করার সময়ে যখন তাহার ব্যয়ের হিসাব করে, 
ব্যবসায়ীদের যুক্তি £ 
কিছুটা অপসারণ সম্ভব তখন সে পরোক্ষভাবে হইলেও চিন্তা করিয়া! থাকে যে 
তাহাকে কি পরিমাণ আয়কর দিতে হইবে, এবং বাজারের 
অবস্থা তাহার অনুকূল হইলে সে এমন স্তরে দাম স্থির করে যেখানে তাহার 
ইচ্ছা বা প্রয়ে(জন অনুযায়ী নিয়তম নীট আয় সে পাইতে পারে ।« * 

কিন্তু ব্যবসায়ীদের এই যুক্তি ধনবিজ্ঞানীরা মানিতে পারেন নাই ॥ 
তাহাদের মতে, বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্র ছাড়া, আয়করকে অপসারণ করা 
চলে না, দামের মধ্যেও ইহা প্রবেশ করে না। যেমন ভালটন্‌ (10816072) 
বলেন যে, অন্তান্ত স্থির ব্যয়ের মত আয়কর কোনরূপ নির্দিষ্ট ব! স্থায়ী ধরদের' 
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১০ অর্থ তত্ব 


ব্যয় নয় (10018 0006 ০৮61768.0 ০138:£০ )। ব্যবসায় হইতে আয়ের ক্ষেজ্ে 
ইহা হইল নীট মুনাফার উপর কর, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যয় বাদ দিয়া 
'ষে উদ্ৃত্ত টাকা ফার্টর হাতে রহিয়া গেল তাহার উপর কর। ন্মুতরাং 
'দামের মধ্যে ইহা প্রবেশ করে না। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ীরা দ্রব্যের জন্ত 
বাজারে কি দাম পাইবেন, তাহা আয়কর ছার! প্রভাবিত হয় না। যেমন, 
কোন একচেটিয়া ব্যবসাদার যে-বিন্ুতে উত্পাদন ও দাম স্থির করিলে একচেটিয়া 
রেডিনিউ সবচেয়ে বেশি পাইবে নিশ্চয় সে সেই শ্তরেই দাম নির্ধারণ করিবে, 
কারণ অন্য কোন দামে তাহার মুনাফ! সর্বাধিক হইতে পারে 
কেন আরকর দামের 
রে না। তাহার উপর কর আরোপিত হইলেও সে অন্ত বিন্দুতে 
না দাম স্থির করিবে না, ফলে আয়কর তাহার দামের মধ্যে 
প্রবেশ করিতে পারিল না। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে 
কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা আরও অস্ুবিধাজনক | তাহার ক্ষমতা তিন দিক 
হইতে সীমাবন্ধ। (ক) প্রতিযোগীর দ্রব্য ও তাহার দ্রব্য আকার ও প্ররুতিতে 
সমান) (খ) অন্ান্ত প্রতিযোগীদের যোগান নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতা 
তাহার নাই, সুতরাং সে নিজদ্রবোর দাম বাড়াইলে অন্ঠেরা যোগান বাড়াইয়া 
“দিবে, এবং (গ) প্রতিষোগীরা উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইয়া তাহাদের উৎপাদন- 
'ব্যয় কমাইয় দিবে এবং তাহার চেয়ে কম দামে বাজারে বিক্রয় সুরু করিবে। 
প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম হইল প্রাস্তিক উদ্যোক্তার ব্যয়ের সমান ; 
প্রান্তিক উদ্যোক্তার কোন উৎ্ত্ত থাকে না, তাহার কর দিবার ক্ষমতা নাই। 
তাই আয়কর দামের মধ্যে প্রবেশ করে না । প্রান্তিক উদ্তোক্তাকে কর দিতে 
হইলে সে ব্যবসায় ছাড়িয়া উঠিয়! যাইত, দ্রব্যটির মোট যোগান হাস পাইত, 
করের দরুণ দাম বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু প্রান্তিক উদ্মোক্ত। কর দেয় না, তাই করও 
দামের অন্তভূক্ত হয় না। 
যৌথমূলধনী কোম্পানীর আয়করের ক্ষেত্রেও (০0100917566 100109 2) 
দেখা যায় যে, ইহার অপপারণ ঘটে না। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ব্যক্তিগত 
ৃ মালিক নহেন, তাই তাহাদের মধ্যে অপসারণের চেষ্টা 
আয়ের “ নাই। উপরস্ত, বদিও মুনাফার উৎসবিন্দুতে সমান হারে 
কর আরোপিত হয় (808৪. 080 1866 ৪6 076 50780০6 ) 
বু ধনিক শেয়ার-ক্রেতার! অধি-কর (5019) দেন, আবার কম বিশ্তবান 
শেয়ার ক্রেতারা রিবেট (1৪৮৪৩ ) ফেরৎ পান। বিভিন্ন স্তরের ব্যকি লইয়! 


সরকারী আয় ও করনীতি ৪১৯ 


“শেয়ার ক্রেতাগোঠী গঠিত বলিয়া কোন কোম্পানী ভ্রবোর দাষ বাড়াইকে 
'ততট! উৎস্থক হয় না। ব্যক্তিগত মাপিকানায় পরিচালিত ফার্গুলির উপর 
বিভিন্ন হারে ও পরিমাণে আয়কর আরোপিত হর, প্রতেতকট ফার্ম উহ। দামের 
সঙ্গে যোগ করিলে বাজারে প্রতিটি ফার্ষের দাম পৃথক হইত। কোন কোন 
-ফার্ম তাহাদের প্রতিযোগীদের হটাইয়া দিবার জন্ত দাম কষ বাড়াইত। দাষ 
বাড়াইবার এইরূপ ঝুঁকি সহসা কোন ফার্ম তাই লইতে পারে ন|। বিদেশী 
প্রতিযোগিতার ভয়েও দেশের মধ্যে এইকণ দাম-বাঁড়ান সম্ভব নহে । 
সর্বশেষে, আর একটি কথা বলা দরকার। আয়করের অপসারণ সম্ভব হয় 
না কারণ যাহাদের উপর কর আরোপিত হইল তাহার্দের যোগানের স্থিতি- 
স্থাপকতা খুব কম, একেবারে নাই বলিলেও চলে । অর্থাৎ 
ব্যক্তির যোগান ও ৰ 
আয়ের জন্ত চাহিণা. আয়কর দিতে হইবে বলিয়া লোকে আর কর! বন্ধ করিয়া 
উভদ্ই অস্থিতিস্থাপক দেয় না কাজের যোগান দিতেই থাকে । তাহ! ছাড়া, 
আয়কর হইল সাধারণ বা সাধিক ধরনের (€67601); 
ফলে এক ধরনের জীবিকা হইতে সরিক্। গিরা অপর ধরনে আমন করিলেও 
তাহাকে কর দিতে হয়; কর-ঘ।রোপিত-ব্যক্তি নিজের যোগান কোন দিকে 
সংকুচিত করিতে পারে না। আয়ের জন্ ব্যক্তির চাহিদাও সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক 
অর্থাৎ আয়ের উপর কর হইলেও সে আয়-কর! স্থগিত রাখে না। এই কারণেই 
আয়-কর এড়ান সম্ভবপর নয়। 
অধ্যাপক সেপিগ ম্যান (961120180,) অবশ্য হইটি বিশেষ অবস্থার কথা! 
বলিঘ্বাছেন যখন আয়কর দ্রব্যের দামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। প্রথমত, 
দ্রুত দাম-বৃদ্ধির আবহাওয়ায় উদ্ভোক্তার! করের সমান পরিমাণে দাম বাড়াইয়া 
দিতে পারে। স্বপ্লকালে ইহা সম্ভবপর । কিন্ত দীর্ঘকালে, এই শিল্পে বেশি 
দাম পাওয়া ষায় এই প্রপোভনে আারও অনেক ফার্ম প্রবেশ করিবে, তাই দাস 
'কমিয়া আসিবে, করাপসরণ লোপ পাইবে । দ্বিতীয়ত, কোন বিশেষ অঞ্চলের 
হি মধ্যে, অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা সৃষ্টি করিয়া কোন 
জের খুচরা দোকানদার যখন কাজকারবার চালার, তখন এই 
অবস্থায় সে নিজের উপর আরোপিত করের কিছু অংশ 
বধিত-দামের মাধ্যমে ক্রেতার উপর চাপাইকা দিতে পারে। 
অধ্যাপক রবার্টননও (7২০0500০7, ) মনে করেন যে, আন্নকর কিছুটা! 
সপরিমাণে অপসারণ কর। সম্ভবপর । তাহার মতে, ভ্রধ্টর দাম যদি প্রভিনিষি- 
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স্থানীয় ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়, তবে দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে অস্তত 
ধরিয়া লইতে হইবে যে, এ ধরনের ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা! 
পাইতেছে। দীর্থকালীন এই স্বাভাবিক মুনাফা তাহার ' 
প্রান্তিক ব্যয়েরই অস্তভূ্ত। এই স্বাভাবিক মুনাফাই উদ্বোক্তার আয় এবং 
ইছারই উপর আয়কর লওয়া হয়। আয়কর বাড়িলে এই ধরনের ফার্ম উৎপাদন 
কমাইবেন, এমন কি একটু উন্নত ধরনের ফার্মগুলিও উৎপাদন হাস করিবে, 
ইহার ফলে দাম বুদ্ধি পাইবে । রবা্টসন তাই মনে করেন যে, যদি আয়করের 
হারে বৃদ্ধি বেশি হয় এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া লইয়! বিশ্লেষণ করা হয়, 
তবে আয়করের 'অপসরণ একেবারে সম্ভবপর নয়, এমন কথা বলা চলে না। 
মাসঠ্েভ, ( 1+95£18৮€ ) প্রমুখ আধুনিক ধনঝিজ্ঞানীরাও মনে করেন যে, 
কোস্পানীসমূহের উপর নির্ধারিত আয়কর বা মুনাফাকর বহুক্ষেত্রেই দামের উপর 
গ্রভাখ বিস্তার করে। ম্বপ্পকালে ফার্মের চল্তি মূলধন ( %/01:151175 ০901091-) 
হইতে প্রতিদান বা আয়ের ভিত্তিতেই এই কর দেওয়া হয়, তাই উৎপাদন-ব্যয় 
প্রভাবিত হয়। তাহ ছাড়া, পাঁরচালনার পরিশ্রমিককে মোটামুটির মুনাফার 
ধংশ বলিয়াই মনে করা চলে; আয়করের ফলে এই 
পারিশ্রমিকের অংশ কমিয়া যায়, উচ্চপদস্থ পরিচালকবৃন্দ 


দাম াড়াইতে সচেষ্ট হয়। একচেটীয় ও অলিগোপলীয় ব্যবসায়ীর আয়করের 
প্রভাবে নিজের উৎপাদন ও দামনীতিতে (০৪০০৮ ৪00 70116 7001105 ) 
পরিবর্তন আনে। সংঘবদ্ধ দরকষাকষির ক্ষেত্রে ফার্ষের মজুরি দিবার ক্ষমতা 
যখন বিচার করা হয়, তখন আয়কর বাদ দিয়া হছিলাব করা হয়। মালিকপক্ষ 
শর্তিশালী হইলে এই অবস্থায় আয়করের কিছু অংশ শ্রমিকদের উপর 
অপসারণ সম্ভব হয়। দীর্ঘ-কালে আয়করের ফল দেখা যাঁয় দেশে মূলধনের ও 
উদ্তোগক্ষমতার ষোগানের মাধ্যমে 1* 


সরবার্টসন কি বলেন 


মাস্গ্রেভ, কি বলেন 
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«একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপর কর € 4. £৪. ০7. 01০50১01$ ) 

একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উপর কর ছুই উপায়ে আরোপিত হইতে পারে £ 
(১) উৎপাদন-পরিমাণ হইতে নিরপেক্ষ ভাবে (10052615061 0£ 10002১1% 
০096) অথবা, (২) উতৎপাদন-পরিমাণের উপর | 

উৎপাদন-পরিমাশ নিরপেক্ষভাবে আরোপিত কর দুইটি রূপ লইতে পানে ঃ 
(ক) যোটমাট কিছু পরিমাণ কর (111005000 0) ) অধবা, (খ) একচেটির! 
সুনাফার উপর শতকর! কিছু হারে। এই উভয় ক্ষেত্রেই করপাত হইল 
একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উপর, কারণ ভোগকারী বা ক্রেতাদের উপর দাম-বৃদ্ধিয 
মাধ্যমে করভ্বার অপসারণ করা সম্ভব নয়। একচেটিয়া ব্যব্সায়ী এখন 
পরিমাণ উৎপাদন করে এবং এমন দাম বাধিয়া রাখে যেখানে ভাহার নীট 
[ক] গোটাসুট-কিছু- একচেটিয়া মুনাফা সবচেয়ে বেশি। এই দাম হইতে 
পরিমাণ কর এবং. বিচ্যুতি ঘটিলে, অন্ত কোন দাম নির্ধারণ করিলে তাহার 
সি লাভ কমিয়। যাইবে, সর্বাধিক পরিমাণ থাকিবে না । 

তাই, (ক) মোটামুট-কিছু-পরিমাণ কর ধার্য হইলে সে 

'দ্বাম বাড়াইতে চাহিবে না, প্রান্তিক রেভিনিউ (8) এবং প্রান্তিক ব্যয়ের 
(045) সমতার বিন্দুতে উৎপাদন ও বিক্রয় কার্ধ চালাইতে থাকিবে । সমস্ত 
করপাত তখন দে নিজেই বহন করিবে, কারণ করের পূর্বে যে দামে তাহাগ্স 
সর্বাধিক রেভিনিউ হইত, করের পরেও সেই দামেই রেভিনিউ সবচেয়ে বেশি । 
(খ) যদি আমার একচেটিয়া মুনাফার উপর শতকর! কিছু হারে কর 
আরোপিত হয়, যেমন 15% হারে; তাহ! হইলেও দাম পাণ্টাইবার কোন 
কথ। উঠে না। করদানের পরে তাহার নীট রেভিনিউ হইবে সর্বাধিক 
পরিমাণের 85%। ন্ুতরাং একচেটয়ার উপর সমানুপাতিক আয়কর 
(9:০০:0008] 10000208683) বসাইলে উহার করপাত একচেটিয়া 
ব্যবসায়ীর উপরই পড়িবে । 

যখন একচেটিয়া ব্যবলায়ীর উৎপাদন-পরিমাণের উপর কর আরোপিত হয়, 
এবং উৎপাদনে পরিবর্তন আসিলে কম-হারও পরিবঠিত হয়, তখন এই করের 
করপাত নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর । ভ্রব্যটির 
চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে একচেটিস। ব্যবসায়ী দাম বাড়াইয! 
'ক্রেতাদের উপর কর অপপরণ করিতে পারিবে, করপাত তখন ক্কেতাদের 
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উপর। অপরপক্ষে, দ্রব্যটির চাহিদা! স্থিতিগ্থাপক হইলে, একচেটিয়া! ব্যবসায়ীকে 
উৎপাধপ পরিমাণের অন্তত কিছুটা করপাত বহন করিতে হইবে, কারণ পূর্ণ 
উপর কর কর-পরিমাণে দাম বাড়াইলে চাহিদা বেশি কমিয়! যায়। 

যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে সে কভট। 
কর অপসরণ করিতে পারে । যোগান যতটা স্থিতিস্থাপক হইবে, ততই করেন 
বেশি-অংশ ক্রেতাদের নিকট অপসারণ করা সম্ভবপর হইবে। ক্রমহাসমান 
প্রতিদানের নিয়ম কাধকরী হইলে করের ফলে দামবৃদ্ধি হইলেও এই দাম 
পূর্বাপেক্ষা কম হয়, কারণ উৎপাদন কিয়! যাওয়ার গড় ও প্রান্তিক ব্যয় কমে, 
এবং এই কম ব্যয়ের সহিত কর-পরিমাণ যুক্ত হয়। আবার ক্রমবর্ধমান 
প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী থাকিলে উৎপাদন কমিলে গড় ও প্রাস্তিক ব্যয় 
বৃদ্ধি পায়, ফলে উহার সহিত করের পূর্ণ পরিমাণ যুক্ত হইলে কর-পরবর্তীকালের 
দাম পূর্ববর্তী দাম অপেক্ষা বেশি হইয়া পড়ে। সুতরাং, ক্রমবর্ধমান প্রতি- 
দানের নিয়ম কার্যকরী থাকিলে, হ্বাসমান প্রতিদানের তুলনায়, ক্রেতাদের উপর 
করের ভার অধিকতর । 


আমদানি-রপগ্তানি-শুক্কের করপাত € 2)01061)06 0£ 1000901:%- 
[0৮ (06125 ) 


সাধারণত দেখা যায়, বহির্বাণিজ্যের উপর শ্ুক্ক আরোপ করিলে উহার 
আধিক ভার আম্দানিকারী ও রপগানিকারী ্রইটি দেশের মধ্যে ভাগ হইয়া 
যায় । করপাতের কতটা অংশ কোন্‌ দেশ বহন করিবে তাহা নির্ভর করে, 
চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর | চাহিদার তীব্রত৷ যাহার যত 
বেশি করপাতের তত বেশি অংশ তাহাকে বহন করিতে হইৰে। 
যেমন, কোন দেশ আমদানি শুন্ধ আরোপ করিলে আমদানিকারী। 
ব্যবসায়ী দামের সহিত উহাকে যুক্ত করিয়া, অর্থাৎ দাম বাড়াইয়া, ক্রেতাদের 
আমাদি-দ্ের ভার £ নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লইতে পারিবে । 
চাহিদার দিক হইতে কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা] যদি স্থিতিম্থাপক হয়, 
তবে দাম, একটু বাড়াইলে চাহিদা অধিক হ্রাসের সম্ভাবনা । 
এই অবস্থায় আমদানিকারী .নিজে করপাত বহন করিতে বাধ্য হইবে। 
বদি আমরা ধরিয়া লই যে, এই আমদানিকারীর] শ্বাভাবিক মুনাফার বেশি 
পাইতেছে না, তবে তাহারা অন্ত ব্যবসায়ে চলিয়া যাইতে থাকিবে । এই 
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অবস্থায় যোগান কমিবে ও দাম বাড়িবে, উহ! ক্রেতাদেরই বহন কক্পার, 
সম্ভাবনা । যদি অবশ্য বিদেশী উৎপাদকের যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়, ( অর্থাৎ 
সেদাম কম পাইলেও উৎপাদন কমাইতে পারে না), এবং তাহার সম্মুখে 
আর অপর কোন বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবন! থাকে, তবে এই করপাত অনেকটা 
(বা কিছুটা ) বিদেশী উৎপাদকের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া চলে । 

আরও একদিক হইতে বিষয়টি বিচার কর! চলে ঃ যেদ্দেশ আমদানি গু্ক 
আরোপ করিল, সেই দেশে এ দ্রব্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কিরূপ । 
নিজদেশে দ্রব্টির যোগান যত বেশি স্টিতিন্থাপক ততই দাম বৃদ্ধি কম 
হইবে, ফলে আমদানি শুক্কের বেশি '.অংশ বহন করিবে বিদেশীরা । 
আমদানি শুক্কের ফলে দাম একটু বাড়িলেই দেশের মধ্যে 
উহার উৎপাদন যদি খুব বাড়ে, তবে স্বভাবতই এই 
করভারের বেশি অংশ বিদেশী উৎপাদকের দিকে অপলারণ করা চলে। 
ঠিক এইরূপে বল! চলে যে, বিদেশী যোগান যত কম স্থিতিস্থাপক এবং দেশীয়, 
যোগানের তুপনায় যত কম, তাহাকে শুক্র তত বেশি অংশের ভার বহন 
করিতে হইবে। 

রপ্তানি-শুক্কের ভার সাধারণত বপ্ানিকারী নিজেই বহন করে, কারণ 
কোন একজন রপ্তানিকারী একা বিশ্বের বাজারে একটি দ্রব্যের দাম প্রভাবিত 
রগানিশুদ্ষের ভার. করিতে পারে না। তবে (ক) কোন রগানিকারী যদি 

একটি দ্রব্যের যোগানে একচেটিয়া অধিকার পায়, অথবা 

(খ) বিদেশে দ্রব্যটির জন্য চাহিদ। অন্থিতিস্থাপক হয়, এবং (গ) রপগানিকারীর 
সম্মুখে দ্রব্যটির জন্য বিকল্প বাজার থাকে, তবে রপ্তানি-গুকের পূর্ণ পরিমাণে 
দাম বাড়াইয়া উহ! বিদেশী ক্রেতার নিকট অপসারণ কর! সম্ভবপর | 

যদি কোন দেশ প্রধানত কাচামাল রপ্তানি করে বে এই সকল প্রব্যের 
জন্ত চাহিদা সাধারণত অস্থিতিস্থাপক ; অথচ তাহার আমদানি হইল শিক্পজাত 
দ্রব্য, উহাদের চাহিদা! সাধারণত স্থিতিষ্থাপক। এই অবস্থায় সেই দেশের 
আমদানি-রগানি শুকর কিছুটা বিদেশীরা বহন করিবে। কিন্তু যদি 
বিদেশীদের হাতে এই কাচামালের অপর কোন উৎস থাকে, অথব! মাল 
বিক্রয়ের বিকল্প বাজার থাকে, তবে তাহারা তোটেই করভার বহন করিবে না। 
নুতরাং, দেখা যায় যে, খুব কম ক্ষেত্রেই এই সকল শুকর ভার বিদেশীদের 
নিকট অপসারণ সম্ভবপর | 


যোগানের দিক হইতে 


শ৪১%৬ অর্থ তত্ব 


উপসংছারে আমরা ডাল্টনের ভাষায় আমদানি-রপ্তানি গুক্ধের করপাত্ত 
সম্পর্কে মূলনীতি উল্লেখ করিতে পারি। ভিনি বলিয়াছেন, “7৪3৪5 ০ 
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জমি ও বাড়ির পর কর (4 6৪ ০০ 1910 ৪:50. 051101088) 
যদি দেশের সকল জমির অর্থনৈতিক খাজনার (6০015073$0 230 উপর 
“কর আরোপিত হয়, তবে তাহার করপাত জমির মালিকের উপর পড়ে । 
সকল জমির অর্থ ৈত্তিক আমরা জানি খাজনা হইল উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে উচ্্ভভ 
খাজলায় উপয় (50155), ইহা দামের অন্তভূক্ত নয়, সুতরাং দাম 
বাড়াইয়া জমির ব্যবহারকারীর উপর ইহাকে অপসারণ করা 
চলে না। এই উদ্ধৃত্ত বা খাজনা হইতেই কর দিতে হয়, জমির মালিক 
তাই এই কর বহন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু, যদি মালিকেরা উতর 
সবটুকুই ইতিমধ্যে খাজনা হিসাবে তুলিয়া লইতে না থাকেন, তবে খাজনা 
বাড়াইয়া করের কিছু অংশ জমির ব্যবহারকারীর উপর অপসারণ করিতে 
পারেন । 
যদি দেশের সকল জমির উপর একসঙ্গে কর আরোপিত না হইয়া কোন 
একটি বিশেষ শল্ত-উৎপাদনকারী জমির উপর আরোপ কর! হয়, তবে কিছুটা 
কর-অপসারণ সম্ভবপর । যেমন, কেবল চাঁউৎপাদনকারী 
কোন বিশেষ শব্ত 
উৎপাদনের ব্যবহারের জমির উপর কর অঃরোপিত হইলে, এই কর এড়াইবার 
উপর জন্ক এ জমিতে চ। ব্যতীত অন্তান্ত শশ্ক উৎপাদন সুরু 
হইতে পারে । ফলে চা-এর উৎপ।দন হাস পাইবে, ইহার 
দাঁম বাড়িবে, ক্রেতার! বর্ধিত দাম দিতে রাজি থাকিলে করের ভার তাহাদের 


উপর পড়িবে। " 
আবার, জমি হইতে উৎপাদনের পরিমাণ অনুধারী করহার ধার্য কর! 


1)91001)) 2940180 2াসিতোি, ঠ 52. 


সরকারী আয় ও করনীতি ৪১৭ 


হইলে করপাত নির্ভর করিবে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্টিতিস্থাপকতার উপর । 
ব্রার এই করের দরুণ শন্তের উৎপাদন-বায় বুদ্ধি পাইবে, 
অনুযায়ী করের ভার উহাদের দাম বাড়িবে। চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে 
করের পূর্ণ পরিমাণে দাম বাড়িয়া যাইবে, ফলে ক্রেতাদের 

উপর করপাত হইবে, খাজনা সমানই থাঁকিবে, জমির মালিক এইবপ 
অবস্থায় করাহত হইবে না। অপরপক্ষে, চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে, 
শন্তের দাম বাঁডিলে উহার চাহিদা বিশেষভাবে কমিয়। যায়, উৎপাদন হাম 
পায়, প্রান্তিক জমিতে উৎপাদন বন্ধ হয়, খাজনা কমে, জমির মালিক কর বহন 
করে । 

বাড়ির উপর কর বসাইলে উহার সর্বশেষ ভার কে বহন করে? ইহার 
করপাত অন্তত চারিটি শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত হইতে পারে £ বাড়ির মালিক, 
বাাডর ভাড়াটিয়া, বাড়ির নির্মাতা ও বাড়িতে যে দ্রব্যটির ব্যবসায় চলিতেছে 
তাহার ক্রেতারা । ইহাদের মধ্যে প্রধান ছুই শ্রেণীর, অর্থাৎ মালিক ও 
ভাড়াটিয়ার মধ্যে, সাধারণত করভার বহন করে ভাড়াটিযারা, কারণ বাড়ির 
বাডিরউপর করেনতার জর চাহিদা 'শহিতিহ্থাপক। তবে কমের পূর্ণ পরিমাণ 
চারিটি শ্রেণীর উপর বাড়িভাড়া খাড়াইলে ভাড়াটিয়ার যদি অস্ত্র চলিয়! 
পড়িতে পারে যাইতে সুরু করেন, তবে বাড়ির মালিক বাধ্য হইয়া 

করভার কিছুটা বহন করিয়া থাকেন। বাড়ির উপর 

উচ্চহারে কর বসাইলে বাড়ি-তৈয়ারীর পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া যায়, 
নির্মাণকারীরা কম পারিশ্রমিক লইতে রাজি হইলে করের কিছুটা অংশ 
তাহাদের উপর ঠেলিয়! দেওয়া চলে। বাড়ির উপর উচ্চহারে কর বসাইলে 
কম বাড়ি তৈয়ারী হইতে পারে, ফলে বাড়িভাড়া বাড়িয়া যাইবে ; এই অবস্থায় 
ভাড়াটিয়ার করভার বহন করিবে । কিস্তু ভাড়াটিয়। যদি দোকানদার হয়, তৰে 
সে তাহার জিনিসপজ্জের দাম অল্প একটু বাড়াইয়৷ বধিত ভাড়া এঁ দ্রব্যের 
ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারে, অর্থাৎ এই কর সে 
ক্রেতাদের উপর অপসারণ করিতে পারে । 
করের মুলধনীকরণ (08515511596005. ০£085:65) 8 

করভার এড়াইবার আইনলঙ্গত উপায় বলিতে” গেলে একটিই, ইহ! হইল 
করের মুলধনীকরণ (০97/6911586100 ০: 81091059001) 0£ ৪3)। কোন, 

২৭ 


৪১৮ অর্থ তত্ব 


ব)ক্তি কোন স্থাক্ী সম্পত্তি ক্রয় করার সময়ে লক্ষ্য করে যে, এই সম্পত্তি হইতে 
করের মুলধনীকরণ . আয়ের উপর কোনরূপ কর আরোপিত আছে কি না। 
কাহাকে বলে স্থায়ী সম্পত্তির উপর কর আরোপিত থাকিলে উহা হইতে 
নীট আয় কমিয় যায়, ফলে নৃতন ক্রেতাপ! এই সম্পত্তির জন্ত 
কম দাম দেয়। ইহাকে বলে করের মুলধনীকরণ। করের পরিমাণকে প্রচলিত 
স্থদের হারে মূলধনে রূপান্তরিত করিয়৷ সেই হিসাব অনুযায়ী ক্রেতার! সম্পত্তির 
জন্য কম দাম দিতে প্রস্তত হয়। একটি উদাহরণ [দলে বিষয়টি বুঝ] যাইবে। 
মনে কর, একটি বাড়ি হইতে বরে 100 টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। বাজারে 
প্রচলিত সুদের হার হইল নাৎসরিক 5% | এই অবস্থায় এ বাড়িটির দাম 
হইবে 2000 টাকা । মনে কর, বাড়ি ভাড়ার উপর 10% হারে নূতন কর বসান 
হইল । কর দিবার পরে এ বাড়ির নীট আয় দাড়াইবে 90 টাকা । বাজারে 
এপ করার এঢান 5% দের হার অনুযায়ী এই 90 টাকাকে মূলধনে পরিণত 
লম্তব করিয়া দেখ! যায় বাড়িটির দাম হইবে 100 টাকা । 
বাড়ির ভবিষ্যৎ ক্রেতারা জানে যে, উহার আয়ের উপর 
কর আরোপিত হইয়াছে, তাহার এই করকে মুলধনে রূপান্তরিত করিয়া, 
বাড়ির পূর্ব-যূল্য হইতে উহা বাদ দিয়া কম দামে বাড়িটি কিনিবে, এইরূপে 
ভবিষ্যতে চিরকালের জন্য কর-ভার এড়াইয়৷ যাইবে । এই ক্রেতা ভবিষ্যতে 
10 টাকা কর দিবে, কিন্তু সেযে 200 টাকা কম দাম দিয়াছে, সেই 200 
টাকার মূলধন হইতেই 5% স্থদের হারে তাহার 10 টাক! আয় হইবে, তাই 
প্রকৃতপক্ষে কমদামের মাধ্যমে সে কর এড়াইতে পাবিয়াছে। আর বাড়ির 
বর্তমান বিক্রেত1 বা! মালিক কম দাম পাইয়। এই করভার বহন করিয়াছে। 
বাড়ির বর্তমান মালিক ছুই দিক দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । করের দরুণ 
তাহার বর্তমান আয় কমিয়া গেল; আর যদি সে এই আয়-হাস এড়াইবার 
জগ্ত বাড়িট বিক্রর করিতে চায় তবে তাহাকে কম দামে বিক্রয় করিতে হইবে । 
কর-আরোপণের পরবর্তীকালের ক্রেতারা কম দামে সম্পত্তি কিনিয়া করের 
ভার এড়াইতে পারিবে । এইজগ্তই একটি কথা চলিত আছে যে “পুরানে! 
করের কোন কর-ভার নাই” (৫৪ 910 লৈ 15 00 6৪৮) 1 
করের এইরূপ মলধনীকরণ সম্ভব হয় যদি ইহার অনুকুল পরিবেশ থাকে, 
অর্থাৎ কয়েকটি শর্ত বজায় থাকে । প্রথমত, যে সম্পত্তি আয়ের উপর কর 
আরোপিত হইতেছে উহা! দীর্ঘন্ধয়ী ধরনের হওয়া দরকার । গ্থায়ী না হইলে 


সরকারী আয় ও করনীতি ৪১৯ 


করের ফলে উহা! হইতে আয় কমিবে, ফলে যোগান হাস পাইবে । তখন 
উহার দাম বাড়িবে। এইরূপে করভার ক্রেতাদের উপর 
মূলধনীকরণের 
শর্তনমূহ অপস্থত হইবে । দ্বিতীয়ত, করটি এমন হুইবে যে, সকল 
ধরনের সম্পত্তির উপর ইহা আরোপিত হয় না, কেবল 
বিশেষ কোন এক. ধরনের স্থায়ী সম্পত্তির উপর ইহা আরোপিত হইতেছে । 
সকল ধরনের সম্পত্তির উপর এই কর বসান হইলে লগ্বীকারীর। সর্বশ্রই এই 
কর দিতে বাধ্য, 'অপর কোথাও গেলে এই কর এড়ান চলে না । ভূতীয়ত, 
করটি এমন হইবে বাহাতে ক্রেতাদের নিকট অপনারণ করা৷ সম্ভব হয় না। 
করের মূলধনীকরণ বলিলে বোঝা! যায় সম্পত্তির মূলধনীমূল্য হাস পাওয়া (& 
5000০010010 0106 ০801691] ৪106. 06 0006 ৪55০6); ইহা তখনই সম্ভব 
যদি এই করের অপসারণ সম্ভব না হয়?) চতুর্থত, করের পরেও সম্পত্তির 
যোগান ও চাহিদার সাধারণ সম্পর্কগুলিতে কোনরূপ পরিবর্তন আসিলে চলিবে 
ন।» উহারা মোটামুর্টি সমানই থাঁকিবে। যেমন বাড়ির আয়ের উপর কর 
বসান-র পরে যদ্দি হগাৎ বাড়ির চাহিদ] খুব" বাড়িয়া যায়, তবে বাড়ির দাম 
বাড়িয়া যাইবে, করের মুলধনীকরণ না-ও ঘটিতে পারে। 
আর একটি বিষয় মনে রাখা দরকার | এইরূপ সম্পত্তির উপর কর-হার 
হাস পাইলে বা ইহাদের বিশেষ কোন সুবিধা দেওয়া হইলেও একধরনের 
মূলধনীকরণ ঘটিতে পারে । কোন সম্পত্তির উপর কর- 
পল হার হাস বা কোনরূপ বিশেষ সুবিধাদানের ফলে ওই 
দিতে পারে সম্পত্তির মৃলধনী মূল্য বুদ্ধি পায়। মনে কর, বাড়ি ছাড়া অন্ত 
সকল প্রকার সম্পত্তির উপর কর আরোপিত হুইল। এই 
বিশেষ সুবিধা পাওয়ার জন্ট, এই সুবিধার আধিক পরিমাণকে ক্রেতার] মূলধনে 
রূপান্তরিত করিবে, এবং বাড়ির জন্ত পূর্বাপেক্ষা বেশি দাম দিতে রাজি হইবে । 
অনেক ধনবিজ্ঞানী বলিতে চান যে করের মুলধনীকরণ একপ্রকার 
পশ্চাৎমুখী অপলারণ (০৪০1:৪1:0 51016008 )1 তাহাদের মতে নূতন ক্রেতা 
সম্পত্তির জন্ত কম দাম দিয়! করের ভার পুরাতন মালিকদের নিকট ঠেলিয়া 
দিতেছে, তাই ইহা একপ্রকার, অপসারণ। কিন্তু, করের 
অপলারণ ও মুলধনীকরণের মধ্যে বিষ পার্থকা আছে। 
বিশেষ কোন কর অপসারণের তাৎপর্য হইল প্রতিবার 
বিক্রয়ের সময়ে এই করের দরুণ ভরব্যটির মূল্য কর-পরিমাণ পরধস্ত কমিয়া যাইতেছে 


কর-অপসারণ ও কর- 
মুলধনীকরণ এক নয় 


৪6২০ অর্থ তত্ব 


বিক্রেতার নিকট হইতে কম দামে ক্রেতা দ্রব্যটি ত্রয় করিতে পারিতেছে। 
কিন্তু মূলধনীকরণ হইল করের ফলে ভবিষ্যতে কম আয় হওয়া, বাৎসরিক কম 
আয়গুলিকে বাজারের সুদের হারে মুলধনে রূপাস্তরণ, তাহার ফলে সম্পত্তির 
মূলধনী-মূল্য (089165] ৪105) হ্রাস পাওয়া, একসঙ্গে অনেক বছরের করের 
হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া,। অধ্যাপক সেলিগ্যান এইজন্য বলিয়াছেন 
৭169 0225 51016060) 16021077060 ০8016911560 3) 16 & 99315 
08010911560, 20 0801500 10৫ 51)16650. ূ 
কয়েকটি করের প্রকৃতি ও ফলাফল : আয় কর (5515 
8100. 61205 0৫ 6০57 (83065 2 [1001000-12 ) 
আজকাল পৃথিবীর সকল দেশে কর ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার 
করে আয়-কর। সকল প্রত্যক্ষ করের মধ্যে ইহা সর্ধপ্রধান। সকল উৎসের 
মধ্যে আয়-করের স্ট্িতিস্থাপকতা খুব বেশি । ক্রমবর্ধনশীল নীতি অনুযায়ী 
ব্যক্তির প্রদান ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্রস্ত রাখিয়া ইহার হার 
সাজান চলে। এই কর আদায়ের খরচা কম, তাই ইহা! 
খুবই উৎপাদনশীল (1:90 )। আয়-কর হইতে সরকারের কত আদায় 
হইতে পারে তাহা মোটামুটি সঠিক পরিমাণে হিসাব করা সম্ভবপর | আয়-করের 
আরও একটি সুবিধা এই যে ইহাকে অপসরণ করা চলে না, মোটামুটি ইহার 
প্রত্যক্ষতা ( 01::500)653 ) অপরের তুলনায় বেশি । 
আয়-কর সম্পর্কে আলোচনার সময়ে আরও ছুই ধরণের কর সম্পর্কে জানা! 
থাকা দরকার । অতি-কর (58721-62 ) বলিলে বুঝ যাঁয় উধ্ব আয়ন্তরে 
সাধারণ হারের তুলনায় বেশি হারে কর আরোপ করা। অনেক সময় সাধারণ 
| আয়-করের সহিত এইরূপ অতি-কর আরোপ করা হয়। 
কারী কর ইহাতে ধরিয়া লওয়। হয় যে, কোন এক নির্দিষ্ট স্তরের, 
পরে টাকার বা আয়ের প্রীস্তিক উপযোগিতা খুবই কম। 
যৌথ-কর (০0:20:865-08%) বলিলে বুঝ| যায় যৌথ মূলধনী ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান সমর মোট মুনাফা বা আয্বের উপর কর। শেয়ার-ক্রেতার মধ্যে 
বার্টিত হওয়ার পূর্বে কোম্পানীর আয়ের উপর এই কর আরোপ করা হয়। কর- 
আদায়ের ব্যাপারে কোম্পানীকেই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করিয়া এই কর আদায়, 


করা হয়। | 


আয়করের গুরুত্ব কি 


সরকারী আর ও করনীতি ৪২১, 


কথা হইল কর আরোপের দিক হইতে দেখিতে গেলে 'আয়' কাহাঁকে 
বলে? ধনবিজ্ঞানে "আয়? বলিলে ইহার ছুইটি বৈশিষ্টোর কথা মনে আসে £ 
প্রথমত, কিছু সময়ের মধ্যে ব্যক্তি ইহা পাইতেছে (20২ 0৫ £2০6195 
00101756 ৪. 0210100 046 0106 ) এবং দ্বিতীয়ত, তাহার এই পাওয়া নিয্লিখিত- 
ভাবে অর্থাৎ নির্দি্ই সময় অন্তর বারবার ঘটিতেছে (£2801910065 ০: 
12001712706 )। 
.. আয়কে আবার তিনভাবেও দেখা চলে £ আসল আয়, মানসিক আয় এবং 
আর্থিক আয়। মূলধন বা শ্রমশক্তি হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিক্মমিতভাবে 
দ্রবাযসামগ্রীর যে আোত পাওয়া যায় তাহাই আসল আয় ( 1২6৪] [7)50106 )। 
এই দ্রব্য সামগ্রী হইতে ব্যক্তি যে তৃপ্তি পায়, ভাহার সেই সকল উপযোগিতার 
শআোতই ব্যক্তির মানসিক আয় ( 25501510 115002)5 )। আর আধিক 
আয় (1007255 [5০01৩ ) হইল মূলধন বা শ্রমশত্তির ভাগ্ডার হইতে 
চা নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত কিকূপ টাকা সে পাইতেছে। 
বুঝা যায কর আরোপণের দিক হইতে মানসিক আয়ের ধারণা গ্রহণ 
কর! চলে না, কারণ ইহ] নিতাস্ত অনুভূতির বিষয় এবং 
সমান আয় পাইতেছে এইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুভূতির মাত্রায় বিপুল 
পার্থক্য দেখা যায়। নিখু'তভাবে কোন ব্যক্তির আসল আক জানিতে পার। 
অন্ুবিধাজনক ) ইহার হিসাবও শক্ত । তাই আধিক আয়কেই করের ভিত্তি 
হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু ব্যক্তির কর প্রদান ক্ষমতা হিসাব করার ব্যাপারে 
আধিক আয় সম্পূর্ণ নিখুত মাপকাঠি হইতে পারে না] অর্থাৎ আয় সমান 
হইলেও বিভিন্ন ব্যক্তির আসল আয় পৃথক হইতে পারে । তাই অনেক দেশেই, 
কর আরোপের সময় ব্যক্তির আয় হিসাব করার সময়ে “টাকা ছাড়াও “অন্যান্ত 
স্ুবিধাগুলি” হিসাব কর! হয় । নিজের বাড়ীতে থাকা, বেতনের অংশ হিসাষে 
কোম্পানী হইতে বিনা ভাড়ায় বাড়ি পাওয়া-_-এই সকল সুবিধা যোগ করিয়া 
ব্যক্তির মোট আয় হিসাব করা হুয়। 
বাক্তির আয় হিসাব করার সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার । 
মূলধন হইতে যাহা পাওয়া যায় সেই আয় হইতে কর দিতে হইবে, কিন্ত 
মূলধন কাটিয়া যেন কর দেওয়া ন! হয়। কারণ তাহাতে দেশের মূলধন হাঁস 
পাইবে । সুতরাং আয়ের সংজ্ঞ। নির্যয়ের সময়ে মনে রাখা দরকার যেন উহার 
মধ্যে মুপনধকে ধরা না হয়। মূলধনকে জক্ষুঞ্ণ রাখার উদ্দেশে স্থল আয় হইতে 


2০ অর্থ তত্ব 


ক্ষ€-ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছুটা! সরাইয়া রাখিয়া! তবেই কর-আরোপপযোগ্য 
দৃজধন অনুধ রাখা নীট আয় হিসাব কর! দরকার । অন্তত বাস্তব ক্ষেত্রে 
সঠিকভাবে প্রয়োগ করার উপযোগী এমন কোন মানদণ্ড 
বা সংজ্ঞা চাই যাহাতে স্থুল আয়ের মধ্য হইতে মূলধন ও আয়ের অংশ স্পষ্টভাবে 
চিনিতে পরা যায়। ৬৪10০ 210 08115] গ্রন্থে অধ্যাপক হিকৃন্‌ “আয়? 
কাহাকে বলে সেই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্যক্তির আয় হইল সেই সপ্তাহে 
তাহার মোট €ভোগব্যয়, যাহার পরেও সে সপ্তাহ-স্থরুর অবস্থার মত সমান, 
স্তরে থাকিতে পারে (৪ 02:301099 1500106 19 71086 152 081) 002050006 
0011178 015 92210 8170 501] 50200 60 706 85 /6]1] ০90৪6 0০ 
810 01 01৩ 2০] ৪.3 136 95 26 €116 7851120174, )। ইহ হইতেই 
বুঝ। যায় যে, ব্যক্তি যদি তাহার পুর্ণ আয় ভোগে ব্যয় করে তাহা হইলেও 
ভবিষ্যতে এ পরিমাণ আয় পাইতে তাহার কোন অন্থবিধা হয় না। ইহ! 
তখনই সম্ভব হয় যদি তাহার মূলধন অক্ষুপ্ন থাকে । 
কর-কাঠামোকে মোটামুটি স্তয়সংগত করিয়া তুলিতে হইলে নিয়তম একটি 
সীম! পর্যন্ত আয়কে করের আওতা হইতে বাদ দিতে হইবে । করমুক্ত এই 
নিম্তম আয়-সীমা শ্ছির করার সময়ে করদাতার জীবনযাত্রার মান এবং তাহার 
আধিক দায়িত্বের কথা ম্মরণ রাখা দরকার । উচ্চ আয়- 
স্তরলমৃহে আয়করের হার খুব বেশি রাখা হয়, এই সমক্ষে 
করদাতার আয়ের উপর নির্ভরশীল লোকজনের সংখ্যা হিসাব কর। দরকার । 
স্তার জোশিয়। ষ্্যাম্প আরও অনেক কিছু বিচার করার কথ৷ বলিয়াছেন। 
যেমন, তাহার মতে পরিশ্রম-লন্ধ আয় এবং পরিশ্রম-বিনা আয়ের মধ্যেও পার্থক) 
কর। দরকার ( 9৪01590 1110017)5 8150 01729.01790. 17700039 ) £ প্রথমর্টির 
তুলনায় দ্বিতীয়টির উপর কর-হার অনেক বেশি হওয়া উচিত। 
সাধারণত এক বৎসরের মশ্যে আয় হইয়াছে বলিয়া মনে কর! হয়, অর্থাৎ 
সেই বৎমর কালীন আয়ের উপরই কর আরোপিত হইয়া থাকে । ক্যালেগ্ডারের 
হিপাব ধরিয়। বারো-মামের মধ্যে এ আয় তখন পাওয়া 
আয় কখন হানে গিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। অর্থাৎ আয় খন হাতে 
আসিল বা কতদিন ৃ 
ধরিয়া উন ৃষ্টি হইল আসে, ঠখনই আয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ ধরিয়া লওয়া 
হয়। মজুরি মাহিনা সুদ প্রত্থতি আয়ের ক্ষেত্রে ইহা 
কিছুটা সত্য হইলেও মুনাফা বা রয্নাল্টির ক্ষেত্রে ইহা সত্য নয়। প্রতিটি 


স্াধ্যতার নীতি 


সরকারী আয় ও করনীতি ৪২৩ 


ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা! হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, নূতন ব্যবসায় হইতে 
প্রথমে বেশি আয় হয় না। প্রথমদিকে লোকসান হয়, ক্রমে ব্যবসায়িক স্ুনাধ 
সৃষ্টি হয়, কয়েক বৎসর পরে উহা হইতে নীট আয় হইতে থাকে । আয়ের 
পরিমাণ কর-যোগ্য স্তরে উঠিলে মনে হয়'যেন উহা! সেই চল্তি বৎসরকালের 
মধ্যেই উদ্ভূত হইয়াছে । ফলে সেই করের ভার বেশি বলিয়া মনে হুইতে 
পারে। ডাক্তার, উকিল, লেখক প্রভৃতির আয়ের কথাই ধরা যাউক না! কেন। 
তাহারা উপযুক্ত পরিমাণে আয় পাওয়ার পূর্বে অনেক বছর তেমন বেশি কিছু 
আয় করিতে পারেন না, কিন্ত পরবর্তী কোন বৎসরে আয় বাড়িলে তাহারা 
নিয়মিত আয়শীল ব্যক্তির সহিত সমান হারে কর দেন। ইহা স্তায়সংগত নয়। 
যেমন, কোন এক ব্যক্তি প্রথম পাঁচ বছরে খুব কম আম্ন করিয়! ষষ্ঠ বৎসর হইতে 
10000 টাক আয় করিতে লাগিল। অপর কোন এক ব্যক্তি প্রথম বৎসর 
হইতেই এ আয় পাইতেছিল। উভয়ের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির তুলনায় দ্বিতীয় 
ব্যক্তির করবহনযোগ)ত৷ বেশি বলিয়া! মনে কর! উচিত । 

অনেকে তাই কর বহনযোগ্যতার দিক হইতে বিচার করিয়া কয়েক বৎসরের 
আয়ের গড়কে বাৎসরিক আয় বলিয়া গণ্য করিতে বলেন। ইহার নাম 
গড়-বৎসর-পদ্ধতি (৪৬ ০1:৪৪৫-%৫৪£ 2220১০৭ )। কিছুদিন পুর্ব পর্স্ত ইংলগ্ে 
এই নীতি গৃহীত ছিল, পূর্ববর্তী তিন বৎসরের গড় আয়কে কর-যোগ্য আক 
বলিয়া মনে করা হইত । আবার অনেকে ঠিক পূর্ববর্তা বখসরের আয়কে 
করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করিতে বলেন, যেমন মাক্ষিন 
যুক্তরাষ্ট্রে বা ভারতে দেখা যায়। ইহাকে বলে পুর্ববর্তী- 
বংসর-পদ্ধতি (0:6৬1055 52281 10026019094) 1 এই ছুইটি 
পদ্ধতির পারস্পরিক সুবিধা-অস্থবিধার কথাও সংক্ষেপে আলোচনা কর! যায়। 
পুর্ববর্তী-বৎসর পদ্ধতির পক্ষে প্রধান বক্তব্য হইল করদাতার নিকট ইহা সরল 
ও স্ববিধাজনক (5100016 8. ০০0৮1216130) । কিন্ত এই নীতির ক্রটি হইল 
পূর্ববর্তী বৎসরটুকু মাত্র হিসাবে ধরিলে কর-ভিত্তি সংকীর্ণ হইয়া পড়ে, ইহাতে 
করদাতার করদানযোগ্যতার সঠিক পরিমাপ হয়না । এই দোষ গডবৎসর 
পদ্ধতির নাই। কিন্তু গড়-বৎসর পদ্ধতির অস্ুবিধ। হইল এই যে, 'লোকে পুর্ণের 
ভাল বৎসরগুলির হইতে আয় কিছু অংশ সঞ্চিত ক্লাখিল তাহ! বিশেষ দেখ যাক 
না, তাই পরবর্তা বৎসরে আয় কমিয়া! গেলে গড় অনুযায়ী কর দিতে বেশ কষ্ট 
হয়। আমন এবং কর-হার প্রতি বংসরই বদ্লাইবে এইরূপ ধারণা থাকায় 


পড়বৎনর পদ্ধতি ও 
পৃববতী বৎসর পদ্ধতি 


৪২৪ অর্থ তত্ব 


গড়-বৎসর পদ্ধতি লোকে আর ততটা পছন্দ করে না। ইংলগ্ডে' এই নীতির 
সমর্থন আর বিশেষ পাওয়া যাইতেছে না। অর্থনৈতিক 
উঠানামা এবং করহারে প্রতি বংসর পরিবর্তন, এই ছুটি 
কারণের ফলে পূর্ববর্তী বৎসর পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে অবশ্ত পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই বর্তমান-বৎসর 
পদ্ধতি (001:1766 ৮৪৪: 1061507.) প্রয়োগ করা হইতেছে । এই পদ্ধতি 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে মাহিনা-ভোগী করদাতাদের উপর |. 
তাহারা এই 6১৬17 পদ্ধতিতে (7095-85-৮০-881, অর্থাৎ আয়-করো-আর- 
দিতে-থাকো ) কর দেওয়া খুবই সুবিধাজনক বলিয়া মনে করেন। কিন্ত 
নীতির দিক হইতে ইহার গুরুত্বপূর্ণ একটি ত্রুটি হইল বর্তমানের চল্তি আয় 
হিসাব করার অন্থবিধা। এই পদ্ধতিতে তাই পরবর্তী বৎসরে টাকা ফেরৎ 
দেওয়ার ব্যবস্থাও (:2101505) রাখিতে হয় । 
আয়করের ফলাফল লইয়া ধনবিজ্ঞানীরা প্রচুর বিতর্ক করিয়াছেন। 
আমরা উহার মাত্র কয়েকটি দিক লইয়া আলোচনা] করিব । প্রথমেই দেখিতে 
হইবে ব্যক্তির সঞ্চয়ের ও কাজকর্মের ক্ষমতার উপর 
আয়করের প্রভাব কি (65০65 ০00 1706090195 201115 
€0 011. ৪00 8৪৬০ )। আয়করের হার য্দি এত বেশি রাখ! হয় যে ব্যক্তি 
অবশ্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনতে না পারে তাহা হইলে কাজ ও সঞ্চয়ের 
ক্ষমতা নিশ্চয়ই প্রভাবিত হইবে । সুতরাং আয়করের ফলাফল অনেকাংশে 
নির্ভর করে আয়করের হার, কোন শ্রেণীর আয়ের উপর এই কর আরোপিত 
হইয়াছে এবং বিভিন্ন আয়সম্পন্ন শ্রেণীর জীবনযাত্রা বিচার করিয়! নিম্নতম 
করমুক্তির যে সীমারেখা টান! হইয়াছে--এই সকল বিষয়ের 
উপর। প্রতিটা করই লোকের হাত হইতে টাকা টানিয়! 
তুলিয়! লয়, তাই আয়করও নিশ্চয়ই তাহাদের সঞ্চয়ের ও 
কর্মোগ্ধমের ক্ষমতা কিছুটা কমাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট 
সঞ্চয় ও কাজের ক্ষমতা কমায় কি না তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে কি পদ্ধতিতে 
কর হইতে পাওয়া টাক! সরকার ব্যয় করেন তাহার উপর । যদি সরকারী খণের 
উপর সুদ দিবার উদ্দেশ্তে কর-গ্রাপ্ত এই টাকাকে ব্যয় করা হয় তবে বগঁ- 
মালিকদের আয় বাড়িবে বা! ক্রয়শক্কির হস্তান্তর ঘটিবে। সাধারণ করদাতার 
তুলনায় তাহাদের ভোগপ্রবশতা. অনেক কম বলিয়া দেশের সঞ্চ বৃদ্ধি পাইবে । 


চল্তি বৎসর পদ্ধতি 


আয়করের ফল কি 


সঞ্চয় ও কর্মোগ্কমের 
ক্গমভার উপর 


সরকরী আয় ও করনীতি ৪২৪ 


লোকের কাজকর্মের এবং সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর আয়করের প্রভাব কিরপ 
সেই সম্পর্কে বু বিতর্ক হইয়াছে । সংক্ষেপে বলা চলে যে, ইহার অনেকটাই 
নির্ভর করে করহারের উচ্চতা এবং জনসাধারণের মানসিক অবস্থার উপর। 
টার রা যদি লোকে টাকা চাঁয় সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভের 
ইচ্ছার উপর উদ্দেস্তটে বা পরিবারের সকলের নিরাপত্তার জন্য, তবে 
আয়কর আরোপের ফলে স্বভাবতই তাহাদের কাজের 
ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে । অধিবাসীদের মধ্যে বিচাঁর-বিবেচনা, ভবিষৎ 
চিন্তা প্রভৃতি থাকিলে আয়করের ফলে এই ইচ্ছা নিশ্চয়ই বাড়িয়া যাইবে । 
স্থতরাঁং এই বিষয়ে আমর! সাধারণভাবে বলিতে পারি যে, ব্যক্তির আয়গত 
স্থিতিস্থাপকতার উপর ইহা নির্ভর করে। অন্তান্ত সকল কিছু সমান 
অবস্থায়, আয়ের জন্য চাহিদ। স্থিতিস্থাপক হইলে আমনকরের প্রভাবে সঞ্চয় ও 
কর্মোস্তমের ইচ্ছা! কমিয়া যাইবে । আবার, আয়ের জন্য চাহিদা অস্থিতি- 
স্থাপক হইলে সঞ্চয় ও কর্মোগ্মের ইচ্ছ? বাড়িয়া যাইবে । 
সঞ্চয়ের উপর আয়করের প্রভাব সম্পর্কে ধরনবিজ্ঞানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
তর্ক আছে। ব্যক্তি ষখন আয় করিল তখন সেই সমগ্র আয়ের উপরই সে 
কর দেয়। কর দেওয়ার পরে অবশিষ্ট আয় হইতেই সে সঞ্চয় করে। 
স্থতরাং এই সঞ্চয়-অংশের উপর একবার কর দেওয়া হইয়া গিয়াছে । 
পরে যখন আবার সেই সঞ্চয় হইতেই আয় স্ষ্টি হইতে থাকে তখন 
সেই পরবর্তী আয়ের উপর আবার কর আরোপ করা হয়। ইহাতে 
দেখা যায় যে, আয়কর প্রকৃতপক্ষে সঞ্চয়ের উপর ডবল কর আরোপণ 
(০0916 '1838093) | মার্শাল, পিগু প্রভৃতি গ্রসিদ্ধ' 
ইহা সঞ্চয়ের উপর ৃ 
ছুইবার কর-আরোপ  ধনবিজ্ঞানীরা আয়করের এই ত্রুটির কথা বলিয়া 
করে কি না গিয়াছেন। অবশ্ত ভ্তার জোশিয়া ষ্ট্যাম্প এই বিষয়ে 
| একটু ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। তাহার মতে 
ইহাতে ডবল কর-আরোপণ ঘটে না। কারণ পরবর্তী বৎসরের কর ঠিক 
সঞ্চয়ের উপরই আরোপিত হইতেছে না, উহা আরোপ ধরা হইতেছে 
সেই সঞ্চয-জাত আয়ের উপর । সঞ্চয় হইতে আয় হয় 'অপক্ষাঃর দরুণ 
সুতরাং প্ররুতপক্ষে কর আরোপিত হইল এই “অপেক্ষা'র উপর, সঞ্চয়ের উপর 
নয়। এই বিষয়ে আমরা জোশিয়া ষ্ট্যাম্পের কথ! মানিয়! লইতে পারি, 
কারণ ষঞ্চয় যদি পুনরায় আয় হুষ্টির কাজে মূলধন হিলাবে নিধুক্ত হয় তবেই 


সত অর্থ তত্ব 


আয়-করের আওতায় পড়ে) কেহ সঞ্চয় জমাইয়। রাখিলে তাহাকে আর 
দ্বিতীয়বার কর দিতে হইবে না। 
সর্বশেষে, আয়করের ভূমিক1 সম্পর্কে আজকাল দৃষ্টিভংগী অনেকাংশ বদল 
হইয়া গিয়াছে । বাণিজ্যচক্র রোধের কাজে ইহার কার্যকারিতা (০০১%5- 
০5%০11081 101) সম্পর্কে আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীরা ইহার গুরুত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন । ংক্রিয় স্থায়িত্ব সাধক (£00108610 ৪08111561) হিসাবে 
ইহাকে আাজকাল বাজেটের মধ্যে অতি উচ্চ আসন দেওয়া! হইতেছে । চক্রু- 
বিরোধী করনীতির (০০01)0০7-০50০11081 (5৪39.000) একটি প্রধান অন্ত্ হইল 
এই আয়কর । এইরূপ কর-নীতির উদ্দেশ্ট হইল অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে 
বেসরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান এবং পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে এই ভোগ 
ও বিনিয়োগের বৃদ্ধিকে সীমার মধ্যে রাখা, কারণ তাহা না হইলে মুদ্রাম্ফীতি 
দেখা দিতে পারে। অপূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে, যখন উৎপাদক ও ক্রেতাদের 
মধ্যে উপযুক্ত আশার সঞ্চার হইতেছে না, তখন ফিদ্কাল নীতির প্রধান দ্িক 
হইল সরকারী র্যয়। এই সময়ে করদীতি ততটা সাহাষ্য 
আয়করের চক্রবিরোধী 
ভূমিকা করিতে পারে না। এই স্তরের প্রধান কাজ ভোগব্যয় 
বাড়ান, যাহাতে বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়িতে পারে । কিন্তু 
আয়কর হাস করিয়৷ ভোগব্যয় সাধারণত বাড়ান যায় না। নিয় আয়ম্তরে 
করভার লাঘব করিলে এই বিষয়ে অল্প-কিছু ফল পাওয়া যাইতে পারে । 
উন্নতির কাল শেষ হইয়া সমৃদ্ধির যুগে সমাজ প্রবেশ করিলে আয়কর ধীরে 
ধীরে বাড়ান চলে, যাহাতে ফাট.কামূলক বিনিয়োগ ও আয় সমাজে ততট! 
বাড়িতে না পারে । সমাজ যত বাণিজ্যচক্রের শীর্ষদেশে পৌছিতে থাকিবে,. 
নিয় আয়-শ্রেণীর উপর কর তত বাড়ান দরকার । এইরূপে আম়করকে 
চক্রবিরোধী কার্ধে নিয়োগ কর] চলে । 


আম্মকরের বিবিধ সমহ্যা (11505119756009 157:010162095 0£ [18000076 


838 16105) 2 


(১) মুলধনী লাভের সমস্যা (06 ৮০৮1০ ০£ 08165] 38358) 
আয়করের যত সমন্তা আছে উহীদের মধ্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল মুলধনী 
লাভের উপর কর-আরোপ করার সমস্তা এবং মূলধনী-লোকসানকে কর হইতে 
অব্যাহতি দেওয়া । কোন ব্যক্তির হাতে যে মূলধন আছে উহার বিক্রয়-মূল্য 


সরকারী আয় ও করনীতি ৪২৭ 


যদি পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়, তবে তাহার মালিকের মুলখনী-লাভ হইল বলিয়া 
মনে কর! হয়। মৃলধনী দ্রব্য বা সম্পত্তিটির বিক্রয় করিয়া উহার ব্যয় বা 
ক্রয়মূল্য অপেক্ষা অধিক নগদ টাকা হাতে আসিলে এই মুলধনী-লাভ ঘটে । 
অপরপক্ষে বিক্রয় করিয়া ক্রয় মূল) অপেক্ষা কম টাকা 
পাওয়া গেলে মূলধনী-ক্ষতি ঘটে। ম্পষ্টই বুঝা যায় যে, 
মুস্ধনী-লাভ ঘটিলে ব্যক্তির কর গ্রাদান ক্ষমতা বাড়িয়। 
যায় এব* মৃলধনী-ক্ষতি হইলে তাহার করপ্রদান ক্ষমত! হাস পায়। এইরূপ 
মূলধনী-লাভ কখনও নিয়মিত ঘটে না; ব্যক্তির আয় পাইবার যে সাধারণ 
চিরাচরিত পথ আছে, তাহ!র বাহিরে এই আয় ব। ক্ষতি দেখা দেয়। মূলধনী 
লাভের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে । (১) ইহাদের অনিয়মিত চরিত্র ;) (২) কর 
ভার এড়াইবার উদ্দোস্তে ব্যক্তির খুশিমচ ইহাদের ঘটাইবার চেষ্টা করা; এবং 
(৩) উচ্চমায়গোঠীদের মধ্যেই ইহার অধিকতর প্রাহুরাব। সাধারণ, বাণিজ্য 
চক্রের সমৃদ্ধিকালে ম্গধনী-লাভ ঘটিতে থাকে, আর অবনতিকালে মৃলধনী 
দেখা দেয়। * 
মুলধনী-লীভকে 'আার় বণ্লন্না গণ্য কর! চলে বলিয়া অনেক ধনবিজ্ঞানী মনে 
করেন না। তাহাদের মতে আয় হইল মুলপন নামক কোন এক ভাগার 
বা সম্পত্তি হইতে নিয়মিত ধারায় যাহা পাওয়া যাইতে থাকে সেই শ্োত। 
মূলধন হইতে উহার আয়কে পৃথক করা সম্ভব নয়, ইহা অনিয়মিত, উহ 
মূলধনের বিক্রয়-মূলের উঠানামা মাত্র ; ইহাকে আমরা 
ইভাকে চাষ বলা চলে 
জিলা তাই আয় বলিয়া গণ্য করিতে পারি না* অপরপক্ষে। 
ইহা স্পষ্টই যে, মুলধনী-লানভ ঘটিলে করপ্রদান ক্ষমত। 
বুদ্ধি পায়, কারণ ক্রয় মূল্য অপেক্ষ। বিক্রয় মুল্য বেশি বলিয়! ব্যক্তির হাতে 


পপ শা 


মূলধনী-লাভ ও ক্ষতি 
কাহাকে বলে £ 
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৪২৮ অর্থ তত্ব 


টাকার পরিমাণ সরাসরি বাড়িয়! যায়। ইহা কর-আরোপ-যোগ্য, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। 

তবে ইহা ঠিক যে, মুলধনী-লাঁভকে আমরা আয় বলি বা না-বলি ইহাতে 
ব্যক্তির করপ্রদান ক্ষমত] বৃদ্ধি পাইতেছে ; এই টাকা তাহার নিকট এমনরপে 
আসিতেছে যে তিনি উহা! ভোগব্যয় বা সঞ্চয় যাহ! কিছু করিতে পারেন । 
এই টাকা সম্পুর্ণ ব্যয় বা সঞ্চঘ করিলেও তাহার ভবিষ্যৎ আয় পাইতে কোনরূপ 
অস্থবিধা হইবে না। তাই উহা করযোগ্য। কিন্তু যদি উহাকে আমরা 
করযোগ্য বলিযা মনে করি, তবে মুলধনী-ক্ষতিকেও করের সময় হিসাব হইতে 

বাদ দিতে হয। কয়েক বৎসরকে হিসাব-কাল বলিয়া 
রা ইহা করযোগ্য ধরিতে হয়, সেই সময়ের মধ্যে লাভ ও ক্ষতি পরস্পর 
মিটাইয়া৷ নীট মুলধনী লাভ-ক্ষতি হিসাব করিতে পারা 

যায়। কিন্তু এই সম্ভাবনার সুযোগ থাকিলেই বৃহৎ ব্যবসায়ীরা উহার দৌলতে 
নিশ্চয় কিছু কর ফাকি দিবে। তাহা ছাডা, বাণিজ্য চক্রের অবনতির যুগে 
যখন মূলধনী-ক্ষতি ক্রমশ দেখ|' দিতে থাকিবে তখন সরকার কিছু কিছু 
মূলধনী ক্ষতিকে স্বীকার করিযা লন বটে, কিন্ত ইহার সর্বত্র প্রয়োগ স্বীকার 
করেন না। নভ্যায়নীতির দিক হইতে ক্রটি থাকিয়া গেলেও কর-শাসনের 
স্থবিধার দ্দিক বিচাব করিলে এই সকল রাষ্ট্র ঠিকই করেন বলিয়৷ মনে হয। 

আর একটি কথা আছে। লাধারণ আয়কর যেহারে আরোপিত হয়, 
মূলধনী লাভ-করেব হারও সেইরূপ হইবে কি না । বলা হইয়াছে যে, সাধারণ 
উহার হার কিবপ  চল্তি আয়করের হারে মৃূলধনী-লাভ-কর আরোপ করিলে 
₹ওয়! উচিত মূলধনের বাজারে বনুবিধ সংঘাত স্থষ্টি হয়, আস্থা ও 
বিশ্বাস ভাঙিয়৷ পড়ে, এবং মূলধনের বাজারে অস্বাভাবিক ধরনের কাজকর্ম দেখ! 
দেয় । যেমন, অবনতি-কাল স্থুরু হওয়ার সময়ে সকল ব্যবসায়ীর! তাহাদের 
শেয়ার বা মূলধনী-সম্পত্তি একসঙ্গে বিক্রয় করিতে উদ্ভত হইবে, লোকসান 
দেখাইতে পারিলে পূর্বের মূলধনী-লাভের উপর করভার কিছুটা কম হইবে। 
সুতরাং উচ্চহারে মুলধনী-লীভের উপর কর আরোপ করার অস্থবিধা আছে। 

(খ) উপার্জিত আয় ও অনুপার্জিত আম (2917060 11002096 
ব010681:7760 [1)001086 ) 

আয়কে আরও ছুইভাগে বিভক্ক করা হইয়াছে ; 'িপাজিত' আয় ও 
'অন্থপাজিত' আয়। সাধারণত মজুরি, মাহিনা এইবপ পরি শ্রমসাধ্য 


সরকারী আয় ও করনীতি ৪২৪ 


কাজকর্ম হইতে যে আয় হয় তাহা 'উপাজিত, আয় ১ আবার শেয়ারের লভ্যাংশ 
সুদ প্রভৃতি অনায়াসলন্ধ যে আয় তাহাকে 'অন্ুপার্জিত' আয় বলে। 

'অনুপা্জিত” আয়ের তুলনায় শ্বল্পহারে 'উপাজিত* আয়ের কর বসান হউক 
এইরূপ কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। স্বল্প আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর বেশির ভাগ 
আয়ই 'উপাজিত', জীবিকানির্বাহের উদ্দেশ্তেই তাহাদের আয় ব্যয়িত হয়। 
উচ্চ আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর বেশির ভাগ আয়ই “অনুপাত”, এইরূপ আয়ের 
অধিংকাশ বিলাসব্যসনে ব্যয়িত হয়। বিলাসে ব্যয়িত না হইলেও এই আয় 
'আবার সুনিশ্চিত ক্ষেত্রে এইরূপ ভাবে বিনিয়োগ হয় যে, ভাহা হইতে আবার 
“অনুপাজিত' আয় সৃষ্টি হইতে পারে । 

এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে দুইটি কথা বলা হয়। প্রথমত, বিনিয়োগ হইতে 
আয় অনেক সময় 'উপাজিত? মাহিনা ও মজুরির তুলনায় অনেক বেশি 
অনিশ্চিত। দ্বিতীগত, বিনিয়োগ হইতে তথাকথিত “অস্ুপ/জিত আয়ের 
অনেকটাই তাহার বুদ্ধি, দক্ষতা! ও ক্ষমতার দরুণ প্রাপ্য। 

অন্গবিধা হইল এই যে করের উদ্দোস্তে এই হুই প্রকার আয়ের মধ্যে কার্ধত 
পার্থক্য নিরূপণ করা বিশেষ অন্থবিধাজনক | উপাজিত? আয়ের তুলনামূলক 
ভাবে সুবিধা দেওয়ার একমাত্র পথ হইল নিম্নতম করমুক্তির সীমানা যথাসস্তব 
উচুতে রাখ! এবং ক্রমবর্ধনণীল হারে আরকর আরোপ কর!। 

(গ) আকন্মিক আম বা অচিন্ত্যপুর্ব মূল্যবৃদ্ধি হইতে আদ্বের 
উপর কর (785: 010 ভ150:5119 01: 01069117760 11901:6186186 ) 

আকম্সিক আয় ( আ11506911 1000108 ) বলিলে বুঝা যায় হঠাৎ কোন 
উপায়ে কোন ব্যক্তির হাতে বিশেষ কিছু পরিমাণ আয় আসিয়া পড়া । এই " 

আয় সে প্রত্যাশা করে নাই অথবা! ইহার জন্ত সে 
তিল ইহার কোনরূপ চেষ্টা করে নাই। অধ্যাপক পিও (1890) 
ুই রূপ এই শব্দটিকে আর একটু সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, 
তাহার মতে, বিনা চেষ্টায় বা বিনা পরিশ্রমে নিজের' 

অজানিতে লোকের সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য বাড়িয় যাওয়াকেই আমর! আকশ্মিক 
আয় বলিয়। থাকি । সাধারণভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আশ্ররা ছুই ধরনের 
আয়কর দেখিতে পাই ঃ প্রথমটি হইল জনমিন্ত মূল্যবৃদ্ধির উপর কর (৫৪3 ০7 
11501515)6136 58106 ০ 18150 ) এবং দ্বিতীয়টি হইল যুদ্ধকালীন অভি-মুনাফার 


উপর কর (হয 02. চ81:01006 635885 00815 )। 


৪৩৩ অর্থ তত্ব 


আকনম্মিক আয় ব। অচিস্ত্যপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির উপর কর আরোপ করার স্বপক্ষে 
বন যুক্তি দেখান হইয়াছে । ব্যক্তির মোট আয় যাহাই হউক না কেন, নূতন 
কোন আয়প্রান্তি ঘটিতে পারে এইরূপ ধারণ| তাহার মনে কখনই ছিল না, 
ইহার জন্য সে কোন পরিশ্রম করে নাই। বধিত এই হঠাৎ-আয় হইতে কিছু 

পরিমাণ কর দিলেও তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় 
১। জমির মূল্য বৃদ্ধির 
ভি” কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না। এই করের স্বপক্ষে 
আর একটি যুক্তি হইল যে, জমির ক্ষেত্রে অচিস্ত্পূর্ 

মূল্যবৃদ্ধি ঘটে একান্তভাবে সামাজিক কারণে । মালিকের বিন! চেষ্টায়, 
জনসংখ্যার বৃদ্ধি, শিল্পপ্রসার, সহর ও গ্রাম ও জনপদের অর্থনৈতিক উন্নতি সব 
কিছু মিলিয়া জমির এইরূপ অমিন্ত্যপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ঘটে; তাই এই মূল্যবৃদ্ধির 
কিছু অ"শ কর-রূপে রাষ্ট্রের নিকট যাওয়। দরকার । 

যুদ্ধকাণীন অতিরিক্ত মুনাফ।-করের স্বপক্ষেও অনেক যুক্তি দেখান হইয়াছে । 
স্যার জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে, রাষ্ট্র বহু বিভিন্ন পদ্ধতিতে অন্ঠান্ত ক্ষেত্র হইতে 
সরাইয়া আনিয়া ব্যবসাধীদের বহুবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিগ্লাছে। 
বলিয়াই তাহার] এই অতিরিক্ত মুশাফ! করিতে পারিয়াছে 
আর তাহ। ছাভা, যুদ্ধকালীন মুনাফা বৃদ্ধির উপযোগী 
চাহিদা ও পরিবেশ স্য্ট করাও রাষ্ট্রের কাজের ফপ। 
তাই অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর বসাইয়৷ উহার কিছু অংশ রাষ্ট্রের হাতে 
তুলিয়া লওয়! খুবই যুক্তিসংগত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

অতিরিক্ত বলিলেই কোন একটি নির্দিষ্ট মান-এর কথা প্রথমে মনে আসে। 
যাহার তুলনায় উহা অতিরিক্ত। কোন দেশে যুদ্ধ পূর্ব ছুই বৎসরের গড় 
মুনাফাকে এই মান হিসাবে ধর। হয়, আবার কোথাও বা তিন বৎলরের 
গড়কে এইরূপ স্বাভাবিক মান হিসাবে ধরিয়৷ লয়। এই মানের উধ্বে সরাসরি 
একটি নির্দিষ্ট হারে (13 1865) এই কর আরোপ কর! হয়। 

কিন্ত এই সকল করের আদায়গত বা শাসণগত অসুবিধা খুবই বেশি । 
যেমন জমির মূল্য যদি বাডে তবে প্রথমেই আমাদের জানিতে হইবে এই 
নিট মূল্যবৃদ্ধি প্রকৃত বা অপ্রকূত। দীর্ঘকালীন সুদের হার 
অনুবিধা কমিলে বা সকল কিছু দ্রব্যলামশ্রীর দাম বাড়িলে জমির 
দাম বাড়িভে পারে । ইহা অগ্ররুত মুল্যবৃদ্ধি। কর আরোপযোগ্য নহে। 
কারণ মালিকের বিনিয়োগের ব! টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, 


২। অতিরিস্তু মুনাফার 
উপর কর 


সরকারী আয় ও করণীতি ৪৬১ 


যদি কোন অঞ্চলে এইরূপ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে পারে কিছুকাল পুর্ব হইতেই এইপ্শপ 
আশা করা হইতে থাকে, তবে উহাকে আর সম্পূর্ভাবে আকন্মিক বলা চলে 
পা। 


মৃত্যু-কর (106৪615 1085 ) 


আধুনিক কালে সকল রাস্ত্রের করকাঠামোতেই মৃহ্রাকর একঠি গুরুত্বপূর্ন 
স্থান অধিকার করিতেছে । এই করের গুরত্ব বেশির ভাগই সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক) ইহা হইতে রাষ্ট্রের রেভিনিউ আদীয় হইবে, তাহা! নহে। 
কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তাহার সম্পত্তি যখন উত্তরাধি- 
মৃত্যুকর কাহাকে বলে £ 
ইহার দুইটি রপ কারীর নিকট হস্তান্তরিত হয় তখন রাষ্রকে এই কর 
দেওয়ার কথা উঠে। এইরূপ মৃত্যুকর সাধারণত ছুই 
ধরনের £ সম্পত্তি-কর (65090 ৫5), উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বর্টিত 
হওয়ার পূর্বে সম্পন্তির মূল্য অনুযায়ী উহা হইতে এই কর আদায় করা হয়। 
কর আদীয় হইবার পরে এ সম্পত্তি উত্তরাধধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হয়। 
(২) অপরটি হইল উত্তরাধিকারী কর (171)671080506 ৪৪8) | ইহাতে মূল 
সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধে) বর্টিত হইলে প্রত্যেকে যে-অংশ পাই 
তাহাকে করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। 
প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রথমে এইরূপ মৃত্যুকর আরাপ করিয়াছে, 
পরে শিক্ষিত জনমতের নিকট ইহাকে গ্রহণীয় কয়! তোলার উদ্দেস্তে 
ধনবিজ্ঞানীরা ও রাজনীতিক প্ডিতেরা ইহার স্বপক্ষে বহ্ুপ্রকার যুক্তিজাল 
বিস্তার করিয়াছেন। প্রথমতঃ, উপকারিতা তত্ব (০277650 
সৃহ্যাকরের স্বপক্ষে 
ুক্তিসমূহ 00360: ) অনুযায়ী বল! হইয়াছে যে, সমাজে লকল 
অধিকার স্ষ্টি করিয়াছে রাষ্ট্র। আমার ইচ্ছামত সম্প/ত্ত 
অপরকে দান করার আঁধকার সম্ভব হইয়াছে রাষ্ট্রের ফলে , এই উপকারের 
বিনিময়ে সম্পত্তির কিছু অংশ কর হিসাবে রাষ্ট্রের প্রাপ্য । দ্বিতীয়ত, ধনতাস্ত্রিক 
সমাজে আয় ও সম্পদবৈষম্য দেখ| দিবেই । এই সমাজ-ব্যবস্থা বজায় রাখিতে 
হইলে আয় ও সম্পদ-বৈষম্যের পরিধি সংকুচিত করা প্রয়োজন। তাই 
সম্পত্তি-কর বা উত্তরাধিকার-কর আরোপিত হওয়া! দরকার । তৃতীয়ত, 
অনেক সময় ইহার সমর্থনে অতীত-করের তত্ব (১৪০৮-০ 06015 ) প্রয়োগ 
করা হয়। অভীতে ব্যক্তির জীবদ্দশায় কর ফাঁকি দিয়া এই সম্পত্তি গড়িয়া 
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উঠিয়াছে, তাই যৃত্যুকরের সাহায্যে একেবারে সেই সকল প্রাপ্য আদায় হইয়া 
হইয়! গেল_-অনেকে এইরূপ বলিতে চাহেন। চতুর্থত, আজকাল ইহা! সমর্থন 
কর! হয় ব্যক্তির প্রদানক্ষমতার নীতি অনুসারে (81115 6০ 0৪5 0737)০1016) 
বল! হয় যে, যদিও উওরাধিকারস্থত্রে পাওয়া সম্পত্তি একেবারে আকম্মিক 
(170911) নয়, তবুও ইহার ফলে হঠাৎ ব্যক্তির হাতে করপ্রদানক্ষম্তার 
উদ্ভব হয়। এইরূপ বিশেষ-যোগ্যতার নীতি (911701216 ০£ 59০19] ৪৮111) 
অনুযায়ী আমরা বলিতে পারি যে মৃত্যুকর সমর্থহীন। পঞ্চমত, করবহন- 
যোগ্যতার নীতি অসন্থ্যায়ী এই কর শুধু সমর্থনীয়ই নয়, ইহার ক্রমবৃদ্ধির হারও 
অবশ্য বাঞনীয়। সম্পত্তির পরিমাণ যত বেশি, করদানের ক্ষমতাও তত অধিক 
তাই ক্রমবর্ধনশীল হারে এই কর আরোপ করা সম্ভবপর | উত্তরাধিকারের 
মধ্যে আকনম্মিকতার উপাদান যত বেশি, ক্রমবর্ধনশীলতার মাত্রাও তত বাড়ান 
চলে । মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক যত দূররত্তা, আকম্মিকতার মাত্রা তত বেশি, 
করহারও বেশি রাখা সম্ভব। প্রদানক্ষমতার নীতি অনুযায়ী, তাই, মৃত্যুকরকে 
ছুই দিক দিয়! ক্রমবর্ধনশীল করিয়া তোলা চলেঃ সম্পত্তির আয়তনের 
দিক হইত, এবং, উত্তরাধিকারীর মৃত্যুব্যক্তির সহিত সম্পর্কের নিকটবর্তিতার 
দিক হইতে । 
সম্পত্তি-কর ও উত্তরাধিকার-করের মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, 
প্রথম ধরনের করটি দ্বিতীয় ধরনের অপেক্ষা! প্রয়োগের দিক হইতে অধিকতর 
স্ববিধাজনক | প্রথম ধরনের করটিতে কেবল সম্পত্তির পরিমাণের দিকে 
তাকাইলেই চলে, কিন্তু উত্তরাধিকার-করটিতে আরও অনেক কিছু বিষয়ের উপন্র 
রা লক্ষ্য রাখিতে হয়। উত্তরাধিকার-করে ব্যক্তির কর- 
উত্তরাধিকার করের  প্রদ্ীনক্ষমতা সম্পর্কে অধিকতর নজর রাখা যায়; সম্পত্ভি- 
চি 2 করে তাহ। সম্ভব হয়না । ইহা! স্পষ্টই ধুঝা! যায় যে, কোন 
সম্পত্তি উত্তরাধিকারন্ুত্রে একজন পাইলে কর হিসাবে 
যাহা দেওয়া উচিত আর পাঁচজন পাইপে কর হিসাবে যাহা দেওয়া উচিত-_ 
ইহাদের পরিমাণ সমান হইতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবে করভার বহন করে 
ব্যক্তি, সম্পত্তি 'নয়, তাই কেবল সম্পত্তির পরিমাণের দিকে তাকাইর৷ 
উত্তরাধিকারীদের অংশের কথ। বিচার না করিয়া! কর খ্ারো'প করা বুক্তিস্ছত 
নয়। তবে ইহাদের তুলনার সময়ে উত্তরাধিকার-করের বিরুদ্ধেও অনেক কথ। 
বলার আঁছে। ঘাহাতে ক কম দিতে হয় সেইজন্ত স্বুত ব্যক্তি এমনভাবে 
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সম্পত্তির বণ্টন নির্দিষ্ট করিয়া যাইতে পারেন যাহাতে কাহারও খুব কম আবান 
কাহারও খুব বেশি প্রাপয হইল। করদানের পর সকলে সমান পাইবে-” 
এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে বেশি দুববর্তী সম্পর্কের উত্তরাধিকারীকে বেশি কর 
দিতে হইবে বলিয়৷ তাহাদেরই সম্পত্তির বেশি অংশ দিয়া নিকটবর্তাদের 
করভার কম বলিয়া কম সম্পত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করিতে পারেন । 
স্থতরাং উত্তরাধিকার-কর ব্যক্তির মনে সম্পত্তি-বণ্টনের স্বাভাবিক ধরন 
বদলাইয়া দিতে পারে | 
আধুনিক কালে কেইন্সীয় ধনবিজ্ঞান এইরূপ মৃত্যুকরের পক্ষে আর এক 
ধরনের সমর্থন তুলিয়! ধরিয়াছে। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা আয়-বণ্টন চাঁছিতেন 
নীতিগত (56১1০81) কারণে; কিন্তু কেটন্স ও তাহার অন্ুগামীরা ইহা! পছন্দ 
করেন নিছক বৈজ্ঞানিক কারণে; তাহাদের মতে, অর্থনৈতিক কারণে। 
প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীদের মন ছিল ছ্বিধা-বিভক্ত। দ্রুত শিল্পপ্রসার ও অর্থ নৈতিক 
অগ্রগতির প্রয়োজনে প্রভূত সঞ্চয় দরকার, এবং তাহা! কয়েকটি হাতে কেন্দ্রীভূত 
থাকা প্রয়োজন, তাই আয়-বৈষম্য থাকা চাই |, ইহা! তাহারা বিশ্বাস করিতেন । 
কিন্ত তাঁহাদের নীতিবোধ বা কল্যাণাক1ংখ! এই আয়-বৈষম্য লহা করিতে 
পারিত না। দ্বিথগ্িত-বিবেকের যন্ত্রণা তাহাদের সহা করিতে হইত । কিন্তু 
কেইন্সের সময়ে ধনতন্ত্রের প্রসার-গতি শ্লথ হইয়া আসিয়াছে, ইহার 'শচলাবন্থা 
দেখ! দিয়াছে । সংকট ও জড়ত্বের কারণ হিসাবে কেইনস্‌ 
রা এই দেখাইলেন ভোগব্যয়ে ঘাটতি, যাহা আয়-বৈষম্যের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রাণশক্তি 
জাগাইতে হইলে ভোগব্যয় বাড়ান দরকার, এবং ইহারই জন্ত চাই স্বপ্ন প্রান্তিক 
ভোগপ্রবণত। সম্পন্ন ধনীর নিকট হইতে টাকা সরাইয়৷ আনিয়৷ অধিক প্রাস্তিক 
ভোগপ্রবণতাসম্পন্ন দরিদ্রের হাতে উহা তুলিয়া! দেওয়া । মৃত্যুকরের সাহায্যে 
ইহা! সম্ভব, তাই ইহাকে দেশের আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াইধার উপযোগী কর- 
নীতির মধ্য গুরত্বপূর্ণ স্থান দেওয়! হইয়াছে । 
মৃত্যুকরের করপাত (17,01061)0 ০ ৫6৪6) 0465) কাহার উপর সেই 
সম্পকে বছ বিতর্ক দেখ! দিয়াছে । একদল বলেন যে ইহা মৃত ব্যক্তির উপর, 
অপর দল বলেন যে ইছা উত্তরাধিকারাদের উপর এবং তৃতী্ঘ দল বলেন যে, 
ইহ! উপরের ছুই শ্রেণীর কাহারও উপর নয়, উহ! সেই সম্পত্তির উপর | প্রথম 
দলের অভিমতে মুতব্যক্তি এ সম্পত্তি বণ্টনের অধিকারী, ভাই কর-পাভ তাহাই 
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উপর বদি তিনি এমন কোন বীমা ব্যরদ্থ! বা ভাণ্ডার তৈয়ার করিয়। যান যাহা 
হইতে কর দেওয়া হইল, তবে প্ররুতপক্ষে কর-ভার তাহারই উপর পড়িল। 
কারণ এই বীষা বা! ভাণ্ডার তৈয়ার করিতে তীঁহাকে বর্তমানের বিশ্রাম ও ভোগ 
ত্যাগ করিতে হুইয়াছে। মৃত্যুকরকে যদি কেহ অপেক্ষমান আয়-কর বলিয়া 
মনে করে (৪3 06161160 177007770 (৪: ).তবে উহার করপাত মৃতব্যক্তির 
উপরই মনে করা করা চলে । অপরদিকে, দ্বিতীয় মতের পক্ষেও বলার কম নাই। 
করপাত উত্তরাধিকারীদের উপর কারণ কর তাহারাই দেন, মৃতব্যক্তির নিকট 
হইতে কর আদায় করা চলে না। উত্তরাধিকারীদের 
বিঃ করপাত ঃ নিজস্ব অংশ, তাহাদের আধিক ও পারিবারিক অবস্থা, এবং 
মৃতব্যক্তির সহিত সম্পর্কের নৈকট্য বা দূরবত্তিতা--এই সকল 
বিষয় বিচার করিয়া কর আরোপ কর। হয়, স্থুতরাং আমর! নিশ্চয় বলিতে পারি 
যে করপাত উত্তরাঁধিকারীদের উপর । এই ছুই মতের মধ্যে কাহাকেও 
একেবারে অস্বীকার করা যায় না, তাই এই বিতর্কের অবসান এখনও হয় 
নাই। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে করপাত নিশ্চয় উত্তরাধিকারীদেরই 
উপর, কারণ মুতব্যক্তির পকেট হইতে টাকা বাহির কর] চলে ল1। কিন্তু যদি 
মৃত্যুর পুর্বে সেই ব্যক্তি করের কথা চিস্তা করিয়া উহা! বহন করার উদ্দেশ্তে 
স্থবৃহৎ সম্পত্তি গড়িয়া তুলিতে থাকেন যাহাতে কর দিবার পরেও 
উত্তরাধিকারীরা স্থখে-্থচ্ছন্দে থাকিবে, অথবা তিনি যদি করদানের 
উদ্দেস্তে কোনরূপ বীমার পলিসি বা ভাগ্ার নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া যান, 
তবে কি মৃতব্যন্তির উপরই করপাত বর্তাইল না? আবার অপরপক্ষে মৃত- 
ব্যক্তি যদি করের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া সম্পত্তি গড়িয়া তোলে, 
তবে উহার করপাত স্পষ্টতই উত্তরাধিকারীর উপর । করপাত কে বহন করে 
ইহা তাই মৃতব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ইচ্ছা 
বহু বিচিত্র রূপ লয় বলিয়া এই সম্পর্কে কোনরূপ সাধারণ সুত্র ব! নিয়ম গঠন 
কর] চলে না। 
_ করপাত মৃত ব্যক্তির উপর হুইতে পারে, জীবিত উত্তরাধিকারীদের উপর 
. হইতে পারে? আংশিকভাবে উহার কছুটা উ্য়েই বহন করিতে পারে-_এই 
| অনিশ্চিত নিদ্ধাস্ত এড়াইবার জস্ত ভূভীর একদল বলিতে চাহে যে 
মৃত্যুকরের করপাত জীবিত কি মৃত কাহারও উপর নয়, উহা সম্পত্তির উপর । 
কিন্তু এইলপ উপসংহার গ্রহণ করা চলে না।. তাহার কারণ হুইল যে, 
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কেবলমাত্র সম্পত্তির পরিমাণের উপরই করের হার নির্ভর করে না, আর তাহা 
ছাড় কর দেয় ব্যক্তিরা, কোন বিষয়-সম্পত্তি নিজ হইতে কর দিতে আগাইয়। 
আসে না। 
মৃত্যুকর ও আয়-কর্ধের ফলাফল তুলন। করা দরকার ( 00091811500 ০ 
07০ 25০0৪ 0£ 10290) 00065 ৪180 117001706-2%)। আমরা জানি, 
মৃত্যুকরকে অপেক্ষমান আয়-কর ( ৫6651160 17)00009 €৪%.) বলিয়া! মনে করা! 
চলে। আয়করের ক্ষেত্রে, গ্রতি সর আয়ের উপর কর 
রা ও আঙ্গকরের আরোপিত হয়, কিন্তু মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে সেই আয়কর প্রতি 
বৎসর ন1 তুলিয়া অপেক্ষা করা হয়, মৃত্যুর সময়ে একসঙ্গে 
পূর্বের সকল কর তুলির! লওয়! চলে । ইহাদের মধ্যে যে কোন 'একটি পদ্ধতিতে 
সমান পরিমাণ রেভিনিউ তোলা সম্ভবপর | ইহাদের মধ্যে পার্থক্য হুইল 
এইটুকু ষে আয়করের ক্ষেত্রে করের ভিত্তি (6৪ 285৫) হইল তাহার বাৎসরিক 
আয়, আর মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে ইহা হইল তাহার সঞ্চিত মূলধন। কিস্তু এই 
তুলনা আর বেশিদুর টান! চলে না, কারণ কোন একব্যক্তি সারাজীবন আয় 
করিয়া! কোনরূপ সঞ্চয় না করিয়! সকল আয় ব্যয় করিতে পারে। কেবলমাত্র 
মৃত্যুকর থাকিলে এই ব্যক্তির নিকট হইতে কোনরূপ কর আদায় কর! যাঁয় না। 
ন্তরাং ইহাদের তুলনা করিতে হইলে ধাঁরয়৷ লইতে হইবে যে, ধিনিয়োগ- 
আয়ের উপর কর (৪ ৫৪3 009 10583003670 17১০9796 ) এবং মৃত্যুক রস 
উভয়ের তুলনামূলক ফলাফল কি। এই ছুই প্রকার করের ফলাফল 
সাধারণত ছুইটি অংশে আলোচনা কর! হয়ঃ বাস্তব ফলাফল (1315551081 
৪55০9 ) ও মনন্তাত্বিক ফলাফল ( 955০0০198/591 8££6০0 )। 
বাস্তব ফলাফল বিচার করিলে দেখা যাইবে বিনিয়োগ-আয়ের উপর কর 
অপেক্ষ। মৃত্যুকরের প্রভাব ব্যক্তির সঞ্চয়ের পক্ষে অধিকতর হানিকর। বাৎসরিক 
আয় হইতে আয়কর দিতে হয় তাই ব্যক্তি তৎকালীন ভোগব্যয় কমাইয়া সেই 
কর দিয়। দেয়। কিন্তু মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে তাছ। হয় না, 
ব্যক্তি তাহার ভোগ কমায় ন। তাই ব্যক্তির মুঝ্ধধন কাটি 
মৃত্যুকর দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ আরকরের 
তুলনায় মৃত্যুকরের আতুতায় ব্যক্তির সঞ্চয়ের ইচ্ছ। তুলনামূলকভাবে কম। 
ব্যক্তি দি মৃত্যুকর দেওয়ার জঙ্ত বীমাব্যবস্থা করিয়া রাখে এবং প্রিমিয়াম 
দেওয়ার উদ্দেস্টে নিয়মিতভাবে ভোগ কমাইয়া সঞ্চয় কন্ধিতে থাকে, তাহা 


বাস্তব ফলাফল £ 
আর়কয় উন্নততর 
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হইলেও আরকরের তুলনায় ইহা! ব্যক্তিগত মূলধন-সঞ্চয়ের অধিকতর প্রতিকূল । 
ইংলগ্ডের কল্উইন্‌ কমিটিও এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। 
কিন্ত সঞ্চয় ও মৃলধন-গঠনের মন্তাত্বিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা 
যায় যে, মৃত্যুকর তুলনামূলকভাবে উন্নততর । আয় বাড়াইলে কর দিতে হইবে, 
তাই নির্দিষ্ট কোন এক লীমার পরে ব্যক্তি আর আয় বাড়াইতে না-ও ইচ্ছুক 
হইতে পারে । এইরূপে আয়কর কাজের ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমাইয়া দেয়। কিন্তু 
মৃত্যুকরের এইরূপ কোন বিরূপ প্রভাব নাই, কারণ ব্যক্তি তাহার জীবদ্দশায়, 
কোনরূপ কর দিতেছে না। বংশধরের! সম্পত্তি কম পাইবে এই চিন্তায় অবশ্ঠ 
কর্মোন্যম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছ। কিছুটা কম হইবে, কিন্তু বেশির 
০০০3 ভাগ লোকই নিজের জীবদ্দশায় ধনী বলিয়া পরিচিত 
হওয়ার অহংবোধ তৃপ্ত করিতে চায়। মৃত্যুকর এই ইচ্ছাকে 
কোনরূপ বাধা দেয় ন| | পুন্রকলভ্রের নিরাপত্বা-ই যদি প্রধান লক্ষ্যবস্ত হয় 
তাহা হইলেও মৃত্যুকর উন্নততর । কারণ লোকে ইহাদের নিরাপত্ত। বাড়াইবার 
জন্ত কর প্রদানের পরেও সম্পান্তর পরিমাণ বেশি রাখার উদ্দেস্তে বর্তমানে 
কর্মোন্ধম ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়াইয়৷ দিতে পারে। সুতরাং সঞ্চয় ও 
কর্মোগ্ঘমের ইচ্ছার উপর প্রভাব তুলনা করিলে মৃত্যুকর অপেক্ষাকৃত ভাল । 


ব্যয়কর (17:06 20615010016 লুক ) 2 
আধুনিককালে অধ্যাপক নিকোলাস্‌ ক্যাল্ডর (ব15190155 78101) করের 
ভিত্তি (0959) হিসাবে ব্যক্তির আয়ের পপিবর্তে াহার ব্যগ়কে গ্রহণ করার 
কথা বলিয়াছেন । আঘ অথব| ব্যয়-কিসের ভিত্তিতে ব্যক্তির নিকট হইতে 
কর তোলা হইবে, তাহা লইয়া বহুশতান্ধী ধরিয়া পৃথিবীতে 
০০৪ বাদানুবাদ চপিয়াছে। হবসের লেখা হইতে স্থুরু করিয়া 
জন ই়ার্ট মিল, মার্ণাল পিগু, আরভিং ফিসার ও আরও অনেকে কবের ভিত্তি 
হিসাবে ব্যয়কে সমর্থন কবিয়! গিয়াছেন। 
বিশেষ কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হইলে উহাকে পণ্যকর বা 
বিক্রণকর বা আংশিক ব্যয়কর বা বিশেষ ব্যয়কর (08:05] 00019 08) 
বলে। কিন্তু সাধারণ ব্যয়কর ( 0615618] [81551501651 (85) ইহা হইতে 
পৃথক । সাধারণ ব্যয়কর আরোপিত হয় ব্যক্তির যোট ভোগব্যষের উপর » 
ইহা প্রত্যক্ষ করও বটে। আয়-করের মতই নির্দিষ্ট কিছু নিষ্কৃতির সীমা 
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( 362000101 110016) বাদ দিয়া ইহ! ক্রমবর্ধমান হারে আরোপ করা চলে। 
রি তবে করের ভিত্তি হিসাবে আয় ও বায় একটু পৃথক বটে। 
আত্র-কর হইতে লোকের মোট আয়ের এক অংশ হইল ব্যয়, অপর অংশ 
ইহার পার্থকা কি সঞ্চয় বা নীট সম্পদের বুদ্ধি। সুতরাং কর-ভিত্তি হিসাবে 
আয়ের তুলনায় ব্যয় সংকীর্ণতর । আয়কে যদি সম্পদের নিয়মিত আোত হিসাবে 
ধরা হয়, তবে এই সম্পদের এক অংশ যাহ! ভোগের উদ্দোশ্ছে ব্যয়িত হইতেছে, 
শুধু সেই অংশের উপরই কর আরোপিত হইবে। যে সকল ব্যক্তি আয় 
অপেক্ষা! বেশি ব্যয় করে, তাহাদের ক্ষেত্রে আয়কর অপেক্ষা ব্যয়করে কর ভিন্তি 
অধিকতর প্রসারিত । 

ব্যক্তির বাৎসরিক মোট ব্যয় হিসাব করা যাইবে কি উপায়ে? ক্যালডরের 
মতে ইহার উপায় হইল £ প্রথমে, বৎসরের সুরুতে তাহার নগদ টাকা ও ব্যাক্ক- 
আমানতের পরিমাণ হিসাব করিতে হইবে; উহার সহিত বৎসরের শেষে সেই 
বৎসরে তাহার সকল আয় ও উপহার (160) যোগ করিতে হইবে । এই ধোগ- 
ফল হইতে বাদ দিতে হয় বৎসরের শেষে তাহাবু নগদ টাকা ও ব্যান্ক-আমানত 
এবং এই বৎসরের সকল খণদান ও বিনিয়োগ । এইরপে ব্যক্তির বাৎসরিক 
ব্যয়ের পরিমাণ জানিতে পার। যায় । 

আয়করের তুলনায় ব্যয়কর অনেকদিক হইতেই উন্নততর, অধ্যাপক ক্যাল্ডর 
ইহা মনে করেন। প্রথমত, ব্যক্তির করবহনযোগ্যতার সঠিক পরিমাপ 
তাহার আয় হইতে পাওয়া যায় না, তাঁহার ব্যয়ই ইহার উপযুক্ত মানদণ্ড। 

আয়ের মধ্যে অনেক বিষয় ধর] হয় না, যেমন হঠাৎ কোন 
পি স্থযোগ বা সম্ভাবনা হইতে আয়, অনিয্মিতভাবে মাঝে 
করিলে মাঝে পাওয়া যায় এইনপ আয় অথব! মুলধনী লাভ 
প্রভৃতি। এই সকল ধরনের টাক ব্যক্তির করবহন- 

যোগ্যত1কে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অথচ 
আয়ের মধ্যে এই ধরনের বিষয়গুলি ধর! হয় না বলিয়! ইহাদের উপর হইতে 
কর আদায় কর! সম্ভবপর হয় না। কিন্তু ব্যয়করের এই ক্রটি নাই। নিয়মিত 
ব! অনিয়মিত, হঠাৎ লাভ বা মূলধনী লাভ, সম্পত্তি বা! পরিশ্রম, 'যে কোন সুত্র 
হইতেই ব্যক্ির হাতে টাকা আম্ক না কেন, ্ব্যয় হইলেই উহার উপর কর 
আরোপিত হইবে। 

দ্বিতীরত, ক্যাল্ডর এই করের স্বপক্ষে ভ্তাষ্যতার কথা তুলিয়াছেন। 


এই সুত্রে তিনি হব.সের বক্তব্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, লোকে জাতীয় 
সম্পদের সাধারণ-ভাগ্তারে (0012009078 0০০] ) কি পরিমাণ যোগ করিতে 
পারে তাহা অপেক্ষা এই ভাণ্ডার হইতে সে নিজে কতটা সম্পদ গ্রহণ করিতেছে 
তাহারই ভিত্তিতে কর দেওয়া! উচিত । ব্যক্তির বর্তমান ও প্রত্যক্ষ জীবনযাক্রার 
মান নির্ভর করে তাহার ভোগব্যয়ের উপর | বর্তমানে সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতে 
ব্যয় করিলে সর্বশেষস্তরে ভোগের সময় এই করের মাধ্যমে তাহা ধরা পড়িবে। 
পুরাণো এবং উত্তরাধিকারস্থত্রে পাওয়া! সঞ্চয় হইতে ব্যয় করিলে, স্যাষ্যতার দিক 
হইতে বিচার করিয়া বলা চলে যে, সেই ব্/ক্তির কিছু কর 
২। স্াধ্যতার দিক 
হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্রকে নিশ্চয় দেওয়া উচিৎ। স্তায়ের দিকে তাকাইয়া 
ব্যয়করের স্বপক্ষে আরও অনেক কথ! বল। চলে । বিভিন্ন 
ব্যক্তির আয় সমান থাকিলেও তাহাদের দায়িত্ব এবং নিজন্ব স্বভাব পৃথক থাকায় 
ব্যয়ের পরিমাণ পুথক হইতে পারে। স্থতরাং ব্যয়ের পরিমাণই ন্থায়ত কর- 
আরোপনের ভিত্তি হওয়া উচিৎ । তাহ] ছাড়া আঁয়করের বিরুদ্ধে মার্শাল-পিগু- 
ফিসারের সমালোচনাও মনে রাখা দরকার । তাহাদের মতে আয়করের ফলে 
সঞ্চয়ের উপর ডবল কর আরোপন (19016 1৪%80100 ) ঘটে । ব্যক্তির যে 
আয় সঞ্চিত হয়, তাহার উপর সে প্রথমে একবার কর দেয়, তাহার পরে সেই 
সঞ্চয় হইতে যতবার আয় হয় প্রতিবার ব্যক্তিকে কর দিতে হয়। ব্যয়করে 
এইরূপ ঘটে না, কারণ যে অংশ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা করের আওতার 
মধ্যে পড়ে নাঁ। তৃতীয়ত, ক্যালডরের মতে আয়করের ফলে সঞ্চয়ের ইচ্ছ। 
হাস পায় ।* 
ক্যাল্ডর দেখাইয়াছেন যে, ইংলগ্ডের উচ্চ আয়শ্রেণীর লোকেরা আরও 
সঞ্চয় কর! ছাড়িয়া! দিয়াছে, কারণ আয়-করের প্রান্তিক 
৩। সঞ্চয়ের উপর ৃঁ 
ইহার প্রভাব হার (10022109] 10700106-08 18655 ) এত বেশি ষে 
বরধিত সঞ্চয় হইতে আয় বাড়িলে ব্যক্তিকে উহাপেক্ষ। 
অনেক বেশি টাক! কর হিসাবে দিয়া দিতে হয়। ব্যয়কর আরোপ 
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করিলে, এই অবস্থা দূর হইবে । নানাবিধ ব্যয়ের আতিশয্য লোপ পাইবে, 
সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে । অনুন্নত দেশসমূহে, তাই, ব্যয়-করের গুরুত্ব আরও 
বেশি, কারণ এই সকল দেশে উন্নত দেশগুলির জীবনযাত্রার মান “অনুকরণ 
করার” ইচ্ছা খুবই বেশি (19673015508 008 ৪7০০ )। মূলখন-গঠনে 
সাহায্য করার কাঁজে এই করকে তাই প্রয়োগ করা চলে। 
চতুর্থত, বিনিয়োগের উপরও আয়করের তুলনায় ব্যয়করের প্রভাব ভাল, 
ক্যাল্ডর ইহা মনে করেন। আয়-করের ফলে কোম্পানী ও ধনীব্যক্তিদের 
হাত হইতে বিনিয়োগযোগ্য টাকার পরিমাণই কেবল কমিয়! যান না, 
বিনিয়োগের ইচ্ছাও হাস পায়, কারণ বর্ধিত আয় হইতে 
হা উপর বৃহৎ অংশ আয়কর হিসাবে সরকারকে দিয়া দিতে হুইবে। 
৫1 কর্োগ্ঘমের উপর তাই, ক্যালডরের মতে, আয়করের ফলে ঝঁকিবছুল 
ইহার প্রভাব বিনিয়োগে মূলধন নিহুক্ত হইতে চায় না। ব্যয়করের 
সেই্প কোন অস্থবিধা নাই, কারণ আয় ও সঞ্চয় 
বাড়াইলে উহার উপর কর আরোপিত হচ্ না, একমাত্র ব্যয়ের পরিমাণ 
বাড়িলেই বেশি কর দিতে হইবে । 
পঞ্চমত, আয়করের তুলনায় কর্মোদ্যমের উপর ব্যয়করের প্রভাব ভাল 
ইহাও দেখান চলে, ইহার কারণ হইল সঞ্চয় করিয়া! ব্যয়কর এড়ান চলে, 
কিন্ত আয়কর এড়াইবার কোন পথ নাই । 
ব্য়করের বিরুদ্ধেও যুক্তির কোন অভাব নাই। প্রথমত, স্টায়ের দিক 
হইতে দেখিলে ইহার প্রধান ক্রাট হইল পক্ষপাতহ্ষ্টতা (0150101791015 0015) 
যাহারা অধিক ব্যয় করে বা ব্যয় করিতে বাধ্য হয় তাছাদেরই উপর কর আদাক 
হয়) কিন্তু যাহারা ব্যয় না করিয়া টাক! মুত করে, তাহারা! করের হাত 
হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইতে পারে। ইহাতে সঞ্চয়শীল ধনিকদের ব৷ রুপপ 
লোকদের অধিকতর সুবিধা ; বড় পরিবার বা বিভিন্ন কারণে ব্যয় বেশি হয় 
এইরূপ পরিবারের অন্ুবিধা। তাইন্যায়ের দিক হইতে 
ইহা ১। পক্ষপাতদুষ্ট ইহা আম্রা মানিয়া লইতে পারি না। অবশ্য এই ত্রুটি দুর 
ই করার জন্য উচ্চহারে মৃত্্যুকর ব! সম্পদকর বসান চলে ; কিন্ত 
অন্থবিধা উহাতে এখনই সরকারের আঁয়বৃদ্ধি না পাইবার সম্ভাবনা! । 
ছিতীয়ত, মুদ্রাশ্কীতির সময়ে এইরূপ ব্যয়কর মৃদ্রান্ফীতির 
প্রতিরোধের জন্ত ভালই কাজ করিতে পারে ) কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এই 


৪৪৬ অর্থ তত্ব 
করের প্রভাব মংকোচনশীল ( 1601801000815 )। যদি দেশে কিছুটা বেকারি 
থাঁকে, তবে ব্যয়করের ব্যবহার উহাকে আরও বাড়াইয়া তুলিবে, এবং অনেক 
বেশি ঘাট.তি-ব্যয় না করিলে এই অবনতি দুর হইবে না। এই অবস্থায় কিন্ত 
আয়কর লোকের ভোগব্যয়, বিনিয়োগব্যয় বা! কর্মো্যম কিছুই বিশেষ কমায় 
না। শুধু তাহাই নহে। আয়কর অনেকটা অর্থ নৈতিক অবস্থা বা কাঠামোর 
অঙ্গ-লগ্ন ও নমনীয় ধরনের (৮1111) £16%191]15) কারণ, চক্রকালীন 
অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আপনা-অ।পনি উহা! হইতে আদায় কমে, আবার সমৃদ্ধির, 
সময়ে হ্বয়ংক্রিয়ভাবেই উহা হইতে রাজম্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। 
তৃতীয়ত, ব্যয়করের অন্ততম একটি অসুবিধা হইল ইহাকে জুটুভাবে পরিচালনার 
উদ্দেস্ত্রে উপযুক্ত সংগঠন গড়িয়া তোলা ৷ আদায়-বিষয়ক অস্থৃবিধ। ইহার একটি 
অন্যতম প্রধান ত্রুটি । 

ব্য়করের আরোপ সম্পর্কে সাধারণভাবে দুইটি পদ্ধতি গৃহীত হইতে 
পারে। প্রথমত, সারা বৎসরে ব্যক্তির ব্যয়ের উপর প্রত্যক্ষভাবে কর-আরোপ 
কর। চলিতে পারে । ব্যক্তি যে আয়ব্যয়ের হিসাব (15001079 51160 1 ৮5 
11301%1000815) দেয় তাহার ভিত্তিতেই কর আরোপিত হইতে পারে। 
ইহাকেই আমেরিকায় বলে খর্চা-কর (9261)011)85 09); আর ইংলগ্ডে 
ইহার নাম ব্য়কর ( 65921010016 6৪) দ্বিতীয়ত, বিকল্প পদ্ধতি হইল 
দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করিয়া বিক্রেতাদের নিকট হইতে 
উহা! আদায় করা । ইছাকে পণ্যকর ( ০91005001 0895 ) বলে । বিক্রেতারা 
ক্রেতাদের নিকট এই পণ্যকরগুলির ভার অপসারণ করিবে, ফলে প্রকৃতপক্ষে 
দেশের ভোগব্যয়ের উপর হইতেই এই কর আদায় হইয়া যাইবে । এই ছুই 
পদ্ধতির মধ্যে কোনটি ভাল বা কোন্টি মন্দ তাহা 
আলোচন! করিলে দেখ! যায় যে, খর্চা-কর বা ব্যয়-কর 
প্রত্যক্ষভাবে আরোপ করা চলে, তাই ইহার ভার 
মোটামুটি ইচ্ছামত কাহারও উপর কম বা বেশি হারে চাপান যায়। ইহার 
হার ক্রমবর্ধমান করা চলে, স্তায়-অন্তায়ের বিচার অনুযায়ী বিভিন্ন আয়ম্তরে বা 
ব্যয়স্তরে হার নিধণারণ কর! যায়, মুদ্রাম্ফ্ীতির বিরুদ্ধে ইহার প্রবল গ্রভাব। 
কিন্তু সাধারণ পণ্যকরগুলির তুলনায় ইহাতে আদায়ের অন্থবিধ!। সাধারণ 
পণ্যকরগুলি আদায়ের দিক হইতে নুবিধাজনক হইলেও ইহার ভার 


ছুই ধরনের বায়কর 
পদ্ধতির ভালমনা 


সরকারী আয় ও করনীতি ৪৪১ 


এলোমেলো ধরনের ও প্রগতিবিরোধী, ইহাদের হার ক্রমবর্ধমান করিয়া তোলা 
চলে না, মৃদ্রান্ফীতিবিরোধী ক্ষমতাও ইহাদের কম। 
এই কারণে আজকাল সাধারণ ব্যয়করের বদলে বিশেষ বিশেষ, দ্রব্যের 
উপর বিক্রয় কর আরোপ কর! হয়, ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যয়কে করের ভিত্তি 
হিসাবে গণ্য ন| করিয়া উহার বিশেষ ব1 নির্দিষ্ট একটি 
অংশের উপর কর আরোপ কর! হয়। ইহাকে তাই 
অনেকে আংশিক-ব্যয় কর বা বিনির্দিষ্ট ব্যয়কর (081609] ০9085 পে) 
বলেন। 


আংশিক বায় কর 


বিক্রয় কর (99158 €৪%) £ 


বর্তমানকালে ব্যন্নের ভিত্তিতে বতপ্রকার কর আরোপিত হইতেছে তাহার 
মধ্যে সর্বপ্রধান হইল বিক্রয় কর।* আপাতদৃষ্টিতে পণ্যসামগ্রীর .বিক্রয়ের 
উপর এই কর আরোপিত হইলেও, কার্যত বিভিন্ন দ্রব্য 
সামগ্রীর উপর ব/ক্তির ব্যর হইতেই এই কর আদায় হয়। 
সামগ্রিক বিক্রমকর (£61618] 58165 09) সকল প্রকার ব্যয়ের উপর হইতেই 
কর আদায় করে। কিন্তু সাধারণত এইরূপ সামগ্রিক বিক্রয়কর কোন দেশে 
দেখা যায় না, নিত্যব্যবহার্য খাস্ছদ্রব্য প্রভৃতিকে বিক্রয়করের পরিধির বাহিরে 
রাখা হয় । এই করের এঁতিহ্‌ সুপ্রাচীন বলিয়। দাবি করা চলে, কারণ কৌটি- 
€ল্যর “অর্থশাস্ত্রেও ইহার উল্লেখ আছে। : 

বিক্রয়করের স্বপক্ষে অনেক প্রকার যুক্তি দেখান হয়। প্রথমত, বল৷ হয় 
বে, বিক্রয-কর হইভে প্রচুর পরিমাণে রেভিনিউ আদায় করা সম্ভব । কিন্তু গুধু. 
তাহাই নহে । আয়করের তুলনায় বিক্রয়করের রেভিনিউ সাধারণত "অধিকতর 
স্থিতিশীল ধরনের (1:5৬ 17000 98165 0৪2: 101015 50990126082 08 
0৫ 1700106 গ্ষ:)| বিক্রয়ক্ররের ভিত্তি হইল ভোগব্যর়, আর আমকরের ' 
ভিত্তি হইল আয়। কেইন্সীয় মতে আমর] জানি যে, বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন 
স্তরে মোট আয় অপেক্ষা মোট ভোগব্যয়ে উঠানাম। কম হয়। তাই আয়কর 


বিক্রয় করের গ্রকৃতি 


* আবগারী গুক্ধ, কাষ্টমস্‌ শুক্ষ প্রভৃতির স্যার 'হিক্রপরকরও একপ্রকার আংশিক ব্যয়কয় 
€ 58255] ০5৩05 &8৩))  বিব্রয়করের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিন্মূহ এবং আলোচন! সকলই 
আংশিক ব্যর়কর সম্পর্কেও প্রযোজ্য । তাই পৃথকভাবে আর আংশিক ব্যর়কর আলোচিত 
হইল ন1। 


৪৪২ অর্থ তত্ব 


হইতে পাওয়া রেভিনিউর তুলনায় বিক্রয়কর হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ মোটামুটি 
হানর্হা স্থির, ইহাতে উঠানামার পরিধি কম। আয়করের তুলনায় 
ও স্থির ইহার আপেক্ষিক স্থিতার আর একটি কারণ আছে। 
আয়কর ক্রমবধণনশীল হারে আরোপিত, আর বিক্রয়কর 
সমান্থুপাতিক হারে। সমাজে সংকটকালে এই ক্রমবর্ধনশীলতার দরুণ আয়কর 
হইতে রেভিনিউ বিশেষভাবে কমিয়া যায়, কিন্তু সমানুপাতিক বিক্রয়কর হইতে 
আদায় ততট। হ্বাম পায়না । তাই ইহা হইতে রেভিনিউর স্থিরতা আয়করের 
তুলনায় বেশি । | 
দ্বিতীয়ত, শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে দেখিতে গেলে ইহার সুবিধা আয়করের 
তুলনায় অনেক বেশি । যেমন, রাজনৈতিক বা বিভিন্ন কারণে অনেক রাষ্ট্র 
আয়করের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করার নীতি পছন্দ করে না, 
আয়করের জ্্/টিগুলি 
এখানে নাই, অথচ. কারণ সঞ্চয় ও কর্মোগ্যমের উপর উহার সংকোচক-প্রভাব 
আদায়ের ক্ষুবিধা প্রবল। এই অবস্থায় ব্যক্তির ব্যয়কে করের ভিত্তি 
হিসাবে পাইলে খুবই ভাল হয়। যদি আমরা ধরিয়া লই যে, 
করভারের সম্পূর্ণ অংশ সম্মূথে অপসারিত হইতেছে, অর্থাৎ সবটাই ক্রেতার 
নিকট হইতে আদায় হইতেছে, তবে আমরা জানি যে, প্রত্যক্ষ কর হিসাবে 
আয়কর যাহ করে তাহার তুলনায় ব্যয় কর বা বিক্রয়কর পরোক্ষভাবে একই 
কাজ করে। 
তৃতীয়ত, অপুর্ণমোত দেশগুলিতে কর শাসন ব্যবস্থা ভাল করিয়া গড়িয়! 
উঠে নাই, করপ্রদান বিষয়ে নীতিবোধের মানও বিশেষ উন্নত নয়। এই সকল 
দেশে বিক্রয়-করের গুরুত্ব বেশি । এই করের আদায়গত সুবিধা বেশি আবার 
খরচও কম। এরূপ কথা প্রচলিত আছে যে, বিক্রয-কর নিজেই নিজেকে 
গ্রহের ব্যবস্থা করে। সমাজের বিক্রেতার! বিক্ষিপ্ত ক্রেতাদের নিকট হইতে 
কর সংগ্রহ করিয়! রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়৷ দেয় বলিয়া এইরূপ 
5 তে বলা হুইয়৷ থাকে । আয়-কর হইতে রাষ্ট্রের কর-আদায়ে 
উপর কর চাপান যায় যতট1 কালক্ষেপ হয়, বিক্রয় করে তাহা হয় না, কর 
« আরোপ করার পর হইতেই সরকারী তহবিলে টাক! 
আসিতে থাকে । এই সকল ছেশে উচ্চ আয়করের নিরুত্লাহী প্রভাব ( ৫5- 
$0০৩2002 996০0) থুবই তীব্র, তাই অনেকে কর-ভিতি হিসাবে ব্য়কেই 
গ্রহণ. করার পক্ষপাতী। আবগারী শুন্ধ একান্তভাবে পক্ষপাতমূলক 


সরকারী আয় ও করনীতি ৪৪৬ 


(4/501100109000, কিন্তু বিক্রয়-কনের এই দোষ নাই । আইনী ব! বে-ছআইনী 
উপায়ে যাহারা পূর্বে আয়-কর ফাঁকি দিয়াছে বা এখনও দিতেছে, এবং ভ্রব্য- 
সামগ্রীর ভোগে সেই টাকা নিয়োগ করিতেছে তাহাদের নিকট হইতে কর 
আদায় করার প্রকৃষ্ট পন্থা! হইল বিক্রয়-কর আরোপ করা। 
চতুর্থ, ধাহার! ব্যয়ের অধিক অংশ নিয় আয় গোঠীর নিকট হইতে তুলিতে 
চান তাহাদের মতে বিক্রযকর আরোপ করাই 
গরীবদের উপর করছার 
বাঁড়াইতে হইলে যুক্তিযুক্ত । আয়করের তুলনায় বিক্রয়কর নিম আর্ন- 
গোঠীর নিকট অনেক সহজে পৌছিতে পারে। দেশে 
দ্রুত মূলধন-গঠনের জন্য তাই অনেকে বিক্রয়-করের স্বপক্ষে কথ! 
বলেন । 
সর্বোপরি, অধ্যাপক হান্সেন্‌ ( [৪115618 ) বলিতে চান যে, আয়গ্তর ও 
কর্মসংস্থানে তীব্র উঠানামা বন্ধ করার কাজে ইহাকে নিয়োগ করা সম্ভবপর । 
অর্থাৎ বিক্রয়-করের বাণিজ্যচক্রবিরোধী ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়! 
তিনি মনে করেন। সমুদ্ধি-যুগের শেষপ্রাস্তে উচ্চ বিক্রয় 
৮০৪০৮ কর ভোগের পরিমাণ কমাইয়া দেয়, মুদ্া্ষীতির 
শ্তি গতিরোঁধে সাহায্য করে। ঠিক এইবপ+ সংকটকালে, 
বিক্রয়করের হাস এবং সেই সঙ্গে পুবের আদায় কর 
টাকার ব্যয় উন্নতির পথ প্রশম্ত করিবে । এই কাজ ছাড়াও বিক্রয়করের অন্তান্ত 
ভূমিকা কম নাই। যেমন, যুদ্ধকালীন মুদ্রাম্ফীতি রোধ করার উদ্দেশ্টে 
দেশের ভোগব্যয় কমান প্রয়োজন , তখন এই কর আরোপ কর] চলে। 
ররের দরুণ ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়িবে, ভাই ভোগব্যয় হাপ পাইতে. 
থাকিবে। | 
বিক্রয়করের বিরুদ্ধে বহু প্রকার আলোচন! হইয়াছে। প্রথমত, ইহার 
অর্থনৈতিক প্রভাব বাঞ্ছনীয় নয় অনেকে এইরূপ বলেন। একটি টাকা 
আয়কর আদায় করিলে সমাজের মোট ব্যয়ের উপর উহার ফল ততটা নয়, 
কিন্ত একটি টাঁক ব্যয়কর ব! বিক্রয়-কর আদায় করিলে 
অর্থ নৈতিক প্রভান 
বানী নর সামগ্রিক-ব্যয় বেশি পরিমাণে কমে। *দেশের মোট 
ব্ম্বের উপর এইরূপ কঙ্গ্রর প্রভাব ভাল নয় বলিম্ব! 
তাই অনেকে মনে করেন। দেশ যখন অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে আছে বা 
বাণ্জ্যচক্রের সংকটের যুগে বিক্রয়করেত্ব ফলে লোকে ব্যয় কমাইয়! সঞ্চ 


৪88 অর্থ তত্ব 


বাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়, ফলে মোট ভোগব্যয় সংকুচিত হয় এবং দেশের সংকট 
গভীরতর হইয়া উঠে। 

দ্বিতীয়ত, বিক্রয় করের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হইল ইহা 
ন্তায়নীতির বিরোধী। বিক্রয়কর আরোপিত হয় সমানুপাতিক হারে, তাই 
নিয়ে আয়-গোষ্ঠীর উপর করভার তুলনামূলকভাবে বেশি । 
উপরস্ত, উচ্চ আয়-গোষঠীতে আয়ের অধিক অংশ সঞ্চিত 
হয়, তাই করভারের সামগ্রিক বণ্টন অধোগতিমূলক বা! ক্রমপতনশীল (৪- 
£2551৮৪ )। নিয়ন আয়-গোষ্ঠীর লোকের তুলনায় উচ্চ আয়গোষ্ঠীর লোকের! 
সাধারণত তাহাদের আযের কম অংশ ব্যয় করে। শুধু তাহাই নহে। উচ্চ 
আয়-গোষ্ঠীর লোকের ব্যয়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল ব্যক্তিগত সেবা- 
মূলক কাজকর্ম। ইহাদের উপর কর আরোপিত নাই, তাই এই করের 
অধোগতিত্ব (16515551$212555 ) আরও বেশি । 

করের অধোগতিত্ব ভাল কি মন্দ তাহ! আজকাল আর আলোচিত হয় 
না» কারণ করভার বণ্টন সম্পর্কে সাজের অধিকাংশ ব্যক্তির মত হইল ইহ! 
ভাল নয়। অপরপক্ষে সমগ্র কর-কাঠামোর প্রকৃতি ক্রমবর্ধনশীল হইলে 
উহার মধ্যে কোন বিশেষ একটি কর অধোগতিমুলক হইতে পারে। তাহাতে 
কোন ক্ষতি নাই। এই করের এই ক্রি দূর করার উদ্দেস্তে সাধারণত খাস্চ 
বন্্ ও নিয় আয়-শ্রেণীর ব্যবহাধ দ্রব্যাদি করের আওতা হইতে বাদ দেওয়া 
যাইতে পারে। 

তৃতীয়ত, বিক্রয়করের কর ভারের বণ্টন সম্পর্কে আরও অনেক আলোচন। 
করা হইয়াছে । যেমন বলা হইয়াছে যে, এই কর পক্ষপাতহ্ষ্ট । আদায়গত 
.ূ অস্থবিধার জন্ত কতকগুলি দ্রব্যের উপর কর আরোপ করা 
্ং ই পক্ষগাত চলে না, যেমন ব্যক্তিগত সেবাকার্ধ, বৈদেশিক ভ্রমণ, 
স্থসজ্জিত দামী বাড়ি প্রভৃতি । ইহার ফলে এই সকল দ্রব্য যাঙ্কার] বেশি ব্যবহার 
করেন, অন্তের তুলনায় তাহার! এই কর বেশি পরিমাণে এড়াইয়। চলিতে পারেন । 
সমান আয়বিশিষ্ট পরিবার গুলির মধ্যে লোক বেশি থাকায় বড় পত্সিবারকে বেশি 
কর দিতে হয়, আর লোক কম থাকায় ছোট পরিবার করভার কম বহন করেন । 
'অবস্ঠ খাস ও বস্ত্রের উপর কর নী থাকিলে বড় পরিবারের ধিরুদ্ধে এই পক্ষপাত 
অনেকট! কমিয়া! যায়। 

“উপসংহারে বলা চলে ষে, এই সকল বিরোধিতা থাকা সত্বেও বিক্রয়কর 


ক্যায়নীতির বিরোধী 
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আরোপিত হইবেই কারণ ইহার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তবা আছে যাহার 
নিকট সকল যুক্তিই ম্লান হইয়| যায়। ইহা হইল, এই 
কিন্ত আজকাল দর- 
জি করের উৎপাদনক্ষমতা খুবই বেশি। আধুনিক কালের 
প্রয়োঞ্জন বেশি রাষ্ট্রগুলি বেকারি ও অসন্তোষ দূর করিয়া কোন মতে এই 
ব্যবস্থাকে বীচাইয়া রাখিতে চায়। তাই বিভিন্ন দিকে 
রাষতরীয় ব্যয় বাড়িয়। গিয়াছে । তাহার জন্য বাষ্ট্রের হাতে বেশি টাকা থাক। 
দরকার, তাই বিক্রয়করের গুরুত্ব এত বেশি ॥ বণ্টনের উপর প্রভাব খারাপ 
থাকা সত্বেও তাই এই করের প্রয়োগ একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। তবে 
বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ইহার এই ক্রটি কিছুটা দূর হইতে পারে। যেমন, 
বহু বিন্দুকর (%10-০100 0৪) অপেক্ষা এক-বিন্দু কর (910816-2010 
ন%) ভাল। যদি কোন দ্রব্য প্রতি-বার হাত-বদলের সময় বিক্রয়কর দিতে 
হয়, তবে সর্বশেষ স্তরের ক্রেতাকে বেশি করভার বহন 
বিভিন্ন ধরনের বিক্রয় | ৰ 
রে ,. করিতে হয়। কিন্তু একবার একটি স্তরে, খুচর! বিক্রয়ের 
উপর যদি করটি আব্োপিত থাকে, তবে দামের সঙ্গে কর 
যোগ হয় কম। করের পিরামিড-গঠন (0136170171677017 06 6৪5০58- 
1010176 ) তখনই ঘটিতে পারে, যদি করটি প্রতি-স্তরে আদায়-সোগ্য হয় এবং 
প্রত্যেক ব্যক্তি পরবর্তী স্তরের ব্যক্তির উপর করভার অপসারণ করিয়া দিতে 
পারে। এইবূপ করের ভার লাঘব করার উদ্দেশ্রে ফার্ম ব| ব্যবসায়ীর! লম্বমুখী 
প্রসারণ সুরু করে ( %50০81 €ষ0905100 )। ইহা সম্ভব হইলে বহু-বিদ্দু, 
করট প্রকৃতপক্ষে এক-বিন্দু করে পরিণত হইয়া পড়ে, একমাত্র খুচরা বিক্রয়ের 
সময় করপ্রদানের কথ। উঠে। আদায়ের সুবিধা বিবেচনা করিলে ও দেখা যায়, 
যেঃ এক-বিন্দু কর তুলনামূলক ভাবে অধিকতর সুবিধাজনক । 
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সরকারী খণ 


1০8911০ 100% 


আদ হইতে ব্যয় অধিক হইলে ব্যক্তির স্তায় রাষ্ট্রকেও সেই ফাক খণ 
করিয়াই পূরণ করিতে হয় বটে ; কিন্ত ব্যক্তিগত খণ রাষ্ট্রীয় খাণে যথেষ্ট পার্থক্য 
দেখা যায়। 

(১) রাষ্ট্র জনসাধারণের নিকট হইতে জোর করিয়৷ ব৷ বাধ্যতামূলক 
ভাবে খণগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু বাক্তি "কাহারও উপর জোর খাটাইতে 
পারে না। (২) সরকারী খণ সম্পূর্ণ অপরিশোধ্য ব। চিরস্থায়ী ধরনের 

হইতে পারে, কবে ইহা শোধ দেওয়া হইবে সে-সম্বন্ধে 
টপস রদ কোন তারিখ নির্দিষ্ট না-ও থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি 

অনির্দিষ্ট কালের জন্ত খণ অপরিশোধনীয় অবস্থায় রাখিতে 
পারে না। (৩) রাষ্ট্র নিজের নাগরিকদের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিতে 
পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি নিজের নিকট হইতে খধণ পাইতে পারে না। 
(৪) ব্যক্তি খণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া দেউলিয়া হইয়া যাইতে: 
পারে, কিস্তু রাষ্ট্র দেউলিয়া হয় না। (৫) রাষ্ট্র নূতন কাগজী অর্থ প্রস্তত 
করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিতে পারে, বা পুরাতন 
খণ শোধ দিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির সেইন্ষপ কোন স্থবিধা নাই। (৮) খন 
পরিশোধের উদ্দেস্তে রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক কর বসাইতে পারে, ব্যক্তির পক্ষে 
তাহা সম্ভব নছে। (৭) দেশে ভ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি ব্যাপারে 
রাষ্ট্রীয় ধাণের প্রভাব ও ফলাফল ব্যক্তিগত খণের প্রভাব ও ফলাফল হইতে 
পৃথক ও ব্যাপক । 

ক্লাসিকাল ধন-বিজ্ঞানীদদের মতে বাষ্্র হত কম খণ করে ততই ভাল এবং 
বিশেষ প্রয়োজন না! হইলে রাষ্ট্রের খণ কর উচিত নহে। কিন্ত দেখা যায় 


8৪৮ অর্থ তত্ব 


কয়েকটি অবস্থায় রান্তরীয় খণের প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার করিতেই হয়। (১) যদি 
স্বাভাবিক অবস্থায়, হঠাৎ কোন অচিস্ত্পূর্ব কারণে আয়ের 
গাণ্্ীয় ধণের বুদ্ধি 
সঙ্গত কারণসমূহ তুলনায় ব্যয় অধিক হইতে থাকে, তাহা হইলে খণ না করিয়া 
উপায় নাই। যুদ্ধ প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থায় এত অধিক 
বাধেব প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তখন কর-রালম্ব হইতে সকল ব্যয় নির্বাহ করা 
সম্ভব নাও হইতে পারে। (২) অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজেই অর্থনৈতিক 
উপাদানসমূহের পূর্ণনিয়োগের উদ্দেস্তে বা বিশেষ ধরনের শিল্প ব্যবসায় প্রভৃতি 
স্কাপনের উদ্দেশ্টে ব্যয় করেন ; এরূপ অবস্থায় রাষ্্ীয খণের সাহায্যে সেই অর্থ 
তোলা চলিতে পারে । এই ধরনের ব্যয় প্রকৃতপক্ষে মুলধন-বিনিয়োগ, ইহা 
হইতে ভবিষ্যতে অধিকতর সম্পদ বা আয় সৃষ্টি হইবে, সুতরাং বর্তমানে খণ 
করিয়! সেই খণভার ভবিষ্যতের উপর বিস্তৃত করিযা রাখা চলে। ওই সকল 
রাষ্্রায় বিনিযোগ হইতে ভবিব্যতে যে-আয় হইবে তাহ! হইতেই স্ুদসহ উহা 
পরিশোর কর। চলিবে । 
আযাপেন্‌ ব্রাউনলীর মতে আধুনিক কালে রাষ্ীয় খণের উদ্দেশ্ত হইল 
প্রধানত তিনটি ঃ (ক) যেসকল উপকরণ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে 
আ্যাল্ন্‌ ও ব্রাউনলীর 
ডে ব্যবহৃত হইত, তাহাদের সরাইয়া আনিয়া সরকারী ক্ষেত্রে 
নিয়োগ করার উদ্দেগ্ত, (খ) অব্যবহৃত বা অনিষুক্ত 
উপকরণগুলিকে ব্যবহারের ব। নিয়োগের উদ্দেশ, এবং গ। আকম্মিক প্রয়োজন 
মিটাইবার উদ্দেশ্য । 
সাধারণ হারে সুদ প্রদান করিষ' যদি উপযৃক্ত পারমাণে খণ আকর্ষণ কর] 
না মাঘ তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি 
অধিক খণ আর 
কণার বিশেষ পদ্ধতি পদ্ধতি গ্রহশ করিয়া জনসাধারণকে আধিক খণ দানে 
নমূৎ প্ররোচিত করার চেষ্টা হয়। যেমন, (১) খ্ণ প্রদান 
করিলে উহ। হইতে প্রাপ্ত জুদকে আয়কর হইতে অব্যাহতি 
প্রদান, (২) ক-প্রদানের সময়ে সরকারী খণপত্রসমূহের মুল্য অপ্ক ধরিতে 
দেওয়া, (৩) খণপত্রের লিখিত-মূল্য অপেক্ষা কমমুল্যে উহা বিক্রয় কর|, যেমন, 
100 টাকার'পরকারী খণপত্র 99 টাকাতে বিক্রয় করা, (৪) খণপরিশোধের 
সময়ে খণপত্রের লিখিত-মূল্য অপেক্ষা! অধিক মূল্য প্রদান ( যেমন 100 ট।কার 
খণপত্র পরিশোধের সময় 102 টাকা ফেরৎ দেওয়া )। 
রাষ্ট্রীয় খণের পক্ষে যুক্তি হইল, (১) ইহা ছ্বার৷ আকণ্মিক প্রয়োজন মিটানে। 
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সম্ভবপর হয়। কর শাদায় কর! সমমসাপেক্ষ, ইতিমধে) বায়ের প্রয়োজন 
উপস্থিত হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রাষ্ট্র ম্বপ্নকালীন ্ধণগ্রহণ করে ( ৪55 
৪1). 1$591)5 4৯০৬ ৪1)০৪5 )7; অথবা, বাজার হইতে 
ডন সরকারী বিল ভাঙাইয়া লয় (71585015 01119 )। (২) 
উপকারিতা দীর্ঘকালীন খণ ব্যতীত দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের কাজ 
গ্রহণ কর সম্ভব নহে। (৩) যুদ্ধের সময়ে করদ্বার! ব্যয় 
নিবাহ করা অপেক্ষ। খণ দ্বার ব্যয় মিটানে। তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য নীতি । 
(৪) জনসাশারণের পক্ষে ইহ। নিশ্চিত ও কম-ঝু"কিসম্পন্ন অর্থ-বিনিয়োগ, ফলে 
দেশে সঞ্চয় বুদ্ধি ও মূলধন-গঠন ত্বরান্ধিত হয়। (৫) সরকারী খণপত্রসমূহ 
দেশের খণ-ব্যবস্থাকে উন্নত করে এবং খণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রনে লাহাষ্য করে 
( খোলাবাজারে কার্ধকলাপ প্রভৃতির দ্বার! ), মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ এবং সংকট- 
ত্রাণ ঘটায়। (৬) অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রসার ঘটাইবার পক্ষে উপযোগী আধিক 
নীতি ও কৌশল হিসাবে রাষ্ট্রীয় খণ কাজ করে। শিল্পে উন্নত দেশলমূহে পূর্ণ 
কর্মসংস্থানে পৌছানো অথবা, অনুন্নত দেশসমূহে্অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত 
কর রাষ্ট্রীয় খণের অন্যতম প্রধান সুফল। 
রাষ্ট্রীয় খণের ক্রটি হইল (১) ঞনগ্রহণের শ্বিধা থাকিলে অযৌক্তিক বা 
অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয়ের উদ্দেশ্টে রাষ্ট্র অথবা খণগ্রহণে প্রলুক্ধ হইতে পারে। 
(২) পরকারী রাজনৈতিক দল স্বীয় স্থার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্তে ইহাকে ব্যবহার 
করিতে পারে । (৩) বিদেশ হইতে খণ সত্যই বিশেষ ভারবহছল, কারণ জাতীয় 
আযমের একাংশ সুদ প্রদান ও খণ পরিশোধের মারফৎ 
রাষ্ীয় খণের বিপঙ্ষে 
ুক্তি বা খণের বিদেশে চলিয়া যায় । (৪) প্রভূত রাস্ত্রীয় খণের ফলে করের 
অপকারিতা পরিমাণ ও হার খুবই বেশি হইতে থাকে (সুদ প্রদান ও 
খণ পরিশোধের প্রয়োজনে )। ইহার দরুণ দেশে কর্মোগ্ম 
ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা এবং স্পৃহা কমিতে পারে । (৫) সুদের ভার অধিক হওয়ায় 
উহার আসপ ভার কমাইবার উদ্দেসশ্ো সরকার অনেক সময় “সুলভ অর্থের 
নীতি' (01680 1001565 601105 ) গ্রহণ করে ) দেশে অত্যধিক পরিমাণ 
খণপত্র প্রভৃতি ছড়াইয়া পড়ায় মূলধনের বাজারে ফাটকাদারির সুবিধা হয়, 
দামত্তর অস্থিতিশীল (009:8516 ) হইয়া! পড়ে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
* অস্বাভাবিক অস্থিরতা দেখ! দেয়। 
' ২৪ 


8৫০ অর্থ তত্ব 


রাষ্রীয় খণের শ্রেণীবিভাগ (01858150960 ০£ 20191301969) $ 

বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়। রাষ্ট্রীয় ঝণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হয়। 

(১) কোন্‌ কর্তৃপক্ষ খণগ্রহণ করিতেছে সেই অন্্যায়ী খণকে কেন্দ্রীয় খণ, 
প্রাদেশিক ব! রাজ্য-খণ এবং শ্থানায় খণ প্রভৃতিতে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে। 

(২) যর্দি জোর করিয়] খণ আদায় কর। হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাধ্যতা- 
মূলক খণ বলে, আর যদি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর খণদান ছাড়িয়া দেওয়া হয় 
তাহা হইলে উহাকে স্বেচ্ছামূলক খণ বল! হয়। 

(৩) রাষ্রের আভ্যস্তর/ণ আধবাসীদের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিলে 
তাহাকে আভ্যন্তরীন খণ বলে, এবং বিদেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে খণ 
গ্রহণ করিলে তাহাকে বাহা খণ বলা হয়। 

(১) নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে খণ পরিশোধ কর! হইবে যদ্দি এইরূপ প্রতিশ্রুতি 
দেওয়|! থাকে তাহা হইলে তাহাকে নির্দিষ্পরিশোধ্য ( 0:299298016 ) খণ 
বলে; আর, যদি এই খণ পরিশোধের কোন সময়-সীম। নিদিষ্ট করিয়া দেওয়। 
না হয় তাহ। হইলে উহাকে আনদিষ্ট-পরিশোধ্য (11066278811 ) খণ বলা 
হয়। 

(৫) অতি-দীর্ঘকাল পরে খণ পরিশোধ করা হইবে, এইরূপ খণকে দীর্ঘ- 
আবদ্ধ খণ (700060 10690) বলে) এবং ম্বল্পনকালের মধ্যে, যেমন এক 
বৎসরের মধ্যেই খণ পরিশোধ করা হইবে এইবপ খণকে স্বল্প-আবন্ধ খণ বা 
ভাসমান ঝণ ([01868160 10800 01 1098011)8 106) বলা হয়। এই 
সকল শব্দ ইংলণ্ডে একটু পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ইংলগ্ডে দীর্ঘ-আবদ্ধ 
ধণ বলিতে বোঝায় এমন খণ যাহার সুদ দিতে সরকার আইনত বাধা, কিন্ত 
মূল-পরিমাণ ( 7:29০1991) পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। ইহা তাই স্থায়ী 
ধরণের খণ যেমন কন্সলম্‌ ( 0775015)। অপরপক্ষে। স্বল্প-আবদ্ধ খণ 
বলিতে বোঝায়, যে খণ নির্দিউ কোন তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিয়। লইতে 
হইবে। 

(৬) অনেক সময় রাষ্্র'আ্যান্থইটির দ্বার! বণ গ্রহণ করে। এই আ্যাকই্টি- 
গুলি সমাপনীয় (06100109916 ) বা চিরজ্তনীয় ( 0617৪0881) হইতে 
পান্সে। প্রথমক্ষেত্রে, কয়েক বৎসর যাবৎ সদ ও মূল-পরিমাণের কিছু অংশ 
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প্রদান করিয়! ধণ পরিশোধ কর! হয় । হিতীয় ক্ষেত্রে, যতর্িন আযাযুইটি-ক্রেতা 
€ 4১000125006) বাচিয়া থাকেন ততদিন রাষ্ট্র নিক্ামতভাবে সুদ ও মূল- 
পরিমাণের কিছু অংশ প্রদান করিতে থাকে এবং তাহার মৃত্যুর পরে খপ 
পরিশোধ কর! হইয়াছে এইরূপ ধরিয়! লওয়া হয়। 

€৭) খণের দ্বার] অর্থ তুলিয়া যদি এক্পভাবে ব্যয় কর! হয় যাহাতে (ক) 
'সেই মূল্যের সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে থাকে, বা (খ) সম্পত্তি হইতে এমন আয় হয় 
যাহার দ্বারা হুদ প্রদান বা খণ পরিশোধ কর] সম্ভবপর, অথব] (গ) সমাজের 
উৎপাদন শক্তি খুবই বাড়াইয়া দেয়__তাহা হইলে সেই খণকে উৎপাদক খণ 
( 21900০0৬61৩) বল! হয় । মিসেস্‌ হিক্‌ন এইরূপ খণকে লক্তিয় খণ 
(2০০৮০ 100) বলিয়াছেন । 

খণের দ্বার গৃহীত অর্থের বিনিময়ে কোন সম্পত্তিই রাষ্ট্রের হাতে না থাকিলে 
বা! আয় প্রদানকারী সম্পত্তিতে ব্যম়িত ন।৷ হইলে অথবা সমাজের উৎপাদন-শক্তি 
ন| বাড়াইলে উহাকে অন্থুৎপাদক খপ ([0002:9০50৮০ [966 ) বল! হয়। 
যদ তাহ! শুধুমাত্র সমাজের ভোগ বা! তৃষ্ঠিকে ব্লাড়াইয়। দেয় ( যেমন মিউজিয়াম্‌ 
ব৷ পার্ক প্রভৃতি ) তাহা হইলে মিসেন্‌ হিকৃসের ভাষায় তাহাকে নিচ্ষিয় খণ 
(8551৩ 16806 ) বলে। 

যে-সকল খণ-স্ৃষ্টির কারণ অনুৎপাদক ব্যয় এবং কখনই সেইপ্গপ ব্যয় হইতে 
সমাজে তৃপ্তি বা উতপাদন-ক্ষমতা বাড়িবে না, তাহাদের তিনি মৃতভার খণ 
(1028.0৬/6181)017)00) বলিয়াছেন। 
সরকারী খণের উৎস € 5০:০৪ 0£ 7১110 7301:10%58786 ) ৫ 

দেশের সামগ্রিক চা/হদ| এবং জাতীর আয়ের উপর সরকারী খণের প্রভাব ' 
স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইলে জানা দরকার যে কোন ধরণের উৎম হইতে 
সরকারী খণ আসিতেছে । প্রধান উৎমগুলিকে তাই আলোচনা কর! প্রয়োজন । 
১। ব্যক্তিদের নিকট হুইতে খণ গ্রহণ করা চলে। ব্যক্তি সরকারকে খণ 
দেয় সরকারা বও ক্রয় করিয়া । এই উদ্দোশ্তে হয় তাহার ভোগব্যয় বদূলাইতে 
হয় অথবা তাহার সঞ্চয় পূর্বে যে-রূপে আবদ্ধ ছিল তাহাতে 
পরিবর্তন আনিতে হয়। সাধারণত, কোন-ব্যক্তি ভোগব্যা 
কমাইয়া সরকারী বণ ক্রয় করে ন!। যে ধ্বশেষ ধরণে ব্যক্তির সঞচর 
নিযুক্ত হইয়াছিল, সরকারী খণ গ্রহণের ফলে প্রধানত তাহাতেই পরিবর্তন 
'কপাসে। 


ব্যঞ্িদের( নকট হইতে 
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সঞ্চয়ের যে সকল পরিবর্ত-ব্যবহার হইতে ব্যক্তি উহা সরাইয়া আনিয়। 
সরকারী বে খাটাইতে পারে তাহ! আমর! আলোচন। করিতে পারি । প্রথমত, 
বণ্ড না কিনিলে ব্যক্তি নিজের ব্যবসায় প্রসারের জন্ত এ সঞ্চয় নিয়োগ করিতে 
পারিত। দ্বিতীয়ত, বওগুলি পাওয়া ন৷ গেলে ব্যক্তি অলস-নগদের রূপে সঞ্চয় 
জমাইয়৷ রাখিতে পারিত। অবশ্ত বাজারে সরকার বগু থাকিলেই ব্যক্তি 
নিজের ব্যবসায় ব! অলসভাগু।র হইতে সঞ্চয় সরাইয়৷ আনিয়া বগুগুলি কিনিতে 
থাকিবে তাহ! নহে। নুতন সরকারী বগুগুলি যদি পুবাপেক্ষা কিছু বেশি 
স্থযোগ স্থবিধ! দিবার প্রতিশ্রুতি বহন করে, তবেই সঞ্চয়ের এইরূপ বূপাস্তরণ 
সম্ভব হইবে। তৃতীয়ত, অন্তান্ঠ প্রকার সিকিউরিটি হইতে সঞ্চয় সরিয়া আসিয়! 
সরকারী বণ্ডে নিযুক্ত হইবে। ইহাতে সেই অপরাপর সিকিউরিটির দাম 
হাস পাইবে, হ্রদের হার বাড়িয়া যাইবে, ব্যবসায়ের প্রসার ব্যাহত হইবে। 
২। ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্তান্ত আধিক প্রতিষ্ঠান হইতে সরকারী খণ উঠান চলে । 
বীম। কোম্পানী, বিনিয়োগী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নিকট সরকারী বণ্ড বিক্রয় করা 
সম্ভবপর । এই সকল প্রতিষ্ঠান যখন সরকারী বগড কেনে তখন তাহার! 
নগদ জমার পরিমাণ কিছুটা কমাইয়া দেয়। কিন্ত 

অগ্ান্ত আথিক 
ডিন হতে সাধারণত তাহাদের সরকারী বণ্ড কেনার বেশির ভাগ 
টাকা আসে অন্তান্ত সিকিউরিটি কেন! কমাইয়! দিয়া। 
ইহাতেও, পূর্বের মতন, সিকিরিটির দাম কমে ও সুদের হার বৃদ্ধি পায়। 
৩। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে সরকার খণ করিতে পারে । অন্তান্ত 
আধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যাঙ্কের পার্থক্য হইল এট যে, ব্যাঙ্ক খণস্থা্ট করিতে 
পারে, আর সকলে ইহা পারে না। ব্যাঙ্কগুলির হাতে 
রি টি নিয়তম রিজার্ভের উধেব” টাকা থাকিলে সেই অতিরিক্ত 
টাকার কয়েকগুণ বেশি পরিমাণ সরকারী বণ্ড ইহার 
ক্রয় করিতে পারে । এইরূপে সরকারী বও কেনার ক্রয়শক্তি ইহারা নিজেরাই 
সৃষ্টি করে, ব্যক্তির স্তায় কেবল এক ব্যবহার হইতে আমরা অপর ব্যবহারে 
সঞ্চয় সরাইয়া লইয়াই ইহার ক্ষান্ত হয় না। ৪। কেন্ত্রীয় ব্যাক্কের নিকট 
সরকারী বণ্ড বিক্রয় করা চলে । বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট সরকারী বণ. 
বিক্রয় করিলে যেরূপ সমাজেন্ ক্রয়শক্তির পরিমাণ বাড়ে, ঠিক সেইরূপ কেন্দ্রীয় 
ব্যান্ক সরকারী বণ্ড কিনিলে দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। কারণ এই 
বড কিনিয়া তাহারা সরকারের নামে রক্ষিত আযাকাউণ্টে জমার 
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পরিমাণ বাড়াইয়! দেয়, এবং সরকার সেই আযাকাউণ্ট হইতে দরকার-মভ চেক 
কাটিয়া টাক! তুলিয়া! লয়। সেই টাকা ক্রমে ব্যক্তিদের 
নিন হাতে আসে, তাহাদের নিজস্ব নামে কোন এক বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্কে জমা হয়, খণস্থ্ির ধারা স্তর হয়। এইরূপ খণ 
করিলে তাই সংকোচনমূলক ধারার কোনরূপ সম্ভাবনা তে| নাই-ই বরং প্রসার 
শীল ধারার হুত্রপাত ঘটিতে পারে । 


“রাস্ত্রীয় খণের ভার (16 ৮৪1৭০ ০৫ 2৮11০ 10৫) £ 


সরকারী খণের ভার সম্পর্কে আধুনিক কালে বেশ কিছুটা মতপার্থক্য দেখা 
যায়। কেহ বলেন উহ! মাশীর্বাদ, কেহ বলেন উহা! অভিশাপ । বাহার! 
কেইন্পীয় বিশ্লেষণের পক্ষপাতী, তাহার! ঘাট.তি ব্যয়কে সমর্থন করেন? দেশের 
সামগ্রিক আয়ম্তর ও কর্মসংস্থান স্তর উপ্নত করা একমাত্র রাষ্্রীযম় লক্ষ্য বলিম! 
মনে করেন। সরকার খণ বাড়াইয়। বিনিয়োগ বাড়াইলে দেশে আয়প্রসারের 
সম্ভাবনা-_তাই তাহাবু। স্পষ্টই ঘোষণা করেন ষে, 
প্রাচীন ও অর্ধাচীন £ 
দ্ুই মত দেখা যা. আন্তান্তবীণ খণের কোনরূপ ভার নাই। অপরপক্ষে, 
রক্ষণশীল ক্লাসিকাল তত্বের মতধার1 এখনও শুকাইয়! যায় 
নাই, তাহারা খণখ ব্যাপারটাকেই রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক দেহের ছূর্বলতা ও 
অযোগাতার প্রকাশ বলিয়! তীব্র অপছন্দ করেন, খণপ্রসারকে 'দেউলিয়ার পথ' 
বলিয়া ঘোষণা! কবেন। এই উন্ভয় মতই একপেশে, ইহাদের মধ্যে কোনটিই 
পূর্ণ সত্য প্রকাশ না করিয়া অর্ধনতা প্রকাশ করে। 
জাতীয় খণ জাতিকে দেউলিয়া করিয়া! তোলে--এই মতের ন্ুত্রপাত হব 
অষ্টাদশ শতাবীতে । সেই সময় এই মত ছিল খুবই সত্য, আর «দেউলিয়া? 
কথাটিরও সেই যুগে এক বিশেষ তাতপর্য ছিল। ইহার কারণ হইল, সেই সময় 
জাতীয় খণ ব্যয়িত হইত প্রধানত অপচয়মূলক কাজে, 
লা অন্তায় যুদ্ধে বা অপ্রয়োজনীয় বিলাসবছল রাজকীয় আড়ম্বর 
বিচার করে ও বিলাসব্যসনে। কিন্তু আজিকার যুগে সরকারী কাজ- 
কর্ম দেশের আয়ম্তর ও অর্থনৈতিক বিষয়গ্রলিকে অনেক 
বেশি পরিমাণে প্রভাবিত করে, পূর্বের এ দৃষ্টি লইয়৷ ইহাদের আর 
বিচার করা চলে না। গাই, রক্ষণশীল মতের পরিবর্তে, অপর একটি মত 
প্রচলিত হইয়াছে । ইহার বক্কব্য হইল যে, আভ্যন্তরীণ খণের কোন ভার 
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নাই, কারণ “আমরা নিজেদেরই নিকট খণীঃ। এক পকেট হইতে টাকা লইয়া 
ইহা! অন্ত পকেটে ফেলা মাত্র । সুদ আর খণ পরিশোধে যে টাকা খরচ হয়, 
তাহ! মহাজনদের আয় হইল, দেশের সামগ্রিক আয় তাই সমানই রহিয়া 
গেল । যদি অবশ্ঠ এই খণ বিদেশীদের নিকট হইতে আনা হয়, তবের খণের 
জন্য সুদ প্রভৃতি দিলে জাতীয় আয় কমিয় যায়, জাতীয় অর্থনৈতিক কল্যাণের 
মান বা স্তর ভাস পায়। এই কথার অর্থ এই নয় যে, বৈদেশিক খণ কোন 
দেশের উৎপাদনক্ষমতা বাঁড়াইতে সাহাধা করে না। ইহা আত্যন্তরীণ খণের' 
সমান উৎপাদনক্ষম হইতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, তবে দেশের মধ 
হইতে খণ করিলে তাহার নীট প্রত্তদান অপেক্ষা বৈদেশিক খণের নীট 
প্রতিদান কম। আভ্যন্তরীণ খণের ক্ষেত্রে আমর! দেশের মধ্যেই খণী, এই 
কথার গুরুত্ব হইল জাতীয় আয়ের স্তর ইহাতে প্রভাবিত হয় না। খণ করার 
সময়ে সমাজের মধ্যে একের হাতে হইতে সম্পদ অন্ত হাতে 
আভ্যন্তরীণ খণের 
কাদাভারনা চলিয়া! আসে, খণের ফলে সমাজের হাতে সামগ্রিক 
জাতীয় সম্পদ হাস পায় না; বরং এই খণের ব্যয়ের ফলে 


উহ! বাড়িতেই পারে। 
উপরের আলোচনায় অবশ্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বাদ দেওয়া হইতেছে। 


ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অথনৈতিক দেহে, প্রতিটি খণের ব্যক্তিগত দিক এবং জাতীয় দিক 
দুই-ই আছে। আভ্ডান্তরীণ খণের ক্ষেত্রে আমর নিজের! নিজেদেরই নিকট খণী 
ইহা! ঠিকই, কিন্তু আমাদেরই মধ্যে কেহ সেই খণ দিয়াছে, 
আভান্তরীণ ধণের কিছু ূ ১৫ 
ভাবো আর অন্তেরা সেই খণ শোধ করার জন্য দায়ী। ব্যক্তিগত 
কারণ বাক্তি ও জাতি খণের ক্ষেত্রে ইহা অতি সুস্পষ্ট, দেনাদার ও মহাজন একই 
রি সমাজের অধিবাসী হইলেও ইহার! একই ব্যক্তি নন। 


সরকারী খণের ক্ষেত্রে, সর্বশেষ দেনাদাররা ( করদাতা গণ 
কারণ তীহাদেরই কর দিয়া এ খণ শোধ করিতে হইবে ) কেহ কেহ মহাজনও 


হইতে পারেন ( বগ-ক্রেতাগণ ), ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সরকারী 
ধণের মালিকানা এবং করভারের বণ্টন ঠিক একই অধিবাসীদের উপর পড়িবে, 
এমন কোন “ব্যবস্থা নাই। একমাত্র তাহা হইলেই মহাজন হিসাবে ব্যক্তির 
সুবিধা করদাতা হিসাবে ক'রভার বহনের অসুবিধ! দ্বারা খপ্ডিত হইতে 
গারিত। 

তাই আমরা এই কথা অনায়াসে মানিয়। লইতে পারি না যে, দেশের 


সরকারী খণ 88৫. 


অধিবাসীরা সামগ্রিকভাবে নিজেরাই মহাজন বলিয়া আভ্যন্তরীণ খপের 
কোনরূপ ভার নাই । আভ্যন্তরীণ খণের কোনরূপ তার আছে কি নাই তাছ। 
নির্ভর করিবে আমরা কি দৃষ্টিতে ইহা! দেখি__সাযশ্ত্রিক দৃষ্টিতে, অথবা একক- 
ভিত্তিক দৃষ্টিতে । খণ লইয়া উহাকে উৎপাদনক্ষম কাজে 
উৎপাদন ও বণ্টনের ও 
দিক হইতে ইহাদের খাটাইলে তাহার কোন নীট ভার নাই, বরং সামগ্রিকভাবে 
বিচার করা যায় সমাজের নীট কল্যাণ বাড়ে, কারণ বিনিয়োগ না-হওয়ার 
তুলনায় উহা! হওয়ার ফলে সমাজ পুবাপেক্ষা একটু ভাল 
অবস্থায় আসি পৌছিয়াছে (৮৪৮: ০66)1 কিন্তু ধণের ফলে সমাজের 
মধ্যে এই খণমূল ( 71100015] ) ও সুদের হস্তাস্তর এমনভাবে ঘটিতে পাবে 
যে, সমাজের বিশেষ বিশেষ অধিবাসীদের উপর নির্দিষ্ট প্রকার ভার বাড়াইয়! 
তুলিতে পারে । উৎপাদনের দিক হইতে যাহা ভাল, এইরূপ অনেক নীতিই 
বণ্টনের দিক হইতে গ্রহণীয় নয়। 

উপরের এই আলোচনার পবে এখন আমরা জাতীয় খণের ভার নি 
আমাদের আলোচনাকে সংক্ষেপে সাজাইতে প্রারি। নিচের এই বিষয়গুলি 
মনে র!খিলেই এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণ] স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে। 

(১) উৎপাদক খণের ভার কিছুই নাই কারণ উহার ব্যয় দ্বারা যে-সম্পত্তি 
রাষ্ট্রের হাতে আসে তাহা হইতে আয় বা উৎপাদনক্ষমতা! বৃদ্ধি পায় এবং সুদ 
বা খণ-মুল পরিশোধ করা যায়। অন্থৎপাদক খণের ভার দেশের লোকের উপর 
পড়ে, কারণ কর-রাজন্ব হইতেই উহার পর্রিশোধ বা সুদ প্রদান করিতে হয়| 

(২) খণ-ভার পরিমাপ করিতে হইলে বছ বিষয় গণনার মধ্যে আনিতে 
হয়; যেষন খের পরিমাণ, আভ্যন্তরীণ বা বাহাঃ খাণের উদ্দেস্ত, পরিশোধের 

শর্ত ও পদ্ধতি প্রভৃতি । তাহ। ছাড়া, জাতীয় আয়ের 
খণভার পরিমাপের 
বিষয় সমূহ পরিমাণ, দেশে কর-ব্যবস্থার দ্প, এবং সরকারী খপপত্র- 
সমূহ দেশের কোন শ্রেণীর হাতে কিরূপভাবে বর্টিত আছে 
__প্রভৃতি সকল কিছু বিচার কর] দরকার । 

(৩) রাষ্ট্রীয় খপভার ছুইপ্রকার ২ আধিক ভার ও আসল ভার। ইহার 
প্রত্যেকটি ভার আবার ছুই প্রকারের হইতে পারে-প্রতাক্ষ ভার ও 
পরোক্ষ ভার । " 

(8) কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাহ্‌ খণের প্রত্যক্ষ আধিক ভার হুইল, 
সদ ও খণ পরিশোধের জন্য যে পরিষাণ অর্থ ব্যয়িত হয়। শুরদ ও খাপ- 


৪ অর্থ তত্ব 


পরিশোধের জন্ দ্রব্যসামণ্রী রপ্তানি করিবার ফলে সমাজের ভোগ, তৃপ্তি ব1 
অর্থনৈতিক কল্যাণ কমিয়া যায়, তাহাই প্রত্যক্ষ আসল 
ভার ; খণের প্রতাক্ষ আসল ভার নির্ভর করে সমাজের 
কোন্‌ শ্রেণীর নিকট হইতে কিরূপ অর্থ আদায় করিয়া খণ পরিশোধ করা৷ 
হইতেছে, তাহার উপর | যেমন, যদি ধনিক শ্রেণীর নিকট হইতে অধিক অর্থ 
আদায় করা হয়, তাহ! হইলে খণের প্রত্যক্ষ আসল ভার কম হইবে, অর্থাৎ 
অথনৈতিক কলাণ কম হ্বাস পাইবে । বাহা খণের পরোক্ষ আসল ভারও 
দেখা যায়, কারণ (ক) পরিশোধনীয় অর্থ তলিবার জন্য অধিক হারে কর 
বসাইলে দেশের উৎপাদন ও উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাস পাইতে পারে, এবং (খ) 
বিভিন্ন দিকে নিয়োগ করিয়া দেশের কল্যাণ বাঁড়াইবার কার্ষে ওই অর্থ নিণোগ 
কর! সম্ভব হয় না। 

(৫) আন্ন্তরীণ খণের কোন প্রত্যক্ষ আধিক ভার নাই, কারণ সদ ও 
খণপরিশোধ করিলে উহ! দেশবালীগণই পাইয়! থাকেন, এক শ্রেণীর নিকট 
হইতে অপর শ্রেণীর নিকট ওই অর্থ হস্তাস্তরিত করা হয় মাত্র । কিন্তু আভ্যাপ্তরীণ 
খণের পরোক্ষ অধিক ভার দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, (ক, ধনী-গরীব 
সকলেই কর দেয়, কিন্ত সুদ হিসাবে আয়-বৃদ্ধি হয় ধনী শ্রেণীর, ত্রাহারাই 
সরকারী খণ-পত্র ক্রয় করেন। এরূপ অবস্থায়, দেশের সম্পদ গরীবদের হাত 
হইতে ধনীদের হাতে চলিয়। যায় _সম্পদের এইরূপ হস্তান্তর 'আধিক বৈষম্যের 
পরিধি বিস্তৃত করে । (খ) উচ্চহারেক্কর স্থাপনের ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয় । 
(গ) কল্যাণমূলক সরকারী বায় কমে। (ঘ) দ্রবাঁদির মূল্যবৃদ্ধি হয়, গরীবদের 


বাহ খণভার 


জীবনযাজ্রার মান ও কর্মদক্ষতা হান পায়। (ও) সুদের 

দরুণ পূর্বাপেক্ষা অধিক আগর পাইতে থাকায় ধনিক শ্রেণীর 
কর্মপ্রচেষ্টাও হাস পায়। (চ। যুদ্ধের সমযে গৃহীত খপের আসল ভার যুদ্ধের 
পরে বাড়ে, কারণ যুদ্ধোত্তর মুগে দামস্তর ও সথদের হার কমিয়া যায়। 


আভ্যান্তগীণ খণভার 


(৬) লার্নারের মতে কেবলমাত্র বাহা-খণই ভারশীল এবং ব্যপঞ্জিগত খণের 
স্টায় তাহা রাষ্ট্রকে দরিদ্র করিয়। তোলে । কিন্তু আভ্যন্তরীণ খণের ভার 
বিশেষ কিছু নাই। বর্তমান খণের ভার ভবিষ্যতের বংশধরদের উপর 
পড়িতেছে, অনেকে তাহা বলিলেও লার্নারের মতে উহা 
ঠিক নয়, কারণ ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সেই খপ অন্তকে নয়, 
নিজেদেরই পরিশোধ করেন । তীহার মতে, রাষ্ত্রীয় ধণের পরিমাণও মোটেই 


লার্পারের মত 


সরকারী খণ ৪৫৭ 


'ুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে । আর আভ্যন্তরীণ খণের সুদকে কখনই ভার বলা চলে না 
কারণ উহ! ব্যক্তিরা নিজেরাই পাইয়া থাকেন । 
রাষ্্রীয় খণের অর্থ নৈতিক ফলাফল (156 চ:০০77০7১1০ 7.665019 ০৫ 
1১001101059) 

রাষ্ী ধণ করিলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ রাষ্ট্রের শিকট 
চলিয়া আসে; সেই অর্থ ব্যয় করিলে পুনরায় তাহা কিছুসংখ্যক বাক্তিব 
নিকট ফিরিয়া যায় ; সেই খণ পরিশোধ্বে সময়ে সাধারণ করদাতাদের নিকট 
হইতে অর্থ চলিয়া! আসিয়া সরকারী খণপত্র-ক্রেতার্দের নিকট চলিয়। যায়। 
সুতরাং রাষ্ট্রাঃ খণ, উহার ব্যয় ও পরিশোধ বন্ৃপ্রকার অর্থ নৈতিক প্রভাব 
স্যা করে। 

যদি রাষ্ট্র ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করে তাহা হইলে দেশে 
অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে। ব্যাহ্কসমূহ সরকারী খণপত্র ক্রয় 
করিয়া উহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক ধিয়। খপ-গ্রহণের দ্বারা জন- 
সাধারণকে খণ দিতে পারে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও সেই 
খণপত্রকে জমা হিসাবে গণ্য করিয়া উহার ভিত্তিতে 
অধিক অর্থ প্রচলিত করিতে পারে। ব্যাঙ্ধ ব্যতীত অন্ত 
ক্ষেত্রে যেমন, ব্যক্তির নিকট খণপত্র বিক্রয় করিলে মুদ্রামংকোচনশীল প্রভাব 
ঘটে, কারণ ব্যক্তিদের হাত হইতে অর্থ সরাইয়া লইলে সমাজের ব্যয়আোত 
সংকু।চত হয়। 

দামভ্তরের উপর প্রভাব নির্ভর করে ছুইটি বিষয়ের উপর £ (ক) অথের 
পরিমাণে পরিবর্তন, ও (খ) অর্থনৈতিক কাজকর্মে পরিবর্তন । ব্যাঙ্ক হইতে 
পণ গ্রহণ করিলে অর্থের পরিমাণ বাঁড়ে, দামস্তর ও বুদ্ধি পায়। ব্যাঙ্ক ব্যতীত 
অন্তাগ্ত হুত্র হইতে খাণগ্রহণ করলে অর্থের পরিমাণ কমে, দামন্তর৪ হাস 
পায়। রাষ্ট্রীয় খণের ব্যয়ের ফলে যদি উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদনে 
বুদ্ধি ঘটে তাহ! হইলে দামন্তরে বৃদ্ধি না-ও হইতে পারে; অপরক্ষেত্রে, সেই 
বাযের ফলে আয় ও অর্থের পরিমাণ বুদ্ধ হইবে এবং 
দামস্তরে হাস ন-ও হইতে পারে । কেইন্সের মতে, দেশে 
অনিষুক্ত উপাদান থাকিলে উৎপাদন বাড়িবে কিন্তু দামজ্তর ছ্ির থাকিবে, কিন্ত 


অর্থের পরিমাণের 
উপর প্রভা 


দামস্তরের উপর প্রভাব 


« ভবে লুকানে। মজুত অর্থ হইতে রাষ্ট্রকে খখ প্রদান করিলে এইরূপ ফলাফল নাও ঘটিতে 
পারে। 


৪৫৮ অর্থ তত্ব 


পূর্ণনিয়োগের পরেও খণ ও ব্যয় করা হইলে উৎপাদন সমান থাকে, তবে দামস্তর 
বাড়িয়া যাইবে ** 

খণ-পরিচালন! সংক্রান্ত নীতি ও নিয়মসমূহের দ্বারা (19666 7/9184- 
[0606) ভিদের হার প্রভাবান্বিত হয়। খণ-পরিচালনার কাজ হইল খণ- 
গ্রহণের সময়, খণ গ্রহণের রূপ ও পদ্ধতি, কোন্‌ শ্রেণর 
নিকট হইতে খণগ্রহণ করা হইবে, কি শ্দ দেওয়া হইবে 
কবে ও কি হারে কি পরিমাণ ধণ পরিশোধ করা হইবে, 
খণপত্রে ফলেতাদের কি স্থযোগ দেওয়। হইবে এই সকল বিষয়ে নীতি-নির্ধারণ 
করাকে পণ-পরিচালন বলে । যে-হেত স্বল্লকালীন ও দীর্ঘকালীন উভ়প্রকার 
খণের বাঙারেই রাষ্ট্র প্রধান খণগ্রহীতা, সেই জন্ত ইহার খণ-প'রচালনার প্রভাব 
স্থদের হারের উপর পড়ে । 


দের ভাগের উপর 
ইচ।র গরভাব 


পণ গ্রহণ করিয়। সেই অর্থ যে-দিকে ব্যয় কর! হয় সেইদিকে উপাদান- 

সমূহ নিষুক্ত হইতে থাকে । রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে উপাদান- 

দানব সমূন্ের নিয়োণে এমন দিকৃ-পরিবর্তন ঘটা উচিত যাহ! 
প্রভাব সামাজিক ভাবে কল্যাণবর্ধক | 

সরকারী খণপত্র ক্রয় কবেন ধনী ব্যক্তিগণ, কিন্তু উহার স্থুদ বা পরিশোধ 

ঝর! হয় দেশের সকলের নিকট হইতে কর-রাজস্ব 

টা কাঠামোর তুপিয়।। সুতরাং সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির বা বিভিন্ন 

শ্রেণীর মধ্যে এইরূপে সম্পদের হস্তান্তরণ ঘটে। যদি ব্যয় 


এরূপ কর! হয় যে পুনরার সেই অর্গ গরীবদের নিকট বর্ধিত আয়রূপে ফিরিয়া 
আসে, তবে সামগ্রিকভাবে তাহা কল্যাণজনক | 

আধুনিক কালে সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় খণের পরিমাণ ভ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে 
এবং ক্রমশ ইহার প্রভাব গুরত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। মোটের উপর বলা 
চলে যে, ইহার প্রভাব নির্ভর করে, (ক) কিরূপে খর 
তোলা! হইল, (খ) কিরপে এই খপ রক্ষিত হইল, এবং 
(গ) কিরপে এই খণ পরিশোধ করা হইল, এই সকল বিষয়ের উপর। 


উপহার 


+ লোমানে র মতে রাষ্ত্রীয় ধণ এবং দোমন্তরের সহিত কো।ন সংখ্যাতাত্বিক সম্পর্ক খু'জিরা 
পাওয়] যায় না; কিন্তু আলেন ও ব্রাউন্লীব মঙে হহার্দের মধ্যে কিছুট! মধুর সম্পর্ক আছে। তবে, 
যেহেতু বাজেটের মধ খণের হুদ ও পরিশোধনীক্ল অর্থ প্রভৃঠির পরিমাণ কম, তাই সাধারণভাকে 
দামন্তয়ের উপর ইহাদের প্রভাবও কম। 


সরকারী খণ ৪৪৯ 


আবার একে একে ইহাদের আলোচনা করিব। তবে তাহার পূর্বে আমাদের 

খধণ পরিশোধের পদন্ধতিগুলি জানা প্রয়োজন | 

খণ পরিশোধের পদ্ধতি €16567015 ০ 196১6 2২608515606) 
সাধাবণভাবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহের দ্বারা রাষ্্ীয় খণ পরিশোধ করা! 

হইয় থাকে £ 

(১) বাজেট উত্তর ত্বারা £ যদি বাজেটে উদ্ধত্ত থাকে তাহা হইলে 
সেই উদ্ধত্ের ঘার! আংশিকভাবে খপপরিশোধ করা চলে। কিন্তু লাধারণত 
দেখা যায় বাজেটে উদ্বত্ত হইলে তাঁহার দ্বার অন্ান্ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয় 
( যেমন করহ্থাস বা কল্যাণমূলক কাজকর্ম প্রভৃতি ) এবং শেষ পর্যস্ত উহ্বার 
বারা খণ পারশে।ধ কর। হইয়। উঠে ন1। 

(২) নিমজ্জমান তহবিল € 98716106 মা0৫ )£ অনেকক্ষেত্রে খণ- 
পরিশোধের উদ্দেশে একটি বিশেষ তহবিল প্রুতিষ্ঠ। করিয়া তাহাতে নিয়মিত- 
ভাবে অর্থ জমা দেওয়া হয়, এবং বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ জম| হইলে উহা 
হইতে খণ পরিশোধ করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমণ অর্থ নিয়মিতভাবে জম| দিলে 
তাহাকে নিরদিষ্ট-নিমজ্জমান তহবিল (109917102 9111101176 86004) বলা হয়। 
আর, যখন যে-পরিমাণ অর্থ জোটানো৷ গেল তাহ! জমা দেওয়া হইলে তাহাকে 
অনির্দিষ্ট নিমজ্জমান তহবিল ( [7506515165 910101778 দাও ) বলে । প্রতি- 
বৎসর তহবিলজাত অথের সুদ উহার সহিত যেগ করিলে তাহাকে বর্ধনশীল 
নিমজ্জমান তহবিল (00000818615 91150077500 ) বল! হয়; উহা 
হইতে প্রাপ্ত জুদ উহাতেই জম। না রাখিলে তাহাকে স্থির-তহবিল (0018600 
911715105 190) বলে। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজনৈতিক প্রভাবে ওই 
অর্থ অন্যান্ত উদ্দোহ্যে ব্যয়িত হইয়া যায় এবং উহা দ্বারা খণ পরিশোধ করা 
হইয়া উঠে না। 

(৩) রূপাস্তরণ ( (0০2৮6151028 ) £ অধিক মুর্দবহনকারী খধপকে কম 
স্দবহুনকারী খণে রূপান্তরিত করাকে রূপাস্তরণ (007৮2151018) বলে। 
বাজারে সুদের হার পুর্বাপেক্ষ1 কমিয়৷ গেলে বর্তমানের কম সুদে নূতন খণ 
করির! পুরাতন অধিক নদ বহনকারী খণ পরিশোধ করিলে খণের ভার 
কিছুটা] কমে! 

(৪) মুলধলী কর স্হাপন € 08189] 1-৪”5 ) £ সকল প্রকার মূলধনের 
উপর ক্রমবর্ধমান হারে কর বসাইলে প্রভৃভ পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় এবং 


2৪৬০ অর্থ তত্ব 


তাহার দ্বারা খণ পরিশোধ করা চলে। এই পদ্ধতিকে মূলধনী-কর গ্বাঁপন 
বল! হয়। ইহার সুবিধা হইল£ (ক) দ্রত খণ পরিশোধ হইয়া যায়, 
€খ) করভার প্রধানত ব্যবসায়ী ও ধনিকশ্রেণীর উপর পড়ে, সাধারণ ব্যক্তিদের 
উপর নহে। (গ) বৃদ্ধ ও *য়স্ক ব্যক্তির ভার বহন করে এবং যুদ্ধে যাহার! 
সক্রিয্ অংশ গ্রহণ করিয়াছে সেই সকল অল্পবয়স্ক ব্যক্তির! ভারগ্রন্ত হয় না। 
(ঘ) স্থায়ী ও উচ্চ আঁয়করের অন্ুবিধার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। 
ইহার বিকদ্ধে ধবল। চলে যে, (ক) ইহার বছ প্রয়োগগত অন্থবিধা আছে। 
(৭) সমস্ত রাষ্ট্রীয় খণ পরিশোধ না করাই উচিত, কারণ সমাজে সরকারী 
খনপত্রলমূহের প্রচুর সুবিধা আছে। (গ) ইহ। পক্ষপাতহ্ষ্ট, কারণ ধাহাদের 
সম্পত্তি আছে বা ধীাহারা চাকরি করিয়] প্রচুর আয় করেন তাহারা করের 
হাত হইতে বাচিয়া যান, কিন্তু মূলধনের মালিকগণের উপর অধিক চাপ পড়ে। 
(ঘ) ধনিকশ্রেণীর অবস্থা ও সঞ্চয়-ক্ষমতা আঘাত পায়, ফলে দেশের সঞ্চয় ও 
মূলধন-গঠন হাস পায়। 

(€) অস্বীকার করা ( 2২205918207. ) £ অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অবশেষে 
বাধ্য হইয়। পরিশোধের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারে। প্রভূত পরিমাণ 
ধণের দায়িত্ব হইতে এই পদ্ধতি দ্বার সরকার মুক্তিলাভ করিলেও ইহ] সঙ্গত 
নহে, কারণ সুনাম নষ্ট হয় বলিয়া সরকারের ভবিষ্যৎ খণগ্রহণ ক্ষমতা কমিয়া বায় । 
খণ গ্রহণ, খণের মালিকানা ও খণ-পরিশোধের অর্থ নৈতিক 
ফলাফল (5০০2.0110 65০6৪ 08 70100541125) 09710108 01 
651517176 0606 2190 10606 16095186700 ? 

€১) খণ-গ্রহণের ফলাফল (চ:০01707)10 6666065 ০0 10100%1038) £ 
সরকারী ব্যয় করার উদ্দেশে কর-আরোপন দ্বারা টাকা তোলা বা 
খপ সংগ্রহ করিয়া টাকা উঠান এই ছুই পদ্ধতির অর্থনৈতিক ফলাফল 
সমান নয়। ইহার কারণ হইল $ (ক) সরকারকে খণ দেওয়া সম্পূর্ণ 
শ্বেচ্ছাকত, এবং খে) এইরূপ খণদানের ফলে খণদাতাদের ব্যক্তিগত 
সম্পদ কমিয়া যায় না, এ সম্পর্দের রূপান্তরণ ঘটে মাত্র। এই ছইটি 
বৈশিষ্ট্যের প্রধান ফল হইল যে, মোটামুটিভাবে দেখিতে 
গেলে, একই পরিমাণ টাকা খ্বণ করিয়। তোলা হইলে, কর 
আরোপনের তুলনায় ইহাতে দেঁশের সামগ্রিক চাহিদার 
উপর সংকোঁচননীল প্রভাব খুব কম । বরং বলা চলে যে, কর আদায়ের সাহায্যে 


কর ও ধণের 
তুলসামূলক ফলাফল 


সরকারী খণ ৪৬১ 


টাকা তুলিয়া বিশেষ কোন একটি সরকারী ব্যয় করিলে যে প্রভাব দেখ! দিবে, 
তাহার তুলনায় খণ করিয়া সেই ব্যয় করিলে উহাতে অধিকতর প্রসারশীল প্রভাব 
দেখা দিবে। এই পাথক্যের ছুইটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। প্রথমত, খণদান 
শ্বেচ্ছাকৃত হওয়ায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ষে টাক সঞ্চিত বা জমানো অবস্থায় 
পড়িয়া থাকিত, একমাত্র তাহারাই সরকারের হাতে আসিতেছে, দেশের 
ভোগ-ব্যয় সংকুচিত হইতেছে না। দ্বিতীয়ত, খণদান স্বেচ্ছাককত হওয়ার এবং 
লোকের হাতে নীট সম্পদ কমে না বলিয়া লোকের সঞ্চয় ও কর্মোগ্ঘমের উপর; 
কোন বিরূপ প্রভাব ইহাতে দেখা দেয় না। করের ক্ষেত্রে এই বিরূপ প্রভাব 
নিশ্চয় কিছুট! দেখা দিবে । অবশ্ত কোন কোন ক্ষেত্রে, সরকারী খণের বৃদ্ধি 
সরকারের আধিক স্থায়িত্বের উপর আস্থ। কমাইয়। দেয়, ফলে দেশে বিনিয়োগের 
উদ্দেশে বেসরকারী ব্যয় কমিয়া যাইতে পারে। 


সরকারী খণ গ্রহণের প্রভাব মূলত নির্ভর করে কোন্‌ ধরনের উৎস হইতে 
খণ তোলা হইতেছে উহার উপর । ব্যক্তিদের নিকট হইতে খণ তোপা হইলে, 
ইহা! শ্বেচ্ছারত বলিয়া, সাধারণক্ষেত্রে ভোগব্যর ন। কমিবারই সম্ভাবন!। কিন্তু 
রাষ্ট্র যদি নৈতিক চাপ দেয় (যেমন যুদ্ধের সময়) অথবা খাণপত্রগুলিকে খুবই 
আকর্ষণীয় ও সুবিধাজনক শর্তে ঘোষণা! করে, তবে ভোগব্যয় অল্প কিছু কমিতে 
পারে। শুধু তাহাই নহে । ইহাতে সরকারী বিনিয়োগ 
বলির নিকট হইতে 
ধণ তোলা হইলে. ব্যয়ও বিশেষ প্রভাবিত হইবে না। কারণ বেশির ভাগ 
সরকারী খণপত্রই কেনা হইবে ব্যক্তির অলস সঞ্চয় হইতে । 
তবে বেনরকারা বগুগুলির সঙ্গে সরকারী বগ্ডের প্রতিযোগিতা কিছুটা! দেখা 
দিবে না এমন বল! চলে না) কারণ ব্যক্তি নিজের সঞ্চয় হইতে সরকারী বণ 
অথবা বেসরকারী বও কিনিবে। এই প্রতিযোগিতার দরুণ উভয়কেই সুদ 
বাড়াইতে হইতে পারে। এইরূপে দেশে সুদের হার বাঁড়িলে বিনিয়োগ কিছুটা 
সংকুচিত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । বিনিয়োগ কতটা বাধ! পাইবে তাহা 
নির্ভর করে সুদের হারে বুদ্ধির পরিমাণের উপর এবং বিনিয়োগের সুদগত 
স্থিতিস্থাপকতার উপর । 


ব্যাঙ্ক ব্যভীত অন্যান্ত আধিক প্রতিষ্ঠান হইতে খণ করিলে (যেমন বীম! 
কোম্পানী, ইন্্য হাউস প্রভৃতি ) দেশের ৰিনিয়োগব্যয় ততটা বেশি প্রভাবিত 


৪৬২ অর্থ তত্ব 


হয়না। এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের সঞ্চিত নগদ টাকা আংশিক 
পরিমাণে ছাড়িয়া দিয়া সরকারী বণ্ড কিনিবে বটে? কিন্ত 
নিশ্চয় অন্তান্ত খণপত্র না কিনিয়া উহাদের পরিবর্তে 
তাহারা সরকারী বণ্ডে টাকা খাটাইতে চাহিবে। সুতরাং 
স্থদের হারে বুদ্ধির দরুণ বিনিয়োগের উপর বিরূপ প্রভাব পাঁড়বে। এই 
অবস্থায় সরকারী খণ উঠান-র আর এক, সংকোচনশীল প্রভাব হইল এই 
যে, সরকারী বণ্ড কেনার ফলে অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানকে খণ দেওয়ার ক্ষমতা 
দেশে কমিয়। যায়। 
ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিলে উহার ফলে দেশে তীব্র খণপ্রসারের 
সম্ভাবনা । ইহা ছইটি উপায়ে সম্ভবপর £ (১) সরকারী 
বণ্ড কেনার জন্ ব্যাঙ্ক হইতে ব্যক্তিরা খণ লইভে পারে, 
অথবা, (২) রাষ্ট্র ব্যাঙ্কগুলির নিকট সরাসরি বগু বিক্রয় করিতে পারে। 
ইহাদের যে কোন উপায় গৃহীত হউক না কেন সরকার এই খণ বা৷ ক্রয়শক্তি 
হাতে পায় অতিরিক্ত ব্যাস্ক-খণ স্থষ্টি করিয়া । তাই ইহার প্রভাব প্রমারশীল। 
ইহা সম্ভব হয় যদ্দি দেশের বাণিজ্যিক ব্যাক্কগুলির হাতে অধিক জমা থাকে এবং 
অন্তান্ত খণ ন! কমাইয়াই তাহার! সরকারী বণ ক্রয় করিতে পারে । 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বও বিক্রয় করিয়৷ যদি রাষ্ট্র খণ-গ্রহণ করে তবে 
উহাঁও তীব্রভাবে প্রসার মূলক | কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের খাতায় আমানত লিখিয়া 
রাখিয়া সরকারকে খণ দেয়, এই ক্রয়শক্তি রাষ্ট্র ্রব্য- 
সামগ্রীর ক্রয়ে ব্যয় করিতে পারে। এই ক্রঃশক্তি 
একেবারে নূত্তন তৈয়ারী করা হইল, সমাজের অন্ত কোন 
ংশ এই ক্রয়শক্তির ব্যবহার পরিত্যাগ করে নাই। নুতন-স্থ্ট এই ক্রয়শক্তি 
সরকার ব্যয় করলে উহ! আমানতের রূপে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গুলর আলমারিতে 
পৌছায়, উহার ভিত্তিতে ব্যাঙ্কগুলি আবার খণপ্রসার সুরু করে। 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সামগ্রিক ব্যয়ের উপর সরকারী খণের মোট 
প্রভাব আলোচন৷ করিলে দেখা যায় যে ভোগব্যয় স্াসের সম্ভাবনা খুব কম। 
টানা বিনিয়োগব্যয়ের উপর ইহার প্রভাব তুলনামূলকভাবে 
আলোচনা বেশি কারণ'ব্যক্তিদের নিকট বণ্ড বিক্রয়ের ফলে ভাহাদের 
টাঁকা বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিক্বোগ হওয়ার সুযোগ পায় 
'ঃ নূতন শেক়্ার ব1 বণ্ডের বাজারে তাহাদের খাটান টাকার পরিমাণ কমিয়! 


আধিক প্রতিঠানগুলির 
নিকট হইতে 


ব্যান্থের নিকট হইতে 


কেন্দ্রীয় বাকের 
শিকট হইতে 


সরকারী খণ 9৪৬৩ 


যায়। একটি পরোক্ষ পথ আছে যাহা দিয়া সমাজের অর্থনৈতিক দেছে 
সরকারী খণ প্রত্যক্ষভাবে সংকোচনশীল প্রভাব আনতে পারে। সরকারী 
খণ বুদ্ধি পাইলে ভবিষ্যতে করবুদ্ধির বা জাতীয় দেউলিয়া বস্থায় ভয়ে বতমানে 
বেসরকারী বিনিয়োগব্যয় ও ভোগব্যয় দুই-ই কমিতে পারে । 

তবে সাধারণক্ষেত্রে সরকারী খণের সংকোচনমূলক প্রভাব কম বলিয়া খণ 
করিয়! সরকারী বায়-বৃদ্ধির নীট প্রভাব নিশ্চয় প্রসারশাল। কর-আদায় করিয়া 
ব্যয়ের তুলনায় খণ কারয়া ব্যয়ের প্রভাব অনেক বেশি প্রসারযূলক, 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । ভোগব্যয়ের উপর সরকারী খণ তোলার কোন 
প্রভাব নাই, এবং বিনিয়োগের উপরও প্রভাব কম। অথচ, অপরপক্ষে, কর- 


অরোপের ফলে সামগ্রিকভাবে সংকোচনমুলক প্রভাব নিশ্চয় বেশি। সরকারী 
খণের ফলে দেশের সংকোচনশাল প্রভাব একমাত্র তখনই 


দেখা দিতে পারে যখন লোকের মনে সরকারী আঘথিক 
স্থায়িত্ব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও আস্থাহীনতা আসে । উপসংহারে, আমরা 
বলিতে পারি যে, সরকারী খণের প্রসারমূলক ফল সেই খণ ব্যয়ের উপর 
নির্ভরশীল, কেবলমাক্জ খণ-উঠান-র উপরই অর্থ নৈতিক প্রসার নির্ভর করে না। 
(২) বর্তমান খণ ও তাহার মালিকানার ফলাফল ( চ:০০5017)10 
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সরকারী খণ-উঠান এবং সেই খণের টাকায় সরকারী ব)য়--এই উভয়ের 
ফলাফল হইতে পৃথক কারয়৷ বিচার করা দরকার যে, দেশের মধ্যে কিছু 
পরিমাণ সরকারী খণ থাকলে উহার অর্থনৈতিক ফলাফল কি। এই 
সরকারী খণপত্রগুলি হইল একপ্রকার দাবি বা অধিকার । সরকারের উপর, 
অর্থাৎ দেশের করদাতাদের উপর এই সকল বগুক্রেতার্দের একরূপ দাবি ব৷ 
অধিকার আছে । মালিকদের দ্রিক হইতে দেখিতে গেলে 
বগ্ডের পরিমাণ বাড়িলে বগুগুলি ব্যক্তিগত সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহার৷ 
যা কমিল গাধা, জাতীয় সম্পদ নয়, কারণ ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে 
বৃদ্ধি প্রকাশ করে না তাহাদের মূল্য করদাতাদের বিরুদ্ধে তাহাদের দাবি 
হিসাবে খণ্ডিত হইল্লা যায়। যতদিন দেশের অভ্যন্তরে 
এই খণ থাকে ততদিন ইহ! দেশের প্রকৃত সম্্াদে হাস বা বৃদ্ধ প্রকাশ করে 
না। তবুও সার! দেশের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক বিষয়ের উপর এইবপ সরকারী 


খণের গুরুত কম নয়। 


নীট প্রভাব প্রলারশীল 


৪৬৪ | অর্থ তত্র 


দেশে সরকারী খণ থাকার সাধারণ প্রভাব হইল ভোঁগব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া! । 
ইহার কারণ হইল যে, বগু হাতে থাকিলে ব্যয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা বাড়িয়া ষায়। 
ইহাতে অর্থ নৈতিক দেহে প্রসারশীল প্রভাব পটে । বিনিয়োগের দিক হইতে 
ইহার প্রভাব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেশে প্রচুর পরিমাণ সরকারী খণপত্র' 
থাকায়, রাষ্ট্র শ্রদের হার বাড়াইতে অনিচ্ছক থাকে, খণপন্র না 
থাকিলে যে স্ুদ্দ থাকিত, তাহাপেক্ষা বাস্তবে দেশে সুদের হার কম থাকিতে, 
পারে। ইহাতে বিনিয়োগের প্রসার ঘটার সম্ভাবনা । অপরপক্ষে, খণের 
দরুণ সরকারের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব সম্পর্কে আন্থাহীনতার মনোভাব দেখা দিলে 
উদ্যোক্তার! দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা খাটাইতে অনিচ্ছুক হইতে পারে । 

সমাজে এত খণপত্র থাকার ফলে ইহাদের মালিকদের সুদ দিবার দায়িত্ব 
সরকারের উপর আসিয়া পড়ে। করের প্রধান ভার হইল সুদ দিবার জন্য 
দেশের অর্থনীতিকে যে ধরনের চাপ বহন করিতে হয়। সাধারণত সুদ 
দেওয়া হয় কর আদায় করিয়া! । ইহার ফলে অনেক অবাঞ্থনীয় ফলাফল দেখ 
দিতে পারে | যেমন, উহাতে আয়ের বণ্টন-কাঠামো 
পরিবন্তিত হইবে। সকল দেশের দিকে তাকাইলেই 
দেখা যায় যে, বগুগুলি অতি অল্নসংখ্যক ধনী ব্যক্তির 
মালিকানায় কেন্দ্রীভূত ( আমেরিকায় ৬২% বগও মাত্র ১০% ব্যক্তির হাতে 
সীমাবদ্ধ )) অথচ দেশের করগুলি, এমন কি ক্রমবর্ধমান কর গুলিও, গরীব 
ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাত হইতে টাকা তুলিয়া লয়। এইরূপ ইহা আয়-বৈষম্য 
বাড়াইয়া তুলিতে পারে, ফলে সমাজের মোট ভোগব্যয় হ্রাস করিয়া আয় 
ও কর্মসংস্থানের স্তর কমাইয়া দিতে পারে । 

এই অস্থবিধ! দূর করার উদ্দেস্তে বল! হইয়াছে যে, বণ্টনগত কোনরূপ 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না যদি ব্যক্তিরা যে অন্গপাতে কর দেয় সেই 
অনুপাতে বগ্ডের মালিকানা তাহাদের হাতে থাকে । কিন্ত সঠিক কথা বলিতে 
গেলে তাহা সম্ভব নয় এবং বাঞ্জনীয়ও নয় । ইহ! সম্ভব নয় কারণ, প্রথমত, 

বগুক্রেতার লমজাতীয় অর্থনৈতিক দল নয় যাহাদের 
বের ও করের সম- 
বন্টন হইলেও কিছু উপর করের জাল ফেলিয়া একত্র ছাঁকিয়া তোল যায়। 
কি ছু ভার থাকে দ্বিতীয়ত, ব্রণ্ডের মালিকানা এবং করের ভিত্তি সদাসর্বদ 
পরিবভিত হইতেছে । এই পদ্ধতি বাঞ্চনীয় নয়. তাহার 

কারণ হইল, সুদ দিবার উদ্দেস্্রে কর আরোপন ও আদায়ের পথে বহুপ্রকার 


হুদ প্রদানের ভার 
কাহার উপর 


সরকানী খণ ৪৬৫ 


সংঘাত (£:10619775) দেখা দেয়। উচ্চ ছারে আরোপিত কয় কর্মোগ্কম, সঞ্চয় ও 
বিনিয়োগ কমাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, মামলা-মোকদ্দম৷ প্রভৃতির সংখ্যাও বাড়াইয়। 
দেয়। তাহা ছাড়া, কোন গণতান্ত্রিক দেশে করের ভার বাড়িলে রাজনৈতিক 
চাপ এবং গণ-অসন্তন্তি বাড়ে বই কমে না। এই সকল চাপ ও টানাপোড়েনের 
দরুন বণ্ডের মালিকানার সমান অন্গুপাতে কর-ভারের বণ্টন ঘটিলেও দেশের 
্বস্থ অর্থ নৈতিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। প্রতি বৎসর ইহারা যে অনিশ্চয়তা ও 
ংঘাত স্থষ্টি করে, তাহার ভারও কম নয়। 
কোন কোন ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, যদি করদাত।| হিসাবে কর দিয়া একই 
ব্যক্তি বগওদাতা হিসাবে উহা! সুদের আকারে ফেরত পায় তবে সুদ না দিলেও 
রিনার কোন ক্ষতি নাই, সুদ দেওয়! একেবারে স্থগিত রাখিলেও 
এক হইলে দের. চলে। এই প্রস্তাবের অর্থ হইল জাতীয় খণের পরিমাণ 
দরকার কি প্রতি বখসর কেবল বাড়িয়াই চলিবে । তাছা ছাড়া, সদ 
না থাকিলে সরকারের পক্ষে বণ বিক্রয় করিয়া খণ তোলা 
সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করা যায় না । 
করভার কমাইবার জন্ত অনেক ধনবিজ্ঞানী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কৃত্রিম 
উপায়ে বণ্ডের বাজার বাড়াইয়া তুলিয়া সরকার নুর্দের হার কম রাখিতে 
পারেন। অর্থাৎ রাষ্্র দেশে টাকার পরিমাণ ক্রমাগত 
টাক ঘাঁড়াইয় সুদের 
ভার কমানো যার বাড়াইয়! চলিবেন। এই নীতি সরকারের পক্ষে বিশেষ 
বিপদজনক হইতে পারে । দেশে কম সদ এবং অজজ্ঞ 
সরকারী বও থাকিলে, সরকারের পক্ষে ব্যাঙ্কিং ও আধিক নীতির মাধ্যমে 
ুদ্রান্ীতি রোধ করা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, 
বাণিজ্যিক ব্যাক্কগুলির হাতে খধণপ্রসারের উপধুক্ত প্রভূত পরিমাণ সরকারী 
বও থাকে । | 
, স্তরাং সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে, আভ্যন্তরীণ খণের সুদের ভার 
দেশের অর্থ নৈতিক উঃয়নের পথে সাহায্য না করিয়া বাধারই স্থষ্টি করে, ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। 


€৩) খণ পরিশোধের অর্থ নৈতিক ফলাফল € বি 
6165068 0£ 66 25945109606 ) ২ 


লদাজে মোট সরকারী খণের পরিমাণ কমাইতে হইলে কর বা অন্থ 


৯১০০ 


তি অর্থ তত্ব 


রেভিনিউ খাতে সরকারী আয়ের পরিমাণ সরকারী ব্যয়ের তুলনায় বেশি করা 
উল দরকার । খণ পরিশোধ অনেক রূপ লইতে পারে, যেমন 

দরকার ফলপ্রস্থকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের হাত হইতে 

সরকারী বণ কিনিয়া লইয়৷ টাকা মিটাইয়া দেওয়া, 

অথবা ফলপ্রন্কাল শেষ হওয়ার পূর্বেই বগ্ড-বাজার হইতে উহাদের কিনিয়া 
লওয়া । 

খণ-পরিশোধের অর্থনৈতিক ফলাফল অনেকটা খণ-গ্রহণের বিপরীত 
বগু-ক্রেতাদের দাম মিটাইয়া দেওয়ায় কিছুট। প্রসারমূলক প্রভাৰ দেখা দিবে, 
কারণ ইহার ফলে বও-ক্রেতাদ্দের সম্পত্তি অধিকতর তরল 
আকার ধারণ করে। কিন্ত এই প্রভাব বিশেষ কিছু 
শক্তিশালী হইবে না। বণ বিক্রয় করিয়া! ব্যক্তি 
বা আধিক প্রতিষ্ঠানের হাতে যে-টাকা আসিল তাহা সমাজের সঞ্চয়ের 
অংশ, এই সঞ্চয় দ্বারা তাহারা আবার নূতন খণপত্র ক্রয় করিবে । বেসরকারী 
বণ্ডের জন্ত চাহিদার এই রূপ বুদ্ধি স্থদের হার কমাইয়া দিবে এবং বাঁজারকে 
তেজী করিয়। তুলিয়! কিছুটা! বিনিয়োগ বাড়াইতে পারে। 

ব্যাঙ্থ-কর্তৃক রক্ষিত খণপত্র কিনিয়া লইলে উহার প্রসারশীল প্রভাব আরও 
কম বলিয়! মনে হয়। ব্যাঙ্কগুলির হাতে পূর্ব হইতে বেশি রিজার্ভ থাকিলে 
বণ্ড কিনিয়া লওয়ায় আমানত কমিয়। গিয়৷ নগদ টাকার পরিবর্তন বাড়িয়া 
গেল মাত্র। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়িলে খণ স্ষ্টি কিছুট। 
পরিমাণ বাড়িতে পারে, যদি অবশ্ত পুর্বে তাহারা নগদ টাকার পরিমাণ কম 
থাকার খণগ্রসারের স্থযোগ হইতে বঞ্চিত থাকে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
হাতের খণপত্রগুলি সরকার কিনিয়! লইলে উহার কোনরূপ প্রসারশীল 
প্রভাব নাই। 

অপরপক্ষে, খপ পরিশোধের উপযুক্ত পরিমাণ টাঁক1 সরকারের হাতে 
তুলিয়া! আনার জন্ত যে-পরিমাণ কর বদাইতে হইবে, ভাহার সংকোচনশীল 
প্রভাব অনিবার্ষ, কারণ এইরূপ করের ফলে ভোগব্যয়্ এবং বিনিয়োগ-ব্যয় 
উভয়ই কমে। তাই কর, আদার ও খণ পরিশোধের মিলিত ্র্াব 
সংকোচনমূলক হইতে বাধ্য ৷ 

 জাধুনিক কালে, অবস্থা সরকারী খণ পরিশোধের চি নিতান্ত ইচ্ছ। 


খণ গ্রহাণের বিপরীত 
প্রভাব 


সরকারী খণ ৪৬৭ 


ব৷ খেয়াল-খুশির ব্যাপার হইয়। দীড়াইয়াছে। কোনরূপ ফলপ্রস্থকাল উল্লেখ 
না করিয়া সরকারী বও বাজারে ছাড়িয়৷ দেওয়। আজকাল 
নাধুনককালে ইহাকে রেওয়াজ হইয়া দীড়াইয়াছে। পুনরায় খণগ্রহণ এবং 
মদে হয় ন। রূপাস্তরণে ( [২860001775 204 ০0৮6151০018 ) স্থবিধা 
থাকায় খণের পরিশোধ অনির্দিষ্ট কালের জন্ত স্থগিত রাখা 
চলে। এই অবস্থায় ভাই, কেহ কেহ বলেন যে, সরকারী খের খণমূল 
€911001291 ) আর বাস্তব নয়, ইহা নিছক কল্পনা ও অবাস্তব অচ্ুমানের বিষয় 
হুইর দড়াইয়াছে। প্ররুত ভার হইল সুদ প্রদানের এবং এই ভারও নিতান্ত 
আপেক্ষিক ব্যাপার, ইহা প্রধানত নির্ভর করে (ক) জাতীয় আয়ের পরিমাণ, 
(খ) কর-কাঠামোর প্রকৃতি এবং (গ) দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বগু-মালিকানার 
বণ্টনের উপর | 
বাস্তবপক্ষে, খণভারের গভীরতা প্রধানত নির্ধারণ করা যায় জাতীয় আয়ের 
স্তর অনুযারী। ইহা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অন্তত যখন আমর! ঘাটতি ব্যয়ের 
সাহাষ্যে জাতীয় আয় বাড়াইবার কথা বন্মি। কারণ জাতীয় উন্নয়নের এই 
কার্যহুচী সফল হইলে সরকারী খণের মূল-পরিমাণ এবং বাৎসরিক সুদের পরিমাণ 
নিজের আয়তন বাড়াঁইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভার কমাইবার ব্যবস্থ! 
সকলের অলক্ষ্যে আপনা-আপনি করিতে থাকে ৷ জাতীয় 
টা আয় অধিকতর বৃদ্ধি পাইলে উহার সহিত 
অনুপাত কি খণের অনুপাত হ্রাল পায়। খগভারের এই হ্রাস ব্যক্তিদের 
মধ্যে কিরপে বর্টিত হয় তাহ! নির্ভর করে আয়-বণ্টনের 
উপর এবং উহার সহিত খণগ্রহণ ব্যবস্থা, করপাতের ধরন, নুদ প্রদানের বণ্টন- 
কাঠামো গ্রভৃতি তুলন। করিয়া । আর ইহা তে! স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় 
যে, খণ-পরিমাণের তুলনায় জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির হার বেশি হইলে আসল ভার 
স্থান পান্ধ। 
সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার যে, জাতীয় খণের আয়তন ও গঠন (5126 813৫ 
০5০92705107) পরিবতিত হইলে জাতীয় আয়ের পরিমাণই 
খণের আরতৰ ও গঠন বদ্লাইয়া যাইতে পারে। ব্যক্তি ও অন্তন্তি আধিক 
বদলাইলে জাতীয় | ্‌ | 
জর প্রভাবিত হর প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে বগগুলি ব্যান্কের হাতে পৌছিলে 
প্রসারসূলক ধারা শুরু হইতে পারে। যে-কোন জুঞজ 


৪৬৮ অর্থ তত্ব 


বেশি। বিপরীত পক্ষে, বগ্ডগুলিকে অপমরণ করিলে দেশে সংকোচনশীল 
প্রভাব বাড়িয়! যাইবে। 


আন্তর্জাতিক খণ পরিশোধ (10665008610208] 066 160850067268) ঠ 
আধুনিক জগতে কোন দেশ একক ও বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচিয়৷ থাকে না, বিভিন্ন 
দেশের সঙ্গে তাহাকে অর্থ নৈতিক লেনদেন করিতে হয়। একটি দেশের. 
জাতীয় খণ অন্ত দেশের সরকারকে কিরূপে পরিশোধ করা চলে? বহু বিভিন্ন 
কারণে একটি দেশের সরকার অন্ত দেশের সরকারকে খণ পরিশোধ করিতে 
পারে, যেমন (১) যুদ্ধের পরে বিজিত দেশের সরকার বিজয়ী দেশের সরকারকে 
বাধ্যতামূলক ক্ষতিপুরণ দান করিতে পারে (61819600775 )) অথবা! 
(২) উন্নয়নমূলক কোন কার্ধে গৃহীত খণ পরিশোধ করিতে পারে। বিভিন্ন 
দেশের সরকারের মধ্যে এইনধপ খণ পরিশোধের সমম্ন বিশেষ কতকগুলি 
অর্থ নৈতিক সমস্ত! দেখ! দেয় যাহাদের আমরা অপসরণ সমস্তা ( 09561 
0:0916]9 ) বলিয়। থাকি । 
ক্ষতিপূরণ দান বা খণ পরিশোধের ছুইটি স্তর প্রধানত লক্ষ্য করা যায় ॥ 
প্রথমত, দেনদার দেশটিকে কর আরোপণ দ্বারা বা মুদ্রান্ফীতি ঘটাইয়৷ কিছু 
পরিমাণ টাকা তুলিতে হইবে। ইহাতে দেনদার দেশটিতে শিল্প ও বাণিজ্য 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং জাতীয় আর হাস পাইবে। যুদ্রাম্ফীতি 
কিরূপে টাকা তোল! ঘটাইলে জাতির আসল আয় কমিয়া যাইবে এবং নিম্ন আদম 
যায় 
সম্পন্ন শ্রেণীগুলি তুলন|মূলকভাবে অধিকতর খণ পরিশোধের 
ভার বহন করিতে বাধ্য হইবে । 
দ্বিতীয় সমন্তা হুইল, এ দেনদার দেশটি যে-টাকা এইরূপে তুলিয়া 
লইল তাছাকে মহাজনী দেশটির টাকায় রূপাস্তরিত কর! । ইহাকেই বলে, 
অপসরণ সংকট বা 2566 01155 1 যেমন জার্মান সরকার কোন উপায়ে, 
নিজের দেশের মধ্য হইতে এই টাকা তুলিল। এখন 
কিরপে সেই টাকার ভাহার নিকট সমন্তা হইল কিন্ধপে সে জার্মানীর মার্ককে 
রূপান্তর ঘটানে। ঘায় ূ 
বুটেনের পাউণ্ডে রূপান্তরিত করিতে পারে। ঠিক 
কিরূপে জার্মানীর মার্ক বৃটেন্নের পাউত্ডে পরিণত হইয়া বৃটেনে পৌছে এবং এই 
পথে দেনদার দেশটিকে কিরূপ ভার বহন করিতে হয় তাহা লইয়া প্রসিদ্ধ 
'নবিজ্ঞানীদের . মধ্যে গুকুতপূর্ণ বিতর্ক. হইয়া! গিয়াছে । খণ পরিশোধ 
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সম্ভব করিবার জন্ভ জার্ধানীকে বগানি-আধিক্য (63:০০: ৪0:0103) ঘটাইতে 
হইবে, অর্থাৎ আমদানির তুলনায় রপ্তানি বাড়াইয়! বৃটেনের পাউও তয় 
করিতে হইবে এবং এইবূপে পাউও আয় করিয়া উহার দ্বার বৃটিশ সরকারের 
খণ পরিশোধ করিতে হইবে। 
লর্ড কেইন্সের মতে এইরূপ রগ্তানি-আধিক) ঘটাইতে হইলে রগানি 
ভ্রব্যসামগ্রীর দাম কমাইতে হইবে। তাহা না হইলে মহাজনী দেশের 
ক্রেতারা উহাদের ক্রয় বাডাইবে কেন? দাম কতটা কমাইলে এইকপ রপ্তানি- 
আধিক্য বজায় রাখ! সম্ভব হইবে তাছ। নির্ভর করে বিদেশের বাজারে জার্ধান- 
দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাঁর উপর । এইরূপ দ'মস্তর 
ফেইন্মের মত : দাম 
কমাইয়া রপ্তানি কমাইবার দরুন বাণিজ্যের পণ্য-হার (0১০ 10510 তত 
বাড়াইতে কইবে ০৫ 0৪0০ ) জার্মানীর প্রতিকূলে আসিবে । ইক্িমধ্যে 
যদি আমদানি দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া বায় তাহা! হইলে 
জার্খানীর বাণিজ্য-হার আরও বেশি প্রতিকূল হইয়া! পড়ে। ইহার অর্থ হইল 
যে, তাহাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আমদানি পাইতেন্হইলে পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ 
রপ্তানি করিতে হইতেছে । কর আরোপণ বা মুদ্রান্কীতি ঘটাইবার লময় সে 
প্রথম স্তরের ভার (9110090 091৭650) বহন করিয়াছিল ; এখন সে বহন 
করিতেছে ঘিতীয় স্তরের ভার (38০9780915 1031061) 1 তাহার জাতীর 
আয়ের এক অংশ বিদেশীদের নিকট শুধু পাঠাইয়া দিলেই চলে না, 
বাণিজ্য-হার প্রতিকূল হওয়ায় প্রতি-ইউনিট আমদানির জন্য পুর্বাপেক্ষা বেশি 
দ্রব্য তাহাকে রগ্ডানি করিতে হয়। এই দ্বিতীয় স্তরের ভারকেই বলে 
অপসরণের ক্ষতি (05756611958) | 
অধ্যাপক ও'লীন (02012) অবশ্ত এই মত মানিতে পারেন নাই। তাহার 
মতে রগ্তানি-আধিকা ঘটাইবার জন্ত জার্মানীর আভ্যন্তরীণ দামজ্তর কমাইবার 
কোন প্রয়োজন নাই। এই কারণে খণ-পরিশোধের কোন দ্বিতীয় স্তরের 
ভার দেখ দেয় বলিয়! তিনি মনে করেন না। তাহার মতে, সংশ্লিষ্ট ছুইটি 
দেশের ক্রয়শভির ক্ষমতাতে পরিবর্তনের কথা কেইন্স সম্পূর্ণ অবহেলা 
করিয়াছেন । ক্ষতিপূরণ দানের তাৎপর্য হইল জার্ধানী 
ও”লীনের মত £ দাম ন! 
কমাইলেও রগু|নি হইতে ক্রয়শক্তি বিদেশে হস্তান্তরিত করা। এইরূপ 
বাড়িতে পারে ক্রযশক্তি হম্তাত্তরিত হইলে জার্মানীর অধিবাসীদের 
মাথাপিছু আর পূর্বাপেক্ষা কমিয়া যায়, অথচ বিদেশের অধিযাশীদের জে়শক্ষি 
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বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে বিদেশী দ্রব্যের জন্ত জার্মানীর চাহিদা অর্থাৎ 
জার্মানীর আমদানি হাস পাইবে, অথচ অপরদিকে বিদেশী অধিবাসীদের 
চাহিদা অর্থাৎ জার্মানীর রগানি বৃদ্ধি পাইবে । এইরূপে পুরাতন দামেই 
জার্মানীর রগডানি বাড়িবে ও আমদানি কমিবে, ফলে জার্মানীর পক্ষে রপ্ডানি- 
আধিক্য স্ষ্টি করা সম্ভব হইবে। বাণিজ্যের পণ্য-হার জার্মানীর প্রতিকূলে 
যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই এবং কোনরূপ "অপনরণের ক্ষতি'ও ঘটিবে না। 
অনেকে বলেন যে, প্রকৃত সত্য এই উভয় মতের মধ্যে নিহিত আছে। 
ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই যে, উভয় দেশের পারস্পরিক ক্রয়শক্তিতে কিছুটা! 
পরিবর্তন নিশ্চয়ই আসিবে যাহাতে কিছু পরিমাণ বপ্তানি-আধিক্য দেখা দিতে 
পারে। তবে ইহাঁও ঠিক যে, উভয় দেশের দামস্তরে এইরূপ পরিবর্তন ঘটা! 
নিশ্চয়ই সম্ভব, দেলদার দেশটির বাণিজ্য-হার প্রতিকূল হওয়াও 
সম্ভবপর। তাই, দ্বিতীয় স্তরের ভার নিশ্চয় কিছুটা দেখা দিতে পারে। 
না বাপণিজ্য-হারে পরিবর্তন কতদূর দেখা দিবে তাহা অনেক 
প্রকৃত সত্য পাওয়া যাৰ প্রকার শক্তির উপর নির্ভর করে, যেমন পারস্পরিক 
চাহিদার স্থিতিম্থাপকতা, জার্মানীতে যোগানের স্থিতি- 
গ্বাপকতা, দেশে খণ সংকোচনের গ্রয়োজনীয়তা, বিদেশে শুক্কের পরিমাণ 
প্রভৃতি । বিদেশে শুক্কের পরিমাণ বাড়াইলে দেনদার দেশটিকে দাম বেশি 
পরিমাণে কমাইতে হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । মহাজনী দেশের সরকার 
যদি নিজ দেশের দাম ও আয়ম্তর বাড়াইতে বাধ! দেয় তবে দেলদার দেশটিতে 
দাম ও মন্তুরি বেশি পরিমাণ কমাইতে হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই, তাই খপ 
পরিশোধের ভার দেনদার দেশটিকে অধিক পরিমাণে বহন করিতে হইবে। 
এই প্রানঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার | বিদেশ হইতে 
খণ পরিশোধ পাইলে মহাজনী দেশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এইরূপ আলোচনা অনেক 
ধনবিজ্ঞানী করিয়াছেন । দেনদার দেশটির রগুানি বাড়িবে এবং মহাজনী দেশটির 
আমদানি বাড়িবে ইহ! আমর] দেখিয়াছি । কিন্তু ইহাতে মহাজনী দেশটির শিল্প 
ব্যবসায় ও বাঁণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি নিজের দেশে ও বিদেশে 
মহাঁজনী দেশের উপর 
ধরণ পরিশোধের কি পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারিবে না? 
বিরূপ প্রভাব ইহাতে“কি মহাজনী দেশটিতে বেকারি ও শিল্প-সংকোচন 
দেখা দিবে না? তাই কয়েকজন ধনবিজানী মহাজনী 
দেশটির উপর খণ পরিশোধের বিরূপ প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 
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অবস্ত মনে ব্বাখা দরকার যে সর্বক্ষেত্রেই এরূপ যুক্তি মানিয়! লওয়! চলে 
না। দেনদার দেশটির পণ্যসামগ্রী যে সব সময়ই মহাজনী দেশটির জব্যলামতত্রীর 
সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক হইবে উহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেনদার দেশটি 
কাচামাল রপ্তানীতে পারদর্শী হইতে পারে এবং মহাজনী দেশটি শিক্পপ্রধান দ্রব্য 
উৎপাদনে দক্ষ হইতে পারে। মহাঁজনী দেশটির ক্রয়শক্কি বাঁড়িলে উহা অধিক 
, পরিমাণে দেনদার দেশটির জিনিস কিনিয়া লইভে পারে; এইবপ ক্ষেত্রে 
মহাজনী দেশের অভ্যন্তরে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়! দেখা দিবে না। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক খণ লেনদেনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া 
গিয়াছে । পুনঠিন ও লেনদেনের কাজে খণ-প্রদানের উদ্দেশ্তে আন্তর্জাতিক 
নারী আধিক সংস্থাসমূহ: গঠিত হইয়্াছে। এই সকল খপ 
অনেকটা নিযন্ত্রি পরিশোধের উদ্দেশ্টে কিস্তির ব্যবস্থা কব! হইয়াছে (117851” 
[001)0), ইহাতে মনে হয়, দেনদার দেশগুলির . উপর 
খণ-পরিশোধের অত্যধিক চাপ এবং মহাজনী দেশগুলির উপর উহার বিরূপ 
প্রতিক্রিয়৷ ঘটিতে পারিবে না। 
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ফিম্কাল নীতি ও বাজেট 
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সরকারের আয় ও ব্যয়ের ফলে জাতীয় আয়, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের স্তর 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। পূর্বে রাষ্ট্রের কর, খণ ও ব্যয় প্রভৃতির প্রভাব 
মূলত বণ্টনের দিক হইতে আলোচনা করা হইত, কিন্তু বর্তমানে দেশের উৎপাদন 
ও আযম্তরের উপর ইহাদের প্রভাব অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা 
হইতেছে । 
কর, খণ ও ব্যয়সংক্রাস্ত রাষ্ট্রের সকল নীতিকে একত্রে ফিম্কাল নীতি 
€ 13081 চ১০1105 ) বলা হয়। দেশের অর্থনৈতিক নীতির (90010501010 
01105 ) «যে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ধরিয়া লওয়! হয় তাহাঁকে 
ফিস্কাল নীতি 
লে সফল করিয়া ভোলাই ফিস্কাল নীতির কাজ। বিভিন্ন 
দেশের বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক লক্ষ্য থাকে । উন্নত 
দেশসমূহের লক্ষ্য হইল পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা কর। এবং এ স্তরে স্থায়িত্ব বজায় 
রাখা, আবার অনুন্নন দেশসমূহের লক্ষ্য হইল দেশের উৎপাদনে ও 
টেক্নলজিকাল কাঠামোতে এমন পরিবর্তন আনা যাহাতে দ্রুত অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধি ঘটিতে পারে ।* 
ফিসকাল নীতির মধ্যে তাই সকল প্রকান্ সরকারী ব্যয় ও আয় আলোচন! 
কর! দরকার; চল্তি দ্রব্য ও কাজকর্মের উপর সরকারী ব্যয়, খণদান, 
হ্তান্তর-ব্যয় স্থায়ী ধরনের মূলধন গঠন এবং দ্রব্যসামগ্রী মুত করা_- 
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ফিসকাল নীতি ও বাজেট ৪৭. 


আবার অপরদিকে কর হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ, সম্পত্তি হইতে আর, খখ কব! 
সবকিছুই ফিস্কাল নীতির অন্তর্ুক্ত। ফিস্কাশ নীতির এট নকল 
অজ্জপ্রত্যঙ্গের মধ্যে পারল্পরিক সামগ্রস্ত রক্ষা করাও এই নীতির অস্তভূ্ত ; 
প্রকৃতপক্ষে এই ব্যালান্সই ফিদ্কাল নীতির প্রাণ। আয়ের সকল দিক এবং 
ব্যয়ের সকল দিক মিলিয়। সরকারী ফিদ্কাল নীতি দেশের মোট সঞ্চয় ও 
বিনিয়োগে এমন পরিবর্তন আনে যে, দেশের উৎপাদন, আয়, কর্মসংগ্গান ও 
দামস্তর বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। আধুনিককালে তাই ফিস্কাল নীতির 
গুরত্ব বছলাংশে বুদ্ধি পাইয়াছে। 


ফিস্কাল নীতির লক্ষ্য € 0৮০০6 ৬৪ ০£ 71৪০৪] ১০10 ) 


সরকারী ফিস্কাল নীতি বাস্তষে রূপ পায় বাজেট-গঠনের মধ্য দিয়! ) 
রাষ্ট্রের আয়, ব্যয়ের পরিমাণ ও উহাতে পরিবর্তন সরকারী ফ্িস্কাল নীতিক্ষে 
প্রকাশ করে। সরকারের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সাধনের উপযোগী 'পদ্ধতিই' মূলত 
ফিস্কাল্‌ নীতি, কিন্তু অর্থ নৈতিক লক্ষ্য ছাড়াও বাজেটের মাধ্যমে সরকারের 
আরও অনেক প্রকার লক্ষ্য সফল করার চেষ্টা হয়। সরকারী নীতির লক্ষ্য 
হিসাবে আমরা কয়েকটিকে উল্লেখ করিতে পারি, যেমন জাতীয় নিরাপত্তা 
সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি, এবং রাজনৈতিক স্থায়িত্ব । 
এই নকল লক্ষ্যের মধ্যে কয়েকটি পরম্পরের প্রতিযোগী, আবার কয়েকটি 
পরস্পরের পরিপুরক | 
অনেকে মনে করেন সরকারী বাজেট-নীতির একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত 
জাতীয় নিরাপত্া। ইহা কিন্ত সত্য নয়। কারণ তাহা হইলে আর বেশি, 
টাকা, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সকল আয় দেশরক্ষাখাতেই খরচ কর দরকার । তাহা 
না করিয়া, কিছু টাকা, অন্যান্ত খাতে ব্যয় করিয়! রাষ্ট্র কিছু ঝুঁকি বহন করে 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঝুকি না লইলে অগ্থান্ত লক্ষ্য একাম্ম্ই অপূর্ণ 
ধাকিয়! যাইবে । দ্বিতীয়ত, এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে লোকের মনে এইরূপ 
ধারণ ছিল ষে, অর্থ নৈতিক প্রগতি ও সামাজিক নিরাপত্তা একই সঙ্গে অগ্রসর 
হয়, সামাজিক নিরাপতার ব্যবস্থা! উন্নততর ক্ররিতে পারিলে 
রা অর্থ নৈতিক. প্রগতির হান্সিও দ্রুততর হয়। আজকাল, 
ৃ _. কিন্তু ইহাদের এই সমমুখী অভিযান শ্বীকাঁর কর! হয় ন!। 
প্রগতি "ও নিরাপত্তার নীতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পানে, একই বক্ষে 


৪৭৪ অর্থ তত্ব 


উচয়ের দাবি পুরপ করা সম্ভব না-ও হইতে পারে । তৃতীয়ত, সকল দেশের 
রাষ্ট্রেরই নিজের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষা করা অন্যতম প্রধান লক্ষ্য । এই 
রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষার জন্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রয়োজন 
সন্দেহ নাই, কিন্ত এই পরিবর্তনের মাত্রা বেশি হইলে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব 
সাধারণত রক্ষা পায় না । সরকারী সকল কাজকর্মই প্রধানত এই রাজনৈতিক 
স্থায়িত্ব রক্ষার উদ্দেস্তে পরিচালিত হয়, অন্তান্ত সকল লক্ষ্যই এই প্রধান 
লক্ষ্যকে অনুসরণ করে। র 
এই সকল লক্ষ্য ছাড়াও সরকারের অর্থনৈতিক মে-সকল লক্ষ্য থাকিতে 
পারে তাহাদের আলোচনা দরকার, কারণ ফিস্কাল নীতি প্রত্যক্ষভাবে 
ব্যবহৃত হয় এই সকল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্ত সাধনের জন্যই । সরকার 
বু অর্থনৈতিক লক্ষ্য থাকিতে পারে। প্রথমত, ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের 
এতিহু অনুযায়ী আমরা দেখিতে পারি যে, ইহার লক্ষ্য হইল 
সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণ (708য110020 5501010010 /611-6617)5) 1 
অর্থনৈতিক কল্যাণ-এর ধারণ! সম্পর্কে বহুপ্রকার তত্বগত ক্রটিবিচ্যুতি দেখা 
দিলেও ইহাকে একেবারে উড়াই1 দেওয়া চলে না। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি 
দেশে এবং সারা বিশ্বে আধুনিক কালে পূর্ণ কর্মসংস্থানকে অর্থনৈতিক লক্ষ্য 
হিসাবে গ্রহণ করা হইতেছে । দেশে অনিচ্ছামূলক বেকারি না থাকার অবস্থাকে ই 

পূর্ণ কর্মসংস্থান স্যর বলা হয় ।* 
তৃতীয়ত, অনেকে বলেন যে, দেশে পুর্ণ কর্মসংস্থান অপেক্ষা আসল আয়ের 
বৃদ্ধিকেই প্রধান লক্ষ্য হিসাঁবে গণ্য করা উচিত। মুলধন- 

১। সামশ্রিক কল্যাণ 

বৃদ্ধি সঞ্চয়ের এবং টেকনিকাল জ্ঞান-বৃদ্ধির হারের উপর 
৯। পূর্ণ কর্মনংস্থান সরকারী নীতির স্প্রভাব বজায় রাখাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 
সলনি রতি যেমন, এমনভাবে সরকারী করনীতি রচনা! করা প্রয়োজন 
যাহাতে দেশে মূলধন-সঞফয়ের সর্বোত্তম (00000010 ) হার 
পাওয়া যায়, ইহ] যে সর্বাধিক হার হইতে হুইবে, তাহার কোন কথ! নাই। 


* এই প্রপঙ্জেংমনে রাখ] দরকার যে, অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হিসাবে ফেবলমাজর পূর্ণ কর্মসংস্থানকে 
গপা কর চলে না, কারণ দেশে গড় আসল মজুরি কিরূপ, ইহ'তে ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির হার কত, এই 
সকল বিষক্পে ঘোধণ| না থাকিলে নিছক বেকারী না খাকাকেই অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে ধর! চলে 
ন।। ভ্যায়ের বন্টন কিরাপ, আর্থ নৈতিক কল্যাণের স্তর কিরণ এই সকল না! বলিয়! কেব্লসাত্র 
পূর্ণ কর্মসংস্থান ঘটলেই অপরাপর নকল জাসীর্বাদ দেশের উপর আপনা আপনি বধিত হইবে, একখ! 
সানির! লয়! চলে না। 


ফিস্কাল নীতি ও বাজেট ৪৭৪ 


শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর করনীতির প্রন্ভাব বিবেচনা! করিতে হইবে 1 
দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আসল আয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলনা করিয়া উন্নয়ন” 
মূলক ও কল্যাণকর কার্ধহুচীর মধ্যে সরকারী ব্যয় বণ্টন করিয়া দিতে 
হইবে। অনেক সময় আসল আয়-বৃদ্ধির এই লক্ষ্য এবং পূর্ণ কর্মসংস্থানের 
লক্ষ্যের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দিতে পারে । যে-নীতিতে সর্বাধিক কর্মসংস্থান 
ঘটে, ঠিক সেই নীতিতে আসল আর সর্বাধিক না হইতে পারে, অথবা অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নের সববোত্ম ছার না-ও পাওয়া যাইতে পারে। চতুর্থত, কেহ কেহ 
সমাজের মোট উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে বৃদ্ধিকেই একমাত্র লক্ষ্য মনে করেন না, 


ব্যক্তিগত মালিবানাক্ষেত্রের প্রসারকেই সরকারের প্রধান 
৪ | বাক্তিগত মালি- 


কানার প্রসার উদ্দোস্ী বলিয়া! গণ্য করিতে চান। এই লক্ষ্য অনুযায়ী 
৫। পরিকল্পিত করছার কমানো! এবং ব্যবসায়ীদের অধিকতর অঙ্থবিধা 
কল্যাণ বৃদ্ধি 


৬। আর-সমত। আনা দানের নীতিকে সরকারী কল্যাণমূলক কার্ধসথচী অপেক্ষা 
৭| স্থারিত্ব বজায় অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পঞ্চমন্ত, অনেকে আবার 
নী ইহার ঠিক বিপরীত, পরিকল্পিত কল্যাণ-বৃদ্ধিকেই 
( 0121)060 ০1916 800102015 ) প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন । যেমন 
লর্ড বিভারিজ, (76 €30£০ ) মনে করেন যে, অভাব, ব্যাধি, অশিক্ষা ও 
দারিদ্র্য দূর করার জন্ত দেশের সকল বিনিয়োগের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপন 
করা খুবই প্রয়োজনীয় - ইহাই সরকারের অর্থনৈতিক লক্ষ্য। বঠ্ঠত, আর 
একটি অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হইল আয়ে অধিকতর সমতা আনা । উৎপাদন-বৃদ্ধি 
বা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করার উদ্দেস্টে নয়, সমতার থাতিরেই আয়-বৈষম্য 
দুর করিতে হইবে, ইহাই অনেকে লক্ষ্য হিসাবে লঙক্গুথে রাখিতে চাঁন। এই . 
লক্ষ্যের সহিত দ্মপরাঁপর অনেক লক্ষ্যের বিরোপ আছে বল] হয়, যেমন আয় 
বৈষম্য হাস করিলে ধনীদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা! এবং শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার শর 
উভয়ই কমিয়। যাইতে পারে। সর্বশেষে, দেশের আয় ও কর্মসঃস্থানের 
স্থায়িত্ব বজায় রাখাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণ 
করা হয়। 

উপরে আলোচিত এই সকল বু বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্যসনুইকে অধ্যাপক 
মাসগ্রেভ (218380৭০ ) তিন শ্রেণীতে বিভ্ুক্ী করিয়াছেদ। কোন দেশের 
ফিদ্কাল দণ্ডরের মধ্যে তিনটি শাখা! করন! করিরা লইয়া এক এক'শ্রেসজ 
কাজকর্ম এক একটি শাখার দ্বার! পরিচালিত হয় বলিয়া তিনি মনে করিয়া 


৪৭৬ অর্থ তত্ব 


লইয়াছেন। এই তিনটি শাখা হইল “উপকরণ-বিন্ভাস শাখা" (411969007 
81801), “বণ্টনের শাখা? (10150160008 8181701 ), এবং "থা রক্ষণের 
শাখা? (90811158000) 7318107015 )। এই সকল শাখা প্রত্যেকে নিজ নিজ 
কর্তব্য করিবে বটে, কিন্ত একে অন্টের কাজ ব্যাহত করিবে না, পারস্পরিক 
সামগ্রন্ত রক্ষা করিয়া চলিবে * প্রতিটি শাখা নিজ নিজ লক্ষ্য অনুসারে 
সেই শাখার নিজ কাজকর্মের পরিকল্পন| করিবে, এই সময় সে ধরিয়া লইবে যেন 
অন্তান্ত শাখাও নিজ নিজ লক্ষ্য অনুসারে কাজ করিতেছে । প্রতিটি শাখার 
এইরূপ পৃথক পরিকল্পনাগুলি লইয়া জাতীয় বাজেট রচিত হইবে, সরকারী কর 
ও ব্যয়নীতি, অর্থাৎ রাষ্ট্রের ফিদ্কাল নীতি এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-পরিকল্পনা- 
গুলির সম্মিলিত প্রকাশ। ন্ুতরাং তাহাদের মতে আদর্শ ফিদ্কাল নীতি এই 
তিনটি শাখার পৃথক পৃথক লক্ষ্যের মধ্যে সর্বোত্তম সামঞ্রম্ত সাধন করিবে : 
সর্বোৎকৃষ্ট উপকরপ-বিভ্তাস, আয় ও সম্পদ্দের বণ্টন এবং স্থায্িত্ব-সাধন, এই তিনটি 
লক্ষ্যই উপযুক্তভাবে রক্ষিত হইবে । 


সর্বশেষে, আর একটি কথ! মল্লে রাখা দরকার । কেইন্সীয় তত্বের উদ্ভব 
হয় গভীর বাণিজ্যসংকটের পরিবেশ হইতে, তাই আধুনিক কালের ফিন্কাল 
নীতি উপরের এ তিনটি শাখার নধ্যে তৃতীয়টিকে তুলনামূলকভাবে অধিকতর 
গুরুত্ব দেয়, অর্থাৎ স্থায়িত্বরক্ষাকে মূল লক্ষ্য বলিয়। মনে করে। শিল্পোন্নত 
দেশগুলিতে স্যায়িত্বরক্ষণ বলিলে বুঝ! যায় দামত্তর স্থির রাখা এবং পুর্ণকর্ম- 
সংস্থান বজায় রাখা | দামশুুর স্থির রাখার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। ইহাতে 
সহল! পরিবর্তন হইলে বিভিন্ন দ্রব/সামগ্রীর দাছে পরিবর্তন আসে, আয়-বণ্টনের 
কাঠামো বদল হইয়া যায়। সমাজের অর্থনৈতিক দেহে অনিশ্চয়ত। ও 
অস্থিরতা দেখ! দেয়, সকল দ্রব্যের দাম সমান হারে পরিবর্তন হয় না বলিয়া 


ধা 29800108101116199 ০৫ 659 55021 199081600906 170 002 120861081 ৪/৪%62 
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ফিস্কাল নীতি ও বাজেট ৪৭৯ 


উপকরণের নিয়োগ-বিষ্তাসও পাণ্টাইক়্া! যাঁয়।* পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় রাখার 
পক্ষেও যুক্তি কম নাই। সামাজিক শাস্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করা--. 
সকল উদ্দেস্ত্েই ইহা! প্রয়োজন । এই দুইটি লক্ষ্যের মধ্যে পরম্পরবিরো ধিতা 
অনেক সময়েই দেখা দিতে পারে, কিন্তু এই ছুইটিই বাঞ্ছনীয়, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 
অপুর্ণোশ্নত দেশগুলিতে ফিন্কাল নীতির লক্ষ্য হিসাবে সাধারণত 
অর্থ নৈতিক উন্নয়ন, বিকাশ বা ক্রমবৃদ্ধিকে ( 8০01)01010 £10৮0) ) অধিকতর 
গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে । সকল দেশেই অবশ্ঠ স্থায়িত্ব ও ক্রমবুদ্ধিকে লক্ষা 
হিসাবে ধর হয়, ( কারণ সমাজকে পূর্ণকর্মসংশ্থান স্তরে স্থির রাখিতে হইলেই 
কিছুট! ক্রমবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়); তাহ। হইলেও দেশের অবস্থা অনুযায়ী এক 
এক দেশে ইহাদের তুলনামূলক গুরুত্ব পৃথক থাকে | দেশটি দরিদ্র ও অনুল্নত, 
জনসংখ্য। ক্রুত বাড়িতেছে-_এই অবস্থায় সে স্বভাবতই ক্রমরুদ্ধির উপর জোর 
দিবে বেশি । অবশ্ত হ্থায়িত্বরক্ষণের দায়িত্ব তখনও তাহাকে মনে রাখিতে 
হইবে, উহাকে অবহেল। করিলে চলিবে না। যেমন আমরা জানি যে, 
উন্নয়নের যাত্রাপথে মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে লোকের কর্ষনংস্থান ও আয় বাড়িবে, 
কিস্ত ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ততট৷ দ্রুত বৃদ্ধি না পাওয়ায় মুক্রাম্ফীতির চাপ 
দেখা দিতে থাকে । মুদ্রান্ষীতির এই ব্যবধান (1705000918৪) ) সংকুচিত 
করার জন্য এই দেশের সরকারকে নিশ্চয় কর এবং খণের সাহাষে) বর্দিত 
আয়ের এক অংশ তুলিয়া লইতে লইবে। তাহা না হইলে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট 
ও আভ্যন্তরীণ মুদ্রান্ফীতি দেশে অর্থনৈতিক দায়িত্বে বিপর্যয় ডাকিয়া 
আনিবে। মুতরাং সকল দেশেই, ফিস্কাল নীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে আমরা 
বর্তমান কালে, অন্তান্ত লক্ষ্যকে বাদ দিয়া স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধিকে সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ 
বলিয়। মনে করিতে পারি ; অবশ্ঠ কোন দেশের বিশেষ অবস্থায় সাময়িকভাবে 
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৪4৮ অর্থ তত্ব 


ইহাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কোন একটিকে সেই দেশ অপরটির তুলনায় 
প্রধান স্থান দিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই .* 


ফিস্কাল নীতির কৌশল : ফিস্কাল নীতি ও জাতীস্ব আস্ম (৭০ 


26019918108 06 2715081 ৮০105 2 [15081 17১০01105 21754 6 6101081 
[0007226 ) £ 


সরকারের অর্থনৈতিক যে-কোন লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে দেশের জাতীয় 
আয় বাড়ানো বা কমানো দরকার হয়, অর্থাৎ জাতীয় আয়ের পরিমাণে নিজের 
ইচ্ছামত উঠানাম! ঘটানে। প্রয়োজন হয়। সরকারের কর ও ব্যয় কমাইয়া বা 
বাড়াইয়। জাতীয় আয়ের পরিমাণে নিজের পছন্দমত পরিবর্তন কিরপে আন! 
চলে? ইহা আলোচনা করিতে হইলে আমাদের জাতীয় আয় নির্ধারণের 
আলোচন! ল্মরণ করা দরকার। জাতীয় আয় গঠ..কারী অশপপ্রত্যসমূহ 
অথবা ইহার নিরূপণকারী শক্কিসমুহ স্পষ্টভাবে জানিতে না পারিলে কিরূপে 
আমর! ইহার উপর সরকারী আয়-ব্যয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করিতে পারিব? 

আমর] জানি যে, কোন দেশের জাতীর আয় ও কর্মমংস্থানের স্তর নির্ভর 
করে কার্যকরী চাহিদার উপর 'এবং এই কার্ধকরী চাহিদা সামগ্রিক ব্যয়ের 
উপর নির্ভরশীল । দেশের এই সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ (8££168986 
৪%:১67010016) যদি তত বেশি না হয় যাহাতে নিয়োগযোগ্য সকল উপকরণের 
কর্মলংস্থান সম্ভবপর, তবে রাষ্ট্রকে এই সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয় 
তুলিতে হইবে যাহাতে দেশের অর্থনৈতিক সংকট দূর হয় এবং আম্ম ও 
কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়ে। অর্থাৎ সমাজকে পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে থাকিতে 
হইলে ষে-পরিমাণ সামগ্রিক ব্যয় হওয়া দরকার উহা! অপেক্ষা কম হইলে এই 
ব্যয়ের ব্যবধানটুকু রাষ্ট্র নিজে পূরণ করিবে, অথবা এমন নীতি গ্রহণ করিবে 
যাহাতে সমাজের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়। 
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10 0021978160৫ 6086 620 81208 ০01 96501]185 2500 £:০৮৮৮ ; 55৮ 10612 15188155 18- 
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কোন সমাজের সামগ্রিক ব্যয় (8) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়! গঠিত £ 
ব্যক্তিগত ভোগ বায় (০). 
ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় (), 
কর-আদায় হইতে প্রাপ্ত টাকার সরকারী ব্যয় (|), 
পণ হইতে প্রাপ্ত টাকার সরকারী ব্যয় (-). 
বৈদেশিক-বাণিজ্যের ব্যালান্স (8), ইহ! ধনাত্মক বা যোগশুচক হইতে 
পারে (ছানানির তুলনায় রগডানি বেশি হইলে ), অথবা খণাত্মক বা বিষ্বোগ 
স্ুচক হইতে পারে (রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হইলে )। 
সমাজের সামগ্রিক ব্যয় অর্থাৎ -০+7+0২+7,+8. পূর্ণকর্মসংস্থান 
স্তরের সামগ্রিক ব্যয়কে ঘা ধরিয়। লইলে আমর! বলিতে পারি যে, সমাজে ঢু. 
থাকিলে পূর্ণকর্মসংগ্থান বজায় আছে। দু যদি মা হইতে বেশি হয়, তবে 
দেশে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িতে থাকিবে, মুদ্রাম্ফীতি দেখ! দিবে । আবার 
ম. যদি ঘা হইতে কম হয়, তবে সমাজে অপূর্ণ নিয়োগ -থাকিবে, পূর্ণকর্মসংস্থান 
স্তরে সমাজ পৌছিবে না। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের কাজ। হইবে এমন নীতি 
অবলধ্বন কর! যাহাতে 7)- ঢ' হইতে পারে । এই ভারসাম্যের স্তরে সমাজকে 
রক্ষ! করাই ফিসকাল নীতির দায়িত্ব ।* 
সরকারের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আধক নীতি ( বহর ট০01105 ) এই 
কাজ করিতে পারে না বলিয়া ধনবিজ্ঞানীর মঙ্ প্রকাশ করিয়াছেন। 
মনে কর, আমরা অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে আছি, এবং এই অবস্থার টাকার 
যোগান বাড়ানো হইল । লোকের সম্পত্তি-ধারপ-কাঠামো (855৩৮800000016 ) 
2 সমান ধরিয়া লইলে, 'অর্থাৎ তাহাদের নগদ-পছন্দ 
তা টস অপরিবতিত আছে ধরিয়া লইলে ইহার ফলে নুদের হার 
কমিবে এবং বিনিয়োগ বাড়াইয়া তুলিবে। কিন্তু (কেইন্‌- 
সীয় তত্বাযায়ী ) সুদের হান্ন কমিবার সীমা আছে, একটি নির্দিষ্ট সারের 
পরে সুদের হার আর কমে না (নগদ-পছদ্দ রেখা পুর্ণ হিতিস্থাপক হইয়া 


« কাপিকাল যঙেলে আমরা পুর্কির্মসংস্থান ধরিয়া লই, তাহাদের ধারণায় সমাজে সর্বদাই 
28. হজায় থাকে । এই অবস্থায় টাকার পরিষাণ বাঁড়িলে উৎপাদনের পরিমাণ আর বাড়ানে! 
যাক্প না, কারণ কল উপকরণের পূর্ণ দিয়োগ আমর! ধরিয়া! লইয়াছি। টাকার পরিষাণে বৃদ্ধির 
সবটাই লেনদেনের খাতে চলিয়া বার, অর্থাৎ লেনদেনের উদ্েঙ্তে লোকেরা এখন পূর্বাপেক্ষ। বেশি 
টাক] খরচ করিতে চায় । টাকার প্রচলন বেগ, (বাঘ) সফান ধরি রঙ! হয, তাই ইহ নাসরি 
মর পরিষাগ বাডাইয়] তোলে । গামতর বৃদ্ধি পার. অর্থের পরিমাগতন্ব কাধকরী হইকে খাকে। . 


ও ৮৯১ ০১ 0৩ ৯ 


৪৮৩ অর্থ তত্ব 


উঠে ), এই সীমার পরে টাকার পরিমাণ বাড়িলে আর সুদের হার কমে না, 
বিনিয়োগ ও আয়ম্তর বাড়ে না। আধিক নীতির ইহাই সীমা, এইখানে সে 
অসহায়, তাহার কার্ষকারিতা আর নাই। এই অবস্থাতেই ফিস্কাল 
নীতির গুরুত্ব ।* 

জাতীয় আয়ের উপর ফিস্কাল নীতির প্রভাব আমরা এখন সংক্ষেপে 
আলোচনা করিতে পারি। সরলভাবে বুঝাইবার জন্ত আমরা ছুইটি অনুমান 
মানিয়া লইব £ (১) কর ও ব্যয়ের ফলে মমাজের আয়-বণ্টনে এখন কোন 
পরিবর্তন 'মাসিতেছে না, এবং (২) ব্যক্তিগত উদ্োক্ত। ও ফাশগুলির বিনিয়োগের 
ক্ষমতা ও ইচ্ছ। সরকারী নীতি-নিরপেক্ষ অন্ান্ত কারণের ফলে বা স্বাধীনভাবে 
নির্ধারিত হইতেছে । এই ছুইটি অনুমান ধরিয়া লইলে আমরা কয়েকটি সুত্র 
গঠন করিতে পারি । 

(১) করের পরিমাণ সমান অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রী ও কাজকর্মের উপর 
সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে । সরকার কর্তৃক ক্রয় 
কর! দ্রব্যসামগ্রী ও কাজকর্মের মূল্যের সহিত ইহার গুণক ও ত্বরকের দরুন 
লকল প্রভাব (26015035101) হ£69০65) যোগ করিলে জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির 
পরিমাণ জানিতে পার যায় । 

(২) কর-আদায়ের পরিমাণ সমান রাখিয় সরকারী হস্তান্তর-ব্যয় বাড়াইয়| 
দিলে জ।তীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে । 

(৩) সরকারী ব্যয় সমান রাখিয়া কর-আদায়ের পরিমাণ কমাইয়৷ দিলে 
লোকের হাতে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া! যাইবে (সরকার কর্তৃক 
হ্যান্তর-ব্যয় বৃদ্ধির সমান ফল হইবে )। 
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(৪) উপরের সুত্রগুলি হইতে জানা যায় যে, সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি বা 
কর-আদায়ে সমপরিমাণ হাস ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়ের উপর একই প্রভাব 
ফেলিবে । 


(৫) কর আদায়ে বৃদ্ধি এবং সমপরিমাণে সরকারী হস্ত/্তর-ব্যয় একে 
অন্ভকে খণ্ডন করিবে। 


(৬) দ্রব্যসামগ্রীর উপর সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি এবং ঠিক সমপরিমাণ কর- 
গাদায়ে বৃদ্ধি পরস্পরকে খণ্ডন করিবে, ফলে কর-আদায়ের পরে ব্যক্তির হাতে 
আয় ও ব্যয় অপরিবতিত থাকিবে । 

সাধারণ স্ত্রগুলি আলোচনার পরে আমর! এখন পূর্বের অন্থমান ছুইটি 
একে একে অপসারণ করিব। আজকাল সকল দেশেই কর-কাঠামো এমন 
ভাবে রচিত যাহাতে আয়-ব্ষৈম্য হাস পায়, সরকারী ব্যয়ের প্রভাব সমতার 
দিকে আরও অধিক পরিমাণে ঝৌকে । সরকারী ব্যয়ের মধ্যে নির্মাণ কাধ 
(4৮11০ » ১19) প্রভৃতির দরুন ব্যয়ের ফলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সকলেয়ই 


আয় বুদ্ধি পায়, কিন্তু বেকার ভাতা, বার্ধক্য ভাত প্রভৃতি ব্যয়ের দরুন নিয়- 
আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয় অনেক “বশি পরিমাণে বাড়ে । যদি উদ্যোক্তা বা 
ফার্মের উপর কর-হা'র খুব বেশি বৃদ্ধি পায়, তবে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-ব্যয় হাস 
পায়, আবার ইহাদের উপর করের পরিমাণ কমিলে সমাজে এই বিনিয়োগ-ব্যয় 
বাড়ে। সরকারী বিনিয়োগ কখনও কখনও ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কমাইয়া দেয়, 
কিন্ত বেশির ভাগ সময়েই বাহ ব্যয়-সংকোচের সুবিধা (৩:0500081 ০913079169) 
বাড়াইয়া দেয় বলিয়৷ ব্যক্তিগত বিনিয়োগে বুদ্ধি ঘটায় । কম সরকারী ব্যয় 
করিয়। জাতীয় আর যদি খুব বেশি বাড়ানো যায়, তবে ভাহাই সবচেয়ে ভাল। 
ইহা অবশ্ঠ নির্ভর করে গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফলাফলের উপর । 


স্বল্পলকালীন $ পুরণমূলক বা চক্রবিরোধী ফিস্কাল নীতি (5৮০: | 


পাতে 2 00229615596015 01 (507568-০501805] 1802] ৮১০1$০৮)% 


আধুনিক কালে শিল্লোব্লত দেশসমূহে জাতীয় আদব ও কর্মসংস্থানে নুত্তীত্র 
উঠানামা দেখা গিয়াছে, আধিক নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির সাহাযেয ভারসাম্য-স্তর হইতে 
সামগ্রিক আয়ের এই বিচ্যুতি রোধ করা সম্ভব হয় নাই। তাই ফিদ্কাল 


পপি আস পপ | শস্পিসি | আপ পপি 


«আলোচনার সুবিধার জন্ভ আমর! ফিস্কাল নীতিকে হ্বক্পকালীন ও দীর্ঘক্কালীন ছুই দিক 
হইতে বিশ্লেষণ করিব। নীর্ঘকালে জামাদের লক্ষ্য হইল ভারমাম্যের জাতীয় আয় (৪) বজায় 
রাখা । জনসংখ্যার বৃদ্ধি, টেকনিকাল জ্ঞানের বৃদ্ধি, মূলধন গঠনের পরিমাণ, দীর্ঘকালীদ €োগ 
ও বিনিয়োগ-প্রবণতার এই নকুল বিষয়ের সহিত সামগ্রন্ত রাখিয়া! দেশকে পূর্ণ কম সংস্থাদগ্ডরে 
গতিশীল রাখ এই ভারসামান্তরের জাতীয় আয়ের দারিতব। এই অর্থনৈতিক উন্নন বা ক্রমবৃদ্ধি 
(999592015 ৪:০6 ) মরকারী ফিন্কাল নীতির সাহায্যে প্রভাবিত হইতে পারে। জাতীর 


১ 





৪৮২ অর্থ তত্ব 


নীতির গুরুত্ব বাড়িয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই নীতির কাজই হইল 
দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে ভারসাম্য বজায় রাঁখা ; “46 9565 70110 61081)05 
ফির 85 ও 08.1810010£ 0০০০1 17 006 ৫6519207870 08 
সম্ভাবনা বৃদ্ধি; 0) 6০07.022. জাতীয় আয় নির্ধারণকারী শক্তি- 
জাতীয় আয় দম্প্টে সমূহ কি কি তাহার সম্বন্ধে আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের জ্ঞান 
জানেন প্রদান গগত বৃদ্ধি পাইয়াছে, কেইন্সী তব হইতে আমরা এই শিক্ষা 
পাইয়াছি। শুধু তাহাই নহে। রাশিবিজ্ঞানের প্রতৃত 
উন্নতি হইয়াছে, জাতীয় আয় গঠনকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রতিটি দেশে 
বাস্তব জ্ঞান ও সরকারী হিসাব গ্রহণ-ব্যবস্থা পাকা হইয়াছে। অর্থ- 
নৈতিক দেহের গ্রস্থিগুলির পরিমাণগত পরিমাপ এবং পরম্পর-নির্ভরশীল গতিশীল 
সম্পর্ক লোকচক্ষুর সম্মুখে পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হইয়৷। গিয়াছে। তত্বগত 
ও প্রয়োগগত উভয় দিক হইতেই তাই ফিসকাল নীতি কার্যকরী 
হওয়ার সম্ভাবন! বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বল্লকালীন জাতীয় আয়ে উঠানামা রোধ 
করার কাজে ফিস্কাল নীতির কর্মকৌশল আমর! ছুই দিক হইতে আলোচন! 
করিব, সরকারী আয়ের দিক হইতে (60020 2৪756 5106 ) এবং সরকারী) 
ব্যয়ের দিক হইতে ( £:010. 62962501602 3106 )। 
পুরণমূলক ফিস্কাঁল নীতির কৌশল বা হাতিয়ারগুলি (1090:00060 ০৫ 
০010192735986015 £11581)০০) প্রথমে আলোচন! করা যাউক। আমর! ইহাদের 
ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি । কতকগুলি হইল সরকারী আধিক কাঠামোর 
অঙ্গ-লগ্ন (50811617009 002 5556৮) 01 0700116 18106 )) ইহাদের 
অনেক সময় স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্বসাঁধকও বলা হয় (৪2000208010 568101112615 )। 
আবার, কতকগুলির কার্যকারিতা নির্ভর করে সরকারী সিদ্ধান্তের উপর। 
ইহাদের মধ্যে প্রথমশ্রেণীর নীতিসমূহ, অর্থাৎ বাজেটের অঙ্গ-লগ্ নীতিসমূহের 
ছুইটি সুবিধা পাওয়া বায়; (১) ভারসাম্যের আয়ম্তর হইতে কোন বিচ্যুতি 
দেখ! দিলে এইগুলি তৎক্ষণাৎ কার্ধকরী হয়, কোন সময়ক্ষেপ হয় না, এবং 
আয় ও কম'সংস্থানের স্তরে ন্বল্পকালে যে তীব্র উঠানাম! হয়, যাহাকে আমর! বাণিজ্যচক্ত বলি, তাহ! 
রোধ করার জর্ট, আজকাল পুরণমূলক ব্যয়ের নীতি গ্রহণ করা হয়। তাই ইহাকে চত্রবিরোধী 
ফিস্কাল নীতিও বল! হন (০০:৯০০11৩৪] 1808] 0০01105 )। আবার, ল্পকালীন বিশ্লেষণে 
আমর! দেখিব, কোন দেশের জাতীয় আয় এই ভারসাম্য সুরের উপরে নীচে উঠানামা করে, এই 


ডারসাম্যের স্তর হইতে প্রকৃত জাতীয় আগ্নে বিচাাতি ঘটে। ইহা দুর করাই স্বল্পকালীন ও 
নীতির কাজ। 


ফিস্কাল নীতি ও বাজেট ৪৮৩ 


€২) ইহাদের জন্য কাহারও কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দরকার হয় না। 
এই ধরনের পদ্ধতিসমূহ আপনাআপনি বাণিজ্যচক্রের বিরোধীশক্তি হিসাবে 
কাজ করে। দেশে মুদ্রাম্ফষীতি দেখ দিতে থাকিলে ইহারা নিজেদের ত্বাভাবিক 
রীতিতেই আয় বাড়ায় ও ব্যয় কমায়, মুদ্রান্ফীতির প্রকোপ কমাইতে সাহাষ্য 
করে। আবার অবনতি ও সংকটের স্ত্রপাত হইলে এই সকল উৎস স্বাভাবিক- 
ভাবেই আয় কমায় ও ব্যয় বাড়ায়, সংকটের গভীরতা হ্রাস করে। ইহাদের 
কাজ অনেকট। তাপমাত্রা-রক্ষণ যন্ত্রের মত (17 05610080067 01 05510 
1)95080), আকাংখিত তাপমাত্র। রক্ষা করিবার জগ্ত যে-কোন প্রকার তাপ- 

বিচ্যুতিকে ইহা বাধ দেয়। 
এইরূপ ছুইটি বিষয়ের কথ! সহজেই উল্লেখ করা চলে। প্রথমত ক্রম- 
বর্ধনশীল হারের আয়কর । দেশে কর্মসংস্থান ও আয়ম্তর বাড়িতে থাকিলে 
এই উৎস হইতে সরকারী আয় বৃদ্ধি পায়, আবার ব্যবসায়-অবনতি ও সংকটের 
সময়ে এই উৎস হইতে সরকারী আয় কমিয়া যায়। ছিতীয়ত, বেকার-ভাতা । 
অবনতি ও সংকটের অবস্থা শুরু হইলে দেশে বেকারের 


তা দর খ্য। বাড়িতে থাকে, সরকারী কোধাগার হইতে বেশি 
কিরূপে ভাহারা টাকাই এই খাতে য্)য় হইতে থাকে, সংকট-নিরোধক শক্তি 
কি রয়ে হিসাবে কাজ করে। আবার সমৃদ্ধির যুগ পার হইয়া 


অতিস্ফীতির যুগে পৌছিলে বেকারের সংখ্যা কমে, এই খাতে সরকারী ব্যয় 


আপনাআপনি হাস পাইতে থাকে, বেকারি-বীমা সংস্কায় অর্থমভুতের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পায়।* 
এইবূপ স্বয়ংক্রিয় কৌশলগুলির প্রধান ক্রটি হইল ইহাদের দুর্বলতা! ; 
সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে যে-নীতি গৃহীত হয় উহাদের কার্যকারিত] ইহা অপেক্ষা 
অনেক বেশি সবল | বিশেষ ধরনের অবস্থা অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করার সরকারী সিদ্ধান্ত ফিস্কাল নীতির কার্ধকারিতা অনেকথানি ৪৬ 
পারে, খুব মূহ ও হাক্কা ধরনের বিচ্যুতি ছাড়! এ 
ই ৪ স্বয়্ক্রিয় পদ্ধতিগুলি কার্যকরী হয় না। শৃক্িশাঙদী নীতি- 
গুলির মধ্যে দেখা যায় যে, মুদ্রান্ষীতির বুগে পুরণমূলক 
কর নীতি ( 0929620596015 [9 2০01105 ) অধিকতর সক্রিয়, আবার 
উজ হা 
88588887001 8600)08 10 608989 00259998০১0 6759 03810081 99865 9£ শান লা 
লস 


0580) 0255 20503, 0419- চ73082) 42%65080 হডাদ280৩- 42 275 
11:85100, মু৫ 20০06078868 0 108 0186. 48506) 2589, 


৪৮ অর্থ তত্ব 


অবনতি ও সংকটের যুগে পুরণমূলক ব্যয় নীতির (09277977860: 927501718 
£০11০5 ) সাফল্য বেশি । অবনতির যুগে করহ্থাস এবং সমৃদ্ধির ধুগে ব্যয়-হ্াস 
ততটা কার্যকরী হয় না । 

মুদ্রান্ফীতি রোধের কার্ধে কোন্‌ ধরনের কর অধিকতর সাফল্যলাভ 
করিবে তাহা নির্ভর করে মুদ্রান্ফাতির কারণ ও গভীরতার উপর । যেমন, 
যুদ্ধকালীন মুদ্রান্ফীতি রোধের কাজে মৃলধনী-লেভি বা মৃত্যুকর ততটা দ্রুত 
কার্যকরী হয় না, কারণ এই ধরনের কর সমাজের চল্তি উপকরণকে তৎক্ষণাৎ 
সরাইয়া আনিতে পারে না । জিনিসপত্রের আমদানি কম, বিত্রয়-করও তাই 
খুব বেশি কার্ধকরী নয়। তাই আয় ও মুনাফাকরের উপরই ভরসা বেশি । 
রেশনিং-বহিভূতি ছুশ্রাপ্য জিনিসগুলির উপরে উচ্চহারে ক্রয়-কর বসাইলে 
ুক্রা্ষীতির যুগে লোকে কিছুটা কম কিনিতে পারে। তবে, এই সময়, 
করনীতি কতট। সাধারণত, কর বসাইয়! ভোগ ব! বিনিয়োগ কিছুই কমানে। 
হালি যায় না, প্রতণক্ষ নিষস্ত্রণপদ্ধতি (011206 ০0196:015 ) 
প্রয়োগ করিতে হয়। আজর্কাল অবশ্ত ভোগব্যয় কমাইবার জন্য অনেকে 
ব্যয় কর (5:9577916516 ৪) আরোপ করার প্রস্তাব তুলিয়াছেন, তাহাদের 
মতে ইহার মুদ্রাম্ফীতি-নিরোধক শক্তি খুবই বেশি । 

সংকট বা অবনতির যুগে কার্ধকরী চাহিদা €( 225০০৮০ 06108170 ) 
বাডানোই মূল কথা, করের সাহায্যে ইহা মোটেই সম্ভব নয়। 
যেমন, আয়-কর কমাইলে লোকের হাতে যে-টাকা বাচিয়া 
যায় তাহ! দিয়া ভোগ-ব্যয় বাড়ে বলিয়া মনে হয় না আর, ব্যবসাক্মীরাও 
আয়-কর কমাইলেই বিনিয়োগ বাড়াইবার উপযুক্ত আম্থ! ফিরিয়া পায় না। 
একমাত্র বিক্রয়-কর বা ক্রয-কর কমাইলে ভোগব্যয় বাড়িবার প্রবণতা দেখা 
দিতে পারে । অর্থ নৈতিক সংকট দুর করিয়া উন্নতির (:5০০৮৪:5) কথ! চিত্ত! 
করিতে হইলে সরকারী ব্যয়ের দিক হইতেই আক্রমণ শুরু করা ভাল । 

অবনতির (16765510922) সময়ে, দেশে যখন কর্মনংস্থান ও আয়ত্তর খুব কম 


থাকে সেই অবস্থায়, সরকারী বায় বাড়ানে! অনেকটা সফল হইতে পারে। 
শিল্লোননত দেঁশসমূহে, মোটামুটি তিন ধরনের বেকারি দেখা যায়ঃ সংঘাতজনিত, 
বাণিজ্যপ্টক্রজনিত এবং স্দীর্যকালীন (5000081, ০৮০1 
08] ৪30 5৩০0151)। ইহাদের দূর করার জন্ত বিভিন্ন 
ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার । যেমন সংঘাতজনিত 
বেকারি দুর করার উদ্দেস্তে কর্মসংস্থান-বিনিমনকেন্ত্র (61010509606 


সংকটকালে ততটা নয় 


অবনতির ধুগে ব্যক্ননীতি 
দ্মধিকতর কার্ধকরী 


ফিস্কাল নীতি ও বাজেট ৪৮৫ 


৫301১815805 ) স্থাপন করা প্রয়োজন। ইহা! শাসনভান্ত্রিক নীতির অন্তর্গত 
( ৪0119059016 00110165 )। দীর্ঘকালপীন বেকারি দুর করার উপায় হইল 
কলকারখান] গড়িয়া তোলা, বেসরকারী বিনিয়োগের স্থযোগ-স্থবিধা বাড়ানো, 
ব্যবসায়ীদের খণ দেওয়া, করভার কমানো, দুর্দশাগ্রন্ত অঞ্চলে কারখানা স্থাপনে 
ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দেওয়া ৷ তাহা ছাডা, ইহ! মোটামুটি দীর্ঘকালীন ফিস্কাল 
নীতির অন্তর্গত। বাণিজ্যচক্রকালান বেকারিই শিল্পোন্নত দেশের প্রধান 
সমস্তা। ইহ| দূর করার জন্য সরকারী ব্যয়ের দিক হইতে প্রধান নীতি হইল 
সরকারী নির্মাণ-কার্ধস্চীর প্রসার (98135101006 01110 ০0:19 0109£8- 
001069)। রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল পার্ক, সরোবর--এই সকল 
নির্মাণে সরকারী ব্যয় প্রত্যক্ষভাবে লোকের কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ দেয়। 
ইহাদের দরুন বেসরকারী বিনিয়োগের বাহ্‌ ব্যয়সংকোচের সুবিধা (26509] 
০09180100165 ) বুদ্ধি পায়; তাহ! ছাড়া, গুণক ও ত্বরণের দরুণ এই সরকারী 
ব্যয় অল্পকালের মধ্যে জাতীয় আযের পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে । ইহাই পৃরণ- 
মুলক ব্যয়ের নীতি । 


বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারির বিরদ্ধে আক্রমণে সাফল্যের মূল কৌশল 
হইল ভ্রতত1। কাধকরী চাহিদায় তীব্র হ্রাস কোনমতে অভিদ্রত ঠেকাইতে 
পারিলেই সাফল্য সম্ভবপর । সরকারী নির্মাণ কার্ষের বাধা ধা কালক্ষয় 
(9১569০165 ৪) 61955) তিন দিক হইতে দেখ! দিতে পারে । প্রথমত, ঠিক 
সময়মত ইহা শুরু করা দরকার । রোগ নির্ণয়ে দেরি হইলে বা ভুল হইলে 
রোগীর অবস্থা! খারাপের দিকেই যাইবে । ঠিক কখন, কোন্‌ অঞ্চলে কতট। 
এবং ঠিক কোন্‌ ধরনের ব্যয় শুরু করা দরকার সেই বিষয়ে বীধা-ধর1 নীতি 
অপেক্ষা বাস্তব অভিজ্ঞতাই বড় কথা । দিদ্ধান্ত করার পরেও প্রতিটি কার্ধ- 
স্ুচীর খু'টিনাটি পরিকল্পনা রচন! কর! দরকার, ইহাতে 

কিন্তু ইহ!র অসুবিধা 
কম নন বেশ কালক্ষেপ হয়। দ্বিতীয়ত, কণ্টার দেওয়ার 
ব্যাপারেও প্রচুর সময় অতিবাহিত হয়, জমি কেনা 
ব্যাপার থাকিলে আরও বেশি সময় লাগে। তৃতীয়ত, বেশির ভাগ নির্মাণ 
কার্ষেই উপকরণের চাহিদ। শুরু হইতে বেশ কিছুটা সময় যায়, কক্য়ক মাস 
কা্টিয়৷ যাওয়ার পরে উপকরণ ও শ্রমিকের চর্ছিহদা সর্বাধিক পরিমাণে 
দেখা দেয়। সর্বোপরি, যদিও তত্বের দিক হইতে বলা সহজ যে, উন্নতি শুর 
হইলে এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় সমৃদ্ধি দেখা দিলে এই দির্মাপকার্য 


৪৮৬ অর্থ তত্ব 


গুটাইয়! ফেলিতে হইবে, কিন্তু বাস্তবে চল্তি নির্মাণকার্য হঠাৎ থামাইয়া দেওয়া 
চলে না । এইরূপ অবিবেচক কার্ধের দরুন সমৃদ্ধি স্থায়ী হইয়া না অকালে 
অবনতি শুরু হইয়া যাইতে পারে । 
ফিস্কাল নীতির সমালোচন। ও সীমাবদ্ধতা! (051601908৪7 
009116109610158 6০ 18021] 1১০01105 ) 

আধুনিককালে ফিস্কাল নীতির গুরুত্ব খুবই বাড়িয়া গিয়াছে এবং সকল 
দেশের সরকারই ক্রমশ বেশি পরিমাণে ইহার সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক 
স্থায়িত্ব (5০9:01710 5651১1112801018 ) বজায় রাখার চেষ্টাকরিতেছেন । এই 
অবস্থায় এই নীতির সীমাবদ্ধতা জান! দরকার এবং ইহা কার্ধকরী করার 
অন্তান্য শর্ত কিরূপ তাহাও আলোচন। করা প্রয়োজন । 

প্রথমত, ফিস্কাল নীতির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া! ভারসাম্োের বিচ্যুতি 
রোধ করার চেষ্টা চলিতে থাকিলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর 
মূলগত দোষ ক্রুটি ও অসামপ্রন্ত অনেক সময় চাপা থাকে । অর্থনৈতিক দেহের 
সংস্কার ও কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার, কিন্তু ফিস্কাল নীতির মলম দ্বারা 
বৃহত্তর পরিবর্তন রোধের প্রয়োজনীয়তা এড়াইয়া চলা ভাল নয়। যেমন, 


একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা কৃত্রিমভাবে দাম বাড়াইয়৷ রাখিয়াছে, অথবা একচেটিয়! 
শ্রমিক সংঘ তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা হইতে কৃত্রিমভাবে অনেক বেশি মজুরির 
হার বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক দেহে তাহাদের ক্ষমতা 
কমানোই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । কিন্তু সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়া লোকের হাতে 
কত্রিষভাবে টাঁক! ঢালিয়া দিয়! এই প্রয়োজনীয় কাঁজে অবহেলা করা হইতেছে, 
এইরূপ ঘটিতে পারে ।* দ্বিতীয়ত, ফিস্কাল নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহার 
ফলে দেশে প্রচুর পরিমাণ সরকারী খণ দেখা দিবে । অধিক পরিমাণ 
সরকারী খণ থাকিলে দেশের আয়-বৈষম্য বাড়িয়াই 


ফিদ্কাল নীতির 
মারো চলিবে, কারণ এই খণের সুদ হিসাবে সমাজের অধিকাংশ 
লোকের হাত হইতে কর তুলিয়া সরকারী খণপত্রের 


মালিক কতিপয় ধনী ব্যক্তিকে নিয়মিত পরিশোধ করিতে হইবে । তৃতীয়ত, 
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অনেকে বলেন ষে, বাৎসরিক বাজেটে সমতা প্রতিষ্ঠা করার এই নীতি 
লঙ্ঘন করা শুরু হইলে সরকারী অপব্যয় ও অভিব্যয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া 
যাইবে । চতুর্থত, ইহাঁও বলা. হয় যে, ফিস্কাল নীতির উপর নির্ভরশীলতা 
এইরূপ বাড়াইয়া দেওয়ার ফলে অন্ান্য উপায়গুলির গুরুত্ব অনেকখানি কমিয়া 
গিয়াছে । আমেরিকার কমিটি অব ইকনমিক ডেভেলপ মেণ্ট-এর গবেষণা- 
বিভাগের ধনবিজ্ঞানীদের মতে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সাধনের কার্ধস্থচীতে 
আধিক নীতি ও সরকারী খণ পরিচালনার নীতি অনেক বেশি সক্রিয় হওয়ার 
বষোগ আছে। পঞ্চমত, পৃরণমুলক ফিস্কাল নীতির বিরুদ্ধে বহু প্রকার 
রাজনৈতিক যুক্তি দেওয়! হয়। যেমন, এই নীতির দরুন সরকারের সঙ্গে 
নাগরিকদের সম্পর্ক অনেকটা, চাকুরিদাতা মালিক ও চাকুরিজীবী শ্রমিকের 
মধ্যে সম্পর্কের হায় দাঁড়াইয়া যাইবে । ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের কর্মক্ষেত্র 
সংকুচিত হইবে, সরকারী বিনিয়োগ বাড়িবার অর্থই হইল ব্যক্তিগত বিনিয়োগ 
হাস পাওয়া । সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধের জালে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও 
প্রচেষ্টার ক্রোধ হইবে, দেশে সমাজতন্ত্র দেখা দিবে। | 
এই সকল সমালোচন! ছাড়। আমাদের আর একটি বিষয় আলোচনা করা 
প্রয়োজন । সাধারণভাবে ধনবিজ্ঞানীরা কয়েকটি শর্ত বা পরিবেশের কথা 
উল্লেখ করেন, যাহা বজায় থাকিলে তবেই পুরণমুলক ফিম্কাল নীতি পুর্ণ 
সাফল্য লাভ করিতে পারে । এই সকল শর্ত বা অনুকুল পরিবেশের মধ্যে 
সর্বপ্রধান হইল প্রশাসনিক জ্ঞান ও দক্ষতা । সমাজের বিভিন্ন অংশের 
কাজকর্ম ও গতিবিধ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও পরিমাণগতত হিসাব থাকা দরকার, 
রাশিবিজ্ঞাণের প্রয়োগ ব্যবস্থায় এইজন্ত উপযুক্ত সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তোল! প্রয়োজন । প্রশাসনিক দক্ষত! সতত। ও গতিণীলত। .থাক! 
দরকার, তাহা না হইলে এই নীতির পুর্ণ সাফল্য সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, 
ইহার জন্ত দেশের জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে এক ধরনের মনগ্থাত্বিক 
প্রস্তুতি থাকা দরকার | বাণিজ্যচক্রের উঠানামার সহিত করের পরিমাণ ও 
হার কমাইভে বাড়াইতে হইলে দেশের সাধারণ আইনসভা! 

উঃ ঠা বারবার বাধা দিতে পারে, তাহার! এই ক্রাজে ততটা 
দক্ষ নহেন। এই উদ্দেপ্তে ফ্েগ্য ব্যক্তিদের লইয়া! গঠিত 

কমিশন থাকা প্রয়োজন, ধাহারা অবস্থার পরির্ভনের দিকে সর্বদা তীক্ষ লক্ষ] 
বাখিবেন এবং সেই অনুযায়ী কর ও ব্যয় কাঠামোতে উপযুক্ত পরিবর্তন আঁনিতে 


চা 


৪৮৮ অর্থ তত্ব 


থাকিবেন। ঘন ঘন কর-পরিবর্তন করদাতাদের মনে এমন অনিশ্চয়তার 
মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে যে, হয়তে! তাহাদের এই মনোভাঁবই সামাজিক 
অস্থায়িত্বের কারণ হইয়! দাড়ায় । তৃতীয়ত, বাণিজাচক্রবিরোধী ফিস্কাল 
নীতি সফল হইতে হইলে বাজেটেব পুনর্গঠন দরকার । বাজেট-রচনার 
পুরাতন রীতি পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া নূতন ধরনের বাজেট রচনা! ও সেই 
বাজেট কার্ধকরী করার নিয়মকানন দেশে গড়িয়া উঠা প্রয়োজন। তাহা না 
হইলে এই নীতির পুর্ণ সাফল্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 


বাজেট (215 8930/5) 


এক বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন-গ্রকাঁব ব্যয়ের পরিমাণ এবং উহার 
বিভিন্ন প্রকার আয়ের উৎস ও আয়ের পরিমাণ সম্বলিত হিসাবকে বাজেট বলা 
হয়। পূর্ব বৎসরের প্রকৃত আয় ছাড়াও আগামী বৎসরের সস্তাব্য আয় ও 
সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব; ব্যয়ের তুলনায় আয় অধিক হইলে 
সেই অর্থ কি,করা হইবে; আযমের তুলনায ব্যয অধিক 
হইলে কোন্‌ উৎস হইতে সেই ঘাটতি পুরণ করা হইবে, এই সকল তথ্য লইয়া 
বাজেট গঠিত হয়। সম্ভাব্য ব্য অপেক্ষ। সম্ভাব্য আয় অধিক হইলে তাহাকে 
উদ্ছুত্ত বাজেট (30172145 0৭8০0) বলা হয়; সম্ভাব্য ব্যয় অপেক্ষা সম্ভাব্য 
আয় কম হইলে তাহাকে ঘাটতি বাজেট (702610৮ 9৭8০৫) বলে ; সম্ভাব্য 
আয় ও ব্যয় সমান হইলে তাহাকে সমতাসিদ্ধ (73818177050. 90066) 
বল। চলে। 


বাজেট ক।হ।কে বলে 


সমতাহীন বাজেট (02091919060 7300560) 
ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, (ক) বাজেট সর্বদাই ছোট হওয়া বাঞ্চনীয, 
অর্থাৎ ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যক্তিপ্রধান অর্থনীতি ক্ষুণ্ন না করিয়া রাষ্ট্রের 
ৃ 'আয় ও ব্যয় উওয়ই খুব কম হওয়া উচিত। (খ) প্রতি 
মি নি বৎসর রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় সমান হওয়। দরকার, বাজেটে 
*. ঘাটতি বা উদ্বুত্ত কিছুই থাকা উচিত নয়। (গ) প্রধালত, 
ভোগব্যয়ের উপরই কর বসান্সে! উচিত, সঞ্চয়ের উপর নহে, ঘ) যদি কোণ 
মতেই ঘাটতি এড়ানো না যায়, তবে দীর্ঘকালীন খণপত্র দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা 
বাঞ্চনীয়, (উ) উৎপাদন-ক্ষম বিনিয়োগের উদ্দেশ্তেই কেবলমাত্র খণ গ্রহণ কৰা! 


ফিস্কাল নীতি ও বাজেট ৪৮৯ 


সঙ্গত (5) যত দ্রুত সম্ভব রাত্রীয় খণ পরিশোধ করা কর্তব্য । ক্লাসিফাল 
ধনবিজ্ঞানীদের মতে সমাজে বাক্তিগত উদ্যোগই পুর্ণ 
কর্মসংশ্থান বজায় রাখে, সুতরাং রাষ্ট্রে অধিক আয় ও বাদের 
চেষ্ট/ করিলে (ক) ব্যক্তির সঞ্চয় কমিবে, বা (খ) ব্যক্তির কর্মোগ্ঠোগ ও 
উৎপাদনের পরিমাণ কমিবে, বা (গ) মুদ্রানীতি ঘটিবে। 
আধুনিক ধনধিজ্ঞানিগণ মনে করেন যে, ব্যক্তিগত শিল্পোগ্কোগ ও কর্ম 
, প্রচেষ্টায় সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে নাও থাকিতে পারে অথবা এইন্ধপ 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাতে বাণিজ্যচজের উদ্ভব সর্বদাই ঘটতে পারে; স্থতরাং 
ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের নির্ধারিত এই ফিন্কাঁল নীতি 
ডিন গ্রহণযোগ্য নহে। তাহা ছাড়া, ১২ মাস পরে প্রত্যেক 
মার বৎসর নিয়ম করিয়। বাজেটে সমতা ঘটাইতে হইবে 
বা উহারই মধ্যে যে-কোন প্রকারে আয়-বায়ের হিসাবগত 
মিলন সাণন করা দরকার এইকপ ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও সম্পূর্ণ ঘাস্ত্রি কৃ 
ধরনের । 
উপরন্, বাজেটে তথাকথিক সমতা! সাধনেরই বা গুরুত্ব কি, আধুনিক ধন- 
বিজ্ঞনিগণ এই প্রশ্ন করিয়াছেন । দেশের কর্মসংস্থান, আয়ম্তর, জীবনযাত্রার 
মান সকল কিছুই ভারসাম্যবিহীন থাকিয়া বৎসরান্তে বাজেটে নিছক সমতা 
বজায় রাখাটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক ধন-বিজ্ঞানি- 
সত গণ তাহ! স্বীকার করেন না। শুধু তাহাই নছে, বৎসরাস্তে 
যুক্তিতে গ্রহণযোগাও . বাজেটে সমতা সাধনের নীতি বাণিজা-সংকট ও ব|ণিজা- 
সমুদ্ধিকে তীব্রতর ও গভীরতর করিয়া তুলিতে পারে। 
ংকটের সময়ে রাষ্ট্রীয় আয় কম থাকায় মমতার নীতি অন্ধযায়ী (ক) উচ্চ. 
হারে কর বসাইতে হয় এবং (খ) রাষ্ট্ায় ব্যয় কমাইতে হয়-_উভয়ই সঙ্কটকে 
তীব্রতর করে। সমৃদ্ধির যুগে (ক) রাষ্ট্রীয় ব্যয় বেশি থাকে এবং (খ) কর কমাইয়া 
দেওয়া হয়__উভয়ই যুদ্রাম্ফীতি ঘটাইতে সাহায্য করিয়া সমৃদ্ধির অবসান ও 
আগামী সংকটের সম্ভাবন! বাড়াইয়। দেয়। 


বাজেটে স'তা সাধনের প্রাচীন নীতি পক্তিত্যাগ ন! করিয়া, ইহার দোষ- 
ক্রুটি পরিহার করার উদ্দেপ্ডে, আধুনিক কালের কতিপয় সুইডিশ ধনবিজ্ঞানী 


ক্লাসিকাল যুভধিসমূ 


৪8৯5 অর্থ তত্ব 


বাণিজাচক্রকালীন বাজেট (05০11051 30866 ) গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন । 
তাহাদের মতে সমতাসিদ্ধ বাজেট গঠনের চিরাচরিত নীতি 
'ত্র-কালানুযায়ী 
বাজেট রচনা ও চক্র, ভালই, তবে দেওয়াল-ক্যালেগ্ডারের দ্বারা বারো মাসে এক 
কালীন সমতা সাধন বৎসর হিসাব করিয়া উহারই মধ্যে আয় ও ব্যয় সমান না 
হইলেও ক্ষতি নাই। সমৃদ্ধির যুগ ও সংকটের যুগ-_-উভয় যুগ 
লইয়া যে বাণিজাচক্র-কাল-_ইহার মধ্যে বাজেটের আয় ও খ্যয় সমান হইলেই 
চলিবে। সংকটের যুগে কয়েক বৎসর বাজেটে ঘাটতি যাইবে, সংকট হইতে 
উত্তরণের উদ্দেশ্টে রাষ্ট্রীয় ব্যয় অধিক হইতে থাকিবে । সংকটকালের শেষে 
ক্রমে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমাইতে হইবে, সমৃদ্ধির যত প্রসার হইবে বাজেটে ঘাটতি 
তত কমিবে এবং চরম-সমৃদ্ধির ওরে পৌছিবার সময়ে রাষ্ট্রীয় আয় অধিক বাড়াইয়। 
বাজেটে উদ্বত্ত করিতে হইবে । সংকটের যুগের ঘাটতির পরিমাণ সমৃদ্ধির 
যুগের উদ্ত্তের দ্বার! পুরাইয়া লইতে হইবে । 
কিন্তু চক্রকালানুযায়ী বাজেট গঠনের এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ কোথাও 
এখন পর্যন্ত হয় নাই, ইহার ক্ছু কিছু প্রয়োগ-গত অসুবিধা আছে। আগামী 
বাণিজ্াচক্র ঠিক কবে আসিবে ; কতদিন সমৃদ্ধি বা সংকট 
থাকিবে; শুরু হইল কিনা? ইহার তীব্রতা কিরূপ; ঘাটতি 
বা উদ্ধুত্তের পরিমাণ কিরূপ হওয়া উচিত; ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের আশা- 
নিরাঁশ।র তীব্রতা কতখানি--এই সকল বিষয় বিচার বিবেচনা! করা বাস্তবে খুবই 
অন্বিধাজনক | এই নীতি সফল হইতে হইলে প্রশাসনিক সংগঠন ও 
আধিক সংস্থাসমূহকে কার্ধকারিতার দিক হইতে খুবই নমনীয় ও সচেতন ধরনের 
হইতে হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
দার্ঘকালীন ফিস্কাল নীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন 0.0708-:90 
₹19০91 7১০01105 150. 140010010810 (10 €1) 
সাধারণত, শিল্লোন্নত দেশে স্বতঃস্ফ্ ক্রমবৃদ্ধির হার ( 80015027990 
£:০ ৫) 286 ) মোটামুটি বেশি ; ইহারই আশে পাশে জাতীয় আয় ও কর্ম 
স্থান স্তরে স্বল্নকালীন উঠানামা ঘটে । এই বাণিজ্যচক্র রোধ করার উদ্দোশ্তে 
*  পুরণমূলক ফিস্কাল নীতি প্রয়োগ করা হয়। এই সকল 
দেশের স্ব্রাবিক ক্রমবৃদ্ধির হারকে বাড়াইবার জন্ত স্বাথীর 
কাজকর্মের চেষ্টা এখন চলিতেছে । তবে তাহা অপেক্ষাও 
 ভারসাম্যের আয় হইতে শ্বল্পকালীন বিচ্যুতির গতিরোধ করিতে পারাই বড় 


বাস্তব অহথবিধাসমূহ 


শিল্টোন্নত ও 
অপূর্পোন্নত দেশে 
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কথা। অপরপন্ষে, অপুর্ণোরত দেশসমূহে, এই স্বতঃস্কুর্ত ক্রমবৃদ্ধির হার 
মোটামুটি কম ; ইহার আশ্রে-পাশে জাতীয় আয় ও টিসি স্তরে স্বল্পকালীন 
উঠানামাও ঘটিয়। থাকে । এই স্বপ্পকালীন উঠানাম। রোধ করার উদ্দেস্টে 
চক্রবিরোধী বা পুরণমূলক ফিন্কাল নীতি গ্রহণ কর1 দরকার, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দেশে দীর্ঘকালীন ফিস্কাল 
চির নত নীতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ কর! প্রয়োজন 
কাঁলীন ফিস্কাল যাহাতে ক্রমবুদ্ধির হার বাড়িতে পারে। স্থায়িত্ব ও ক্রম- 
নীতির লক্ষ্য বদ্ধি (36851116580. 3:০0) ইহারাই ফিস্কাল 
নীতির দুইটি লক্ষ্য ; কিন্ত শিল্লোন্নত দেশে স্থাযিত্বের উপর 
জোর বেশি, আর অপুর্ণোন্নত দেশে ক্রমবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব অধিকতর | অবশ মনে 
রাখা দরকার যে, এই ছুইটি লক্ষ্য পরস্পরের পরিপুরক, স্থায্লিত্বের অবস্থা বজায় 
রাখিতে পারিলে ক্রমবৃদ্ধি ঘটে, আবার ক্রমবুদ্ধি ন! ঘটিলে স্থায়িত্ব দীর্ঘকাল 
বজায় থাকে না। নিচের চিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, ম্বতঃস্যুর্ত উন্নয়নের 
ধারা অল্পহারে বুদ্ধি পায়, কিন্তু চেষ্টাকৃতু উন্নয়নের ধার! অধিক হারে জাতীয় 


চেষ্াক্কৃত বা 
ূ গারিকাল্গিত 
ও টি ও 
4৮ সবতপ্রু 
তাল 
আমা ০ প্র 


আয় ও কর্মসংস্থানকে বাড়াইতে পারে | উদ্ভয় হারের আশে পাশে চক্রকালীন 
উঠানামা রোখের চেষ্টা কর! পুরণমুলক ফিস্কাল নীতির কাজ, কিন্ত দীর্ঘকালীন, 


1 রা ্ে পণ 
ঘা রিনি] এ, 
সি, বীর 


রি অর্থ তত্ব 


স্বতং্ফু্ উন্নয়নের ধারা উপরে তুলিয়া এ ধারাকে অধিকতর উধধ্বমুখী করা 
দীর্ঘকালীন ফিদ্কাল নীতির দায়িত্ব । 
ফিস্কাল নীতির সাধারণত ছুইটি অংশ, অর্থাৎ ব্যয়-নীতি ও কর-নীতি ) 


টর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিরূপে সাহায্য করে আমরা তাহা আলোচনা 
করিব । 


মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানে দীর্ঘকালীন উন্নয়ন 
ঘটাইবার উদ্দেগ্তে সরকারী ব্যয় দুইদিক হইতে সাহায্য করে। প্রথমত, দেশের 
মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্ত করিয়া গড়িয়া তোলার জন্ত রাষ্ট্র অনেক সময় 
রি “জাতীয়” বা “সামাজিক” ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্ম 
সরকারী বায়ের দুই নিজের হাতে তুলিয়া লয়। ব্যক্তিগত শিল্পপতি ও 
ধরন উদ্যোক্তার! যাহাতে অধিকতর “বাহ ব্যয়-সংকোচের” 
স্ববিধা (6%650132] ৪০01010195 ) পাইতে পারে এই উদ্দেশ্তে, অর্থাৎ 
তাহাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বাড়াইবার উপযোগী অনুকূল পরিবেশ 
স্টা্ করিয়া তোলাই দীর্ঘকালীন সরকারী ব্যয়ের পক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, সরকারা 
ব্য় প্রত্যক্ষভাবে কলকারথানা স্থাপন করিয়া দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা সরাসরি 
বাড়াইয়! তুলিতে পারে। 
প্রথম ধরনের ব্যয় বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সাধারণত অপূর্ণোন্নত 
দেশে পথঘাট, শহর, বন্দর গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্তে সরকারী ব্যয় হইতে থাকে । 
আর তাহা ছাড়া, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতির জন্ঠও রাষ্ট্র ব্যয় করিতে শুরু করে। 
স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির উপর ব্যয় এমন ধরনের হওয়! দরকার যাহাতে উহার' 
দ্বার দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদনক্ষমত! বৃদ্ধি পায়; কল্যাণ বুদ্ধি ঘটিলেও উহা! 
সরকারী ব্যয়ের প্রাথমিক লক্ষ্য নহে । এই সকল ব্যয় সম্পর্কে একটি কথা মনে 
রাখা দরকার । এই ধরনের স্ুদীর্ঘকালীন সমাজ-উন্নয়নমূলক স্থায়ী অর্থলগ্ী 
(10708-0 50018] ০৮৪1-1২৪৪০ 0001255 ) হইতে এমন দ্রুত হারে উন্নয়ন 
হয় না'ফাহাতে রাষ্ট্রের আয় দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহাদের প্রভাব অতি ধীরে 
ধীরে বেশ কিছুদিন পরে পরোক্ষভাবে দেখ! দিতে থাকে । 
১। স্বাধীন ব্যবসায়ের 
পরিবেশ হৃষ্টি করার* দ্বিতীয় ধরনের ব্যয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হইল দেশে শিল্প ও 
যয কৃষিতে দ্রুত টন্নয়নের উপযোগী মূল পরিবেশ গড়িয়া তোলা, 
অর্থাৎ বিছ্যুৎশক্তি, বন্তারোধ, জলসেচ, মৃত্তিকারক্ষণ প্রভৃতি কাজকর্ষে ব্যয়। 
ইহারাও 'সমাজকল্যাণমূলক” ব্যয়ের মত, অর্থাৎ অনেককাল পরে এই ব্যয়ের 
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ফলে দেশের সম্পদবৃদ্ধির ধারা শুরু হইতে পান্সে। উপরস্ত, ব্যক্তিগণ 
ব্যবসায়ীর! যে-সকল শিল্পে বিনিয়োগের খুকি গ্রহণে ইচ্ছুক নন, অথবা সমাজের 
অর্থনৈতিক শক্তির কেন্্রস্থলগুলি যাহাতে কতিপয় ব্যক্তির কুক্ষিগত হইয়। না 
পড়ে, এই সকল উদ্দেস্ডে রাষ্ট্র সরাসরি উন্নত ধরনের যাস্ত্রিক কৃষিক্ষেত্র ও কলকার- 
থান! স্থাপন করিতে পারে । এই ধরনের সরকারী ব্যয় যেশি 
হওয়। ভাল, কারণ ইহাতে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
হার দ্রুততর হয় এবং রাষ্ট্রের হাতে আয়ের পরিমাণ 
বাড়িয়৷ ভবিষ্যাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ উন্নয়নের সভাবনা আরও বাড়াইয়। তোলে। 

ক্রমবৃদ্ধির উদ্দেশ্তে সরকারী কর-নতি কিভাবে সাহায্য করে এখন ভা! 
আলোচন! কর! দরকার: অপুর্ণোন্নত দেশে ব্যক্তিদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
পরিমাণ কম বলিয়৷ এই সকল দেশের ফিন্কাল নীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশই হইল 
অর্থ ও উপকরণ সংগ্রহ করা । মাথাপিছু আয় ও ষঞ্চয় কম, স্থতরাং উন্নয়ন- 
মূলক ব্যয় কেবলমাত্র করের সাহায্যে তোল। সম্ভব হয় না। উন্নয়নের উদ্দোঝে 
সরকারী কর-নীতির ছুই ধরনের কাঁজ আছেঃ (১) পুর্বে আলোচিত উন্নয়ন- 
মূলক সরকারী ব্যয় করার উপযোগী আয় বাড়ানো, এবং 
(২) উন্নযনকালে যে অশশ্থস্তাবী মুদ্রান্ছ্ীতি দেখা দিবে 
তাহাকে আয়ত্ের মধ্যে রাখা ৷ উন্নয়নমূলক ব্যয় ও দ্রব্য- 
সামগ্রীর উৎপাদনবৃদ্ধি_ইহাদের মধ্যে কিছুট! সময়ের ব্যবধান (6129 194) 
দেখা দিবে, সেই সময় মুদ্রান্কীতি ঘটিবে। কিছুটা মুদ্রান্ফীতি ভালই, উপ্নয়মের 
রথচক্র ইহাতে মন্যণ হয়, কাবণ মৃছ্বর্ধনশীল দামস্তর ব্যবশায়-বাণিজ্যের গতি 
বৃদ্ধি করে, ক্রমবর্ধমান সরকারী খণের আসল ভার লোকচক্ষুর অন্তরালে কমিতে 
থাকে । কিন্তু উহাকে আয়তের মধ্যে রাখায় জন্ত এই সময় সরকারী করনীতিক 
ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুদ্রাম্কীতি রোধের অন্তান্ত পদ্ধতিওলি, 
যেমন আর্ধিক ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের নীতিসমূহ এইরূপ দেশে ততটা কার্ধকরী 
নয়) তাই কক্নীতির প্রয়োগ আরও গুরুত্বপূর্ণ । 

উন্নয়নের উদ্দেস্তটে কোন্‌ ধরনের করের উপর ভরসা করা চলে, 
তাহা! আলোচনা করা দরকার। অপুর্গোরত দেশে সাধারণত, আমদানি" 
গুনের ব্যবহার অধিক মাত্রায় ঘটে । ইহা সংগ্রহের দিক হইতে গুবিধাজনক, 
দেশে বাহাদের আয় বাড়িয়াছে তাহাদেরই পকেট হইতে এই টাক আ্যাছাদ 
হয়। এই শুকের আজে, নিয়, শিল্পের সংরক্ষণ ও প্রসার লন্ভবপর হয়, 


২। লগসরি দ্রব্য 
উৎপাদনের ব্যয় 


ক্রমবৃদ্ধির উদ্দেষ্টে 
করনীতির ব্যবহার 


৪৯৪ অর্থ তত্ব 


ইহাতে দেশের ব্যবসায়ীরা উৎসাহ পান, বাহিরের পু'জিপতিরাও সংরক্ষণের 
স্ুবিধ! পাওয়ার জন্ত দেশের .মধ্যে বিনিয়োগ করেন। রগ্ানি-শুক্কের গুরুত্বও 
কম নয়, বিশেষত, কৃষি-দ্রব্যের উপর রপ্তানি-গুক্ধ হইতে প্রভূত আয় হয়, 
দেশের শিল্পোন্নয়নে সাহায্যের জন্ত এই সকল কৃষিদ্রব্যের রপ্তানি কমানোও 
কিছুট। দরকার । 

এই সকল দেশে আয় ও মুনাফা-করের সাহাষ্যেও উন্নয়নের ক।জ অগ্রসর 
করা যায়। এইরূপ অপূর্ণোরনত দেশে ব্যক্তিগত মালিকানায় ছোট ছোট 
ফার্মের সংখ্যাই বেশি, তাই কোম্পানী-কর মোটামুটি আয়করেরই রূপ গ্রহণ 
করে। বিদেশী মালিকানার ফাশগুলির উপর অধিক কর বসাইবার ঝেশক 
খুবই বেশি দেখা দেয়। অনেক সময়, এইরূপ দেশে, কোম্পানীদের প্রথম 
দিকে কিছুকাল কর হুইতে অব্যাহতি দেওয়া চলে, এইরূপ 'কর-নিষ্কৃতিকাল' 
(6৪170110855) যত বেশি হইবে, ব্যক্তিগত মালিকানার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
.রিমাণ তত বাড়িবার সম্ভাবনা । অবশ্টু মনে রাখ! দরকার যে, অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের কাজে করনীতি অপেক্ষা সরকারী ব্যয়-নীতির কার্যকারিতা অনেক 
বেশি ।* 
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